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অনুবাদকের আরয 


সকল প্রজ্ঞার উৎস পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ পাকেরই সমস্ত প্রশংসা । তিনিই 
অনুগ্রহ করে মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন। মানব জাতির হেদায়েতের জন্য 
পাক কালাম নাধিল করেছেন। তার পবিত্র কালাম হৃদয়ঙ্গম করার মত 
বোধশক্তি দিয়েছেন। তারই অনুগ্রহপ্রাপ্ত কিছু সংখ্যক সাধক মনীষী পাক 
কোরআন অনুধাবন এবং অন্যদের নিকট তা ব্যাখ্যা করার কাজে নিয়োজিত 
রয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এ সাধক জামাতের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে । 
হাদীস শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী মানবকুলের মধ্যে এরাই সর্বোত্তম এবং সর্বাপেক্ষা 
ভাগ্যবান লোক । 

আল্লাহর পাক কালাম অনুধাবন ও ব্যাখ্যা করার যে পদ্ধতি খোদ রসূল (সা) 
শিক্ষা দিয়ে গেছেন এবং সাহাবায়ে-কিরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সত্যপন্থী সাধক 
আলিমগণ যে পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছেন, পরিভাষায় সেটিই 'ইল্মে-তাফসীর, 
নামে খ্যাত । তাই, তফসীর কোন ব্যক্তি বা শ্রেণী-বিশেষের মস্তিষ্ষপ্রসূত খেয়াল- 
খুশী নয়, অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র পরম্পরায় প্রাপ্ত দীনি ইলমের সর্বাধিক গুরুতৃপূর্ণ 
উত্তরাধিকার । এ উত্তরাধিকারকে পাশ কাটিয়ে ধারা কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ 
করতে চেয়েছেন, তাঁদের সে প্রচেষ্টাকে প্রতি যুগে উম্মতের জ্ঞানীগণ অনধিকার চর্চা 
এবং পরিত্যাজ্য বলে বিবেচনা করেছেন । 

আরবী ভাষার প্রভাব-বলয় থেকে বহু দূরে অবস্থিত বাংলা ভাষাভাষী এলাকার 
লোকদের পক্ষে আল্লাহ্র কালাম অনুধাবন করার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য তরজমা এবং 
তফসীর __ উভয়েরই প্রয়োজন অত্যন্ত তীব্র । দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলমান- 
গণের তুলনামূলক হার অনুপাতে বাংলাভাষী মুসলমানের সংখ্যা বেশি। সেদিক 
থেকে বাংলায় পবিত্র কোরআনের তরজমা ও তফসীর এ পর্যন্ত খুব কমই হয়েছে। 
_ আমাদের শ্রদ্ধেয় পূর্বসুরিগণ এ ক্ষেত্রে যে পরিমাণ সাধনার এতিহ্য রেখে গেছেন, 
তা নিতান্ত কম না হলেও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। ্‌ 

কোরআন সর্ববিধ জ্ঞানের এমন এক অফুরন্ত উৎস, যার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ 
কিয়ামত পর্যন্ত শেষ হওয়ার নয়। কারণ, দুনিয়ার লয়কাল পর্যন্ত যত মানুষ আসবে, 
তাদের সবারই জীবন-পথের সর্বপ্রকার সমস্যার সঠিক সমাধান কোরআন পেশ 
করবে । এ কারণেই তফসীরের অনুসরণীয় এতিহ্য লক্ষ্য করে প্রতি যুগের জীবন 
জিজ্ঞাসার আলোকে কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার সাধনা অব্যাহত থাকবে। 
বলা বাহুল্য, এ সাধনা ধারার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বাংলা ভাষায় কোরআন 
পাকের তরজমা ও তফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্তই অপ্রতুল ৷ 


[এগার] 

সুখের বিষয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সে অভাব দূর করার জরুরী 
প্রয়োজনের কথা উপলব্ধি করেই কতকগুলো প্রামাণ্য তফসীর গ্রন্থ বাংলা ভাষায় 
অনুবাদ করে প্রকাশ করার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ পরিকল্পনা 
বাস্তবায়িত হলে পর বাংলা ভাষায় পাক-কোরআনের তফসীর-এর ক্ষেত্রে বিরাজিত 
অভাব অনেকটা দূর হবে। 

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ প্রকল্পের পরিকল্পনাধীন তফসীর গ্রন্থগুলোর 
মধ্যে এ যুগের সর্বজন শ্রদ্ধেয় গবেষক আলিম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী 
(রে) সাহেবের আট খণ্ডে সমাপ্ত উর্দূতে রচিত “তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন'- 
এর অনুবাদের দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করা হয়। 
আমার পক্ষে এ বিরাট তফসীর-্রস্থ্টি অনুবাদ করার দায়িত্ব গ্রহণ করা 
রীতিমত একটা দুঃসাহস ছাড়া আর কিছু নয়। এতদসত্েও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের 
এ মহোত্তম পরিকল্পনার সাথে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করে বাংলা ভাষায় প্রকাশিতব্য এ 
সর্ববৃহৎ তফসীর গ্রন্থের অনুবাদ কার্ষে আত্মনিয়োগ করাকে আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যের 
বলে গ্রহণ করেছি। এ বিরাট কাজের পরিসমাপ্তি একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছার 
উপরই নির্ভরশীল । 

আধুনিককালের পাঠকগণের রুচির প্রতি লক্ষ্য রেখেই অনুবাদে সাধারণ চলতি 
ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। তরজমা যথাসম্ভব সরল ও সহজবোধ্য করার চেষ্টা করা 
হয়েছে। তবে অনুবাদ যাতে কোন অবস্থাতেই মূলের সাথে সামঞ্জস্যহীন হয়ে না 
পড়ে সে ব্যাপারে যথাসাধ্য সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে গ্রন্থকার তীর পূর্বসূরী 
হযরত শাহ রফীউদ্দীন (র) ও শায়খুল-হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র)-এর 
অনুসরণে কোরআন শরীফের আয়াতগুলোর উর্দু অনুবাদ করছেন । উন্লেখ্য যে, এ 
উভয় বুযুর্গই আয়াতের আক্ষরিক অনুবাদ না করে মর্মান্বাদ করেছেন। তবে এতে 
মূলের সাথে তরজমা বিন্দুমাত্রও সামঞ্জস্যহীন হয়নি। বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রেও 
আমরা যক্রের সাথে সে ধারা অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছি। 

এ বিরাট গ্রন্থ যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার 
আলিমের সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়েছে । যারা আমাকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা 
করেছেন, তাদের মধ্যে জনাব মাওলানা আবদুল আযীয, মাওলানা সৈয়দ জহীরুল 
হক, মাওলানা আবদুল মান্নান এবং অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহইয়ার নাম 
কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে হয়। আল্লাহ পাক তীদের যোগ্য প্রতিফল দান 
করুন। 

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক জনাব আ. জ. ম. শামসুল আলম, 
সেক্রেটারী জনাব সাদেকউদ্দীন, প্রশাসক জনাব মেজর এরফান উদ্দীন, প্রকাশনা 
বিভাগের হাফেজ মাওলানা মঈনুল ইসলাম এবং মাওলানা আবুল খায়ের আহমদ 
আলীর অফুরন্ত প্রেরণা ও সহযোগিতা এ মহাগ্রন্থ দ্রুত প্রকাশনার ব্যাপারে কতটুকু 


[বার] 


কাজ করেছে, তা ভাষায় ব্যক্ত করার মত নয়। আল্লাহ পাক এঁদের প্রত্যেককেই 
তার কালামের এ খিদমতের যোগ্য প্রতিদান দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানে প্রদান 

রাব্বুল আলামীন! তুমি আমাদের সকলেরই অন্তরের খবর রাখ । যাকে ইচ্ছা 
তুমি তোমার দীনের বিভিন্মুখী জিহাদে নিয়োজিত কর। তোমার তওফীক ছাড়া 
তোমার কালাম বোঝা এবং অন্যকে বোঝানোর সাধ্য কারো নেই। তুমি দয়া করে 
আমাদের সকলের এ শ্রম-সাধনা কবুল কর! এর উসিলায় আমাদের সকলের দুনিয়া 
ও আখিরাতের জীবন কল্যাণময় কর! 

মাওলা! আমি পাপী, এই ছিয়াহ্কারকে তুমিই দয়া করে এ কাজে নিয়োজিত 
করেছ। এ মহতি কাজের সুসমান্তি তোমারই তওফীকের উপর নির্ভর করে । দয়া 
করে তুমি কবুল কর! আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!! 


বিনীত 
মুহিউদ্দীন খান 
সম্পাদক ৪ মাসিক মদীনা, ঢাকা 
শাবান, ১৪০০ হিজরী 


লেখক পরিচিতি 


সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত তফসীরপ্রন্থসমূহের মধ্যে “মা“আরেফুল কোরআন" সর্ব 
বৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠরূপে স্বীকৃত। এ অসাধারণ গ্রন্থটিতে তফসীর শাস্ত্রের মূল উৎস 
থেকে প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনাদির উদ্ধৃতি ও পর্যালোচনার পাশাপাশি আধুনিক 
কালের নতুন নতুন জিজ্ঞাসার জবাবও এমন চমৎকার যুক্তি ও মনীষাখদ্ধভাবে 
দেওয়া হয়েছে, যা প্রচলিত অন্য কোন তফসীরগ্রস্থে তালাশ করা অর্থহীন । হাদীস, 
ফিকহ্‌, তাসাউফসহ দীনি ইলমের সবগুলো শাখায় একটা অসাধারণ ব্যুৎপত্তির 
সুস্পষ্ট স্বাক্ষর যেন “মাঁআরেফুল কোরআনে'র প্রতিটি পাতায় সমভাবে ছড়িয়ে 
রয়েছে। 

প্রায় সাত হাজার পৃষ্ঠার এ অনন্য তফসীর গ্রন্থটির আর একটা উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, পবিত্র কোরআনের মর্মকথা যেন এর দ্বারা সর্বশ্রেণীর 
পাঠকের নিকটই সমভাবে বোধগম্য করে দেওয়া হয়েছে। মনে হয়, যেন এ যুগের 
অস্থিরচিত্ত পথহারা মানুষগুলোকে পবিত্র কোরআনের কাওসার-সুধা পান করিয়ে 
চিরশান্তি ও কল্যাণের পথে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যেই পরওয়ারদেগার তার এক 
সাধক বান্দার হৃদয়-মন উদ্বেলিত করে তুলেছিলেন মা“আরেফুল কোরআনের ন্যায় 
একটি অসাধারণ গ্রন্থ রচনা করার ততে। 


এ অনবদ্য তফসীর গ্রন্থটির লেখক হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী রে) 
(জ. ১৮৯৭ খৃ.; মূ. ১৯৭৬ খু.) মা'আরেফুল কোরআনের ভূমিকা অংশে তিনি স্বীয় 
পরিচিতি পেশ করতে গিয়ে লিখেছেন £ 


বান্দা মুহম্মদ শফী ইবনে মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াছীন (র) এই নিয়ামতের 
শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবে না যে, মহান আল্লাহ্‌ পাক দীনি 
ইলমের কেন্দ্রভূমি দেওবন্দকে তার জন্মভূমি রূপে নির্বাচিত করেছেন । 
এতদসঙ্গে এমন এক মহান পিতার কোলে তার লালন-পালন হয়েছে, যিনি 
ছিলেন হাফেজে কোরআন ও আলেমে দীন। দারুল উলুম দেওবন্দের 
প্রতিষ্ঠাকালেই তার জন্ম হয়েছিল । ফলে সেখানকার উলামায়ে হাক্কানীর নিকট- 
সান্িধ্যে উপকৃত হওয়ার অবারিত সুযোগ তিনি লাভ করতে পেরেছিলেন । তিনি 
ছিলেন দারুল উলূমের প্রাথমিক যুগের মহান বুযুর্গণণের একজন জীবন্ত স্ৃতি। 
জন্ম থেকে মৃত্যু কাল পর্যন্ত দারুল উলুমের পরিবেশেই তার জীবন অতিবাহিত 
_ হয়েছে। এখানেই লেখাপড়া করেছেন এবং এ প্রতিষ্ঠানেই তালীমের খেদমতে 
জীবন কাটিয়ে গেছেন। 


্‌ [চৌদ্দ] 

ওয়ালেদ সাহেবের ইচ্ছাতেই আমি অধমের শিক্ষাজীবনের সূচনা হয় দারুল 
উলুমের হেফজ বিভাগে জনাব হাফেজ আবদুল আজীম ও জনাব হাফেজ 
নামদার খান (র)-এর তত্ত্বাবধানে । অতঃপর ওয়ালেদ মুহতারিমের নিকট উর্দু, 
ফারসী, অংক, জ্যামিতি এবং আরবী ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। 
অতঃপর ১৩৩১ হিজরীতে দারুল উলুমে নিয়মিত ভর্তি হয়ে ১৩৩৫ সন পর্যন্ত 
দরসে- নেজামীর সমগ্র পাঠ্যসূচী এমন সব দক্ষ উস্তাদের নিকট সমাপ্ত করার 
সৌভাগ্য হয়, ষাদের তুল্য বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের উত্তাদ বর্তমানে দুনিয়ার যে কোন 
অঞ্চলে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। 


শিশুকাল থেকে শুরু করে মাধ্যমিক পর্যায়ের আরবী জামাতে পড়ার সময় পর্যন্ত 
আরব আজমের সর্বজনশ্রদ্ধেয় বুযুর্গ উস্তাদ শায়খুল-হিন্দ হযরত মাওলানা 
মাহমুদুল হাসান রে)-এর খেদমতে. হাযির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি । কোন 
কোন সময় তীর বুখারী শরীফের দরসে বসে বরকত হাসিল করারও সুযোগ 
লাভ করেছি। মাল্টার বন্দী জীবন থেকে ফিরে আসার পর তার পবিত্র হাতেই 
সর্বপ্রথম বায়'আত হওয়ারও ভাগ্য হয়। আরবী ইলমের বিভিন্ন বিষয় যে সব 
যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্ণের নিকট শিক্ষালাভ করার সুযোগ হয়েছিল, তাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন £ হযরত আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমিরী (র), আরেফ 
বিল্লাহ হযরত মাওলানা মুফতী আজীজুর রহমান, আলেমে রব্বানী হযরত 
মাওলানা আসগর হোসাইন সাহেব রে), শায়খুল ইসলাম হযরত আল্লামা 
শাববীর আহমদ উসমানী (রে), শায়খুল আদব ওয়াল ফিকৃহ হযরত মাওলানা 
এজাব আলী সাহেব (র)। এ ছাড়াও ছিলেন হযরত আল্লামা মুহাম্মাদ ইবরাহীম 
ও হযরত আন্নীমা রসূল খান সাহেব (র)। 


দারুল উলুমের মহান উত্তাদগণের স্নেহদৃষ্টি প্রথম থেকেই এ অধমের প্রতি 
নিবদ্ধ ছিল। ১৩৩৬ হিজরী সনে উচ্চতর কয়েকটি বিষয়ের কিতাব পড়া 
অবস্থাতেই মুরুব্বীগণ দারুল উলুমের দু'একটা করে সবক পড়াতে নির্দেশ 
দেন। পরবর্তী বছর (১৩৩৭ হি.) থেকেই নিয়মিত একজন শিক্ষক রূপে 
নিয়োজিত হই। দীর্ঘ বারো বছর ধরে মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চতর 
জামা'আত পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয় পড়ানোর দায়িত্‌ পালন করতে হয়। হিজরী 
১৩৪৯ সনে আমাকে দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান মুফতীর দায়ি প্রদান করা 
হয়। এতদসঙ্গে উচ্চতর পর্যায়ে হাদীস এবং তফসীরের দু'একটা কিতাব 
পড়ানোর দায়িতৃও পালন করতে হয়। অবশেষে ১৩৬২ হিজরীতে পাকিস্তান 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে এবং আনুষঙ্গিক আরও কিছু কারণে 
দারুল উলুমের সকল দায়িত্‌ থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করতে হয়। 
দারুল উলুমে দীর্ঘ ছাবিবশ বছরের শিক্ষকতা ও ফাতওয়া দানের খেদমতে 
নিয়োজিত থাকার সাথে সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কিছু কিছু লেখার কাজও শুরু 
হয়েছিল। মুজাদ্দিদে মিল্লাত হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী 


[পনের 
ৃ থানবী (র)-র খেদমতে যাতায়াত শিক্ষাজীবন থেকেই শুরু হয়েছিল। তবে 
১৩৪৬ হিজরীতে তার পবিত্র হাতে বায়'আত নবায়নের পর থেকে ১৩৬২ 
হিজরীর রজব মাসে অর্থাৎ হযরতের ওফাত কাল পর্যন্ত দীর্ঘ বিশ বছর পর্যন্ত 
নিয়মিত যাতায়াত মাঝে মাঝে খেদমতে অবস্থানেরও সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। 
হযরত থানবী (র)- কে আল্লাহ্‌ তা“আলা সর্বপ্রকার ইলমে পূর্ণতা দান 
“করেছিলেন । তফসীর এবং তাসাউফ ছিল তার সর্বাধিক প্রিয় বিষয়। তফসীরে 
বয়ানুল কোরআন এবং তাসাউফ বিষয়ক তার রচনা “আত্-তাকানুফ' এবং 
“আত্-তামাররুফ' প্রভৃতি কয়েকটা মুল্যবান পু্তক-পুস্তিকা এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ । 
শেষ জীবনে হযরত থানবী (র) পবিত্র কোরআনের আলোকে আধুনিক 
সমস্যাদির সমাধান সম্পর্কিত একখানা পরিপূর্ণ গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব করেন । কাজটি দ্রুত সমাপ্ত করার উদ্দেশ্যেই কয়েকজনের মধ্যে দায়িত্ব 
বন্টন করে দেওয়া হয়। এর এক অংশের দায়িত্ব আমার উপরও অর্পণ করা 
হয়েছিল। আরবী ভাষায় রচিত এ মূল্যবান গ্রন্থটি 'আহকামুল কোরআন,' 
নামে প্রকাশিত হয়েছে । আমার উপর ন্যস্ত অংশটুকুর অধিকাংশই হযরত থানবী 
(র)-র জীবিতকালেই সমাপ্ত হয়েছিল। অবশিষ্ট অংশটুকু পরে রচিত ও দুই 
খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে । বলতে গেলে “মা“আরেফুল কোরআন” রচনার ভিত্তিভূমি 
সেখান থেকেই রচিত হয়। কারণ হযরত থানবী (র)-র নিকট-সারিধ্যে 
অবস্থান করে পবিত্র কোরআন চর্চার যে রুচি এবং পদ্ধতি আয়ত্ত হয়েছিল, 
তারই আলোকে পরবর্তী পর্যায়ে পবিত্র কোরআনের শিক্ষা সাধারণ মানুষের 
মধ্যে সহজ-সরল ভাষায় পরিবেশন করার আগ্রহ জন্মলাভ করে । 
হিজরী ১৩৬৫ মোতাবেক ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে উপমহাদেশের মুসলিম জনগণের 
জন্য একটা স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার দাবি একটি সুনির্দিষ্ট পরিণতির দিকে 
অগ্রসর হওয়ার মুহূর্তে হযরত থানবী (র)-র জীবদ্দশায় প্রদত্ত ইঙ্গিত এবং 
বর্তমান মুরুব্বীগণের নির্দেশের আলোকে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। এক 
পর্যায়ে জমিয়তে ওলামার গুরুতৃপূর্ণ দায়িত্বও পালন করতে হয়। 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আমার উস্তাদ, মুরুব্বী ও ফুফাতো ভাই শায়খুল - 
ইসলাম হযরত আল্লামা শাববীর আহমদ উসমানী (র) ইসলামের আলোকে 
পাকিস্তানের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রের একটি রূপরেখা তৈরীর প্রয়োজনে আমাকে 
জন্মভূমি দেওবন্দ ত্যাগ করে করাচী চলে আসতে নির্দেশ দেন। ফলে ১৯৪৮ 
খৃষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে প্রিয় জন্মভূমি দেওবন্দ ত্যাগ করে পাকিস্তানে চলে 
আসি এবং কুদরতের ইশারাতেই সম্ভবত করাচীকে স্থায়ী বসবাসের স্থানরূপে 
গ্রহণ করতে হয়। ্‌ 
যে উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, উপমহাদেশের মুসলিম 
জনগণ যে মহান আদর্শে উদ্ুদ্ধ হয়ে পাকিস্তান অর্জনের জন্য নজিরবিহীন ত্যাগ 


[ষোল] | ৃ 
স্বীকার করেছিলেন, পরবর্তীতে অন্ধ স্বার্থ চিন্তা এবং আদর্শ হীনতার কারণে সে. 
স্বপ্নী একটা পরিপূর্ণ দুঃস্বপ্নে পরিণত হলেও ওলামায়ে-কিরাম মুসলিম জনগণের 
মধ্যে আদর্শ সচেতনতা অব্যাহত রাখার প্রয়াস কখনও ত্যাগ করেননি। একই 
উদ্দেশ্যে এই অধমও করাচীর আরামবাগ মসজিদে পবিত্র কোরআনের 
ধারাবাহিক দরস শুরু করে। দীর্ঘ সাত বছর এ দরস সমাপ্ত হয়। 
এরপর রেডিও পাকিস্তান থেকে “মা“আরেফুল কোরআন” নামে একটা 
ধারাবাহিক কথিকা প্রচারের দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়। কথিকাগুলি ছিল 
বিষয়ের ভিত্তিতে বাছাই করা কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা । আল্লাহ্র রহমতে 
ধারাবাহিক এ কথিকাগুলি এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠে যে, এগুলি পুস্তকাকারে 
ভাষাভাষীদের মধ্য থেকে ক্রমাগত পত্র আসতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য 
হয়ে মা'আরেফুল কোরআন” রচনা শুরু করতে হয়। ১৩৯০ হিজরী নাগাদ এর 
তেরোটি পারা লেখা সমাপ্ত হয়। এরপর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সূরা ইবরাহীম 
থেকে সূরা নহল পর্যন্ত দুটি পারার তফসীর সমাপ্ত হয়ে মূল কোরআনের অর্ধেক 
কাজ হয়ে যাওয়ায় হিম্মত অনেকটা বেড়ে গেল। কিন্তু সুদীর্ঘ রোগভোগ, 
বার্ধক্যের জড়তা এবং দেশের প্রতিকূল পরিবেশ উপেক্ষা করেই আল্লাহ্র অসীম 
রহমতে ১৩৯২ হিজরীর ২১ শাবান তারিখে “তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন' 
লেখার কাজ সমাপ্ত হলো। ঘটনাচক্রে এ তারিখটিতেই আমার জন্ম হয়েছিল 
এবং এ তারিখেই আমার বয়সের সাতাত্তরটা মনধিল পূর্ণ করে আটাত্তরের পথে 
যাত্রা শুরু করেছে। | 
উল্লেখ প্রয়োজন যে, রোগে-ক্লান্তিতে আসন্ন হয়ে গেলে আমার পরম স্নেহাস্পদ 
সন্তান মৌলভী তকী উসমানী “মাআরেফ' লেখার কাজে আমাকে সাহায্য 
করেছে। অনেক সময় আমি বলে গিয়েছি, সে লিখেছে । আবার কখনও বা সে 
লিখে আমাকে শুনিয়েছে, আমি প্রয়োজনীয় সংশোধনীর পর তা পাণুলিপির 
সাথে শীমিল করেছি । আল্লাহ্‌ পাক তার ইলম এবং ওমরে বরকত দান করুন । 
“তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন' রচনা সমাপ্ত হওয়ার চার বছর পর ১৩৯৬ 


হিজরীর ৯ ও ১০ ই শওয়ালের মধ্যবর্তী রাত্রে হযরত মুফতী সাহেব দুনিয়া থেকে 
চিরবিদায় গ্রহণ করেন। করাচীর চৌরঙ্গী এলাকায় প্রতিষ্ঠিত আলমে ইসলামের 
ও দাফন-কাফনে শরীক হয়। জানাযা পড়ান হযরত থানবী (র)-র অন্যতম খলীফা 


আরেফ বিল্লাহ ডাঃ আবদুল হাই সাহেব। দারুল-উলুমের মসজিদ সংলগ্ন সংরক্ষিত 
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কোরআন করীম যেহেতু “ওহী'র মাধ্যমে সরওয়ারে-কায়েনাত মুহাম্মদ মুস্তফা 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, সেহেতু কোরআন চচার 
আগে ওহী সম্পর্কিত কিছু দরকারী কথা জেনে নেওয়া কতব্য। 


ওহীর প্রয়োজনীয়তা 

প্রত্যেক মুসলমানই জানেন যে, আল্লাহ্‌ পাক পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে মানব 
জাতিকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন-এবং তাদের উপর কতকগুলো বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ 
করে সমগ্র সৃষ্টি জগতকেই মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন। তদনুসারে 
জীবনে প্রত্যেক মানুষের উপরই দু'টি মৌলিক কর্তব্য বর্তায়। প্রথমত, সৃষ্টি জগতের 
_ যেসব বস্ত সে ব্যবহার করবে, সেগুলোর ব্যবহার যেন যথার্থ হয় এবং দ্বিতীয়ত, আল্লাহু 
প্রদত্ত প্রতিটি বস্তু ব্যবহার করার সময় ..-- তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও আদেশ-নিষেধের প্রতি 
পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখতে হবে। সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, যেন তার কোন কাজ বা 
আচরণ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে না হয়। 

উপরিউক্ত দু'টি বিষয়ে পূর্ণ সাবধানতা অবলম্বন করার জন্যই ইলম বা জ্ঞানের 
প্রয়োজন । কেননা প্রকৃতির বুকে ছড়িয়ে থাকা বস্তনিচয়ের কোন্টির মধ্যে কি গুণ 
নিহিত রয়েছে, আর কোন প্রক্রিয়ার দ্বারাই বা সেগুলোর মাধ্যমে উপকার লাভ করা যায়, 
সে সম্পর্কিত সূস্থ জান আয়ত্ত করা ছাড়া বস্তজগত দ্বারা পরিপূর্ণ উপকার লাভ করা 
সম্ভব নয় । 

অপরদিকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পথ কোন্টি, কোন্‌ কোন্‌ কাজ আল্লাহ্‌র পছন্দ এবং 
কোনৃগুলো অপছন্দ, সে ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকেফহাল না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তাআলার 
সন্তষ্টি মোতাবেক জীবন যাপন করা সম্ভব হবে না.। 

এ কারণেই আল্লাহ্‌ রাব্বুল “আলামীন ক্তান-অভিজতা লাভ করার অবলম্বনস্থরূপ 
মানুষকে তিনটি বিষয় দান করেছেন । প্রথমটি তার পঞ্চ-উন্ড্িয়, দ্বিতীয়টি বোধি বা 
জান এবং তৃতীয়টি ওহী । | 

মানুষ অনেক কিছুই পঞ্চ-উন্স্রিয়লব্ধ অভিক্ততার মাধ্যমে জানতে পারে। বোধির 
মাধ্যমেও সে অনেক জান লাভ করে। কিন্ত যে সমস্ত বিষয় ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজতা কিংবা 


ই. '_ ভফসীরে মা'আরেকফ্চুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


বোধিরও আওতার বাইরে, সৃষ্টিকর্তা মানুষকে সেসব জান শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই 
ওহীর জ্ঞান দান করেছেন। ওহীর মাধ্যমেই মানুষ তার বোধগম্য জগতেরও বহু উধ্ব 
জগতের খবর প্রাপ্ত হয়েছে। ৃ ্‌ 


‘ইলম’ বা জ্ঞানের উপরিউক্ত তিনটি উৎস আবার পর্যায়ক্রমিকভাবে বিন্যস্ত! 
প্রতিটিরই আবার একটা নিজস্ব পরিমণ্ডল রয়েছে। নিজস্ব পরিমণ্ডলের সীমারেখার 
বাইরে এর কার্যকারিতা থাকে না। ইন্দরিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে জান অজিত হয়, 
বুদ্ধি সেখানে কোন কাজ দেয় না। যেমন, একটা চুনকাম করা দেয়াল চোখে দেখে আপনি 
বলে দিতে পারেন যে, দেয়ালটির রং সাদা। কিন্তু চোখে না দেখে আপনি যতই বুদ্ধি 
খাটান না কেন, দেয়ালের রং সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা আপনার পক্ষে সহজ হবে না। 


অনুরূপ বুদ্ধির মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করতে হয়, তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার মাধ্যমে 
সহজ হয় না। যেমন, কোন একটা জিনিস শুধু চোখে কিংবা হাতে স্পর্শ করেই আমরা 
এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি না যে, এটা প্রকৃতির সৃষ্টি, না কোন কারিগরের তৈরী । 
বলা বাহুল্য, বস্তুর গুণাগুণ বিচার করে এ ব্যাপারে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার 
জন্য বুদ্ধির সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য । 


মোটকথা, পঞ্চ-ইন্দ্রিয় যে সীমারেখা পর্যন্ত কাজ করে, বুদ্ধির সেখানে প্রয়োজন 
পড়ে না! ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের সীমা যেখানে শেষ হয়ে যায়, সেখান থেকেই বুদ্ধির কার্ষ- 
কারিতা শুরু হয়। বুদ্ধির কার্ষকারিতাও কিন্তু সীমাহীন নয়। একটা পর্যায়ে এসে 
বৃদ্ধির কার্যকারিতাও শেষ হয়ে যায়। তাই দেখা যায়, এমন অনেক তথ্য এবং মানব 
মনের এমন অনেক জিজ্তাসা রয়েছে, যেগুলোর জবাব দিতে গিয়ে বুদ্ধি এবং অনুভূতির 
সম্মিলিত শক্তিও ব্যর্থ হয়ে যায়। 


আবার সেই দেয়ালটির প্রসঙ্গেই আসা যাক। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, দেয়ালটি 
কিভাবে ব্যবহার করলে আল্লাহ, তা'আলা সন্তষ্ট হবেন এবং কিভাবে ব্যবহার করলে 
অসন্তষ্ট হবেন । তবে এ প্রশ্নের জবাব ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিক্ততা বা বুদ্ধির নিকট থেকে আশা 
করা যায় না। এ ধরনের বুদ্ধি-অভিজ্তার অতীত বিষয়াদি সম্পকিত প্রশ্নের জবাব 
দান করার জন্যই আল্লাহ্‌ তায়ালা আধ্বিয়া কিরামকে ওহীর জ্ঞান দান করেছেন। 
এ জ্ঞান কিছু সংখ্যক মনোনীত বান্দার মাধ্যমে মানব জাতিকে দান করা হয়েছে। 
ওহীর জ্ঞানপ্রাপ্ত সেসব মনোনীত বান্দাগণই ‘নবী-রসূল’ নামে অভিহিত হয়েছেন। 


মোটকথা, ওহী মানব জাতির প্রতি প্রদত্ত জ্ঞানের সেই উচ্চতর উৎস, যে উৎসের 
মাধ্যমে মানুষ তার জীবনযান্ত্রার ক্ষেত্রে অপরিহার্য সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হতে 
পারে। ইন্দরিয়গ্রাহ্য জ্ান-অভিক্ততা কিংবা বুদ্ধির প্রথরতা সেখানে সম্পূৰ্ণ অপারগ । 

এতদসঙ্গে এ সত্যটুকুও স্বীকার করতে হয় যে, শুধুমাত্র বুদ্ধি ও ইন্দ্িয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা 
মানুষকে তন্রান্ত পথনির্দেশ করার ব্যাপারে যথেষ্ট নয়, প্রকৃত পথনিদেশ বা হেদায়েতের 
জন্য ওহীর ইল্ম অপরিহার্য । 

বুদ্ধির সীমা যেগ্ছানে শেষ, এর পর থেকেই যেহেতু ওহীর জ্ঞানের কার্যকারিতা শুরু 


Keats a 


তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড ৩ 


হয়, সেজন্য ওহীর বিষয়বস্ত শ্তধু বুদ্ধির মাপকাঠিতে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। যেমন, 
যে কোন একট বস্তুর বর্ণ নিরূপণ করার জন্য দৃষ্টিশক্তি'র ব্যবহার জরুরী, শুধু বুদ্ধির 
প্রয়োগ কার্যকর নয়; তেমনি দ্বীনী আকীদার অনেক বিষয়ই ওহীর জ্ঞানের দ্বারা বুঝতে 
হয়। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধির উপর নির্ভর করা বৈধও নয়, যথার্থও নয়। 


যদি কোন লোক আল্লাহ্‌র অস্তিত্বই স্বীকার না করে, তবে তার সামনে ওহীর প্রমাণ 
উত্থাপন করা অর্থহীন। কিন্তু যারা আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাঁর অপরিসীম 
ক্ষমতার, প্রতি ঈমান রাখে, তাদের পক্ষে বৃদ্ধির মাধ্যমেই ওহীর ঘথার্থতা ও প্রয়োজনীয়- 
তার কথা অনুধাবন করা অসম্ভব নয়৷ 


যদি অমরা বিশ্বাস করি যে, এ মহাবিশ্ব এবং এতে যা কিছু আছে, সে সবই একজন 
মহাজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি, তিনিই পরম নিপুণতার সাথে এ বিশ্ব-প্রকৃতির পরিচালনা 
এবং. নিয়ন্ত্রণ করছেন, কোন এক বিশেষ উদ্দেশ্যে তিনি মানুষকে এ দুনিয়ায় প্রেরণ 
করেছেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বাস করতে হয় যে, দয়াময় সেই সৃষ্টিকর্তা এ অন্ধকার 
দুনিয়াতে কোন একটা হঙ্গিত-ইশারা এবং আমাদের প্রতি অপিত দায়িত্ব পালন করার 
নিয়ম-কানুন না দিয়ে প্রেরণ করেন নি। কেননা, আমরা এ দুনিয়ায় কেন প্রেরিত হয়েছি, 
এখানে আমাদের দায়িত্ব কি, আমাদের এ জীবনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যই বা কি, কিভাবেই 
বা আমরা জীবনের সেই উদ্দেশ্য সাধন করতে সক্ষম হবে।, এ সম্পর্কিত পরিপূর্ণ জ্ঞান 
স্বয়ং সৃষম্টিকর্তাই আমাদেরকে দিয়েছেন, প্রতিটি প্রয়োজনের মুহর্তে পরম যত্বে তা 
পরিবেশন করেছেন। 


যে কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন একজন মানুষ সম্পর্কে কি এরূপ ভাবা মায় যে, তিনি 
তার কোন লোককে বিদেশে সফরে পাঠালেন, কিন্তু পাঠানোর সময় কিংবা তারপরেও 
লোক মারফত বা পন্র-যোগে তার কি কর্তব্য, কোন্‌ কোন কাজ সমাধা করে তাকে ফিরতে 
হবে, সফরে কিভাবে সে জীবন-যাপন করবে, সে সম্পর্কিত কোন নির্দেশই দিলেন না! 
যদি একজন সাধারণ জান-বৃদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সম্পর্কে এরূপ দায়িত্বহীন আচরণ আশা করা 
না যায়, তবে সেই মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌ সম্পর্কে এরূপ ধারণা কি করে হতে পারে যে, যিনি 
এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং কল্পনাতীত নৈপুণ্যের সাথে এ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, 
আকাশ-বাতাস প্রভৃতি সবকিছু একটা সুনির্ধারিত নিয়মের ভিতর পরিচালনা করছেন, 
তিনি তাঁর বান্দাদের এ দুনিয়ায় কিছু গুরু দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন, কিন্তু তাদের 


জন্য কোন নির্দেশনামা, জীবনপথে চলার মত সঠিক হেদায়েত বা পথনির্দেশ প্রেরণ 


করার সুব্যবস্থা করেন নি। 
আল্লাহ্‌ তা'আলার মহাপ্রাক্ত অস্তিত্ব সম্পর্কে যাদের ঈমান রয়েছে, তারা অবশ্যই 
স্বীকার করতে বাধ্য যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে অন্ধকারে হারিয়ে ফেলার জন্য 
হেদায়েতবিহীন অবস্থায় ছেড়ে দেন নি-_-বান্দাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান বাতলানোর 
উদ্দেশ্যে একটা নিয়মিত পন্থা দান করেছেন। বলা বাহুল্য, সেই নিয়মিত পশ্থাটিই 
ওহীয়ে-ইলাহী নামে পরিচিত। 
উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ওহী 


৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্গত একটা বিষয়ই শুধু নয়, বুদ্ধিগ্রাহ্যভাবেই একটা বাস্তব প্রয়োজনও 
বটে, যা অস্বীকার করা আল্লাহ তা'আলার প্রজ্ঞাবান অস্তিত্বকেই অস্বীকার করার 
নামান্তর মান্র। রা 


হুযুর (সা)-এর প্রতি ওহী নাযিল হওয়ার পদ্ধতি 


ওহী এবং রিসালাতের এ পবিত্র ধারা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) পৰ্যন্ত এসে 
সমাম্তি লাভ করেছে। তারপর আর কোন মানুষের প্রতি ওহী নাযিল হয়নি--হওয়ার 
প্রয়োজনও নেই । 


রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি বিভিন্নভাবে ওহী নাষিল 
হতো। সহীহ্‌ বোখারীতে বর্ণিত এক হাদীসে হযরত আয্মেশা রো) বলেন, একবার হযরত 
হারেস ইবনে-হিশাম রো) রাসূল সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস 
করলেন ঃ হ্যুর, আপনার নিকট ওহী কিভাবে আসে £ হ্যুর সো) জবাব দিলেন £ কোন 
কোন সময় আমি ঘন্টার আওয়াষের মত শুনি। ওহী নাধিলের এ অবস্থাটা আমার পক্ষে 
খুব কঠিন প্রতীয়মান হয়। এ অবস্থা শেষ হওয়ার পর ঘন্টার মত আওয়াষের মাধ্যমে 
আমাকে যা কিছু বলা হয়, সে সবই আমার কণ্ঠস্থ হয়ে যায়। কখনও কখনও আমার 
সামনে ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে হাঘির হন। (বোখারী, ১ম খপ্ড, পৃষ্ঠা ২) 

এ হাদীসে ওহীর আওয়াযকে রাসূলুল্লাহ সো) কর্তৃক ঘন্টার আওয়াষের সাথে 
তুলনা দেওয়ার বিষয়টি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী বলেন, রাসূল 
সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহে ওয়া সাল্লামের কানে এক ধরনের নৈসর্গিক আওয়ায অনুভূত হওয়ার 
মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কালাম প্রাস্তিও ছিল ওহী নাধিল হওয়ার একটা পদ্ধতি। এ আওয়াষকে 
হুযুর (সো) ঘন্টার অবিরাম আওয়াষের মতো বলে বর্ণনা করেছেন। 

বিরতিহীনভাবে ঘন্টা ষখন একটানা বাজতে থাকে, তখন এ আওয়াষ কোন্‌ দিক 
থেকে আসছে, তা নির্ণয় করা সাধারণত শ্রোতার পক্ষে সম্ভব হয় না। মনে হয়, চারদিক 
থেকেই বুঝি আওয়াষ ভেসে আসছে! ওহীর আওয়াষ কেমন অনুভূত হতো-_-একমান্র 
ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কারো পক্ষেই তা পূর্ণরাপে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। সাধারণ 
মানুষের জন্য বোধগম্য করার উদ্দেশ্যেই সেই পবিত্র আওয়াযকে ঘন্টাধ্বনির সাথে তুলনা 
করা হয়েছে। (ফয়যুল-বারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯, ২০) 

আওয়া সহকারে ওহী নাধিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর তা অত্যন্ত 
কঠিন অনুভূত হতো। উক্ত হাদীসের শেষ ভাগে হযরত আয়েশা রো) বলেন, শীতের 
দিনেও আমি হুযূর (সা)-এর প্রতি ওহী নাঘিল হতে দেখেছি। ওহী নাযিল হওয়া শেষ 
হলে পর প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও হ্যুর (সা)-এর ললাটদেশ সম্পূর্ণরূপে ঘর্মাক্ত হয়ে 
যেতো। অন্য এক বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রো) বলেন, ওহী নাষিল হওয়ার সময় 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শ্বাস-প্রশ্বাস ফুলে ফুলে উঠতো,-পবিল্র চেহারাও বিবর্ণ হয়ে শুকনা 
খেজুর শাখার ন্যায় ধূসর মনে হতো। একদিকে ঠাণ্ডায় সামনের দীতে ঠোকাগুকি শুরু 
হতো এবং অপরদিকে শরীর এমন ঘর্মাস্ত হতো যে, মুক্তার মতো স্বেদবিন্দু ঝরতে 
থাকতো ।--€ আল্‌-এতকান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬) ্‌ ৰ 


তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড ৫ 


ওহীর এই পদ্ধতি অনেক সময় এমন গুরুভার হতো যে, হুযুর (সা) কোন 
জানোয়ারের উপর সওয়ার অবস্থায় থাকলে সে জানোয়ার ওহীর চাপ সহ্য করতে অপারগ 
হয়ে মাটিতে বসে পড়তো । 


একবার হুযুর সো) সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর কোলে মাথা 
রেখে একটু আরাম করছিলেন । এ অবস্থায়ই ওহী নাযিল হতে শুরু করলো। হযরত 
যায়েদ বলেন, তখন তার উরুদেশে এমন চাপ অনুভূত হচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল, তার 
উরুর হাড় বোধ হয় চুর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। (যাদুল-মা“আদ, ১ম খণ্ড, পুষ্ঠা ১৮, ১৯) 


এ পদ্ধতিতে নাযিল হওয়া ওহীর হালকা মদ আওয়ায কোন কোন সময় অন্যদের 
কানে গিয়েও পৌছতো। হযরত ওমর রো) বর্ণনা করেন, কোন কোন সময় ওহী নাধিল 
হওয়া অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর পবিভ্ত্ মুখমণ্ডলের চারদিকে মধুমক্ষিকার গুনের ন্যায় 
গুণ গুণ শব্দ শোনা যেতো। (মসনদে আহমদ, কিতাবুস সিরাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১২) 


ওহী নাযিল হওয়ার দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল-_ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল আট) 
মানুষের বেশে আগমন করে রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর নিকট পয়গাম পৌছে দিতেন। এ 
অবস্থায় হযরত জিবরাঈল (আ)-কে সাধারণত প্রখ্যাত সাহাবী হযরত দাহিয়া কালবী 
(রা)-র আকৃতিতে দেখা যেতো । কোন কোন সময় তিনি অন্য লোকের অকৃতি ধারণ 
করেও আঙসতেন। 


মানুষের বেশে হযরত জিবরাঈল (অ)-এর আগমন এবং ওহী পৌছে দেওয়ার 
এ পদ্ধতিটাই রাসূলুল্লাহ সো)-এর নিকট সর্বাপেক্ষা সহজ মনে হতো বলে তিনি এরশাদ 
করেছেন । ( আল -এতক্কান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৬ ) 

ততীয় পদ্ধতিটি ছিল, হযরত জিবরাঈল (আ) অন্য কোন রূপ ধারণ না করে 
সরাসরি নিজের আসল রূপেই আবিভূ্ভত হতেন।. জীবনে মানত তিনবার আল্লাহ্‌র রাসূল 
(সা) হযরত জিবরাঈলকে আসল রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন বলে বর্ণনা পাওয়াযায়। একবার 
হযরত জিবরাঈল (আ)-কে আসল রূপে দেখবার আকাজ্ক্ষা প্রকাশ করায় তিনি স্বরূপে 
আবিভূত হয়েছিলেন দ্বিতীয়বার মিরাজের রাতে ও তৃতীয়বার নবুওয়তের প্রাথমিক 
যুগে মক্কা শরীফের ‘আজইয়াদ’ নামক স্থানে । প্রথম দু'বারের কথা সহী সনদের 
মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে । তৃতীয়বারের দেখা সম্পর্কিত বর্ণনা সনদের দিক দিয়ে দুর্বল 
ও সন্দেহযুক্ত । ( ফতহল-বারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮ ও ১৯) 

চতুর্থ পদ্ধতি ছিল, কোন মাধ্যম ব্যতীত . সরাসরি আল্লাহ্‌র সঙ্গে বাক্যালাপ। এ 
_. বিশেষ মর্যাদা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জাগ্রত অবস্থায় মাত্র একবার 
মি'রাজের রান্তরিতে লাভ করেছিলেন। অন্য একবার স্বপ্রযোগেও তিনি আল্লাহ্‌র সঙ্গে 
বাক্যালাপ করেছিলেন । (আল-এতক্কান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬ ) 

ওহীর পঞ্চম পদ্ধতি ছিল, হযরত জিবরাঈল (আ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লামকে দেখা না দিয়ে হযুূর সো)-এর পবিন্র অন্তরের মধ্যে কোন কথা ফেলে 
দিতেন। . পরিভাষায় এ পদ্ধতিকে “নাফছ ফির-রূহ” বলা হয়। (এতক্কান; ১ম খণ্ড, 
পৃষ্ঠা ৪৩ )। 


কোরআন করীম আল্লাহ্‌র কালাম । তাই স্ন্টির সূচনা থেকেই তা লওহে- 
ALA Ia G Iliad 3 ar 
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49০4 “বিরং তা (সেই) কোরআন যো) লওহে-মাহফুষে সুরক্ষিত রয়েছে ।” অতঃপর 
| ল করা হয়। ‘বাইতুল-ইযযত’ যাকে বাইতুল- 
মা’'মূরও বলা হয়, এটি কা’বা শরীফের বরাবরে দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে ফেরেশতা- 
গণের এবাদতগাহ ৷ এখানে পবিত্র কোরআন এক সাথে লাইলাতুল ক্কদরে নাযিল করা 
হয়েছিল। অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 
প্রতি ধীরে ধীরে প্রয়োজনমত অল্প অল্প অংশ নাযিল হয়ে দীঘ তেইশ বছরে পূর্ণতা 
প্রাপ্ত হয়। রা 
কোরআন নাযিলের এ দুটি পর্যায়ের কথা খোদ কোরআনের বর্ণনা থেকেই বোঝা 
_যায়। এ ছাড়া নাসায়ী, বায়হাকী, হাকেম প্রমুখ মুহাদ্দেস হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আব্বাসের এমন কতগুলো রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, যার মর্মীর্থ হচ্ছে যে, কোরআন 
মজীদ এক সাথে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে এবং পরে ধীরে ধীরে দীর্ঘ তেইশ বছরে 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রীতি নাধিল হয়েছে । (আল-এতক্কান, ১ম 
খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১ ) 
কোরআন এক সাথে দুনিয়ার আসমানে নাযিল করার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা বর্ণনা 
প্রসঙ্গে ইমাম আবূ শামাহ রো) বলেন, এতদ্বারা কোরআনের উচ্চতম মর্যাদা প্রকাশ 
করাই ছিল উদ্দেশ্য। তাছাড়া ফেরেশতাগণকেও এ তথ্য অবগত করানো উদ্দেশ্য ছিল যে, 
এটিই আল্লাহ্‌র শেষ কিতাব, যা দুনিয়ায় মানুষের হেদায়েতের জন্য নাযিল করা হচ্ছে। 


শায়খ যুরকানী রেহ) জন্য আর-একটি তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,_-এভাবে 
দুইবারে নামিল করে একথাও বোঝানো উদ্দেশ্য ছিল যে, এই কিতাব সর্বপ্রকার সন্দেহ- 
সংশয়ের উধ্বে। তদুপরি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র বক্ষদেশ 
ছাড়াও আরো দুজায়গায় ইহা স্্‌রক্ষিত রয়েছে,-একটি লওহে-মাহ্ফুষ এবং অন্যটি 
বাইতুল-মা"মূর। মোনাহেলুল ইরফান ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯) 

এ ব্যাপারেও প্রায় সবাই একমত যে, রাসূলে করীম (সা)-এর প্রতি কোরআনের 
পর্যায়ক্রমিক অবতারণ শুরু হওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর । সহীহ, বর্ণনায় 
একথাও জানা যায় যে, এ অবতারণ শুরু হয়েছিল লাইলাতুল-ক্লূদরে ; রমযান মাসের 
সেই তারিখে, যে তারিখে হিজরতের পর বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। সে রান্রিটি 
রমযানের কত তারিখে ছিল এ সম্পর্কে সুনিশ্চিত কোন তথ্য পাওয়া যায়না। কারো 
মতে সতেরই রমযান, কারো মতে উনিশে রমযান এবং কারো মতে সাতাইশে রমযানের ' 
রান্লি। ( ইবনে জরীর ) 


তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড ্‌ ৭ 


সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত 


নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি সব্প্রথম 
যে আয়াতগুলো নাখিল হয়, সেগুলো ছিল সুরায়ে-আলাক-এর প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত । 
সহীহ বোখারীতে এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন-_হষুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি ওহী নাষিলের স্চনা হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে । 
এর পর থেকেই তাঁর মধ্যে নির্জনে ইবাদত করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এ সময় তিনি 
হেরা গুহায় রাতের পর রাত ইবাদতে কাটাতে থাকেন! এ অবস্থাতেই এক রাতে হেরা 


Ad A 


গুহায় তাঁর নিকট আল্লাহ্র ফেরেশতা আসেন এবং তাঁকে বলেন-- 791 'ইকরা” পেড়ুন)। 


হুযুর (সো) জবাব দেনঃ আমি পড়তে জানি না। 

পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে হুযূর সো) বলেন $ আমার জবাব শুনে ফেরেশতা আমাকে 
জড়িয়ে ধরেন এবং এমনভাবে চাপ দেন যে, আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ি। এর পর 
ফেরেশতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে সেই একই কথার পুনরারৃত্তি করে বলেন, 'পড়ুন।” আমি 
এবারও বলি, আমি গড়তে জানি না। তখন ফেরেশতা পুনরায় আমাকে জড়িয়ে ধরে 
এমন চাপ দিলেন যে, আমি অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব করতে থাকি। এর পর ফেরেশতা 
আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, “পড়ন।” এবারও আমি সেই একই জবাব দেই যে, আমি 
গড়তে জানি না। এ জবাব শুনে ফেরেশতা আবারও আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন ভীষণ- 
ভাবে চাপ দিলেন যে, আমি চরম ক্লান্তি অনুভব করতে থাকি । 

অতঃপর ফেরেশতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলতে লাগলেন £ 
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“পড়ন, আপনার পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি 
করেছেন জমাট বাঁধা রক্ত থেকে । পড়ুন এবং আপনার পালনকর্তা অত্যন্ত অনুগ্রহপরায়ণ ।” 
এ’ই ছিল তাঁর প্রতি অবতীর্ণ সর্বপ্রথম কয়েকটি আয়াত। এর পর তিন বৎসরকাল 
ওহী নাধিলের ধারা বন্ধ থাকে । এ সময়়টুকুকে “ফাতরাতুল-ওহী”-র কাল বলা হয়। 
তিন বছর পর হেরা গুহায় আগমনকারী সেই ফেরেশতাকেই তিনি আসমান ও 
জমিনের মধ্যস্থলে দেখতে পেলেন। ফেরেশতা তাকে সুরা মুদ্দাস্সির-এর কয়েকটি আগ্নাত 
শোনালেন। এরপর থেকেই নিয়মিত ওহী নাধিলের ধারাবাহিকতা শুরু হলো। 


মক্কী ও মদনী আয়াত 
আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, কোরআন শরীফের সুরাগুলোর উপরে কোন 


৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। প্রথম খণ্ড 


কোনটিতে “মক্কী” এবং কোন কোনটিতে “মদনী' লেখা রয়েছে। এ ব্যাপারে নির্ভুল ধারণা 
লাভ করা জকরুরী। 


_ মুফাস্সিরগণের পরিভাষায় মন্ধী সূরা বা আয়াতের মর্ম হচ্ছে যেসব সুরা বা 
আয়াত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মন্ধা থেকে মদীনায় হিজরত 
করার পূর্ব পর্যন্ত নাঘিল হয়েছে এবং মদনী আয়াত হলো যেওলো মদীনায় হিজরত 
করার পর নাযিল হয়েছে। 


কোন কোন লোক মন্কী আয়াত বলতে যেগুলো মঙ্ধা শহরে এবং মদনী বলতে 
যেগুলো মদীনায় নাঘিল হয়েছে সেগুলোকে বুঝে থাকেন। এ ধারণা ঠিক নয়। এমনও 
অনেক আয়াত আছে, যেগুলো মক্কা শহরে নাযিল হয়নি, কিন্তু যেহেতু হিজরতের আগে 
নাধিল হয়েছে এজন্য এগুলোকে মক্কী বলা হয়। তেমনি যেসব আয়াত মদীনা, আরাফাত 
কিংবা মি'রাজের সফরে নাষিল হয়েছে, এমন কি হিজরতের সময় মদীনায় পৌঁছার 
পূর্ব পর্যন্ত পথে পথে যেসব আয়াত নাঘিল হয়েছে, সেগুলোকেও মন্ত্রী বলা হয়। 


তেমনি অনেক আয়াত আছে, যেগুলো মদীনা শহরে নাধিল হয়নি, কিন্তু সেগুলো 
মদনী। হিজরতের পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে অনেকগুলো সফরে 
বের হতে হয়েছে। অনেক সময় মদীনা থেকে শত শত মাইল দৃূরেও গিয়েছেন, কিন্তু এসব 
স্থানে অবতীর্ণ আয়াতগুলোকেও মদনীই বলা হয়। এমন কিষে সমস্ত আয়াত মক্কা 
বিজয়, হুদায়বিয়ার সন্ধি প্রভৃতি সময়ে খোদ মন্ধা শহর কিংবা তার আশেপাশে নাধিল 
হয়েছে, সেগুলোকেও মদনী বলা হয়। 


কোরআন শরীফের আয়াত ঃ 
cnc শর্ট 11 ॥ ৩৪৩৪5 পা চখ 
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খাস মক্কা শহরেই নাধিল হয়েছে, কিন্ত হিজরতের পরে নাষিল হওয়ার কারণে এই 
আয়াতও মদনী । (আল-বুরহান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৮; মানাহেলুল-ইরফান, ১ম খণ্ড, 
পৃষ্ঠা ১৮৮ ) 

কোন কোন সুরার সম্পূর্ণটাই মক্কী, যেমন, সূরা মদ্দাসসির অপরদিকে কোন 
কোন সূরার সম্পূর্ণটাই মদনী, যেমন সূরা আলে-ইমরান। কিন্তু এমনও রয়েছে যে, 
সম্পূর্ণ সুরা হয়ত মন্ী, কিন্তু তার মধ্যে দু' একটি মদনী আয়াত সন্নিবেশিত হয়েছে। 


পক্ষান্তরে সম্পূর্ণ মদনী সূরার মধ্যে দু” একটা মন্ধী আয়াত সন্নিবিষ্ট হয়েছে। যেমন, 
স্রা আ'রাফ মন্ধী কিন্তু এ সুরার ই তু 


DIES SS SSB reilnt; 


পা তা পা ৪2727 
থেকে শুরু করে 1.2 i পর্যস্ত কয়েকটি আয়াত মদনী ৷ 
৩17০০ ০১১ ০৯1৩, 


অনুরূপ সূরায়ে হজ্জ মদনীঃ কিন্ত এ সুরার মধ্যেই ০44০১ ০৮ ul 3 es 5 
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শট তে 
& Ad তা পা তে, 


sgt; 3 03") 9 থেকে শুরু করে [৮০58 তি পর্যন্ত 


গত 
চারটি আয়াত মন্ধী অর্থাৎ প্রি সময়ে অবতীর্ণ 

উপরিউক্ত আলোচনায় এও জানা গেল যে, কোন সূরাকে মন্কী বা মদনী গণ্য করার 
ব্যাপারে অধিকাংশ আয়াতের অনুপাত গণ্য করা হয় অর্থাৎ মক্কী আয়াতের সংখ্যা বেশী 
হলে সে সূরাকে মন্ধী ও মদনী আয়াতের সংখ্যা বেশী হলে সে সূরাকে মদনী গণ্য 
কর। হয়েছে। 

যেসব সুরার প্রাথমিক আয়াতগুলো হিজরতের আগে নাযিল হয়েছে, সেগুলোর 
অবশিষ্ট আয়াত হিজরত-পরবর্তী সময়ে নাষিল হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোকে মক্কী সূরা 
বলেই অভিহিত করা হয়েছে। ( মানাহেলুল ইরফান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯২) 


মক্কী ও মদনী আয়়াতসসগুহের বৈশিষ্ট্য 

ইলমে-তফসীরের বিশেষজগণ মক্কী ও মদনী সূরাগুলো বাছাই করে এমন কতক- 
গুলো বৈশিষ্ট্য চিহিদ্ত করেছেন, যে বৈশিষ্ট্যের আলোকে সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে 
প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যায়, সূরাটি মক্কী না মদনী। তাঁদের নির্দেশিত বৈশিষ্ট্যগুলোর 
কয়েকটি এমন যে, সেগুলোকে স্থতঃসিদ্ধ মূলনীতির পর্যায়ে ফেলা যায়। কতকশুলো 
বৈশিষ্ট্য আবার এরূপ যে, এগুলো দ্বারা অনুমান করা যেতে পারে, এ বৈশিষ্ট্য সম্ঘলিত 
সুরাগুলো মন্ধী হওয়ার সস্তাবনা বেশী না মদনী হওয়ার । 


মূলনীতিগুলো নিম্নরূপ ঃ 


(১) যেসব সুরায় 1S শব্দ অর্থাৎ ‘কখনই নয়’ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো মন্্রী। 
এ শব্দটি বিভিন্ন সূরায় তেত্রিশবার ব্যবহৃত হয়েছে এবং সবগুলো সূরা কোরআনুল 
করীমের শেষার্ধে রয়েছে। Oo 

(২) যেসব সূরায় (হানাফী মযহাব মতে) সেজদার আয়াত এসেছে, সেগুলো মক্কী। 

(৩) সরা বাক্ধারাহ ব্যতীত যেসব সুরায় আদম (আ) ও ইবলীসের ঘটনা 
বণিত হয়েছে সেগুলো মন্ধী। | 

(৪) যেসব সরায় জেহাদের নির্দেশ অথবা নিয়ম-কানুন বণিত হয়েছে, সেগুলো 
মদনী। 

(৫) যেসব আয়াতে মুনাফিকদের প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে সেগুলো মদনী । 

নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । কিন্তু স্থান বিশেষে বিপরীতও 


হয়ে থাকে। 
প্রত প্র? 
(১) মন্ধী সুরাগুলোর মধ্যে সাধারণত AL লা {১ অর্থাৎ ‘হে মানব 


BR 
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A Fel পান ডে এরা 
সন্তানগণ" বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অপরপক্ষে মদনী সূরায় 15০1 ০০৯ ১31 কো ৬ 


অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ বলে সম্বোধন করা হয়েছে । 

(২) মক্কী আয়াত সাধারণত ছোট ও সংক্ষিপ্ত। অপরপক্ষে মদনী সূরা ও আয়াত 
সাধারণত দীর্ঘ ও বিশ্লেষাত্মক । 

(৩) মন্ধী সুরাগুলোতে সাধারণত তওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত সপ্রমাণ করা, 
হাশর ও শেষ বিচারের চিন্র বর্ণনা, হুযূর সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা 
প্রদান এবং পুরববতী' জাতিসমূহের ঘটনাবলী বণিত হয়েছে। এগুলোতে আহকাম ও 
আইন-কানুন অপেক্ষাকৃত কম বিরত হয়েছে। অপরপক্ষে মদনী আয়াতে ব্যক্তিগত, 
পারিবারিক, সামাজিক নিয়মনীতি, আইন-কানুন, জেহাদের নির্দেশ এবং সামাজিক ও 
রাষ্ট্রীয় জীবনের বিধিবিধান বর্ণনা করা হয়েছে। 

(৪) মক্কী সুরাগুলোর মধ্যে প্রতিপক্ষ হিসাবে সাধারণত মুশরিক ও মৃতিপূজক- 
দের দেখানো হয়েছে। অপরপক্ষে মদনী সূরাগুলোর মধ্যে আহ্লে-কিতাব ও মুনাফিক- 
দের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। 

(৫) মন্ধী সুরাগুলোর বর্ণনারীতি সাধারণত অত্যন্ত অলংকারবহুল এবং 
এগুলোতে উপমা-উপপ্রেক্ষা অত্যন্ত বর্ণাত্য ভঙ্গীতে উপস্থাপন করা হয়েছে। অধিকন্তু 
এসব সূরায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ শব্দসম্তারের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। অপরপক্ষে মদনী 
স্রাগুলোর বর্ণনাভজী অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজবোধ্য । 


মন্তী ও মদনী স্রার বর্ণনাভঙ্গী ও শব্দ ব্যবহার ক্ষেত্রে এ পার্থক্য হয়েছে 
সাধারণত সমাজ-পরিবেশ, যাদের সম্বোধন করা হয়েছে তাদের রুচির তারতম্যের প্রাতি 
লক্ষ্য করে। মক্কার জীবনে মুসলমানদের মোকাবেলা ছিল যেহেতু আরবের মৃতিপৃূজক 
মুশরিকদের সাথে এবং যেহেতু তখনও পর্যন্ত ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর 
হয়ে ওঠেনি সেজন্য তখনকার দিনে অবতীর্ণ আয়াতগুলোতে সাধারণত প্রচলিত ধর্ম- 
বিশ্বাসের সংস্কার, চরিন্ত্র সংশোধন, মৃর্তিপূজার অসারতা প্রমাণ এবং কোরআন করীমের 
অনন্য বর্ণনাভঙগীর মোকাবেলায় ভাষাজ্ঞজানের গর্বে গর্বিত আরব সমাজকে নির্বাক করে 
দেওয়াই ছিল প্রধান লক্ষ্য। সেজন্যই অত্যন্ত আবেগময় বর্ণনাভঙ্গীর অবতারণা করা 
হয়েছিল । অপরদিকে মদীনায় ইসলামী রান্ট্র প্রতিন্ঠিত হওয়ার পর লোক দলে দলে 
এসে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করছিল। শিরক ও মূর্তিপূজার অসারতা অত্যন্ত 
যুক্তিগ্রাহ্যভাবেই সপ্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। সর্বোপরি আদর্শের ক্ষেত্রে সকল মোকাবেলা 
ছিল আহ্লে-কিতাব' সম্পূদায়ের সাথে, সেজন্য এই সময়কার আয়াতগুলোতে আইন- 
কানুন, নিয়মনীতি ও আহ্লে-কিতাবদের ভ্রান্ত ধারণাসমূহের যুক্তিপূর্ণ জবাব দানের 
প্রতি বেশী জোর দেওয়া হয়েছে । ফলে বর্ণনাভঙ্গীর ক্ষেত্রেও যুক্তিৎপূর্ণ সরল পদ্ধতি 
অবলম্বিত হয়েছে। J 


কোরআন পর্যায়ক্রমে নাযিল হলো কেন 
আগেই বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআনুল করীম একবারে একই সঙ্গে নাযিল না হয়ে 


তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড. ১১ 


ধীরে ধীরে তেইশ বছরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে । 
কোন কোন সময় হযরত জিবরাঈল (আট) খুব ছোট একখানা আয়াত, এমনকি কোন 
আম্মাতের ছোট একটা অংশ নিয়েও এসেছেন। কোন কোন সময় আবার কয়েকটি 
আয়াতও এক সাথে নাধিল করা হয়েছে। ্‌ 
কোরআনের সর্বাপেক্ষা ছোট যে আয়াতাংশ নিয়ে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর 
3 sue 
আগমন হয়েছে, তা ছিল সূরা নিসার একটি দীর্ঘ আয়াতের ছোট এক অংশ ০১ 31142 
পরতে 
/০) অথচ অপরদিকে সমগ্র সূরা আন্'আম একই সঙ্গে নাষিল করা হয়েছে। 
কোরআন শরীফকে একবারে নাধিল না করে অল্প অল্প করে কেন নাযিল করা হলো, 
এ প্রশ্ন আরবের মুশরিকরাও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সামনে উত্থাপন 
করেছিল। এ প্রশ্নের জবাব আল্লাহ পাক নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে প্রদান করেছেন $ 
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পুন 

অর্থাৎ “এবং কাফেররা বলে, কোরআন তার প্রতি একবারে কেন নাযিল করা হলো 

না£ এইভাবে (ধীরে ধীরে আমি পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি) যেন আপনার অন্তরে তা 

দৃ ঢ়মূল করে দেওয়া যায়। এবং আমি ধীরে ধীরে তা পাঠ করেছি। তা ছাড়া এরা এমন 

কোন প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবে না, যার (মোকাবেলায়) আমি যথার্থ সত্য এবং তার 

পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা পেশ করব না।” 

উপরিউক্ত আয়াতের তফসীর বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম রাষী কোরআন শরীফ পর্যায়- 

ক্ৰমে নাযিল হওয়ার যে তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন, সেটুকু বুঝে নেওয়াই এখানে যথেষ্ট 
হবে বলে মনে করি । তিনি লিখেছেন ঃ ্‌ 

(১) রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উম্মী ছিলেন, লেখাপড়ার 

চর্চা করতেন না । এমতাবস্থায় কোরআন যদি একই সাথে একবারে নাযিল হতো, তবে তা 

স্মরণ রাখা বা অন্য কোন পন্থায় সংরক্ষণ করা হয়ত তাঁর পক্ষে কঠিন হতো। অপর 

পক্ষে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যেহেতু লেখাপড়া জানতেন, সেজন্য তার প্রতি 

_তওরাত একই সঙ্গে নাযিল করা হয়েছিল। কারণ তিনি লিপিবদ্ধ আকারে তওরাত 

সংরক্ষণে সমর্থ ছিলেন । ৃ 
(২) সমগ্র কোরআন যদি একই সঙ্গে নাযিল হতো, তবে সঙ্গে সঙ্গে কোরআনের 
প্রতিটি হুকুম-আহকামের প্রতি আমল করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাড়াতো। এত্দ্বারা 


১২ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


শরীয়তে-মুহাম্মদীতে ধীরে ধীরে অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রতিটি আহকাম অনু- 
সারিগণের গা-সওয়া করে নেওয়া এবং হাতে-কলমে সে সব নির্দেশের উপর আমল করার 
ষে পন্থা অবলম্বিত হয়েছে, তা ব্যাহত হতো । 

(৩) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রতিদিনই তার কওমের তরফ থেকে 
যে নতুন নতুন নির্যাতনের সম্মুখীন হতেন, এ অবস্থায় কোরআনের আয়াতসহ হযরত 
জিবরাঈল (আ)-এর ঘন ঘন আগমন তাঁর মানসিক শক্তি অক্ষু রাখার পক্ষে সহায়ক হতো । 

(৪) কোরআন শরীফের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বিরুদ্ধবাদীদের বিভিন্ন প্রশ্নের 
জওয়াব এবং বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে নাধিল হয়েছে। এমতাবস্থায় সেসব প্রশ্ন উত্থাপিত 
হওয়ার পর এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার মুহূর্তে সে সম্পর্কিত আয়াত 
নাঘিল হওয়াই ছিল স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত । এতে একাধারে যেমন মুমিনদের অন্তর- 
দৃষ্টি প্রসারিত হওয়ার ব্যাপারে সহায়ক হয়েছে, তেমনি সমকালীন বিভিন্ন ঘটনার 
প্রেক্ষিতে অগ্রিম সংবাদ প্রদানের ফলে কোরআনের তন্রান্ততার দাবী অধিকতর 
যুক্তিগ্রাহ্য হয়েছে। (তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৬ ) 
শানে নঘূল প্রসঙ্গে 

কোরআনের আয়াতসমূহ দু' ধরনের। এক ধরনের আয়াত হচ্ছে যেগুলো 
আল্লাহ. তা'আলা নিজের তরফ থেকে কোন নির্দেশ বা উপদেশম্লক প্রসঙ্গ বর্ণনা উপলক্ষে 
নাযিল করেছেন, কোন বিশেষ ঘটনা কিংবা কারো কোন প্রশ্নের জওয়াব প্রদান প্রভৃতির 
সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে সেগুলো নাযিল হয়নি । অন্য এক ধরনের আয়াত রয়েছে, যেগুলো 
বিশেষ কোন ঘটনা উপলক্ষে কিংবা কোন প্রশ্নের জওয়াবে নাধিল হয়েছে। সংশ্লিষ্ট 
ঘটনা কিংবা প্রশ্নগুলোকে সে সব আয়াতের পটভূমি হিসাবে গণ্য করা যায়। এসব 
আয়াতের পশ্চাৎবতাঁ সে পটভূমিকেই তফসীরের পরিভাষায় 'শানে-নযুল” বা “সববে- 
নষুল” বলা হয়। 

দৃষ্টাত্তস্বরূপ সূরা বাক্কারার নিম্নোক্ত আয়াতটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। যেমনঃ 
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অর্থাৎ “মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যে পর্যন্ত তারা ঈমান রা আনে। 
একজন মুমিন বাঁদীও একটি মুশরিক নারী থেকে উত্তম, তোমাদের চোখে সে নারী যত 
আকর্ষণীয়ই মনে হোক না কেন।” 

এ আয়াত একটা বিশেষ ঘটনার পটভূমিতে নাযিল হয়েছিল । ঘটনাটি হচ্ছে, হযরত 
মারসাদ ইবনে আবি মারসাদ নামক এক সাহাবীর জাহেলিয়াত যুগে 'এনাক" নামী এক 
স্ত্রীলোকের সঙ্গে গভীর প্রণয় ছিল। ইসলাম গ্রহণ করার পর হযরত মারসাদ রো) হিজরত 
করে মদীনায় চলে যান,কিন্তু এনাক মন্ধাতেই থেকে যান। একবার কোন কাজ উপলক্ষে 
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হযরত মারসাদ রো) মক্কায় আগমন করলে এনাক তাঁকে পূর্ব আসক্তির ভিত্তিতে তার 
পাথে রাত কাটানোর আমন্ত্রণ জানায়। হযরত মারসাদ রো) সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান 
করে বললেন £ ইসলাম তোমার সাথে আমার অবাধ মিলনের পথে প্রাচীর সৃষ্টি করে 
দিয়েছে। এখন যদি তুমি একান্তই আমার সাথে মিলিত হতে আকাঙ্ক্ষী হও॥ তবে 
আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর অনুমতি নিয়ে তোমাকে বিবাহ করতে পারি। 


মদীনায় ফিরে এসে হযরত মারসাদ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 
নিকট উক্ত স্রীলোককে বিবাহ করার অনুমতি প্রার্থনা করলে এ আয়াত নাষিল হয়, 
যাতে মুমিনদের পক্ষে মুশরিক নারীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ 
করে দেওয়া হয়েছে। (আসবাবুন নূযূল, ওয়াহেদী, পৃষ্ঠা ৩৮) 


উপরিউক্ত ঘটনাটি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আয়াতের শানে-নযুল বা আসবাবে-নযুল। 
তফসীরের ক্ষেত্রে শানে-নযুল অতান্ত গুরুত্ববহ। এমন অনেক আয়াত রয়েছে, যেগুলো 
নাযিল হওয়ার পটভূমি বা শানে-নষুল জানা না থাকলে সেগুলোর প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য 
উদ্ধার করা দুষ্কর । 


সাত হরফ বা সাত ক্কেরাআত প্রসঙ্গ 

উম্মতের সর্বশ্রেণীর মানুষের পক্ষেই তেলাওয়াত সহজতর করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ 
পাক পবিল্ল কোরআনের কিছু সংখ্যক শব্দ বিভিন্ন উচ্চারণে পাঠ করার সুযোগ প্রদান 
করেছেন। কেননা কোন কোন লোকের পক্ষে বিশেষ পদ্ধতিতে অক্ষর বিশেষের উচ্চারণ 
করা সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় সে সমস্ত লোক যদি তাদের পক্ষে সহজপাঠ্য এমন 
কোন উচ্চারণে সে শব্দটি পাঠ করে, তবে সে উচ্চারণও তাদের পক্ষে শুদ্ধ হবে। 


মুসলিম শরীফের এক হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, একদা রাসূলে-মকবুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম গিফার গোত্রের জলাশয়ের পাশে অবস্থান করছিলেন। এমন 
সময় হযরত জিবরাঈল (আট) এসে বললেনঃ আল্লাহ তা'আলা আপনর প্রতি হুকুম 
পাঠিয়েছেন, আপনি মেন আপনার উম্মতকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন, যেন তাদের 
সকলে একই উচ্চারণে কোরআন তেলাওয়াত করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম জওয়াব দিলেন ঃ$ আমি এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা ও অনুগ্রহের 
প্রার্থনা জানিয়ে বলছি যে; আমার উম্মতের পক্ষে তা সম্ভব হবে না। 


জওয়াব শুনে হযরত জিবরাঈল (আ) ফিরে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে 
এসে বললেন £ আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনার প্রতি হুকুম প্রেরণ করেছেন, আপনি আপনার 
উম্মতকে এ মর্মে নির্দেশ দিন, যেন তারা অনধিক দুই উচ্চারণে কোরআন তেলাওয়াত 
করে। রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জওয়াব দিলেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র 
নিকট ক্ষমা ও অনুগ্রহের দরখাস্ত পেশ করে বলছি, আমার উম্মতের এতটুকু ক্ষমতাও 
নেই। তখন হযরত জিবরাঈল (আ) ফিরে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর পুনরায় ফিরে 
এসে বললেন £ আল্লাহ্‌, পাক আপনাকে হুকুম প্রেরণ করেছেন, আপনি উম্মতকে এ মর্মে 
আদেশ দিন যেন তারা সর্বাধিক তিন উচ্চারণে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে। 


১৪ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র বিশেষ ক্ষমা ও অনুগ্রহ 
প্রার্থনা করে বলছি, আমার উম্মতের এতটুকু ক্ষমতাও নেই। জিবরাঈল আআ) এবারও 
ফিরে গেলেন এবং চতুর্থবার ফিরে এসে বললেন £ আল্লাহ্‌ পাক আপনার প্রতি হুকুম 
প্রেরণ করেছেন আপনি আপনার উম্মতকে সাত উচ্চারণে কোরআন তেলাওয়াত করার 
নির্দেশ দিন। অনুমোদিত সে সাত উচ্চারণের মধ্যে যিনি যে উচ্চারণেই পাঠ করুন না 


কেন, তার তেলাওয়াতই শুদ্ধ বলে গ্রহণ করা হবে। 
' (মানাহেলুল-ইরফান, ১ম খণ্ড, পৃল্ঠা ১৩৩) 


এক হাদীসে রাসূলে মকবুল (সো) ইরশাদ করেন $ 


জরা 
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অর্থাৎ এই কোরআন সাত হরফে নাযিল করা হয়েছে। এর মধ্যে তোমাদের যার 
পক্ষে যেভাবে সহজ হয় সেভাবেই তেলাওয়াত কর । (বোখারী) 


রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইরশাদে উল্লিখিত “সাত হরফ” 
এর অর্থ কি-এ সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তত্বদশী আলেমগণের 
নিকট এ সম্পর্কে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহ্‌ পাক কোরআন শরীফ যে 
ক্রেরাআতের সাথে নাযিল করেছেন, তার মধ্যে পারস্পরিক উচ্চারণ পার্থক্য সর্বাধিক সাত 
রকম হতে পারে। অনুমোদিত সে সাতটি ধরন নিম্নে লিখিত ভিত্তিতে হওয়া সম্ভব ঃ 


(১) বিশেষ্যের উচ্চারণে তারতম্য । এতে এক বচন, দ্বি-বচন, পৃংলিঙ্গ, স্রীলিঙ্গ 
রা “ue লা তা 


প্রভৃতির ক্ষেত্রে তারতম্য হতে গারে। যেমন এক ক্কেরাআতে : ০৪১৪০ এ ৩ 


এ আয়াতে “কালেমাতু* শব্দটি এক বচনে এসেছে । কিন্তু অন্য ক্কেরাআতে শব্দটি বহুবচনে 
লাশ ১ পাটি পারা ॥ 9১. 


উচ্চারিত হয়ে ০০১৩১ ৭ ০৯১ পঠিত হয়েছে। 


০) ক্রিয়াপদে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতকালের বিভিন্নতা অবলম্থিত হয়েছে। 


যেমন প্রচলিত ক্রেরাআতে 3১৬ ৩৯৬৩ পঠিত হয়েছে। এ আয়াতের 


cD lene HAT A পাঠে পা 


০4 ১৬০1৯ -৬৩ ১ পঠিত হয়েছে। 


(৩) রীতি অনুসারে এরাব চিহ বা যের-যবর-পেশ ইত্যাদি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মত- 
পার্থক্যের কারণে ক্কেরাআতে বিভিন্নতার সৃষ্টি নি 


পা টে পান 


যেমন, 9 Ls এর থলে কেউ কেউ ৬ নি Ly J 3পাঠ করেছেন। 


তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড ১৫ 


| 3A A “ANS A CLAS 
অনুরূপ ১৩2) i টা 55৩ এর হলে ১৯৯৯০) A fy) 5 ১ পাঠ করেছেন। 


A A 
(8) কোন কোন ক্কেরাআতে শব্চ্রে কমণবশীও হয়েছে। যেমন, ০৮০ ৬9 ১৯ 


ঠ ৪৫8 পাকা টি 


3081 ৬০) এর স্থলে কেউ কেউ ০ শব্দ বাদ দিয়ে ৩৩ 


“3 পান পাদ 


)€ ঠ1 পাঠ করেছেন । 


(৫) কোন কোন ক্বেরাআতে শন্দের আগন্পাছও হয়েছে । যেমন-_এক স্কেরাআতে 


ALTA DS পানি তা AK eee লা; aA ঠা নে পার পিরিতি তাং 


০০1০2 5৮8৬ পতিত এর স্থলে UU রী 


ATA | 

a nll 15 এসেছে। এখানে ক্কেরাআতের পার্থক্যে ‘হাক্ক’ ও ‘মাউত’ (শব্দ দু'টি ) 

আগে-পিছে হয়ে গেছে। ্‌ ্‌ 
(৬) শব্দের পার্থক্য হয়েছে । এক ক্কেরাআতে এক শব্দ এবং অন্য স্কেরাআতে 


i AS Pl 337 
তদস্থলে অন্য শব্দ পঠিত হয়েছে। যেমন- ১09৬ এর স্থলে অন্য ক্েরাআতে ট 94১ 


A 7 Fear 55৫০৮ পালা Aes 


পণ্ডিত হয়েছে৷ 38 এর স্থলে চি এবং ৫-/-৮ এর স্থলে ৮ ও. 


ঢা 


_ পঠিত হয়েছে। 


(৭) উচ্চারণ পার্থক্য; যেমন কোন কোন শব্দের উচ্চারণভঙ্গী লঙ্কা, খাটো, 
হালকা, কঠিন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্নতা স্ভ্টি হয়েছে । এতে শব্দের মধ্যে কোন পরিবর্তন 
las 


হয় না, শুধু উচ্চারণে বিভিন্নতা, সৃষ্টি হয়েছে মাত্র । যেয়ন এ 5” শব্দটি কোন কোন 


A AS: 


ক্কেরাআতে তি রূপে উচ্চারিত হয়েছে। 


তম শপ সালা শশার পি * 


ৃ নাট উচ্চারণের সুবিধার্থে সাত ক্কেরাআতের মাধ্যমে তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে যেসব 
পার্থক্য অনুমোদন করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে অর্থের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় 
 না। শুধুমান্ত্র বিভিন্ন এলাকা ও শ্রেণী-গোম্ঠীর মধ্যে প্রচলিত উচ্চারণ-ধারার প্রতি লক্ষ্য 
রেখেই সাত ধরনের উচ্চারণ-রীতির অনুমোদন করা হয়েছে। 


প্রাথমিক অবস্থায় কোরআনের উচ্চারণ-পদ্ধতির ব্যাপারে সাধারণ মানুষের পৃক্ষে 
পরিপূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল হওয়া সম্ভব ছিল না বলেই আয়াতের উচ্চারণভঙ্গীতে 


১৬ : তক্ষসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খশু 


সুবিধামত পন্থা অবলম্বন করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল। রাসূলে মকবুল 
সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রতি রমযান মাসে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর সাথে 
কোরআন শরীফের পারস্পরিক তেলাওয়াত করতেন । একজনে পড়তেন, অন্যজনে তা 
শুনতেন। এভাবে শুদ্ধতম ক্কেরাআত-পদ্ধতিও সুনিশ্চিত. হতো । শেষ বিদায়ের বছর 
রমযানে এ তেলাওয়াতের দু'টি খতম সম্পন্ন হয়েছিল। এ খতমকেই ক্লারীগণের 
পরিভাষায় $ 7৬৯1 5৮ বা 'শেষ-দাওর' বলা হয়। এ উপলক্ষে তেলাওয়াত-পদ্ধতির 
শৃদ্ধতম পদ্থাগুলো বলে দিয়ে অন্যান্য সকল পঠন-পদ্ধতি বাতিল করে দেওয়া হয়। তারপর 
থেকে শুধুমান্র এ সব ক্কেরাআতই অবশিষ্ট রাখা হয়েছে, যেগুলো আজ পর্যন্ত অত্যন্ত 
নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পরম্পরায় রক্ষিত হয়ে আসছে। 


তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে সন্তাব্য ভূল বোঝাবুঝি দূর করার উদ্দেশ্যে হযরত উসমান (রা) 
কোরআন শরীফের সাতখানা অনুলিপি তৈরী করেছিলেন । প্রতিটি অনুলিপি এমনভাবে 
লেখা হয়েছিল যে, এতে অনুমোদিত সাতটি: ক্রেরাআতই পাঠ করা সম্ভব হতো। তখনও 
পর্যন্ত আরবী লেখন-পদ্ধতিতে যের-যবর-পেশ প্রভৃতি হরকত-এর প্রচলন না থাকায় 
সাধারণ যের-যবর-পেশ-এর পার্থক্য পাঠকগণ নিজেরাই নির্ণয় করে নিতে পারতেন । 
যেসব ক্ষেত্রে শব্দের বদল কিংবা অগ্রপশ্চাৎ অনুমোদিত রয়েছে, স্বতন্ত্র সাতটি নোসখাতে 
সে পার্থক্যগুলোও পৃথক পৃথকভাবে লিখে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে উম্মতের 
আলেম-ক্কারী ও হাফেষযগণ ক্কেরাআত-পদ্ধতিগুলো সংরক্ষণ করার ব্যাপারে এত শ্রম ও 
সাধনা নিয়োগ করেছেন যে, অনুমোদিত রেরাআত-রীতির বাইরে কোথাও নোক্তার 
পার্থক্যও আর কোরআন-পাকের পাঠ-রীতিতে অনুপ্রবেশ করতে সম্থ হয়নি। সাধক 
আলেম-হাফেজ-ক্লারীগণের অগণিত লোক সে যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এ ক্কেরাআত- 


পদ্ধতির সুষ্ঠু সংরক্ষণের লক্ষ্যে জীবন উৎসর্গ করে রেখেছেন। 


হযরত উসমান রো) তাঁর লিপিবদ্ধরুত সাত ক্রেরাআতের অনুলিপি মুসলিম জাহানের 
বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করার সময় সঙ্গে প্রতিটি ক্লেরাআতের দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্কারীও 
প্রেরণ করতেন। সেসব ক্কারী নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ পাণডুলিপির অনুলিপির : 
অনুরূপ পদ্ধতিতে স্কেরাআত শিক্ষা দান করতেন। এভাবেই বিভিন্ন এলাকার অধিবাসিগণ 
অনুমোদিত ক্কেরাআত-গদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফহাল হয়ে যান। এ সব শিক্ষক- 
সাহাবীর কাছ থেকে যারা শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তাদের ‘অনেকেই ইলমে-ক্কেরাআত' 
চর্চা এবং অন্যকে শিক্ষা দানের ব্যাপারে সমগ্র জীবন ওয়াক্ফ করে দেন। এভাবেই “ইলমে- | 
ক্লেরাআত' একটা স্বতন্ত্র বিষয়রাপে গড়ে ওঠে । প্রতিটি এলাকা থেকেই কিছু লোক “ইলমে- 
ক্কেরাআতে” অধিকতর ব্যুৎপত্তি অর্জন করার উদ্দেশ্যে এ ইলমের ইমামগণের শরণা- 
পন্ন হতে থাকেন ৷ কেউ কেউ আবার দুই-তিন বা সাত ক্কেরাআতেই ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন । 
ক্লেরাআতের ক্ষেত্রে এ ধরনের আগ্রহ ও সাধনার ফলে ‘ইলমে-ক্কেরাআতের বিভিন্ন নিয়ম- 
পদ্ধতি এমন কি ধ্বনিবিদ্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত কাওয়ায়েদ-এর সৃষ্টি হয়। সর্বসম্মত 


তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। প্রথম খণ্ড ১৭ 


এসব কাওয়ায়েদ মুসলিম-জাহানের সকল জ্ঞানী কর্তৃক সমভাবে সমথিত ও অনুসৃত 
হতে থাকে । 


_.. ক্কেরাআতের পার্থকোর ক্ষেত্রে যে কয়টি ম্লনীতি সর্বসম্মতভাবে অনুস্ত হয়ে 
আসছে, সংক্ষেপে সেগুলো নিম্নরূপ £ 


এক. হযরত ওসমান রো) কর্তৃক লিপিবদ্ধ লিখন-পদ্ধতির সাথে প্রতিটি ক্রেরাআত 
সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে । 


: দুই. আরবী ভাষার কাওয়ায়েদ বা ব্যাকরণের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে হবে। 


তিন. পদ্ধতিটি নির্ভরযোগ্য সনদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লামের কাছ থেকে বর্ণিত এবং এ বর্ণনা ইলমে ক্কেরাআতের মশহুর আলেমগণের মধ্যে 
পরিচিত হতে হবে। 


কোন ক্কেরাআতের মধ্যে যদি উপরিউক্ত তিনটি শর্তের যে কোন একটির অভাব দেখা 
যায়, তবে সে শব্দ, বাক্য বা পঠন-পদ্ধতি কোরআন শরীফের অংশরূপে কোন অবস্থাতেই 
গণ্য হবে না। 


ক্কেরাআতের ব্যাপারে আলেমগণের এ অনন্য সাবধানতার ফলে বহু শিক্ষার্থী বিভিন্ন 
ক্কারীর ক্কেরাআাত সংরক্ষণ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এ সংরক্ষণ-প্রচেষ্টার 
. দ্বারাই বিশ্বস্ত বর্ণনাকারিগণের বর্ণনাসূন্রের মাধ্যমে ইলমে ক্কেরাআতের শগুদ্ধতম পদ্ধতি- 
গুলো যুগ পরম্পরায় চলে আসছে । অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাথিগণের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে 
একই ইমাম বিভিন্ন পদ্ধতির ক্লেরাআত আয়ত্ত করে তা শিক্ষা দান করতে থাকেন । 
অনেকে আবার বিশেষ এক ধরনের ক্কেরাআতই আয্নত্ত করেন এবং তা শিক্ষা দান করতে 
থাকেন । ফলে সেই ক্কেরাআত সংশ্লিষ্ট ওস্তাদের নামে খ্যাত হয়ে যায় । পরবতী পর্যায়ে 
আলেমগণ ক্কেরাআত-পদ্ধতিগুলোর খুটিনাটি সব দিক বিশ্লেষণ করে কিতাব লেখা শুরু 
করেন। সর্বপ্রথম ইমাম আবু ওবায়েদ কাসেম বিন সালাম, ইমাম আবু হাতেম সাজেস্তানী, 
কাজী ইসমায়ীল ও ইমাম আবু জাফর তাবারী এই ইল্ম সম্পর্কে স্বতন্ত্র কিতাব রচনা 
 করেন। পরবতী পর্যায়ে আবু বকর ইবনে মুজাহিদ (ওফাত ৩২৪ হিঃ) একটি প্রামাণিক 
কিতাব লেখেন। এই কিতাবে সাত ক্কারীর ক্বেরাআতই লিপিবদ্ধ' করা হয়েছিল। তার 
এই কিতাব এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে, পরবতী" যুগে তাঁর কিতাবে উল্লিখিত সাত ক্কারীর 
ক্কেরাআতই সর্বসাধারণ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে যায়। অনেকের মধ্যে এমন একটা 
ধারণা পর্যন্ত সৃষ্টি হয়ে যায় যে, ইমাম আবু বকর কর্তৃক উল্লিখিত সাত ধরনের পঠন 
পদ্ধতিই শুদ্ধ তম বর্ণনাভিত্তিক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে 
এ পদ্ধতিগুলোই নির্ভরযোগা বর্ণনার মাধ্যমে বর্ণিত হয়ে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে কিন্ত 
ইমাম ইবনূল-মুজাহিদ এ উদ্দেশ্যে সাতজন ক্কারীর ক্কেরাআত-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করেন নি 
যে, এই সাতজনের ক্কেরাআতই শুদ্ধতম--এরূপ দাবীও তিনি কোথাও করেন নি। 


৩ ০৮ 


১৮ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥। প্রথম খণ্ড 


ইমাম ইবনূল-মুজাহিদের কিতাব থেকে আরো একটি ভুল ধারণার সৃষ্টি এই 
হয়েছে যে, হাদীস শরীফে উল্লিখিত “ছাবআতা-আহরূফ' বা সাত হরফের যে বর্ণনা 
রয়েছে তা বোধ হয় এ সাতজন ক্কারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ । প্ররুত প্রস্তাবে এ ধারণাও সত্য 
নয়। কেননা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, হাদীসে উল্লিখিত যে সাত পদ্ধতিতে 
কোরআন শরীফ নাযিল হয়েছে উপরে বর্ণিত তিন শর্তের মাপকাঠিতে যে সব পঠন- 
পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, সেগুলোই সেই সাত-পদ্ধতির অন্তভূ ্ত। 


সাত ক্বারী 
ইমাম আবু বকর ইবনুল-মুজাহিদের কিতাব দ্বারা যে সাতজন ক্কারী সর্বাপেক্ষা 
বেশী খ্যাতি লাভ করেছেন, তারা হচ্ছেন ঃ 


১. আবদুল্লাহ ইবনে কাসীর আদদারী (রে) (ওফাত ১২০ হিঃ) ঃ ইনি হযরত 
আনাস ইবনে মালেক রো), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রো) ও হযরত আবু আইয়ুব 
আনসারী (রা) প্রমুখ তিনজন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছেন। তাঁর ক্কেরাআত মক্কা 
শরীফে বেশী প্রচলিত হয়েছে । তাঁর ক্লেরাআতের বর্ণনাকারিগণের মধ্যে হযরত বাষযী 
রে) ও হযরত কান্বাল রে) অধিকতর খ্যাতি লাভ করেছেন। ্‌ 


২. নাফে বিন আবদুর রহমান বিন আবু নার়ীম (ওফাত ১৬৯ হিঃ)ঃ ইনি 
এমন সত্তর জন তাবেয়ী থেকে ইলমে-ক্কেরাআত শিক্ষা লাভ করেছিলেন, ধারা সরাসরি 
হযরত উবাই বিন কা'ব (রা), হযরত আবদুললাহ ইবনে আব্বাস রা) ও হযরত আবু 
হোরায়রা রো)-এর সাগরেদ ছিলেন। তাঁর ক্ষেরাআত মদীনা শরীফে বেশী প্রসার লাভ 
করেছে। তাঁর বর্ণনাকারিগণের মধ্যে আবু মৃসা কালুন ওফাত ২২০ হিঃ) ও আবু সায়ীদ 
দরশ (ওফাত ১৯৭ হিঃ).অধিক খ্যাতি লাভ করেছেন । 

৩. আবদুল্লাহিল হিসবী (ওফাত ১১৮ হিঃ) 8 ইবনে “আমের নামে খ্যাত। ইনি 
সাহাবীগণের মধ্যে হযরত নো"মান ইবনে বশীর রো) ও হযরত ওয়াছেলা বিন 
আসকার রো)-এর সাক্ষাত লাভ করেছিলেন। ইল্মে ক্লেরাআত হযরত মুগীরা বিন 
শেহাব মাখযূমী থেকে হাসিল করেন। মুগীরা বিন শেহাব হযরত ওসমান (রা)-এর 
সাগরেদ ছিলেন । তাঁর ক্কেরাআতের বেশী প্রচলন হয়েছে সিরিয়ায়। তাঁর বর্ণনাকারি- 
গণের মধ্যে হেশাম ও যাকওয়ান বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন । 


৪. আবু আমার যাববান ইবনুল-আলা (ওফাত ১৫৪ হিঃ) ইনি হযরত 
মুজাহিদ রো) ও সায়ীদ ইবনুল জুবাইর রে)-এর মাধ্যমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আব্বাস ও হযরত উবাই ইবনুল কা'ব (রা)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। 
তাঁর ক্লেরাআত বসরায় বেশী প্রসার লাভ করেছে। তাঁর বর্ণনাকারিগণের মধ্যে আবু 
উমারুদ-দুয়ালী ওফাত ২৪৬ হিঃ) ও আবু শোয়াইব সূমীর (ওফাত ২৬১ হিঃ) খ্যাতি 
সমধিক । 

৫. হামযা বিন হাবীব আখ-যাইয়্যাত (ওফাত ১৮৮ হিঃ) £ ইনি ইকরামা বিন 
রবী আত্-তাইমীর মুক্ত-করা ক্রীতদাস ছিলেন। সুলায়মান আল-আ'মাশ-এর সাগরেদ। 


তঞ্চসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড ১৯ 


সুলায়মান বিন ওয়াস্সাব-এর নিকট থেকে, তিনি যর বিন হোবাইশ-এর নিকট থেকে 
এবং ইয়াহ্ইয়া তিনি হযরত ওসমান (রো), হযরত আলী (রো), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মসউদ (রা)-এর নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তার বর্ণনাকারিগণের মধ্যে 
খাল্‌ফ বিন হেশাম ওফাত ১৮৮ হিঃ) ও খাল্লাদ বিন খালেদ ওফাত ২২০ হিঃ) বেশী 
প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। 

৬. আঙদেম বিন আবিন্নাজুদ আল্-আসাদী (ওফাত ১২৭ হিঃ) ইনি যর 
বিন হোবাইশ-এর মাধ্যমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রো) আবু আবদুর রহমান 
ছুলমার মাধ্যমে হযরত আলী (রো)-এর সাগরেদ। তার ক্লেরাআতের বর্ণনাকারিগণের 
মধ্যে শা‘বা বিন, আইয়্যাশ (ওফাত ১৯৩ হিঃ) ও হাফস্‌ বিন সুলায়মান (ওফাত ১৮০ 
হিঃ) অধিক খ্যাতি লাভ করেছেন। বর্তমানে হাফস বিন সুলায়মানের বণিত ক্কেরাআত- 
পদ্ধতিই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রচলিত। 


৭. আবুল হাসান আলী বিন হামযা আল -কাসাযী ( ওফাত ১৮৯ হিঃ) ঃ ইনি 
আরবী ভাষার প্রখ্যাত ব্যাকরণবিদ ৷ তাঁর বর্ণনাকারিগণের মধ্যে আবৃল হারেস মারওয়াযী 
(ওফাত ২৪০ হিঃ) ও আবু উমারুদ দাওরী সমধিক প্রসিদ্ধ । 


শেষোক্ত তিন জনের ক্কেরাআত প্রধানত কুফা এলাকায় প্রচলিত হয়েছিল। 

আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, উপরিউক্ত সাতজন ছাড়া আরো কয়েকটি 
ক্কেরাআত পদ্ধতি বহল-বর্ণিত বিশ্বস্ত বর্ণনা সূত্রের মাধ্যমে পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগে যখন 
সাধারণের মঝে এরূপ একটা ভুল ধারণা ছড়িয়ে পড়লো যে, শুদ্ধতম ক্বেরাআত-পদ্ধতি 
উপরিউক্ত সাত ক্কেরাআতেই সীমাবদ্ধ, তখন সমকালীন আলেমগণের অনেকেই, বিশেষত, 
আল্লামা শাযায়ী ও আবু বকর মেহরান সাতের স্থলে দশটি ক্কেরাআত-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ 
করে পুস্তক রচনা করেন। তাদের পুস্তকে পৃবোলিখিত সাতজন ছাড়া আর যে তিন 
জনের ক্কেরাআত উল্লিখিত হয়েছে, তারা হচ্ছেন £ 

১. ইয়াকুত বিন ইসহাক হাষরামী (ওফাত ২০৫ হিঃ) £ তার ক্কেরাআত বসরা 
এলাকায় বেশী প্রচলিত হয়েছিল। মর ্‌ 

২. খালফ বিন হিশাম (ওফাত ২০৫ হিঃ)$ ইনি হামযার ক্কেরাআতের 
বর্ণনাকারী ছিলেন। তার স্কেরাআত কুফায় বেশী বিস্তার লাভ করেছে । ্‌ 

৩. আবু জাফর ইগ্নাধীদ বিন কা'কা‘ (ওফাত ১৩০ হিঃ) তাঁর ক্কেরাআত 
মদীনা শরীফে সর্বাধিক প্রচলিত হয়! 

পরবর্তী কালে কোন কোন গ্রন্থকার চৌদ্দ জন ক্কারীর ক্কেরাআত উল্লেখ করেছেন। 
পূর্বোক্ত দশজন ছাড়াও তারা নিম্মোক্ত চারজনের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন $ 

১. হযরত হাসান বস্রী (র) (ওফাত ১১০ হিঃ) তীর স্কেরাআতের চচা 
বসরাতে বেশী হয়েছে। 


২০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম ও 


২. মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন মাহীঘ (ওফাত ১২৩ হিঃ)ঃ তাঁর 
ক্কেরাআতের কেন্দ্র ছিল মন্কা শরীফ । 


৩. ইয়াহইয়া বিন মোবারক ইয়াখীদী (ওফাত ২০২ হিঃ)$ ইনি বসরার 
অধিবাসী ছিলেন। 


8৪. আবুল ফারজ শিনবৃষী € ওফাত ৩৮৮ হিঃ) $ ইনি বাগদাদের অধিবাসী 


ছিলেন । 

কেউ কেউ চৌদ্দজন. ক্কারীর তালিকায় হযরত শিনবৃষীর স্থলে সুলায়মান আগমাশ- 
এর নাম উল্লেখ করেছেন । 

উপরিউক্ত চৌদ্দটি ক্কেরাআতের প্রথম দশটি সর্বসম্মত বহু বর্ণনা সমর্থিত। 
পরবতী চার জনের ক্কেরাআত বিরল বর্ণনাভিত্তিক__(মানাহেলুল-ইরফান, মুনজেদুল- 
মোকাররেঈন-_ইবনূল জাযারা)। 


রাসুল (সা)-এর আমলে 

কোরআন শরীফ যেহেতু এক সাথে নাযিল হয়নি, বরং বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন- 
মত অল্প অল্প করে নাযিল করা হয়েছে, এজন্যে নবুৎয়ক্ যুগে কোরআনকে 
গ্রন্থাকারে একন্রে লিপিবদ্ধ করে নেওয়া সম্ভব ছিল না। এজন্য প্রথম প্রথম কোরআন 
সংরক্ষণের ব্যাপারে হেফয বা কন্তস্থ করার প্রতিই বেশী জোর দেওয়া হয়েছিল । 
প্রথমাবস্থায় যখন ওহী নাযিল হতো তখন হুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 
ওহীর শব্দগুলো সাথে সাথে পরও আরুত্তি করতে থাকতেন, যেন সেগুলো অন্তরে দুতবদ্ধ 
হয়ে যায়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা ক্কেয়ামায় আয়াত নযিল হলো, যাতে 
আল্লাহ্‌ পাক তাঁকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, কোরআন কন্ঠস্থ করার জন্য ওহী নাযিল হতে 
থাকা অবস্থায় শব্দগুলো দ্রুত সাথে সাথে উচ্চারণ করে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ, 
তা'আলাই আপনার মধ্যে এমন তাক্ষ স্মৃতিশক্তি সৃষ্টি করে দেবেন যে, একবার ওহী 
নাযিল হওয়ার পর তা আর আপনি ভুলতে পারবেন না। তাই ওহী নাযিল হওয়ার 
সাথে সাথে তা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে যেতো । 
এভাবেই নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র সিনা কোরআমুল- 
করীমের এমন সুরক্ষিত ভাণ্ডারে পরিণত হয় যে, তন্মধ্যে সামান্যতম সংযোগ-বিয়োগ 
কিংবা ভুল-ঢুক হওয়ার কোন আশংকা ছিল না। এরপরও অধিকতর সাবধানতার 
খাতিরে প্রতি বছর রমযান মাসে তিনি সে পর্যন্ত নাধিলকৃত সমগ্র কোরআন হষরত জিবরাঈল 
(আ)-কে তেলাওয়াত করে শোনাতেন, হযরত জিবরাঈল (আ)-এর নিকট থেকেও শুনে 
নিতেন। ওফাতের বছর রমযানে হযুর দু'দুবার হযরত জিবরাঈল (আ)-কে শোনান 
এবং জিবরাঈল (আ) থেকে শোনেন। (বোখারী শরীফ ) ্‌ 


তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। প্রথম খণ্ড ২১. 


হ্যুর সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহে ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে প্রথমে কোরআনের 
আয়াতগুলো ইয়াদ করাতেন, তারপর আয়াতের মর্মার্থ শিক্ষা দিতেন। সাহাবায়ে- 
কেরামের মধ্যেও কোরআন মুখস্থ করা এবং মর্মার্থ শিক্ষা করার এমন প্রবল আগ্রহ ছিল 
থে, প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে অন্যদের ছাড়িয়ে যেতে চেষ্টা করতেন । অনেক মহিলা পর্যন্ত 
বিবাহের মোহরানা বাবদ এরূপ দাবী পেশ করতেন যে, স্বামীরা তাদেরকে শুধু 
কোরআন শরীফের তা*লীম দেবেন, এ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণযোগ্য হবে না। শত শত 
সাহাবী সব কিছু ছেড়ে-ছু'ড়ে শুধুমানত্র কোরআনের তা'লীম গ্রহণ করার সাধনাতেই 
জীবন ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। তাঁরা কোরআন শরীফ শুধুমান্্ মুখস্থই করতেন না, 
নিয়মিত রাত জেগে নফল নামাযে তেলাওয়াতও করতেন । হযরত উবাদা ইবনে সামেত 
রো) বর্ণনা করেন যে, মন্ধা থেকে কেউ হিজরত করে মদীনায় এলেই তাকে কোরআনের 
তা'লীম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে কোন একজন আনসারের সাথে যুভ্ত করে দেওয়া হতো। 
মসজিদে নববীতে সর্বক্ষণ কোরআন শিক্ষা দান ও তেলাওয়াতের শব্দ এমন বেড়ে গিয়ে- 
ছিল যে, শেষ পর্যন্ত হুযুর সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ প্রদান করতে 
হয় যে, সবাই যেন আরো আস্তে কোরআন পাঠ করেন, যাতে পরস্পরের তেলাওয়াতের 
মধ্যে টক্কর না হয়। ( মানাহেলুল-ইরফান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৪ ) 


সীমাহীন আগ্রহ ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফলে খুব অল্প দিনেই সাহাবীগণের 
মধ্যে একদল হাফেযে-কোরআন তৈরী হয়ে গেলেন। এ জামায়াতের মধ্যে খোলাফায়ে- 
রাশেদীন বা প্রথম চার খলীফা ছাড়াও হযরত তালহা (রা), হযরত সা“আদ (রা), হযরত 
ইবনে মসউদ রো), হযরত হোষাইফা ইবনে ইয়ামান রো), হযরত সালেম রো), হযরত আবু 
হোরায়রা রো), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রো), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রা), আমর ইবনুল-আস (রো), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা), হযরত মুয়াবিয়া 
(রা) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব (রা), 
হযরত আয়েশা রো), হযরত হাফসা রো), হযরত উম্মে-সালমা রািয়াল্লাহ্‌ আনহ্ম-এর 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় । ্‌ 


মোটকথা, প্রাথমিক অবস্থায় কোরআন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে হেফয-এর প্রতিই বেশী 
গুরুত্ব দেওয়া হতো। কারণ তখন লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। 
বই-পৃস্তক প্রকাশের উপযোগী ছাপাখানা এপং অন্য কোন উপকরণের অস্তিত্ব ছিল না। 
সুতরাং সে অবস্থায় যদি শুধু লেখার উপর নির্ভর করা হতো, তবে কোরআনের সংরক্ষণ 
যেমন জটিল সমস্যা হয়ে পড়তো, তেমনি ব্যাপক প্রচারের দিকটিও নিঃসন্দেহে অসম্ভব 
হয়ে যেতো। তাছাড়া আরবদের স্মৃতিশক্তি ছিল এমন প্রখর যে, এক এক ব্যক্তি হাজার 
হাজার কবিতা গাঁথা মুখস্থ করে রাখত । মরুভূমির বেদুঈনেরা পর্যন্ত পুরুষানুক্রমে ' 
তাদের পরিবার ও গোন্রের কুষ্তঠিনামার ইতিহাস প্রভূতি মুখস্থ করে রাখত এবং যন্ত্রতত্র 
তা অনর্গল বলে যেতো ৷ কোরআন হেফাযতের কাজে সেই অনন্য জ্মৃতিশক্তিকেই কাজে 
লাগানো হয়েছে। হেফযের মাধ্যমেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র আরবের ঘরে ঘরে 
পবিত্র কোরআনের বাণী পৌছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। 


২২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


ওহী লিপিবদ্ধ করণ 

হুযুর সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহে ওয়া সাল্লাম কোরআন পাক হেফষ করানোর পাশাপাশি 
লিপিবদ্ধ করে রাখারও বিশেষ সুব্যবস্থা করেছিলেন । বিশিষ্ট কয়জন লেখাপড়া জানা 
সাহাবীকে এ দায়িত্বে নিয়োজিত করে রাখা হয়েছিল । 


হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রো) বর্ণনা করেনঃ আমি ওহী লিখে রাখার দায়িত্বে 
নিয়োজিত ছিলাম। যখন তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হতো, তখন সর্ব শরীরে মুক্তার মতো 
বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিত। এ অবস্থা শেষ হওয়ার পর আমি দুস্বার চওড়া হাড় 
অথবা লিখন উপযোগী অন্য কোন কিছু নিয়ে হাযির হতাম। লেখা শেষ করার পর 
কোরআনের ওজন আমার শরীর পর্যন্ত এমন অনুভূত হতো যে, আমার পা ভেঙে 
পড়তো, মনে হতো আমি যেন চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলেছি! 


লেখা শেষ হলে হুযুর সাল্লাললাহ্‌ আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ যা লিখেছ 
আমাকে পড়ে শোনাও। আমি লিখিত অংশ পড়ে শোনাতাম। কোথাও কোন টি 
বিচ্যুতি থাকলে তিনি তৎক্ষণাৎ তা শুদ্ধ করিয়ে দিচতন। এরপর সংশ্লিষ্ট অংশটুকু অন্য- 
দের সামনে তেলাওয়াত করতেন ৷ (মাজমাউয-যাওয়ায়েদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৬ ; তিবরানী) 


হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) ছাড়াও যাঁরা ওহী লিপিবদ্ধ করে রাখার দায়িত্ব 
পালন করতেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম চার খলীফা, হযরত উবাই ইবনে কাব, হযরত যুবাইর 
ইবনে -আওয়াম, হযরত মুয়াবিয়া, হযরত মুগীরা ইবনে শোবা, হযরত খালেদ ইবনে 
ওলীদ, হযরত সাবেত ইবনে কায়েস, হযরত আব্বাস ইবনে সায়ীদ রাযিয়াল্লাহ্‌ আনহুম- 
এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। ( ফতহুল বারী,১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮; যাদুল 
মা'আদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০) 


হযরত ওসমান রাহিয়াল্লাহ্‌ আনহু বলেন ঃ হুযুর জাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহে ওয়া 
সাল্লামের প্রতি কোন আয়াত নাযিল হওয়ার পর পরই ওহী লিপিবদ্ধ করার কাজে 
নিয়োজিত সাহাবীকে ডেকে সংশ্লিষ্ট আয়াতটি কোন্‌ সূরায় কোন্‌ আয়াতের পর সংযোজিত 
হবে তা বলে দিতেন এবং সেভাবেই তা লিপিবদ্ধ করা হতো। (ফতহুল বারী, ১ম খণ্ড, 
পৃষ্ঠা ১৮ ) 

সে যুগে আরবে যেহেতু কাগজ খুবই দুষ্প্রাপ্য ছিল, এজন্য কোরআনের আয়াত 
প্রধানত পাথর-শিলা, শুকনা চামড়া, খেজুর গাছের শাখা, বাশের টুকরা, গাছের পাতা 
এবং পশুর হাড়ের উপর লেখা হতো। কোন কোন সময় কেউ কেউ কাগজের টুকরা ব্যব- 
হার করেছেন বলেও জানা যায়। (ফতহুল বারী, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১) 

লিখিত পাণগুলিপিগুলোর মধ্যে এমন একটি ছিল, যেটি স্বয়ং হুযুর সাল্লাল্লাহ্‌ 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম বিশেষ তত্বাবধানে নিজের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন। সেটি 
পরিপূর্ণভাবে কিতাব আকারে না হয়ে পাথর-শিলা, চামড়া প্রভৃতি সে যুগের প্রচলিত 
লেখন সামগ্রীর সমম্টিরূপে রক্ষিত হয়েছিল। নিয়মিত লেখকগণ ছাড়াও সাহাবীগণের 
মধ্যে অনেকেই ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য কিছু কিছু আয়াত এবং সূরা লিখে রেখে- 
ছিলেন। ব্যক্তিগত লিখনের রেওয়াজ ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই প্রচলিত 


তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খ্ড ২৩ 


ছিল। হযরত ওমর রো)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় তাঁর বোন ও ভগ্লিপতির হাতে 
কোরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াতসম্বলিত একটি পাণ্ডুলিপি ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। 
(সীরাতে ইবনে হেশাম ) 


হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে 


হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে চামড়া, হাড়, পাথর-শিলা, গাছের 

পাতা প্রভূতিতে লিখিত কোরআন শরীফের নোসখা একন্র করে পরিপূর্ণ কিতাবের আকারে 

ংকলিত করার তাকিদ প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগেই অনুভূত হয়। 

সাহাবীগণ ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য যেসব অনুলিপি তৈরী করেছিলেন, সেগুলো পূর্ণাঙ্গ 
ছিল না। অনেকেই আবার আয়াতের সাথে তফসীরও লিখে রেখেছিলেন। 


হযরত আবু বকর (রা) সবগুলো বিচ্ছিন্ন পাণ্ডুলিপি একত্র করে পরিপূর্ণ পাণ্ডুলিপি 
প্রস্তুত করত কোরআন পাককে একন্রে সংরক্ষিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। 


কি কারণে হযরত আবু বকর রো) কোরআন শরীফের একখানা পরিপূর্ণ পাণ্ডু- 
লিপি তৈরী করে সংরক্ষিত করার আশু প্রয়োজনীয়তার কথা বেশী করে অনুভব করে- 
ছিলেন, সে সম্পর্কে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রো) বর্ণনা করেন ঃ ইয়ামামার যুদ্ধের 
পর একদিন হযরত আবু বকর (রা) আমাকে জরুরী তলব দিলেন। আমি সেখানে 
পৌছে দেখি, হযরত ওমর রো) সেখানে রয়েছেন। আমাকে দেখে হযরত আবু বকর 
(রা) বললেন £ হযরত ওমর রো) এসে আমাকে বলছেন যে, ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক 
হাফেযে-কোরআন শহীদ হয়ে গেছেন। এমনভাবে বিভিন্ন যুদ্ধে যদি হাফেয সাহাবীগণ 
শহীদ হতে থাকেন, তবে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া বিচিন্ত্র নয়, যখন কোরআনের 
কিছু অংশ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে । সে মতে আমার অভিমত হচ্ছে, অনতিবিলম্বে আপনি 
বিশেষ নির্দেশ প্রদান করে কোরআন শরীফ একক্রে সংকলিত করার ব্যবস্থা করুন । 


আমি হযরত ওমর রো)-কে বলেছি যে, যে কাজ হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহে ওয়া সাল্লাম করেন নি, সে কাজ আমার পক্ষে করা সমীচীন হবে কিনা। 


হযরত ওমর রো) জবাব দিয়েছেন £ আল্লাহ্‌র কসম, এ কাজ হবে খুবই উত্তম। 
একথা তিনি বারবার বলতে থাকায় আমার মনও এ ব্যাপারে সায় দিচ্ছে। অতঃপর 
হযরত আবু বকর রো) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, “তুমি তীক্ষ জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন উদ্যমী 
যুবক; তোমার সততা ও সাধূৃতা সম্পর্কে-কারো কোন বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার 
অবকাশ নেই। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যমানায় তুমি ওহী লিপিবদ্ধ 
করার কাজ করেছ। সুতরাং তুমিই বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে কোরআনের বিক্ষিপ্ত 
সূরা ও আয়াতসমূহ একত্র করে লিখতে শুরু কর ৷” 


হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রো) বলেনঃ আল্লাহ্‌র কসম, এ'রা যদি আমাকে 
একটি পাহাড় স্থানান্তর করার নির্দেশ দিতেন, তবুও বোধ হয় তা আমার পক্ষে এতটুকু 
কঠিন বলে মনে হত না, যত কঠিন মনে হতে লাগলো পবিত্র কোরআন একত্রে লিপিবদ্ধ 
করার কাজটি। আমি নিবেদন করলাম £$ আপনি কি করে সে কাজ করতে চান, যে কাজ 


২৪ . তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড - 


খোদ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহে ওয়া সাল্লাম করেন নি! হযরত আবু বকর (রা) 
জবাব দিলেন £ আল্লাহ্‌র কসম, এ কাজ খুবই উত্তম হবে। বারবার তিনি আমাকে একই 
কথা বলতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তাআলা এ কাজের যথার্থতা সম্পর্কে আমার 


মনেও প্রত্যয় সুষ্টি করে দিলেন। এরপর থেকেই আমি খেজুরের ডাল, পাথর, হাড়, 


চামড়া প্রভৃতিতে লিপিবদ্ধ বিভিন্ন স্রা ও আয়াত একত্র করতে শুরু করলাম। লোক- 
জনের স্মৃতিতে সংরক্ষিত কোরআনের সাথে যাচাই করে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ 
করার কাজ সমাপ্ত করলাম। সেহীহ্‌ বোখারী, কিতাবু ফাষায়েলিল কোরআন) 


প্রসঙ্গত এখানে যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) কর্তৃক কোরআন শরীফ একত্রে সংকলন 
করার ব্যাপারে গুহীত কার্যক্রমটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করা প্রয়োজন বলে 
মনে করি । 


আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি নিজেও হাফেযে-কোরআন ছিলেন। সুতরাং 
নিজের স্মৃতি থেকেই সম্পূর্ণ কোরআন লিপিবদ্ধ করতে সমর্থ ছিলেন। তা'ছাড়া শত শত 
হাফেঘ বর্তমান ছিলেন। তাঁদের একভ্র করেও সমগ্র কোরআন একক্রে লিপিবদ্ধ করা সহজ 
ছিল, বিশেষত হুধুর সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহে ওয়া সাল্লামের তত্ত্বাবধানে যে পাগুলিপিটি 
তৈরী হয়েছিল, সেটি থেকেও তিনি নকল করে নিতে পারতেন । কিন্তু তা না করে 
সবগুলো উপকরণ একক করেই এ কাজ সম্পাদন করেন । প্রতিটি আয়াতের ক্ষেত্রেই 
তিনি নিজের স্মৃতি, লিখিত দলীল, অন্যান্য হাফেষের তেলাওয়াত প্রভৃতি সবগুলোর 


_. সাথে যাচাই করে সর্বসম্মত বর্ণনার ভিত্তিতেই তাঁর পাণ্ডুলিপি লিপিবদ্ধ করেছেন। 


হুযুর সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহে ওয়া সাল্লাম যেসব লোককে দিয়ে ওহী লিপিবদ্ধ করাতেন, 
সাধারণ ঘোষণা প্রচার করে সে সবগুলো নোস্থা একত্র করার ব্যবস্থা করেন । যেসব 
লিখিত দলীল সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক হযরত যায়েদ রো)-এর নিকট হযির করা হল, 
সেগুলো যাচাই করার জন্য নিম্নোক্ত চারটি পদ্ধতি অবলঘ্ঘন করলেন £ 


১, সর্বপ্রথম তিনি তাঁর স্মৃতিতে রক্ষিত কোরআনের সাথে সেগুলো যাচাই 
করতেন । 

২. হযরত ওমর রো)-ও হাফেষে কোরআন ছিলেন। হযবত আবু বকর তাকেও 
হযরত যায়েদ (রা)-এর জঙ্গে এ কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। তারা যৌথভাবেই লিখিত 
নোসখাগুলো গ্রহণ করতেন এবং একজনের পর অন্যজন স্ব স্ব স্মৃতির সঙ্গে যাচাই 
করতেন। €ফতছল বারী, আবু দাউদ ) ৃ | 

৩. এমন কোন লিখিত আয়াতই গ্রহণ করা হতো না, যে পর্যন্ত অন্তত দু'জন 
বিশ্বস্ত সাক্ষী এ মর্মে সাক্ষ্য না দিতেন যে, এগুলো খোদ হুযুর সাল্লাজাহ আলাইহে 
ওয়া সাল্লামের সামনে লিপিবদ্ধ হয়েছিল । (ইতক্কান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬০) 

৪. অতঃপর লিখিত আয়াতগুলো অন্যান্য সাহাবী কর্তৃক লিখিত পাণুলিপির 
সাথে সুষ্ঠুভাবে যাচাই করে মূল পাণুলিপির অন্তভূস্ত করা হতো 1 (আল-বেরহানা, ফী 
উলুমিল-কোরআন, যারাকশী, ৯ম খণ্ড, পৃজ্তা ২৩৮) ্‌ 


PE PE MER CEN TE Ce REN EE RB SET TET TNS ৯৯ 


তঞ্চসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড ২৫ 


হযরত আবু বকরের যমানায় কোরআন সংকলন করার ব্যাপারে অবলম্থিত উপরিউক্ত 
পদ্ধতিগুলো উত্তমরূপে অনুধাবন করার পরই হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রো)-এর 


কথাটির অর্থ পরিক্ষার বোঝা যাবে যে, সূরা বারাআত-এর শেষ আয়াত-- 
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থেকে শেষ পর্যন্ত অংশটি সুধু হযরত আবু খুযায়মা রো)-র কাছে পাওয়া যায়। এ কথার 
অর্থ এ নয় যে, এ আয়াত কয়টি শুধু সাহাবী হযরত আবু খুযায়মা (রো)-ই জানতেন, অন্য 
কেউ জানতেন না কিংবা অন্য কারো স্মৃতিতে ছিল না অথবা অন্য কারো কাছে লিখিত 
আকারে ছিল না বরং এ কথার অর্থ এই যে, খোদ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লা- 
শের তনত্বাবধানের লিখিত দলীল হিসাবে এবং উপরিউক্ত চার শর্তে উত্তীর্ণ এ অংশটুকু 
কেবলমাত্র আবু খুযায়মা রো)-ই পেশ করেছিলেন। অন্যথায় শত শত হাফেজের সম্মতিতে 
ও লিখিত পূর্ণ কোরআনের নোস্খায় এ কয়টি আয়াতও অবশ্যই ছিল। শুধু হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যমানায় ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য পৃথকভাবে লিখিত 
এ আয়াত আবু খুযায়মা রো)-ই পেশ করেছিলেন। (আল্‌ বোরহান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা 
২৩৪-২৩৫) | 

মোটকথা, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রো) অসাধারণ সাবধানতার সাথে কোরআন 
শরীফের পরিপূর্ণ নোসখা তৈরী করে ধারাবাহিকভাবে কাগজে লিপিবদ্ধ করেন। (আল- 
এতক্কান, ১ম খণ্ড, ৬০ পৃষ্ঠা ) 


কিন্তু যেহেতু প্রতিটি সূরা পৃথক পৃথক করে লেখা হয়েছিল, এজন্য সেইটি অনেক- 
গুলো “সহীফায়' বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল । তখনকার পরিভাষায় এ সহীফাগুলোকে উম্ম 
বা মূল পাণ্ডুলিপি বলে আখ্যায়িত করা হতো। এ পাগুলিপির বৈশিষ্ট্য ছিল ঃ 


১, আয়াতগুলো হুধূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত ধারায় লিপিবদ্ধ 
করা হলেও স্রাগুলোর ধারাবাহিকতা ছিল না। প্রতিটি সুরা পুথক পৃথক লিখিত 
হয়েছিল। €আল্-এতঙ্কান ) 

২. এ নোস্থায় পূর্ববর্ণিত কোরআনের সাতটি ক্কেরাআতই সম্নিবিষ্ট হয়েছিল। 
(মানাহেলুল-এরফান, তারীখুল-কোরআন” কুদী ) 

৩. যে সব আয়াতের তেলাওয়াত প্রচলিত ছিল সবগুলো আয়াতই এতে ধারাবা- 
হিকরূপে লিপিবদ্ধ হয়েছিল৷ 

৪. নোস্খাটি এ উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছিল, যেন প্রয়োজনবোধে উহ্মতের সবাই 
এইটি থেকে নিজ নিজ নোস্খা শুদ্ধ করে নিতে পারেন । 

হযরত আবু বকর (রো)-এর উদ্যোগে সংকলিত এ নোস্খাটি তাঁর কাছেই রক্ষিত ছিল। 
তার ইন্তেকালের পর এটি হযরত ওমর (রা) নিজের হেফাযতে নিয়ে নেন। হযরত ওমর 
(রা)-এর শাহাদতের পর নোস্খাটি উম্মূল-মু'মেনীন হযরত হাফসা রো)-র কাছে রক্ষিত 
থাকে । শেষ পর্যন্ত হযরত ওসমান (রা) কর্তৃক সুরার তরতীব অনুসারে লিখন পদ্ধতিসহ 

= 
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কোরআনের সর্বসম্মত শুদ্ধতম নোস্থা প্রস্তৃত হয়ে চারদিকে বিতরিত হওয়ার পর 
হযরত হাফসা রো)-র নিকট রক্ষিত নোস্খাটি নষ্ট করে ফেলা হয়। কেননা তখন 
সর্বসম্মত লিখন-পদ্ধতি ও সুরার তরতীববিহীন কোন নোস্খা অবশিষ্ট থাকলে সর্ব- 
সাধারণের পক্ষে বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়ার আশঙুকা ছিল বলেই এরূপ করা হয়েছিল । 
(ফেতহুল বারী, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬) 


হযরত ওসমান রো)-এর আমলে 


হযরত ওসমান রো) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর ইসলাম আরবের. সীমান্ত 
অতিক্রম করে ইরান ও রোমের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি নতুন 
এলাকার লোক ইসলাম গ্রহণ করার পর যেসব মুজাহিদ কিংবা বণিকের মাধ্যমে 
তারা ইসলামের দওলত লাভ করেন, তাঁদের নিকটই কোরআন শরীফ শিক্ষা 
করতেন। ইতিপূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআন শরীফ সাত হরফ বা ক্কেরাআতে 
নাধিল হয়েছিল। সাহাবীগণও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে 
বিভিন্ন ক্কেরাআতেই কোরআন তেলাওয়াত শিক্ষা করেছিলেন। সে জন্য প্রত্যেক সাহাবীই 
ঘে ক্লেরাআতে শিক্ষা করেছিলেন সে ক্কেরাআতেই স্ব স্ব সাগরেদগণকে কোরআন শিক্ষা 
প্রদান করেছিলেন। এ ভাবেই বিভিন্ন ক্েরাআত পদ্ধতিও বহু দূরদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে 
পড়েছিল । যেসব এলাকার লোকেরা এ তথ্য অবগত ছিলেন যে, কোরআন শরীফ সাত 
ক্লেরাআত পদ্ধতিতে নাখিল হয়েছে, সে সব এলাকায় কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয়নি । কিন্তু 
দূর-দরান্তের লোকদের কাছে কোরআনের বিভিন্ন ক্কেরাআত ইত্যাদি সম্পর্কিত পূর্ণ তথ্য 
ও জ্ঞানের অপ্রতুলতা হেতু কোথাও কোথাও ক্কেরাআতের পার্থক্যকে কেন্দ্র করে নানা 
মতভেদ এমন কি ঝগড়া-বিবাদ পর্যন্ত হতে আরম্ভ করে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ 
ক্কেরাআত পদ্ধতিকে শুদ্ধ এবং অন্যদের ক্কেরাআতকে ভুল বলে চিহি্ত করতে শুরু করে। 
ফলে ভুল বুঝাবুঝি শুরু হয় এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে বহুল 
সমর্থিত, নিঃসন্দেহ বর্ণনা-সূত্ধে প্রাপ্ত, ক্কেরাআত রীতিকে ভুল অভিহিত করার গোনাহ 
থেকে মানুষকে রক্ষা এবং পারস্পরিক মতবিরোধের আস্ত একটা নির্ভরযোগ্য সমাধান 
অত্যন্ত জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তখন পর্যন্ত মদীনা শরীফে রক্ষিত হযরত যায়েদ 
বিন সাবেত রো) কর্তৃক লিখিত নোস্খা ব্যতীত অন্য কারো নিকট এমন কোন নোস্খা 
ছিল না, যা তন্রান্ত দলীলরূপে দাঁড় করানো যেতে পারে । কেননা অন্য যেসব নোস্খা 
ছিল সেগুলো যেহেতু ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরী হয়েছিল, সুতরাং সেগুলোর লেখন পদ্ধতিতে 
সবগুলো শুদ্ধ ক্লেরাআত উল্লিখিত থাকত না। এ সমস্যা সমাধানের একমান্র পন্থা ছিল 
এই যে, এমন এক লিপি-পদ্ধতির মাধ্যমে কোরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করে সমগ্র মুসলিম 
জাহানে ছড়িয়ে দেওয়া, যার মাধ্যমে সাত ক্কেরাআতেরই তেলাওয়াত সম্ভব হয় এবং 
ক্কেরাআতের ক্ষেত্রে কোন মতভেদ দেখা দিলে সে নোস্খা দেখে মীমাংসা করে নেওয়া যায়। 
হযরত ওসমান (রা) তাঁর খেলাফতের যমানায় এই গুরুত্বপূর্ণ বিরাট কাজটিই সম্পাদন 
করে গেছেন। 
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এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করার যে পটভূমি হাদীসগ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে তা 
নিম্নরূপ ৪ 


হযরত হযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা) আর্মেনিয়া ও আযারবাইজান এলাকায় জেহাদে 
নিয়োজিত হন । সেখানে তিনি লক্ষ্য করেন যে, কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে 
মুসলমানদের মধ্যে নানা ধরনের মতভেদ সৃষ্টি হচ্ছে। তখন মদীনায় ফিরে এসেই 
তিনি সোজা হযরত ওসমান (রা)-এর দরবারে হাযির হলেন এবং নিবেদন করলেন ৪ 
আমীরুল মু’'মেনীন ! এ উম্মত আল্লাহ্র কিতাবের ব্যাপারে ইহুদী-নাসারাদের ন্যায় মত- 
ভেদের শিকারে পরিণত হওয়ার আগেই আপনি এর একটা সুষ্ঠু প্রতিবিধানের ব্যবস্থা 
অবলম্বন করুন । 


হযরত ওসমান রো) বিষয়টি খুলে বলতে বললেন ৷ হযরত হৃযায়ফা রো) বললেন ঃ 
আমি আর্মেনিয়া এলাকায় জেহাদে লিপ্ত থাকা অবস্থায় লক্ষ্য করেছি, সিরিয়া এলাকার 
লোকেরা হযরত উবাই ইবনে কা“ব-এর ক্কেরাআত-পদ্ধতি অনুসরণে কোরআন তেলাওয়াত 
করছে । অপরপক্ষে ইরাকের লোকেরা আবদুল্লাহ ইবনে মসউদের ক্কেরাআত-পদ্ধতি 
অনুসরণ করছে। যেহেতু সিরিয়ার লোকেরা ইবনে মসউদের ক্কেরাআত-পদ্ধতি সম্পর্কে 
ওয়াকিফহাল নয় এবং ইরাকের লোকদের পক্ষেও উবাই ইবনে কা'বের ক্কেরাআত-পদ্ধতি 
শোনার সুযোগ হয়নি । ফলে এদের মধ্যে তেলাওয়াতের ব্যাপারে এমন মতভেদ সৃষ্টি 
হয়েছে, যা শেষ পর্যন্ত একে অন্যকে কাফের আখ্যায়িত করার পর্যায় পর্যন্ত পৌছেছে । 


হযরত ওসমান রো) নিজেও এরূপ একটা বিপদের আশঙ্কা করছিলেন। খোদ 
মদীনা শরীফেও বিভিন ওস্তাদের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত সাগরেদগণের মধ্যে ক্লেরাআতের 
পার্থক্যকে ভিত্তি করে বেশ উত্তপ্ত মতবিরোধ স্থম্টি হচ্ছিল । অনেক ক্ষেত্রে এ মত- 
বিরোধের উত্তাপ ওস্তাদগণের কাতারে পর্যন্ত গিয়ে পৌছে যাচ্ছিল । এমনকি তারাও 
একে অপরের ক্কেরাআতকে ভুল বলতে শুরু করেছিলেন । 


হযরত হৃুযায়ফা ইবনূল-ইয়ামান (রা) কর্তৃক দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর হযরত 
ওসমান (রা) এ ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট সাহাবীগণকে একক্র 
করলেন। সকলকে লক্ষ্য করে বললেনঃ আমি শুনতে পেয়েছি যে, এক শ্রেণীর লোক 
অন্যদেরকে লক্ষ্য করে বলছে যে, আমাদের ক্কেরাআত তোমাদের চাইতে উত্তম এবং 
সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ। অথচ এ ধরনের মন্তব্য কুফরীর পর্যায় পর্যন্ত পৌছে দিতে পারে। 
সুতরাং এ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আপনারা কি পরামর্শ দেন? 


সাহাবীগণ জিক্তেস করলেন £ আপনি এ সম্পর্কে কি চিন্তা করেছেন £ হযরত ওসমান 
(রা) বললেন, আমার অভিমত হচ্ছে, সকল শুদ্ধ বর্ণনা একন্র করে এমন একটা সর্ব- 
সম্মত নোস্থা তৈরী করা কর্তব্য, যাতে ক্কেরাআত-পদ্ধতির মধ্যেও কোন মতভেদের 
অবকাশ না থাকে । সাহাবীগণ সর্বসম্মতিক্রমে হযরত ওসমান (রা)-এর অভিমত 
. সমর্থন করলেন এবং এ ব্যাপারে সর্বতোভাবে সহযোগিতা প্রদান করার অঙ্গীকার 
করলেন । 

এরপর হযরত ওসমান রো) সবশ্রেণীর লোককে সমবেত করে একটি জরুরী খোতবা 


২৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


দিলেন। তাতে তিনি বললেন £ আপনারা মদীনা শরীফে আমার অতি নিকটে বসবাস 
করেও কোরআন শরীফের ব্যাপারে একে অন্যকে দোষারোপ ও মতভেদ করছেন। এতেই 
বোঝা যায় যে, যারা আমার থেকে দূর থেকে দূরতর এলাকায় বসবাস করেন, তারা এ 
ব্যাপারে আরো বেশী মতভেদ এবং ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত হয়েছেন। সুতরাং আসুন, 
আমরা সকলে মিলে কোরআন শরীফের এমন একটা লিখিত নোস্থা তৈরী করি, যাতে 
মতভেদের কোন সুযোগ থাকবে না এবং সবার পক্ষেই সেটি অনুসরণ করা অপরিহার্য 
কর্তব্য বলে গণ্য হবে। 


এ উদ্দেশ্যে হযরত ওসমান (রা) সর্ব প্রথম উচ্মূল-মু'মেনীন হযরত হাফসা রো)-র কাছ 
থেকে হযরত আবূ বকর রো) কর্তৃক লিপিবদ্ধ ‘মাস্হাফগুলো’ চেয়ে আনলেন । এ মাস- 
হাফ সামনে রেখে সূরার তরতীবসহ কোরআনের শুদ্ধতম ‘মাসহাফ তৈরী করার উদ্দেশ্যে 
কোরআন সম্পর্কে বিশেষক্ত হিসাবে পরিচিত চারজন মশহুর সাহাবী হযরত যায়েদ বিন 
সাবেত, হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে যুবায়ের, হযরত সায়ীদ ইবনূল-আস ও হযরত আবদুর 
রহমান বিন হারেস বিন হিশাম (রা) সমন্বয়ে গঠিত এক জামাতের উপর দায়িত্ব অর্পণ 
করেন। তাঁদের প্রতি নির্দেশ ছিল হযরত আবু বকর রো) কর্তৃক সংকলিত মাস্হাফকেই 
শুধুমান্ত্র এমন একটা সর্বসম্মত লিখন-পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করা, যে লিপির সাহায্যে প্রতিটি 
শুদ্ধ ক্কেরাআত-পদ্ধতি অনুযায়ীই তেলাওয়াত করা সম্ভব হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত চারজন 
সাহাবীর মধ্যে হযরত যায়েদ ছিলেন আনসারী রো) এবং অবশিষ্ট তিনজন কোরাইশ । 
হযরত ওসমান রো) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যদি লিখন-পদ্ধতির ব্যাপারে হযরত যায়েদ 
(রা)-এর সাথে অন্য তিনজনের মতবিরোধ দেখা দেয়” তবে কোরাইশদের লিপি-পদ্ধতি 
অনুসরণ করবে । কারণ কোরআন খাঁর প্রতি নাযিল হয়েছিল, তিনি নিজে কোরাইশ 
ছিলেন। কোরাইশদের ব্যবহৃত ভাষাই কোরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। 


প্রাথমিকভাবে চারজন সাহাবীকে লেখার দায়িত্ব অর্পণ করা হলেও অন্যান্য অনেক- 
কেই তাঁদের সাথে সাহায্যকারী হিসাবে যুক্ত করা হয়েছিল। তারা কোরআন লিপিবদ্ধ 
করার ব্যাপারে নিম্নোক্ত কাজগুলো সম্পাদন করেন ঃ | 


এক. হযরত আবুবকর (রা)-এর উদ্যোগে লিখিত যে নোস্থাটি তৈরী করা হয়েছিল, 
তাতে সূরাগুলো ধারাবাহিকভাবে না সাজিয়ে প্রতিটি সূরা পৃথক পৃথক নোস্খায় লিখিত 
হয়েছিল। তাঁরা সবগুলো স্রাকে ক্রমানুপাতে একই “মাসহাফ'-এ সাজিয়ে দেন। 
( মুস্তাদরাক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৯ ) 


দুই. আয়াতগুলো এমন এক লিখন-পদ্ধতি অনুসরণে লেখা হয়, যাতে সবগুলো 
শুদ্ধ ক্লেরাজাত-পদ্ধতিতেই তা পাঠ করা যায় । এ কারণেই অক্ষরগুলোর মধ্যে নোক্তা 
এবং ষের-যবর-পেশ সংযুক্ত হয়নি । ( মানাহেলুল-এরফান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৪)। 


তিন. তখন পর্যন্ত কোরআনের সর্বসম্মত এবং নির্ভরযোগ্য একটি মান্র নোস্খা 
মওজুদ ছিল। তাঁরা একাধিক নোস্খা তৈরী করেন। সাধারণ বর্ণনামতে হযরত ওসমান 
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(রা) পীচখানা নোস্খা তৈরী করেছিলেন। কিন্তু আবু হাতেম সাজেস্তানী রো)-র 
মতে সাতটি নোস্থা তৈরী হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে একটি মন্ধা শরীফে, একটি 
সিরিয়ায়, একটি ইয়ামানে, একটি বাহরাইনে, একটি বসরায় এবং একটি কুফায় পাঠিয়ে 
দেওয়া হয়েছিল। অবশিষ্ট একটি নোস্খা বিশেষ যত্র সহকারে মদীনা শরীফে সংরক্ষিত 
হয়েছিল। € ফতহুল-বারী, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭) 

চার. লেখার ব্যপারে তাঁরা প্রধানত হযরত আবু বকর রো)-এর যামানায় লিখিত 
নোস্খা অনুসরণের সাথে অধিকতর সাবধানতাবশত এঁ সমস্ত পদ্ধতিও অনুসরণ করেন, 
হযরত আবু বকর (রো)-এর মানায় মূল পাণ্ডুলিপি তৈরী করার সময় যা অনুসৃত 
হয়েছিল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যমানায় লিখিত যে সমস্ত অনুলিপি 
সাহাবীগণের নিকট সংরক্ষিত ছিল, সেগুলোও পুনরায় একত্র করা হয়। মূল অনুলিপির 
সাথে সেসব অন্লিপিও নতুনভাবে যাচাই করে দেখা হয়। সাহাবীগণের নিকট যেসব 
অনুলিপি ছিল, তন্মধ্যে সূরা আহযাব-এর এ আয়াত ঃ 
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শুধুমাত্র হযরত খুষায়মা বিন সাবেত আনসারী রো)-র নোস্থায় লিখিত পাওয়া 
গিয়েছিল। এর অর্থ এ নয় যে, এ আয়াত অন্য কারো স্মরণ ছিল না কিংবা হযরত 
আবু বকর (রা) কর্তৃক সংকলিত অনুলিপিতে লিখিত ছিল না। কেননা, হযরত যায়েদ 
বিন সাবেত (রা) বর্ণনা করেন যে, মাসহাফ তৈরী করার সময় সুরা আহযাবের সে 
আয়াতটি বিচ্ছিন্ন কোন নোস্খাতেই পাওয়া যাচ্ছিল না, যেটি আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লামকে অনেকবার তেলাওয়াত করতে শুনেছি। এ বর্ণনা থেকে স্পম্টই বোঝা 
যায়যে, এ আয়াত হযরত যায়েদ রো)-সহ অনেক সাহাবীরই স্মরণ ছিল কিংবা এত- 
দ্বারা একথাও বোঝায় নাষে, এ আয়াত অন্য কোন লিপিতেও ছিল না। বরং হযরত 
আবু বকর কর্তৃক তৈরী করা নোস্থায় এ আয়াত লিখিত ছিল। বিচ্ছিন্ন নোস্খা- 
গুলো মূলের সাথে যাচাই করার সময় খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 
যমানায় সাহাবীগণের ব্যক্তিগত উদ্যোগে যেসব নোস্খা লিখিত হয়েছিল, সেগুলোর 
মধ্যে এ আয়াত কেবলমান্ত্ হযরত খুযায়মা বিন সাবেত রো)-এর লিখিত নোস্খাতে 
পাওয়া গিয়েছিল । 

পাঁচ, কোরআন পাকের এ সর্বসম্মত মাসহাফ তৈরী হওয়ার পর সমগ্র উশ্মত 
এ মাসহাফ-এর ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর হযরত ওসমান (রা) আগেকার বিক্ষিপ্ত 
সকল নোস্থা আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করে দেন। কেননা এরপরও ব্যক্তিগত ও 
অবিন্যস্তভাবে লিখিত নোস্খাগুলো অবশিষ্ট থাকতে দিলে সুরার ক্রমানুপাতিক গ্রন্থনা 
এবং সর্বসম্মত প্রতিটি ক্কেরাআতে পাঠোপযোগী লিখন-পদ্ধতির ব্যাপারে একমত্য সুষ্ট 
হওয়ার পরও পূনরায় বিহ্্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার আশংকা অবশিষ্ট থেকে যেতো । 

হযরত ওসমান রো)-এর এ কাজকে সমগ্র উম্মত প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং 
সাহাবায়ে কেরাম সর্বসম্মতভাবে এ কাজ সমাপ্ত করার ব্যাপারে তাকে সমর্থন ও সহ- 
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যোগিতা প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আলী রো)-এর মন্তব্য, “ওসমান সম্পকে 
মন্তব্য করতে গিয়ে ভাল ছাড়া কিছু বলো না। কেননা আল্লাহ্‌র কসম ! তিনি কোর- 
আনের “মাসহাফ' তৈরীর ব্যাপারে যা কিছু করেছেন, তা আমাদের সামনে আমাদের 
পরামর্শেই করেছেন।” ফেতহুল-বারী, ৯ম খণ্ড, ১৫ পৃষ্ঠা) 
তেলাওয়াত সহজ করার প্রচেষ্টা 

হযরত ওসমান রো) কতক ‘মাসহাফ’ তৈরীর কাজ চুড়ান্ত হওয়ার পর 
সমগ্র উম্মত একমত্যে উপনীত হয়েছেন যে, হযরত ওসমান (রা) অনুস্থত লিখন 
পদ্ধতি ব্যতীত কোরআন শরীফ অন্য কোন পদ্ধতি অনুসরণে লিপিবদ্ধ করা 
জায়েয নয়। ফলে পরবর্তীতে সমস্ত ‘মাসহাফ’ই হযরত ওসমান (রা)-এর লিখন 
পদ্ধতি অনুসরণে লিখিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ হযরত ওসমান 
(রা)-এর তৈরী করা মাসহাফ-এর অনুলিপি তৈরী করেই দুনিয়ার সর্বত্র কোর- 
আন -করীম ব্যাপকভাবে প্রচার করার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু যেহেতু মূল ওসমানী 
অনুলিপিতে নোক্তা ও যের-যবর-পেশ ছিল না, সেজন্য অনরাবদের পক্ষে এ মাসহাফ- 
এর তেলাওয়াত অত্যন্ত কঠিন ও কম্টকর ছিল। ইসলাম দ্ত আরবের বাইরে ছড়িয়ে 
পড়ার সাথে সাথে “ওসমানী” অনুলিপিতে নোক্তা ও যের-যবর-পেশ সংযোজন করার 
প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হতে শুরু করে। সর্বসাধারণের জন্য তেলাওয়াত সহজ- 
তর করার লক্ষ্যে মূল ওসমানী “মাসহাফ'-এর মধ্যে পর্যীয় ক্রমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রক্রিয়া 
অবলম্থিত হয়। সংক্ষেপে প্রক্রিয়াগুলোর বিবরণ নিম্নরূপ ঃ 
নোক্তা 

প্রাচীন আরবদের মধ্যে হরফে নোক্তা সংযোজন করার রীতি প্রচলিত 
ছিল না। বস্তুত তখনকার দিনের লোকদের পক্ষে নোক্তাবিহীন লিপি পাঠ করার 
ব্যাপারে কোন অসুবিধাও হতো না। প্রসঙ্গ ও চিহ্ণ দেখেই তারা বাক্যের পাঠোদ্ধার 
করতে অভ্যন্ত ছিলেন। কোরআন শরীফের ব্যাপারে আদৌ কোন অসুবিধার আশংকা 
এজন্য ছিল না যে, কোরআন তেলওয়াতে মোটেও অনুলিপিনির্ভর ছিল না। হাফেয 
গণের তেলাওয়াত থেকেই লোকেরা তেলাওয়াত শিক্ষা করতেন ৷ হযরত ওসমান (রা) 
মৃসলিম জাহানের বিভিন্ন এলাকায় কোরআনের “মাসহাফ' প্রেরণ করার সময় সাথে 


- বিশিষ্ট তেলাওয়াতকারী হাফেযও প্রেরণ করেছিলেন, যেন লোকজনকে মাসহাফের পাঠো- 
দ্ধারের ব্যাপারে তারা পথপ্রদর্শন করতে পারেন। 


কোরআন -করীমের হরফসমূহে সর্বপ্রথম নোক্তার প্রচলন, কে করেছিলেন, এ 
সম্পর্কিত বর্ণনায় মতভেদ দেখা যায় । কোন কোন বর্ণনাকরীর মতে এ কাজ বিখ্যাত 


ব্যাকরণবিদ তাবেয়ী হযরত আবুল-আসওয়াদ দোয়ালী রো) আনজাম দেন। (আল.- 
বোরহান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫০) ্‌ 


অনেকের মতে আবুল-আসওয়াদ দোয়ালী এ কাজ হযরত আলী রো)-র নির্দেশে 
আনজাম দিয়েছিলেন ৷ (সুবহুল-আ+শা, ৩য় খণ্ড, পৃ্ভা ১৫৫ )। 

কারো কারো মতে কুফার শাসনকর্তা ঘিয়াদ ইবনে সৃফিয়ান আবুল-আসওয়াদকে 
দিয়ে এ কাজ করিয়েছিলেন । অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হযরত 


3 এসবে রিট কত উদিত TO 


তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড ৩১ 


হাসান বসরী রে), হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়ামা'র রে) ও হযরত নসর ইবনে আসেম 
লাইসী রে)-র দ্বারা এ কাজ করিয়েছিলেন। (তফসীরে-কুরতুবী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬) 


হরকত 

নোকতার ন্যায় প্রথম অবস্থায় কোরআন শরীফে হরকত বা যের-যবর-পেশ ইত্যাদিও 
ছিল না। সর্বপ্রথম কে হরকত-এর প্রবর্তন করলেন এ ব্যাপারেও বিরাট মতপার্থক্য 
রয়েছে । কারো কারো মতে সর্বপ্রথম হযরত আবুল-আসওয়াদ দোয়ালী হরকত 
প্রবর্তন করেন। আবার অনেকেরই অভিমত হচ্ছে হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফ ইয়াহ্‌ইয়া 
ইবনে ইয়ামার ও নসর ইবনে আসেম লাইসীর দ্বারা একাজ করিয়েছিলেন । (কুরতুবী, 
১ম খণ্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা ) 

এ সম্পর্কিত সবগুলো বর্ণনা একল্র করে বিষয়টি আনুপুবিক পর্যালোচনা করলে 
অনুমিত হয় যে, কোরআন শরীফ্রের জন্য হরকত সর্বপ্রথম হযরত আবূল-আসওয়াদ 
দোয়ালীই আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু তার আবিন্ধৃত হরকতসমূহ আজকাল প্রচলিত 
হরকতের মত ছিল না। বরং যবর দিতে হলে হরফের উপরিভাগে একটা নোক্তা 
এবং যের দিতে হলে নীচে একটা নোক্তা বসিয়ে দেওয়া হতো। অনুরূপ পেশ-এর 
উচ্চারণ করার জন্য হরফের সামনে একটা নোকতা ও তানবীন-এর জন্য দু'টি নোকতা 


 বাবহার করা হতো । আরো কিছুকাল পরে খলীল ইবনে আহমদ রে) হামযা ও তাশ- 


দীদের চিহ্ণ তৈরী করেন । (সুবহুল-আ’শা ৩য় খণ্ড, ১৬০ ও পৃষ্ঠা ১৬১) 

এরপর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ উদ্যোগী হয়ে হযরত হাসান বসরী (র), ইয়াহইয়া 
ইবনে ইয়া'মার ও নসর ইবনে আ'সেম লাইসী প্রমুখকে কোরআন শরীফে নোকতা 
ও হরকত প্রদানের জন্য নিয়োজিত করেছিলেন। হরকতগলোকে আরো সহজবোধ্য 
করার জন্য উপরে, নিচে বা পাশে অতিরিক্ত বিন্দু ব্যবহার করার হয়রত আবুল আস- 
ওয়াদ প্রবর্তিত পদ্ধতির স্কুলে বর্তমান আকারের হরকতের প্রবর্তন করা হয়, যেন হরফের 
নোকতার সঙ্গে হরকতের নোকতার সংমিশ্রণে জটিলতার সূন্টি না হয়। 


মন্ঘিল 

সাহাবায়ে-কেরাম ও তাবেয়ীগণের অনেকেই সপ্তাহে অন্তত এক খতম কোরআন 
শরীফ তেলাওয়াত করতেন। এজন্য তাঁরা দৈনিক তেলাওয়াতের একটা পরিমাণ নির্ধারণ 
করে নিয়েছিলেন। সে পরিমাণকেই *হেষব' বা মন্ঘিল বলা হতো । এ কারণেই কোর- 
আন শরীফ সাত মন্যিলে বিভক্ত হয়েছে। (আল্-বোরহান, ১ম খশু, পৃষ্ঠা ২৫০)। 


পারা 

কোরআন শরীফ সমান ব্রিশটি খণ্ডে বিভক্ত । এ খণ্ডগুলোকে “পারা” বলে অভিহিত 
করা হয়। পারার এ বিভক্তি অর্থ বা বিষয়বস্তুভিত্তিক নয় বরং পাঠ করার সুবিধার্থে সমান 
ভ্রিশটি খণ্ড করে দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। কেননা অনেক সময় দেখা যায়, কোন 
একটা প্রসঙ্গের মাঝখানেই এক পারা শেষ হয়ে নতুন পারা আরম্ভ হয়ে গেছে। 

ত্রিশ পারায় বিভক্তি কার দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে, সে তথ্য উদ্ধার করা কঠিন। অনেকের 
ধারণা হযরত ওসমান রো) যখন কোরআন শরীফের অনুলিপি তৈরী করেন, তখন এ 


৩২ . তফসীরে মা'আরেফ্ল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


ধরনের ভ্ত্রিশটি খণ্ডে তা লিখিত হয়েছিল এবং তা থেকেই ভ্রিশ পারার প্রচলন হয়েছে। 
কিন্তু পূর্ববর্তী যুগের কোন নির্ভরযোগ্য আলেমের কিতাবেই আমরা এ তথ্যের সমর্থন 
পাইনি । আল্লামা বদরুদ্দীন যারকাশী রে) লেখেন, কোরআনের ত্রিশ পারা বহু 
আগে থেকেই চলে আসছে বিশেষত মাদ্রাসায় শিশুদেরকে শিক্ষা দানের ক্ষেত্রেই এ ত্রিশ 
পারার রেওয়াজ বেশী চলে আসছে । (আল্-বোরহান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫০; মানাহেলুল 
এরফান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০২) 

মনে হয়, ত্রিশ পারার এ বিভক্তি সাহাবায়ে-কেরামের যুগের পর শিক্ষাদান কারে 
সুবিধার জন্য করা হয়েছে । 


আখমাস ও আশার 

প্রাথমিক যুগের লিখিত কোরআন শরীফের নোসখায় আরো দুটি আলামত দেখা 
যেত। প্রতি পাঁচ আয়াতের পর পাতার পাশে (/৬৯ অথবা সংক্ষেপে শুধু € হরফটি 
লেখা থাকত । অনুরূপ দশ আয্মাতের পর )%৮ অথবা € সংক্ষেপে লিখিত হতো । 
প্রথম চিহ্টিকে ‘আখমাস’ এবং পরবর্তী চিহ্নটিকে আ'শার বলা হতো । (মানাহেলুল 
এরফান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০৩) 

কোরআন শরীক্ষে এ ধরনের চিহ ব্যবহার জায়েয কিনা, এ সম্পর্কেও পূর্ববর্তী 
আলেমগণের মধ্যে মতবিরোধ হতে দেখা গেছে। কেউ কেউ এ ধরনের চিহ্ন ব্যবহার 
জায়েম্ম এবং অনেকেই মকরাহ বলেছেন । সঠিকভাবে একথা বলাও মুশকিল যে, সর্ব- 
পথম এ আলামতের প্রচলন কে করেছিলেন ৷ কারো কারে। মতে এ চিহ ব্যবহারের 
প্রবর্তনকারী ছিলেন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ এবং অন্য অনেকের মতে আব্বাসীয় বংশের 
খলীফা মামুন এ চিহ্বের প্রবর্তন করেছিলেন । (আল্-বোরহান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫১) 

কিন্তু উপরিউক্ত দুটি অভিমতই এজন্য শুদ্ধ বলে মনে হয় না যে, সাহাবায়ে কেরামের 
যুগেও আখমাস ও আ'শার-এর চিহু পাওয়া যায়। হষরত মসরুক-এর এক বর্ণনায় 
রয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রো) মাসহাফের মধ্যে আ*শার-এর চিহহ 
সংযোজন করা মকরূহ মনে করতেন । (ইবনে আবি শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯৩ )। 


চ০ 
'আখমাস' ও “আ'শার'-এর আলামত পরবর্তী পর্যায়ে পরিত্যক্ত হয়ে অন্য একটা 
আলামতের ব্যবহার প্রচলিত হয় । বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রচলিত এ চিহ্টিকে রুকু বলা হয়। 
এ চিহণট আগ্নাতে আলোচিত বিষয়বস্তুর অনুসরণে নির্ধারণ করা হয়েছে। একটা প্রসঙ্গ 
যেখানে এসে শেষ হয়েছে, সেখানে পৃষ্ঠার পাশে কুকুর চিহনস্বরপ একটা € অক্ষর 
অংকিত করা হয়। | 
এ চিহ্টি কখন কার দ্বারা প্রচলিত হয়েছে, অনেক তালাশ করেও এ সম্পকিত 
কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হইনি । তবে বোঝা যায় যে, এ চিহ্ন 
দ্বারা আয়াতের এমন একটা মোটামুটি পরিমাণ নির্ধারণ করা উদ্দেশ্য, যেটুকু সাধারণত 
নামাযের এক রাকাআতে পঠিত হতে পারে। নামাযে এতটুকু তেলাওয়াত করে রুকু 
করা যেতে পারে, এদিকে লক্ষ্য রেখেই বোধ হয় একে রুকু বলা হয়। 


পপ? ও পিপাসা পীর 


তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড ৩৩ 


সমগ্র কোরআন শরীফে ৫৪০টি রুকু রয়েছে। যদি তারাবীহ্‌র নামাযে প্রতি রাকআতে 
এক রুকু করে পড়া হয় তবে সাতাশে রাতে কোরআন খতম হয়ে যায়। (ফতাওয়ায়ে- 
আলমগিরী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৪, তারাবীহ অধ্যায়) 


কয়েকটি ঘতিচিহ, 

শুদ্ধ তেলাওয়াতের সুবিধার্থে আয়াতের মধ্যে কয়েক প্রকারের ঘতিচিহেন্র প্রচলন 
করা হয়েছে । এ চিহস্গুল্পোর দ্বারা কোথায় থামতে হবে, কোন, জায়গায় কিছুটা শ্বাস 
নেওয়া যাবে, এ সম্পর্কিত নির্দেশাবলী জানা যায়। এ চিহন্গুলোকে পরিভাষায় “রুমূষে- 
আওক্কাফ” বলা হয় ৷ এগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, একজন আরবী না-জানা লোকও যেন সহজে 
বুঝতে পারেন, কোথায় কতটুকু থামতে হবে; কোন্খানে থামলে পর অর্থের বিরুতি 
ঘটতে পারে। এ চিহগুলোর অধিকাংশ আবু আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মদ ইবনে তাইফুর 
সাজাওয়ান্দী কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছিল। (আনৃ-নশ্রু ফী ক্কেরা'আতিল-আশ্র, ১ম খণ্ড, 
পৃষ্ঠা ২২৫) 

চিহম্গুলো নিম্নরূপ $ 
৮ =‘ওয়াকফ মতলক্ৰ’ শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। এর অর্থ বাক্য পূর্ণ হয়ে গেছে। এখানে 

থামাটাই উত্তম। 


৫ -*ওয়াকফ-জায়েফ' শব্দের সংক্ষেপ । অর্থ এখানে থামা যেতে পারে। 

) = ‘ওয়াকফ-মূজাওয়ায’-এর সংক্ষেপ । অর্থ এখানে থামা যেতে পারে, তবে না থামাই 
উত্তম ৷ 

৮ = ‘ওয়৷াকফ-মূরাখ্খাছ’-এর সংক্ষেপ । অর্থ এখানে আয়াত শেষ হয়নি ! তবে বাক্য 
যেহেতু দীর্ঘ হয়ে গেছে, তাই যদি দম নেওয়ার জন্য থামতে হয়, তবে এখানেই 
থামা উচিত। €(আল-মানুহ্ল-ফিকরিয়্যা, পৃজ্ভা ৬৩) 

P= ‘ওয়াকফ-লাযেম’-এর সংক্ষেপ! অর্থ ঘদি এখানে থামা না যায়, তবে অর্থের মধ্যে 
মারাত্মক ভুল হওয়ার আশংকা রয়েছে । সুতরাং এখানে থামাই উত্তম। কেউ কেউ 
একে ওয়াকফে-ওয়াজিব বলেছেন । কিন্তু এ ওয়াজিবের অর্থ এ নয় যে, এখানে না 
থামলে গোনাহ হবে। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঘতগুলো যতিচিহ রয়েছে, সেগুলোর ' 
মধ্যে এখানে থামাই সর্বোত্তম । (আন্-নশ্র, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩১ ) 

‘১ -“লা তা'কেফ’ শব্দের সংক্ষেপ । অর্থ এখানে থামা খাবে না। তবে থামা একে- 
বারেই নাজাগ্নেয, তা নয়্। বরং এ চিহ্-বিশিম্ট এমন অনেক স্থান রয়েছে যেখানে 
থামা মোটেও দুণীয় নয় এবং এর পরবতী শব্দ থেকে আয়াতের তেলাওয়াত 
শুরু করা যেতে পারে । তবে এখানে থামলে সামনে অগ্রসর হওয়ার সময় 
পুনরায় আগের আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়া উত্তম। (আন-নশর, ১ম খণ্ড, 
পৃষ্ঠা ২৩৩ ) | ্‌ 


উপরিউক্ত যতিচিহ্গুলো সম্পর্কে নিশ্চিত করেই বলা চলে যে, এগুলো আল্লামা 


৩৪ | তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


সাজাওয়ান্দী কর্তৃক প্রবর্তিত। কিন্তু এগুলো ছাড়া আরো কয়েকটি চিহ কোরআনের 
আয়াতের মধ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । সেগুলো নিম্নরূপ 8 | 


&_ “মোয়ানাকা’ শব্দের সংক্ষেপ । যে আয়াতে দু'ধরনের তফসীর হতে পারে, সেরাপ 
স্থানে এ চিহণট ব্যবহৃত হয়ে থাকে । এক তফসীর অনুযায়ী এখানে বাক্য শেষ 
এবং অন্য তফসীর অনুযায়ী পরবর্তী চিহ্ছে বাক্য শেষ. বোঝায় । সুতরাং দু'জায়গার 
যে কোন এক স্থানে থামা যেতে পারে। তবে এক জায়গায় থামার পর পরবতী 
চিহন্টিতেও থামা জায়েয হবে না। যেমন 


ae 4০9 পা পারা 1 ৪০90 পারা তা 
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এ আয়াতে ঘদি তওরাত শব্দের মধ্যে ওয়াক্কফ করা হয়, তবে ‘ইনজীল’ শব্দের 
ওয়াক্কফ করা জায়েয হবে না। অপরপক্ষে, যদি ইন্জীল শব্দে এসে থামতে হয়, তবে 
আগের তওরাত শব্দে থামা জায়েয হবে না। উভয় স্থানের একটিতেও যদি না থামা হয়, 
তবে তাতেও কোন দোষ হবে না। চিহ্টর আর এক নাম মোকাবিলাও ব্যবহৃত হয়। 
এ চিহ্টি ইমাম আবুল-ফযল রাযী রে) প্রচলন করেছেন! (আন-নশর, পৃল্ঠা ২৩৭ £ 
আল্-এতক্কান, ১ম খণ্ড, পৃজ্ঠা ৮৮ ) 


£::০._চিহণটির নির্দেশ হচ্ছে শ্বাস না ছেড়ে কিছুটা থামা দরকার। যেখানে একটু না 
থেমে পরবতী” শব্দের সাথে মিলিয়ে পাঠ করলে অর্থের ব্যাপারে ভুল বুঝবার 
অবকাশ রয়েছে--এ ধরনের জায়গায় চিহগ্টি ব্যবহাত হয়। 


৪৯১ প--এ চিহ্যুক্ত স্থানে সেক্তার চাইতে একটু বেশী সময় থামতে হবে এবং লক্ষ্য 
রাখতে হবে যেন শ্বাস ছুটে না যায়। 


কারো কারো মতে এ চিহন্যুক্ত স্থানে থামা যেতে পারে। 

৮. অর্থ, এখানে থামো। চিহ্ট এমন স্থানে ব্যবহৃত হয়, যেখানে তেলাওয়াতকারীর 
মনে এমন ধারণার সৃষ্টি হতে পারে যে, বোধ হয় এখানে থামা যাবে না। 
__ “আল-ওয়াসলু আওলা” বাক্যটির সংক্ষিপ্ত রূপ। এর অর্থ পূর্বাপর দু"টি বাক্য 
মিলিয়ে পড়া ভাল । . 

0.০ _ক্লাদ্যুসাল্- বাক্যের সংক্ষেপ। অর্থ কারো কারো মতে মিলিয়ে পড়া উত্তম এবং 
কারো কারো মতে থেমে যাওয়া ভাল। 

"1১ ৬৬০ 4) (৫০০ ~~ ৪৯১ “বাক্যটি এমন স্থানে লেখা হয়, যেখানে কোন 


কোন বর্ণনামতে প্রমাণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ, (সা) তেলাওয়াত করার সময় 
এখানে থেমেছিলেন । 


তফসীরে মা'আরেফ্চুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড ৩৫ 


কোরআনের মুদ্রণ £ মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলন হওয়ার আগ পর্যত্ত কোরআন শরীফ 
হাতে লেখা হতো। যুগে যুগেই এমন একদল নিবেদিতপ্রাণ লোক ছিলেন, যাদের একমান্র 
সাধনা ছিল কোরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করা। কোরআনের প্রতিটি অক্ষর সুন্দরভাবে 
লিপিবদ্ধ করার লক্ষ্যে এ সাধক লিপিকারগণ যে অনন্য সাধনার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, 
ইতিহাসে তার অন্য কোন নধীর নেই। কোরআনের সে লিপি সৌন্দর্যের ইতিহাস এতই 
দীর্ঘ যে, এজন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করা যেতে পারে। 

. মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর সর্বপ্রথম জার্মানীর হামবুর্গ শহরে হিজরী ১১১৩ সনে 

কোরআন শরীফ মৃদ্রিত হয়। মুদ্রিত সেই কোরআনের একটি নোস্খা মিসরের দারুল- 
কুতুবে এখনো রক্ষিত রয়েছে। এরপর প্রাচ্যবিদদের অনেকেই ছাপাখানার মাধ্যমে কোর- 
আন শরীফ মুদ্রণ করেন। কিন্তু মুসলিম-জাহানে সে সমস্ত মুদ্রিত কোরআন শরীফ 
মোটেও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি । 

মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম মাওলায়ে ওসমান কর্তৃক রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ 
শহরে ১৭৮৭ খুস্টাব্দে কোরআন শরীফ মুদ্রিত হয়। প্রায় একই সময়ে কাষান শহর 
থেকেও একটি নোস্খা মুদ্রিত হয় । 

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ইরানের তেহরানে লিথু মূদ্রণযন্তে কোরআন শরীফের আর 
একটি নোস্থা মুদ্রিত হয়। এরপর থেকে দুনিয়ার অন্যান্য এলাকাতেও ব্যাপকভাবে 
ছাপাখানার মাধ্যমে কোরআনের নোস্‌খা মুদ্রণের রেওয়াজ প্রচলিত হয়। (তারীখুল- 
কোরআন, কুর্দি পৃষ্ঠা ১৮৬; ডক্টর ছাবহী ছালেহ, লিখিত গ্রন্থের গোলাম আহমদ হারিরী 
কুত উপুর তরজমা, পৃষ্ঠা ১৪২) 


ইল্‌মে তফসির 


প্রস্গক্রমে ইল্‌মে-তফসীর সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন করা হচ্ছে। 
আরবী ভাষায় ‘তফসীর’ অর্থ উদ্ঘাটন করা বা খোলা। পরিভাষায় ইল্মে-তফসীর 
বলতে সেই ইল্মকে বোঝায়, যার মধ্যে কোরআন মজীদের অর্থসমূহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা- 
_ বিশ্লেষণ সহকারে বর্ণনা করা হয় এবং কোরআনের আদেশ-নিষেধ সম্পর্কিত সকল 
জ্ঞাতব্য বিষয় ও জ্তান-রহস্যকে সূস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়। কোরআন মজীদে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা মহানবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া-সাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ 


AA পা এ9 পা ডু dud Au AA TA AT 
el dy pr US HDS 1 5৬) 103 yp, 


) এজন্যই অবতীর্ণ করেছি, যেন 


__«আমি আপনার নিকট উপদেশ গ্রন্থ, কোরআন 
ণীসমূহ সুস্পষ্টভাবে বণনা 


আপনি মানুষের সামনে তাদের উদ্দেশে অবতীর্ণ বা 
করে দেন।” 


৩৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


পবিত্র কোরআনে আরও উক্ত হয়েছে ঃ 


nad 595৬৪ 5ঠর তি এ পে পাতা A টা SALT 
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__“ণমিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা মুমিনদের প্রতি এটা বড় অনুগ্রহ করেছেন খে, তিনি 
তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাস্ল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের সামনে আল্লা- 
হর আয়াতসমূহ পাত করেন এবং তাদের (অন্তরকে নাফরমানীর পঙ্কিলতা থেকে) পবিত্র 
করেন, তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব ও প্রজ্ঞাপূর্ণ তত্ত্বসমূহ শিক্ষা দেন।” 

অতএব, মহানবী সো) সাহাবায়ে কেরামকে শুধু কোরআনের শব্দই শিক্ষা দিতেন 
না, এর পুরো তফসীরও বর্ণনা করতেন। এ কারণেই প্রথম যুগের মুসলমানদের এক 
একটি সূরা গড়তে কোন কোন সময় কয়েক বছর লেগে যেত। 

মহানবী সো)-র জীবদ্দশায় কোন আয়াতের তফসীর অবগত হওয়া কোন 
সমস্যা ছিল না। কোন আয়াতের অর্থ বুঝতে যখনই কোন জটিলতা দেখা দিত, সাহা- 
বায়ে-কেরাম মহানবী (সো)-র শরণাপন্ন হতেন। তার কাছ থেকে তারা সন্তোষজনক 
জবাব পেয়ে যেতেন! কিন্তু হযরত (সো)-র তিরোধানের পর কোরআনের শব্দাবলীর 
সাথে সাথে এর নির্ভুল অর্থও যাতে সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং বিধমী পথন্রস্টদের পক্ষে 
এর অর্থ ও প্রতিপাদ্য বিষয়ে বিকৃতি সাধনের কোন প্রকার অবকাশ না থাকে, সেজন্য 
কোরআনের তফসীরকে একটি স্বতন্ত্র ইল্‌ম আকারে সংরক্ষণের প্রয়োজন ছিল । আল্লাহ্‌ 
তাআলার অনুগ্রহে মুসলিম মনীষিগণ এ মহান দায়িত্টি এত সুন্দর ও সুবিন্যস্তভ'বে 
সম্পন্ন করেছেন যে, আজ কোনরূপ প্রতিবাদের তোয়াক্কা না করেই আমরা বলতে পারছি 
যে, আল্লাহ্র এই শেষ গ্রন্থের শুধু শব্দাবলীই সংরক্ষিত থাকেনি, তার নির্ভুল তফসীর 
বা ব্যাখ্যা যা মহানবী (সা) এবং তার সাধক সাহাবীগণের দ্বারা আমাদের নিকট 
পৌছেছে তাও সুসংরক্ষিত আছে। 

মুসলিম জাতি কিভাবে “ইল্মে-তফসীর' সংরক্ষণ করল, এ ক্ষেত্রে তাদের কি 

পরিমাণ শ্রমমেহনত ব্যয়িত হয়েছে এবং চেস্টা-সাধনার বিভিন স্তর অতিক্রম করতে 
হয়েছে, তার এক চিত্তাকর্ষক ইতিহাস রয়েছে। 'সে ইতিহাস বর্ণনার অবকাশ এখানে 
কম। তবে কোরআন তফসীরের ব্যুৎপত্তিস্থল কি কি, “ইল্মেতফসীর' সম্পকে প্রতিটি 
ভাষায় যে অগণিত গ্রন্থ রয়েছে, এগুলোর লেখকগণ কোরআন শরীফের ব্যাখ্যায় কোন্‌ 
কোন্‌ উৎস থেকে সাহায্য নিয়েছেন, এখানে সংক্ষিপ্তভাবে সেগুলো কিছুটা বর্ণনা করা 
খেতে পারে। 

ইল্মে-তফসীর-এর মূল উৎস মোট ছয়টি ঃ 


১. কোরআন মজীদ 8 ইল্মে তফসীর-এর প্রথম উৎস হচ্ছে কোরআন মজীদ । 
কোরআনে এ ধরনের এমন বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, কোন আয়াতে হয়তো কোন কথা 


তফ্সীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড ৩৭ 


অস্পষ্ট বা সংক্ষেপে বলা হয়েছে ফা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ ৷ কিন্তু অপর আয়াতে উক্ত আয়াতের 
অর্থ ও ব্যাখ্যা সুস্পম্উভ'বে বর্ণনা করে দেওয়া টি যেমন, সুয়া ফাতিহার দোয়া 


রর AMAT Fe") 


সম্পর্কিত আয়াতে বলা হয়েছে যেব৫০ ০০০০০ 1 3 ১) চা/র্থা “আমাদেরকে 


এ সকল লোকের রাস্তা দেখাও, যাদের তুমি পূরগ্কৃত করেছ ।” কিন্তু এখানে এটা সুস্পষ্ট 
নয় যে, এ সকল লোক কারা, যাদের আল্লাহু পুরস্কৃত করেছেন। তাই অপর এক 


আয়াতে সেসব ব্যক্তিকে এই মর্মে চিহ্নত করে দেওয়া হয়েছে ঃ 
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_ দর্তারাই হচ্ছেন সেই সব লোক, খাঁদেরকে আল্লাহ্‌ নেয়ামত দান করেছেন, তাঁরা 
_ বিভিন্ন নবী-রস্ল, সিদ্দীকীন, যহীদ ও সৎ কর্মশীল।” 


মুফাস্সিরগণ কোন আয়াতের তফসীর করার সময় সর্বপ্রথম এটা লক্ষ্য করেন 
যে, সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা খোদ কোরআন মজীদের অপর কোন আয়াতে রয়েছে 
কিনা। যদি থাকে তাহলে ব্যাখ্যা হিসাবে এঁ আয়াতকেই গ্রহণ করে থাকেন । যদি 
কোরআনে সে আয়াতের কোন ব্যাখ্যা পাওয়া না যায়, তবেই অন্যান্য উৎসের মধ্যে 
ব্যাখ্যা তালাশ করা বিধেয় ৷ 
২. হাদীস £ঃ মহানবী (সা)-র বক্তব্য এবং কার্ধাবলীকে “হাদীস” বলা হয়। 
ইতিপূর্বে বণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কোরআন মজীদের বাহকরূপে তাঁকে 
এজন্যই প্রেরণ করেছেন যে, তিনি মানব জাতির সামনে সুস্পষ্টভাবে কোরআনের নির্ভুল 
ব্যাখ্যা তুলে ধরবেন। কাজেই আল্লাহ্র রাসূল নিজের কথা ও কাজ-_উভয় বিষয়েই 
এ মহান দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দর ও সুপরিকল্পিতভাবে পালন করেছেন। বস্তত মহানবী সো)-র 
গোটা জীবনই ছিল কোরআন মজীদের বাস্তব ও জীবন্ত ব্যাখ্যা। এজন্য মুফাস্সিরগণ 
কোরআন মজীদ অনুধাবনের জন্য দ্বিতীয় উৎস হিসেবে হাদীসের প্রতিই সর্বাধিক গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন। বিভিন্ন হাদীসের আলোকেই আল্লাহর কিতাবের অর্থ নির্ধারণ 
করেছেন। অবশ্য হাদীসের মধ্যে ‘সহীহ’, ‘যয়ীফ’ ও ‘মওয়ু’ প্রভৃতি ধরনের বর্ণনা 
, আছে বলে সত্যানুসন্ধানী মুফাস্সিরগণ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বর্ণনাকে নির্ভরযোগ্য বলে 
মনে করতেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত উত্ত হাদীসের বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতার পরীক্ষা 
নির্ধারিত মূলনীতির মানদণ্ডে হতো। কাজেই কোথাও কোন হাদীস পেয়েই বাছবিচার 
ব্যতিরেকে তার আলোকে কোরআনের কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা স্থির করে ফেলা বৈধ 
নয়। কারণ হতে পারে, উল্ত হাদীসের প্রমাণ-সৃন্ন দুর্বল এবং অপর প্রামাণ্য হাদীসের 
পরিপন্থী । আসলে এ ব্যাপারটি অত্যন্ত নাজুক। এব্যাপারে কেবল সে সকল লোকই 


৩৮ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


হস্তক্ষেপ করতে পারেন, খারা নিজেদের সমগ্র জীবনকে এই হাদীসশাস্ত্র আয্নত্তে'আনার 
জন্য নিয়োজিত রেখেছেন। 


৩. সাহাবীগণের বক্তব্য ঃ$ সাহাবায়ে-কেরাম মহানবী সো) থেকে সরা- 
সরি কোরআনের শিক্ষা লাভ করেছেন। এ ছাড়া ওহী নাধিলের যুগে তাঁরা বেঁচেছিলেন। 
কোরআন নাধিলের গোটা পরিবেশ ও পটভূমি প্রত্যক্ষভাবে তাঁদের সামনে ছিল। সুতরাং 
স্বাভাবিকভাবেই কোরআন মজীদের ব্যাখ্যা বা তফসীরের বেলায় তাঁদের বক্তব্য যত 
প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য হবে, পরবর্তী লোকদের কিছুতেই সে মর্যাদা থাকার কথা নয়৷ 
অতএব, যে সকল আয়াতের ব্যাখ্যা কোরআন বা হাদীস থেকে জানা যায় না, সেক্ষেত্রে 
সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যই হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বের অধিকারী । কোনো আয়াতের 
ব্যাখ্যায় সাহাবীগণ এঁকমত্যে পেছুলে মুফাসসিরগণ তাঁদের সে সর্বসম্মত ব্যাখ্যাই গ্রহণ 
করেছেন। এছাড়া সেক্ষেত্রে ভিন্ন কোন ব্যাখ্যা দান বৈধও নয়। তবে হ্যা, কোনো 
আয়াতের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যদি সাহাবীগণের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে থাকে, সে ক্ষেত্রে পরবতা 
তফসীরকারগণ অন্য প্রমাণাদির আলোকে এটা পরীক্ষা করে দেখতেন যে, এগুলোর 
কোন্‌ মতটিকে প্রাধান্য দেওয়া যায় £ এ পরীক্ষা-নিরাক্ষার জন্যই বহু গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি 
নির্ধারিত হয়েছে । রচিত হয়েছে “উস্ুলে-ফিকাহ্‌* “উসুলে-হাদীস* ও “উসূলে তফসীর'। 
সে সব বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে অনুপস্থিত। 


৪. তাবেয়ীনদের বক্তব্য ঃ এ ব্যাপারে সাহাবাগণের পরবর্তী মর্যাদা হলো 
তাবেয়ীনদের । যে সব মহৎ বাক্তি সাহাবীগণের মৃখ থেকে কোরআনের ব্যাখ্যা শোনার 
সুযোগ পেয়েছেন, তাদেরকেই “তাবেয়ী” বলা হয়। এ কারণে তাবেয়ীগণের বক্তব্যও 
তফসীরশাপ্ত্রে বিরাট গুরুত্বের অধিকারী। অবশ্য তাবেয়ীগণের বক্তব্য তফসীরের 
ক্ষেত্রে দলীল কি না এ নিয়ে বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। 
(আল-ইতক্কান, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৯) তবে তফসীরের ক্ষেত্রে তাবেয়ীগণের বক্তব্যের 
গুরুত্ব যে অত্যন্ত বেশী, সে ব্যাপারে কেউ মতভেদ করেন নি। 


৫. আরবী সাহিত্য ঃ 'কারআন মজীদ যেহেতু আরবী ভাষায় অবতীর্ণ 
সেহেতু কোরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে উক্ত ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা একান্ত জরুরী! কোরআনে 
এমন অসংখ্য আয়াত আছে যেগুলোতে শানে-নযূল (পটভূমি) কিংবা অপর কোন 
ফেকহী বা বিশ্বাস সংক্রান্ত কোন জটিলতা থাকে না। সেগুলোর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সো) কিংবা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের বক্তব্যও না থাকায় একমান্র আরবী 
সাহিতোর ভাবধারা অবলম্বন করেই এ সকল আয়াতের তফসীর করা হয়। এ ছাড়া 
কোন আয়াতের ব্যাখ্যায় যদি কোন প্রকার মতবৈষম্য থাকে, সেক্ষেত্রে বিভিন্ন মতের 
মধ্য থেকে গ্রহণযোগ্য মত নির্ধারণে. সিদ্ধান্তের বেলায়ও আরবী সাহিত্য থেকে সাহায্য 
নিতে হয় । 


৬. চিন্তা-গবেষণা ও উদ্ভাবন $ তফসীরের সর্বশেষ উৎস হলো চিন্তা-গবেষণা 
ও উদ্ভাবনী শক্তি । কোরআন মজীদের সুক্ষ রহস্যবলী ও তাৎপর্য এমন একটি 


তফসীরে ম'আরেফ্ল-কোরআন ॥। প্রথম খণ্ড ৩৯ 


অকূল সমুদ্র, যার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। আল্লাহ্‌ তা'আলা মাকে ইসলামী জ্ঞান- 
বিজ্ত'ন প্রদান করেছেন, সে তাতে যতই চিন্তা-গবেষণা করবে, ততই নিত্য নতুন রহুস্যাবলী 
তার সামনে উদ্ঘাটিত হতে থাকবে। তফসীরকার কগণ নিজ নিজ উদ্ভাবনী প্রতিভা ও 
গবেষণার ফলাফল নিজেদের তফসীরসমূহে বর্ণনা করেছেন। তবে এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ 
তখনই গ্রহণযোগ্য, যখন সে ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লিখিত পাঁচটি উৎসের সাথে সাংঘর্ষিক না 
হয়। অতএব, কোন ব্যক্তি যি কোরআনের এমন কোন ব্যাখ্যা পেশ করে যা কোরআন, 
সুন্নাহ্‌, ইজমা বা সাহাবী-তাবেয়ীদের বক্তব্যের পরিপন্থী ও আরবী ভাষাগত তথ্যের 
বরখেলাফ হয় অথবা শরীয়তের অপর কোন মূলনীতির বিপরীত হয়, তা হলে এঁ 
ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। সুফীগণের কেউ কেউ কোরআন মজীদের তফসীরে এ জাতীয় 
নব-নব রহস্য বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু মুসলিম মিল্লাতের কৌরআন-সুনাহ্‌- 
বিশারদ সুপণ্ডিত ওলামায়ে কেরাম সেগুলোকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। কারণ 
ইল্মে-তফসীরের ক্ষেত্রে কোরআন-সুন্নাহ, এবং শরীয়তের মৌল-নীতিসমূহের পরিগন্থী 
কারও কোন ব্যক্তিগত মতের কোনই মুল্য নেই। 


ইসরাইলী বর্ণনা সম্পর্কে নিদেশ 


*ইসরাইলিয়াত” বা ইসরাইলী বর্ণনা বলতে গর সকল বর্ণনা বোঝায়, যেগুলোর 
প্রমাণ-সূত্লের গোড়ায় আহলে-কিতাব অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টান বর্ণনাকারিগণ রয়েছে। 
প্রথম যুগের মুফাস্সিরগণ আয়াতের নিচে এমন সকল প্রকার বর্ণনাই (রেওয়ায়েত) 
লিখে দিতেন, ষেগুলো সনদ সহকারে তাঁদের কাছে পৌছাতো। সেগুলোর মধ্যে অনেক 
বর্ণনা ছিল ইসরাইলিয়াত তথা আহলে-কিতাবদের বর্ণিত। কাজেই সেগুলোর সত্যাসত্য 
সম্পর্কেও অবহিত হওয়া একান্ত জরুরী। এ জাতীয় বর্ণনার উৎস তালাশ করলে দেখা 
যায়, যেসব সাহাবী বা তাবেয়ী ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আহলে-কিতাব সম্পুদায়ভূক্ত 
ছিলেন, তাঁদের সেই আগেকার জ্ঞানসূন্র থেকে প্রধানত এসব বর্ণনা ইল্মে-তফ সীরে 
অনুপ্রবেশ করেছে। কোরআন মজীদে অতীত জাতিসমূহের এমন বহু ঘটনা বর্ণিত 
আছে, যেগুলো তাঁরা প্রাচীন ধর্মগরস্থসমূহে পড়ে এসেছিলেন। কোরআনে উল্লিখিত এ | 
সকল ঘটনা আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁরা আহলে কিতাব সূত্র থেকে প্রাপ্ত বর্ণনাগুলোরও 
উল্লেখ করতেন। এসব বর্ণনাকেই মুফাস্সিরগণ “ইসরাইলিয়াত” নামে চিহিন্ত করে 
দিয়েছেন। 

হাফেম ইবনে কাসীর রে) একজন বিচক্ষণ ও বিশিষ্ট মুফাস্সির ছিলেন। তিনি 
“ইসরাইলিয়াত'-কে তিন ভাগে ভাগ করেছেন ৪ 

(১) যে সকল বর্ণনা কোরআন ও সুন্নাহ্‌র অপরাপর দলীলাদি দ্বারা প্রমাণিত। 
যেমন ফেরাউনের ডুবে মরা এবং হযরত মুসা আ)-র তুর পর্বতে গমন প্রভৃতি। 

(২) যে সব বর্ণনা কোরআন ও সুন্নাহ্‌র প্রমাণাদি দ্বারা মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন । 
যেমন, ইসরাইলী বর্ণনাসমূহে উল্লেখ আছে যে, হযরত সুলায়মান (আ) তাঁর শেষ বয়সে 


৪০ তফসীরে ম'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


(নাউষ্বিল্লাহ ) মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়ে গিয়েছিলেন। খোদ কোরআন মজীদ তার 
প্রতিবাদ করে ঘোষণা করেছে £ 


শা জিপ চি পা পা 


1572 2%৮ 0 92 ৩ ৩৪০ ০৯6 ৩ 


_-“সুলায়মান আল্লাহ্‌র অবাধ্য হন নি, বরং শয়তানরাই আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়েছে 1” 
এমনি ধরনের আরও দৃষ্টান্ত আছে। যেমন. ইসরাইলী বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, 
(নাউযুবিল্লাহ ) হযরত দাউদ আট) তাঁর সেনাপতি “রিয়ার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার 
করেছিলেন কিংবা নানা ফন্দি-ফিকির করে তাকে হত্যা করিয়ে তার স্ত্রীকে বিয়ে 
করেছিলেন। এটাও একটা নিছক মিথ]া অলীক বর্ণনা । এ ধরনের বর্ণনাকে সম্পূর্ণ 
মিথ্যা জান করা অপরিহার্ষ। 


(৩) যেসব বর্ণনার ব্যাপারে কোরআন-সুন্নাহ, ও শরীয়তের অন্যান্য দলীল- 
প্রমাণ নীরব। যেমন, তওরাতের বিধান ইত্যাদি বর্ণনা সম্পর্কে মহানবী সো)-র 
শিক্ষা হলো নীরব থাকা । এগুলে'র ব্যাপারে সত্য-মিথ্যা কোন মন্তব্য না করা । অবশ্য 
এ ব্যাপারে ওলামায়ে-কেরামের মধ্যে মতভেদ আছে যে, এ সকল বর্ণনা নকল করা বৈধ 
কিনা । হাফেষ ইবনে কাসীরের মতে এ জাতীয় রেওয়ায়েতের বর্ণনা বৈধ বটে, কিন্তু 
তাতে কোন ফায়দা নেই। কারণ শরীয়তের দিক থেকে এসব বর্ণনা প্রমাণযোগ্য 
নয়। €(মোকাদ্দমা-এ ইবনে-কাসীর ) 


তফনীর সম্পর্কে ভুল ধারণার অপলোচ্ছন 


উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে গছে যে, কোরআনের ব্যাখ্যার ব্যাপারটি 
অত্যন্ত নাজুক ও জটল কাজ। এজন্য শুধু আরবী ভাষা জানাই যথেষ্ট নয়। কোর- 
আনের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য সকল শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান-অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা থাকতে 
হবে। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত ওলামায়ে-কেরাম লিখেছেন, যিনি কুরআনের 
ব্যাখ্যা বা তফসীর করবেন, তাঁকে নিম্নলিখিত শাস্্রসমূহে পারদশী হতে হবে £ 


১) আরবী ভাষার ব্যাকরণ (২) অলঙকারশান্্র ৩) আরবী ভাষা-সাহিত্য 
ছাড়াও ৪) হাদীসশাসন্্র ৫) ফেকাহশাম্্র ৬) তফসীরশাস্্ এবং (৭) আকায়েদ 
ও কালামশাস্ত্রের ব্যাপারে ব্যাপক ও গভীর ব্ুযুৎপত্তি থাকতে হবে। এ সকল জ্ঞান- 
শাস্ত্রের সাথে সম্পর্ক-বর্জিত কোন ব্যক্তি কোরআনের ব্যাখ্যা দানে সঠিক সিদ্ধান্তে 
পৌছাতে পারবে না। 


পরিতাপের বিষয় যে, কিছুকাল থেকে মুসলমানদের মাঝে এ মারাত্মক ব্যাধি এমন 
মহামারী আকারে চলে আসছে যে, অনেক লোক শুধু আরবী পড়াকেই কোরআন তফসীরের 
জন্য ঘথেষ্ট বলে ধরে নিয়েছে। ফলে যে কোন লোকই আজকাল আরবী ভাষায় মামুলী 
জ্ঞান অর্জন করেই কোরআনের ব্যাখ্যায় নিজের মতামত ব্যক্ত করতে শুরু করে দেয়। 
কোন কোন সময় এমনও দেখা গেছে যে, এক ব্যক্তি হয়তো আরবী ভাষায় তার 


তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড ৪১ 


সামান্য কিছু জ্ঞান ছাড়া দক্ষতা নেই, কিন্তু সে কেবল মনগড়াভাবেই কোরআনের ব্যাখ্যা 
শুরু করে না বরং পূর্ববর্তী মুফাস্সিরগণেরও ভুলভ্রান্তি বের করতে শুরু করে দেয়। 
আরও মজার ব্যাপার এই যে, শুধু অনুবাদ পড়েই অনেকে নিজেকে কোরআন সম্পর্কে 
মস্ত বড় আলেম মনে করতে থাকে এবং বড় বড় মুফাস্সিরের সমালোচনা করতে একটুও 
দ্বিধা করে না। 


বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে ঘষে, এটা অতান্ত ভয়াবহ প্রবণতা । দ্বীনের ব্যাপারে 
এটা ধ্বংসাত্মক বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়। বৈষয়িক জ্ঞান-বিজান সম্পর্কে ওয়াকেফহাল 
এমন যে কোন ব্যক্তি এটা বুঝে ষে, এক ব্যক্তি শুধু ইংরেজী ভাষা শিখে তার সাহায্যে 
চিকিৎসাবিক্তানের কয়েকটি বড় বড় বই পড়ে নিলেই দুনিয়ার কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি তাকে 
চিকিৎসক হিসাবে মেনে নেবে না এবং (রোগী হয়ে) নিজের জীবনকে সে ব্যক্তির হাতে 
সঁপে দেবে না। চিকিৎসক হতে হলে তাকে যথারীতি চিকিৎসা সম্পর্কিত বিদ্যালয়ে 
নিয়মিত পড়তে হবে। হাতে-কলমে চিকিৎসার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। তেমনি- 
ভাবে কোন ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি যদি ইঞ্জিনিয়ারিং শাস্ত্রের বই-পুস্তক পড়ে ইঞ্জিনিয়ার 
হতে চায়, তাহলে দুনিয়ার কোন সচেতন মান্ষ তাকে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে স্বীকৃতি দেবে 
না। কারণ ইংরেজী ভাষা জানা আর ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা এক কথা নয়। এ কাজ শুধু 
ভাষা জানার দ্বারা হয় না। এজন্য অভিজ্ঞ শিক্ষকরন্দের অধীনে যথারীতি শিক্ষা ও 
প্রশিক্ষণ গ্রহণ পূর্বশর্ত। ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার হতে হলে যদি এসব কঠোর শর্ত পালন 
জরুরী হয়, সেক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যার ব্যাপারেও কেবল আরবী ভাষা 
জেনে নেওয়াই যথেষ্ট নয়। জীবনের সকল স্তরের মানুষ এই মূলনীতির ব্যাপারে সচেতন 
এবং সে অনুযায়ী কাজও করে। প্রতিটি বিদ্যা ও শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভের একটি 
বিশেষ পদ্ধতি এবং এর জন্য কিছু পূর্বশর্ত থাকে । এ সকল পদ্ধতি ও পূর্বশর্ত পূরণ 
ছাড়া সংশ্লিষ্ট বিদ্যা বা শাস্ত্রের ব্যাপারে তার মতামতকে গ্রহণযোগ্য মনে করা হয় না। 
এ ছাড়া কোরআন-হাদীস এতই লা-ওয়ারিশ নয় ষে, এগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ব্যাপারে 
কোন ইল্ম বা বিদ্যা অর্জনের প্রয়োজন হবে না এবং যার যেমন খুশী এ ব্যাপারে মতামত 
ব্যক্ত করতে শুরু করে দেবে! কেউ কেউ বলেন, খোদ কোরআন মজীদেই রয়েছে যে, 
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“নিঃসন্দেহে আমি কোরআন মজীদকে উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সহজ করে দিয়েছি ।” 
কাজেই কোরআন একটি সহজ গ্রন্থ হওয়ায় এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য লম্বা-চওড়া 
ইল্ম বা বিদ্যার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ ধরনের যুক্তি মস্তবড় বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু 
নয়। জ্ঞানের অগভীরতা ও বিষয়ের ভাসাভাসা ধারণাই হচ্ছে এ যুক্তির ভিত্তি। আসল 
ব্যাপার হলো, কোরআনের আয়াতসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত 8 

১. কিছু আয়াত আছে যেগুলোতে সাধারণ উপদেশের কথা, শিক্ষামূলক ঘটনা- 
বলী, শিক্ষা ও নসীহতম্লক বিষয়সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন. এ বস্তজগতের 

এ 


৪২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। প্রথম খণ্ড 


স্থায়িত্হীনতা, বেহেশত-দৌযখের অবস্থা, আল্লাহ্‌র ভর, পরকালের চিন্তা জাগ্রতকারী বিভিন্ন 
কথা, জীবনের অন্যান্য সহজ-সরল, সত্য ও বাস্তব বিষয়সমূহ ইত্যার্দি। এ ধরনের আগ্াত- 
সমূহ সত্যিই সহজ-সরল । আরবী ভাষা সম্পর্কে অবগত যে কোন ব্যক্তিই এসব আয়াত 
বুঝতে এবং এগুলো থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে । উল্লিখিত আয়াতে এ ধরনের 
শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কেই বলা হয়েছে $ আমি এগুলো সহজ করে দিয়েছি। খোদ আয়াতে 


বর্ণিত = ১) (উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে) শব্দও একথাই বোঝায় । 


২. পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকারের আয়াতসমূহ হলো বিধি-বিধান, আইন-কানুন, 
আকীদা-বিশ্বাস ও জ্ঞানমূলক বিষয়সম্বলিত। এ ধরনের আয়াতসমূহ যথাযথভাবে 
অনুধাবন এবং সেগুলো থেকে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ ও নিয়ম-বিধিসমৃহের উত্ভাবন 
করা যে কোন ব্যক্তির কাজ নয়। এজন্য ইসলামী জান-বিজ্তানে একজন লোককে পূর্ণ 
দক্ষতা ও প্রক্তার অধিকারী হতে হবে? বস্তত এ কারণেই সাহাবায়ে-কেরামের মাতৃভাষা 
আরবী হওয়া এবং আরবী শিক্ষার জন্যে অপর কোন স্থানে যাবার প্রয়োজন না থাকা 
সত্ত্বেও তাঁরা মহানবী (সো)-র নিকট দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কোরআন শিক্ষা করতেন। 
আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী ইমাম আবু আবদুর রহমান সিলমী থেকে উদ্ধৃত করেছেন 
যে, সাহাবায়ে-কেরামের মধ্য থেকে যাঁরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে যথারীতি কোরআন 
মজীদ শিক্ষা করেছেন, তাঁদের মধ্যে হযরত ওসমান (রা), আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ 
(রা!) প্রমূখ আমাদের বলেছেনঃ আমরা যখন কোরআন মজীদের দশটি আয়াত শিখতাম 
তখন এসব আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানমূলক ও ব্যবহারিক যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় 
আয়ত্তে আনার পূর্বে রাসূল (সা)-এর 'সামনে যেতাম না। তিনি বলতেন £ 
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“আমরা কোরআন এবং জ্ঞান ও ব্যবহার পদ্ধতি আমল) এক সাথেই শিখেছি ।” 


হাদীস গ্রন্থ “মুআত্তা-এ-ইমাম মালেক'-এ বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে ওমর রো) একমান্র সরা বান্ধারাহ্‌ শিখতেই দীর্ঘ আট বছর কাটিয়ে দিয়েছিলেন । 
তেমনিভাবে মুসনাদে আহমদে হযরত আনাস রো) বলেছেন, আমাদের মধ্য থেকে 
যে ব্যক্তি সূরা বাক্ধারাহ্‌ এবং সূরা আলে-ইমরান গড়ে ফেলতেন, আমাদের কাছে তাঁর 
মর্যাদা অনেক বেড়ে যেতো । (ইতক্কান, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৬) 


লক্ষণীয় যে, যে সকল সাহাবীর মাতৃভাষা ছিল আরবী, যারা কাব্য ও সাহিত্য 
চর্চায় পূর্ণ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন--সামান্য মনোযোগের দ্বারা যাঁরা দীর্ঘ কবিতা 
মুখস্থ করে ফেলতেন-_-কোরআন শিক্ষা ও তার ভাবার্থ বোঝার জন্যে তাদেরকেও এত দীর্ঘ 
সময় ক্ষেপণ করতে হতো, যার জন্য মাত্র একটি সুরা পড়তেই দীর্ঘ আট বছর লেগে 
ঘেতো। তার একমান্র কারণ ছিল এই যে, কোরআন মজীদ এবং তার অন্তর্নিহিত জান- 
বিজ্ঞান আয়ত্তে আনার জন্যে শুধু আরবী ভাষার উপর দক্ষতাই যথেষ্ট ছিল না, বরং 
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এজন্য হযরত সো)-এর সংসর্গ ও তীর শিক্ষাদান থেকে উপকৃত হওয়াও জরুরী ছিল। 
অতএব এটা স্পম্ট কথা যে, সাহাবায়ে-কেরামকে যখন আরবী ভাষায় দক্ষতা ও ওহী 
নাযিলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সত্বেও “কোরআনের আলেম” হবার জন্য যথারীতি হুযুর 
(সা) থেকে শিক্ষা লাভ করার দরকার ছিল, তখন কোরআন নাধিলের প্রায় দেড় হাজার 
বছর পর আরবী ভাষায় মামূলী জ্ঞান অর্জন করে কিংবা শুধু অনুবাদ পড়েই কোর- 
আনের মুফাস্সির হবার দাবী যে কত বড় ওদ্ধত্য এবং ইল্মে-দ্বীনের সাথে কিরাপ 
দুঃখজনক বিদ্রপ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ধরনের ওদ্ধত্য প্রদর্শনকারীদের 
মহানবী সো)-র বাণীটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত 8 
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‘যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া কোরআনের ব্যাপারে বক্তব্য রাখে, সে যেন জাহান্নামে 
নিজের স্থান করে নেয়।” (আবু দাউদ, ইতকান) 

হযরত (সো) আরও বলেছেন ঃ 
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“কোরআনের ব্যাপারে যে নিজের রায়ে কথা বলে তার বক্তব্য শুদ্ধ হলেও বক্তার 

পক্ষে তা অমার্জনীয় অপরাধ ।” 


কতিপয় প্রসিদ্ধ তফসীর 


মহানবী সো)-র তিরোধানের পর অসংখ্য তফসীরপগ্রন্থু লিপিবদ্ধ হয়েছে । কোর- 
আন মজীদের উপর এত অধিক গবেষণা ও ব্যাখ্যা-্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, বিশ্বের 
কোনো (ধর্ম) গ্রন্থের ব্যাপারে তা হয়নি । এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকা তো দূরের কথা একটি 
দীর্ঘ ও বিস্তারিত গ্রন্থে এ সকল তফসীরের পরিচিতি দান সম্ভব নয়। তবে আমি শুধু 
এখানে প্র সকল গুরুত্বপূর্ণ তক্ষসীর গ্রন্থেরই সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরতে চাই, 
যেগুলো থেকে এই তফসীর গ্রন্থ লেখার সময় সাহায্য নেওয়া হয়েছে এবং এর স্থানে স্থানে 
যেগুলোর হাওয়ালা দেওয়া হয়েছে? এতফসীর লেখার সময় বহু তফসীর এবং আনু- 
ষঙ্গিক জ্তানের শত শত গ্রন্থ আমার সামনে ছিল। কিন্তু এখানে শুধু এ সকল তফসীরের 
আলোচনাই উদ্দেশ্য, প্রধানত যেগুলোর হাওয়ালা এ গ্রন্থে প্রদান করা হয়েছে। 


তফসীরে ইবনে জরীর £ এ তফসীরের প্রদ্কত নাম 'জামেউল-বায়ান”। লেখক 
আল্ল'মা আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরীর তাবারী রে) ওফাত ৩১০ হিঃ)। আল্লামা 
তাবারী একজন উচু স্তরের মুফাসসির এবং শুহাদ্দেস (হাদীসবেত্তা) ও ইতিহাসবিদ 
ছিলেন । কথিত আছে যে, তিনি অব্যাহতভাবে দীর্ঘ চল্লিশ বছর রচনায় মগ্ ছিলেন । 
প্রতিদিন চল্লিশ পৃষ্ঠা করে লেখা তাঁর রুটিন ছিল। (আল-বিদায়া ওয়ানিহায়া, 
খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ১৪৫ ) 


কেউ কেউ তার ব্যাপারে শিয়া হবার অভিযোগ তুলেছিলেন। কিন্তু ইসলামী জ্ঞান 
গবেষকগণ এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্ররুত ব্যাপারও তাই। তিনি ছিলেন 
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«“আহলে-সুন্নত আল-জমায়াতভূক্ত” অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একজন বিচক্ষণ ইসলামী 
জান-সমৃদ্ধ পণ্িত। তাকে মুজতাহিদ ইমামগণের একজন বলে গণ্য করা হয়। 


আল্লামা তাবারীর তফসীরখানা দীর্ঘ ন্রিণ খণ্ডে সমাপ্ত! পরবর্তী তফসীরসম্হের 
জন্য এ তফসীর গ্রন্থটি মৌলিক উৎস হিসাবে গণ্য। ইমাম তাবারী কোরআনের আয়াত- 
সমূহের ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অতঃপর যে 
বক্তব্যটিকে তিনি প্রবল বলে বিবেচনা করেছেন সেটাকে বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ দ্বারা 
প্রমাণিত করেছেন । অবশ্য তাঁর তফসীরে ‘সহীহ্‌’ বর্ণনার সাথে “সকীম' (প্রামাণ্য ও 
প্রমাণ-পদ্ধতির মাপকাঠিতে অপেক্ষাকৃত দুবল বলে বিবেচিত) বর্ণনাও স্থান পেয়েছে। 
এ কারণে তাঁর বর্ণিত সকল বর্ণনার উপর সমান আস্থা পোষণ করা খায় না। আসলে 
এ তফসীর লেখার সময় তাঁর লক্ষ্য ছিল, এ সময় কোরআনের তফসীর সম্পর্কিত যত 
বর্ণনা যেখানে পাওয়া যায় সবগুলো একই জায়গায় সন্নিবেশিত করা, যেন এসব উপকরণ 
থেকে পরবতী গবেষকগণ উপকৃত হতে পারেন! তবে তিমি প্রতিটি বর্ণনার উদ্ধৃতি 
প্রমাণকালে তার সনদ অর্থাৎ প্রমাণ-সূত্রেরও উল্লেখ করেছেন। এর ফলে কোন অনু- 
সন্ধিৎসু ব্যক্তি বর্ণনাকারী সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে উক্ত বর্ণনার শুদ্ধাশুদ্ধির ব্যাপারে 
সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারবেন। ্‌ 


তফসীরে ইবনে কাসীর £ এ তফসীরের লেখক হাফেষ এমাদুদ্দীন আবুল 
ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর দামেশ্কী শাফেয়ী রে) (ওফাত ৭৭৪ হিঃ)। ইনি 
হিজরী অষ্টম শতকের বিশিষ্ট গবেষক-পণ্তিত আলেমদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর তফ- 
সীরটি চার খণ্ডে প্রকাশিত। কোরআনের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত বর্ণনাসম্হই তাতে বেশী 
স্থান পেয়েছে। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, লেখক বিভিন্ন বর্ণনায় মূহাদ্দেস- 
সুলভ সমালোচনা করেছেন। এজন্য সকল তফসীর গ্রন্থের মধ্যে ইবনে কাসীর এক 
স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারা। 


তফসীরুল-কুরতুবী $ তফসীরের পুরো নাম “আল-জামে লে-আহকামিল- 
কোরআন 1” স্পেনের খ্যাতনামা গবেষক আলেম আল্লামা আবু আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মদ ইবনে 
আহমদ ইবনে আবু বকর ইবনে ফারাহ আল-কুরতুবী, (ওফাত ৬৭১ হিঃ) হচ্ছেন এ 
তফসীরের লেখক৷ তিনি ফেক্হী মাযহাবের দিক থেকে ইমাম মালেকের মতানুসারী। 
এবাদত ও সাধনার দিক থেকে বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্ব । মূলত এ গ্রন্থের মৌলিক বিষয়বস্ত 
ছিল কোরআন মজীদ থেকে ব্যবহারিক বিধিসমূহের উদ্ভাবন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে তিনি 
আয়াত ও জটিল শব্দসমূহের ব্যাখ্যা, 'এরাব' (স্বর-চিহ ) ভাষার অলঙ্কার ও সংশ্লিষ্ট 
বর্ণন।সমুহও সনিবেশিত করেছেন । তফসীরে-কুরতুবী ১২ খণ্ডে বিভক্ত এবং এর বহু 
সংস্করণ বের হয়েছে। 


তফসীরে কবীর £ঃ এ তফসীর লিখেছেন ইমাম ফখরুদ্দীন রাষী (র) 
(ওফাত ৬০৬ হিঃ)। কিতাবের নাম “মাফাতীহুল-গায়েব। কিন্তু পরবর্তীকালে “তফ- 
সীরে কবীর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইমাম রাষী ছিলেন “কালামশাস্ত্রের' ইমাম। এ 
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কারণেই তার তফপীরের যুক্তি, .কালামশাস্ত্র সম্পর্কিত আলোচনা এবং বাতিল পন্থীদের 
বিভিন্ন মতবাদ খণ্ডনের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে! বস্তুত কোরআনের মর্মার্থ 
উদ্ঘাটনের দিক থেকে এটি একটি অতুলনীয় তফসীরগ্রন্থ। এ তফসীরে থে হাদয়গ্রাহী 
ভঙ্গিতে কোরআনের মর্মবাণীর বিশ্লেষণ এবং আগ্লাতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ 
করা হয়েছে তা অতি চমৎকার। কিন্তু ইমাম রাষী রে) সূরা আল-ফাত্হ্‌ পর্যন্ত এ 
তফসীর নিজে লিখেছেন। তারপর তিনি আর লিখতে পারেন নি। সুরা আল্-ফাত্হ্‌ 
থেকে অবশল্ট অংশ লিখেছেন কাষী শাহাবুদ্দীন ইবনে খলীলুল-খোলী দামেশকী 
(ওফাত ৬৩৯ হিঃ) মতান্তরে শায়খ নজমুদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-কামুলী 
(ওফাত ৭৭৭ হিঃ)। (কাশফুষ-যুন্ন, ২য় খণ্ড, পৃশ্ঠা ৪৭৭) 


তৎকালীন যুগের চাহিদা মাফিক যেহেতু ইমাম রাষী “ঝালামশাস্ত্রীয়” আলোচনা 
ও বাতিলপন্থীদের ভ্রান্ত মতবাদসমূহ খণ্ডনের ব্যাপারে তাঁর তফসীরে অধিক জোর 
দিয়েছেন এবং প্রসঙ্গত সেসব আলোচনা বহু স্থানে দীর্ঘায়িত হয়েছে । এ কারণে কেউ 
কেউ এর সমালোচনা করে বলেছেন ৪/-$--)1৮1 লে গ্রন্থে তফসীর 
ছাড়া আর সব কিছুই আছে।” তফসীরে-কবীরের ক্ষেত্রে এ ধরনের মন্তব্য অন্যায়। 
মূলত এর মর্যাদা তাই, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ কোরআনের ভাবার্থ উদ্ঘাটনের 
দিক থেকে এ তফসীরের গুরুত্ব অনেক উধ্র্বে। অবশ্য বিশেষ দু'একটি স্থানে এ তফসীরে 
জমহুর ওলামায়ে উম্মতের অনুসৃত মতের বিপরীত মত ব্যক্ত হয়েছে । আট খণ্ডের এই 
বিশাল গ্রন্থে এ জাতীয় কিছু ভ্রুটি লক্ষ্য করার মত নয়। 


তফসীর আল্-বাহরুল-মুহীত £ আল্লামা আবু হাইয্্যান গারনাতী আন্দালুসী 
(ওফাত ৭৫৪ হিঃ) এ তফসীরের লেখক। তিনি ইসলামী জ্তান-প্রজ্ঞায় পারদর্শী 
হওয়া ছাড়াও আরবী ব্যাকরণ ও অলংকারশাস্ত্রে তার অগাধ পাণ্তিত্য ছিল। তাঁর তফসীরে 
কালামুল্প।হ্র বৈয়াকরণিক ও আলংকারিক দিকের আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে । তিনি 
প্রতিটি আয়াতের শব্দে শব্দে ব্যাখ্যা করেছেন । পদবিন্যাসের বিভিন্নতা ও আলংকারিক 
স্ন্ম রহস্য বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন । 


আহকামুল-কোরআন লিল্-জাস্সাস 8 ইমাম আবু বকর জাসসাস রাধী রে) 
(ওফাত ৩৭০ হিঃ) কর্তৃক এ তফসীরটি লিখিত। ফেকহী মাযহাবের দিক থেকে 
তিনি হানাফী মতের একজন উচ্চমর্ধাদাসম্পন্ন ইমাম । এ তফসীরটির বিষয়বন্ত হলো 
কোরআন মজীদ থেকে বিভিন্ন মাসআলা উদ্ভাবন। তিনি ধারাবাহিকভাবে আয়াতসমূহের 
ব্যাখ্যার বদলে কেবল এ সকল আয়াতেরই ব্যাখ্যা করেছেন যেগুলো বিভিন্ন ব্যবহারিক 
নিয়ম-বিধিসম্বলিত। এ বিষয়ের উপর আরও কয়েকটি গ্রন্থ লিখিত হয়েছে । তবে 
তাদের চাইতে “আহকামুল-কোরআন লিল-জাসসাস'-এর স্থানই উর্ধে । 


তফঙ্গীর আদৃ-দুররুূল-মানসর 8 এ তফসীরের লেখক আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী 
(ওফাত ৯১০ হিঃ)। এর পুরা নাম ‘আদ্-দুররুল-মানসূর ফী তাফসীর বিল মাসুর’। 


৪৬ তফসীরে মা"'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


তাতে লেখক নিজের সাধ্যানুযায়ী কোরআনের ব্যাখ্যাসম্বলিত সকল আয্নাতকে এক জায়গায় 
সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর পূর্বে হাফেয ইবনে জরীর রে), ইমাম বগভী 
(রে, ইবনে মরদভিয়া (রর), ইবনে হাইয়্যান রে) প্রমূখ হাদীসবেত্তা নিজ নিজ 
পদ্ধতিতে এ কাজ করেছেন । 


আল্লামা সুমূতী তাঁদের সকলের বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ তার গ্রন্থে একত্র করেছেন। 
তবে তিনি প্রতিটি রেওয়ায়েতের সাথে এগুলোর পুরো সনদ প্রমাণ সুন্র)-এর উল্জেখ না ' 
করে কেবল লেখকের নামই উল্লেখ করেছেন, যিনি নিজের সনদে উক্ত রেওয়ায়েত 
বর্ণনা করেছেন। তাতে প্রয়োজনে সনদ অনুসন্ধান করা যাবে। যেহেতু তাঁর লক্ষ্য ছিল 
সংশ্লিষ্ট বৰ্ণনাসমূহ একত্র করা, এ কারণে সুয়তীর এই তফসীরপ্রন্থেও প্রামাণিক ও প্রমাণ- 
সূত্রের দিক থেকে দুর্বস বর্ণন। স্থান পেয়েছে। প্রমাণ-সৃত্রের অনুসন্ধান না করে তাঁর 
বর্ণিত সকল রেওয়ায়েতকে নির্ভরযোগ্য বলা যাবে না। আল্লামা সুযুতী রে) ক্ষেত্র বিশেষে 
প্রতিটি রেওয়ায়েতের সাথে তার সনদ বা প্রমাণ-স্ত্র কোন্‌ ধরনের সে ব্যাপারেও আলোক- 
পাত করেছেন। কিন্তু হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারের ব্যাপারে তাঁর দুর্বলতা স্পম্ট। কাজেই 
এ ব্যাপারেও নির্বিচারে পুর্ণ আস্থা আনা মুশকিল । 


তফসীরে-মাযহারী £ আল্লামা কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (র) (ওফাত 
১২২৫ হিঃ) প্রণীত। লেখক তাঁর আধ্যাত্মিক ওস্তাদ মাযহার জানে-জানান দেহলভী 
(র)-র নামানুসারে এ তফসীরের নামকরণ করেছেন। এটি একখানা সহজ-সরল 
ও প্রাঞ্জল তফপীর গ্রন্থ। সংক্ষেপে কোরআনের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা জানার জনে) 
অতীব উপকারী । লেখক কোরআনের শব্দাবলীর বিশ্লেষণের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট 
হাদীসেরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। অপরাপর তফসীরের তুলনায় এ গ্রন্থে হাদীসের 
উদ্ধৃতি দানে সতর্কতা অবলম্বনের ছাপ সুস্পষ্ট । 


রূছল মা'আনী £ তফসীরটির পুরো নাম “রাহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল- 
কোরআনিল-আযমীম ওসাস সাবায়ে মাসানী”। বাগদাদের পতনকালের অব্যবহিত আগের 
প্রখ্যাত ইসলামী জ্তানবিশারদ আল্লামা মাহমুদ আলুসী (র) এ তফসীরখানা লিখেছেন । 
তফসীরে রুহুল-মা'আনী ভ্ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত। লেখক এ বিরাট তফসীর গ্রন্থটিকে 
সর্বাঙগীণ ও ব্যাপকভিত্তিক করার জন্যে যথাসম্ভব চেস্টা করেছেন! ভাষা, সাহিতা, 
ব্যাকরণ. অলংকার ছাড়াও তিনি এতে ইসলামী বিধি-বিধান, আকায়েদ-বিশ্বাস, কালা ম- 
শাস্ত্র, দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, তাসাউফ এবং সংশ্লিষ্ট হাদীস সম্পর্কে বিশদ আলোচনা 
করেছেন। সংশ্লিষ্ট আয়াত সম্পর্কিত জ্ঞানের কোনো দিকের পিপাসাই যাতে পাঠ কচিত্তে 
অবশিষ্ট না থাকে লেখক সে ব্যাপারে সচেস্ট ছিলেন। হাদীসের উদ্ধৃতি দানেও এ গ্রন্থের 
লেখক অন্যান্য তফসীরকারের তুলনায় সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। এদিক থেকে 
“তফসীরে রুহুল মা“আনী” একটি সুবিস্তুত তফসীরপগ্রন্থ। তফসীর সম্পর্কিত ঘষে কেনো 
ব্যাপারে এ কিতাবের সহায়তা থেকে কেউ নিরাশ হয় না। 


তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড ৪৭ 


তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন প্রসঙ্গে 


কোরআন শরীফের একখানা স্বতন্ত্র তফসীর রচনা করার দুঃসাহস ছিল আমার 
স্বপ্নেরও অতীত। কিন্তু তা সত্ত্বেও অত্যন্ত স্বাভাবিক গতিতেই আল্লাহ্‌ পাকের খাস 
রহম করমে তফসীরে মা“আরেঞ্ুল-কোরআন রচনার সকল উপকরণ একন্র হয়ে শেষ 
পর্যন্ত একটা পরিপূর্ণ “তফসীর'-এর রাপ পরিগ্রহ করেছে। তবে দীর্ঘকাল থেকেই 
, হ্যরত হ'কীমুল-উম্মত থানবী রে) রচিত বয়ানুন-কোরআন আরো সহজ ভাষায় এ 
যুগের মানুষের মেধা ও সাধারণ পাঠ কগণের চাহিদানুষায়ী সহজবোধ্য করে পেশ করার 
আরজু মনে মনে পোষণ করে আসছিলাম । কিন্তু সে কাজটিও অত্যন্ত জটিল এবং শ্রমসাধ্য 
ছিল বিধায় এতদিন তা হয়ে ওঠেনি । আল্লাহ্‌র শোকর থে, মা'আরেফুল-কোরআনের 
মাধ্যমে সে আরজুটুকুও তিনি পূর্ণ করে দিয়েছেন। কেননা এ তফসীর প্রধানত হযরত 
থানবী রে)-র বয়ানুল-কোরআনকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। 


কয়েকটি বৈশিষ্ট্য | 


এক. আরবী ছাড়া দুনিয়ার অন্য যে কোন ভাষায় কোরআন শরীফের তফসীর 
করার ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা নাজুক ব্যাপার হচ্ছে মূল কোরআনের তরজমা । কেননা 
কোরআনের আয়াত ভাষান্তরিত করার অর্থ সেভাষায় আল্লাহ্‌র কালামকে ব্যক্ত করা। 
এর মধ্যে সামান্যতম তারতম্য বা বেশ-কম করা কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়। এজন্য আমি 
নিজের তরফ থেকে আয়াতের তরজম। করার দুঃসাহসই করিনি ! বস্তুত এর প্রয়োজনও 
ছিল না। কেননা আমাদের পূর্বস্রি সাধক আলেমগণ বিশেষ যত্র ও সাবধানতার 
সাথে এ কাজ করে গেছেন। উদ ভাষায় সর্বপ্রথম হযরত শাহ ওলীউল্লাহ্‌র দুই সুযোগ্য 
সন্তান_ শাহ্‌ রফীউদ্দীন এবং শাহ আবদুল কাদের-_-এমন দক্ষতার সাথে অন্বাদের কাজ 
আন্জাম দিয়ে গেছেন যে, অতঃপর তরজমার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির আশংকা খুবই কম। 


হযরত শাহ রফাউদ্দীন কোরআন পাকের একেবারে শাব্দিক অনুবাদ করেছেন । 
পরিভাষার বা উদ" ভাষার বর্ণনাভঙ্গীর প্রতি কোন লক্ষ্য করেন নি। ফলে কোরআনের 
প্রতিটি শব্দ উর্দু ভাষায় চলে এসেছে। কিন্তু হযরত শাহ আবদুল কাদের শাব্দিক: 
অনুবাদের সাথে সাথে পরিভাষার প্রতিও লক্ষ্য রেখেছেন। 


১. এ অনুবাদকর্ম সম্পাদন করতে শাহ আবদুল কাদেরকে দীর্ঘ চল্লিশ বছরকাল 
একাধারে মসজিদে এ'তেকাফের জীবন-যাপন করতে হয়। মসজিদেই তিনি ইনতিকাল 
করেন এবং মসজিদের চত্বর থেকেই এ মহাসাধকের মরদেহ কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া 
হয়। দারুল-উলুম দেওবন্দ মাদরাসার প্রথম মোহতামেম হযরত মাওলানা মৃহাম্মদ 
ইয়াকুব-এর মন্তব্য, “নিঃসন্দেহে এ তরজমা এলহামের সাহায্যে সম্পাদন করা হয়েছে। 
অন্যথায় কোন মানুষের পক্ষে এমন নিখুত অনুবাদ কর্ম সম্ভবই হতে পারে না।” 


শায়খুল-হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান €র) তার যমানায় যখন অনুভব 
করলেন যে, উদৃ. পরিভ।ষার ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হওয়ার ফলে হযরত শাহ 


৪৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


আবদুল কাদেরের অনুবাদ সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে দুর্বোধ্য হয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি 
নতুন করে আধুনিক পরিভাষার আলোকে তরজমা করেছেন। সে তরজমাই শায়খুল 
হিন্দ-এর তরজমা নামে খ্যাত হয়েছে। আমি আয়াতের অনুবাদ ক্ষেত্রে হযরত শায়খুল- 
হিন্দের সে তরজমাই অনুসরণ করেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হুবহু তুলে দিয়েছি। 


্‌ দুই, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রে) তফসীরে বয়ানুল-কোর- 
আন’ এমন এক চমৎকার পদ্ধতিতে লিখেছেন যে, আয়াতের তরজমা অংশে বন্ধনীর মধ্যেই 
সংক্ষিপ্ত তফসীরও বলে দেওয়া হয়েছে। এ সংক্ষিপ্ত তফসীরটুকু এত সুন্দর ও উপকারী 
যে, হযরত মাওলানার জীবৎকালেই অনেকে সে তরজমা কোরআনে সংযুক্ত করে প্রকাশ 
করে ফেলেছিলেন । 


হযরত থানবী রে)-র বয়ানুল-কোরআনের একটা সহজ সংস্করণ তৈরী করাই যেহেতু 
আমার দীর্ঘ কালের লালিত স্বপ্ন, সেজনা তরজমার পর ‘তফসীরের সারসংক্ষেপ” নামে 
আমি হযরত থানবী রে)-র বিস্তারিত তরজমা অংশটুকুই উদ্ধৃত করেছি। নিজের তরফ 
থেকে আমি শুধু পরিভাষাগত জটিলতা কিছুটা সহজ করে দেওয়ার চেস্টা করেছি মাত্র ৷ 
হযরত থানবী (র)-র ‘খোলাসায়ে-তফসীর’ প্রকৃতপক্ষে একাধারে যেমন তরজমার বিস্তারিত 
রূপ তেমন অপরদিকে তফসীরের সার-সংক্ষেপও বটে। সেদিকে লক্ষ্য করেই আমি 
তফসীরের প্রথম সে সারসংক্ষেপটুকু উদ্ধৃত করা প্রয়োজনীয় মনে করেছি । এর মধ্যে 
ঘেসব তন্ত্বকথা একটু কঠিন মনে হয়েছে সে অংশগুলো পরবর্তী 'আনৃষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ে' 
সহজ ভাষায় ব্যক্ত করতে চেস্টা করেছি। যদি কেউ শুধু তফসীরের সারসংক্ষেপটুকুও 
মোটামুটিভাবে পড়ে নেন, তবে তার পক্ষে তফসীর সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা অর্জন 
করা সহজ হবে । 


এরপর ফেকাহ-সম্পর্কিত মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা করে কোরআন শরীফের 
ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে সহজ ধারণা অর্জন করা যাতে সহজ হয়, তার চেম্টা হয়েছে। 


তিন. তৃতীয় কাজ হচ্ছে “মা'আরেফ ও মাসায়েল’ ৷ প্রকৃতপক্ষে এটুকুও আমার 
নিজের না বলে পূর্ববতী' সাধক আলেমগণের তফসীর থেকে মুল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ 
বলা যেতে পারে। আমি সহজ উদ্‌ ভাষায় যথাস্থানে হাওয়ালাসহ বক্তব্যগুলো পরি- 
বেশন করেছি মান্তর। এ ব্যাপারেও আমি যে কয়টি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছি, 
তা হচ্ছে 


(ক) আলেমগণের পক্ষে কোরআনের তফসীরের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় হচ্ছে, প্রতিটি শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ, ব্যাকরণগত দিক, 
অলংকারশাচ্ব্রের বিচারে সংশ্লিষ্ট আয়াতের বিচার-ব্যাখ্যা, বিভিন্ন ক্লেরাআত প্রভৃতি 
সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। আয়াতের প্রকৃত অর্থ ও মর্মোদ্ধারের জন্য 
এ দিকটা ঠিকমত উদ্ধার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই ৷ কিন্তু সাধারণ পাঠক তো দুরের 
কথা, আজকাল অনেক আলেমের পক্ষেও এসব ব্যাপারে প্রকৃত ধারণা অর্জন করার 


তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড ৪৯ 


চেষ্টায় ব্রতী হওয়া বিরক্তিকর শ্রম বলে বিবেচিত হয়, বিশেষত সাধারণ পাঠকগণের 
পক্ষে তো এসব ব্যাপারে জড়িত হওয়া কোরআন সম্পর্কিত জ্ঞান-অর্জন করার পক্ষে 
প্রতিবন্ধকতার কারণ হয়ে যায়। ফলে তাদের মধ্যে এমম ধারণাও সৃষ্টি হয়ে যায় 
যে, কোরআন শরীফ যথার্থভাবে পাঠ করাটা সত্য সত্যই খুব কঠিন কাজ। অথচ 
কোরআনী শিক্ষার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে বান্দার সম্পর্ক সুদূঢ়করণ--এমন 
সম্পর্ক যদ্দ্ধারা বস্তজগতের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একটা ভারসাম্য প্রতিণ্ঠিত হয়ে 
যায়। বস্তুজগতের আকর্ষণ যেন আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করতে 
না পারে এবং বান্দার মধ্যে দুনিয়ার চাইতে আখেরাতের ফিকির বেশী প্রাধান্য লাভ 
করে। মানুষের মধ্যে এমন একটা চিন্তাধারা সূম্টি হয় যে, প্রতিটি কথায় ও কাজে সে 
এমন চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয় যে, আমার এ কথা বা কাজ দ্বারা আল্লাহ্‌ এবং রাসুলের 
মজির খেলাফ কোন পদক্ষেপ হচ্ছে কিনা! এ শিক্ষাটুকু কোরআন এমন সহজ করে 
দিয়েছে যে, সামান্য লেখাপড়া জানা লোক মোটামুটি পড়ে নিয়ে এবং লেখাপড়া না জানা 
লোক অন্যের নিকট শুনেও তা অনুধাবন করতে পারে। এ সম্পর্কে কোরআনের ঘোষণা ঃ 
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অর্থাৎ এবং অতি অবশ্যই কোরআনকে আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে 
দিয়েছি। অতঃপর কেউ কি এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে? ্‌ 

তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআনে সাধারণ পাঠকগণের সবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখেই 
শব্দের ব্যাখ্য, ব্যাকরণের জটিল বিশ্লেষণ প্রভৃতির অবতারণা করা হয়নি৷ শুধু তফসীরবিদ 
ইমামগণের বিচার-বিশ্লেষণ থেকে গ্রহণযোগ্য মতট্ুকুই উদ্ধৃত করে দেওয়া হয়েছে ।, 
কোথাও কোথাও প্রয়োজনের খাতিরে সে ধরনের বিশ্লেষণের অবতারণা করা হলেও 
জটিল আলোচনা বাদ দিয়ে অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে সেটুকু পরিবেশন করা হয়েছে । 
. একই কারণে এমন সব আলোচনা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেগুলো সাধারণ পাঠ কগণের, 
পক্ষে প্রয়োজনীয় নয় বা সাধারণ পাঠ কগণের পক্ষে অনুধাবন করা কষ্টকর হতে পারে। 


থে) নির্ভরযোগ্য তফসীর গ্রন্থসমূহ থেকে এমন সব তথ্য ও আলোচনাই শুধু 
উদ্ধৃত করা হয়েছে, যেগুলো পাঠ করলে কোরআনের মাহাত্ম্য এবং আল্লাহ্‌ ও রাসূল (সো)- 
এর প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য বাড়ে, কোরআনের শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, আমল 
করার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। 


(গ) প্রত্যেক মুসলমানই এ ব্যাপারে দৃঢ় ঈমান রাখেন যে, কোরআন শরীফ 
বর্তমানে যেমন সকল মানুষের জন্য সঠিক পথ প্রদর্শনকারী আল্লাহ্‌র কিতাব, তেমনি 
এটি কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত দিনের সকল মানুষের জন্য নির্ভুল পথের একমাত্র দিশারী 
হিসাবে নাযিল হয়েছে। দুনিয়ার শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত মানুষের যত সমস্যা আসবে, সে 
সবেরও সঠিক সমাধান কোরআনের মধ্যে রয়েছে। তবে সে সমাধান বের করার ব্যাপারে 
শর্ত হচ্ছে যে, রাসূলে মকবূল সাল্লাল্পাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের শিক্ষার আলোকে 
কোরআন ব্যাখ্যা ও পাঠ করতে হবে। এ কারণেই প্রতি যুগের আলেমগণ যুগ-সমস্যার 
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আলোকে কোরআনের তফসীর রচনা করেছেন। তাদের যমানায় বিধর্মী পথভ্রষ্ট 
শ্রেণীর তরফ থেকে দীনের ব্যাপারে যেসব বিভ্রান্তি ও অপব্যাখ্যার প্রয়াস হয়েছে, তারা 
আল্লাহ্‌র কালাম ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সেসব বিভ্রান্তির সঠিক জবাব পেশ করেছেন । মধ্যযুগের 
তক্ষসীর গ্রন্থগুলো সে একই কারণে মৃ'তাঘেলা, জাহমিয়া, সাফওয়ানিয়্যাহ প্রমুখ 
ভ্রান্ত মতবাদীর যথার্থ জবাবে পরিপূর্ণ দেখা যায় । : 

পূর্ববর্তিগণের সেপথ অবলম্বন করেই আমিও আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাবে 
সৃষ্ট নতুন নতুন সমস্যা এবং এ যুগের ইহুদী-খুস্টান প্রাচ্যবিদদের দ্বারা সুম্ট যেসব 
প্রশ্ন মুসলিমদের মনে নানা সংশয়-সন্দেহের সুষ্টি করেছে, নতুন উত্থাপিত এসব প্রশ্নের 
জবাব দান করার চেষ্টা করেছি । এ ব্যাপারে আমি প্রথমে কোরআন, সুন্নাহ ও ফিকাহ্র 
ইমামগণের বক্তব্য উত্থাপন করার চেষ্টা করেছি, সরাসরি জবাব পাওয়া না গেলেও 
কোন ইশারা বা নজীর রয়েছে কি না, তা খু'জে দেখেছি। আল্লাহ্র শোকর যে, আমার 
সে অন্বেষণ ব্যৰ্থ হয়নি । সমসাময়িক ওলামায়ে কৈরামের সঙ্গে এসব ব্যাপারে মত 
বিনিময় করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেও বলটি করিনি। অবিশ্বাসী বা সন্দেহবাদীদের 
বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান প্রসঙ্গে খেয়াল রাখা হয়েছে। যেন জবাব যুক্তিপূর্ণ ও 
গ্রহণযোগ্য হয়। তবে সমকালীন কিছু সংখ্যক চিন্তাবিদের ন্যায় অন্যের সন্দেহ ভর্জনের 
খাতিরে দ্বীনী-মাসায়েলের মধ্যে কোন প্রকার পরিবতন বা সে ধরনের কেন সামঞ্জস্য 
বিধানের অপচেম্টাও কোথাও করা হয়নি । অবশ্য এসব কিছু আমি আমার জ্ঞান ও 
ধারণার মাধ্যমেই করতে চেস্টা করেছি । যদি এতে কোন ভূলভ্রান্তি হয়ে থাকে তবে 
সেজন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমাপ্রার্থী । দোয়া করি, থেন আল্লাহ্‌ তা'আলা সন্দেহবাদীদের 
জন্য হেদায়েতের পথ খুলে দেন । 


তফসীর লেখার ক্ষেত্রে উপরোক্ত পন্থাগুলো অবলম্বন করার ফলে এখন তফসীরে 
মা"আরেফুল-কোরআন যা দাঁড়াচ্ছে তা হলো $ 


এক. এ তফসীরে আয়াতের তরজমা অংশে শায়খুল-হিন্দ হযরত মাওলানা 
মাহমুদুল হাসানের তরজমা, প্রকৃত প্রস্তাবে যা হযরত শাহ্‌ আবদুল কাদের-এর তরজমারই 
আধুনিক রূপ, সেটি হৃবহ্‌ অনুসরণ করা হয়েছে। ্‌ 

পরবতী ব্াখ্যামূলক তরজমা হযরত থানবী (র)-র বয়ানূল-কোরআন থেকে গৃহীত। 
এর দ্বারা মা'আরেফুল-কোরআনে দু’দুটি নির্ভরযোগ্য তরজমার সমাবেশ ঘটেছে। 


দুই. তফসীরের সারসংক্ষেপ ৪ প্রকৃতপক্ষে যেটুকু হযরত থানবী (র)-কৃত তফসীর 
বয়ানল-কোরআন থেকে গৃহীত, ওটুকু যদি পৃথকভাবে এক করা হয়, তবে সেটাও 
সহজ-সরলভাবে কোরআনের মানে”মতলব বুঝবার পক্ষে যথেস্ট হবে বলে আমি মনে 
করি। এ ব্যাপারে একবার আমাকে খ্যাতনামা মুহাদ্দেস হযরত মাওলানা বদরে আলম 
মিরেঠি মরহৃম আল্লামা ফরীদ ওয়াজদীর একখানা সংক্ষিপ্ত তফসীর দেখিয়ে উদু' ভাষায়ও 
এ ধরনের একখানা তফসীর প্রকাশ করার আরজু প্রকাশ করেছিলেন। আমার মনে হয়, - 
তফসীরের সারসংক্ষেপ অংশটুকু মরহ্‌ম মাওলানা সাহেবের সে আরজু পূর্ণ করতে 

সহায়ক হবে। 


তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড ৫১ 


তিন. “মা'আরেফ ও মাসায়েল” অংশ (আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ) আমার সাধনার 
ফসল। আলহামদুলিল্লাহ! এটুকুও আমি নিজে রচনা না করে পূর্ববর্তী অনুসরণীয় 
ইমাম মুহাদ্দেসগণের চিন্তাধারাকে সাজিয়ে পরিবেশন করেছি। আজকালকার লেখকগণ 
নিজের মস্তিক্ষপ্রসৃত চিন্তাধারা পরিবেশন করে যেখানে গবিত, আমি সেখানে আল্লাহ্‌র 
শোক্র আদায় করছি যে, আমি পূর্বস্রিগণের চিন্তা-গবেষণার ফসলটুকু নিংড়ে সে 
সবের সারনির্ধাসই এ তফসীরে পরিবেশন করতে সমর্থ হয়েছি। আমার নিজের কোন 
মত এতে প্রবেশ করাতে চেস্টা করিনি! | 


আল্লাহ্‌র তওফীকের জন্য শোকর! আকায়ে-নামদার হ্যুর সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহে 
ওয়া সাল্লামের প্রতি দরাদ ও সালাম ।১ 
বিনীত 


মৃহাম্মদ শফী 
দারুল উলুম, করাচী 
২৫ শা'বান ১৩৯২ হিঃ 


১. হযরত মুফতী সাহেব রে) লিখিত ভূমিকাটির শেষাংশ কিছুটা সংক্ষেপ 
করা হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে শুধু প্রয়োজনীয় অংশটুকুর অনুবাদ করা হয়েছে। 
| --অনুবাদক 


পপ» FARE 


৪) 1 8 ) এ+, 


এ সূরাটি মক্কী এবং এর আয়াত সংখ্যা সাত 


A ঢে 1 4 9 M A 
PERLE 


ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য £ঃ সূরা আল্-ফাতিহা কোরআনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
' সূরা! প্রথমত এ সূরা দ্বারাই পবিত্র কোরআন আরম্ভ হয়েছে এবং এ সূরা দিয়েই 
সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত নামায আরম্ভ হয়। অবতরণের দিক দিয়েও পূর্ণাঙ্গ স্রারূপে এটিই 
প্রথম নাযিল হয়। স্রা “ইক্রা” “মৃয্যাম্মিল” ও সূরা “মুদ্দাস্সিরে'র ক'টি আয়াত অবশ্য 
সরা আল-ফাতিহার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সুরারূপে এ সুরার অবতরণই 
সর্বপ্রথম। যে সকল সাহাবী (রা) স্রা আল-ফাতিহা সর্বপ্রথম নাধিল হয়েছে বলে উল্লেখ 
করেছেন, তাদের সে বক্তব্যের অর্থ বোধ হয় যে, পরিপূর্ণ স্রারূপে এর আগে আর 
কোন স্রা নাযিল হয়নি। এ জন্যই এই সূরার নাম 'ফাতিহাতুল-কিতাব' বা কোরআনের 
উপক্রমণিকা রাখা হয়েছে। 


'স্রাতূল ফাতিহা” একদিক দিয়ে সমগ্র কোরআনের সার-সংক্ষেপ। এ স্রায় 
সমগ্র কোরআনের সারমর্ম সংক্ষিপ্তাকারে বলে দেওয়া হয়েছে। কোরআনের অবশিষ্ট 
স্রাগুলো প্রকারান্তরে স্রাতুল ফাতিহা রই বিস্তৃত ব্যাখ্যা । কারণ, সমগ্র কোরআন প্রধানত 
ঈমান এবং নেক আমলের আলোচনাতেই কেন্দ্রীভূত। আর এ দু'টি মূলনীতিই এ সূরায় 
সংক্ষিণতাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। তফসীরে রাহুল মা'আনী ও রুহুল বয়ানে এর 
বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে । তাই এ সূরাকে সহীহ হাদীসে “উম্মুল কোরআন? “উম্মুল 
কিতাব’, “কোরআনে আযীম' বলেও অভিহিত করা হয়েছে । (কুরতুবী) 


অথবা এ জন্য যে, যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত বা অধ্যয়ন করবে তার জন্য 
এ মর্মে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সে যেন প্রথমে পর্বপোষিত যাবতীয় ধ্যান-ধারণা 
অন্তর থেকে দূরীভূত করে একমান্র সত্য ও সঠিক পথের সন্ধানের উদ্দেশ্যে এ কিতাব 
তেলাওয়াত আরম্ভ করে এবং আল্লাহ্‌র নিকট এ প্রার্থনাও করে যে, তিনি যেন তাকে 
সিরাতুল-মুস্তাকীমের হেদায়েত দান করেন। 


৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


এ সরার প্রথমেই রয়েছে আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রশংসা । এর অর্থ হচ্ছে যে, এ 


প্রশংসার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দরব'রে হেদায়েতের দরখাস্ত পেশ করা হলো। আর এ 
1 টপস 


5 A | 
দরখাস্তের প্রত্যুত্তরই সমগ্র কোরআন, যা U০১| 0) ১১ দ্বারা আর 
হয়েছে। অর্থাৎ, মানুষ আল্লাহ্‌র নিকট সঠিক পথের যে সন্ধান চেয়েছে, আল্লাহ্‌ পাকি 
9. পা পা | স্পা টস 
তার প্রত্যত্তরে ১০০১৪ ৬৬) ১ ++ বলে ইশারা করে দিলেন যে, হে আদম 
সন্তানগণ, তোমরা যা চাও তা এ গ্রন্থেই রয়েছে। 


হযরত রাসূলে করীম (সা) এরশাদ করেছেন যে”_যার হাতে আমার জীবন-মরণ, : 
আমি তার শপথ করে বলছি, সূরা আল-ফাতিহার দৃষ্টান্ত তওরাত, ইনজীল, যবুর প্রভৃতি 
অন্য কোন আসমানী কিতাবে তো নেই-ই, এমনকি পবিত্র কোরআনেও এর দ্বিতীয় নেই। 
ইমাম তিরমিষী আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন থে, _-স্রায়ে-ফাতিহা প্রত্যেক রোগের উষধবিশেষ । 


হাদীস শরীফে সরা আল-ফাতিহাকে সূরায়ে শেফাও বলা হয়েছে। (কুরতুবী) 
বোখারী শরীফে হযরত আনাস রো) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সো) এরশাদ 


করেছেন”_সমগ্র কোরআনে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সূরা হচ্ছে ০০349 ১০৯৩ 1 


পাপা 
৬৯০৩৭ 15 (কুরতুবী ) 


এগ জাগি 


A নু La 6 t A 
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পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি 


& A 

4) { ৯ কোরআনের একটি আয়াত 8 সমস্ত মুসলমান এতে একমত যে, 
AS EE ‘ & ূ 

৯১১ ১০৯)১14)1 ৯৯ কোরআন শরীফের সুরা নাম্লের একটি আয্মাত বা 


অংশ এবং এ ব্যাপারেও একমত যে, সূরা তওবা ব্যতীত প্রত্যেক সূরার প্রথমে ' ' ' 
মরার ৬ | 
dN fad লেখা হয়। 4 11৯: সুরা আল-ফাতিহার অংশ না অন্যান্য 


সকল সূরারই অংশ, এতে ইমামগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম 


র সি 
আবূ হানীফা রে) বলেছেন “48 ॥ (8 সূরা নামূল ব্যতীত অন্য কোন সূরার 


সূরা আল-ফাতিহা ৫৫ 


অংশ নয়। তবে এটি এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আয়াত যা প্রত্যেক সূরার প্রথমে লেখা 
এবং দুটি সূরার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য এটি অবতীর্ণ হয়েছে। 


কোরআন তেলাওয়াত ও প্রত্যেক কাজ বিসমিল্লাহ্্‌সহ আরম্ভ করার আদেশ £ 
জাহেলিয়াত যুগে লোকদের অভ্যাস ছিল, তারা তাদের প্রত্যেক কাজ উপাস্য দেব- 
দেবীদের নামে শুরু করতো। এ প্রথ রহিত করার জন্য হযরত জিবরাঈল পবিত্র 
কোরআনের সর্বপ্রথম যে আয়াত নিয়ে এসেছিলেন, তাতে আল্লাহ্‌র নামে কোরআন 


পাড়ি A AA 
তেলাওয়াত আরম্ভ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। যথা ০3 3 পি by | Dat 
আল্লামা সুয়ূতী রে) বলেছেন যে, শুধু কোরআনই নয়, বরং অন্যান্য আসমানী 
কিতাবও বিসমিল্লাহ দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছিল। কোন কোন আলেম বলেছেন 
যে, বিসমিল্লাহ পবিত্র কোরআন ও উম্মতে মৃহাম্মদীর বিশেষত্ব । উল্লেখিত দু'টি 
মতের. মীমাংসা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলার নামে আরম্ভ a এ সকল 


আসমানী কিতাবের জন্যই বিদ্যমান ছিল। তবে ১১ 1 ৩০৯ n | ৬১ { ০ 


এর শব্দগুলো কোরআনের বিশেষত্ব। যেমন, কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়, স্বয়ং, 
ডে & 
রাসূল করীম সো)-ও প্রথমে প্রত্যেক কাজ 7৫১ ০, ৷ বলে আরম্ভ করতেন 


লাশ লা ‘. 


এবং কোন [a রি হলেও এ কথা প্রথমে লেখাতেন। কিন্তু ১) 1 


এ 


১ ৩৯ D1 অবতীর্ণ হওয়ার পর এ বর্ণগুলোকেই গ্রহণ করা হলো এবং 


নি 


সর্বকালের জন্য বিসমিল্লাহির, রাহমানির রাহিম বলে সব কাজ শুরু করার নিয়ম 
প্রবতিত হলো । ( কুরতুবী, রাহুল মা'আনী ) 


কোরআন শরীফের স্থানে স্থানে উপদেশ রয়েছে যে, প্রত্যেক কাজ বিসমিল্লাহ 
বলে আরস্ত কর। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন যে, “যে কাজ বিসমিল্লাহ্‌ ব্যতীত আরম্ভ 
করা হয়, তাতে কোন বরকত থাকে না!’ | 


এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, ঘরের দরজা বন্ধ করতে বিসমিল্লাহ্‌ বলবে, বাতি 
নেভাতেও বিসমিল্লাহ্‌ বলবে, পান্র আর্ত করতেও বিসমিল্লাহ বলবে। কোন কিছু 
খেতে, পানি পান করতে, ওযু করতে, সওয়ারীতে আরোহণ করতে এবং তা থেকে 
অবতরণকালেও বিসমিল্লাহ. বলার নির্দেশ কোরআন-হাদীসে বারবার উল্লেখ করা . 


হয়েছে। ( কুরতুবী ) 


৫৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


প্রত্যেক কাজে বিস্মিল্লাহ্‌ বলার রহস্য £ ইসলাম প্রত্যেক কাজ বিসমিল্লাহ 
বলে শুরু করার নির্দেশ দিয়ে মানুষের গোটা জীবনের গতিই অন্য সকল কিছুর 
দিক থেকে সরিয়ে নিয়ে একমাত্র আল্লাহ্র দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে । বারবার আল্লাহর 
নামে কাজ শুরু করার মাধ্যমে সে প্রতি মুহূর্তেই 'আনুগত্যের এ স্বীকারোক্তি নবায়ন 
করে যে, আমার অস্তিত্ব ও আমার যাবতীয় কাজ-কর্ম আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও সাহাষ্য ছাড়া 


হতে পারে না। এ নিয়তের ফলে তার ওঠাবসা, চলাফেরাসহ পাথিব জীবনের সকল 
কাজকর্ম এবাদতে পরিণত হয়ে যায় । 

কাজটা কতই না সহজ! এতে সময়ের অপচয় হয় না, পরিশ্রমও হয় না, কিন্তু 
উপকারিতা একান্তই সূদূরপ্রসারী। এতে দুনিয়াদারীর প্রতিটি কাজ দ্বীনের কাজে 
রূপান্তরিত হয়ে যায় । মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকলেই পানাহার করে, কিন্তু - 
মূসলমান ' আহার গ্রহণের পূর্বে বিসমিল্লাহ বলে এ স্বীকারোক্তি জানায় যে, আহার্য- 
বস্তু যমীনে উৎপন্ন হওয়া থেকে শুরু করে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত তাতে কত পরিশ্রমই 
না নিয়োজিত হয়েছে। আকাশ-বাতাস, গ্রহ-নক্ষত্রের কত অবদানেই না এক-একটি 
শসাদানার দেহ পুষ্টিলাভ করেছে। মানুষ, প্রকৃতি এবং উত্পাদনের কাজে নিয়োজিত 
অন্যান্য জীব-জানোয়ারের যে অবদান খাদ্যের প্রতিটি কণায় বিদ্যর্মান, তা আমার 
শ্রম বা চেষ্টা দ্বারা সম্ভবপর ছিল না। একমাত্র আল্লাহ্‌ তা‘আলাই অনুগ্রহ করে 


এগুলোকে বিবর্তনের সকল স্তর অতিক্রম করিয়ে উপাদেয় আহার্ধরূপে আমাকে দান 
করেছেন। ্‌ 
মুসলমান-অমুসলমান সকলেই শোয়, ঘুমায়, আবার জেগে ওঠে । কিন্ত মুমিন 
তার শোয়ার এবং জেগে ওঠার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে আল্লাহ্‌র সাথে 
তার যোগাযোগের সম্পর্ক নবায়ন করে। ফলে তার জাগতিক কাজকর্মও আল্লাহ্র 
যিকিরে রূপান্তরিত হয়ে বন্দেগীরূপে লিখিত হয়। একজন মুমিন কোন যানবাহনে 
আরোহণকালে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ ক’রে এ কথারই সাক্ষ্য দেয় যে, এ যান” 
বাহনের স্জ্টি এবং আমার ব্যবহারে এনে দেওয়া ছিল মানবীয় ক্ষমতার উধ্রে। 
একমাত্র আল্লাহ্‌ তা‘আলাই সুষ্ঠু এক পরিচালনা পদ্ধতির বদৌলতে কোথাকার কাঠ, 
কোথাকার লোহা, কোথাকার কারিগর, কোথাকার চালক সবকিছু সমবেত করে 
সবগুলোকে মিলিয়ে আমার খেদমতে নিয়োজিত করেছেন। সামান্য কয়টি পয়সা ব্যয় 
করে আল্লাহ্‌র এতবড় সৃষ্টি আমার নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারছি এবং সে 
পয়সাও আমি নিজে কোন জায়গা হতে সঙ্গে নিয়ে আসিনিঃ বরং তা সংগ্রহ করার, 
সকল ব্যবস্থাও তিনিই করে দিয়েছেন। চিস্তা করুন, ইসলামের এ সামান্য শিক্ষা 


সূরা আল-ফাতিহা ৫৭ 


মানুষকে কোথা থেকে কোথায় পৌছে দিয়েছে। এজন্য এরূপ বলা যথার্থ যে, বিসমি- 
ল্লাহ্‌ এমন এক পরশপাথর যা শুধু তামাকে নয়, বরং মরি স্বর্ণে পরিণত করে। 
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সুন্নত ৷ তেলাওয়াতের মধ্যেও সূরা তওবা ব্যতীত সকল স্রার প্রথমে বিসমিল্লাহ্‌ 
পাঠ করা সুন্নত । 


বিসমিল্লাহ্র তফসীর 
বিসমিল্লাহ্‌ বাক্যটি তিনটি শব্দ দ্বারা গঠিত। প্রথমত “বা” বর্ণ, দ্বিতীয়ত 
‘ইসম’ ও তৃতীয়ত ‘আল্লাহ্‌’। আরবী ভাষায় ‘বা’ বর্ণটি অনেক অর্থে ব্যবহাত হয়ে 
থাকে । তন্মধ্যে তিনটি অর্থ এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে এবং এ তিনটির যে কোন 
একটি অর্থ এক্ষেত্রে গ্রহণ করা যেতে পারে। এক--সংযোজন। অর্থাৎ এক বস্তুকে 
অপর বস্তর সাথে মিলানো বা সংযোগ ঘটানো অর্থে। দুই-_এস্তেয়ানাত--অর্থাৎ কোন 
বস্তুর সাহায্য নেওয়া । তিন-কোন বস্ত থেকে বরকত হাসিল করা । 


ইসম শব্দের ব্যাখ্যা অত্যন্ত ব্যাপক । মোটামুটিভাবে এতটুকু জেনে রাখা যথেষ্ট 
যে, ‘ইসম’ নামকে বলা হয়। “আল্লাহ্‌, শব্দ সৃষ্টিকর্তার নামসমূহের মধ্যে সবচেয়ে 
মহত্তুর ও তাঁর যাবতীয় গুণের সম্মিলিত রূপ। কোন কোন আলেম একে ইসমে- 
আ'যম বলেও অভিহিত করেছেন। 


এ নামটি আল্লাহ্‌, ব্যতীত অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। এজন্যই এ শব্দটির 
দ্বিচন বা বহুবচন হয় না। কেননা, আল্লাহ্‌ এক ; তাঁর কোন শরীক নেই। মোটকথা, 
আল্লাহ্‌ এমন এক সত্তার নাম, যে সত্তা পালনকর্তার সমস্ত গুণের এক অসাধারণ 
প্রকাশবাচক। তিনি অদ্বিতীয় ও নজীরবিহীন। এজন্য বিসমিল্লাহ শব্দের মধ্যে 
“বা"এর তিনটি অর্থের সামঞ্জস্য হচ্ছে আল্লাহ্র নামের সাথে, তাঁর নামের সাহায্যে 
এবং ভার নামের বরকতে। | 


কিন্ত তিন অবস্থাতেই যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর নামের সাথে, তাঁর নামের সাহায্যে 
এবং তাঁর নামের বরকতে, যে কাজ করা উদ্দেশ্য তা উল্লেখ করা না হয়, ততক্ষণ 
পযন্ত বাক্যটি অসম্পূর্ণ থাকে । এজন্য ‘ইলমে নাহবের’ (আরবী ব্যাকরণশাস্ত্র) নিয়মানুযায়ী 
স্থান-উপযোগী ক্রিয়া উহা ধরে নিতে হয়। যথা, ‘আল্লাহ্র নামে আরম্ত করছি 
৮ 


৫৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥॥ প্রথম খণ্ড 


বা পড়ছি ।” এ ক্রিয়াটিকে উহ্যই ধরতে হবে, যাতে আরম্ভ আল্লাহ্‌র নামে' কথাটি 
প্রকাশিত হয়। সে উহ্য বিষয়টিও আল্লাহ্‌র নামের পূর্বে হবে না। আরবী ভাষার 
নিয়মানুযায়ী শুধু “বা” বর্ণটি আল্লাহ্‌র নামের পূর্বে ব্যবহাত হয়েছে। এ ব্যাপারে 
মাসহাফে-উসমানীতে সাহাবীগণের সম্মিলিত অভিমত উদ্ধত করে মন্তব্য করা 
হয়েছে যে, ‘বা’ বর্ণাট ‘আলিফ’-এর সঙ্গে মিলিয়ে এবং ‘ইসম’ শব্দটি পৃথকভাবে 


লেখা উচিত ছিল। এমতাবস্থায় শব্দের রূপ হতো*/1 (কিন্ত মাসহাফে-উস- 


মানীর লিখন-পদ্ধতিতে ‘হামযা’ বর্ণটি উহ্য রেখে ‘বা’-কে ‘সীন’-এর সাথে যুক্ত করে 
লিখে ‘বা’-কে ইসমের অংশ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে আরম্ভটা ‘আল্লাহ্র নামে’ই 


. “ud a A A 
হয়। একই কারণে অন্যন্র আলিফকে উহ্য রাখা হয় না। যথা ১ ৯ ৬1১1 


এতে ‘বাকে ‘আলিফের’ সাথে লেখা হয়েছে। মোটকথা, বিসমিল্লাহ্র বেলায় 
বিশেষ এক পদ্ধতি অনুসরণ করেই ‘বা’ বর্ণকে ‘ইসম’-এর সঙ্গে মিলিত করে লেখার 


1 LAB 
নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে। (১ }) ! ৫2 2) (রাহমান ও রাহীম উভয়ই আল্লাহ্র 


গুণবাচক নাম। রহমান অর্থ সাধারণ ও ব্যাপক রহমত এবং রাহীম অর্থ পরিপূর্ণ 
ও বিশেষ রহমত । 


সাধারণ রহমতের অর্থ হচ্ছে যে, এ রহমত বা দয়া সমগ্র জাহানে খা সৃষ্টি 
হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যা সৃষ্টি হবে, সে সকলের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য । পরিপূর্ণ 
রহমত অর্থ হচ্ছে যে, তা সম্পূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ । আর এ জন্যই “রহমান” শব্দ আল্লাহ্‌ 
তা'আলার “যাতের জন্য নির্দিষ্ট। কোন সৃষ্টিকে রহমান বলা চলে না। কারণ আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত এমন কোন সত্তা নেই, যার রহমত বা দয়া সমস্ত বিশ্ব-চরাচরে সমভাবে 
বিস্তৃত হতে পারে । এজন্য “আল্লাহ্‌” শব্দের ন্যায় ‘রহমান’ শব্দেরও দ্বি-বচন বা বহু- 
বচন হয় না। কেননা, এ শব্দটি একক সত্তার সাথে সংযুক্ত বা একক সত্তার জন্য 
নির্দিষ্ট। তাই এখানে দ্বিতীয় বা তৃতীয় কারো উপস্থিতির সম্ভাবনা নেই। (কুরতুবী) 


‘রাহীম’ শব্দের অর্থ ‘রহমান’ শব্দের অর্থ থেকে স্বতন্ত্র। কারণ, কোন ব্যক্তির পক্ষে - 
অন্য ব্যক্তির প্রতি দয়া প্রদর্শন করা সম্ভব, সুতরাং সে দয়া বা রহমত এ শব্দে 
প্রযোজ্য হওয়া অসম্ভব নয় । এ জন্য ‘রাহীম’ শব্দ মানুষের জন্যও বলা যেতে পারে। 
আল-কোরআনে রাসূল (সা)-এর জন্যও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে_- 


সূরা আল-ফাতিহা ্‌ ৫৯ 


A ডে II" A ASA 


৮৮১ 553 ০৯৮০১ ও 


মাসআলা £ আজকাল 'আবদুর রহমান” “ফজলুর রহমান' প্রভৃতি নাম সংক্ষেপ 
করে শুধু ‘রহমান’ বলা হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট ব্যজিকে ‘রহমান’ বলে ডাকা হয়। 
এরূপ সংচক্ষপ করা জায়েষ নয়ঃ পাপের কাজ। 


জ্ঞাতব্য ঃ বিসমিল্লাহতে আল্লাহ্‌ তাআলার সুন্দর নাম ও পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীর মধ্যে 
মান্ত্র দু'ট গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। শব্দ দুটিই ‘রহমত’ শব্দ হতে গঠিত হয়েছে, 
ঘা রহমতের ব্যাপকতার প্রতি ইশারা করে। এতে একথাও বোঝানো হয়েছে যে, এ বিশ্ব- 
চরাচর, আকাশ, বাতাস, সতবম্টিরাজি পয়দা করা, এ সবের রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন- 
পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করাও আল্লাহ্‌ তা'আলার গুণাবলীতে সংযুক্ত । কোন বস্তুকেই 
তিনি স্বীয় প্রয়োজনে বা অন্য কারো প্ররোচনায় বা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সৃষ্টি 
করেন নি। বরং তাঁর রহমত বা দয়ার তাকিদেই সৃষ্টি করে এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং 


প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেছেন। 


28৩ 


রি A ডে Las রা 8, 
“তাআব্বুজ” শব্দের অর্থ 70) 1 ০৮৮৭ ০ ১4১ ৩১ ৪ পাঠ করা । 


আল-কোরআনে এরশাদ হয়েছে_যখন কোরআন পাঠ কর, তখন শয়তানের প্রতারণা 
হতে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাও । দ্বিতীয়ত, কোরআন পাঠের প্রাক্কালে 
আ'’উযষুবিল্লাহ্‌ পাঠ করা ইজমায়ে-উম্মত দ্বারা সুন্নত বলে স্বীকৃত হয়েছে। এ পাঠ 
নামাঘের মধ্যেই হোক বা নামাষের বাইরেই হোক । কোরআন তেলাওয়াত ব্যতীত 
অন্যান্য কাজে শুধু বিসমিল্লাহ্‌ পাঠ করা সুন্নত, আ’উষুবিল্লাহ্‌ নয় । যখন কোরআন 
তেলাওয়াত আরন্ত করা হয়, তখন আ'’উষুবিল্ল!'হ্‌ ও বিসমিল্লাহ্‌ উভগয়টিই পাঠ করা 
সুন্নত । তেলাওয়াতকালে একটি সূরা শেষ করে অপর সূরা আরম্ভ করার পূর্বে শুধুমাত্র 
সূরা তওবা ব্যতীত অন্য সব সূরা তেলাওয়াতের আগে বিসমিল্লাহ্‌ পাঠ করতে হয়। 
তেলাওয়াত করার সময় মধ্যে সুরা-বারাআত এলে তখন বিসমিল্লাহ্‌ পড়া নিষেধ ৷ কিন্তু 
প্রথম তেলাওয়াতই যদি সূরা বারাআত দ্বারা আরস্ত হয়, তবে আ’উষুবিল্লাহ্‌ ও বিসমিল্লাহ্‌ 
উভয়টিই পাঠ করতে হবে। ( আলমগিরী ) 


বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম” কোরআনের সূরা নামল-এর একটি আয়াতের 
অংশ এবং দু'টি সূরার মাঝখানে একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত। তাই অন্যান্য আয়াতের ন্যায় 
এ আয়াতটির সম্মান করাও ওয়াজিব। অযু ছাড়া উহাকে স্পর্শ করা জায়েয নয়। 
অপবিত্র অবস্থায় যথা হায়েষ-নেফাসের সময় (পবিত্র হওয়ার পূর্বে) তেলাওয়াতরূপে 
পাঠ করাও না-জায়েষ। তবে কোন কাজকর্ম আরম্ভ করার পূর্বে ( যথা--পানাহার ) 
দোয়াস্বরূপ পাঠ করা সব সময়ই জায়েয । 


৬০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


মাসআলা £ নামাষের প্রথম রাক'আত আরম্ভ করার সময় আ”উষযুবিল্লাহ-এর 
পরে বিসমিল্লাহ পাঠ করা সুন্নত। তবে আস্তে পাঠ করবে, না সরবে পাঠ করবে, 
এতে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। ইমাম আবু হানীফা €র)ও তার অনুসারী . ইমামগণ 
নীরবে পাঠ করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। নামাষের প্রথম রাক'আতের পর অন্যান্য 
রাক'আতে বিসমিল্লাহ পাঠ করা সুন্নত বলে সকলে একমত হয়েছেন। কোন কোন 
রেওয়ায়েতে প্রত্যেক রাক'আতের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়াকে ওয়াজিব বলা হয়েছে। 
€শরহে-মানিয়্যাহ.) 


মাসআলা ঃ£ নামাযে স্রা-ফাতিহা পাঠ করার পর অন্য স্রা পাঠ করার পূর্বে 
বিসমিল্লাহ পাঠ না করা উচিত। নবী করীম সে) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে ইহা 
পাঠ করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি । শরহে মানিয়্যাতে একে ইমাম আবু হানীফা রে) 
ও ইমাম আবু ইউসুফ রে)-এর অভিমত বলে উল্লেখ করা হয়েছে । শরহে-মানিয়্যাত, দুররে- 
মুখতার, বুরহান প্রভৃতি কিতাবে এ অভিমতকেই গ্রহণযোগ্য বলে মত প্রকাশ করা 
হয়েছে । কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ রে) বলেছেন, যেসব নামাষে নীরবে ক্লেরাআত পড়া হয়, 
সেসব নামাষে বিসমিল্লাহ পড়া উত্তম। আবার কোন কোন বর্ণনাতে ইহা ইমাম আবু 
. হানীফা রে)-র মত বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। শামী কোন কোন ফেকাহশাস্্রবিদের 
_ মতামত বর্ণনা করে এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তবে এতেও সকলেই একমত 
হয়েছেন যে, যদি কেউ তা পাঠ করে তবে তাতেও কোন দোষের কারণ নেই। 


পা a 3 


2১ জুল ১ 
১৬ ৬৮৪৫ lisa! 
BANE ১5298 











10 ৮৮2 


কি 0520৩১1১০১৯ 
ক রর 1৬ Y? gard তর চিনি 2১ 
তা 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 


১. মাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌ তা'আলার ধিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা । 

২. যিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু। ৩. যিনি বিচার-দিনের মালিক । ৪. 

. আমরা একমান্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। 

৫. আমাদেরকে সরল পথ দেখাও : ৬. সে সমস্ত লোরের পথ, যাদেরকে তুমি 

নেয়ামত দান করেছ। ৭. তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি রা গজব নাযিল হয়েছে 
এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে । 








তহসীরের সার-সংক্ষেপ 
পরম করুণাময় ও অঙ্গীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 


471 4S | 
৬৮০০) [০3 ৪৩ ১71 যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌ তা'আলার খিনি সকল 


৬২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


সৃচ্টিজগতের পালনকর্তা। (সৃষ্টির প্রতিটি প্রকারকেই এক একটি “আলম” বা 
জগতরূপে গণ্য করা হয়। যথা- ফেরেশতা জগত, মানব-জগত, ভ্বিন-জগত |) 


AG | ॥ 0 ৮ 
৮৮১1 ০০৯71 ঘিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু । ১519) (১৪ 4 


ঘিনি বিচার ও প্রতিদান-দিবসের মালিক। (কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই 


FATA ডা ভরা 


তার আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে।) ৯৮৯৪ ৮1 ১০০ তা 


রর A 
আমরা তোমারই এবাদত করি আর তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। 21 


LA পাজি “ou 


৮৯০০ b Us আমাদিগকে সরল পথ দেখাও । ১৪১১ pe 


A AS Aa 


[৪৮৮ ৮:৯১ [সে সমস্ত লোকের পথ, যাহাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। 


A SF ALA 


৬ ৬1 ৪ ৮৪০ ২০৯০) ১৮১ যাদের উপর তোমার গষব নাযিল 
হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট তাদের পথ নয়। 
হেদায়তের পথ ত্যাগ করার দুটি পন্থা! এক এই যে, পথের পুরোপুরি খৌজ- 


পর্ণ AW 


খবর নেয়নি_ 7৩ ৮4 শব্দে তাই বোঝানো হয়েছে ! দ্বিতীয়ত পুরোপুরি খোজ- 


খবর নেওয়ার রা এবং তা সঠিক প্রমাণিত হওয়ার পরও উহাতে আমল করেনি । 


ভাগ পর 


oe < i দ্বারা এ সমস্ত লোককে বোঝানো হয়েছে! কেননা, জেনে-শুনে 


যারা কাজ করে না, তাদের আচরণ অসন্তম্টির কারণ হওয়াই স্বাভাবিক । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সূরাতুল-ফাতিহার বিষয়বস্তু ৪ সূরাতুল-ফাতিহার আয়াত সংখ্যা. সাত। প্রথম 
তিনটি আয়াতে আল্লাহ্‌র প্রশংসা এবং শেষের তিনটি আয়াতের মানুষের পক্ষ হতে আল্লাহ্র 
নিকট প্রার্থনা ও দরখাস্তের বিষয়বস্তু, যা আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজেই দয়াপরবশ হয়ে 
মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। মধ্যের একটি আয়াত প্রশংসা ও দোয়া-মিশ্রিত বিষয়বস্তুর 
সংমিশ্রণ । | 

মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সো) 
এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌ তাআলা এরশাদ করেছেন__নামাধ (অর্থাৎ সুরাতুল- 
ফাতিহা) আমার এবং আমার বান্দাদের মধ্যে দু'ভাগে বিভক্ত; অর্ধেক আমার 


সূরা আল-ফাতিহা ৬৩ 


জন্য আর অর্ধেক আমার বান্দাদের জন্য। আমার বান্দাগণ যা চায়, তা তাদেরকে 


a SAAS 


দেওয়া হবে। অতঃপর রাসুল সো) বলেছেন যে, যখন বান্দাগণ বলে ৬১ ১০০ | 


ea 


তখন আল্লাহ্‌ বলেন যে, আমার বান্দাগণ আমার প্রশংসা করছে। আর যখন বলে 
A টে IA Ed 
১৯ ৮) 1 ০০৯] তখন তিনি বলেন যে, তারা আমার মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব 


পর £& | 
বর্ণনা করছে । আর যখন বলে ৭ ১১17 তি ০৬ তখন তিনি বলেন যে, 


মা] IST Ed ০ 


আমার বান্দাগণ আমার গুণগান করছে। আর যখন বলে 54 15০45 ০] 1 


FATA 


(4১ তখন তিনি বলেন যে, এ আয়াতটি আমি এবং আমার বান্দাগণের মধ্যে 


সংযুক্ত। কেননা? এর এক অংশে আমার প্রশংসা এবং অপর অংশে বান্দাগণের দোয়া 
ও আরম হয়েছে। এ সঙ্গে এ কথাও বলা হয়েছে যে, বান্দাগণ যা চাইবে তারা তা 
পাবে। 


LOA TASHA “uw ন A 
অতঃপর বান্দাগণ যখন বলে (৮৮৮৮৭১15109 1৮ সীট শেষ 


পর্যন্ত) তখন আল্লাহ্‌ বলেন, এইসবই আমার বান্দাগণের জন্য এবং তারা যা চাইবে তা 
পাবে। (মাযহারী ) 


-্ঠ A ॥ পা 


4 ্‌ 
484 ১.০ | সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌ তা'আলার । অর্থাৎ দুনিয়াতে যে 


কোন স্থান ঘে কোন বস্তর প্রশংসা করা হয়, বাস্তবে তা আল্লাহরই প্রশংসা । কেননা, 
এ বিশ্ব চরাচরে অসংখ্য মনোরম দৃশ্যাবলী, অসংখ্য মনোমুগ্ধকর সৃষ্টিরাজি আর 
সীমাহীন উপকারী বস্তুসমূহ সর্বদাই মানব মনকে আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি আকুষ্ট 
করতে থাকে এবং তাঁর প্রশংসায় উদ্ধ দ্ধ করতে থাকে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই . 
বোঝা যায় যে, সকল বস্তুর অন্তরালেই এক অদৃশ্য সত্তার নিপুণ হাত সদা সক্রিয় রয়েছে। 


যখন পৃথিবীর কোথাও কোন বস্তুর প্রশংসা করা হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে তা উক্ত 
বস্তুর সৃষ্টিকর্তার প্রতিই গিয়ে বর্তায় । যেমন কোন চিন্র, কোন ছবি বা নিমিত বস্তুর 
প্রশংসা করা হলে প্রকৃতপক্ষে সে প্রশংসা প্রস্তুতকারকেরই করা হয়। 


এ বাক্যটি প্রকৃতপক্ষে মানুষের সামনে বাস্তবতার একটি নতুন দ্বার উন্মুক্ত করে 
দেখিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের সামনে যা কিছু রয়েছে এ সব কিছুই একটি একক সত্তার 
সাথে জড়িত এবং সকল প্রশংসাই সে অনন্ত অসীম শক্তির। এ সব দেখে কারো অন্তরে 


৬৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। প্রথম খণ্ড 


যদি প্রশংসাবাণীর উদ্রেক হয় এবং মনে করে যে, তা অন্য কারো প্রাপ্য, তবে এ ধারণা 
জান-বুদ্ধির সংকীর্ণতারই পরিচায়ক । সুতরাং নিঃসন্দেহে একথাই বলতে হয় যে, 


পা A 
48) ০ পেস যদিও প্রশংসার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে অতি 


এগ রাজ 


সূক্মতার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সকল সৃষ্ট বস্তুর উপাসনা রহিত করা হলো । 
তাছাড়া এর দ্বারা অত্যন্ত আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে একত্ববাদের শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে । আল- 
কোরআনের এ ক্ষুদ্র বাক্যটিতে একদিকে আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রশংসা করা হয়েছে এবং 
অপরদিকে প্রারুতিক সৌন্দর্যে নিমগ্ন মানব মনকে এক অতিবাসতবের দিকে আকৃষ্ট 
করত যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর পৃজা-অর্টনাকে চিরতরে রহিত করা হয়েছে । এতদসঙ্গে 
অতি হেকমতের সাথে বা অকাট্যভাবে ঈমানের সর্বপ্রথম স্তম্ভ ‘তওহীদ’ বা একত্ববাদের 
পরিপূর্ণ নকশাও তুলে ধরা হয়েছে । একটু চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, বাক্যটিতে যে 


পার্ট | তি পারি কাটি লাগি 


টা করা হয়েছে, সে দাবীর স্বপক্ষে দলীলও দেওয়া হয়েছে। Bw ১৮৮৬ 
Fn A 


“AIA লা 


is ₹) এ ক্ষুদ্র বাক্যটির পরেই আল্লাহ্‌ তা“আলার প্রথম গুণবাচক 


নাম “রাব্বুল আলামীন*-এর উল্লেখ করা হয়েছে। সংক্ষিপ্তভাবে এর তফসীর লক্ষণীয় । 
% at 

আরবী ভাষায় ৮১} শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পালনকর্তা । লালন-পালন বলতে 

বোঝায়, কোন বস্তকে তার সমস্ত মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রেখে ধীরে ধীরে বা পর্যায়ক্রমে 

সামনে অগ্রসর করে উন্নতির চরম শিখরে পৌছে দেওয়া। 


এ শব্দটি একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই নিদিষ্ট । সম্বন্ধপদ রাপে অন্যের জন্যেও 
ব্যবহার করা চলে, সাধারণভাবে নয় ।' কেননা, প্রত্যেকটি প্রাণী বা স্ৃষ্টিই প্রতিপালিত 
হওয়ার মুখাপেক্ষী, তাই সে অন্যের প্রকৃত প্রতিপালনের দায়িত্ব নিতে পারে না। 


AL তা 


৪০০৭1 শব্দটি (৮১ শি শব্দের বহবচন। এতে পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টিই 


অন্তর্ভূক্ত । যথা-_আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য, তারা-নক্ষত্ররাজি, বিজলী, রৃজ্টি, ফেরে- 
শতাকুল্র, জ্বিন, যমীন এবং এতে যা কিছু সৃচ্টি হয়েছে । জীবজন্ত, মানুষ, উদ্ভিদ, জড়- 


eA পাক গা 


পদার্থ সব কিছুই এর অন্তভূক্ত। অতএব (১২০1 ১ -এর অর্থ হচ্ছে__আল্লাহ 


তাআলা সমস্ত সৃষ্টির পালনকর্তা। তাছাড়া একথাও চিন্তার উধ্বে নয় যে, আমরা যে 
দুনিয়াতে বসবাস করছি এর মধ্যেও কোটি কোটি সৃষ্ট বস্তু রয্নেছে। এ সৃম্টিগলোর মধ্যে 


স্রা আল-ফাতিহা ৬৫ 


যা কিছু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় এবং যা আমরা দেখি না সে সবগুলোই এক একটা 
আলম বা জগত । | 


তাছাড়া আরো কোটি কোটি সৃষ্টি রয়েছে, যা সৌরজগতের বাইরে, যা আমরা 
অবলোকন করতে পারি না। ইমাম রাষী তফসীরে-কবীরে লিখেছেন যে, এ 
সৌরজগতের বাইরে আরো সীমাহীন জগত রয়েছে। যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত এবং 
একথা সর্বজনবিদিত যে, সকল বস্তই আল্লাহ্‌র ক্ষমতার অধীন । সুতরাং তার জন্য 
সৌরজগতের অনুরূপ আরো সীমাহীন কতকগুলো জগত সৃষ্টি করে রাখা অসম্ভব 
মোটেই নয়। | 


হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী রো) বলেছেন যে, চল্লিশ হাজার জগত রয়েছে। 
আর এ পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম ও উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত একটি জগত । বাকী- 
গুলির প্রত্যেকটিও অনুরূপ। হযরত মাকাতিল (রা) থেকেও বণিত হয়েছে যে, 
জগতের সংখ্যা ৮০ হাজার । (কুরতুবী) এতে সন্দেহ করা হয় যে, মহাশ্‌ন্যে 
বায়ু না থাকায় মানুষ বা কোন প্রাণীর বাস করার উপযোগী নয় বলে কোন প্রাণী 
সেখানে জীবিত থাকতে পারে না। ইমাম রাষী এর উত্তরে বলেছেন যে, এটা এমন 
কোন জরুরী ব্যাপার নয় যে, এই জগতের বাইরে মহাশূন্যে যে অন্যান্য জগত রয়েছে, 
সেসব জগতের অধিবাসীদের প্রকৃতি ও অভ্যাস এই জগতের অধিবাসীদের মতই 
হতে হবে, যে জন্য তারা মহাশূন্যে জীবিত থাকতে পারবে না। বরং এরকমই বা 
হবে না কেন যে, সেসব জগতের অধিবাসীদের অভ্যাস ও প্রকৃতি এই জগতের অধি- 
বাসীদের অভ্যাস ও প্রকৃতি হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ? 


আজ থেকে প্রায় সাতশ সত্তর বছর আগে যখন মহাশুন্য ভ্রমগ্ণের উপকরণও 
আবিষ্কৃত হয়নি, সে যুগেই মুসলিম দার্শনিক ইমাম রাযী এসব তথ্য লিখেছেন। 
আজকাল রকেট প্রভৃতি বৈজানিক যানের যুগে মহাশুন্য ভ্রমণকারিরা যা কিছু বলেন, 
তা ইমাম রাষীর বর্ণনার চেয়ে বেশী কিছু নয়। 


এ জগতের বাইরে মহাশন্যের কোন সীমা-পরিসীমা মানুষের জানা নেই। 
অতএব, নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন যে, সীমাহীন মহাশূন্যে আর কত সৃষ্টি রয়েছে। 
এই দুনিয়ার নিকটতম গ্রহ-উপগ্রহ চন্দ্র ইত্যাদির বাসিন্দা সম্পর্কে বর্তমান যুগের বিক্ত 
বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, তাও তো এই যে, এ সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহে যদি কোন 
প্রাণী-জগতের অস্তিত্ব থেকেও থাকে, তবে তাদের স্বভাব-চরিন্র এ দুনিয়ার বাসিন্দাদের 
অনুরূপ হতে হবে, এমন কোন কথা নেই। বরং গ্রহণযোগ্য যুক্তি হচ্ছে এই যে, 
তাদের স্বভাব-চরিত্র, আদত-অভ্যাস, আহার্ষ ও প্রয়োজন এখানকার বাসিন্দাগণ হতে 


শে 


৬৬ 9 মা'আরেফ ঢল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


সম্পূর্ণ পৃথক ও ভিন্ন হবে। এ জন্য একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করার কোন 
কারণ থাকতে পারে না। ইমাম রাষীর এই উক্তির সমর্থনে, আমেরিকার মহাশুন্য 
ভ্রমণকারী জনৈক বিজ্ঞানী আকাশ ভ্রমণ হতে প্রত্যাবর্তন করে মহাশুন্য সম্পকে 
কিছুটা অনুমান ব্যক্ত করেছেন এবং বলেছেন যে, মহাশুন্যের সীমারেখা সম্পর্কে 
কোন কিছুই বলার উপায় নেই। মহাশ্‌ন্যের আয়তন ও সীমারেখা কতদূর পর্যন্ত 
বিস্তৃত, তা অনুমান করাও কঠিন ব্যাপার ৷ 


আল-কোরআনের এ ছোট বাক্যটির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করনে বোঝা যায় 
যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর স্থন্টিজগতের লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কত সুদৃঢ়, 
ও কত অচিন্ত্যনীয় ব্যবস্থা করে রেখেছেন ! আকাশ থেকে পাতাল পর্যন্ত এবং গ্রহ 
থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূলিকণা পর্যন্ত এই ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত এবং একজন অতি প্রাজ্ঞ 
পরিচালকের অধীনে প্রতিটি সৃষ্ট বস্তই নিজ নিজ কর্তব্যে নিয়োজিত। মানুষের সামান্য 
খাদ্য, যা সে তার মুখে দেয় তাতে চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, এর উৎপাদনের 
জন্য আকাশ ও ষমীনের সমস্ত শক্তি এবং কোটি কোটি মানুষ ও জীব-জন্তুর পরিশ্রম 
তাতে শামিল রয়েছে। সমগ্র জগতের শক্তি এই এক লোকমা খাদ্য প্রস্তুতে এমনি 
ভাবে ব্যস্ত যে, মান্ষ এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেই তা দ্বারা যেন পরম জ্ঞান লাভ 
করতে সক্ষম হয়! সে যেন অনুধাবন করতে পারে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আকাশ ও 
‘যমীনের সকল স্থজ্টিকে মানবের উপকারের জন্য নিয়োজিত রেখেছেন। যার সেবায় 
এত কিছু নিয়োজিত, তার জন্ম অনর্থক নয়; বরং তারও কিছু দায়িত্ব ও কতব্য 
অবশ্যই রয়েছে। 


আল-কোরআনের এ আয়াতটিতে মানব স্ন্টির উদ্দেশ্য ও মানব জীবনের 
মকসুদ বা লক্ষ্য বর্ণনা করা হয়েছে ঃ 


পাক তি বা ৫ পা 
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অর্থাৎ, স্কিন ও মানুষকে একমান্ত্র আমার ইবাদতের জন্যেই সৃচ্টি করেছি । অন্য 
কোন কাজের জন্য নয়। 


পানে পা] we 


উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, ০০৭ ১ এর 


SFA TAS 
নিখুত প্রতিপালন নীতিই পূর্বের বাক্য 30531 এর দলীল বা প্রমাণ। সমগ্র 


শি (জোশ 


সৃষ্টির লালন-পালনের দায়িত্ব একই পবিত্র সত্তার; তাই তারিফ-প্রশংসারও প্রকৃত 


সূরা আল-ফাতিহা ৃ ৬৭ 


LAA uy FATAL 


প্রাপক তিনিই; অন্য কেউ নয়। এজন্য প্রথম আয়াত | ০১349 ১৩০৩ ডি 


তারীফ-প্রশংসার সাথে ঈমানের প্রথম স্তসন্ত আল্লাহ্‌ তা'আলার একত্ব বা তওহীদের 
কথা অতি সূক্মাভাবে এসে গেছে। 


Ia A 


দ্বিতীয় আয়াতে তাঁর গুণ, দয়ার প্রসঙ্গ ১৯) ও (৮৮৯) শব্দদয়ের দ্বারা বর্ণনা: 


করেছেন । উভয় শব্দই “গুণের আধিক্যবোধক বিশেষ্য” যাতে আল্লাহ্‌র দয়ার অসাধারণত্ব 
ও পূর্ণতার কথা বোঝায়। এ স্থলে এ গুণের উল্লেখ সম্ভবত এজন্য যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
যে সমগ্র সৃজ্টিজগতের লালন-পালন, ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ 
করেছেন এতে তাঁর নিজঘ্ব কোন প্রয়োজন নেই বা অন্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েও নয়; 
বরং তাঁর রহমত বা দয়ার তাকীদেই তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ঘযর্দি সমগ্র স্থষ্টির 
অস্তিত্বও না থাকে, তাতেও তাঁর কোন লাভ-ক্ষতি নেই। আর যদি সমগ্র সৃষ্টি অবাধ্যও 
হয়ে যায় তবে তাতেও তাঁর কোন ক্ষতি-রৃদ্ধি নেই 


A WwW A 1 
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SD Le শব্দ ৮৮৮০ ধাতু হতে গঠিত। এর অর্থ কোন বস্তুর উপর এমন 


অধিকার থাকা, যাকে ব্যবহার, রদবদল, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সব কিছু করার সকল 

I a Aw AT ন 
অধিকার থাকবে। (॥- এ অর্থ প্রতিদান দেয়া। 52> 1 (7 ১৪৭ ৮৮০ এর 
শাব্দিক অর্থ-প্রতিদান-দিবসের মালিক বা অধিপতি । অর্থাৎ প্রতিদান-দিবসের অধিকার 
ও আধিপত্য কোন, বস্তর উপরে হবে, তার কোন বর্ণনা দেওয়া হয়নি। তফসীরে কাশশাফে 
বলা হয়েছে যে, এতে ‘আম’ বা অর্থের ব্যাপকতার প্রতি ইশারা করা হয়েছে । অর্থাৎ, 
প্রতিদান দিবসে সকল স্ষ্টিরাজি ও সকল বিষয়ই আল্লাহ্‌ তাআলার অধিকারে 
থাকবে । (কাশ্শাফ) ৃ 


প্রতিদান দিবসের স্বরূপ ও তার প্রয়োজনীয়তা 


প্রথমত, প্রতিদান দিবস কাকে বলে এবং এর স্বরাপ কিঃ দ্বিতীয়ত, সমগ্র সৃষ্টি- 
' রাজির উপর প্রতিদান দিবসে যেমনিভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলার একক অধিকার থাকবে, 
অনুরূপভাবে আজও সকল কিছুর উপর তাঁরই তো একক অধিকার রয়েছে; সৃতরাং 
প্রতিদান দিবসের বৈশিষ্ট্য কোথায় £ 


৬৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই যে, “প্রতিদান-দিবস* সে দিনকেই বলা হয়, যেদিন 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ভাল-মন্দ সকল কাজ-কর্মের প্রতিদান দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। 
“রোযে-জাযা” শব্দ দ্বারা বোঝান হয়েছে, দুনিয়া ভাল-মন্দ কাজ-কর্মের প্ররুত ফলাফল 
পাওয়ার স্থান নয়; বরং ইহা কর্মস্থল, কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জায়গা । যথার্থ 
প্রতিদান বা পুরস্কার গ্রহণেরও স্থান এটা নয়। এতে একথাও বোঝা যাচ্ছে ষে, পৃথিবীতে 
কারও অর্থ-সম্পদের আধিক্য ও সুখ-শান্তির ব্যাপকতা দেখে বলা যাবে না যে, এ লোক 
আল্লাহ্‌র দরবারে মকবুল হয়েছেন বা তিনি আল্লাহর প্রিয়পান্র। অপরপক্ষে কাকেও 
বিপদাপদে পতিত দেখেও বলা যাবে না যে, তিনি আল্লাহ্‌র অভিশস্ত। যেমনি করে 
কর্মস্থলে বা কারখানার কোন কোন লোককে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যস্ত দেখে 
কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাকে বিপদগ্রস্ত বলতে পারে না এবং সে নিজেও দায়িত্ব পালনে 
ব্যস্ত বলে নিজেকে বিপদগ্রস্ত বলে ভাবে নাঃ বরং সে এব্যস্ততাকে জীবনের সাফল্য 
বলেই গণ্য করে এবং যদি কেউ অনুগ্রহ করে তাকে এ ব্যস্ততা থেকে রেহাই দিতে 
চায়, তবে-তাকে সে সবচেয়ে বড় ক্ষতি বলে মনে করে । সে তার এ ত্রিশ দিনের 
পরিশ্রমের অন্তরালে এমন এক আরাম দেখতে পায়, যা তার বেতনস্বরূপসে লাভ করে। 


এই জন্যই নবীগণ এ দুনিয়ার জীবনে সর্বাপেক্ষা বেশ বিপদাপদে পড়েছেন এবং 
তারপর ওলী-আওলিয়াগণ সবচেয়ে বেশী বিপদে পড়েছেন। কিন্তু দেখা গেছে, বিপদের 
তীব্রতা যত কঠিনই হোক না কেন, দৃঢ়পদে তারা তা সহ্য করেছেন। এমনকি আনন্দিত 
চিত্তেই তারা তা মেনে নিয়েছেন। মোটকথা, দুনিয়ার আরাম-আয়েশকে সত্যবাদিতা 
ও সঠিকতা এবং বিপদাপদকে খারাপ কাজের নিদর্শন বলা যায় না। 


অবশ্য কখনো কখনো কোন কোন কর্মের সামান্য ফলাফল দুনিয়াতেও প্রকাশ 
করা হয় বটে, তবে তা সেকাজের পূর্ণ বদল হতে পারে না। এগুলো সাময়িকভাবে 
রি রি জন্য একটু ols ile এ প্রসঙ্গে রিয়ার এরশাদ হয়েছে £ 
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"0598 ৪০ অর্থাৎ, এবং আমরা মানুষকে (পরকালের বড় শাস্তির) আগেই 


দুনিয়াতে কিছু শাস্তি দিয়ে থাকি, যেন তারা মন্দ কাজ থেকে ফিরে আসে। 


সুরা আল-ফাতিহা ৬৯ 


অন্যত্র এরশাদ হয়েছে $ 


A ABS NA ॥ স্টপ টা পাপা পা SF পারার পা 


রি ১৪১১ ১1 8 plot, ০০ wis 


অর্থাৎঁ-এরূপ শাস্তি হয়ে থাকে এবং পরকালের শাস্তি আরো. বড়, যদি তা 
তারা বুঝে! 


মোটকথা, দুনিয়ার আরাম্-আয়েশ এবং বিপদাপদ কোন কোন সময় পরীক্ষা- 


স্বরূপও হয়ে থাকে, আবার কোন কোন সময় সতকাঁকরণের জন্যও শাস্তিরূপে প্রবতিত 
হয় । 


কিন্ত তা কর্মের পূর্ণ ফলাফল নয়, সামান্য নমুনা মান্্র। কেননা, এ সব কিছুই 
ক্ষণিকের এবং ক্ষণস্থায়ী। চিরস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও শাস্তি হবে পরকালে । 
যেদিন সে শান্তি অথবা শাস্তি দেওয়া হবে, সেদিনের নামই প্রতিদান দিবস। যখন 
বোঝা গেল যে, ভাল ও মন্দ ক।জের পরিপূর্ণ প্রতিদানের স্থান এ পৃথিবী নয়, তখন 
বিচার-বুদ্ধিও যুক্তির কথা হচ্ছে এই যে, ভাল ও মন্দ যেন একই পর্যায়ভূক্ত হয়ে না 
যায়, সে জন্য প্রত্যেক কাজের প্রতিদান অবশ্যই পাওয়া উচিত। এজন্যই. এ জগৎ 
ব্যতীত একটি ভিন্ন জগতের প্রয়োজন । যেখানে ছোট-বড়, ভাল-মন্দ সকল কাজের 
প্রতিদান ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে দেওয়া হবে। কোরআনের ভাষায় তাকেই প্রতিদান 
দিবস’ _কিয়ামত বা পরকাল বলা হয়। 


সূরা আল-মু'মিনে আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন $ 


25 পারার AAT পাপা 


০০০০০ 19৮5 ol OB, el A ss ০ 5 


পাঠ পাপা যত পা পালা 25:52 A 
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অর্থাৎ অন্ধ এবং দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি যেমন এক পর্যায়ের নয়, তেমনি 
যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করে, আর যারা মন্দ কাজ করে তারা পরস্পর 
সমান নয়। তোমরা অত্যন্ত কম বুঝ। কিয়ামত অবশ্যই হবে, এতে কোন সন্দেহ 
নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা বিশ্বাস করে না। ' | 


৭০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


মালিক কে £ 
রর. AY 1 
৩৯ ০০) 5 ৩) বাক্যটিতে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, বুদ্ধিমান 


ব্যক্তিমান্রই একথা জানেন যে, সেই একক সত্তাই প্রকৃত মালিক, যিনি সমগ্র স্জ্টি- 
জগতকে স্চ্টি করেছেন এবং এর লালন-পালন ও বনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন 
এবং ধার মালিকানা পূর্ণরূপে প্রত্যেক বস্তর মধ্যেই সবাবস্থায় পরিব্যাপ্ত। অর্থাৎ 
প্রকাশ্যে, গোপনে, জীবিতাবস্থায় ও মৃতাবস্থায় তিনিই একমাত্র মালিক এবং যার 
মালিকানার আরম্ভ নেই, শেষও নেই। এ মালিকানার সাথে মানুষের মালিকানার 
কোন তুলনা চলে না। কেননা, মানুষের মালিকানা আরম্ত ও শেষের চৌহন্দিতে সীমাবদ্ধ। 
এক সময় তা চলে না, কিছু দিন পরেই তা থাকবে না। অপরদিকে মানুষের মালি কানা 
হস্তান্তরযোগ্য। বস্তর বাহ্যিক দিকের ওপরই তা বর্তায়, গোপনীয় দিকের ওপর নয়। 
জীবিতের ওপর, মৃতের ওপর নয়। এজন্যই প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্‌ তা'আলার মালিকানা 
কেবলমান্র প্রতিদান দিবসেই নয়, পৃথিবীতেও সমস্ত স্থস্টজগতের প্ররুত মালিক আল্লাহ 
তাঁআলা। তবে এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলার মালিকানা বিশেষভাবে পপ্রতিদান- 
দিবসের” এ কথা বলার তাৎপর্য কি? আল-কোরআনের অন্য আয়াতের প্রতি লক্ষ্য 
করলেই বোঝা যায় যে, যদিও দুনিগ্নাতেও প্রত মালিকানা আল্লাহ্‌ তা“আলারই, কিন্তু 
তিনি দয়াপরবশ হয়ে আংশিক বা ক্ষণস্থায়ী মালিকানা মানবজাতিকেও দান করেছেন 
এবং জাগতিক জীবনের আইনে এ মালিকানার প্রতি সম্মানও দেখানো হয়েছে। 
বিশ্বচরাচরে মানুষ ধন-সম্পদ, জায়গা-জমি, বাড়ীঘর এবং আসবাব-পত্রের ক্ষণস্থায়ী 


Aw A t 
মালিক হয়েও এতে একেবারে ডুবে রগ্নেছে। আল্লাহ্‌ তা‘আলা ৩৪ ৩৪ ৰা P 5 Se 


একথা ঘোষণা করে এ অহংকারী ও নির্বোধ মানব-সমাজকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, 
তোমাদের এ মালিকানা, আধিপত্য ও সম্পর্ক মাত্র কয়েক দিনের এবং ক্ষণিকের। 
এমন দিন অতি সত্বরই আসছে, যে দিন কেউই জাহেরী মালিকও থাকবে না, কেউ 
কারো দাস বা কেউ কারো সেবা পাবার উপযোগীও থাকবে না। সমস্ত বস্তুর 
মালিকানা এক একক সত্তার হয়ে যাবে। এ আয়াতের বিস্তারিত বর্ণনা সুরা 
আল-ম্‌’মিনের এ আয়াতে দেওয়া হয়েছে 8 

ন BE Par AS LOA SI HCAS 
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স্রা আল-ফাতিহা . ৭১ 
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অর্থ_“যেদিন সমস্ত মানুষ আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হবে, সেদিন 
তাদের কোন কথাই আল্লাহ্‌র নিকট গোপন থাকবে না। আজ কার রাজত্ব £ (উত্তরে) 
সে আল্লাহ্‌ তা'আলার যিনি একক ও পরাক্রান্ত। আজ প্রত্যেককে তার কর্মফল দান 
করা হবে। আজ কারো প্রতি অবিচার করা হবে না। আল্লাহ্‌ তা'আলা অতি তাড়াতাড়ি 
হিসাব নিতে পারেন” 


সূরা আল-ফাতিহার প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ স্রার প্রথম তিনটি আয়াতে 
আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও তা'রীফের বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর তফসীরে একথা সুস্পষ্ট 
হয়েছে যে, তা'রীফ ও প্রশংসার সাথে-সাথে ঈমানের মৌলিক নীতি ও আল্লাহ্‌র একত্ব- 
বাদের বর্ণনাও সুম্মভাবে দেওয়া হয়েছে । 


তৃতীয় আয়াতের তফসীরে আপনি অবগত হলেন যে, এর দু'টি শব্দে তা'রীফ ও 
প্রশংসার সাথে সাথে ইসলামের বিপ্লবাত্মক মহত্তম আকীদা যথা কিয়ামত ও পরকালের 
বর্ণনা প্রমাণসহ উপস্থিত করা হয়েছে। 

4৫4৫ পা পা 


এখন চতুর্থ আয়াতের বর্ণনা £__ ১৯৭৯০ ত! ১ UL! 


এ আয়াতের এক অংশে তা'রীফ ও প্রশংসা এবং অপর অংশে দেয়া ও দরখাত্ত। 

Ee AL ৰ 

১০৩ -চ৮ ৩০ ১০৪ শব্দ হতে গঠিত । এর অর্থ হচ্ছে ঃ কারো প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ও 
SIA TAT 


ভালবাসার দরুন তাঁর নিকট নিজের আন্তরিক কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করা 1%৮৯৯৯- 


০৮৯ ৮০ 1 হতে গঠিত । এর অর্থ হচ্ছে কারে। সাহায্য প্রার্থনা করা । আয়াতের অর্থ 


হচ্ছে, আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা 
করি। মানবজীবন তিনটি অবস্থায় অতিবাহিত হয়। অতীত, বততমান ও ভবিষ্যৎ ৷ 


IAB পপ A SAT AT 
পূর্বের তিনটি আয়াতের মধ্যে ১০ lc ৫৯২ ৩১) এ 48 ১০৮ এবং 
৮ 1 এ দুটি আয়াতে মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, অতীতে সে 


কেবল একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার মুখাপেক্ষী ছিল, বর্তমানেও সে একমান্র তাঁরই মুখা- 
পেক্ষী। অস্তিত্বহীন এক অবস্থা থেকে তিনি তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। তাকে সকল 


৭২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর আকার-আকৃতি এবং বিবেক ও বৃদ্ধি দান 
করেছেন। বর্তমানে তার লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের নিয়মিত সুব্যবস্থা তিনিই 


করেছেন। অতঃপর ০৭৯1 52৩৬ এর মধ্যে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, 


শর | বি 


ভবিষ্যতেও সে আল্লাহ্‌ তাণ্আানারই মুখাপেক্ষী । প্রতিদান দিবসে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য 
কারো সাহায্য পাওয়া যাবে না। 


এ তিনটি আয়াতের দ্বারা যখন একথা প্রমাণিত হলো যে, মানুষ তার জীবনের 
তিনটি কালেই একান্তভাবে আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী, তাই সাধারণ যুক্তির চাহিদাও এই ঘে, 
ইবাদতও তারই করতে হবে। কেননা, ইবাদত যেহেতু অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে 
নিজের অফুরন্ত কাকুতি-মিনতি নিবেদন করার নাম, সুতরাং তা পাওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন 
অন্য কোন সত্তা নেই। ফল কথা এইযে, একজন বুদ্ধিমান ও বিবেকবান ব্যক্তি মনের 
গভীরতা থেকেই এ স্বতঃস্ফর্ত স্বীকৃতি উচ্চারণ করছে যে, আমরা তোমাকে ব্যতীত অন্য 


শট ছি 6 


কারো ইবাদত করি না। এ মৌলিক চাহিদাই ১৪) 5) 1 তেবর্ণনা করা 
কি | 


রঙ 


হয়েছে । ৃ 
যখন স্থির হলো যে, অভাব পূরণকারী একক সত্তা আল্লাহ তা'আলা, সুতরাং 
নিজের সকল কাজে সাহায্যও তাঁর নিকটই চাওয়া দরকার! এ মৌলিক চাহিদারই 


হল রি 


বর্ণনা ৩৯০৯ ৩) ৮15 -এ করা হয়েছে। মোটকথা, এ চতুর্থ আয়াতে একদিকে 


পি 


আল্লাহ্‌ তাপরীফ ও প্রশংসার সাথে একথারও স্বীরুতি রয়েছে যে, ইবাদত ও শ্রদ্ধা পাওয়ার 
একমান্ত্র তিনিই যোগ্য। অপরদিকে তাঁর নিকট সাহায্য ও সহায়তার প্রার্থনা করা এবং 
তৃতীয়ত আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করার শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে। এতদঙ্ঙ্গে 
এও বলে দেওয়া হয়েছে যে, কোন বান্দাই আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাউকেও অভাব পূরণকারী 
মনে করবে না! অপর কারো নিকট প্রার্থনার হাত প্রসারিত করা যাবে না। অবশ্য কোন 
নবী বাকোন ওলীর বরাত দিয়ে প্রার্থনা করা এ আয়াতের মর্মবিরোধী নয়। 

এ আয়াতে এ বিষয়ও চিন্তা করা কর্তব্য যে, “আমরা তোমারই নিকট সাহায্য 
চাই।” কিন্তু কোন্‌ কাজের সাহাষ্য চাই, তার কোন উল্লেখ নেই। জমহুর মুফাস- 
সিরীনের অভিমত এই যে, নিদিষ্ট কোন ব্যাপারে সাহায্যের কথা উল্লেখ না করে 
আ'ম বা সাধারণ সাহায্যের প্রতি ইশারা করা হয়েছে যে, আমি আমার ইবাদত 
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এবং প্রত্যেক ধর্মীয় ও পাখিব কাজে এবং অন্তরে পোষিত প্রতিটি আশা-আকাঙঙ্ষায় কেবল 
তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি । 


ইবাদত শুধু নামার্য-রোযারই নাম নয় । ইমাম গাষ্যালী স্বীয় গ্রন্থ “আরবাঈন”-এ 
দশ প্রকার ইবাদতের কথা লিখেছেন। যথা-নামায, যাকাত, রোযা, কোরআন 
তিলাওয়াত, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র স্মরণ, হালাল উপার্জনের চেস্টা করা, প্রতিবেশী এবং 
সাথীদের প্রাপ্য পরিশোধ করা, মানুষকে সৎকাজের আদেশ ও খারাপ কাজ হতে বিরত 
থাকার উপদেশ দেওয়া, রসূলের সুন্নত পালন করা । 


একই কারণে ইবাদতে আল্লাহর সাথে কাউকেও অংশীদার করা চলে না। এর 
অর্থ হচ্ছে, কারো প্রতি ভালবাসা আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসার সমতুল্য হবে না। কারো 
প্রতি ভয়, কারো প্রতি আশা-আকাঙক্ষা পোষণ আল্লাহর ভয় ও তাঁর প্রতি পোষিত আশা- 
আকাঙ্ক্ষার সমতুল্য হবে না। আবার কারো ওপর একান্ত ভরসা করা, কারো আনুগত্য 
ও খেদমত করা, কারো কাজকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের সমতুল্য আবশ্যকীয় মনে করা, 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো নামে মানত.করা, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সামনে স্বীয় 
কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করা এবং যে কাজে অন্তরের আবেগ-আকুতি প্রকাশ পায়, এমন 
কাজ আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো জন্য করা যথা রুকু বা সেজদা করা ইত্যাদি কোন 
অবস্থাতেই বৈধ হবে না। 


শেষ তিনটি আয়াতে মানুষের দোয়া ও আবেদনের বিষয়বস্তু এবং এক বিশেষ 
প্রার্থনা-পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তা হচ্ছে 8 
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অর্থাৎ-আমাদিগকে সরল পথ দেখাও; সে সমস্ত মানুষের পথ, যারা তোমার 
অনুগ্রহ লাভ করেছে। যে পথে তোমার অভিশপ্ত বান্দাগণ চলেছে সে পথে নয়, এবং 
এ সমস্ত লোকের রাস্তাও নয় যারা পথন্তর্ট হয়েছে। 


এ তিনটি আয়াতে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন সরল পথের 
হেদায়েতের জন্য যে আবেদন এ আয়াতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, এর আবেদনকারী যেমনি- 
ভাবে সাধারণ মানুষ, সাধারণ মুমিনগণ, ঠিক অনুরূপভাবে আওলিয়া, গাউস-কুতুব এবং 
নবী-রসুলগণও। নিঃসন্দেহে যারা হেদাগ্নেতপ্রাপ্ত, বরং অন্যের হেদায়েতের উৎসস্বরূপ, 
তদের পক্ষে পুনরায় সে হেদায়েতের জন্যই বারংবার প্রার্থনা করার উদ্দেশ্য কিঃ 

১০-__ 


৭৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


এ প্রশ্নের উত্তর ‘হেদায়েত’ শব্দের তাৎপর্য পরিপূর্ণরূপে অনুধাবন করার ওপর নির্ভরশীল । 
এ বিষয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন, যাতে আলোচ্য প্রশ্নের উত্তর ছাড়াও 
‘হেদায়েত’ শব্দের তাৎপর্য সম্পর্কে অক্ত লোকেরা যেসব পরস্পর বিরোধিতা আচ করেন 
তাদের সকল প্রশ্নেরও মীমাংসা হয়ে যায়। 


ইমাম রাগে ইস্ফাহানী “মুফরাদাতুল-কোরআনে? হেদায়েত শব্দের অতি সুন্দর 
ব্যাখ্যা দিয়েছেন । এর সারমর্ম হচ্ছে, “কাউকে গন্তব্স্থানের দিকে অনুগ্রহের সাথে পথ 
প্রদর্শন করা ।” তাই হেদায়েত করা প্রকৃত প্রস্তাবে একমান্র আল্লাহ্‌ তা'আলারই কাজ 
এবং এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে। হেদায়েতের একটি স্তর হচ্ছে সাধারণ ও ব্যাপক । এতে 
সমগ্র স্চ্টি অন্তর্ভুক্ত। জড় পদার্থ উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগৎ পর্যন্ত এর আওতাধীন । 
প্রসঙ্গত প্রশ্ন উঠতে পারে যে, প্রাণহীন জড় পদার্থ বা ইতর প্রাণী ও উদ্ভিদ-জগতের 
সঙ্গে হেদায়েতের সম্পক কোথায় £ 


কোরআনের শিক্ষায় স্পষ্টতই এ তথ্য ব্যক্ত হয়েছে যে, সৃষ্টির প্রতিটি স্তর, 
এমনকি প্রতিটি অণু-পরমাণু পর্যন্ত নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী প্রাণ ও অনুভূতির অধিকারী । 
স্ব-স্ব পরিমণ্ডলে প্রতিটি বস্তূর বৃদ্ধি-বিবেচনা রয়েছে ৷ অবশ্য এ বুদ্ধি ও অনুভূতির তারতম্য 
রয়েছে। কোনটাতে তা স্পম্ট এবং কোনটাতে নিতান্তই অনুল্েখ্য। যে সমস্ত বস্তুতে তা 
অতি অল্পমান্ত্রায় বিদ্যমান সেগুলোকে প্রাণহীন বা অনুভূতিহীন বলা যায়। বুদ্ধি ও 
অনুভূতির ক্ষেত্রে এ তারতম্যের জন্যই সমগ্র সৃজ্টিজগতের মধো একমান্র মানুষ ও ভ্বিন 
জাতিকেই শরীয়তের হুকুম-আহকামের আওতাভুক্ত করা হয়েছে । কারণ, সৃষ্টির এ দুটি 
স্তরের মধ্যেই বুদ্ধি ও অনুভূতি পূর্ণমান্ত্রায় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, তাই বলে একথা বলা 
যাবে না যে, একমাত্র মানুষ ওস্তিন জাতি ছাড়া সুষ্টির অন্য কোন কিছুর মধে/ বৃদ্ধি 
ও অনুভূতির অস্তিত্ব নেই। কেননা, আল্লাহ্‌ ত“আলা এরশাদ করেছেন ঃ 
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অর্থাৎ--এমন কোন বস্তু নেই যা আল্লাহ্‌র প্রশংসার তস্বীহ্‌ পাঠ করে না, কিন্তু 
তোমরা তাদের তসবীহ বুঝতে পার না। (সুরা বনী-ইসরাঈল) 


স্রা নূরে এরশাদ হয়েছে $ 
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অর্থাৎ__তোমরা কি জান না যে, আসমান-যমীনে যা কিছু রয়েছে, সকলেই 
আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা ও গুণগান করে? বিশেষত পাখীকুল যারা দু'পাথা বিস্তার 
করে শূন্যে উড়ে বেড়ায়, তাদের সকলেই স্ব-স্ব দোয়া-তসবীহ সম্পর্কে জাত এবং 
আল্লাহ্‌ তা‘আলাও ওদের তসবীহ্‌ সম্পর্কে খবর রাখেন। 


একথা সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার পরিচয়ের ওপরই তাঁর তা'রীফ ও 
প্রশংসা নির্ভরশীল । আর এ কথাও স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ্র পরিচয় লাভ করাই সর্বা- 
পেক্ষা বড় ক্তান। এটা বৃদ্ধি-বিবেক ও অনূভূতি ব্যতীত সম্ভব নয় এ আয়াতগুলো 
দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে ঘে, সুষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তরই প্রাণ ও জীবন আছে 
এবং বুদ্ধি ও অনৃভূতিও রয়েছে । তবে কোন কোনটির মধ্যে এর পরিমাণ এত অল্প 
যে, সাধারণ দৃষ্টিতে তা অনুভব করা যায় না। তাই পরিভাষাগতভাবে ওগুলোকে 
প্রাণহীন ও বৃদ্ধিহীন জড় পদার্থ বলা হয়। আর এ জন্যেই ওদেরকে শরয়ী আদেশের 
আওতাভুক্ত করা হয়নি। গোটা বস্তজগত সম্পকিত এ মীমাংসা আল-কোর আনে 
সে যুগেই দেওয়া হয়েছিল, যে যুগে পৃথিবীর কোথাও আধুনিককালের কোন দার্শনিকও 
ছিল না, দর্শনবিদ্যার কোন পুস্তকও রচিত হয়নি। পরবর্তী যুগের দার্শনিকগণ এ. 
তথ্যের যথার্থতা স্বীকার করেছেন এবং প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যেও এ মত পোষণ 
করার মত অনেক লোক ছিল। মোটকথা, আল্লাহ্‌র হেদায়েতের এ প্রথম স্তরে সমস্ত 
সুষ্টিজগত যথা--জড় পদার্থ, উদ্ভিদ, প্রাণীজগত, মানবমণ্লী ও দিন প্রভৃতি সকলেই 
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অন্তভূক্ত। এ সাধারণ হেদায়েতের উল্লেখই আল-কোরআনের এ আয়াতে 2 ৬৫০ 


br 5S SAAT A 2 


১৩০৪ ৮ ৬৩ ১ করা হয়েছে। অর্থাৎ_“আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক বস্তর 


অস্তিত্ব দান করেছেন এবং সে অনুপাতে তাকে হেদায়েত দান করেছেন।” 


এ বিষয়ে সূরা আ'লায় এরশাদ হয়েছে 


পরি রি ধু পালা পাপা পা পার 


- ১৪১৪১ ১১৯ ৪১15 (০৯১ ৮4১ এ ০1 3) ৮০1 ৫ 


অর্থাৎ_-তোমরা তোমাদের মহান পালনকর্তার গুণগান কর। যিনি সবকিছু 
সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলোকে সঠিক অবস্থা দান করেছেন। যিনি পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেছেন এবং গথ দেখিয়েছেন । 


অর্থাৎ যিনি সমস্ত সুষ্টিজগতের জন্য বিশেষ অভ্যাস এবং বিশেষ বিশেষ . 
দায়িত্ব নির্ধারণ করেছেন এবং সে মেজাজ ও দায়িত্বের উপযোগী হেদায়েত দান 
করেছেন। এ ব্যাপারে হেদায়েতের পরিকল্পনা অনুযায়ী স্স্টিজগতের প্রতিটি বস্তই অতি 
নিপুণভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে চলেছে। যে বস্তকে যে কাজের 


৭৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥॥ প্রথম খণ্ড 


জন্য সুম্টি করা হয়েছে, সে সেই কাজ অত্যন্ত গুরুত্ব ও নৈপুণ্যের সাথে পালন করছে। 
_ যথা-মুখ হতে নির্গত শব্দ নাক বা চক্ষু কেউই শ্রবণ করতে পারে না, অথচ এ দুটি 
মুখের নিকটতম অর্গ। পক্ষান্তরে এ দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা যেহেতু কানকে অর্পণ 
' করেছেন, তাই একমাত্র কানই মুখের শব্দ শ্রবণ করে ও বুঝে। অনুরূপভাবে কান 


দ্বারা দেখা বা শ্রাণ লওয়ার কাজ করা চলে না। নাক দ্বারা শ্রবণ করা বা দেখার 
কাজও করা চলে না। 


সুরা মরিয়মে এ বিষয়ে এরশাদ হয়েছে £ 
a ৩০৯১ ঢা ৪১15 rs ০০3০ ot 


অর্থাৎ--আকাশ ও যমীনে এমন কোন বস্তু নেই, যা আল্লাহ্র বান্দারূপে 
আগমন করেনি। 

হেদায়েতের দ্বিতীয় স্তর: এর তুলনায় অনেকটা সংকীর্ণ । অর্থাৎ সে সমস্ত বস্তুর 
সাথে জড়িত, পরিভাষায় যাদেরকে বিবেকবান বুদ্ধিসম্পন্ন বলা হয়। অর্থাৎ_মানুষ 
এবং জ্বিন জাতি। এ হেদায়েত নবী-রসূল ও আসমানী কিতাবের মাধ্যমে প্রত্যেক 
মান্ষের নিকট পৌছেছে । কেউ এ হেদায়েতকে গ্রহণ করে মুমিন হয়েছে আবার কেউ 
একে প্রত্যাখ্যান করে কাফির-বেদ্বীনে পরিণত হয়েছে। ্‌ 

হেদায়েতের তৃতীয় স্তর আরো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তা শুধু মু'মিন ও মুত্তাকী বা ধর্ম- 
ভীরুদের জন্য। এ হেদায়েত আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন প্রকার মাধ্যম 
ব্যতীতই মানুষকে প্রদান করা হয়। এরই নাম তওফীক। অর্থাৎ এমন অবস্থা, 
পরিবেশ ও মনোভাব সৃষ্টি করে দেওয়া যে, তার ফলে কোরআনের হেদায়েতকে গ্রহণ 
করা এবং এর ওপর আমল করা সহজসাধ্য হয়ে এবং এর বিরুদ্ধাচরণ কঠিন হয়ে 
পড়ে। এ তৃতীয় স্তরের পরিসীমা অতি ব্যাপক। এ স্তরই মানবের উন্নতির ক্ষেত্র। 


নেক কাজের সাথে এ হেদায়েতের বৃদ্ধি হতে থাকে । কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে 
এ বৃদ্ধির উল্লেখ রয়েছে £ 


CASS ASB AT 


- ০০০ ০২১৪১ ৫১০৬ ৩২১5 


অর্থাৎ প্যারা আমার পথে অগ্রসর হওয়ার চেস্টা করে আমি তাদেরকে আমার 
পথে আরো অধিকতর অগ্রসর হওয়ার পথ অবশ্যই দেখিয়ে খাকি।” এটি সেই কর্মক্ষেত্র 
যেখানে নবী-রসুল এবং বড় বড় ওলী-আওলিয়া, কুতুবগণকেও জীবনের শেষ মুহ্্ত 


সূরা আল-ফাতিহা ৭৭ 


পর্যন্ত আরো অধিকতর হেদায়েত ও তওফীকের জন্য চেস্টায় রত থাকতে দেখা 
গেছে ৷ 

হেদায়েতের এ ব্যাখ্যার দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে, হেদায়েত এমন এক 
বন্ত যা সকলেই লাভ করেছে এবং এর আধিক্য লাভ করার জন্য বড় হতে বড় ব্যক্তির 
পক্ষেও কোন বাধা-নিষেধ নেই। এ জন্যই সূরা আল-ফাতিহায় গুরুত্বপূর্ণ দোয়ারাপে 
হেদায়েত প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যা একজন সাধারণ মুমিনের জন্যও উপযোগী, 
আবার একজন বড় হতে বড় রস্লের জন্যও উপযোগী । এজন্যই হযরত রসুলে 
আকরাম (সা)-এর শেষ জীবনে স্রা ফাত্হ্তে মক্কাবিজয়ের ফলাফল বর্ণনা করতে 


PA CTAB Hr AL 


গিয়ে একথাও বলা হয়েছে যে, bette 6 ৩৪০৪ 5. অর্থাৎ মক্কা 


বিজয় এজন্যই আপনার দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে, যাতে সিরাতে-মৃস্তাকীমের হেদায়েত 
লাভ হয়। ্‌ 

রসূলুল্লাহ্‌ (সা) কেবল নিজেই হেদায়েতপ্রাপ্ত ছিলেন নাঃ বরং অন্যের জন্যও 
ছিলেন হেদায়েতের উৎস। এমতাবস্থায় তার হেদায়েত লাভের একমাত্র অর্থ হতে 
পারে, এ সময় হেদায়েতের কোন উচ্চতর অবস্থা তিনি লাভ করেছেন। 


হেদায়েতের এ ব্যাখ্যা পবিত্র কোরআন বুঝবার ক্ষেত্রে যে সব ফায়দা প্রদান 
করবে সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ £ 


এক পবিত্র কোরআনের কোথাও কোথাও মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে 
সবার জন্যই হেদায়েত শব্দ ব্যবহাত হয়েছে। আবার কোথাও শুধুমান্র মৃত্তাকীদের 
জন্য বিশেষ অর্থে হেদায়েত শব্দ ব্যবহাত হয়েছে। এতে করে অক্ত লোকদের পক্ষে 
সন্দেহে পতিত হওয়ার সন্তাবনা দেখা দেয়। কিন্তু হেদায়েতের সাধারণ ও বিশেষ 
স্তরসমূহ জানার পর এ সন্দেহ আপনা-আপনিতেই দুরীভূত হয়ে যাবে। বুঝতে 
হবে যে, কারো বেলায় ব্যাপক অর্থে এবং কারো বেলায় বিশেষ অর্থে শব্দটি ব্যবহার 
করা হয়েছে। 

দুই. আল-কোরআনের স্থানে স্থানে এরশাদ হয়েছে যে, জালেম ও ফাসেকদেরকে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা হেদায়েত দান করেন না। অন্যত্ৰ বারবার এরশাদ হয়েছে যে, তিনি 
সকলকেই হেদায়েত দান করেন। এর উত্তর ও হেদায়েতের স্তরসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে 
বলে দেওয়া হয়েছে যে, হেদায়েতের ব্যাপক অর্থে সকলেই হেদায়েতপ্রাপ্ত এবং বিশেষ 
' অর্থে জালেম ও ফাসেকরা বাদ পড়েছে। 


৭৮ _ তফসীরে মা'আরে ফুল-কোরআন ॥| প্রথম খু 


তিন. হেদায়েতের তিনটি স্তরের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় স্তর সরাসরি আল্লাহ্‌ 
তা'আলার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ পর্যায়ের হেদায়েত একান্তভাবে একমাত্র তারই কাজ। 
এতে নবী-রস্লগণেরও কোন অধিকার নেই। নবী-রসূলগণের কাজ শুধু হেদায়েতের 
দ্বিতীয় স্তরে সীমিত। কোরআনের যেখানে যেখানে নবী-রস্লগণকে হেদায়েতকারী 
বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তা হেদায়েতের দ্বিতীয় স্তরের ভিত্তিতেই বলা হয়েছে। আর 


রা | পা ক পার A AZ AL Ed 


যেখানে এরশাদ হয়েছে? ০4০ ৬ ৪১৬ (১১ 031 অর্থাৎ “আপনি যাকে 


চান তাকেই হেদায়েত করতে পারবেন না”-_এতে হেদায়েতের তৃতীয় স্তরের কথা বলা 
হয়েছে। অর্থাৎ কাউকে হি দান করা আপনার কাজ নয়। 


পা ছি ০ পা 


মোটকথা, ০31515313০1 একটি ব্যাপক ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 


দোস্সা, যা মানুষকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে । মানবসমাজের কোন ব্যক্তিই এর আওতার 
বাইরে নেই। কেননা, সরল-সঠিক পথ ব্যতীত দ্বীন-দুনিয়ার কোন কিছুতেই উন্নতি ও 
সাফল্য সম্ভব নয়। দুনিয়ার আবর্তন-বিবর্তনের মধ্যেও সিরাতে-মুস্তাকীমের প্রার্থনা 
পরশপাথরের মত কিন্তু মানুষ তা লক্ষ্য করে না। আয়াতের অর্থ হচ্ছে 8 “আমাদিগকে 
সরল পথ দেখিয়ে দিন ৷” 


সরল পথ কোন্টি £ “সোজা সরল রাস্তা” সে পথকে বলে, যাতে কোন মোড় 
বা ঘোরপ্্যাচ নেই। এর অর্থ হচ্ছে, ধর্মের সে রাস্তা যাতে “ইফরাত' বা ‘তফরীত’ 
-এর অবকাশ নেই। ইফরাতের অর্থ সীমা অতিক্রম করা এবং তফ্রীত অর্থ 


A ATT Ed ALA 


মর্জিমত কাট-ছাট করে নেওয়া। এরশাদ হয়েছে ঃ ৮০ ৬০৩৯) 5 21 yo 


অর্থাৎ -যে সকল লোক আপনার অনুগ্রহ লাভ করেছে তাদের রাস্তা। যে সকল 
ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভ করেছে, তাদের পরিচয় অন্য একটি আয়াতে এভাবে বর্ণনা 
করা হয়েছে £ 


AAT পট পার পা পা ডে 


পপর্টে oA Au পা পা ডি পা 
5585010৯88১ 5 HAT এ pai 8121 ০:১১ 


Ed 


HEAL 


অর্থাৎ_যাদের প্রতি আল্লাহ্‌ পাক অনুগ্রহ করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন নবী, 
সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎকর্মশীল সালেহীন। আল্লাহ্র দরবারে মকবুল উপরোক্ত 
লোকদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর নবীগণের । অতঃপর নবীগণের উম্মতের মধ্যে যাঁরা 


সূরা আল-ফাতিহা ৭৯ 


সর্বাপেক্ষা বড় মরতবা ও মর্যাদার অধিকারী, তাঁরা হলেন সিদ্দীক। হাঁদের মধ্যে 
রূহানী কামালিয়াত ও পরিপূর্ণতা রয়েছে, সাধারণ ভাষায় তাঁদেরকে “আওলিয়া” বলা 
হয়। আর যাঁরা দ্বীনের প্রয়োজনে স্বীয় জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন, তাঁদেরকে বলা 
হয় শহীদ। আর সালেহীন হচ্ছেন_ যারা ওয়াজিব, মুস্তাহাব প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে শরীয়তের 
পুরোপুরি অনুসরণ ও আমলকারী, সাধারণ পরিভাষায় এ'দেরকে দ্বীনদার বলা হয়। 

এ আয়াতের প্রথম অংশে হী-সুচক বাক্য ব্যবহার করে সরল পথের সীমা নির্ধারণ 
করা হয়েছে। উপরোক্ত চার স্তরের মানুষ যে পথে চলেছেন তাই সরল পথ। 
পরে শেষ আয়াতে না-সূচক বাক্য ব্যবহার করেও এর সমর্থন করা হয়েছে। বলা 
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গ্রস্ত তাদের পথ নয় এবং তাদের পথও নয়, যারা পথহারা হয়েছে। 


(৮০ সি বলতে এ সকল লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা ধর্মের হুকুম- 
আহকামকে বুঝে-জানে, তবে স্বীয় অহমিকা ও ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হয়ে বিরুদ্ধা- 
চরণ করেছে। অন্য শব্দে বলা যায়, খারা আল্লাহ্‌ তা'আলার আদেশ মান্য করতে 
গাফলতি করেছে। যেমন, সাধারণভাবে ইহুদীদের নিয়ম ছিল, সামান্য স্বার্থের জন্য 
দ্বীনের নিয়ম-নীতি বিসর্জন দিয়ে তারা নবী-রস্লগণের অবমাননা পর্যন্ত করতে 
দ্বিধাবোধ করত না। ৩%) 5 _তাদেরকে বলা হয়, যারা না বুঝে অক্ততার দরুন 
ধর্মীয় ব্যাপারে ভুল পথের অনুসারী হয়েছে এবং ধর্মের সীমালঙ্ঘন করে অতি- 
রঞ্জনের পথে অগ্রসর হয়েছে। যথা--নাসারাগণ। তারা নবীর শিক্ষাকে অগ্রাধিকার 
প্রদানের নামে বাড়াবাড়ি করেছে; যেমন নবীদেরকে আল্লাহ্র পর্যায়ে পৌছে দিয়েছে। 
ইহুদীদের বেলায় এটা অন্যায় এজন্য যে, তারা আল্লাহর নবীদের কথা মানেনি; এমন 
কি তাদেরকে হত্যা পর্যন্ত করেছে। 

আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে_আমরা সে পথ চাই না, ষা নফসানী উদ্দেশ্যের 
অনুগত হয় এবং মন্দ কাজে উদ্ধ দ্ধ করে ও ধর্মের মধ্যে সীমালঙ্ৰনের প্রতি প্ররোচিত 
করে। সে পথও চাই না, যে পথ অজ্ততা ও মূর্খতার দরুন ধর্মের সীমারেখা অতিক্রম 
করে। বরং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সোজা-সরল পথ চাই। যার মধ্যে না অতিরঞ্জন 
আছে, আর না কম-কছুরী আছে এবং যা নফসানী প্রভাব ও সংশয়ের উধেবে। 

সূরা আল-ফাতিহার আয্নাত সাতটির তফসীর শেষ হয়েছে। এখন সমগ্র 
সুরার সারমর্ম হচ্ছে এ দোয়া--“হে আল্লাহ্‌! আমাদিগকে সরল পথ দান করুন। 


৮০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


কেননা, সরল পথের সন্ধান লাভ করাই সবচাইতে বড় জ্ঞান ও সর্বাপেক্ষা বড় 
কামিয়াবী । বস্তুত সরল পথের সন্ধানে ব্যর্থ হয়েই দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি ধ্বংস 
হয়েছে। অন্যথায় অ-মুসলমানদের মধ্যেও সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভ করা এবং তাঁর 
সন্তুষ্টির পথ অনসরণ করার আগ্রহ-আকুতির অভাব নেই। এজন্যই কোরআন 


পাকে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় পদ্ধতিতেই সিরাতে-মুস্কাকীমের পরিচয় তুলে 
ধরা হয়েছে । 


আল্লাহর কিতাবের শিক্ষা এবং তাঁর প্রিয় বান্দাদের অনুসরণের মধ্যেই সরল 
পথ প্রাপ্তির নিশ্চক্নতা রক্পেছে £ঃ এখানে একটা বিষয় বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। 
আর এ ব্যাপারে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে জানের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত 
হয়ে যায়। তা হচ্ছে, সিরাতে-মস্তাকীম নির্ধারণ করার জন্য বস্তত সিরাতে রাসূল, 
সিরাতে-কোরআন বলে দেওয়াই তো যথেষ্ট ছিল। উপরোক্ত দু'টি পথ চিহ্নন্ত 
করা যেমন সংক্ষিপ্ত ছিল, তেমনি ছিল সুস্পম্ট। কেননা সমগ্র কোরআনই তো 
সিরাতে মুস্তাকীমের বিস্তারিত বর্ণনা । অপরদিকে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া 
সাল্লামের সমগ্র শিক্ষা হচ্ছে কোরআনেরই বিস্তারিত বর্ণনা। অথচ আলোচ্য এ ছোট্ট 
স্রাটির দু'টি আয়াতে সহজ এবং স্বচ্ছ দু'টি পন্থা বাদ দিয়ে প্রথমে ইতিবাচক এবং 
' পরে নেতিবাচক পদ্ধতিতে সিরাতে-মৃস্তাকীমকে চিহ্নিত করতে গিয়ে বলেছেন_-যদি 
সিরাতে মৃস্তাকীম চাও, তবে এ সমস্ত লোককে তালাশ করে তাদের পথ অবলম্বন 
কর। কেননা, রস্ল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এ দুনিয়াতে চিরকাল অবস্থান 
করবেন না। তাঁর পরে আর কোন নবী বা রস্লেরও আগমন হবে না। তাই তাদের 


মধ্যে নবীগণ ছাড়াই সিদ্দীক, শহীদান ও সালেহীনকেও অন্তভূক্ত করে দেওয়া হয়েছে। 
কারণ, কিয়ামত পর্যন্ত এদের অস্তিত্ব দুনিয়াতে থাকবে৷ 


ফল কথা এই যে, সরল পথ অনুসন্ধানের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা কিছু 
সংখ্যক মানুষের সন্ধান দিয়েছেন ; কোন পুস্তকের হাওয়ালা দেন নি। এক হাদীসে 
রসূলুল্লাহ সো) যখন সাহাবীগণকে জানিয়েছেন যে, আমার উশ্মতও পূর্ববর্তী উম্মত- 
গণের ন্যায় সতুরটি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। তন্মধ্যে মাত্র একটি দলই পথে থাকবে। 
তখন সাহাবীগণ জিক্তেস করলেন, সেটি কোন্‌ দল? প্রত্যুত্তরে তিনি যা বলে- 
ছিলেন, তাতেও তিনি কিছু লোকের সন্ধান দিয়েছেন। এরশাদ করেছেন £ 01 ৮ 
(5৮০15 ৬০ অর্থাৎ আমি এবং আমার সাহাবীগণ যে পথে রয়েছি সে 
পথই সত্য ও ন্যায়ের পথ । বিশেষ ধরনের এ বর্ণনা পদ্ধতিতে হয়তো সে দিকে 
ইশারা করা হয়েছে যে, মানুষের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা-দীক্ষা কেবলমাত্র কিতাব ও বর্ণনা দ্বারা 


সূরা আল-ফাতিহা ৮৯ 
সম্ভব হয় না, বরং দক্ষ ব্যক্তিগণের সাহচর্য ও সংশ্রবের মাধ্যমেই তা সম্ভব হতে পারে। 


বাস্তবপক্ষে মানুষের শিক্ষক এবং অভিভাবক মানুষই হতে পারে। কেবল কিতাব বা 
পুস্তক শিক্ষক ও অভিভাবক হতে পারে না। 


এ এমনই এক বাস্তব সত্য যে, দুনিয়ার যাবতীয় কাজকর্মেও এর নিদর্শন বিদ্যমান । 
শুধু পুথিগত বিদ্যার দ্বারা কেউ না পারে কাপড় সেলাই করতে, না পারে আহার করতে । 
গুধু ডাক্তারী পূু'থিপত্র পাঠ করে কেউ ডাক্তার হতে পারে না। ইঞ্জিনিয়ারিং বইপল্ন 
পাঠ করে কেউ ইঞ্জিনিয়ারও হতে পারে না। অনুরাপভাবে শুধু কোরআন-হাদীস পাঠ 
করাই কোন মানুষের পরিপূর্ণ তা'সীম ও তরবিয়তের জন্য যথার্থ হতে পারে না। যে 
পর্যন্ত কোন বিজ্ত লোকের নিকট বাস্তবভাবে শিক্ষা গ্রহণ না করে, সে পর্যন্ত দ্বীনের 
তা'লীম অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কোরআন ও হাদীসের ব্যাপারে অনেকেই এ ভুল ধারণা 
পোষণ করে যে, কোরআনের অর্থ ও তফসীর পাঠ করে কোরআন ও হাদীস সম্পর্কে 
গভীর জানের অধিকারী হওয়া যায়। এটা সম্পূর্ণ প্রকৃতি বিরুদ্ধ ধারণা । কেননা, যদি 
কিতাব এ ব্যাপারে যথেষ্ট হতো তবে নবী ও রাসূল প্রেরণের প্রয়োজন হতো না। কিতাবের 
সাথে রাসূলকে শিক্ষকরাপে পাঠানো হয়েছে । 


আর সরল পথ নির্ধারণের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক স্বীয় মকবুল বান্দাদের 
তালিকা প্রদানও এর প্রমাণ যে, শুধুমান্ত কিতাবের পাঠই পূর্ণ তালীম ও তরবিয়তের 
জন্য যথেষ্ট নয়; বরং কোন কোন বিক্ত লোকের নিকট এর শিক্ষালাভ করার 
প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। | 


বোঝা গেল, মানুষের প্রকৃত মুক্তি এবং কল্যাণপ্রাস্তির জন্য দু'টি উপাদানের 
প্রয়োজন । প্রথম, আল্লাহ্‌র কিতাব_-যাতে মানবজীবনের সকল দিকের পথনির্দেশ রয়েছে 
এবং অপরটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা বা আল্লাহ-ওয়লাগণ। তাঁদের কাছ থেকে 
ফায়দা হাসিল করার মাপকাঠি হচ্ছে এই যে, আল্লাহর কিতাবের নিরিখে তাদেরকে 
পরীক্ষা করতে হবে। এ পরীক্ষায় যারা টিকবে না তারা আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র নয় বলেই 
যারা সঠিক অর্থে আল্লাহ্‌র প্রিয়পান্ত স্থির হয়, তাদের নিকট আল্লাহর কিতাবের শিক্ষা 
লাভ করে তত্প্রতি আমল করতে হবে। 


মতানৈক্যের কারণ £ একশ্রেণীর লোক শুধু আল্লাহ্‌র কিতাবকে গ্রহণ করেছে 
এবং আল্লাহ্‌র প্রিয়পান্রগণ থেকে দুরে সরে গিয়েছে; তাদের তফসীর ও শিক্ষাকে কোন 
গুরুত্বই দেয়নি। আবার কিছু লোক আল্লাহ্‌র গ্রিয়পান্রগণকেই সত্যের মাপকাঠি স্থির 
করে আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে দুরে সরে পড়েছে । বলা বাহুল্য, এ দুই পথের পরিণতিই 
গোমরাহী । ্‌ 

১১ 


৮২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


সূরাতুল-ফাতি হাতে প্রথমে আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রশংসা ও তা'রীফ রয়েছে। অতঃপর 
তার এবাদতের উল্লেখ রয়েছে । এদতসঙ্গে এ কথারও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমরা 
তাকে ব্যতীত অন্য কাউকেও অভাব পূরণকারী মনে করি না। প্রকারান্তরে এটি আল্লাহ্‌র 
সাথে মানুষের একটা শপথ বিশেষ । অতঃপর রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থনা, যাতে 
মানুষের সর্বপ্রকার প্রয়োজন এবং আশা-আকাজ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, 
এতে কতিপয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এবং গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলাও সন্নিবেশিত হয়েছে। 
প্রাসঙ্গিক কয়েকটি, বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে 8 


দোয়া করার পদ্ধতি £ঃ এ সূরায় একটা বিশেষ ধরনের বর্ণনারীতির মাধ্যমে 
মানুষকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্‌র নিকট কোন দোয়া বা কোন আকুতি পেশ 
করতে হয়, তখন প্রথমে তার তা'রীফ কর, তার দেয়া সীমাহীন নেয়ামতের স্বীকুতি 
দাও! অতঃপর একমাত্র তিনি ছাড়া অন্য কাউকেও দাতা ও অভাব পূরণকারী মনে করো 
না কিংবা অন্য কাউকেই এবাদতের যোগ্য বলে স্বীকার করো না। অতঃপর স্বীয় 
উদ্দেশ্যের জন্য আরজী পেশ কর। এ নিয়মে যে দোয়া করা হয়, তা কবুল হওয়ার 
ব্যাপারে বিশেষ আশা করা যায়। দোয়া করতেও এমন ব/পক পদ্ধতি অবলম্বন কর, 
যাতে মানুষের সকল মকসুদ তার অন্তভূক্ত থাকে। যথা, সরল পথ লাভ করা এবং 
দুনিয়ার যাবতীয় কাজে সরল-সঠিক পথ পাওয়া, যাতে কোথাও কোন ক্ষতি বা পদস্খলনের 
আশংকা নাথাকে । মোটকথা, এস্থলে আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ হতে তার তা'রীফ প্রশংসা 
করার প্রকৃত উদ্দেশ্যই হল মানবকুলকে শিক্ষা দেওয়া।, 


আল্লাহ্র তা’রীফ বা প্রশংসা করা মানুষের মৌলিক দায়িত্ব $ এ সূরার প্রথম বাক্যে 
আল্লাহ্‌র তা'রীফ বা প্রশংসা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তা'রাফ বা প্রশংসা সাধারণত কোন 
গুণের বা প্রতিদানের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে কোন গুণের বা 
প্রতিদানের উল্লেখ নেই। 


এতে হত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নেয়ামত অগণিত। কোন মানুষ এর 
র্‌ পপ ছি A I A ন 
পরিমাপ করতে পারে না। কোরআনে এরশাদ হয়েছে ঃ 49 ১০০ ক EE 5 


ও 54০১ অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামতের গণনা করতে চাও, তবে তা 


পারবে না। মানুষ যদি সারা বিশ্ব হতে মুখ ফিরিয়ে শুধুমাত্র নিজের অস্তিত্বের প্রতিই 
দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তবে বুঝতে পারবে যে, তার শরীরই এমন একটি ক্ষুদ্র জগত, যাতে 
বৃহৎ জগতের সকল নিদর্শন বিদ্যমান । তার শরীর যমীন তুল্য। কেশরাজি .উদ্ভিদ- 


সূরা আল-ফাতিহা ৮৩ 


তুল্য। তার হাড়গুলো পাহাড়ের মত এবং শিরা-উপশিরা যাতে রক্ত চলাচল করে, সেগুলো 
নদী-নালা বা সমুদ্রের নমুনা। দু'টি বস্তর সংমিশ্রণে মানুষের অস্তিত্ব । একটি শরীর 
ও অপরটি আত্মা । এ কথাও স্বীকৃত যে, মানবদেহে আত্মা সর্বাপেক্ষা উত্তম অংশ আর 
তার শরীর হচ্ছে আত্মার অনুগত এবং অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট মানের অধিকারী । এ 
নিকুষ্ট অংশের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকারী চিকিৎসকগণ বলেছেন যে, মানবদেহে আল্লাহ্‌ 
তাআলা পাঁচ হাজার প্রকার উপাদান রেখেছেন । এতে তিন শতেরও অধিক জোড়া 
রয়েছে। প্রত্যেকটি জোড়া আল্লাহ্‌র কুদরতে এমন সূন্দর ও মজবুতভাবে দেওয়া হয়েছে 
যে, সর্বদা নড়াচড়া করা সত্তেও তার মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় না এবং কোন প্রকার 
মেরামতেরও প্রয়োজন হয় না। সাধারণত মানুষের বয়স যাট-সম্তর বছর হয়ে থাকে । 
এ দীর্ঘ সময় তার অজ-প্রত্যঙ্গগুলো সর্বদা নড়াচড়া করছে, অথচ এর মধ্যে কোন পরিবর্তন 


ASHAL CATT “AS AA FA 


দেখা যায় না। আল্লাহ্‌ তা‘আলা এরশাদ করেছেন-+৯ {১১১৬ ১ DUDES ৩৭৪ 


অর্থাৎ, “আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং আমিই তাদের জোড়াগুলোকে মজবুত 
করেছি।” এ কুদরতী মজবুতির পরিণাম হয়েছে এই যে, সাধারণভাবে উহা অত্যন্ত 
নরম ও নড়বড়ে অথচ এ নড়বড়ে জোড়া সত্ভুর বছর বা এর চাইতেও অধিক সময় 
পর্যন্ত কর্মরত থাকে। মানুষের অঙ্গগুলোর মধ্যে শুধু চচ্ষুর কথাই ধরুন, এতে আল্লাহ 


তা'আলার অসাধারণ হেকমত প্রকাশিত হয়েছে, সারাজীবন সাধনা করেও এ রহস্য- 
টুকু উদ্ধার করা সস্তব নয় । 


এ চোখের এক পলকের কার্যক্রম লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যাবে যে, এর এক 
মিনিটের কার্যক্রমে আল্লাহ্‌ তাআলার কত নেয়ামত যে কাজ করছে, তা ভেবে অবাক 
হতে হয়। কেননা চক্ষু খুলে এ দ্বারা কত বস্তকে সে দেখছে। এতে যেভাবে চক্ষুর 
ভিতরের শক্তি কাজ করছে, অনুরূপভাবে বহির্জগতের স্ৃচ্টিরাজিও এতে বিশেষ অংশ 
নিচ্ছে। সূর্যের কিরণ না থাকলে চোখের দৃষ্টিশক্তি কোন কাজ করতে পারে না। 
সূর্যের জন্য আকাশের প্রয়োজন হয়। মানুষের দেখার জন্য এবং চক্ষু দ্বারা কাজ 
করার জন্য আহার্ষ ও বায়ুর প্রয়োজন হয়। এতে বোঝা যায়, চোখের এক পলকের 
দৃষ্টির জন্য বিশ্বের সকল শক্তি ব্যবহৃত হয়। এ তো একবারের দৃষ্টি । এখন দিনে 
কতবার দেখে এবং জীবনে কতবার দেখে তা হিসাব করা মান্ষের শক্তির উধ্রে। 
এমনিভাবে কান, জিহবা, হাত ও পায়ের যত কাজ আছে তাতে সমগ্র জগতের শক্তি 
যুক্ত হয়ে কার্য সমাধা হয়। এ তো সে মহা দান যা প্রতিটি জীবিত মানুষ ভোগ 
করে। এতে রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্রের কোন পার্থক্য নেই। তাছাড়া আল্লাহ্‌ তা'আলার 
অসংখ্য নেয়ামত এমন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে যা প্রতিটি প্রাণী ভোগ করেও 
উপকৃত হয়। আকাশ-যমীন এবং এ দু'টির মধ্যে সৃষ্ট সকল বস্ত যথা চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ- 
নক্ষত্র, বায়ু প্রভৃতি প্রতিটি প্রাণীই উপভোগ করে । 


৮৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


এরপর আল্লাহ্‌র বিশেষ দান, যা মানুষকে হেকমতের তাকিদে কম-বেশী দেওয়া 
হয়েছে, ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, আরাম-আয়েশ সবই এর অন্তভূক্ত। যদিও একথা 
অত্যন্ত মৌলিক যে, সাধারণ নেয়ামত যা সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সমভাবে উপ- 
ভোগ্য; যথা-_আকাশ, বাতাস, জমি এবং বিরাট এ প্রকৃতি, এ সমস্ত নেয়ামত বিশেষ 
নেয়ামতের ( যথা ধন-সম্পদ ) তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তম। অথচ এসব নেয়ামত 
সকল মানুষের মধ্যে সমভাবে পরিব্যাপ্ত বলে, এত বড় নেয়ামতের প্রতি মানুষ দৃষ্টিপাত 
করে না। ভাবে, কি নেয়ামত ! বরং আশপাশের সামান্য বন্ত যথা, আহার্য, পানীয়, 


বসবাসের নির্ধারিত স্থান, বাড়ী-ঘর প্রভৃতির প্রতিই তাদের দৃষ্টি সাধারণত সীমাবদ্ধ 
থাকে । 


মোটকথা, স্বচ্টিকর্তা মানবজাতির জীবন-ধারণ এবং দুনিয়ার জীবনে বেঁচে থাকার 
সুবিধার্থে যে অফুরন্ত নেয়ামত দান করেছেন, তার অতি অল্পই এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। 
সেই পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের পক্ষে দুনিয়ার জীবনে চোখ মেলেই মুখ থেকে স্বতঃস্ফর্তভাবে 
সেই মহান দাতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকা ছিল স্বাভাবিক । বলা বাহুল্য যে, মানব- 
জীবনের সে চাহিদার প্রেক্ষিতে কোরআনের সর্বপ্রথম সুরার সব্প্রথম বাক্যে Jo! 


ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেই মহান সত্তার তা’রীফ বা প্রশংসাকে এবাদতের শীৰ্ষ-, 
স্থানে রাখা হয়েছে । 

রাসুল (সা) এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ, তা'আলা তার কোন নেয়ামত কোন 
বান্দাকে দান করার পর যখন সে &) ১৪৯) বলে তখন বুঝতে হবে, যা সে পেয়েছে, 
এই শব্দ তার চেয়ে অনেক উত্তম । (কুরতুবী ) 

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি বিশ্ব-চরাচরের সকল নেয়ামত 
লাভ করে এবং সেজন্য সে আলহামদুলিল্লাহ্‌ বলে তবে বুঝতে হবে যে, সারা বিশ্বের 
নেয়ামতসমূহ অপেক্ষা তার ১০) বলা অতি উত্তম। (কুরতুবী) 

কোন কোন আলেমের মন্তব্য উদ্ধত করে কুরতুবী লিখেছেন যে, মুখে 48) ১০০০) 
বলা একটি নেয়ামত এবং এ নেয়ামত সারা বিশ্বের সকল নেয়ামত অপেক্ষা উত্তম ৷ 
সহীহ্‌ হাদীসে আছে যে, & ১৬০ পরকালের তৌলদগ্ডের অর্ধেক পরিপূর্ণ করবে। 

হযরত শকীক ইবনে ইবরাহীম ১০০/-এর ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন 
যে, যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের কোন নেয়ামত দান করেন, তখন প্রথমে 
দাতাকে চেন এবং পরে তিনি যা দান করেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাক। আর তার দেয়া 
শক্তি ও ক্ষমতা তোমাদের শরীরে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার অবাধ্যতার 
কাছেও যেও না। ্‌ ্‌ 


স্রা আল-ফাতিহা ৮৫ 


দ্বিতীয় শব্দ ‘40 এর সাথে 1 বর্ণটি যুক্ত । যাকে আরবী ভাষার নিয়ম 
অনুযায়ী খাস ১” বলা হয়। যা কোন আদেশ বা গুণের বিশেষত্ব বোঝায়। এখানে 


অর্থ হচ্ছে ষে, শুধু তা'রীফ বাণ্্রশংসাই মানবের কর্তব্য নয় । বরং এ তারীফ বা প্রশংসা 
তাঁর অস্তিত্বের সাথে সংযুক্ত। বাস্তবিক পক্ষে তিনি ব্যতীত এ জগতে অন্য কেউ তা'রীফ 
বা প্রশংসা পাওয়ার ঘোগ্য নয় । এর বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে । এতদসঙ্গে 
এও তার নেয়ামত যে, মানুষকে চরিত্র গঠন শিক্ষাদানের জন্য এ আদেশ দেওয়া হয়েছে 
যে, আমার নেয়ামতসমূহ যে সকল মাধ্যম অতিক্রম করে আসে, সেগুলোরও শুকরিয়া 
আদায় করতে হবে। আর যে ব্যক্তি এহসানকারীর শোকর আদায় করে না, সে বাস্তবপক্ষে 
আল্লাহ তাআলারও শোকর করে না। 


কোন মানুষের জন্যই নিজের প্রশংসা জায়েষ নয় ৪ কোন মানুষের জন্য নিজের 
তারীফ টা প্রশংসা করা জায়েয নয়। কোরআনে এরশাদ হয়েছে £ 


রা টিপার তা 3 লিও াডিক তা» 8 “2 পারা 


টি ৩ ৩1 ৮৯৯৪১117279 05 অর্থাৎ তোমরা আত্ম-প্রশংসা 


বা পবিত্রতার দাবী করো মা, আল্লাহই ভাল জানেন, কে মৃত্তাকী। কেননা, মানুষের 
পক্ষে তা’রীফ বা প্রশংসার যোগ্য হওয়া তার তাকওয়া-পরহেযগারীর উপর নির্ভরশীল । 
কার পরহেযগারী কোন্‌ স্তরের তা আল্লাহই ভাল জানেন। প্রন্ন ওঠে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
তো তীর প্রশংসা নিজেই করেছেন। উত্তর হচ্ছে এই, আল্লাহ্‌র প্রশংসা বা তা'রীফ 
কিভাবে করতে হবে সে পদ্ধতি উদ্ভাবন করার যোগ্যতা মানুষের নেই । পরন্তু আল্লাহ্‌ 
তা'আলার উপযোগী তা'রীফ বা প্রশংসা করাও মানুষের ক্ষমতার উধের্ব। রাসূল সে) 


এরশাদ করেছেন £ 51৬ ৮৩১১ (5০৯৮ আমি আপনার উপযোগী তা'রীফ বা 


প্রশংসা করতে পারি না। এ জন্যই আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর তা'রীফ বা প্রশংসার পদ্ধতি 
মানুষকে নিজের তরফ থেকে শিক্ষা দিয়েছেন। 


‘রব’ আল্লাহর এক বিশেষ নাম, অন্য কাউকে এ নামে সম্বোধন জায়েয নয় ঃ 


কোন বস্তুর মালিক, পালনকর্তা এবং সর্ববিষয়ে সে বস্তর পূর্ণতা বিধানের একচ্ছত্র অধিকারী 
কোন সত্তার প্রতিই কেবল “রব শব্দ প্রয়োগ করা যেতে পারে । আর এ কথা সর্বজনবিদিত 
যে, সমগ্র স্ষ্টিজগতের এরূপ মালিক ও পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন 
ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না। এ কারণেই এশব্দ একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার নামের 
সাথেই ব্যবহাত হতে পারে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ‘রব’ বলা জায়েয নয়। 
সহীহ্‌ মুসলিম শরীফের হাদীসে এ ব্যাপারে নিষেধবাণী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে যে, 
কোন গোলাম বা কর্মচারী যেন তার মালিককে “রব শব্দ দ্বারা সম্বোধন না করে। অবশ্য 


৮৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


বিশেষ কোন বস্তর মালিকানা বোঝানোর অর্থে এ শব্দের প্রয়োগ চলতে পারে। যথা, 
রাববুল-বাইত, -বাড়ীর মালিক ইত্যাদি। (কুরতুবী) 


SATA রর ১ *৫ রত E 


৯৮৯০১, ও) u ৰা ১ 2 MS DU --এর অর্থ মুফাসসিরকুল-শিরোমণি 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রো) বলেছেন, আমরা তোমারই এবাদত করি, তুমি 
ব্যতীত অন্য কারো এবাদত করি না। আর তোমারই সাহায্য চাই, তুমি ব্যতীত অন্য 
কারো সাহায্য চাই না। (ইবনে জরীর, ইবনে আবি হাতেম ) 


সলফে-সালেহীনদের কেউ কেউ বলেছেন যে, সূরা আল-ফাতিহা সমগ্র কোরআনের 


IA AT Pd 95 4৫ রা 


সারমর্ম এবং ১১৯৯ ৬1; ১৮০১ SD a সমগ্র সরা আল-ফাতিহার 


সারমর্ম । কেননা, এর প্রথম বাক্যে রয়েছে শিরক থেকে মুক্তির ঘোষণা এবং দ্বিতীয় 
বাক্যে তার পরিপূর্ণ শক্তি ও কুদরতের স্বীকৃতি । মানুষ দুর্বল, আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত 
কোন কিছুই সে করতে,পারে না। তাই সকল ব্যাপারে আল্লাহ্‌র উপর একান্তভাবে নির্ভর 
করা ব্যতীত তার গতান্তর নেই। এ উপদেশ কোরআনের স্থানে স্থানে দেওয়া হয়েছে৷ 


যথা ঃ ALS AG To পা তি ছি 98৮০ 


(১) ৬৪০০০ 55 ৪০৫০ ও 


AAD wr ৯ পার্টি পা ০৮152518556 3 AS 


(Sle ) US ple 5 ৬১ ৩৬০1 ০৯০) 2৯957 
পি 1” 


GA ee IA ডে পা শ9া1১ ALA তা AcA টেপ 


(৫০ 9০) 2555৬ ১০৩ ৩৪৯৯ ০০৯০৯ 1 5 ও 7৯০১1 ৯৮3 


এ আয়াতগুলোর সারমর্ম হচ্ছে ষে, মুমিন স্বীয় আমল বা নিজের যোগ্যতার উপর 
নির্ভর করে না, আবার অন্য কারো সাহায্যের উপরও নয় । বরং একমান্র আল্লাহ্‌র 
সাহায্যের উপরই তাকে পূর্ণ ভরসা করতে হবে। এতে আকায়েদের দু'টি মাসআলা রও 
মীমাংসা হয়ে গেছে। যথাঃ 


এক. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো এবাদত জায়েয নয়। তাঁর এবাদতে অন্য 
কাউকে অংশীদার করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ £৪ ইতিপূর্বে এবাদতের পরিচয় দেওয়া 
হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কোন সত্তার অসীমতা, মহত্ব এবং তার প্রতি ভালবাসার 
ভিত্তিতে, তার সামনে অশেষ কাকুতি-মিনতি পেশ করার নামই এবাদত। আল্লাহ্‌, 
ব্যতীত অন্য কারো সাথে অনুরূপ আচরণ করাই শিরক । এতে বোঝা যাচ্ছে যে, 
মৃতিপূজার মত প্রতীকপৃজা বা পাথরের ম্তিকে খোদায়ী শক্তির আধার মনে করা 


সূরা আল-ফাতিহা ৮৭ 


বা কারো প্রতি সম্ভ্রম বা ভালবাসা এ পর্যায়ে পৌছে দেওয়া, যা আল্লাহ্‌র জন্য করা 
হয়, তাও শিরকের অন্তভূক্ত। কোরআনে ইহুদী ও নাসারাদের অনস্ত শিরকের 
বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে $ 


- Bl A 9 AT ক পারা Add A AZT 


অথাৎ, তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তাদের সাধ্-সন্ন্যাসীদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। 
আদী ইবনে হাতেম খুস্টধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হবার পর এ আয়াত সম্বন্ধে রাসূল 
সো)-কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমরা তো আমাদের পুরোহিতদের এবাদত করিনি, 
কোরআন আমাদের প্রতি কি ভাবে এ অপবাদ দিয়েছে £ প্রত্যুন্তরে রাস্ল (সা) 
এরশাদ করেছিলেন ঃ£ “পুরোহিত আলেমগণ এমন অনেক বস্তুকে কি হারাম বলেনি, 
যেগুলোকে আল্লাহ্‌ হালাল করেছেন এবং এমন অনেক বস্তুকে হালাল বলেনি, 
যেগুলোকে আল্লাহ্‌ হারাম বলেছেন? আ"'দী ইবনে হাতেম স্বীকার করেছিলেন যে, 
তা অবশ্য করেছেন । তখন রাসূল সো) বলেছিলেন যে, এ তো প্রকারান্তরে তাদের 
এবাদতই হলো ।” 


এতে বোঝা যাচ্ছে যে, কোন বস্তুকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করা একমান্র 
আল্লাহরই কাজ। যে ব্যক্তি এ কাজে অন্যকে অংশীদার করে, হালাল ও হারাম জানা 
থাকা সত্তেও আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো কথাকে অবশ্যকরণীয় মনে করে, তবে 
প্রকারান্তরে সে তার এবাদতই করে এবং শিরকে পতিত হয় । সাধারণ মুসলমান যারা 
কোরআন-হাদীস সরাসরি বুঝতে পারে না, শরীয়তের হুকুম-আহ্কাম নির্ধারণের 
যোগ্যতা রাখে নাঃ এজন্য কোন ইমাম, মুজতাহিদ, আলেম বা মুফতীর কথার উপর . 
বিশ্বাস রেখে কাজ করে; তাদের সাথে এ আয়াতের মর্মের কোন সম্পর্ক নেই £ কেননা, 
প্রকৃতপক্ষে তারা কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক আমল করে; আল্লাহ্‌র নিয়ম-বিধানেরই 
অনুকরণ করে। আলেমগণের নিকট থেকে তারা আল্লাহ্র কিতাব ও রাস্লের রি ব্যাখ্যা 


গ্রহণ করে মান্ত্। কোরআনই তাদেরকে নির্দেশ HE wt fod &)1 051 1: ৬ 
a ATTA পা রিট লি 


৩৪০০ (৮45 অর্থাৎ, “যদি আল্লাহ্র আদেশ তোমাদের জানা না থাকে, তবে 


আলেমদের নিকট জেনে নাও!” 


হালাল-হারাম নির্ধারণের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য যে কাউকেই অংশীদার 
করা শিরক । অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌, ব্যতীত অন্য কারো নামে মানত করাও শিরক । 
প্রয়োজন মেটানো বা বিপদ মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো কাছে দোয়া 
করাও শিরক। কেননা, হাদীসে দোয়াকে এবাদতরূপে গণ্য করা হয়েছে । কাজেই 
যে সকল কার্যকলাপে শিরকের নিদর্শন রয়েছে, সেসব কাজ করাও শিরকের অন্তভু্ত। 


৮৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


হযরত আদী ইবনে হাতেম বলেন- ইসলাম কবুল করার পর আমি আমার গলায় 
ক্রস পরিহিত অবস্থায় রাসূল (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়েছিলাম। এটা দেখে হুযুর 
আদেশ করলেন, এ মূর্তিটা গলা হতে ফেলে দাও। আদী ইবনে হাতেম যদিও ক্রস 
সম্পর্কে তখন নাসারাদের ধারণা পোষণ করতেন না, এতদসত্ত্বেও প্রকাশ্যভাবে 


শিরকের মিদর্শন থেকে বেঁচে থাকা অত্যাবশ্যকীয় বলে রাস্ল (সা) তাঁকে এ নির্দেশ 
দিয়েছিলেন । 


আফসোসের বিষয়! আজকাল হাজার হাজার মুসলমান খৃস্টানদের ধর্মীয় নিদর্শন 
ব্রস-এর বিকল্প নেকটাই গৌরবে গলায় লাগিয়ে প্রকাশ্য শিরকীতে লিপ্ত হচ্ছে। 
এমনিভাবে কারো প্রতি রুকু বা সেজদা করা, বায়তুল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর 
তওয়াফ করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত । এসব থেকে বেঁচে থাকার স্বীকারোক্তি এবং 


2 SAT রী 


আনুগত্যের অঙ্গীকারই ১৪১ ৮5 a. -তে করা হয়েছে। 


দ্বিতীয় মাস‘আলা £ঃ কারো সাহায্য চাওয়ার বিষয়টি কিছুটা বিস্তারিত 
আলোচনা সাপেক্ষ ! কেননা, বৈষয়িক সাহায্য তো একজন অপরজনের কাছ থেকে 
সব সময়ই নিয়ে থাকে। এ ছাড়া দুনিয়ার কাজ-কারবার চল্রতেই পারে না। 
যথা- প্রস্তুতকারক, দিন-মজ্র, নির্মাতা, কর্মকার, কুস্তকার প্রভৃতি সকল শ্রেণীর কারি- 
গরই অন্যের সাহায্যে নিয়োজিত, অন্যের খেদমতে সর্বদা ব্যস্ত এবং প্রত্যেকেই তাদের 
সাহায্যপ্রাথী ও সাহায্য গ্রহণে বাধ্য। এরাপ সাহায্য নেওয়া কোন ধর্মমতেই 
বা কোন শরীয়তেই নিষেধ নয় । কারণ, এ সাহায্যের সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট 
প্রাথিত সাহায্য কোন অবস্থাতেই সম্পৃক্ত নয়, অনুরূপভাবে কোন নবী বা ওলীর 
বরাত দিয়েও আল্লাহ্‌ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করা কোরআনের নির্দেশ ও হাদী- 
সের বর্ণনায় বৈধ প্রমাণিত হয়েছে। এরূপ সাহায্য প্রার্থনাও আল্লাহ্র সম্পর্কযুক্ত 
সাহায্য প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত নয়, যা কোরআন ও হাদীসে শিরকের অস্তডুক্ত করা 
হয়েছে। 


আল্লাহ্‌র নিকট বিশেষভাবে প্রার্থিত সাহায্য দু'প্রকার। এক-_আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
কোন ফেরেশতা, কোন নবী, কোন ওলী বা কোন মানুষকে একক ক্ষমতাশালী বা একক 
ইচ্ছাশকি্র অধিকারী মনে করে তাদের নিকট কিছু চাওয়া ইহা প্রকাশ্য কুফরী। 
: একে কাফের-মুশরিকরাও কুফরী বলে মনে করে। তারা নিজেদের দেবীদেরকেও 
আল্লাহ্‌র ন্যায় সর্বশক্তিমান একক ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মনে করে না। 


স্রা আল-ফাতিহা ৮৯ 


দুই- সাহায্য প্রার্থনার যে পন্থা কাফেরগণ গ্রহণ করে থাকে, কোরআন তাকে 
বাতিল ও শিরক বলে ঘোষণা করেছে। তা হচ্ছে কোন ফেরেশতা, নবী, ওলী বা 
দেবদেবী সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করা যে, প্রকৃত শক্তি ও ইচ্ছার মালিক তো 
আল্লাহ্‌ তা'আলাই, তবে তিনি তাঁর কুদরতে সে ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তির কিছু অংশ 
অমুককে দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তাকে ক্ষমতা দান করেছেন এবং সে ক্ষমতা 


IATA 


প্রয়োগের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন । কোরআনের ৬১ সা দ্বারা 


বোঝানো হয়েছে যে, এরূপ সাহায্য আমরা আল্লাহ. তাআলা ব্যতীত অন্য কারো নিকট 
চাইতে পারি না। 


সাহাখ্য-সহায়তা সম্পর্কিত এ ধারণা মু’মিন ও কাফের এবং ইসলাম ও কুফরীর 
মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। কোরআন একে হারাম ও শিরক ঘোষণা করেছে এবং 
কাফেরগণ একে সমর্থন করে এ অনুযায়ী আমল করছে। এ ব্যাপারে যেখানে সংশয়ের 
উদ্ভব হয় তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌ তার কোন কোন ফেরেশতার উপর পার্থিব ব্যবস্থা 
পরিচালনার অনেক দায়িত্ব অর্পণ করেছেন. বলে বর্ণনা রয়েছে। এরূপ ধারণা সৃষ্টি 
হওয়া বিচিত্র নয় যে, ফেরেশতাগণকে স্ব-স্থ-দায়িত্ব পালনে আল্লাহ্‌ নিজেই তা ক্ষমতা 
দিয়েছেন, তদনূরূপ নবীগণকেও এমন কিছু কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন যা অন্য 
মানুষের ক্ষমতার উধ্রে ঃ যথা, মু'জেযা। অনুরূপ আওলিয়াগণকেও এমন কিছু কাজের 
ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যা সাধারণ মানুষ করতে পারে না। যেমন, কারামত । সুতরাং 
্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এরূপ ধারণায় পতিত হওয়া বিচিত্র নয় যে, আল্লাহ্‌ তাঁআলা 
স্বীয় ক্ষমতার কিয়দংশ যদি তাদের মধ্যে না-ই দিতেন, তবে তাঁদের ছারা এমন সব 
কাজ কি করে হয়ে থাকে? এতে নবী ও ওলীগণের প্রতি কর্মে স্বাধীন হওয়ার বিশ্বাস 
জন্মে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। বরং মু'জেযা এবং কারামত একমাত্র আল্লাহ্রই কাজ । 
এর প্রকাশ নবী ও ওলীগণের মাধ্যমে করে থাকেন শুধু তার হেকমত ও রহস্য বোঝাবার 
জন্য। নবী ও ওলীগণের পক্ষে সরাসরি এসব কাজ করার ক্ষমতা নেই। এ সম্পর্কে 
অসংখ্য আয়াত রয়েছে। যথা,-এরশাদ হয়েছে 8. 


তলা LATTA AAA পারার 


- ৮5৮) & ০১০ ১ En) Eng ) ০) 


বদরের যুদ্ধে রাসূল (সা) শ্র সৈন্যদের প্রতি একমুচ্টি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন 
এবং সে কঙ্কর সকল শত সৈন্যের চোখে গিয়ে পড়েছিল। সে মু’জেযা সম্পর্কে এ আয়াতে 
বলা হয়েছে যে,_-“হে মুহাম্মদ (সা)! এ কঙ্কর আপনি নিক্ষেপ করেন নি, বরং আল্লাহ্‌ 
১২-- 


৯০ তফদীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


তা'আলাই নিক্ষেপ করেছেন।” এতে বোঝা যায় যে, নবীগণের মাধ্যমে ম্'জেযারূপে 
যেসব অস্বাভাবিক কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে, প্ররুতপক্ষে সেগুলো ছিল আল্লাহরই কাজ । 
অনুরূপ, হযরত নৃহ (আ)-কে তাঁর জাতি বলেছিল যে, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, 
তবে যে শাস্তি সম্পর্কে আমাদের ভীতি প্রদর্শন করছেন, তা এনে দেখান। তখন তিনি 
$y ASA GAT 
বলেছিলেন £ 48) ৮১ চি ঠা ম্‌ 'জেষারূপে আসমানী বালা নিয়ে আসা আমার 
পা 
ক্ষমতার উধ্রবে। যদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন তবে আসবে, তখন তোমরা তা থেকে পালাতে 
পারবে না। 


সূরা ইবরাহীমে নবী ও রাসূলগণের এক দলের কথা উল্লেখিত হয়েছে। তারা 
বলেছেন £ 


kb A ৫ AIT A fr Lee 
41১১৩ I ৬৩০৭ (পট ৩ | ৬) ৩৬ ৮০ 


শপ গা 


অর্থাৎ, “কোন মু'জেযা দেখানো আমাদের ইচ্ছার উপর নিভর করে না। 
আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হতে পারে না।” তাই কোন নবী বা ওলী কোন মু'জেযা 
বা কারামত যখন ইচ্ছা বা যা ইচ্ছা দেখাবেন, এমন ক্ষমতা তাদের কাউকেই দেওয়া 
হয়নি । 


রাসূল ও নবীগণকে মুশরিকরা কত রকমের মু'জেযা দেখাতে বলেছে, 
কিন্তু যেগুলোতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হয়েছে সেগুলোই প্রকাশ পেয়েছে। আর যেগুলোতে 
আল্লাহর ইচ্ছা হয়নি, সেগুলো প্রকাশ পায়নি। কোরআনের সর্বত্র এ সম্পকিত তথ্য 
বিদ্যমান । 


একটি স্থূল উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি উপলব্ধি করা সহজ হবে। যেমন, 
ঘরে বসে আমরা যে বাক্বের আলো ও বৈদ্যুতিক পাখার বাতাস পাই, সে 
বাল্ব ও পাখা এই আলো ও হাওয়া প্রদানের ব্যাপারে নিজস্বভাবে কখনও 
ক্ষমতার অধিকারী নয়। প্রকৃতপক্ষে তার সংযোগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের সাথে 
এগুলোর যে সম্পর্ক স্থাপিত, আলো এবং বাতাস প্রদান একান্তভাবে সে সংযোগের 
উপরই নির্ভরশীল। এক মৃহ্র্তের জন্যও যদি এ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় তবে না বাল্ব 
আপনাকে আলো দিতে পারবে, না পাখা বাতাস দিতে সক্ষম হবে! কেননা. এ আলো 
বাল্বের নয়; বরং বিদ্যুতের, যা বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র হতে বাল্ব ও পাখার মধ্যে 
পৌঁছে থাকে। নবী, রাসূল, আওলিয়া ও ফেরেশতাগণ প্রত্যেকেই প্রতিটি কাজের জন্য 
প্রতি মূহূর্তে আল্লাহ্‌ তা‘আলার মুখাপেক্ষী । তার ইচ্ছায়ই বাল্ব ও পাখার মধ্যে 


সূরা আল-ফাতিহা ৯১ 


বিদ্যুৎ সঞ্চালনের ন্যায় নবী ও আওলিয়াগণের মাধ্যমে মৃ'জেযা ও কারামতরাপে 
আল্লাহ্‌র ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়। 


এ উদাহরণে এ কথাও বোঝা গেল যে, মৃ'জেষা ও কারামত প্রতিফলনে 
নবী-রাসূল ও ওলীগণের কোন একচ্ছন্র ক্ষমতা নেই। তবে তাঁরা যে একেবারেই 
ক্ষমতাহীন তাও নয়। যেমনিভাবে বাল্ব ও পাখা ব্যতীত আলো ও বাতাস পাওয়া 
অসম্ভব, তেমনিভাবে মু'জেযা ও কারামত প্রকাশের ব্যাপারে নবী ও ওলীগণের 
মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, সমস্ত ফিটিং সংযোজন ঠিক হওয়া 
সত্ত্বেও বাল্ব এবং পাখা ব্যতীত আলো-বাতাস পাওয়া অসম্ভব, কিন্তু মু'জেযা ও 
কারামতের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলা সব কিছুই করতে পারেন। তবে সাধারণত 
তিনি নবী-রাসূল ও ওলীগণের মাধ্যম ব্যতীত তা করেন না। কারণ, তাতে এগুলোর 
প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। 


তাই এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সব কিছুই একমাত্র আল্লাহ্‌, তাঁআল'র 
ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে এবং এতদসঙ্গে নবী-রাসূল ও ওলী-আওলিয়াগণের গুরুত্বের 
বিশেষভাবে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে । এ বিশ্বাস এবং স্বীকৃতি ব্যতীত আল্লাহর 
সন্তুষ্টি এবং তাঁর বিধানের অনুসরণ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। যেভাবে কোন ব্যক্তি 
বাব ও পাখার গুরুত্ব অনুধাবন না করে একে নষ্ট করে দিগ্নে আলো-বাতাস 
পাওয়ার আশা করতে পারে না, তেমনি নবী-রাসূল ও ওলী-আওলিয়াগণের গুরুত্ব ও 
বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি বাতীত আল্প।হ্র সন্তুষ্টি আশা করা যায় না। 


সাহায্য প্রার্থনা ও ওসীলা তালাশ করা এবং তা গ্রহণ করার প্রশ্নে নানা প্রকার 
প্রশ্ন ও সংশয়ের উৎপত্তি হতে দেখা যায়। আশা করা যায় যে, উপরিউক্ত আলোচনা 
দ্বারা সে সংশয় ও সন্দেহের নিরসন হবে। 


_ নবী-রাসূল এবং ওলীগণকে ওসীলা বানানো সম্পর্ণ জায়েয বা একেবারেই 
না-জায়েষ বলা সঙ্গত নয়। বরং উপরের আলোচনার ভিত্তিতে এতটুকু বলা যায় যে, 
যদি কেউ তাদেরকে বাস্তব ক্ষমতাবান, স্বীয় শক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং হাজত পূরণের 
অধিকারী মনে করে, তবে তা হারাম এবং শিরক হবে ৷ কিন্তু যদি তাদেরকে আল্লাহ্‌র 
সন্তুষ্টি আহরণের মাধ্যম জ্ঞান করে তাঁদের ওসীলা গ্রহণ করা হয়, তবে এটা সম্পূর্ণ 
বৈধ হবে। কিন্তু এ প্রশ্নে সাধারণত বাড়াবাড়ি করতে দেখা যায় । 


৷ সিরাতে-মুতাকীমের হেদায়েতই দ্বীন-দুনিয়ার সাফল্যের চাবিকাঠি £৪ আলোচ্য 
তফসীরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ষে দোয়াকে 
সর্বক্ষণ সকল লোকের সকল কাজের জন্য নির্ধারণ করেছেন তা হচ্ছে সিরাতুল- 
মৃস্তাকীমের হেদায়েতপ্রাস্তির দোয়া। এমনিভাবে আখেরাতের মুক্তি যেমন সে সরল 


৯২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। প্রথম খণ্ড 


পথে রয়েছে যা মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে, অনুরূপভাবে দুনিয়ার যাবতীয় 
কাজের উন্নতি-অগ্রগতিও সি্রাতুল-মুস্তাকীম বা সরল পথের মধ্যে নিহিত। . যে 
সমস্ত পন্থা অবলম্বন করলে উদ্দেশ্য সফল হয়, তাতে পূর্ণ সফলতাও অনিবার্ধভাবেই 
হয়ে থাকে। Lt 

পাপ পা Hd 


পাশা রা পা পাড়ে গর নান পা 
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যে সব কাজে মানুষ সফলতা লাভ করতে পারে না, তাতে গভীরভাবে চিন্তা 
করলে বোঝা যায় যে, সে কাজের ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতিতে নিশ্চয়ই কোন ভুল হয়েছে। 


সারকথা, সরল পথের হেদায়েত কেবল পরকাল বা দ্বীনী ভর সাফল্যের 
জন্যই নির্দিষ্ট নয়, বরং দুনিয়ার সকল কাজের সফলতাও এরই উপর নির্ভরশীল । 
এজন্যই প্রত্যেক মুমিনের এ দোয়া তসবীহস্বরূপ সর্বদা স্মরণ রাখা কতব্য। তবে 
মনোযোগ সহকারে স্মরণ রাখতে-ও দোয়া করতে হবে; শুধু শব্দের উচ্চারণ 
যথেষ্ট নয় । 54:35 প:৪৮52 58 
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৪ ১৯০৪) 2 
সুর। আল-বাক্কারাহ 


নামকরণ ও আয়াত সংখ্যাঃ এ সূরার নাম “সুরা আল্-বাক্কারাহ’। হাদীসেও 
এ নামেরই উল্লেখ রয়েছে। যে বর্ণনায় এ স্রাকে “সূরা আল্-বাক্ষারাহ' বলতে নিষেধ 
করা হয়েছে সে বর্ণনা ঠিক নয়। € ইবনে-কাসীর ) 

এ সুরার আয়াত সংখ্যা ২৮৬, শব্দ সংখ্যা ৬২২৯, বর্ণ সংখ্যা ৫০,৫০০ । 


অবতরণকাল £ এ স্রাটি মদনী। অর্থাৎ, নবী করীম (সা)-এর মদীনায় হিজরত 
করার পর অবতীর্ণ হয় । অবশ্য কয়েকটি আয়াত হত্বের সময় মন্ধায় অবতীর্ণ হয়েছে। 
কিন্ত তফসীরকারগণ এ আয়াতগুলোকেও মদনীই বলেছেন । 

স্রা আল্-বাক্কারাহ কোরআনের সবচাইতে বড় সূরা । হিজরতের পর মদীনায় 
সর্বপ্রথম এ স্রারই অবতরণ শুরু হয় এবং পরে বিভিন্ন আয়াত বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ 
হতে থাকৈ । সুদ সম্পকিত আয়াতটি নবী করীম (সা)-এর শেষ বয়সে মস্কা বিজয়ের 


1 A zr ASS AL ASG 
পর অবতীর্ণ হয়। 81 sl ১৭৯) Le + 19915 পবিত্র কোরআনের 
সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াতগুলির একটি । দশম হিজরীর দশই যিলহজ্ব বিদায় হক্রের 
সময় এটি মিনায় অবতীর্ণ হয়। এর ৮০/৯০ দিন পর নবী করীম (সা) ইন্তেকাল করেন 
এবং ওহী আসা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। ; 


সূরা বাক্কারার ফথীলত £ এ সুরা বহ আহ্কাম সম্বলিত সব চাইতে বড় সুরা। 
নবী করীম (সা) এরশাদ করেছেন যে, সূরা বাঙ্কারাহ পাঠ কর। কেননা, এর পাঠে 
বরকত লাভ হয় এবং পাঠ না করা অনুতাপ ও দুর্ভাগ্যের কারণ । যে ব্যক্তি এ সূরা 
পাঠ করে তার উপর কোন আহ্লে-বাতিল কখনও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। 
ইমাম কুরতুবী এ প্রসঙ্গে হযরত মুয়াবিয়া (রা)র এক বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে 
বলেছেন যে, উপরিউক্ত হাদীসে আহ্লে-বাতিল অর্থ যাদুকর । অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এ সূরা 
পাঠ করবে তার উপর কোন যাদুকরের যাদু প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। 
(কুরতুবী, মুসলিম, আবু উমামা বাহেলী) ূ ্‌ 
নবী করীম (সা) এরশাদ করেছেন, “যে ঘরে সূরা বান্কারাহ পাঠ করা হয়, সে 
ঘর থেকে শয়তান পলায়ন করে ।” (ইবনে কাসীর হাকেম থেকে বর্ণনা করেছেন ) 


নবী করীম (সো) এ সূরাকে ০০1 ei (সেনামূল-কোরআন ) ও 
৩17১1 82১১ (যারওয়াতুল-কোরআন) বলে উল্লেখ করেছেন। সেনাম ও 


যারওয়াহ বস্তর উৎকুঙ্টতম অংশকে বলা হয়। হযরত আবু, হুরায়রা (রা) থেকে 


৯৪ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


বর্ণিত হয়েছে যে, সূরায়ে-বাক্কারায় আয়াতুল কুরসী নামে যে আয়াতগুলো রয়েছে তা 
কোরআন শরীফের অন্যান্য সকল আস্মাত থেকে উত্তম। (ইবনে-কাসীর ) 


হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন যে, এ সূরায় এমন দশটি আয়াত রয়েছে, 
কোন ব্যক্তি যদি সে আয়াতগুলো রাতে নিয়মিত পাঠ করে, তবে শয়তান সে ঘরে প্রবেশ 
করতে পারবে না এবং সে রাতের মত সকল বালা-মুসীবত, রোগ-শোক ও দুশ্চিন্তা 
এবং দুর্ভীবনা থেকে নিরাপদে থাকবে । তিনি আরো বলেছেন, যদি বিরুতমস্তিক্ষ 
লোকের উপর এ দশটি আয়াত পাঠ করে দম করা হয়, তবে সে ব্যক্তি সুস্থতা লাভ 
. করবে। আযগ্নাত দশটি হচ্ছে ঃ স্রার প্রথম চার আয়াত, মধ্যের তিনটি অর্থাৎ, 
আয়াতুল-কুরসী ও তার পরের দুটি আয়'ত এবং শেষের তিনটি আয়াত । 


আহকাম ও মাসায়েল £ বিষয়বস্ত ও মাসায়েলের দিক দিয়েও স্রা বাক্কারাহ 
সমগ্র কোরআনের মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার অধিকারী । ইবনে আরাবী রে) 
বলেছেন যে, তিনি তাঁর বুযুর্গানের নিকট শুনেছেন-_-এ স্রায় এক হাজার আদেশ, এক 
হাজার নিষেধ, এক হাজার হেকমত এবং এক হাজার সংবাদ ও কাহিনী রয়েছে। তাই 
হযরত ওমর ফারুক রো) এ সূরার তফসীর অধ্যয়নে বার বছর এবং হযরত আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে ওমর রো) আট বছর অতিবাহিত করেছিলেন। (কুরতুবী) 


প্রকৃতপক্ষে স্রাতুল-ফাতিহা সমগ্র কোরআনের সারমর্ম বা সার-সংক্ষেপ। এর 
মৌলিক বিষয়বস্তু তিনটি । এক. আল্লাহ্‌ তা'আলার রবুবিয়ত। অর্থাৎ, তিনিই যে, 
সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা এ তথ্যের বর্ণনা । দুই. আল্লাহ্‌ তা'আলাই এবাদতের একমান্র 
হকদার। তিনি ছাড়া অন্য কেউ এবাদতের যোগ্য না হওয়া । তিন. হেদায়েত বা পথ 
প্রদর্শনের প্রার্থনা । স্রা-ফাতিহার শেষাংশে সিরাতুল-মুস্তাকীম বা সরল সঠিক পথের যে 
প্রার্থনা করা হয়েছে, সমগ্র কোরআন তারই প্রত্যুত্তর । যদি কেউ সরল ও সত্য পথের 
সন্ধান চায়, তবে সে পবিভ্র কোরআনেই তা পেতে পারে। | 


সে জন্যই স্রাতুল-ফাতিহার পর স্রা বাক্কারাহ সন্নিবেশিত হয়েছে এবং 


নট 1 aH 
০১ ০21 ১ ১ দ্বারা সূরা আরম্ভ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যে সিরাতুল 


a 


মৃস্তাকীমের সন্ধান করছ তা হচ্ছে এ কিতাব। অতঃপর এ স্রার প্রথমে ঈমানের 
মূলনীতিসমূহ, তওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের বর্ণনা সংক্ষিপ্তাকারে এবং সুরার 
শেষাংশে ঈমান সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে । মধ্যভাগে জীবন যাপন 
পদ্ধতির বিভিনন দিকসমূহ যথা এবাদত, আচার-ব্যবহার, মুয়াশেরাত, চরিন্ত্র গঠন এবং 
অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সংশোধন এবং সংস্কার সম্পর্কিত মূলনীতি ছাড়াও অন্যান্য 
বহু ছোট-খাট বিষয়সমূহের বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। 
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৬ ৬৫ 5৬১ 
9৩১৫৬ es ০১৯৯১৮১১১৯১ ৬, 
০৫ উপণ ঠা 
৪৯৯৪৯ ৯১ | bl) 9 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 

০১) আলিফ লা-ম-মী-ম। (২) এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। 
পথ প্রদর্শনকারী পরহেঘগারদের জন্য; (৩) যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন 
করে এবং নামাধ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুষী দান করেছি, তা থেকে 
ব্যয় করে (8) এবং হারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর, ঘা কিছু তোমার 
প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববতীদের প্রতি অবতীর্ণ 


হয়েছে! আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। ৫) তারাই নিজেদের 
পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম । 


৮ 
৩ ২ 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
এ কিতাব আল্লাহ্‌ প্রদত্ত (এতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। কোন অর্বা- 
চীন যদি এ বিষয়ে কোন, প্রকার সন্দেহের অবতারণা করে, তাতে কিছু যায়-আসে না। 


৯৬ তফসীরে মা'আরেঞফ্ুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


কেননা, কোন স্বতঃস্ফরর্ত সত্যের প্রতি কেউ সন্দেহের অবতারণা করলেও সে 
সত্য বিষয়ে কোন তারতম্য ঘটে না, বরং সত্য সত্যই থাকে । ) যারা আল্লাহ্‌কে ভয় 
করে এবং যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে, এ কিতাব তাদের জন্য পথপ্রদর্শক। 
(অর্থাৎ, যেসব বিষয় জ্ঞান ও পঞ্চেন্দ্িয়-গ্রাহ্য অনুভূতির উর্ধ্বে সে সব বিষয়কে 
আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে যারা সত্য বলে গ্রহণ করে) এবং 
নামায কায়েম করে ( নামায কায়েম করার অর্থ হচ্ছে যে, নামায সময়মত এর শর্ত 
ও আরকান-আহ্কাম যথারীতি পালন করে আদায় করা) এবং আমি যা কিছু দান 
করেছি তা থেকে সৎপথে ব্যয় করে। আর এ সমস্ত লোক এমন যারা বিশ্বাস করে 
আপনার প্রতি অবতীর্ণ কিতাব এবং আপনার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে, (অর্থাৎ, 
কোরআনের প্রতি তাদের যেরূপ ঈমান রয়েছে, তেমনি পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি 
অবতীর্ণ কিতাবসমূহেও ঈমান রয়েছে। কোন বিষয় সত্য বলে জানার নাম ঈমান। 


আমল করা অন্য কথা । আল্লাহ্‌ তা'আলা পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করার পূর্বে যে 
সমস্ত আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, সেগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করা ফরয এবং 
ঈমানের শর্ত। অর্থাৎ, এরপ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, এঁ সমস্ত কিতাব আল্লাহ্‌ 
তা'আলা নাধিল করেছিলেন এবং সেসব কিতাবও সহীহ। স্বার্থান্বেষী লোকেরা 
গুলোতে যে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছে, সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস নয়। কিন্তু আমল 
করতে হবে কোরআন অনুযায়ী » পূর্ববর্তী কিতাবগুলো মনসুখ বা রহিত বলে গণ্য 
হবে। সেগুলো অনুযায়ী আমল করা জায়েয হবে না।) এবং তারা আখেরাতের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করে। এই সমস্ত লোক আল্লাহ্‌র দেয়া সত্যপথের উপর রয়েছে এবং এই 
সমস্ত লোকই পরিপূর্ণ মাত্রায় সফলকাম। (এ সমস্ত লোক পার্থিব জীবনে সত্যপথের 
মত বড় নেয়ামতপ্রাপ্ত এবং পরকালেও তারা সকল প্রকার কামিয়াবী লাভ করবে । ) 


পল... 
শব্দ বিশ্লেষণ £ 551) এ শব্দটি দূরবতী কোন বস্তর প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য 


Fed 


বিএ তা “A 


ব্যবহৃত হয়। এ) সন্দেহ । ৬৪ হেদায়েত ৷ ১৯% ০০০০০০৪৪ 
বা তাকওয়া ও পরহেষগারীর গুণাবলী বিদ্যমান, তাদেরকে মৃত্তাকীন বলা হয়। 


LAr 
৪ 8৯) শব্দের অর্থ বিরত থাকা । এ স্থলে এর অর্থ হবেঃ আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা থেকে 


A 


বিরত থাকা। ৮% অদৃশ্য। অর্থাৎ যে সমস্ত তথ্য মানুষের দৃষ্টির অগোচরে এবং 


এ 


সুরা আল-বাক্কারাহ ৯৭ 


7 ASA 


ইন্সিয়ানুভূতির উধ্বে। ৩9% শব্দটি ৩: | হতে গঠিত; অর্থ হচ্ছে, কোন 


বস্তুকে সোজা করা। নামাষ সোজা করার অর্থ হচ্ছে, একাগ্রচিত্তে আদায় করা। 


8908৫ 


(৪5)১ শব্দটি 5)) হতে উদ্ভূত। অর্থ, জীবিকা নির্বাহের উপকরণ দান করা । 


AAS AS 


ws শব্দটি $ 15১1 হতে উদ্ভূত অর্থ, বায় করা। ৪৯ -এর আভিধানিক 


অর্থ হচ্ছে শেষ বা পরে সংঘটিত হবে এমন সব বিষয় । এ স্থলে ইহকালের বিপরীত 


4 AY AS 


পরকাল। urs ডি ৬১৬১১! হতে উদ্ভূত ৷ ইয়াকীন অর্থ হচ্ছে_-যাতে 


AS AS 


সন্দেহ-সংশয়ের কোন অবকাশ না থাকে। ১১5-৬ শব্দটি Esk, শব্দ থেকে এবং 


তা €4 শব্দ থেকে গঠিত। অর্থ, পূর্ণ সফলতা । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

হরূফে মুকাত্তা'আতের বিশদ আলোচনা £৪ অনেকগুলো সুরার প্রারস্তে কতকগুলো 
বিচ্ছিন্ন বর্ণ দ্বারা গঠিত এক-একটা বাক্য উল্লেখিত হয়েছে। যথা ()1-০০০)[ 
(৮ এগুলোকে কোরআনের পরিভাষায় “হরাফে মুকাত্ত'আত' বলা হয়। এ অক্ষর- 
গুলোর প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে সাকিন গড়া হয়। যথা ৮1 - - পিঠা 
(আলিফ-লাম-মীম )। 

কোন কোন তফসীরকারক এ হরফগুলোকে সংশ্লিষ্ট স্রার নাম বলে অভিহিত 
করেছেন। আবাঁর কেউ কেউ বলেছেন যে, এগুলো আল্লাহর নামের তত্ব বিশেষ । 


অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী এবং ওলামার মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত মত হচ্ছে 
যে, হরফে মুকাত্ত।'আতগুলো এমন রহস্যপূর্ণ যার মর্ম ও মাহাত্ম্য একমাত্র আল্লাহ্‌ 
তা‘আলাই জানেন। অন্য কাউকে এ বিষয়ে জ্ঞান দান করা হয়নি। হয়তো রাসূল 
(সা)-কে এগুলোর নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত করানো হয়েছিল, কিন্তু উম্মতের মধ্যে 
এর প্রচার ও প্রকাশ করতে দেওয়া হয়নি। ফলে এ শব্দসমূহের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য 
সম্পর্কে নবী করীম (সা) থেকে কোন বর্ণনা পাওয়া যায়নি। ইমাম, কুরতুবী এ 
মতবাদ গ্রহণ করেছেন। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে-আমের, শা'বী সুফিয়ান 
সওরী এবং একদল মৃহাদ্দেস বলেছেন যে, প্রত্যেক আসমানী কিতাবের এক-একটি 
বিশেষ ভেদ বা নিগৃত তত্ব রয়েছে। আর “হরফে মুকাত্তা'আত' পবিত্র কোরআনের 


৯৮. , তঞফ্চসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


সে নিগুঢ় তত্ব ও ভেদ। যার অর্থ আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন।. এ ব্যাপারে আমাদের 
পক্ষে কোন বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়া বা মন্তব্য করা সমীচীন নয়। এগুলোর মধ্যে 
আমাদের জন্য মহা উপকার নিহিত রয়েছে । এগুলোতে বিশ্বাস করা ও এগুলোর 
তেলাওয়াত করা বিশেষ সওয়াবের কাজ । এর তেলাওয়াত আমাদের অক্ঞাতসারেই 
আমাদের জন্য গোপনীয় বরকত পৌছাতে থাকে । | 


এ প্রসঙ্গে ইমাম. কুরতুবী আরো লিখেছেন 8 হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), 
হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান গনী রো), হযরত আলী রো), হযরত ইবনে 
মসউদ রো) প্রমুখ সাহাবী এ সম্বন্ধে অভিমত পোষণ করেন যে, এগুলো আলাহ্‌ 
তাআলার রহস্যজনিত বিষয় এবং তাঁর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ। এ বিশ্বাস রেখে 
এগুলোর তেলাওয়াত করতে হবে ; কিন্তু এগুলোর রহস্য উদ্ধারের ব্যাপারে এবং 
তত্ব সংগ্রহে আমাদের ব্যস্ত হওয়া উচিত হবে না। 


ইবনে-কাসীরও কুরতুবীর বরাত দিয়ে এ মন্তব্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কোন 
কোন আলেম. এ শব্দগুলোর যে অর্থ বর্ণনা করেছেন, সেগুলোকে ভূল প্রতিপন্ন করাও 
উচিত হবে না। কেননা, তারা উপমাস্থলে এবং এগুলোকে সহজবোধ্য করার 
উদ্দেশ্যেই এসব অর্থ বর্ণনা করেছেন । 


A Ae sia 


ad t 
2 ই ১). ৮৮1 nj সাধারণত ৩১,১ কোন দূরবর্তী বস্তুকে 


টি 


ইশারা করার জন্য ব্যবহাত হয় | ৮) দ্বারা কোরআন মজীদকে বোঝানো হয়েছে। 


০৯) অর্থ সন্দেহ-সংশয়। আয়াতের অর্থ হচ্ছেইহা এমন এক কিতাব যাতে 


সন্দেহ-সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। ইহা বাহ্যত দূরবর্তী ইশারার স্থল নয়। 
কারণ, এ ইশারা কোরআন শরীফের প্রতিই করা. হয়েছে, যা মানুষের সামনেই 
রয়েছে । কিন্তু দূরবর্তী ইশারার শব্দ ব্যবহার করে একথাই বোঝানো হয়েছে ঘে, 
সূরাতুল-ফাতিহাতে যে সিরাতুল-মুস্তাকীমের প্রার্থনা করা হয়েছিল, সমগ্র কোরআন 
শরীফ সে প্রার্থনারই প্রত্যুত্তর । ইহা সিরাতুল-মুস্তাকীমের বিস্তারিত ব্যাখ্যাও বটে। 
অর্থ হচ্ছে__আমি তোমাদের প্রার্থনা শুনেছি এবং হেদায়েতের উজ্জ্বল সূর্যসদুশ পবিত্র ' 
কোরআন অবতীর্ণ করেছি। যে ব্যক্তি হেদায়েত লাভে ইচ্ছুক সে যেন এ কিতাব 
অধ্যয়ন ও অনুধাবন করে এবং তদনুযায়ী আমল করে। 


এতদসঙ্গে এ কথাও বলে দেওয়া হচ্ছে যে, এতে কোন সন্দেহ নেই । কোন কালামে 
বা বক্তব্যে সন্দেহ ও সংশয় দু’কারণে হতে পারে। কারো বুদ্ধিমত্তার স্বল্পতার দরুন 
সন্দেহ উপস্থিত হতে পারে, যার উল্লেখ কয়েক আয়াত পরেই খোদ কোরআন 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৯৯ 
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শরীফে রয়েছে। যেমন, ০৯) 2 ৮৬০ ৩ { যদি তোমরা এতে সন্দেহ পোষণ 


' কর । ( অতএব বুদ্ধির স্বন্সতাহেতু কারো মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও এরূপ 
বলা ন্যায়সঙ্গত যে, এ কিতাবে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই )। 


পক ৮4৪ রন 
(৯৯০3 ৬৪৪ -যারা আল্লাহ্‌ তাঁআলাকে ভয় করে--তাদের জন্য 


হেদায়েত। অর্থাৎ, যে বিশেষ হেদায়েত পরকালের মুক্তির উপায়, তা কেবল 
মৃত্তাকীদেরই প্ররাপ্য। অবশ্য কোরআনের হেদায়েত মানবজাতির জন্য সীমাবদ্ধ 
নয়ঃ বরং সমস্ত বিশ্বচরাচরের জন্য ব্যাপক। সুরাতুল-ফা'তিহার তফসীরে বর্ণনা করা 
হয়েছে যে, হেদায়েতের তিনটি স্তর রয়েছে । এক. সমগ্র মানবজাতি, প্রাণিজগৎ 
তথা সমগ্র সৃষ্টির জন্যই ব্যাপূত। দুই. মুসলমানদের জন্য খাস। তিন. যারা আল্লাহ্‌ 
তাআলার বিশেষ নৈকট্য লাভ করেছে, তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত; তথাপি হেদায়েতের 
স্তরের কোন সীমারেখা নেই । ্‌ 


কোরআনের বিভিন্ন স্থানের কোথাও ‘আম’ বা সাধারণ এবং কোথাও বিশেষ 
হেদায়েতের উল্লেখ রয়েছে । কিন্তু এখানে বিশেষ বা সূনির্দিষ্ট হেদায়েতের কথা বলা 
হয়েছে। এজন্যই হেদায়েতের সঙ্গে মুত্তাকীগণকে বিশেষভাবে যুক্ত করা হয়েছে 
বলেই এরূপ সংশয় প্রকাশ করা সমীচীন হবে না। হেদায়েতের বেশী প্রয়োজন 
তো এ সমস্ত লোকেরই ছিল, যারা মৃত্তাকী নয়। কেননা, ইতিমধ্যে হেদায়েতের 
স্তর বিন্যাস করে এসব সংশয়ের অবসান করে দেওয়া হয়েছে । তাই এখন আর একথা 
বলা ঠিক-নয় যে, কোরআন শুধু মুর্তাকীদের জন্যই হেদায়েত বা পথপ্রদর্শক, অন্যের 
জন্য নয়। 


মুত্তাকীগণের গুণাবলী £ পরবর্তী দু’টি আয়াতে মৃত্তাকীগণের গুণাবলী বর্ণনা 

করা হয়েছে। যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত, তাদের পথই হচ্ছে সিরাতুল-মুস্তাকীম। যারা 
_ সরল-সঠিক পুণ্যপন্থা লাভ করতে চায়, তাদের উচিত এ দলে শরীক হয়ে তাদের 
সাহচর্য গ্রহণ করা এবং এ সকল লোকের স্বভাব-চরিন্র, আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে স্বীয় 
জীবনের পাথেয়রূপে গ্রহণ করা। আর এজন্যই মুত্তাকীগণের বিশেষ গুণাবলীর 
সঙ্গে সঙ্গে এরশাদ হচ্ছে 


“AS AJA রা 24 Aud AW 1 
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অর্থাৎ, তারাই আল্লাহ্‌ প্রদত্ত সৎপথপ্রাপ্ত এবং তারাই পূর্ণ সফলকাম: 


১০০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


পূর্বোক্ত দুগট আয়াত দ্বারা মুভাকীদের গুণাবলীর বর্ণনার মধ্যে ঈমানের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয়, এর মূলনীতিগুলো এবং তৎসন্গে সৎকর্মের মূলনীতিগুলোও স্থান পেয়েছে । 
তাই এ সমস্ত গুণের বিশ্লেষণ পরবতী” আয়াতে দেওয়া হয়েছে। 
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অর্থাৎ, আল্লাহ্‌কে যারা ভয় করে, তারা এমন লোক যে, অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, 
নামায প্রতিষ্ঠিত করে এবং স্বীয় জীবিকা থেকে সৎপথে ব্যয় করে । 


আলোচ্য আয়াতে মুভাকীদের তিনটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে । অদৃশ্যে 
বিশ্বাস স্থাপন করা, নামায প্রতিষ্ঠিত করা এবং স্বীয় জীবিকা হতে সৎপথে ব্যয় 
করা। উপরোক্ত আলোচনার মধ্যে বেশ কতকগুলো জরুরী বিষয় সংযুক্ত হয়েছে। 
সেগুলোর কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 


প্রথম বিযয় ঈমানের সংজ্ঞা ঃ$ ঈমানের সংক্তা দিতে গিয়ে পবিত্র কোরআনে 
পান রা 4 A 3 


দু’টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ৪) ঠা ৩ টি $-2 ঈমান এবং গায়েব । শব্দ দুটির 


অর্থ যথাযথভাবে অনুধাবন করলেই ঈমানের পুরাপুরি তাৎপর্য ও সংজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম 
করা সম্ভব হবে । | 


‘ঈমান’ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, কারো কথাকে তার বিশ্বস্ততার নিরিখে 
মনে প্রাণে মেনে নেওয়া । এজন্যই অনুভূতিগ্রাহ্য ও দৃশ্যমান কোন বস্তুতে কারো 
কথায় বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ঈমান নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা হয় যে, কোন ব্যক্তি 
যদি এক টুকরা সাদা কাপড়কে সাদা এবং এক টুকরা কালো কাপড়কে কালো বলে 
এবং আর এক ব্যক্তি তার কথা সত্য বলে মেনে নেয়, তাহলে একে ঈমান বলা যায় 
না। এতে বক্তার কোন প্রভাব বা দখল নেই। অপরদিকে রাসল (সা)-এর কোন 
সংবাদ কেবলমাত্র রাস্লের উপর বিশ্রাসবশত মেনে নেওয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় 
ঈমান বলে। এঞ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে এমন সব বস্তু, যা বাহ্যিকভাবে 
মানবকুলের জ্রানের উধ্বে এবং যা মানুষ পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনৃভব করতে পারে 
না, চক্ষু দ্বারা দেখতে পায় না, কান দ্বারা শুনতে পায় না, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ নিতে 
পারে না, জিহবা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না, হাত দ্বারা স্পর্শ করতে পারে 
না”_-ফলে সে সম্পকে জ্ঞান লাভও করতে পারে না। 


কোরআন শরীফে ৮৮ শব্দ দ্বারা সে সমস্ত বিষয়কেই বোঝানো হয়েছে 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ১০১ 


যার সংবাদ রাসূল (সা) দিয়েছেন এবং মানুষ নিজের বুদ্ধি ও ইন্দিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার 
মাধ্যমে যার জান লাভে সম্পূর্ণ অক্ষম। 


A 


৩০ শব্দ দ্বারা ঈমানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে । যার মধ্যে আল্লাহ্‌র 
অস্তিত্ব ও সত্তা, সিফাত বা গুণাবলী এবং তকদীর সম্পকিত বিষয়সম্হ, বেহেশত- 
দোযখের অবস্থা, কিয়ামত এবং কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘটনাসমূহ, ফেরেশতাকুল, 
সমস্ত আসমানী কিতাব, পর্ববর্তী সকল নবী ও রাস্লগণের বিস্তারিত বিষয় অন্তর্ভূক্ত 


FAI পার্ল 1 
যা স্রা বান্কারার শেষে ০39 91 wl আয়াতে দেওয়া হয়েছে। এখানে ঈমানের 


সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং শেষ আয়াতে ঈমানের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 


উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এখন ঈমান বিল-গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাসের 
অর্থ এই দাড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ (সো) যে হেদায়েত এবং শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন, তা 
আন্তরিকভাবে মেনে নেওয়া । তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, তা রাসূল (সা)-এর শিক্ষা হিসেবে 
অকাট্যভাবে প্রমাণিত হতে হবে। আহলে-ইসলামের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ঈমানের এ সংজ্ঞাই 
দিয়েছেন । “আকায়েদে-তাহাবী” ও “আকায়েদে-নসফী*-তে এ সংজ্ঞা মেনে নেওয়াকেই 
ঈমান বলে অভিহিত করা হয়েছে । এতে এ কথাও বোঝা ষায় যে, জানার নাম ঈমান 
নয়। কেননা, খেদ ইবলীস এবং অনেক কাফেরও রাস্ল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া- 
সাল্লামের নবুওয়ত যে সত্য তা আন্তরিকভাবে জানত, কিন্তু না মানার কারণে তারা 
ঈমানদারদের অন্তভুক্ত হতে পারেনি । 


দ্বিতীয় বিষয় ঃ ইন্ধামতে-সালাত $ ইক্কামত বা প্রতিষ্ঠা অর্থ শুধু নামা আদায় 
করা নয়, বরং নামাধকে সকল দিক দিয়ে ঠিক করাকে প্রতিষ্ঠা করা বলা হয়। 
‘ইক্কামত’ অর্থ নামাযের সকল ফরষ, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব পরিপূর্ণভাবে আদায় 
করা, এতে সব সময় সুদৃঢ় থাকা এবং এর ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় করা সবই বোঝায় । ফরয, 
ওয়াজিব, স্নত ও'নফল প্রভৃতি সকল নামাযের জন্য একই শর্ত। এক কথায় নামাযে 
অভ্যস্ত হওয়া ও তা শরীয়তের নিয়ম মত আদায় করা এবং এর সকল নিয়ম-পদ্ধতি 
যথার্থভাবে পালন করাই ইক্কামতে-সালাত। 


তৃতীয় বিষয় $ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় ঃ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় অর্থে এখানে ফরয 
যাকাত, ওয়াজিব সদকা এবং নফল দান-খয়রাত প্রভৃতি, যা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করা 
হয় সে সব কিছুই বোঝানো হয়েছে। কোরআনে সাধারণত .. ১ ০] শব্দ নফল 


১০২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 
দান-খয়রাতের জন্যই ব্যবহাত হয়েছে । যেখানে ফরয যাকাত উদ্দেশ্য সেসব স্থানে 


ise 


শব্দই আনা হয়েছে। 


৯৮৯ \ 
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(৮5 } 3) ৬০০ _এ সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে 
আল্লাহ্‌র রাস্তায় তথা -সৎপথে অর্থ ব্যয় করার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক সৎ 
মানুষের মধ্যে বিশেষভাবে জাগ্রত করাই এ আয়াতের উদ্দেশ্য। একজন সুস্থ বিবেক- 
সম্পন্ন ব্যক্তি চিন্তা করবে যে, আমাদের নিকট যা কিছু রয়েছে, তা সবই তো আল্লাহ্‌র 
দান ও আমানত । যদি আমরা সমস্ত ধন-সম্পদ তাঁর পথে ব্যয় করি, তবেই মান্ত্র এ 
নেয়ামতের হক আদায় হবে। পরন্ত এটা আমাদের পক্ষ থেকে কোন এহসান হবে না। 


তবে এ আয়াতে ৩ শব্দ যোগ করে একথা বোঝানো হয়েছে যে, যে ধন-সম্পদ 


' আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তা সবই ব্যয় করতে হবে এমন নয়; বরং কিয়দংশ ব্যয় 
করার কথাই বলা হয়েছে। 


মুস্তাকীদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমে অদৃশ্যে বিশ্বাস, এরপর নামায 
প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ঈমানের গুরুত্ব 
সকলেরই জানা যে, ঈমানই প্ররুত ভিত্তি এবং সকল “আমল কবুল হওয়া ঈমানের 
উপরই নির্ভরশীল । কিন্তু যখনই ঈমানের সাথে আমলের কথা বলা হয়, তখন সেগুলোর 
তালিকা ক্রমেই দীর্ঘ হতে থাকে । কিন্তু এস্থলে শুধু নামা এবং অর্থ ব্যয় পর্যন্ত 
'আমলকে সীমাবদ্ধ রাখার কারণ কিঃ এর উত্তর হচ্ছে এই যে, যত রকমের “আমল 
রয়েছে তা ফরযই হোক অথবা ওয়াজিব, সবই হয় . মানুষের দেহের সাথে অথবা 
ধন-দৌলতের সাথে সম্পর্কযুক্ত । এবাদতে-বদনী বা দৈহিক এবাদতের মধ্যে নামায 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাই এস্থলে নামাযের বর্ণনার মধ্যে এবং যেহেতু অধিক ইবাদত সবই 


55০1 শব্দের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং এ উভয় প্রকার এবাদতের বর্ণনার মধ্যেই 
প্ৰকৃতপক্ষে যাবতীয় এযাদতের বর্ণনা অন্তর্ভূক্ত হয়েছে । পূর্ণ আয়াতের অর্থ হচ্ছে $ 
তারাই মুত্তাকী যাদের ঈমান পূর্ণাঙ্গ এবং ‘আমলও পূর্ণাঙ্গ । ঈমান এবং “আমল এ দুয়ের 
সমন্বয়েই ইসলাম । এ আয়াতে ঈমানের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দেওয়ার সাথে সাথে ইসলামের 
বিষয়বস্তুর প্রতিও ইশারা করা হয়েছে। তাই ঈমান ও ইসলামের পার্থক্যের আলোচনাও 
এস্থলে করতে হয়। 


ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য ঃ অভিধানে কোন বস্তুতে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন 
ঈমান এবং কারো অনুগত ও তাঁবেদার হওয়াকে ইসলাম বলে। 


সুরা আল-বাক্কারাহ ১০৩ 


ঈমানের স্থান অন্তর, ইসলামের স্থানও অন্তরই এবং তৎসহ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। 
কিন্তু শরীয়তে ঈমান ব্যতীত ইসলাম এবং ইসলাম ব্যতীত উঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। 
অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা)-এর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস ততক্ষণ 
পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত এ বিশ্বাসের মৌলিক স্বীকৃতির সাথে সাথে কর্মের 
দ্বারা আনুগত্য ও তাঁবেদারী প্রকাশ করা না হয়। 


মোট কথা, আভিধানিক অর্থে ঈমান ও ইসলাম স্বতন্ত্র অর্থবোধক বিষয়বস্তুর 
অন্তর্গত। অর্থগত পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন-হাদীসে ঈমান ও ইসলামের মধ্যে 
পার্থক্যের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু শরীয়ত ঈমানবিহীন ইসলাম এবং ইসলামবিহীন 
ঈমান অনুমোদন করে না। ্‌ ্‌ 


প্রকাশ্য আনুগত্যের সাথে যদি অন্তরের বিশ্বাস না থাকে, তবে কোরআনের 
ভাষায় একে “নেফাক্ক' বলে। নেফাক্ককে কুফর হতেও বড় অন্যায় সাব্যস্ত করা! 
হয়েছে। ্‌ 


ডে তে পা ছে পারছি AG A dA HIA 
_ ১৩৩1 ৭ 0৯০1 ৮5১০০ ভে ০৯৮০৩) 21 
অর্থাৎ, "মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিশ্নন স্তর।' অনুরূপভাবে আন্তরিক - 
বিশ্বাসের সাথে যদি মৌখিক স্বীকৃতি এবং আনুগত্য না থাকে, কোরআনের ভাষায় 
একেও কুফরী বলা হয়। যথা" 
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অর্থাৎ, কাফেরগণ রাসূল সো) এবং তাঁর নবুওয়তের যথার্থতা সম্পর্কে এমন 
সুস্পষ্টভাবে জানে, যেমন জানে তাদের নিজ নিজ সন্তানদেরকে । 


অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ৪ 
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অর্থাৎ, তারা আমার নিদর্শন বা আয়াতসম্হকে অস্বীকার করে। অথচ 
তাদের অন্তরে এর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। তাদের এ আচরণ কেবল অন্যায় ও 
অহঙ্কারপ্রসূত। 


আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ হযরত আল্লামা মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ কাশমীরী 
রে) এ বিষয়টি নিম্নরূপভাবে ব্যাখ্যা করতেন £ “ঈমান ও ইসলামের ক্ষেত্র এক, 
কিন্তু আরম্ভ ও শেষের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান অর্থাৎ, ঈমান যেমন অন্তর 


১০৪ .  তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন 1 প্রথম খণ্ড 


থেকে আরস্ত হয় এবং প্রকাশ 'আমলে পৌছে পূর্ণতা লাভ করে, তদ্রুপ ইসলামও 
প্রকাশ্য ‘আমল থেকে আরম্ভ হয় এবং অন্তরে পৌছে পূর্ণতা লাভ করে। অন্তরের 
বিশ্বাস প্রকাশ্য “আমল পর্যন্ত না পৌছালে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। অনুরূপভাবে 
প্রকাশ্য আনুগত্য ও তাঁবেদারী আন্তরিক বিশ্বাসে না পৌছালে সে ইসলাম গ্রহণযোগ্য 
হয় না।” ইমাম গাষালী এবং ইমাম সুবকীও এ মত পোষণ করেছেন। ইমাম 
ইবনে হুমাম “মুসামেরা” নামক গ্রন্থে এ অভিমতকে সকল আহ্লে হক-এর অভিমত 
বলে উল্লেখ করেছেন। 
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অর্থাৎ, মুত্তাকীাগণ এমন লোক যারা আপনার নিকট প্রেরিত গ্রন্থে বিশ্বাস 
স্থাপন করে এবং আপনার পূর্ববর্তী রাসুলগণের প্রতি প্রেরিত গ্ৰন্থসমূহে বিশ্বাস স্থাপন 
করে আর পরকালের প্রতিও দু বিশ্বাস রাখে। 


এ আয়াতে মুত্তাকীদের এমন আরো কতিপয় গুণের বর্ণনা রয়েছে, যাতে 
ঈমান বিল্‌ গায়েব এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাসের প্রসঙ্গটা আরো একটু বিস্তারিতভাবে 
বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আব্বাস (রা) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেন যে, রাসূল (সা)-এর যযমানায় মু'মিন ও 
মুত্তাকী শ্রেণীর লোক বিদ্যমান ছিলেন * একশ্রেণী হল তাঁরা, ষাঁরা প্রথমে মুশরিক ছিলেন 
এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন; অন্য শ্রেণী হল তাঁরা, যাঁরা প্রথমে আহলে কিতাব 
_ইহুদী-নাসারা ছিলেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এখানে পূর্ববর্তী” আয়াতে 
প্রথম শ্রেণীর বর্ণনা ছিল। আর এ আয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তাই 
এ আয়াতে কোরআনের প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে পূর্ববতাঁ আসমানী কিতাবসমূহে 
বিশ্বাস করার কথাও বলা হয়েছে। হাদীসের বর্ণনানূষায়ী এ দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা 
যরা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কোন-না-কোন আসমানী কিতাবের অনুসারী ছিলেন, তারা 
দ্বিগুণ পণ্যের অধিকারী ছিলেন । প্রথমত কোরআনের প্রতি ঈমান এবং “আমলের 
জন্য, দ্বিতীয়ত পূর্ববর্তী কিতাবসমুহের প্রতি ঈমান আনার জন্য। তবে পার্থক্য এই 
যে, সেগুলো সম্পর্কে বিশ্বাসের বিষয় হবে এই যে, কোরআনের পূর্বে আল্লাহ্‌ তা'আলা 


যেসব কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, সেগুলো সত্য ও হক এবং সে যুগে এর উপর আমল 
করা ওয়াজিব ছিল। আর এ যুগে কোরআন অবতীর্ণ হবার পর যেহেতু অন্যান্য 


সূরা আল-বাক্কারাহ ১০৫ 


আসমানী কিতাবের হুকুম-আহ্কাম এবং পূর্ববর্তী শরীয়তসম্হ মনসৃথ হয়েছে, তাই 
এখন আমল একমাত্র কোরআনের আদেশানুযায়ীই হবে। 


থতমে নবৃওয়ত সম্পর্কিত মাসআলার একটি দলীল ঃ এ আয়াতের বর্ণনা 
রীতিতে একটা মৌলিক বিষয়ের মীমাংসাও প্রসঙ্গক্রমে বলে দেওয়া হয়েছে। তা হচ্ছে. 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামই শেষ নবী এবং তার নিকট প্রেরিত ওহীই শেষ 
ওহী। কেননা, কোরআনের পরে যদি আরো কোন আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকত, তবে পূর্ববতী কিতাবগুলোর প্রতি যেভাবে ঈমান আনার কথা 
বলা হয়েছে, পরবতী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার কথাও একইভাবে বলা 
হতো; বরং এর প্রয়োজনই ছিল বেশী। কেননা, তাওরাত, ইনজীলসহ বিভিন্ন 
আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান তো পূর্ব থেকেই বর্তমান ছিল এবং এগুলো সম্পর্কে 
কমবেশী সবাই অবগতও ছিল। তাই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 
পরেও যদি ওহী ও নবুওয়তের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা আল্লাহর অভিপ্রায় 
হতো, তবে অবশ্যই পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ এবং নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার 
বিষয়টির ন্যায় পরবতাঁ কিতাব ও নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান আনার বিষয়টিরও 
সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন হতো, যাতে পরবর্তী লোকেরা এ সম্পর্কে বিগ্রান্তির 
কবল থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। 


কিন্তু কোরআনের যেসব জায়গায় ঈমানের উল্লেখ রয়েছে, সেখানেই পূর্ববর্তী 
নবীগণের এবং তাঁদের প্রতি প্রেরিত কিতাবসমৃহেরও উল্লেখ রয়েছে । কিন্তু কোথাও 
পরবতী কোন কিতাবের উল্লেখ নেই। কোরআন মজীদে এ বিষয়ে অন্যন পঞ্চ।শটি 
স্থানে উল্লেখ রয়েছে । সব্বন্রই হযরত (সা)-এর পূর্ববর্তী নবী ও ওহীর কথা বলা হলেও 
কোন একটি আয়াতে পরুবর্তী কোন ওহীর উল্লেখ তো দূরের কথা, কোন ইশারা-ইঙ্গিতও 
দেখতে পাওয়া যায় না। 
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এ আয়াতগুলোতে এবং অনুরূপ আরো অন্যান্য আয়াতে যেখানেই নবী- 
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রাসূল, ওহী ও কিতাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সর্বত্রই 44} 2 এবং $115 


AN fA 
শব্দ যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু কোথাও ১ ৬০ শব্দের ইশারা পর্যন্ত নেই। 
, শি Pd 


কোরআনের অন্য আয়াতে খতমে-নবুয়ত এবং ওহীর ধারাবাহিকতা পরিসমাপ্তির 
উল্লেখ নাও থাকত, তবুও পবিভ্র কোরআনের এ বর্ণন।ভঙ্জিই বিষয়টির সুষ্ঠু মীমাংসার 
পক্ষে যথেম্ট ছিল । 


আখেরাতের প্রতি ঈমান ঃ এ আয়াতে মুস্তাকীগণের দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা করা হচ্ছে 
যে, তারা আখেরাতে বিশ্বাস রাখে । এখানে আখেরাত বলতে পরকালের সে আবাস- 
স্থলের কথা বোঝানো হয়েছে, যাকে কোরআন পাকে '"দারুল-ক্কারার” 'দারুল-হায়াওয়ান' 
এবং “ওকবা” নামেও উল্লেখ করা হয়েছে । সমগ্র কোরআন তার আলোচনা ও তার 
- ভয়াবহতার বর্ণনায় পরিপূর্ণ । 


আখেরাতের প্রতি ঈমান একটি বৈপ্লবিক বিশ্বাস ৪ আখেরাতের প্রতি ঈমান 
প্রসঙ্গটি ঈমান বিল-গায়েব-এর আলোচনায় কিছুটা বণিত হয়েছে। পুনরায় এ সম্পকে 
কিছুটা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে এ জন্য যে, যেসব বিষয়ের 
প্রতি ঈমান আনা জরুরী সেগুলোর মধ্যে এ বিষয়টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । তাছাড়া 
ঈমান অনুযায়ী আমল করার প্রকৃত প্রেরণা এখান থেকেই স্ষ্টি হয়ে থাকে । 


ইসলামী আকায়েদগুলোর মধ্যে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনা একটা বৈপ্লবিক 
বিশ্বাস, যা দুনিয়ার কায়া পরিবর্তন করে দিয়েছে। এ বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়েই 
ওহীর অনুসারিগণ প্রথমে নৈতিকতা ও কর্মে এবং পরবর্তীতে ব্যক্তিগত, সামাজিক 
এমনকি রান্ত্রীয় পর্যায় পর্যন্ত দুনিয়ার অনা সকল জাতির মোকাবেলায় 


সুরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ১০৭ 


একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আসনে উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হয়েছে। পরন্ত তওহীদ ও রেসালতের 
ন্যায় এ আকীদাও সমস্ত নবী-রাস্লের শিক্ষা ও সব্বপ্রকার ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেই সর্বসম্মত 
বিশ্বাসরূপে চলে আসছে। যেসব লোক দুনিয়ার জীবন এবং পাথিব ভোগ-বিলাসকেই 
জীবনের চরম লক্ষ্য রলে গণ্য করে, জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যেসব তিক্ত পরিস্থিতির সম্মমৃখীন 
হতে হয়, সে তিক্ততাকেই সর্বাপেক্ষা কষ্ট বলে মনে করে, আখেরাতের জীবন, সেখানকার 
হিসাব-নিকাশ, শাস্তি ও পুরস্কার প্রভৃতি সম্পর্কে যাদের আস্থা নেই, তারা যখন সত্য" 
মিথ্যা কিংবা হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য করাকে তাদের জীবনের সহজ-স্থাচ্ছন্দ্যের 
পথে বাধা রূপে দেখতে পায়, তখন সামান্য একটু সুখ-স্থাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে সকল মূল্য- 
বোধকে বিসর্জন দিতে একটুও কুণ্ঠাবোধ করে না। এমতাবস্থায় এ সমস্ত লোককে 
যেকোন দুক্র্ম থেকে বিরত রাখার মত আর কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যাকিছু 
অন্যায়, অসুন্দর বা সামাজিক জীবনের শান্তি-শৃঙ্খলার পক্ষে ক্ষতিকর, সে সব অনাচার 
কার্যকরভাবে উৎখাত. করার কোন শক্তি সে আইনেরও নেই--এ কথা পরীক্ষিত সত্য। 
আইন প্রয়োগের মাধ্যমে কোন দুরাচারের চবিন্র শুদ্ধি ঘটানোও সম্ভবপর হয় না। অপরাধ 
যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, আইনের শাস্তি সাধারণত তাদের ধাত-সওয়া হয়ে 
পড়ে। শেষ পর্যন্ত আর তাদের মধ্যে শাস্তিকে ভয়. করার মত অনুভূতিও থাকে না। 
অপরপক্ষে, আইনের শাস্তিকে যারা ভয় করে, তাদের সে ভয়ের আওতাও শুধুমাত্র 
ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকে, ঘতটুকুতে ধরা পড়ার ভয় বিদ্যমান । কিন্তু গোপনে লোকচক্ষুর 
অন্তরালে যেখানে ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকে না, সেরূপ পরিবেশে এ সমস্ত লোকের পক্ষেও 
যেকোন গহিত কাজে লিপ্ত হওয়ার পথে কোন বাধাই থাকে না | 


প্রকারান্তরে আখেরাতের প্রতি ঈমানই এমন এক কার্ষকর নিয়ন্ত্রণবিধি, যা মানুষকে 
প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বত্রই যে কোন গহিত আচরণ থেকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে বিরত রাখে। 
তার অন্তরে এমন এক প্রত্যয়ের অম্লান শিখা অবিরাম সমৃজ্ঘল করে দেয় যে, আমি 
প্রকাশ্যেই থাকি আর গভীর নির্জনেই থাকি, রাজপথে থাকি কিংবা কোন বদ্ধ ঘরে লুকিয়েই 
থাকি, মুখে বা ভাব-ভঙ্গিতে প্রকাশ করি আর নাই করি-_আমার সকল আচরণ, আমার 
সকল অভিব্যক্তি, এমনকি অন্তরে লুষ্কায়িত প্রতিটি আকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত বিরাজমান এক ্‌ 
মহাসত্তার সম্মুখে রয়েছে। তীর সদাজাগ্রত দৃষ্টির সম্মুখে কোন কিছুই আড়াল করার 
সাধ্য আমার নেই। আমার সম্ভার সঙ্গে মিশে রয়েছে এমন সব প্রহরী, যারা আমার 
প্রতিটি আচরণ এবং অভিব্যক্তি প্রতিমূহ্র্তেই লিপিবদ্ধ করছেন । 


উপরিউক্ত বিশ্বাসের মাধ্যমেই প্রাথমিক যুগে এমন মহত্তম চরিত্রের অগণিত লোক 


১০৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


সৃষ্টি হয়েছিলেন, যাদের চেহারা, যাদের চাল-চলন এবং আচার-আচরণ দেখেই লোক 
ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়ত । 
| A AS AS 
এখন লক্ষণীয় আর একটি বিষয় হচ্ছে, আয়াতের শেষে ০)০০ £ শব্দ ব্যবহার 


পা এ AS 
না করেও) টে 88 ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, বিশ্বাসের বিপরীতে অবিশ্বাস এবং 


ইয়াকীনের বিপরীতে সন্দেহ সংশয় । এ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পরকালের 
প্রতি বিশ্বাসী হলেই শুধু উদ্দেশ্য সফল হয় না; বরং এমন দৃঢ় প্রত্যয় রাখতে হবে, 
যে প্রত্যয় স্বচক্ষে দেখা কোন বন্ত সম্পর্কে হয়ে থাকে। 


মুত্তাকীদের এই গুণ পরকালে আল্লাহ্‌ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিতি এবং হিসাব- 
নিকাশ, প্রতিদান-_-সব কিছুরই একটি পরিপূর্ণ নকশা তার সামনে দৃশ্যমান করে রাখবে। 
যে ব্যক্তি অন্যের হক নষ্ট করার জন্য মিথ্যা মামলা করে বা মিথ্যা সাক্ষী দেয়, 
আল্লাহর আদেশের বিপরীত পথে হারাম ধন-দৌলত উপার্জন করে এবং দুনিয়ার 
হীন উদ্দেশ্য সফল করার জন্য শরীয়ত বিরোধী কাজ করে, সে ব্যক্তি পরকালে বিশ্বাসী 
হয়ে, প্রকাশ্যে ঈমানের কথা যদি স্বীকার করে এবং শরীয়তের বিচারে তাকে মু’মিনও 
বলা হয়, কিন্ত কোরআন যে ইয়াকীনের কথা ঘোষণা করেছে, এমন লোকের মধ্যে সে 
ইয়াকীন থাকতে পারে না। আর সে কোরআনী ইয়াকীনই মানবজীবনে বৈপ্লবিক 
পরিবর্তন এনে দিতে পারে । আর এর পরিণামেই মুত্তাকীগণকে হেদায়েত এবং সফলতার 
সেই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, যা সূরা-বাঙ্কারার পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে $ 


“AS AIA রি পা A uy |) রা 


অর্থাৎ, তারাই চি পথের রি: যা দের পালনকর্তার পক্ষ হতে 


দান করা হয়েছে আর তারাই সম্পূর্ণ সফলকাম হয়েছে। 
চি 
cul 009 
ঞ বগা 
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(৬) নিশ্চিতই যারা কাফের হয়েছে তাদেরকে আপনি ভয় প্রদর্শন করুন 
আর নাই করুন তাতে কিছুই আসে যায় না, তারা ঈমান আনবে না। (৭) আল্লাহ্‌ 


সুরা আল-বাক্কারাহ্‌ ১০৯ 


তাদের অল্তকরণ এবং তাদের কানসমৃহ বন্ধ করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখসমূহ 
পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন । আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


নিশ্চিতই যারা কাফের হয়েছে, তাদেরকে আপনি ভয় প্রদর্শন করুন আর নাই 
করুন, তাতে কিছু যায় আসে নাঃ তারা ঈমান আনবে না। € এ কথা সমস্ত 
কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা অবগত যে, তাদের 
মৃত্যু কুফরীর মধ্যেই ঘটবে । এখানে সাধারণ অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে এ কথা বলা 
হয়নি । কেননা, সাধারণ অবিশ্বাসীদের মধ্যে অনেক লোক পরে মুসলমান হয়েছেন) 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের অন্তঃকরণ বন্ধ করে দিয়েছেন এবং তাদের কানসমূহ ও 
তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পূর্বাপর সম্পর্ক ও সংক্ষিপ্ত বিষয্পবস্ত-সুরা বাক্কারার প্রথম পাঁচটি আয়াত 
কোরআনকে হেদায়েত বা পথ প্রদর্শনের গ্রহ্থরূপে ঘোষণা করে সকল সন্দেহ ও সংশয়ের 
উধ্রে স্থান দেওয়ার পর সে সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা 
এ গ্রন্থের হেদায়েতে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত ও লাভবান হয়েছে এবং যাদেরকে কোর- 
আনের পরিভাষায় মুমিন ও মুত্তাকী উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। সে সমস্ত লোকের 
বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী এবং পরিচয়ও বর্ণনা করা হয়েছে । পরবতী পনেরটি আয়াতে সে 
সমস্ত লোকের কথা আলোচিত হয়েছে, যারা এ হেদায়েতকে গ্রহণ করেনি, বরং 
অস্বীকার করে বিরুদ্ধাচরণ করেছে । 


. তারা দুটি দলে বিভক্ত। একদল প্রকাশ্যে কোরআনকে অস্বীকার করে 
বিরুদ্ধাচরণের পথ অবলম্বন করেছে । কোরআন তাদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত 
করেছে। অপর দল হচ্ছে সেই সব ব্যক্তি, যারা হীন পার্থিব উদ্দেশ্য সাধন করার 
জন্য অন্তরের ভাবধারা ও বিশ্বাসের কথাটি খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করতে সাহস 
পায়নি, বরং প্রতারণার পথ অবলম্বন করেছে, মুসলমানদের তারা বলে, আমরা 
মুসলমান, কোরআনের হেদায়েত মানি এবং আমরা তোমাদের সাথে আছি। অথচ 
তাদের অন্তরে লুক্কায়িত থাকে কুফর ও অস্বীকৃতি । আবার কাফেরদের নিকট গিয়ে 
বলে, আমরা তোমাদের দলভুস্ত, তোমাদের সাথেই রয়েছি । মুসলমানদের ধোঁকা 
দেওয়ার জন্য এবং তাদের গোপন কথা জানার জন্য তাদের সাথে মেলামেশা করি। 
কোরআন তাদেরকে “মুনাফিক' বলে আখ্যায়িত করেছে । এ পনেরটি আয়াত যারা 


১১০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥॥ প্রথম খণ্ড 


কোরআনকে অমান্য করে তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লিখিত দু’টি 
আয়াতে প্রকাশ্যে যারা অস্বীকার করে তাদের কথা ও স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। আর 
পরবতী তেরটি আয়াতেই মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে । এতে তাদের 
স্বরূপ, নিদর্শন, অবস্থা ও পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে । 


এ আয়াতগুলোর বিস্তারিত আলোচনায় মনোনিবেশ করলে বোঝা যায় যে, 
কোরআন সূরা বাক্কারার প্রথম বিশটি আয়াতে একদিকে হেদায়েতের উৎসের সন্ধান 
দিয়ে বলেছে যে, এ উৎস হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব এই কোরআন; অপরদিকে বিশ্ব- 
বাসীকে এ হেদায়েত গ্রহণ করা ও না করার নিরিখে দুটি ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। 
যারা গ্রহণ করেছে, তাদেরকে মৃু*মিন-মুত্তাকী বলেছে, আর যারা অগ্রাহ্য করেছে 
তাদেরকে 'কাফের ও মুনাফিক বলে আখ্যা দিয়েছে। 


AAT পা নিকিতা 


প্রথমে রয়েছে সে দলের কথা, যাদের পথ জল (০০০৪০ 1 ৩৪০ ble 


AAT ASTALA A 


এ চাওয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় দল যাদের পথ হতে oa ৩০০৪ এটি 


রা ABs পলা a | 
wi /5 -এ পাননাহ চাওয়া হয়েছে। কোরআনের এ শিক্ষা হতে একটি মৌলিক. 


জ্ঞাতব্য বিষয় এও প্রমাণিত হয় যে, বিশ্ববাসীকে এমনভাবে দু'টি ভাগ করা যায়, যা 
হবে আদর্শভিতিক। বংশ, গোল্র, দেশ, ভাষা ও বর্ণ এবং ভৌগোলিক বিভক্তি এমন 
কোন ভেদরেখা নয়, যার ভিত্তিতে মানবজাতিকে বিভক্ত করা যেতে পারে। এ 
সম্পর্কে সুরা-তাগাবুন-এ পরিক্ষার মীমাংসা দেওয়া হয়েছে ঃ 
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অর্থ আল্লাহ তা“আলা তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমা- 
দের মধ্যে কিছুসংখ্যক মৃ্মিন এবং কিছুসংখ্যক কাফের হয়েছে। ৃ 


আলোচ্য দু”টি আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা সেসব কাফেরদের সম্পর্কে আলো- 
চনা করেছেন, খারা তাদের কুফরীর দরুন বিরুদ্ধাচরণ ও শন্তুতার পথ বেছে নিয়েছে। 
আর যারা এ বিরুদ্ধাচরণে বশীভূত, তারা কোন সত্য কথা শুনতে এবং কোন সুস্পম্ট 
দলীল-প্রমাণের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে প্রস্তুত 'ছিল না। এ সমস্ত লোকের জন্য 
আল্লাহ্‌র বিধান হচ্ছে যে, তাদেরকে দুনিয়াতেই একটি নগদ শাস্তিস্বরূপ তাদের 
অন্তঃকরণে সীলমোহর এটে দেওয়া হয়েছে। তাদের চোখ-কান থেকে হক বা সত্য 
গ্রহণের ধোগ্যতা রহিত করে দেওয়া হয়েছে। তাদের অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে ষে, সত্যকে 
বুঝবার মত বৃদ্ধি, দেখবার মত দু্টিশক্তি এবং শ্রবণ করার মত কান আর তাদের অব- 
শিষ্ট নেই । শেষ আয়াতে এ সমস্ত লোকের জন্য কঠোর শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 


সুরা আল-বাক্কারাহ্‌ ১১১ 


কাফেরের সংজ্ঞা ঃ }৯-এর শাব্দিক অর্থ গোপন করা। না-শুকরীকেও কুফর 
বলা হয়। কেননা, এতে এহ্‌সানকারীর এহ্‌সানকে গোপন করা হয়। শরীয়তের 
পরিভাষায় কুফর বলতে বোঝায়-যে সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা ফরম, এর যে 
কোনটিকে অস্বীকার করা । 


যথা--ঈমানের সারকথা হচ্ছে যে, রাসূল (সা) আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছ থেকে 
ওহীপ্রাপ্ত হয়ে উম্মতকে থে শিক্ষাদান করেছেন এবং যেগুলো অকাট্যভাবে প্রমাণিত 
হয়েছে সেগুলোকে আগ্তরিকভাবে স্বীকার করা এবং হক বলে জানা । কোন ব্যক্তি যদি 
এ শিক্ষামালার কোন একটি হক বলে না' মানে, তা হলে তাকে কাফের বলা যেতে পারে। 


‘এনখার’ শব্দের অর্থ £ এনযার শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন সংবাদ দেওয়া, যাতে ভয়ের 
সঞ্চার হয়। 4) ৩৪৮ এমন সংবাদকে বলা হয়, যা শ্রবণে আনন্দ লাভ হয়। 
সাধারণ অর্থে ‘এনযার’ বলতে ভয় প্রদর্শন করা মেতে পারে। কিন্তু প্ররুতপক্ষে শুধু ভয় 
প্রদর্শনকে 'এনযার' বলা হয় নাঃ বরং শব্দটি দ্বারা এমন ভয় প্রদর্শন বোঝায়, মা দয়ার 
ভিত্তিতে হয়ে থাকে । যেভাবে মা সন্তানকে আগুন, সাপ, বিচ্ছু এবং হিংস্র জীবজন্ত 
হতে ভয় দেখিয়ে থাকেন! “নাষীর” বা ভয়-প্রদর্শনকারী এঁ সমস্ত ব্যক্তি, যারা অনুগ্রহ 
করে মানবজাতিকে যথার্থ ভয়ের খবর জানিয়ে দিয়েছেন। এজন্যই নবী-রাসূলগণকে 
খাসভাবে “নাষীর' বলা হয়। কেননা, তারা দয়া ও সতর্কতার ভিত্তিতে অবশ্যস্তাবী বিপদ 
হতে ভয় প্রদর্শন করার জন্যই প্রেরিত হয়েছেন । নবীগণের জন্য ‘নাষীর’ শব্দ ব্যবহার 
করে একদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, যারা তবলীগের দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁদের 
কর্তব্য হচ্ছে--সাধারণ মানুষের প্রতি যথার্থ মমতা ও সমবেদনা সহকারে তাদের সামনে 
কথা বলা। | 


এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে যে, এ সমস্ত জেদী 
অহংকারী লোক, যারা সত্যকে জেনে-শুনেও কুফরী ও অস্ীরুতির উপর দুঢ় অনড় হয়ে 
আছে অথবা অহংকারের বশবর্তী হয়ে কোন সত্য কথা শ্রবণ করতে কিংবা সুস্পষ্ট 
দলীল-প্রমাণ দেখতেও প্রস্তুত নয় তাদের পথে এনে ঈমানের আলোকে আলোকিত করার 
উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্‌ সো) যে বিরামহীন চেস্টা করছেন তা ফলপ্রসূ হওয়ার নয়। এদের 
ব্যাপারে চেস্টা করা না করা একই কথা । | 


এর ক।রণস্থরূপ পূর্ববতা আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের অন্তর এবং চোখ-কানে 
সীলমোহর এটে দেওয়া হয়েছে। আর তারের চোখে পর্দা বা আবরণ পড়ে রয়েছে। 
চিন্তা করা ও অনুধাবন করার মত যেসব রাস্তা বা পথ রয়েছে তা সবই তাদের জন্য 
রুদ্ধ। তাই তাদের সংশোধনের আশা করাও রথা । 
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কোন কিছুতে সীলমোহর এজন্যই ব্যবহার করা হয় যাতে তার মধ্যে বাইরের 
কোন বস্তু প্রবেশ করতে না পারে। তাদের অন্তর এবং কানে মোহর মেরে দেওয়ার 
উদ্দেশ্যও তাই যে, তাদের মধ্যে হক বা সত্য গ্রহণের কোন সম্ভাবনা নেই। তাদের 
এ অবস্থাকেই অন্তর ও কানে সীলমোহর এ'টে দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 
আর চক্ষু সম্পর্কে সীলমোহরের পরিবর্তে পর্দা বা আবরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, অন্তরে প্রবেশের মত কোন বিষয় বা কোন চিন্তা ও অনুভূতি 
কোন একদিক হতে আসে না; বরং সব দিক হতে আসে। অনুরূপভাবে কানে 
পৌছ্বার শব্দও চতুদিক হতে আসতে পারে, তা একমাত্র সীলমোহর করা হলেই রহিত 
হতে পারে। কিন্তু চোখের ব্যাপার স্বতন্ত্র । চোখের দৃষ্টি শুধু সামনের দিকে, তাই 
যখন সামনে পর্দা পড়ে, তখন দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে যায়। 


পাপের শাস্তি জাগতিক সামর্থ্য থেকে বঞ্চিত হওয়া £ এ দু'টি আয়াতের দ্বারা 
বোঝা গেল, কুফর ও অন্যান্য সব পাপের আসল শাস্তি তো পরকালে হবেইঃ তবে 
কোন কোন পাপের আংশিক শাস্তি দুনিয়াতেও হয়ে থাকে । দুনিয়ার এ শাস্তি ক্ষেত্র 
বিশেষে নিজের অবস্থা সংশোধন করার সামর্থ্যকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় ॥ শুভ বৃদ্ধি লোপ 
পায়। 


| মানুষ আখেরাতের হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে গাফেল হয়ে গোমরাহীর পথে এমন 
দ্রুততার সাথে অগ্রসর হতে থাকে; মাতে অন্যায়ের অনুভূতি পর্যন্ত তাদের অন্তর হতে 
দূরে চলে যায়, এ সম্পর্কে কোন বুযৃগ মন্তব্য করেছেন £ 
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অর্থাৎ_-পাপের শাস্তি এরূপও হয়ে থাকে যে, একটি পাপ অপর একটি 

পাপকে আকর্ষণ করে, অনুরূপভাবে একটি নেকীর বদলায় অপর একটি নেকী আকৃষ্ট 
হয়। 


হাদীসে আছে, মানুষ যখন কোন একটি গোনাহের কাজ করে, তখন তার 
অন্তরে একটি কালো দাগ লাগে। সাদা কাপড়ে হঠাৎ কালো দাগ লাগার পর 
যেমন তা খারাপ লাগে, তেমনি প্রথমাবস্থায় অন্তরে পাপের দাগও অস্বস্তির সৃষ্টি 
করে। এ অবস্থায় যদি সে ব্যক্তি তওবা না করে, আরো পাপ করতে থাকে, তবে 
পর পর দাগ পড়তে পড়তে অন্তঃকরণ দাগে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তার 
অন্তর থেকে ভাল-মন্দের পার্থক্য সম্পর্কিত অনুভূতি পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায়। অন্তরের 
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মধ্যে সৃষ্ট এ অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থাকে কোরআনে--+) বা (১২) বলে উল্লেখ করা 
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হয়েছে । এরশাদ হয়েছে £০ ৩%: 12/6 ৮০ ৮৪5 5 ৬) 2 15 


তিরমিযী শরীফে আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, হুযুর (সা) এরশাদ করে- 
ছেন__মান্ষ যখন কোন পাপ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে 
এবং সে যখন তওবা করে, তখন তা পরিক্ষার হয়ে যায়। 


উপদেশ দান করা সর্বাবস্থায় উপকারী 8 এ আয়াতে সনাতন কাফেরদের 
প্রতি রাসূলুল্লাহ, (সা)-এর নসীহত করা না করা সমান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। 
এ সাথে ৮৪০ -এর বাধ্যবাধকতা আরোপ করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এ সমতা 
কাফেরদের জন্য, রাসূলের জন্য নয়। তবে তাদেরকে জানানোর এবং সংশোধন 
করার চেম্টা করার সওয়াব অবশ্যই পাওয়া যাবে। তাই সমগ্র কোরআনের কোন 
আল্লাতেই এসব লোককে ঈমান ও ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া নিষেধ করা হয়নি । 
এতে বোঝা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি ঈমান ও ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার কাজে নিয়োজিত 
তা ফলপ্রসূ হোক বা না হোক সে এ কাজের সওয়াব পাবেই। 


একটি সন্দেহের নিরসন £ এ আয়াতের বিষয়বস্তুর অনুরূপ ভাষা সূরায়ে 
মৃতাফফিফীনের এক আয়়াতেও উল্লেখিত হয়েছে। যথা ঃ 
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অর্থাৎ, এমন নয়; বরং তাদের অন্তরে তাদের কর্মের মরিচা গাঢ় হয়ে গেছে। 
তাতে বোঝানো হয়েছে যে তাদের মন্দ কাজ ও অহংকারই তাদের অন্তরে মরিচার 
আকার ধারণ করেছে। এ মরিচাকে আলোচ্য আয়াতে “সীলমোহর” বা আবরণ, 
শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এরূপ সংশয় স্থচ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, 
যখন আল্লাহই তাদের অন্তরে সীলমোহর এটে দিয়েছেন এবং গ্রহণ-ক্ষমতাকে রহিত 
করেছেন, তখন তারা কুফরী করতে বাধ্য। কাজেই তাদের শাস্তি হবে কেন? এর 
জওয়াব হচ্ছে শে, তারা নিজেরাই অহংকার ও বিরুদ্ধাচরণ করে নিজেদের যোগ্যতা 
হারিয়ে ফেলেছে, তাই এজন্য তারাই দায়ী । যেহেতু বান্দাদের সকল কাজের সৃষ্টি 
আল্লাহই করেছেন, তাই তিনি এস্থলে সীলমোহুরের কথা বলে জানিয়ে দিয়েছেন যে, 
তারা নিজেরাই যখন সত্য গ্রহণের ক্ষমতাকে রহিত করতে উদ্যত হয়েছে, তখন আমি 
আমার কর্ম-পদ্ধতি অনুযায়ী তাদের এ খারাপ যোগ্যতার পরিবেশ তাদের অন্তরে 
সৃষ্টি করে দিয়েছি । 

১৫-- 
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(৮) আর শানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ্‌ 
, ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথভ আদৌ তারা ঈমানদার নয় । (৯) তারা আল্লাহ্‌ 
এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে 
ধোকা দেয় না অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না । (১০) তাদের অন্তঃকরণ ব্যাধিগ্রস্ত 
আর আল্লাহ্‌ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুত তাদের জন্য নির্ধারিত 
রয়েছে ভয়াবহ আযাব, তাদের মিথ্যাচারের দরুন 16)আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, 
দুনিয়ার বুকে দার্গা-হাঙ্জামা স্থম্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরা তো মীমাংসার 
পথ অবলম্ধন করেছি। (১২) মনে রেখো, তারাই হালামা সূষ্টিকারী_ কিন্ত তারা তা 
উপলব্ধি করে না। (১৩) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, অন্যরা যেভাবে ঈমান 
এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আন, তখন তারা বলে, আমরাও কি ঈমান আনব 


বোকাদেরই মত ! মনে রেখো, প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা, কিন্তু তারা তা বুঝে নাঁ। 
(১৪) আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে তখন বলেঃ আমরা ঈমান এনেছি। 
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আবার ঘখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে তখন বলে, আমরা তোমাদের 
সাথে রয়েছি__আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মান্দ। (১৫) বরং আল্লাহ্‌ই 
তাদের সাথে উপহাস করেন আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের 
অহংকার কুমতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে । ১৬) তারা সে সমস্ত লোক, যারা 
হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করে। বস্তুত তারা তাদের এ ব্যবসায় লাভবান 
হতে পারেনি এবং তারা হেদায়েতও লাভ করতে পারেনি । (১৭) তাদের অবস্থা সে 
ব্যক্তির মত, যে লোক কোথাও আগুন ত্বালালো এবং তার চার দিককার সবকিছুকে 
যখন আগুন স্পষ্ট করে তুলল, ঠিক এমনি সময় আল্লাহ্‌, তার চারদিকের আলোকে 
উঠিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন। ফলে, সে কিছুই দেখতে পায় 
না। (১৮) তারা বধির, মূক ও অন্ধ । সূতরাং তারা ফি:র আসবে না। (১৯৪) আর 
তাদের উদাহরণ সেসব লোকের সমত যারা দুর্যৌোগপূর্ণ ঝড়ো রাতে পথ চলে, যাতে থাকে 
অ'ধার, গর্জন ও বিদ্যুৎচমক । স্বত্যুর ভয়ে গজ'নের সময় কানে আঙুল দিয়ে রক্ষা 
পেতে চায়। অথচ সমস্ত কাফেরই আল্লাহ্‌ কতৃক পরিবেষ্টিত। (২০) বিদ্যুতালোকে 
যখন সামান্য আলোকিত হয়, তখন কিছুটা পথ চলে । আবার যখন অন্ধকার হয়ে 
যায়, তখন ঠায় দীড়িয়ে থাকে । ঘদি আল্লাহু ইচ্ছা করেন, তাহলে তাদের শ্রবণশক্তি 
ও দুঙ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ্‌ যাবতীয় বিষয়ের উপর সর্বময় ক্ষমতাশীল। 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর মানবকুলের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ্‌ 
তা'আলা ও পরকালে ঈমান এনেছি ঃ অথচ তারা আদৌ ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ্‌ 
এবং ঈমানদারদেরকে ধোকা দেয়। অথচ তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে ধোকা 
দেয় না এবং তারা অনুভব করতে পারে না যে, এ ধোকার পরিণাম তাদেরকেই ভোগ 
করতে হবে। তাদের অন্তঃকরণ ব্যাধিপূর্ণঃ আর আল্লাহ্‌ তাদের এ ব্যাধি আরো 
রূদ্ধি করে দিয়েছেন। (তাদের দুc্কর্ম, অবিশ্বাস এবং ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতি 
দেখে হিংসার আগুনে জ্বলা এবং তাদের কুফর প্রকাশ হওয়াতে সর্বদা তাদের দুশ্চিন্তা 
ও নাভিশ্বাস সবই অন্তর্ভুক্ত |) আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। কারণ, 
তারা মিথ্যা কথা বলে। (অর্থাৎ, ঈমানের মিথ্যা দাবী করে!) আর যখন তাদেরকে 


বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে ঝগড়া ও ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, 
আমরা তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি। তাদের দু'মুখো নীতির দরুন যখন 
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ফেতনা-ফাসাদের সৃষ্টি হতে থাকে এবং শুভাকাঙ্ক্ষী যখন বলেন যে, এ জাতীয় কাজ- 
কর্মে ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয়, তা ত্যাগ কর, তখন তারা নিজেদেরকে মীমাংসাকারী 
বলে দাবী করে (অর্থাৎ তাদের দ্বারা সৃষ্ট বিবাদকেই মীমাংসা মনে করে)। 
স্মরণ রেখ, তারাই ফাসাদী, কিন্তু তারা তা অনুভব করে না। (এ তো তাদের অক্ততা 
ও অহমিকার পরিণাম যে, নিজের দোষকে তারা গুণ মনে করে এবং সৎ ও ভাল কাজ 
যথা অন্যের ঈমানকে দোষ মনে করে) আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, অন্যান্য 
মানুষের মত তোমরাও ঈমান আন, তখন তারা বলে যে, বোকাদের মত আমরাও 
কি ঈমান আনব? ফ্মরণ রেখ, তারাই বাস্তবপক্ষে বোকা কিন্তু তারা তা বুঝে 
না। (এ সব মুনাফিক প্রকাশ্যে সরলপ্রাণ মুসলমানদের সাথে এভাবে কথাবার্তা 
বলত, যাতে তাদের সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ করা না খায় এবং নিজেদের অন্তরে 
অবিশ্বাসকে গোপন রাখত। ) আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশত 
তখন বলত আমরা তো ঈমান এনেছি। আবার যখন মুনাফিক সরদারদের সাথে 
মিশত, তখন বলত আমরা তোমাদের সাথেই আছি। তাদের ( মুসলমানদের ) 
সাথে উপহাস ও তাদেরকে বিদ্রপ করার জন্য মেলামেশা করি! (বিদ্র-পচ্ছলে 
আমরা তাদেরকে বলি আমরাও ঈমান এনেছি।) বরং আল্লাহ্‌ তা'আলাই তাদের 
সাথে বিদ্রপ করেন, আর তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন, যেন তারা তাদের অহংকার ও 
কু-মতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে । (আল্লাহ্‌র বিদ্রংপের নমূনাই হচ্ছে যে, 
তাদেরকে সময় দিয়েছেন যাতে তারা কুফর ও অবাধ্যতার চরম শিখরে আরোহণ 
করে; আর চরম অন্যায়ে লিপ্ত হয়, তখন, হঠাৎ একবারে তাদের মূল উৎপাটন 
করবেন। তাদের বিদ্র পের প্রত্যু্তরেই আল্লাহ্র এ কাজ, তাই একে বিদ্রপ বলেই উল্লেখ 
করা হয়েছে।) তারা সে সমস্ত লোক, যারা হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহীকে গ্রহণ 
করেছে। কিন্তু তারা তাদের এ ব্যবসায় লাভবান হতে পারেনি; আর তারা হেদা- 
য়েতও লাভ করেনি। ( অর্থাৎ, তাদের ব্যবসার যোগ্যতাও নেই, তাই হেদায়েতের 
মত মূল্যবান বস্তর পরিবর্তে গোমরাহীকে গ্রহণ করেছে।) তাদের অবস্থা সে ব্যক্তির 
মত, যে ব্যক্তি অগ্নি-প্রক্রলিত করে, যখন তার চারিদিক আলোকিত হয় এমন সমগ্ন 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তার কাছ থেকে আলো উঠিগ্পে নিয়ে তাকে অন্ধকারে ছেড়ে 


দেন, যাতে সে কিছুই দেখতে না পায় । (সে ব্যক্তি এবং তার সাখিগণ যেভাবে 
আলোর পরে অন্ধকারে রয়ে গেল; মুনাফিকরাও অনুরূপভাবে হক ও সত্য প্রকাশ 


হবার পরও গোমরাহীর অন্ধকারে নিমগ্ন হন্নে রইল। আর অন্ধ কারে প্রথমোক্ত ব্যক্তির 


১১৮ তফসীরে মা'আরেফল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


হাত, পা, কান, চক্ষু সবই অকর্মণ্য হয়ে গেল, অনুরাপভাবে গোমরাহীর অন্ধকারে 
শেষোক্ত ব্যক্তিদের (মুনাফিকদের ) অবস্থাও তাই হলো। 


তারা বধির, বোবা ও অন্ধ । সুতরাং তারা এখন আর ফিরবে না। (অর্থাৎ 
তাদের অনুভূতিতে সত্য ও হক বুঝবার মত যোগ্যতা রইল না। যে সমস্ত মুনাফিক 
মর্নখোলাভাবে কুফরীতে নিমগ্ন, ঈমানের কল্পনাও কোনদিন করেনি, তাদের এ 
অবস্থা। মুনাফিকদের আর একটি দল, যারা ইসলামের সত্যতা দেখে এ দিকে ধাবিত 
হয় কিন্তু পরে স্থার্থপরতার চাপে মত পরিবর্তন করে নেয়, পরবর্তী আয়াতে তাদেরই 
বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে।) আর তাদের উদাহরণ এঁ সমস্ত ব্যক্তিদের মত, যারা দুর্যোগপূর্ণ 
রুষ্টির রাতে পথ চলে, ফাতে অন্ধকার ও বিজলীর গর্জন হতে রক্ষা পেতে চায়। অথচ 
সমস্ত কাফের আল্লাহরই ক্ষমতার আওতাভুক্ত। বিদ্যুতের অবস্থা যে, মনে হয় তাদের 
দৃষ্টিশক্তি: এখনই হরণ করবে। যখন একটু আলোকিত হয়, তখন কিছুটা পথ চলে। 
আবার তখন অন্ধকার বিরাজ করে, যখন দাঁড়িয়ে থাকে। যদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন, 
তাদের শ্রবণশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ্‌ সকল বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান 
(যেভাবে এ সমস্ত লোক কখনও তুফানের দরুন, কখনও ঠাণ্ডা বায়ুর দরুন আবার 


কখনও বৃষ্টির দরুন পথচলা বন্ধ করে, আবার একটু সুযোগ পেলেই সামনে অগ্রসর 
হয়, সন্দিহান মুনাফিকদের অবস্থাও তদ্র.প)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক £৪ স্রা আল-বাক্কারার প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 
কোরআন এমন 'এক কিতাব, যা সর্বপ্রকার সন্দেহ-সংশয়ের উধ্র্ে। অতঃপর 
বিশটি আয়াতের মধ্যে কোরআনকে যারা মান্য করে, আর মানে না, তাদের 
কথা আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম পাঁচ আয়াতে মান্যকারীদের কথা, “‘মুত্তাকীন’ 
শিরোনামে এবং অন্য দু'আয়াতে সে সমস্ত অমান্যকারীদের কথা, যারা প্রকাশ্যে 
অমান্য করে এবং বিরুদ্ধাচঃরণ করে, তাদের কথা বলা হয়েছে । পরবতী তেরটি 
আয়াতে সে সমস্ত মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে, যারা প্রকাশ্যে নিজেদেরকে মু'মিন 


বলে প্রকাশ করে, কিন্তু প্ররুতপক্ষে তারা মুমিন নয়। কোরআন তাদেরকে মুনাফিক 
বলে আখ্যা দিয়েছে। 


উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে দু'টি আয়াতে মুনাফিকদের সম্পর্কে মন্তব্য করা 
হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক লোক আছে, যারা বলে যে, আমরা ঈমান এনেছি, অথচ 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ Mh ১১৯ 


তারা আদৌ ঈমানদার নয়; বরং তারা আল্লাহ্‌ তাআলা ও মু’মিনদের সঙ্গে ধোকাবাজি 
করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরকে ব্যতীত অন্য কাউকেও ধোকা দিচ্ছে না। 


এতে তাদের ঈমানের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, তাদের এ দাবীও 
ধোকা । একথা বাস্তব সত্য যে, আল্লাহকে কেউ ধোকা দিতে পারে না এবং তারাও 


একথা হয়তো ভাবে না যে, তারা আল্লাহকে ধোকা দিতে পারবে, বরং রাসূল (সা) 
এবং মুসলমানদের সাথে ধৌকাবাজি করার দরুনই বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র 
সাথে ধোকাবাজি করছে । (কুরতুবী ) 


এজন্যই বলা হয়েছে যে, এসব লোক প্ররুত প্রস্তাবে আত্ম-প্রবঞ্চনায় লিপ্ত। 
কেননা, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত ধোকা ও ফেরেবের উধ্র্বে। অনুরূপ তার রসূল এবং 
মুর্মনগণও ওহীর বদৌলতে ছিলেন সমস্ত ধোকা ও ফেরেব থেকে নিরাপদ। কারো 
পক্ষে তাদের কোন ক্ষতি করা ছিল অস্বাভাবিক । পরন্ত তাদের এ ধোঁকার ক্ষতিকর 
পরিণতি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই তাদের উপর পতিত হতো । তৃতীয় আয়াতে 
বলা হয়েছে যে, তাদের অন্তর রোগাক্রান্ত বা অসুস্থ । তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের 
এ রোগকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। 


রোগ সে অবস্থাকেই বলা হয়, যে অবস্থায় মানুষ স্বাভাবিক অবস্থার বাইরে চলে 
যায় এবং তাদের কাজ-কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। শেষ পরিণাম ধ্বংস ও মৃত্যু। হযরত 
জুনায়দ বাগদাদী রে) বলেন, যেভাবে অসতর্কতার দরুন মানুষের শরীরে রোগের সৃষ্টি 
হয়, তেমনিভাবে প্ররত্তির প্ররোচনার অনুকরণের দ্বারা মানুষের অন্তরেও রোগের স্থন্টি 
হয়ে থাকে । 


এ আয়াতে তাদের অন্তনিহিত কুফরকে রোগ বলা হয়েছে, যা আত্মিক ও শারীরিক 
উত্তয় বিবেচনায়ই বড় রোগ । রূহানী ব্যাধি তো প্রকাশ্য; কেননা, প্রথমত এ থেকে 
স্বীয় ভ্রষ্টা-পালনকর্তার না-শুকরি ও অবাধ্যতা সৃষ্টি হয়। যাকে কুফর বলা হয়, তা 
মানবাজ্মার জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাধি। এতদসঙ্গে মানবসভ্যতার জন্যও অত্যন্ত ঘৃণ্য 
দোষ । দ্বিতীয়ত দুনিয়ার হীন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সত্যকে গোপন করা এবং স্বীয় 
অন্তরের কথাকে প্রকাশ করার হিশ্মত না করা--এ দ্বিতীয় ব্যাপারটিও অন্তরের বড় 
রোগ । মুনাফিকদের শারীরিক রোগ এজন্য যে, তারা সর্বদাই এ ভয়ের মধ্যে থাকে যে, 
না জানি কখন কোথায় তাদের প্ররুত স্বরাপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। দিবারান্র এ চিন্তায় ব্যস্ত 
থাকাও একটা মানসিক তথা শারীরিক ব্যাধিই বটে! তাছাড়া এর পরিণাম অনিবার্ষ- 
ভাবেই ঝগড়া ও শন্রুতা। কেননা, মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রগতি দেখে তারা সব 
সময়ই হিংসার আগুনে দ্ধ হতে থাকে কিন্ত সে হতভাগা নিজের অন্তরের কথাটুকুও 
প্রকাশ করতে পারে না। ফলে সে শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ থাকে । 


১২০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥॥ প্রথম খণ্ড 


“আল্লাহ্‌ তাদের রোগকে আরো বাড়িয়ে দিয্পেছেন।” এর অর্থ এই যে, তারা 
ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতি দেখে ভ্বলে-পুড়ে দিন দিন ছাই হতে থাকে। আল্লাহ্‌ তো 
দিন দিন তার দ্বীনের উন্নতি দিয়েই যাচ্ছেন। ফলে তারা দিন দিন শুধু হিংসার আগুনে 
 দ্ঙ্ধিভূত হয়ে যাচ্ছে। 


চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে মুনাফিকদের সে ভুলের আলোচনা করা হয়েছে যে, তারা 
 ফেতনা-ফাসাদকে মীমাংসা এবং নিজেদেরকে মীমাংসাকারী মনে করে। কোরআন 
পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে যে, ফাসাদ ও মীমাংসা মৌখিক দাবীর উপর নির্ভরশীল 
নয়। অন্যথায় কোন চোর বা ডাকাতও নিজেকে ফাসাদ সৃষ্টিকারী বলতে রাজী নয়। 
এ ব্যাপারটি একান্তভাবে ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির আচরণের উপর নির্ভরশীল। সংশ্লিষ্ট 
ব্যক্তির আচরণ যদি ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টির কারণ হয়, তবে এসব কাজ যারা করে 
তাদেরকে ফাসাদ সৃষ্টিকারী মুফ্সিদই বলতে হবে । চাই একাজে ফেতনা-ফাসাদ সুষ্টি 
করা তার উদ্দেশ্য হোক বা না'ই হোক। 


ষষ্ঠ আয়াতে মুনাফিকদের সামনে সত্যিকার ঈমানের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা 
্‌ 3% পর্ণ] পর্ণ AS { রা EE k 
লে ধরা হয়েছে- ৬ ০ অর্থাৎ, অন্যান্য লোক যেভাবে 
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ঈমান এনেছে, তোমরাও অনুরূপভাবে ঈমান আন। এ স্থলে ‘নাস’ শব্দের দ্বারা 
সাহাবীগণকে বোঝানো হয়েছে। মুফাসসিরগণ এতে একমত । কেননা কোরআন 
অবতরণের 'যুগে তাঁরাই ঈমান এনেছিলেন। আর আল্লাহ্‌, তা“আলার দরবারে সাহাবী- 
গণের ঈমানের অনুরূপ ঈমানই গ্রহণযোগ্য; যে বিষয়ে তাঁরা যেভাবে ঈমান এনে- 
ছিলেন অনুরূপ ঈমান যদি অন্যেরা আনে তবেই তাকে ঈমান বলা হয়। অন্যথায় 
তাকে ঈমান বলা চলে না। এতে বোঝা গেল ঘে, সাহাবীগণের ঈমানই ঈমানের কম্টি 
পাথর। যার নিরিখে অবশিষ্ট সকল উম্মতের ঈমান গরীক্ষা করা হয়। এ কষ্টি- 
পাথরের পরীক্ষায় যে ঈমান সঠিক প্রমাণিত না হয়, তাকে ঈমান বলা যায় না এবং 
অনুরূপ ঈমানদারকে মুমিন বলা চলে না। এর বিপরীত যত ভাল কাজই হোক না 
কেন আর তা যত নেক-নিয়্যতেই করা হোক না কেন, আল্লাহ্‌র নিকট তা ঈমানরাপে 
স্বীকৃতি পায় না। সে যুগের মুনাফিকগণ সাহাবীগণকে বোকা বলে আখ্যায়িত 
করেছে। বস্তত এ ধরনের গোমরাহী সর্বযুগেই চলে আসছে। যারা গোমরাহ- 
দেরকে পথ দেখায়, তাদের ভাগ্যে সাধারণত বোকা, অশিক্ষিত প্রভৃতি আখ্যাই জুটে 
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থাকে। কিন্তু কোরআন পরিক্ষার ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, এসব লোক নিজেরাই 
বোকা । কেননা, এমন উজ্জ্বল ও প্রকাশা নিদর্শনাবলী থাকা বারে তাতে বিশ্বাস স্থাপন 
করার মত জ্ান-বুদ্ধি তাদের হয়নি । 


সপ্তম আয়াতে মুনাফিকদের কপটতা ও দ্বিমুখী নীতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে 
তারা যখন মুসলমানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে আমরা মুসলমান হয়েছি; ঈমান 
এনেছি। আর যখন তাদের দলের কাফেরদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা 
তোমাদের সাথেই রয়েছি,-ম্সলমানদের সাথে একটু রহস্য এবং তাদের বোকা বানাবার 
জন্য মিশেছি। 


অস্টম আগ্নাতে তাদের এ বোকামির উত্তর দেওয়া হয়েছে । তারা মনে করে, আমরা 
মুস্লমানদিগকে বোকা বানাচ্ছি। অথচ বাস্তবপক্ষে তারা নিজেরাই বোকা সাজছে। 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে একটু টিল দিয়ে উপহাসের পান্রে পরিণত করেছেন। প্রকাশ্যে 
তাদের কোন শাস্তি না হওয়াতে তারা আরো গাফলতিতে পতিত হয়েছে । আল্লাহ 
তা'আলা তাদের উপহাস ও গাটার প্রত্যুত্তর তাদের প্রতি এরাপ আচরণ করেছেন বলেই 
একে উপহাস বা বিদ্রপ বলে আখ্যা দিয়েছেন । 


নবম আয়াতে মুনাফিকদের সে অবস্থার বর্ণনা রয়েছে যে, তারা ইসলামকে 
নিকট হতে দেখেছে এবং তার স্বাদও পেয়েছে, আর কুফরীতে তো পূর্ব থেকেই লিপ্ত 
ছিল। অতঃপর ইসলাম ও কুফর উভয়কে দেখে বুঝেও তাদের দুনিয়ার ঘৃণ্য উদ্দেশ্য 
হাসিলের জন্য ইসলামের পরিবর্তে কুফরকে গ্রহণ করেছে । তাদের এ কাজকে কোর- 
আনে তেজারতের সাথে তুলনা দিয়ে জানানো হয়েছে ষে, তাদের তেজারতের যোগ্যতাই 
নেই। তারা উত্তম ও ম্ল্যবান বস্তু ঈমানের পরিবর্তে নিরুষ্ট ও মূল্যহীন বস্ত কুফরকে 
ক্রুয় করেছে । ie 


শেষ চার আয়াতে দু’টি উদাহরণ দিয়ে মূনাফিকদের কার্যকলাপকে ঘ্রণ্য আচরণ 
বলে চিহ্ন্তি করা হয়েছে। মুনাফিকদের দু’ শ্রেণীর লোকের পরিপ্রেক্ষিতেই এখানে 
পৃথক দু’টি উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। 


মুনাফিকদের একশ্রেণীর লোক হচ্ছে তারা, যারা কুফরীতে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন ছিল । 
কিন্তু মুসলমানদের নিকট থেকে জাগতিক স্বার্থ উদ্ধার করার জন্যে মুখে ঈমানের কথা 
প্রকাশ করত । ঈমান ও ইসলামের সাথে তাদের কোন সম্পর্কই ছিল না। দ্বিতীয় 
শ্রেণীর লোক হচ্ছে তারা, যারা ইসলামের সত্যতায় প্রভাবিত হয়ে, কখনো প্রকৃত 
ম’মিন হতে ইচ্ছা করত, কিন্তু দুনিয়ার উদ্দেশ্য তাদেরকে এ ইচ্ছা হতে বিরত 
রাখত। এভাবে তারা কিংকর্তব্যবিমূ অবস্থায় দিনাতিপাত করত । | 
১৬-- 


১২২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


আল্লোচ্য আয়াতগুলোর মধ্যে তাদেরকে এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছেষে, 
তারা আল্লাহ্র নাগালের উধ্র্বে নয়। সব সময়, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌ পাক: তাদের ধ্বংসও 
করতে পারেন। এমনফি তাদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তিকে পর্যন্ত রহিত করে দিতে 
পারেন। এই তেরটি আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থার পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে । এতে 
অনেক আহকাম ও মাস*'আলা এবং গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত বা উপদেশ রয়েছে । যথা-- 


কুফর ও নেফাক সে যুগেই ছিল, না এখনও আছে ঃ$ আলোচ্য আয়াতগুলোতে 
আমরা জানতে পারি ষে, মুনাফিকদের কপটতা নিধারণ করা এবং তাদেরকে মূনাফিক 
বলে চিহিন্তি করার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমত, আল্লাহ্‌ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তার 
রাসূলকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, অমুক ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মুসলমান নয় ঃ বরং মুনাফিক। 
দ্বিতীয়ত, এই যে, তাদের কথাবার্তা ও কার্যকলাপে ইসলাম ও ঈমানবিরোধী কোন কাজ 
প্রকাশ পাওয়া । 


হুযুর সো)-এর তিরোধানের পর ওহী বন্ধ হওয়ার প্রথম পদ্ধতিতে মুনাফিকদের 
সনাক্ত করার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় পদ্ধতিটি এখনও রয়েছে । যে ব্যক্তি 
কথাবার্তায় ঈমান ও ইসলামের দাবীদার হয়, কিন্তু কার্যকলাপে হয় তার বিপরীত, 
তাকে মূনাফিক বলা হবে। এ সমস্ত মুনাফিককে কোরআনের ভাষায় ‘মূলহিদ’ও 
বলা হয়। যেমন এরশাদ হয়েছে ঃ 
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হাদীস শরীফে এসব লোককে 'যিন্দীক'ও বলা হয়েছে । যেহেতু এসব লোকের কুফরা 
দলীল দ্বারা প্রমাণিত, তাই এরা অন্যান্য কাফেরের ন্যায় একই হুকুমের আওতাভুক্ত । 
এদের জন্য স্বতন্ত্র কোন হুকুম নেই । এ জনাই এক শ্রেণীর লোক এরূপ অভিমত ব্যক্ত 
করেছেন যে, রাসূল (সা)-এর তিরোধানের পর মুনাফিকদের ব্যাপার শেষ হয়েছে। 
সুতরাং এখন যারা মুসলমান নয়, তারা সরাসরি কাফের বলেই পরিচিত হবে। 


বুখারী শরীফের শরাহ্‌ “উমদা'তে হযরত ইমাম মালেক (রে) থেকে বর্ণনা করা 


হয়েছে যে, রাসুল (সা)-এর পরেও মুনাফিকদের পরিচয় করা যেতে পারে। পরিচয় 
হলে তাদেরকে মুনাফিক বলা হবে। 


ঈমান ও কুফরের তাণ্পর্য 8 আলোচ্য আয়াতে চিন্তা করলে ঈমান ও ইসলামের 
ূর্ণ তাৎপর্যটি পরিক্ষার হয়ে যায়। অপরদিকে কুফরের হাকীকতও প্রকাশ 


ঢেপ 


হয়। কেননা, এ আয়াতগুলোতে মুনাফিকদের ঈমানের দাবী &১ ০৩1 এবং 


ঙ 
a 
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কোরআনের পক্ষ হতে এই দাবীকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করা শে $০ a> Le) 


বাক্যের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। 


এখানে আরো কিছু বিশেষ চিন্তা-ভাবনার অপেক্ষা রাখে £ 


প্রথমত, যে সমস্ত মুনাফিকের বর্ণনা কোরআনে দেওয়া হয়েছে, সাধারণত তারা 
ছিল ইহুদী। আল্লাহ্‌ তা'আলা এবং রোজ কিয়ামতে বিশ্বাস করা তাদের ধর্মমতেও 
প্রমাণিত ছিল। তাদেরকে রাসুল (সা)-এর রিসালত ও নবুয়তের প্রতি ঈমান 
আনার কথা এখানে বলা হয়নি। বরং মান্র দু'টি বিষয়ে ঈমান আনয়নের কথা 
বলা হয়েছে। তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রতি ও শেষ বিচারের দিনের প্রতি। এতে তাদেরকে 
মিথ্যাবাদী বলা চলে না। তা সত্বেও কোরআন কর্তক তাদেরকে মিথ্যাবাদী 
এবং তাঁদের ঈমানকে অস্বীকার করার কারণ কি£ আসল কথা হচ্ছে ষে, কোন-না- 
কোন প্রকারে নিজ নিজ ধারণা ও ইচ্ছামাফিক আল্লাহ্‌ এবং পরকাল স্বীকার 
করাকে ঈমান বলা যায় না। কেননা, মুশরিকরাও তো কোন-না-কোন দিক দিয়ে 
আল্লাহকে মেনে নেয় এবং কোন একটি নিয়ামক সত্তারে সবচাইতে বড় একক ক্ষমতার . 
অধিকারী বলে স্বীকার করে। আর ভারতের মুশরিকগণ “পরলোক? নাম দিয়ে 
আখেরাতের একটি ধারণাও পোষণ করে থাকে । কিন্তু কোরআনের দৃষ্টিতে একেও 
ঈমান বলা যায় না। বরং একমান্ত্র সেই ঈমানই গ্রহণযোগ্য, আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর 
নিজের বর্ণিত সকল গুণসহ যে ঈমান আনা হয় এবং পরকালের ব্যাপারে 
আল্লাহ ও রাসূলের বর্ণিত অবস্থা ও গুণাগুণের সাথে যে বিশ্বাস স্থাপন করা হয়। 


জানা কথা যে, ইহুদীগণ কোরআনে উল্লিখিত বর্ণনান্ষায়ী আল্লাহ্‌ বা আখেরাত, 
কোনটির প্রতিই ঈমান আনেনি । একদিকে তারা হযরত উষায়র (আ)-কে আল্লাহ্‌র 
পুন্নর মনে করে, অপরদিকে আখেরাত সম্পর্কে তাদের ধারণা হচ্ছে যে, নবী ও 
রাস্লগণের সন্তানগণ যা কিছুই করুক না কেন, যেহেতু তারা আল্লাহ্‌র প্রিয়পান্র, 
পরকালে তাঁদের কিছু হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি হলে তা হবে অতি নগণ্য। অতএব, 
তারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি যে ঈমানের কথা বলে থাকে, কোরআনের ভাষায়: 
তাকে ঈমান বলা যায় না। 


কুফর ও ঈমানের সংজ্ঞাঃ কোরআনের ভাষায় ঈমানের তাৎপর্য বলতে গিয়ে 


ঠ 0 পাপা পলা AFH 
স্রা-বাক্কারার ত্রয়োদশতম আয়াতে বলা হয়েছে $= ১1 ১41 ৮০৪ 15% যাতে 


১২৪ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥। প্রথম খণ্ড 


বোঝা যাচ্ছে যে, ঈমানের যথার্থতা যাচাই করার মাপকাঠি হচ্ছে সাহাবীগণের ঈমান। 
এ পরীক্ষায় যা সঠিক বলে প্রমাণিত না হবে, তা আল্লাহ্‌ ও রাসূলের নিকট ঈমান 
বলে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না। 


যদি. কোন ব্যক্তি কোরআনের বিষয়কে কোরআনের বর্ণনার বিপরীত পথ 
অবলম্বন করে বলে যে, আমি তো এ আকাীদাকে মানি, তবে তা শরীয়তে গ্রহণ- 
যোগ্য নয়। যথা £$ আজকাল কাদিয়ানীরা বলে বেড়ায় যে, আমরা তো খতমে-নবুয়তে 
বিশ্বাস করি। অথচ এ বিশ্বাসে তারা রাসূল (সা)-এর বর্ণনা ও সাহাবীগণের 
ঈমানের সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অবলম্বন করেছে । আর এ পর্দার অন্তরালে মির্জা 
গোলাম আহমদের নবৃয়ত প্রতিষ্ঠার পথ বের করেছে। তাই কোরআনের বর্ণনায় 


A Ad AS or 


এদেরকেও ০১৮০ (৪ ৩০5 -এর আওতাভুক্ত করা হয়। 


শেষ কথা, যদি কোন ব্যক্তি সাহাবীদের ঈমানের পরিপন্থী কোন বিশ্বাসের 
কোন নতুন পথ ও মত তৈরী করে সে মতের অনুসারী হয় এবং নিজেকে মুর্খমন বলে 
দাবী করে, মুসলমানদের নামাষ-রোষা ইত্যাদিতে শরীকও হয়, কিন্তু যতক্ষণ পযন্ত 
কোরআনের প্রদশিত পথে ঈমান আনয়ন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোরআনের ভাষায় 
তাদেরকে মু'মিন বলা হবে না। 


একটি সন্দেহের নিরসন £ হাদীস ও ফেকাহ্শাস্ত্রের একটা সুপরিচিত 
সিদ্ধান্ত এই যে, আহলে-কেবলাকে কাফের বলা যাবে না। এর উত্তরও এ আয়াতেই 
বর্ণিত হয়েছে যে, আহ্লে-কেবলা তাদেরকেই বলা হবে, যারা দ্বীনের প্রয়োজনীয় 
যাবতীয় বিষয়ের স্বীকৃতি জানায়; কোন একটি বিষয়েও অবিশ্বাস পোষণ করে না বা 
অস্বীকৃতি জানায় না। পরনস্তু শুধু কেবলামুখী হয়ে নামায পড়লেই কেউ ঈমানদার 


হতে পারে না। কারণ, তারা সাহাবীগণের ন্যায় দ্বীনের যাবতীয় জরুরীয়াতের উপর 
প্রতিষ্ঠিত নয়। 


ALA তেপ। 
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এ আয়াতে মুনাফিকদের কথা চিন্তা করলে দেখা যায় যে, তারা প্রথম 
স্তরের কাফের হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের জানামতে মিথ্যাকে পাশ কাটিয়ে যেতে 
চাইত। তাই তারা ঈমানের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ এবং রোজ কিয়ামতের কথা বলেই 
ক্ষান্ত হতো, রাসূলের প্রতি ঈমানের প্রসঙ্গে দৃঢ়তার সাথে পাশ কাটিয়ে যেতো । 
কেননা, এতে করে তাদের পক্ষে সরাসরি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার ভয় ছিল। এতে 


সূরা আল-বাক্লারাহ্‌ ১২৫ 


বোঝা যায় যে, মিথ্যা এমন একটি জঘন্য ও নিকৃষ্ট অপরাধ, যা কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন 
লোকই পছন্দ করে না--সে কাফের-ফাসেকই হোক না কেন। 


নবী এবং ওলীগণের সাথে দুর্ব্যবহার করা . প্রকারান্তরে আল্লাহর সাথে 
দুর্ব্যবহারেরই শামিল £ উপরিউক্ত আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে একথাও 


রাড “AS 3 


বর্ণনা করা হয়েছে যে, 4. ৩৫৮০৩ অর্থাৎ, এরা আল্লাহকে ধোকা দেয়। 


অথচ এ মুনাফিকদের মধ্যে হয়তো একজনও এমন ছিল না, যে আল্লাহকে ধোঁকা 
দেওয়ার মনোভাব পোষণ করত । বরং তারা রাসূল (সা) এবং মু'মিনগণকে ধোকা দেওয়ার 
উদ্দেশ্যে এ সমস্ত ঘৃণ্য কাজ করেছে। 


আলেচ্য আয়াতে তাদের এ আচরণকে আল্লাহ্‌্কেই ধোকা দেওয়া বলে উল্লিখিত 
হয়েছে এবং প্রকারান্তরে বলে দেওয়া হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্‌র রাসূল বা কোন ওলীর 
সাথে দুর্ব্যবহার করে, প্ররুত- প্রস্তাবে তারা আল্লাহ্‌র সাথেই খারাপ আচরণ করে। 
প্রসঙ্গত আল্লাহ্‌র রাসুলের সাথে বে-আদবী করায় আল্লাহ্‌র সাথেই বে-আদবী করা 
হয়ঃ একথা উল্লেখ করে আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাঁর অনুসারিগণের বিপুল মর্ষাদার প্রতিও 
ইশারা করা হয়েছে । 


মিথ্যা বলার পাপ ঃ আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের কঠোর শাস্তির কারণ-_ 


LAS A AS তা 


5১১৯ 5১6 ৮০ অর্থাৎ তাদের মিথ্যাচারকে স্থির করা হয়েছে। অথচ 


তাদের কুফর ও নিফাকের অন্যায়ই ছিল সবচাইতে বড়। দ্বিতীয় বড় অন্যায় হচ্ছে 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা। এতদসত্বেও কঠোর 
শাস্তির কারণ তাদের মিথ্যাচারকে নির্ধারণ করা হয়েছে । এতে একথাই বোঝা যায় 
যে, মিথ্যা বলার অভ্যাসই তাদের প্রকৃত অন্যায়। এ বদ অভ্যাসই তাদেরকে কুফর 
ও নিফাক পর্যন্ত পৌছে দিয়েছে । এ জন্যই অন্যায়ের পর্যায়ে যদিও কুফর ও নিফাকই 
সর্বাপেক্ষা বড়, কিন্তু এসবের ভিত্তি ও বুনিয়াদ হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা । তাই কোরআন 
মিথ্যা বলাকে মৃতিপূজার সাথে যুক্ত করে এরশাদ করেছে £ 


- 3331055 ile; ১৩০৮ ৬" np ie 
অর্থাৎ_মৃতিপূজার অপবিভ্তরতা ও মিথ্যা বলা হতে নিউ, থাক। 


সংশোধন ও ফাসাদের সংজ্ঞা এবং সংশোধনকারী ও হাঙ্গামা সুম্টিকারীর 
পরিচয় 8 আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে-যখন এসব মুনাফিককে বলা হয় যে, 


নে 


১২৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


কপটতার মাধ্যমে জগতে ফেতনা-ফাসাদের সৃষ্টি করো না, তখন তারা অত্যন্ত দৃঢ়তার 


“AS AS IAT পাটে 


সাথে বলে EERE SE OF? এখান ঠা শব্দটি প্রাসঙ্গিক শব্দের 


অর্থে সাধিকতা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এই বাক্যের অর্থ হচ্ছে ঃ 
আমরাই তো আপোস-মীমাংসা বা কল্যাণ সাধনকারী। আমাদের কোন কাজের সম্পর্ক 


ফেতনা-ফাসাদের সাথে নেই। কিন্তু কোরআন এ দাবীর উত্তরে বলেছে ঃ 
A AIIAD Ale AS ASA 33 AIH 
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অর্থাৎ-_স্মরণ রেখো, তারাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী । কিন্তু তারা তা অনুভব করতে 
পারে না। 


এতে দু'টি বিষয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। প্রথমত, মুনাফিকদের কার্যকলাপ প্রকৃত- 
পক্ষে পৃথিবীতে ফেতনা-ফাসাদ বিস্তারের কারণ। দ্বিতীয়ত, মুনাফিকরা ফেতনা-ফাসাদ 
বিস্তারের নিয়ত বা উদ্দেশ্যে এসব কাজ করত না, বরং তারা জানতও না যে, 
তাদের এ কাজ ফেতনা সৃষ্টির কারণ হতে পারে। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে $ 
পান ঠিঠিরণা 5 ৩ 


yn) রং দ্বারা এ অর্থই বোঝা যাচ্ছে । কারণ, পৃথিবীতে এমন কতকগুলো 


কাজ আছে যেগুলো দ্বারা শান্তি ভঙ্গ হয়, ফেতনা-ফাসাদ স্জ্টি হয়-__-এ সহজ বোধ 
সকলেরই রয়েছে । যথা--হত্যা, লুন্ঠন, চুরি-ডাকাতি, ধোকা ও শঠতা প্রভৃতি। এগুলো 
বুদ্ধিমান ব্যক্তিমান্ত্ই ফেতনা মনে করে এবং প্রত্যেক ভদ্র ও শান্তিকামী লোক প্রকারা- 
স্তরে এসব হতে দুরে থাকে । এমনও কিছু কাজ রয়েছে, যেগুলো আপাত দৃষ্টিতে 
ফেতনা-ফাসাদের কারণ মনে না হলেও সেগুলোর প্রতিক্রিয়া মানব-চরিন্রে বিশেষ 
প্রভাব বিস্তার করে এবং চরিন্রকে চরম অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায় । ফলে জগতে 
ফেতনা-ফাসাদের দ্বার অবারিত হয়ে যায়। এ মুনাফিকদের অবস্থাও তাই। তারা চুরি 
ডাকাতি, ব্যভিচার প্রভৃতি হতে বিরত থাকত আর সে জন্যই অত্যন্ত জোর গলায় 
বলে বেড়াতো যে, আমরা ফাসাদ সৃষ্টিকারী তো নই-ই, বরং আমরা শান্তি ও কল্যাণ- 
কামী। কিন্তু নিফাক বা হিংসা-বিদ্বেষপ্রসূত চক্রান্ত প্রভৃতির ফলে মানুষ চারিত্রিক 
অধঃপতনের এত নিম্নস্তরে চলে যায় এবং এমন সব কাজে লিপ্ত হয়, যা কোন সাধারণ 
মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। মানুষ যখন মানবচরিন্ হারিয়ে ফেলে, তখন জীবনের 
পদে পদে শুধু ফেতনা-ফাসাদই আসতে থাকে । আর সে ফেতনা এত মারাত্মক যে, 
তা হিংস্র জন্তু বা চোর-ডাকাতও করতে পারে না। অবশ্য তাদের এ কার্ষে 
রাষ্ট্রীয় আইন বাধা দিতে পারে। কিন্তু আইন তো মানুষের রচিত। যখন মানুষই 


_স্রা আল-বাক্কারাহ্‌ ১২৭ 


মনুষ্যত্বের গণ্তী থেকে দুরে সরে পড়ে, তখন আইনের নীতিমালা পদে পদে লঙ্ঘিত হয়। 
আজকের তথাকথিত সভ্য সমাজের প্রতিটি মানুষ প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যাপারেই তা 
প্রত্যক্ষ করছেন। আধুনিক বিশ্বে তাহ্যীব-তমদ্দুন উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হয়েছে, 
শিক্ষা সব্বন্ ছড়িয়ে পড়েছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতি শব্দ দু'টো আজ মানুষের মূখে মুখে, 
আইন প্রণয়নকারী সংস্থার দৃষ্টি আজ অত্যন্ত সচেতন। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আইন 
প্রয়োগকারী সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; ব্যবস্থাপনা ও শাসন পরিচালনার বিভিন্ন বিভাগও 
এ কাজে সদা ব্যস্ত আছে। কিন্তু এতদসত্বেও ফেতনা-ফাসাদ, অন্যায়-অনাচার দিন দিন 
বেড়েই চলেছে। এর একমাত্র কারণ এই যে, আইন নিজে কোন যন্ত্র নয়ঃ এর পরিচালনা 
মানুষের হাতেই ন্যস্ত । যখন মানুষ মানবীয় গুণাবলী হারিয়ে ফেলে, তখন এ ফেতনার 
প্রতিকার না আইনের দ্বারা হতে পারে, না সরকার করতে পারে, না প্রতিকারের অন্য 
কোন পন্থা দুষ্টিগোচর হয়। এজন্য রাসূল (সা) তাঁর সংস্কার প্রচেষ্টায় মান্ষকে 
সত্যিকারের মানুষরূপে গঠন করার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন । মানুষ 
যদি প্রকৃত মনুষ্যত্বের গুণাবলী অর্জন করতে সক্ষম হয়, তবে ফেতনা-ফাসাদ বন্ধ করার 
জন্য পৃথকভাবে আইন প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা বড় একটা থাকে না। তখন আর 
পুলিশেরও এত বেশী প্রয্নোজন হবে না, এত বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানেরও দরকার 
হবে না। যখনই দুনিয়ার কোন অংশে তাঁর শিক্ষা ও উপদেশ যথাযথভাবে পালন করা 
হয়েছে, তখন দুনিয়ার সে অংশের মানুষ প্রকৃত শান্তি-শুঙ্খলা বিরাজমান দেখেছেন। 
এ দৃশ্য অন্য কোথাও দেখা যায়নি, বিশেষত এ শিক্ষা বর্জনকারীদের মধ্যে তো নয়ই। 


নবী করীম (সা)-এর উপদেশে আমল করার মূল কথাই হচ্ছে, আল্লাহ্‌র ভয় 
এবং পরকালের হিসাব-নিকাশের চিন্তা। এ ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষাই মানুষকে অন্যায় হতে বিরত রাখার বাস্তব শিক্ষা দান করতে পারে না। 


সমকালীন পৃথিবীতে যাদের হাতে ক্ষমতা রয়েছে, তারা এসব অন্যায় ও অপরাধ 
রোধ করার জন্য .নতুন নতুন পন্থা বের করেন বটে, কিন্তু মান্নষের চরিন্র শুদ্ধির মূল 
উৎস, অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় সৃষ্টি করার ব্যাপারে তারা যে শুধু গাফেল তাই নয়ঃ বরং 
মানুষের হাদয়-মন থেকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান চিরতরে উৎখাত করার 


ফিকিরে ব্যস্ত! এর পরিণাম হচ্ছে এই যে, দিন দিন অন্যায় ও অপরাধ শুধু রৃদ্ধিই 
পাচ্ছে। 


প্রকাশ্যভাবে ফাসাদ সৃষ্টিকারী চোর-ডাকাতের প্রতিকার করা তো সহজ, কিন্তু 
যারা মানবতা হারিয়ে ফেলেছে, তাদের ফাসাদ কল্যাণের ছদ্মাবরণে প্রসার লাভ করছে। 





১২৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


তারা এজন্য মনোমুগ্ধকর এবং শঠতাপূর্ণ পরিকল্পনাও তৈরী করে । আর স্ব স্ব জাতীয় 


LAS AS TAT রা 


ও ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য কল্যাণের আবরণে ৩) 2০৩০০ (১১০৯ ৮1 


-এর ধুয়া তোলে । এজন্য আল্লাহ্‌ তাআলা যেখানে অন্যায় অপরাধ ও ফিতনা-ফাসাদ 
বন্ধ করার কথা বলেছেন, সেখানে এরশাদ করেছেন £ 
টিপছি পা ৬ রা 
টিকা রর আর কে ফাসাদকারী তাআল্লাহই জানেন।” তাছাড়া 
প্রত্যেক কাজের সুদূরপ্রসারী প্রভাব ও পরিণামও তিনি জানেন যে, এতে মীমাংসা হবে, 
না ফাসাদ হবে। এজন্য আপোস-মীমাংসার জন্য শুধু নিয়ত করাই যথেষ্ট নয়; বরং 
কর্ম-পদ্ধতিও শরীয়ত অনুযায়ী ঠিক হতে হবে। অনেক সময় কোন কোন কাজ কল্যাণ 
সাধনের উদ্দেশ্যেই করা হয়, কিন্তু তার পরিণাম দীড়ায় ফেতনা-ফাসাদ এবং মারাত্মক 
অকল্যাণ। | 


ASS RG 

2209০ Cf RE 5S 

ক Alt SL 
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(২১) হে মানব সমাজ ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর, যিনি 
তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী দিগকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, 
তোমরা পরহেযগারী অজ'ন করতে পারবে । (২২) হে পবিভ্র সত্তা তোমাদের জন্য 
ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদস্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন আর আকাশ থেকে 
পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে । 
অতএব, আলাহ্‌র সাথে তোমরা অন্য কাকেও সমকক্ষ করো না। বস্তুত এসব 
তোমরা জান । 








হু 








সূরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ১২৯ 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর, যিনি তোমাদের 
এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের সৃজ্টি করেছেন। যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে 
পার। এর দ্বারা হয়ত তোমরা দোষখের আগুন থেকে নিম্কৃতি পাবে । (খোদায়ী 
ফরমানের ভাষায় হয়ত” শব্দ আশ্বাস বা অঙ্গীকারার্থে ব্যবহৃত হয়) যে পবিত্র সত্তা 
তোমাদের জন্য জমিকে বিছানারূপে সু্টি করেছেন এবং আকাশকে ছাদরূপে তৈরী 
করেছেনঃ আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তদ্দ্বারা তোমাদের জন্য খাদ্যরূপে 
ফলমূল সুষ্টি করেছেন। অতএব, অন্য কাউরে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ মনে করো না। 
তার সাথে কাউকে অংশীদার করো না। 


বন্তত-__-তোমরা জান (যে, প্রকৃতিতে যেসব পরিবর্তন সাধিত হয়ে আকাশ 
থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং তাতে যমীন ঘে ফসল উৎপাদন করে, তা আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
অন্য কেউ করতে পারে না। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাউকে উপাসনার যোগ্য 
কিভাবে মনে করা যেতে পারে )। 


আন্ষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
পাক র্ এি ॥ পরা পাও রা A 
আগ্নাতের পূর্বাপর সম্পর্ক ৪ সূরা ফাতিহার (৮4) 10০৪ { -এ 


ঘে দোয়া ও দরখাস্ত করা হয়েছে, তারই উত্তর দেওয়া হয়েছে সূরা আল-বাক্কারার 
দ্বিতীয় আয়াতে । এর অর্থ, যে সরল পথ তোমরা চাও, তা-ই এ কোরআনে রয়েছে । 
কোরআনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সিরাতে-মৃস্তাকীমেরই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। 
অতঃপর কোরআনের হেদায়েত গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানকারী মানব-সমাজকে তিনটি দলে 
বিভক্ত করে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম তিন আয়াতে সেসব 
মুগমিন-মৃত্তাকীদের কথা উল্লেখিত হয়েছে, যারা কোরআনের হেদায়েতকে জীবন- 
সাধনার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করেছেন। পরবর্তী দু'টি আয়াতে আলোচিত 
হয়েছে সে দলের কথা, যারা এ হেদায়েতকে প্রকাশ্যে অস্বীকার এবং বিরুদ্ধাচরণ 
করেছে। পরবতাঁ তেরটি আয়াতে সে মারাত্মক দলের প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে, যারা 
প্রকাশ্যে না হলেও কার্যত এ হেদায়েতের বিরুদ্ধাচরণ করেছে । যারা দুনিয়ার হীন 
উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য স্বীয় কুফর ও ইসলাম-বিরোধী ভাবধারাকে গোপন রেখে এবং 
মুসলমানদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের দলে মিশেছে এবং নিজেদেরকে 
মুসলমান বলে প্রকাশ করেছে। 


এমনিভাবে সূরা বাক্কারার প্রথম বিশটি আয়াতেও এ হেদায়েতকে গ্রহণ করা ও 
১৭. 


১৩০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


বর্জন করার ব্যাপারে মানবজাতিকে তিনটি দলে বিভক্ত করা হয়েছে। এতে এ কথার 
প্রতিও ইশারা করা হয়েছে যে, বিশ্ব-মানবকে বংশ, বর্ণ, ভাষা ও সম্পুদায়ের নিরিখে 
বিভক্ত করা চলেনা। বরং এর সঠিক বিভক্তি একমান্র ধর্মের ভিত্তিতেই করা যেতে 
পারে। আল্লাহ্‌ ও তাঁর হেদায়েত গ্রহণকারীদেরকে এক জতি, পক্ষান্তরে অমান্যকারীদেরকে 
অন্য জাতি হিসাবে ভাগ করা হয়। এ দুটি ভাগকেই সুরা-হাশরে হিযবুল্লাহ্‌ ও 
হিযবুশ শয়তান-__এ দু'টি নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। 


মোট কথা, সূরা আল-বাক্কারার প্রথম বিশটি আয়াতে আল্লাহ্‌র হেদায়েতকে মানা- 
না-মানার ভিত্তিতে মানবজাতিকে তিনটি দলে বিভক্ত করে প্রত্যেকের কিছু কিছু অবস্থা 
বর্ণনা করা হয়েছে। 


অতঃপর একুশ ও বাইশতম আয়াতে তিনটি দলকেই সমগ্র কোরআনের মৌল 
শিক্ষার প্রতি আহবান করা হয়েছে। এতে স্ষ্টিজগতের সবকিছুর আরাধনা থেকে 
বিরত থেকে এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের প্রতি এমন পদ্ধতিতে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, 
যাতে সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও একট্রু চিন্তা করলেই তওহীদের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান 
করতে বাধ্য হয়। | 


3 5 পাট 1 AT 


প্রথম আয়াত (/ ৬০1 4৩ দ্বারা আহবানের স্চনা হয়েছে। nl 


(নাস) আরবী ভাষায় সাধারণভাবে মানুষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফলে পূর্বে আলে।চিত 
মানব সমাজের তিন শ্রেণীই এ আহ্বানের অন্তভূক্ত। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, 

ASB AS BIAS 

ey ইবাদত শব্দের অর্থ নিজের অন্তরে মাহাত্ম্য ও ভীতি জাগ্রত রেখে 
সকল শক্তি আনুগত্য ও তাবেদারীতে নিয়োজিত করা এবং সকল অবাধ্যতা ও 
নাফরমানী থেকে দূরে থাকা। ( রাহুল বয়ান, খ. ১ পৃ. ৭৪,) ‘রব’ শব্দের অর্থ 
পালনকর্তা । ইতিপূর্বে এর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তদনুসারে আয়াতের অর্থ 
দীঁড়ায়-_স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত কর। 


এ ক্ষেত্রে ‘রব’ শব্দের পরিবর্তে ‘আল্লাহ্‌’ বা তার গুণবাচক নামসমূহের মধ্য 
থেকে অন্য যে কোন একটা ব্যবহার করা যেতে পারত, কিন্তু তা না করে ‘রব’ শব্দ 
ব্যবহার করে বোঝানো হয়েছে যে, এখানে দাবীর সাথে দলীলও পেশ করা হয়েছে। 
কেননা, ইবাদতের যোগ্য একমান্ত্র সে সত্তাই হতে পারে, যে জন্তা তাদের লালন- 
পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যিনি বিশেষ এক পালননীতির মাধ্যমে সকল গুণে 
গুণান্বিত করে মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করেছেন এবং দুনিয়ার জীবনে বেঁচে 
থাকার স্বাভাবিক সকল ব্যবস্থাই করে দিয়েছেন। 


সূরা আল-বান্কারাহ্‌ ১৩১ 


মানুষ যত মৃর্খই হোক এবং নিজের জান-বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি যতই হারিয়ে থাকুক 
না কেন, একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে যে, পালনের সকল দায়িত্ব নেওয়া আল্লাহ, 
ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আর মানুষকে এ অগণিত নেয়ামত না পাথর 
নিমিত কোন মৃতি দান করেছে, না অন্য কোন শক্তি। আর তারা করবেই বা কিরূপে। : 
তারা তো নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার বা বেঁচে থাকার জন্য নিজেরাই সে মহাশক্তি ও সত্তার 
মুখাপেক্ষী । যে নিজেই অন্যের মুখাপেক্ষী সে অন্যের অভাব কি করে দূর করবে £ যদি 


কেউ বাহ্যিক অর্থে কারো প্রতিপালন করেও, তবে তাও প্ররুত প্রস্তাবে সে সত্তার ব্যবস্থা- 
পনার সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। 


এর সারমর্ম এই যে, যে সত্তার ইবাদতের জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, তিনি ব্যতীত 
অন্য কোন সত্তা ইবাদতের উপযুক্ত নয়৷ 

এ বাক্যে মানুষের তিনটি দলই অন্তভূক্ত। তবে উল্লেখিত তিন দলের প্রত্যেকের 
বেলায় এ বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হবে। কাজেই যখন কাফিরদেরকে বলা হয় যে, 
তোমরা স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত কর, তখন এর অর্থ হয়, সকল সৃষ্টবস্তর পৃজা-অর্চনা 
ত্যাগ করে তওহীদ বা একত্ববাদ গ্রহণ কর। মুনাফিকদের বেলায় এ বাক্যের অর্থ 
হবে__কপটতা ত্যাগ করে আন্তরিকতা ও সরলতা গ্রহণ কর। মুসলমান পাপীদের বেলায় 
অর্থ হবে--পাপ পরিহার করে পরিপূর্ণ আনুগত্য অবলম্বন কর। আর মু'মিন-মুত্তাকীদের 


বেলায় এর অর্থ হবে--ইবাদত ও আনুগত্যে দৃঢ় থাক এবং এতে উন্নতির চেষ্টা কর ।”-- 
(রূহুল-বয়ান) 

অতঃপর ‘রব’ বা পালনকর্তার কয়েকটি বিশেষ গুণের কথা বর্ণনা করে এ 
বিষয়টি আরো একটু স্পম্ট করে দেওয়া হয়েছে । এরশাদ হয়েছে ঃ 
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| অর্থাৎ, তোমাদের সে পালনকর্তা-_যিনি তোমাদেরকে এবং তোমার পূর্ববতাঁদেরকে 

সৃষ্টি করেছেন। এতে 'রব-এর অস্তিত্ব আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন সম্তাতে থাকার 
কোন ধারণাও কেউ করতে পারে না। তা হচ্ছে, অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে 
আনয়ন করা । তাছাড়া মাত্গর্ভের অন্ধকার ও জঙ্কীর্ণ পরিবেশে এত সুন্দর ও এত 
পবিত্র মানুষ তৈরী করা, যার পবিত্রতা দেখে ফেরেশতাদেরও ঈর্ষা হয়। তা সে একক 
সত্তা ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা হতে পারে না; যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন; বরং 
সবাই তার মুখাপেক্ষী । 


১৩২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


টি AS AUT A 


এ স্থলে ৯5 -এর সাথে ৮৭4১ ৩১০ ৩৪৬1 যুক্ত করে জানিয়ে 


দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদেরকে ও তোমাদের বাপ-দাদা, অর্থাৎ, গোটা মানবজাতির 
AS AL A ASF AA 


স্রষ্টা সেই ‘রব’। অতঃপর ৭45 ০ বলেছেন, কিন্তু + ১ ১৯১০০ না বলে এ দিকে 


ইশারা করা হয়েছে যে, উম্মতে-মুহাম্মদীর পর আর কোন উম্মত বা মিলাত হবে 
না। কেননা, খতমে-নবুওয়াতের পর আর কোন নবী-রসূলের আগমন হবে না এবং 


পা AID ASG 


কোন নতুন উম্মতও হবে না। অতঃপর এ আয়াতের শেষ বাকা I 


অর্থাৎ__দুনিয়াতে গোমরাহী এবং আখেরাতে শাস্তি থেকে মুক্তির পথ তোমাদের জন্য 
একমাত্র এই যে, তওহীদকে গ্রহণ কর এবং শিরক থেকে বিরত থাক। অতঃপর 
দ্বিতীয় আয়াতে “রব'-এর দ্বিতীয় গুণ বর্ণিত হয়েছে । এরশাদ হয়েছে ঃ 


| 
পা এপ 0 পাপা ডে &:৫ 5 তিতা A 
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অর্থাৎ_“সে সন্তাই তোমাদের পালনকর্তা, যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা 
এবং আকাশকে ছাদরূপে সুচ্টি করেছেন। আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে 
তদ্দ্বারা ফলমূল আহার্যরূপে সৃষ্টি করেছেন ।” পূর্বের আয়াতে ও সমস্ত নেয়ামতের 
উল্লেখ ছিল, যেগুলো মানুষের সন্তার সাথে মিশে রয়েছে। অতঃপর এ আয়াতে সে 
সমস্ত নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যা মানুষের চারদিকের বস্তসম্হের সাথে সম্প্ক্ত। 
অর্থাৎ প্রথম আয়াতে মানবসূজ্টি এবং দ্বিতীয় আয়াতে প্ররুতির ভাগ্ডারে ছড়িয়ে থাকা 
নেয়ামতসমূহের বর্ণনা করে সুষ্টিকর্তার যাবতীয় নেয়ামতকেই এ আলোচনার অন্তভু ক্ত 
করে দেওয়া হয়েছে । নেয়ামতের মধ্যে ভূমি থেকে উৎপন্ন যাবতীয় ফসলের উল্লেখ করে 
বলা হয়েছে যে, যমীনকে পানির মত এমন নরম করা হয়নি, যাতে স্থির হয়ে এর উপর 
দাড়ানো যাবে নাঃ আবার লৌহ বা পাথরের মত এত শক্তও করা হয়নি যে, প্রয়োজনে 
সহজে ব্যবহার করা যাবে না। বরং নরম ও শক্ত-_এ দুয়ের মধ্যবর্তী সৃন্টি করা হয়েছে, 
যাতে মানুষ সহজে ভূমি কর্ষণ করে তা থেকে জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ 
করতে পারে। l 


3 Ed 
511১ শব্দের দ্বারা একথা বোঝায় না যে, পৃথিবীর আকৃতি গোল নয়। বরং 


ভূখণ্ড গোল হওয়া সত্বেও দেখতে বিছানার মত বিস্তৃত দেখায় । 


স্রা আল-বাক্কারাহ ১৩৩ 


কোরআন বিভিন্ন বস্তর বর্ণনাদান উপলক্ষে এমন এক বর্ণনাভঙ্গি গ্রহণ করেছে 
যাতে শিক্ষিত-অশিক্ষিত ও সরল-বিচক্ষণ নিবিশেষে সকল শ্রেণীর লোকই তা অতি 
সহজে বুঝতে পারে। দ্বিতীয় নেয়ামত হচ্ছে আকাশকে অতি মনোরম শোভায় শোভিত 
করে একটি ছাদের ন্যায় উপরে বিস্তৃত করে রাখা । তৃতীয় নেয়ামত হচ্ছে আকাশ 
থেকে পানি বর্ষণ । “আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন’ বাক্যের দ্বারা এরূপ বুঝবার 
কারণ নেই যে, মেঘমালার মাধ্যম ব্যতীতই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা বলা 
হচ্ছে। বরং সাধারণ পরিভাষায় উপর থেকে আগত যাবতীয় বস্তুকেই যেহেতু “আকাশ 
থেকে অবতীর্ণ” বলে উল্লেখ করা হয়, সে জন্যই এরূপ বলা হয়েছে। 


অধিকন্তু কোরআনের বহু স্থানে মেঘ থেকে পানি বর্ষণের কথা উল্লেখ রয়েছে । 
যেমন ঃ 
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অর্থাৎ--শ্বেত-শুপ্র মেঘমালা থেকে ব্লম্টির পানি কি তোমরা বর্ষণ করেছ, না 


আমি বর্ষণকারী? আরো এরশাদ হয়েছে 8 
টি 
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অর্থাৎ_আমি পরিপর্ণ মেঘ থেকে প্রবাহিত পানি বর্ষণ করছি। 


চতুর্থ নেয়ামত হচ্ছে, পানি বর্ষণ করে ফলমূল উৎপন্ন করা এবং সেগুলোকে 
মানুষের আহাষে পরিণত করা । 


আল্লাহ্‌র উপরোক্ত চারটি গুণের মধ্যে প্রথম তিনটি এমন, যেগুলোতে মানুষের 
চেষ্টা ও কর্ম তো দূরের কথা, তার উপস্থিতিরও দখল নেই। যে সময় যমীন ও আস- 
মান সৃষ্টি হয়েছিল এবং সৃষ্টিকর্তা তার কাজ করছিলেন, সে যুগে তো মান্ষের অস্তিত্বও 
ছিল না। এ সম্পর্কে কোন নির্বোধও এমন কল্পনা বা সন্দেহ পোষণ করতে পারে 


না যে, এ বিশাল জগত আল্লাহ্‌ তা আলা ব্যতীত অন্য কোন মানুষ, মৃতি বা দেবতা 
অথবা অন্য কেউ সৃন্টি করেছে । 


তবে যমীন থেকে ফল-ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষের চেস্টা-তদবীর সম্পকে 
আপাতঃদৃষ্টিতে এমন ধারণা জন্মাতে পারে যে, মাটিকে নরম করে বা তাতে হালচাষ 
করে, বীজ বুনে ফসল উৎপাদনের জন্য তৈরী করা হয়তো মানুষের শ্রমেই সম্ভব হয়ে 
থাকে । 


১৩৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন || প্রথম খণ্ড 


কিন্ত কোরআনের অন্য এক আয়াতে পরিক্ষার ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, 
বক্ষ সৃষ্টি ও তাতে ফলমূল উৎপাদনে মানুষের চেস্টা-তদবীরের আদৌ কোন ভূমিকা 
নেই। ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষ যে পরিশ্রম স্বীকার করে, তা প্রকৃতপক্ষে অঙ্কুর 
উদগমের পর্যায় থেকে শুরু করে ফসল পাকার সময় পর্যন্ত যেসব বাধা-বিঘ্বের 
সম্মুখীন হয়, শুধু সেগুলো অপসারণ ছাড়া আর কিছুই নয়। 


চিন্তা করুন--জমি চাষ করা, গর্ত খনন করা, আগাছা দূর করা, সার প্রয়োগের 
মাধ্যমে জমিকে নরম করা প্রভৃতি কৃষকের প্রাথমিক কাজগুলো তো শুধু বীজ ও অঙ্কুর 
উদগমের পথে যাতে করে কোন বাধার সৃষ্টি না হয়, সেজন্যই করা হয়ে থাকে । কিন্তু 
বীজ থেকে অঙ্কুর বের করে আনা এবং এগুলোকে ফলমূল ও পন্র-পল্পবে সজ্জিত করায় 
কৃষকের পরিশ্রমের কোন দখল বা ভূমিকা আছে কিঃ 


অনুরূপভাবে কৃষকের দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে জমিতে বীজ বপন, এর রক্ষণাবেক্ষণ, 
চারা-গাছকে শীত-তাপ ও জীব-জন্তর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। তার অর্থ, 
আল্লাহ্র কুদরতে সৃষ্ট গাছকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা এবং চারা বেড়ে ওঠার 
পথে বাধা দূরীকরণ পর্যন্তই কৃষকের কাজ। বলা যেতে পারে যে, পানি সেচের 
মাধ্যমে বীজ, অঙ্কুর ও বৃক্ষের খাদ্য সরবরাহ করা কৃষকের কাজ বটে, কিন্তু পানি 
তো তাদের সুৃম্ট নয়। কৃষকের অবদান শুধু এতটুকুই যে, আল্লাহ্‌র সৃষ্ট পানিকে 
আল্লাহরই আর এক সৃষ্টি ফসলের গোড়ায় একটি উপযুক্ত সময়ে প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত 
পরিমাণে প্রয়োগ করবে । ্‌ 


এ আলোচন।য় দেখা যাচ্ছে_-ফসলের গাছ সুষ্টি, এর প্ররদ্ধি ও ফল-ফসল 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে আগাগোড়া মানুষের যে চেস্টা-তদবীর নিয়োজিত হয়, সেসব 
একান্তভাবেই উৎপাদনের পথে বাধা স্চ্টিকারী বিষয়গুলো দূর করা বা একে ধ্বংসের 
হাত থেকে রক্ষা, করা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। কিছু রুক্ষ সৃম্টি এবং বৃদ্ধি, তাকে ফলে- 


ফুলে পন্র-পল্পবে সঙ্জিত করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কুদরত ছাড়া অন্য কারো কোন 
কতৃত্ব নেই । আল-কোরআন এ সম্পর্কে এরশাদ করেছে ঃ 


AT ATC” ASA AT ASAT জের ৯৭৫ A ABN AA তা 


-০31 ৩৭72৮2১0031 on তে "1 


অর্থাৎ “বল তো, তোমরা যা বপন কর, সেগুলো কি তোমরা উৎপাদন কর, 
না আমি উৎপাদন করি 2” 


কোরআনের এ প্রশ্নের উত্তরে মানুষ এক বাক্যে একথাই বলতে বাধ্য হয় যে, এ 
সবের উৎপাদনকারী একমাত্র আল্লাহ্‌ তা‘আলা, অন্য কেউ নয়। 


সরা আল-বাক্কারাহ ১৩৫ 


এ আলোচনায় বোঝা যাচ্ছে, আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা এবং রুম্টি বিদ্যুৎ 
বর্ষণ করার যে নিয়মিত বিধান আছে তাতে মানুষের চেষ্টা-তদবীরের কোন দখল 
নেই। অনুরূপভাবে বীজ থেকে ফসল ও বক্ষ উৎপন্ন করা, একে ফলে-ফুলে, পন্র- 
পল্পবে সজ্জিত-রক্ষিত করায় এবং তদ্দ্বারা মানুষের আহার্য প্রস্তুত করায় মানুষের 
শ্রম নামেমান্রই ব্যবহার হয়ে থাকে। বস্তৃতপক্ষে এসব কাজ আল্লাহ্রই কুদরত ও 
হেকমতের ফলশ্চৃতি। 


মোটকথা, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলার এমন চারটি গুণের বর্ণনা দেওয়া 
হয়েছে, যা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো মধ্যে পাওয়া যায় না। এ দু'টি আয়াত দ্বারাও 
বোঝা যায় যে, মানুষকে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে আনা এবং বেঁচে থাকার 
জন্য আসমান, যমীন, ফল-ফসল ইত্যাদি দ্বারা রিযিক তৈরী করা আল্লাহ্‌ ছাড়া 
অন্য কারো কাজ নয়। এজন্য সামান্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিও একথা স্বীকার করতে বাধ্য 
যে, এবাদত ও উপাসনা পাওয়ার যোগ্যও একমান্্র তিনিই। কিন্তু এ সত্ত্বেও যদি 
মানুষ আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারও সামনে মাথা নত করে, তবে তার চাইতে বড় অন্যায় 
আর কি হতে পারে? 


অর্থাৎ-“তোমার নেয়ামত খেয়েই পাপ করি। তোমার নেয়ামত আমি ছাড়া আর 
কে খায়?” আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষকে সমস্ত সৃষ্টির সেরা বা সরদার বানিয়েছেন 
এবং এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যেন যাবতীয় সৃষ্টি তাদের খেদমত করবে, আর 
তারা শুধু বিশ্বপালকের এবাদত ও খেদমত করবেু। কিন্তু আত্মভোলা মানুষ স্বয়ং 
আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে; ফলে তাদের শত শত দেবতার গোলামিতে আত্মনিয়োগ 
করতে হচ্ছে। 


Lp SURE I Hyp টি এ 55৯১০ ০ 
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অর্থাৎ-:এক দরজা ছেড়ে দিয়ে আমরা লক্ষ লক্ষ বস্তুর গোলামে পরিণত 
হয়েছি । যত্র-তন্র বিচরণের এই যে স্বাধীনতা, এর পরিণাম চিন্তা করিনি । 


মানুষকে অন্যের গোলামি থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই আল্লাহ্‌ তা“আলা এ আয়াতের 
শেষাংশে এরশাদ করেছেন ঃ 


ad ASAT "5 AIT AY পাপা 
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অর্থাৎ_-কাউকে আল্লাহ্‌র সমতুল্য ও সমকক্ষ সাব্যস্ত করো না, আর তোমরা 
তো জানই। অর্থাৎ, যখন তোমরা জান যে, তোমাদের জন্মঃ তোমাদের লালন- 


১৩৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


পালন ও বর্ধন, জান-বুদ্ধি দান এবং বসবাসের জন্য জমি, অন্যান্য প্রয়োজন মিটাবার 
জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ, পানি দ্বারা ফল-ফসল উৎপাদন, তা দিয়ে আহার্য তৈরী 
প্রভৃতি যখনই আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো কাজও নয়, অন্য কেউ তা করতেও পারে না, 
তখন এবাদত-বন্দেগীর যোগ্য তিনি ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না। এতদসন্তবেও তার 
সাথে অন্যকে অংশীদার করা নিতান্ত অন্যায়। 

দারকথা, এ দু'টি আয়াতে তওহীদের সে দাওয়াতই দেওয়া হয়েছে, যে দাওয়াত 
প্রচারের জন্য সমস্ত আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে, আর সমস্ত নবী ও রসূলকে 
প্রেরণ করা হয়েছে । পরন্ত এক আল্লাহ্‌র এবাদত-বন্দেগী করার নামই তওহীদ। 

এটা সেই যুগান্তকারী পরিকল্পনা, যা মানুষের যাবতীয় কাজে, যথা “আমল- 
আখলাক, আচার-ব্যবহার সবকিছুর উপরই অত্যন্ত গভীর প্রভাব বিস্তার করে! 
কেননা, যখন কোন মানুষ বিশ্বাস করে যে, সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও মালিক, সকল 
পরিচালনা এবং সকল বস্তুর উপর একক ক্ষমতার অধিকারী একটি মান্র সত্তা, তার 
ইচ্ছা ব্যতীত কারো নড়াচড়া করারও ক্ষমতা নেই, কেউ কারো উপকার বা অপকার 
করতে পারে না, তখন বিপদে-আপদে, সুখ-দুঃখে, অভাব-অনটনে সর্বাবস্থায় সে মহাসত্তার 
প্রতি তার সকল মনোযোগ ও আকর্ষণ নিয়োজিত হবে, ফলে তার সে যোগ্যতা অজিত 
হবে যাতে সে বাহ্যিক বস্তুর হাকীকত চিনতে পারবে এবং অনুভব করতে পারবে যে, 
এ সবকিছুর পেছনেই এক অদৃশ্য, শক্তি কাজ করছে। 

বিজলী বা বাচ্পের উপাসক পাশ্চাত্যের জানী ব্যকিগণ যদি এ বাস্তবতাকে 
উপলব্ধি করতে পারত, তবে তারা বুঝত যে, এ বিজলী ও বাম্পের উধ্র্বে আরও 
কোন শক্তি রয়েছে এবং প্রকুত শক্তি বিজলীতেও নেই, বাম্পেও নেই; বরং ‘যিনি এ 
বিদ্যুৎ ও বাষ্প সৃষ্টি করেছেন, সে মহাসত্তাই সমস্ত শক্তির উৎস । অবশ্য একথা 
বোঝার জন্য গভীর ও তীক্ষ দৃষ্টির প্রয়োজন । আর যারা এ বাস্তবতাকে উপলব্ধি 
করতে পারেনি, তারা এ দুনিয়াতে যত বড় দার্শনিক ও জ্ঞানীই হোক না কেন, সেই 
সরল লোকটিরই মত যে রেল স্টেশনে এসে গাডে'র হাতে লাল ও সবুজ নিশান দেখতে 


পেলো। সবুজ নিশান দেখালে গাড়ী চলতে থাকে, আর লাল নিশান দেখালে থামে। 
তা দেখে সে চিন্তা করে বুঝে নিল যে. এ নিশানগুলিই এতবড় দচতগামী গাড়ী 
চালানো ও থামানোর মালিক এবং প্রকৃত শক্তির উৎস। এই লোকটির বুদ্ধি 
দেখে মানুষ তাকে উপহাস করে। কারণ সে এটা বুঝে না যে, নিশান হল 
একটি নিদর্শন মান্র, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাজ হচ্ছে চালকের, যে লোকটি ইঞ্জিনের 
গোড়ায় বসে আছে। আসলে এ কাজটি চালকেরও নয়॥ বরং এটি ইঞ্জিনের সকল 
কল-কব্জার সম্মিলিত কাজ । আরও গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়__-এ কাজটি 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ . ১৩৭ 


চালকেরও নয়; ইজিনেরও নয়; বরং ইঞ্জিনের ভেতরে যে উত্তাপের উৎপত্তি হয়, সেই 
উত্তাপের। এমনিভাবে একজন তাওহীদ-বিশ্বাসী লোক বস্তুবাদী তথাকথিত বুদ্ধিমান 
ব্যক্তিদের প্রতি এই বলে উপহাস করে যে, প্ররুত হাকীকত তোমরাও বুঝ না; চিন্তার 
স্থান আরও দুরে । দৃষ্টিশক্তি আরও প্রথর কর, আরও গভীরভাবে লক্ষ্য কর, তখন 
বুঝতে পারবে, বাস্প বা এ আগুন এবং এ পানিও কিছুই নয়। এ শক্তি সে জন্তার, 
যিনি.আগুন-পানি সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন, তাঁর ইচ্ছা ও আদেশে এগুলো নিজ নিজ 
দায়িত্ব পালন করছে মান্ত্র। 
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অর্থাৎ মাটি, বায়ু, পানি ও আগুন যা মানুষের মাঝে রয়েছে, তা আমার-তোমার 
কাছে মৃত, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে সজীব। 


LAIST ABB 
আমল নাজাত ও বেহেশত পাওয়ার নিশ্চিত উপায় নয় 8 (০, 3 
বাক্যটিতে 0৯) শব্দ “আশা” অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । এটি এমন ক্ষেত্রে বলা হয়, যেখানে 
কোন কাজ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ঈমান তাওহীদের পরিণাম নাজাত সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র 
ওয়াদা নিশ্চিত, কিন্তু সে বস্তুকে উশ্তিমদ বা আশারূপে বর্ণনা করার তাৎপর্য এই যে, 
মানুষের কোন কাজই মুক্তি ও বেহেশতের মূল্য বা বিনিময় হতে পারে না। বরং একমাগ 
আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতেই মুক্তি সম্ভব। ঈমান আনা ও আমল করার তৌফীক হওয়া 
আল্লাহ্‌র মেহেরবানীর নমুনা, কারণ নয়। 


তাওহীদের বিশ্বাসই দুনিয়াতে শান্তি ও নিরাপত্তার জামিন ঃ ইসলামের মৌলিক 
আকীদা তাওহীদে বিশ্বাস শুধু একটি ধারণা বা মতবাদ মান্রই নগ্ন ঃ বরং মানুষকে প্রকৃত 
অর্থে মানুষরূপে গঠন করার একমাত্র উপায়ও বটে। যা মানুষের যাবতীয় সমস্যার 
সমাধান দেয়, সকল সংকটে আশ্রগ্ন দান করে এবং তার সকল দুঃখ-দুবিপাকের মর্মসাথী। 
কেননা, তওহীদে বিশ্বাসের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, সৃষ্ট সকল বস্তুর পরিবর্তন-পরিবর্ধন 
একমাত্র একক সতার ইচ্ছাশক্তির অনুগত এবং তার কুদরতের প্রকাশ মান্র। 
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অর্থাৎ_প্রতিটি পরিবর্তনের মাঝে রয়েছে অদৃশ্যের সাড়া এবং প্রতিটি নতুনে 
রয়েছে অসংখ্য রহস্য। 


স্বাভাবিকভাবেই এরূপ বিশ্বাস এবং প্রত্যয় যদি কারো অন্তরে সত্যিকার অর্থেই 
১৮ 


১৩৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং সে ব্যক্তি যদি তাওহীদের উপর যথার্থ দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল হতে 
পারে, তবে তার জন্য এ বিশ্বজগতই বেহেশতে রূপান্তরিত হয়। যেসব কারণে মানুষের 


মধ্যে পারস্পরিক হানাহানির সুষ্টি হয়, সেসবের মূলই উৎপাটিত হয়ে যাবে, তার সামনে 
তখন এ শিক্ষাই শুধু প্রকাশমান থাকবে যে ঃ 
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অর্থাৎ__-শন্র.-মিন্রের বিরুদ্ধাচরণ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আসে, কেননা উভয়ের 
অন্তরের পরিবর্তন তাঁরই হাতে সাধিত হয়। এ আকীদায় বিশ্বাসীরা সারাবিশ্ব হতে 
বেপরোয়া ও সকল ভয়-ভীতির উধ্র্বে জীবন যাপন করে। তার অবস্থা হয় নিম্নোক্ত 
কবিতাটির মত 
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কলেমা 4) [ 1৬) 1 যাকে কালেমা-এ-তাওহীদ বলা হয়, উদ্ধৃত কবিতাটির অর্থ 


এবং মর্মও তাই। কিন্তু তাওহীদের এ মন্ত্রে মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং সঠিক অন্তরে 
এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং সাব্ক্ষণিকভাবে এ বিশ্বাসের প্রেরণা অন্তরে জাগ্রত রাখাও 
আবশ্যক । কেননা, এক আল্লাহ্‌র সার্বক্ষণিক উপস্থিতি দৃষ্টির সম্মুখে জাগ্রত থাকাকেই 


তাওহীদ বলে; মৌখিক স্বীকৃতিকে নয় 12১] | &)[ পাঠ করার মত কোটি কোটি 


লোক এ যমানায় রয়েছে । এদের সংখ্যা এত বেশী যে, ইতিপূর্বে কখনও এত ছিল না। 
কিন্তু সাধারণ বিচারেই এ বিপুল জনসংখ্যাকে মৌখিক স্বীকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ দেখতে 
পাওয়া যায়। অন্তর তাওহীদের বিপ্লবী রঙে রঞ্জিত বড় একটা দেখা যায় না নতুবা 
অবস্থাও পূর্বেকার বুষুর্গদের মতই হতো। রৃহৎ হতে বৃহত্তর কোন শক্তিও তাদেরকে 
অবনত করতে পারত না। কোন জাতির অগণিত লোকসংখ্যা তাদের উপর কোন 
প্রভাবও বিস্তার করতে পারত না। যে কোন জাতির রান্ড্রীয় ক্ষমতা কিংবা পাথিব 
সম্পদ তাদের অন্তরকে আল্লাহ-বিরোধী কোন কাজে আকৃষ্ট করতেও সমর্থ হতো না। 
আল্লাহ্‌র নবী একা দাড়িয়ে সমগ্র বিশ্বকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা আমার উপর 
কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। আমার নীতিতে কোন পরিবর্তন আনার সাধা 
কারো নেই। আমার কোন ক্ষতি করার সামর্থ্যও হবে না কারো । 


নবী করীম (সা)-এর পর সাহাবী ও তাবেয়ীগণ অল্প দিনের মধ্যে সারা বিশ্বে বিস্তার 
লাভ করেছেন। তাঁদের শক্তির প্রকৃত তাওহীদের মধ্যেই নিহিত ছিল। আমি-আপনি 
এবং সারা বিশ্বের মুসলমানকে আল্লাহ্‌ যেন এ সম্পদ দান করেন। 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ১৩৯ 


কোরআনের অকাট্যতাম্স রিসালতের প্রমাণ ঃ 
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্‌ (২৩) এতদৃসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, যা আমি আমার বান্দার 

প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো। (২৪) 
তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকেও সঙ্গে নাও--এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা 
সত্যবাদী হয়ে থাক । আর যদি তা না পার--অবশ্য তা তোমরা কখনও পারবে না-_ 
তাহলে সে দোঘখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেস্টা কর, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও 
পাথর। তা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য। 














তফঙীরের সারসংক্ষেপ 


আমি আমার ( এ বিশেষ) বান্দার প্রতি (যে গ্রন্থ) অবতীর্ণ করেছি, তাতে যদি 
তোমাদের কোনরূপ সন্দেহ থাকে, তবে এর অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে এসো। 
(কেননা তোমরাও আরবী ভাষা জান, আর এ ভাষার গদ্য-পদ্য সকল রীতিও তোমা- 
দের জানা, তোমরা গদ্য ও কবিতা রচনায় অভ্যত্ত। অথচ মুহাম্মদ (সা) এ বিষয়ে 
অভ্যস্ত নন। এতদসত্বেও তোমরা যখন কোরআনের কোন একটি সূরার সমপর্যায়ের 
কোন সূরা রচনা করতে পারলে না, তখন ন্যায়নীতির ভিত্তিতেই প্রমাণিত হয় যে, 
কোরআনরূপী এ মু'জিযা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ এবং ইনি আল্লাহ্‌রই 


১৪০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


পয়গাম্বর)। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকেও সঙ্গে নাও এক আল্লাহকে ছেড়ে 
(যাদেরকে তোমরা সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করে রেখেছ,) যদি তোমরা সত্যবাদী 
হও। কিন্তু যদি তোমরা না পার, আর কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না, তবে দোযখের 
আগুন, যে আগুনের জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর, তা হতে বাঁচতে চেস্টা কর, যা প্রস্তুত 
করে রাখা হয়েছে (ক্তদ্ন) কাফেরদের জন্য। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক ও বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ 8 এদু*টি সূরা আল-বাক্কারার 
তেইশ ও চব্বশতম আয়াত । এর পূর্ববর্তী দুটি আয়াতে তাওহীদ প্রমাণ করা হয়েছে। 
এ দুটি আয়াতে রিসালতে-মুহাম্মদীর প্রমাণ দেওয়া হচ্ছে। আল-কোরআন যে হেদায়েত 
নিয়ে আগমন করেছে, তার দু’টি স্তম্ভের একটি তাওহীদ ও অন্যটি রিসালত। প্রথম 
দু'আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলার কয়েকটি বিশেষ কাজের উল্লেখ করে তাওহীদ প্রমাণ করা 
হয়েছে। এ দু'টি আয়াতে আল্লাহ্‌র কালাম পেশ করে হুযূর সো)-এর রিসালত প্রমাণ 
করা হচ্ছে। উভয় বিষয়ের প্রমাণপদ্ধতি একই। প্রথম দু'টি আয়াতে এমন কয়েকটি 
কাজের উল্লেখ করা হয়েছে, যা আল্লাহ্‌ বাতীত অন্য কেউ আদৌ করতে পারে না। যথা, 
যমীন ও আসমান সৃষ্টি করা, আকাশ হতে পানি বর্ষণ করা, পানি দ্বারা ফল-ফসল 
উৎপাদন করা ইত্যাদি। এ দলীলের সারকথা এই যে, যখন এসব কাজ আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়, তাই এবাদতও তাঁকে ছাড়া অন্য কেউ পেতে পারে না। 

এ দু'টি আয়াতে এমন এক কালাম পেশ করা হচ্ছে, যা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য 
কারো হতে পারে না। ব্যক্তিগত মেধা কিংবা দলগত উদ্যোগের দ্বারাও এ কালামের 
অনুরূপ রচনা পেশ করা সম্ভব নয়। সমগ্র মানবজাতির এ অপারকতার আলোকেই 
এ সত্য সপ্রমাণিত যে, এ কালাম আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো নয়। এ আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তা“আলা সমগ্র বিশ্বের মানুষকে উদ্দেশ্য করে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, যদি তোমরা 
এ কালামকে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন মানুষের কালাম বলে মনে কর, তবে যেহেতু 
তোমরাও মানৃষ, তোমাদেরও অনুরূপ কালাম রচনা করার ক্ষমতা ও যোগাতা থাকা 
উচিত। কাজেই সমগ্র কোরআন নয়, বরং এর ক্ষুদ্রতম একটি সূরাই রচনা করে 
দেখাও। এতে তোমাদিগকে আরও সুযোগ দেওয়া যাবে যে, একা না পারলে সমগ্র 
পৃথিবীর মানুষ মিলে, যারা তোমাদের সাহায্য-সহায়তা করতে পারে এমন সব লোক 
নিয়েই ছোট একটি সুরা রচনা করে দেখাও । 


সুরা আল-বাক্কারাহ্‌ ১৪১ 


এজন্য তোমরা বিশ্ব-সম্মেলন ডাক, চেস্টা কর। কিন্তু না, তা পারবে না। 
অতঃপর অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, তোমাদের সে ক্ষমতা ও যোগ্যতাই নেই। 
তারপর বলা হয়েছে, যখন কিয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করেও পারবে না, তখন দোযখের 
আগুন ও শাস্তিকে ভয় কর। কেননা এতে পরিক্ষারভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, 
এটা মানব-রচিত কালাম নয়, বরং এমন অসীম শক্তিশালী সত্তার কালাম যা 
মানুষের ধরাছোৌয়া ও নাগালের উধ্র্বে। যাঁর শক্তি সকলের উধ্রে এমন এক মহা- 
সত্তা ও শক্তির কালাম। সুতরাং তাঁর বিরোধিতা থেকে বিরত থেকে দোযখের কঠোর 
শাস্তি হতে আত্মরক্ষা কর। 


্‌ মোটকথা, এ দু'টি আয়াতে কোরআনুল-করীমকে রসূলুল্লাহ (সা)-এর সর্বা- 
পেক্ষা বড় মুণ্জিযা হিসাবে অভিহিত করে তাঁর রিসালত ও সত্যবাদিতার দলীল 
হিসেবে পেশ করা হয়েছে। রসূল (সো)-এর মু'জিযার তো কোন শেষ নেই এবং 
প্রতিটিই অত্যন্ত বিস্ময়কর । কিন্তু ত$ সত্ত্বেও এস্থলে তার জ্ঞান ও বিদ্যার মু'জিযা 
অর্থাৎ কোরআনের বর্ণনায় সীমাবদ্ধ রেখে ইশারা করা হয়েছে যে, তার সর্বশ্রেষ্ঠ 
মু'জিযা হচ্ছে কোরআন এবং এ মুণ্জিষা অন্যান্য নবী-রাসূলের সাধারণ মু‘জিযা 
হতে স্বতন্ত্র। কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলা তার অপার কুদরতে রাসূল প্রেরণের সাথে সাথে 
কিছু মু'জিযাও প্রকাশ করেন। আর এসব মু‘জিযা যে সমস্ত রাসূলের মাধ্যমে প্রকাশিত 
হয়েছে, সেগুলো তাঁদের জীবৎকাল পর্যন্তই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু কোরআনই এমন 
এক বিচিত্র মু‘'জিযা যা কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে। 


ZK KIWI xt 
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ঠে ঠা 
০৮৯১ শব্দের অর্থ সন্দেহ, সংশয়। কিন্তু ইমাম রাগিব ইসফাহানীর মতে 
টি 5 এমন সন্দেহ ও ধারণাকে বলা হয়, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, সামান্য একটু চিন্তা 
করলেই যে সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায়। এজন্য কোরআনে অমুসলিম জ্ঞানী সমাজের 
পক্ষেও )-এ পতিত হওয়া স্বাভাবিক নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে; যথা, এরশাদ 
হয়েছে ঃ 
LAS OA BIA পা 


do A ৬৭5 HA GB ei eA oe 
- se; AS 221 08১ ৯০৪০৪ 22 


একই কারণে কোরআনের প্রথম সূরা আল-বাক্কারায় কোরআন সম্পর্কে বলা 


১৪২ তফসীরে মা*'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


পা ডে পাতা 


হয়েছে, অর তো) ॥ “এতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই।” আলোচ্য 


A ASA YS : 
এ আয়াতে ০33 ১ ১ (৮5 ০1 1 , অর্থাৎ ‘যদি তোমাদের কোন সন্দেহ হয়” 


বাক্যটির অর্থ হচ্ছে যে, যদিও সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ এবং অলৌকিক প্রমাণাদি সমৃদ্ধ 
কোরআনে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশই থাকতে পারে না, তবু শোন ! 


AW AS 582 রা 
818 (সুরা শব্দের অর্থ সীমিত টুকরা । আর কোরআনের সূরা 
§ 2 টু 


1৮ ৮ 


কোরআনের সেই অংশকে বলা হয়, যা ওহীর নির্দেশ দ্বারাই অন্য অংশ হতে পৃথক 
করা হয়েছে। 


সমগ্র কোরআনে ছোট-বড় মোট একশত চৌদ্দটি সুরা রয়েছে । আর এ স্থলে 
১৭ শব্দটিকে “আলিফ-লাম" বর্জিতভাবে ব্যবহার করে এ কথা বোঝানো হয়েছে যে, 


কোরআন আল্লাহ্‌র কালাম হওয়া সম্পর্কে তোমাদের অন্তরে যদি কোন প্রকার 
সন্দেহের উদ্রেক হয়ে থাকে অথবা যদি এরূপ মনে কর যে, এটি নবী করীম (সা) 
নিজে কিংবা অন্য কোন মানুষ রচনা করেছেন, তবে এর মীমাংসা অতি সহজে 
এভাবে হতে পারে যে, তোমরাও কোরআনের ক্ষদ্রদম যে কোন সুরার মত একটি সূরা 
রচনা কর। তাতে যদি রুতকার্য হতে পার, তবে তোমাদের দাবী সত্য বলে প্রমাণিত 
হবে এবং তোমরা একথা বলতে পারবে যে, কোরআন মানবরচিত একটি পৃস্তক 
ব্যতীত অন্য কিছু নয়। পক্ষান্তরে যদি তা না পার, তবে মনে করতে হবে যে, এটি 
সত্যই মানুষের ক্ষমতার উধ্র্বে, আল্লাহ্‌র রচিত কালাম। | 


এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আমরা পারিনি বলে অন্য কোন লোক বা দল 
তা করতে পারবে না, একথা তো বলা চলে না। এজন্য এরশাদ হয়েছে £ 


A 2 ওঠে তা পাশা 


, 881, ১১১ এর ৮০ 51১ ৮512 


শে 


৮1৫১ - ১৪ শব্দের বহুবচন, অর্থ-উপস্থিত। সকল সাক্ষীকে শাহেদ 
এজন্যই বলা হয় ঘে, তাদেরকেও আদালতে বিচারকের সামনে উপস্থিত হতে হয়। 
এখানে ব্যাপক অর্থে বলা হয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বের ষার যার কাছ থেকে তোমরা 
এ কাজে সাহায্য পাওয়া সম্ভব বলে মনে কর, তাদেরও সাহাহ্য গ্রহণ কর। অথবা 
এতে উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের দেবতা, যাদের সম্পর্কে তাদের ধারণা রয়েছে যে, শেষ 
বিচারের দিনে এ সব দেবতা তাদের পক্ষে সাক্ষী দেবে। ্‌ 


দ্বিতীয় আয়াতে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা তা 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ১৪৩ 


করতে না পার, তবে জাহান্নামের সে আগুন থেকে বাঁচতে চেষ্টা কর, যে আগুনের 
জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। সে আগুন তোমাদের মত অস্বীকারকারী ও অবি- 
শ্বাসীদের জন্যই তৈরী করা হয়েছে । তাদের প্রচেষ্টার ফলাফল কি হবে তাও তিনি 


॥ স্টিলাডি পা Ar 


15158) ৩) 5 বলে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ব্যক্তিগত বা সমচ্টিগতভাবে যতই প্রচেষ্টা 
চালাও না কেন তোমরা অনুরূপ আয়াত রচনা করতে পারবে না।- কারণ, তা 
তোমাদের ক্ষমতার উধ্রবে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, যে জাতি ইসলাম ও 
কোরআনের বিরুদ্ধাচরণে এবং এর মূল উৎপাটন করার জন্যে জানমাল, ইজ্জত প্রভৃতি 
সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল, তাদেরকে এত সহজ একটা 
পথ দেখানো হলো এবং এমন সুলভ সুযোগ দেওয়া হলো যে, তোমরা কোরআনের যে 
কোন ছোট সূরার মত একটি সূরা রচনা কর; তবেই তোমাদের উদ্দেশ্য সফল 
হবে। তাদেরকে এ কাজে উদ্ধদ্ধ করার জন্য আরও বলা হয়েছে যে, তোমরা 
আদৌ তা করতে পারবে না। এমন একটা চ্যালেঞ্জের পরও সে জাতির মধ্যে 
এমন একটা লোকও কেন এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে এলো নাঃ 
তাদের সে অপারকতাই কি কোরআন যে আল্লাহর কালাম তার প্রমাণ হিসাবে 
যথেষ্ট নয় £ এতেই বোঝা যাচ্ছে যে, কোর মান হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের 
এমন এক জ্বলন্ত মুণজিযা যে, এর সামনে সকল বিরোধী শক্তি মস্তক অবনত করতে 
বাধ্য হয়েছে৷ | 


কোরআন একটি গতিশীল ও কিয়ামত পথন্ত স্থায়ী মুণজিযা 8 অন্য সমস্ত 
নবী ও রাসুলের মৃ'জিযাসম্হ তাঁদের জীবন পর্যন্তই মু'জিষা ছিল। কিন্তু কোরআনের 
মুজিযা হুযুর (সা)-এর তিরোধানের পরও পূর্বের মত মু'জিযাসূলভ বৈশিষ্ট্যসহই 
বিদ্যমান রয়েছে। আজ পর্যন্ত একজন সাধারণ মুসলমানও দুনিয়ার যে কোন 
. জ্ঞানী-গুণীকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারে যে, কোরআনের সমতুল্য কোন আয়াত 
ইতিপূর্বেও কেউ তৈরী করতে পারেনি, এখনও কেউ পারবে না,-আর যদি সাহস 


থাকে তবে তৈরী করে দেখাও। তফসীরে-জালালাইন প্রণেতা শায়খ জালালুদ্দীন 
সুয়ুতী স্বীয় “খাসায়েসে কুবরা” গ্রন্থে রসূলুল্লাহ (সা)-এর দুটি মু'জিযা হাদীসের 
উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ করেছেন। তার একটি কোরআন এবং অপরটি হচ্ছে এই যে, 
হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) রসূল সো)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, হুযুর ! 
হজ্জের সময় তিনটি প্রতীকৃকে লক্ষ লক্ষ হাজী তিন দিন পর্যন্ত প্রস্তরথণ্ড নিক্ষেপ 
করে। এ সব পাথর টুকরা তো কেউ অন্যত্র উঠিয়েও নিয়ে যায় না, এতে তো এ স্থানে 
প্রতি বছর পাথরের এমন স্তূপ হওয়ার কথা, যাতে প্রতীকগুলো নিমজ্জিত হয়ে 


t 


১৪৪ তফসীরে মা'আরেফল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


যায়। একবার নিক্ষিপ্ত পাথর দ্বিতীয়বার নিক্ষেপ করাও নিষেধ । তাই হাজীগণ 
ম্যদালিফা থেকে যে পাথর নিয়ে আসেন, এতে তো দু-এক বছরে পাহাড় হওয়ার 
কথা, কিন্তু তা তো হয় না? হুযুর (সা) জবাব দিলেন ঃ এজন্য আল্লাহ, তা“আলা 
ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন যেন যে সব হাজির হজ্জ্ব কবুল হয়, তাদের নিক্ষিপ্ত প্রস্তর 
টুকরাগুলো উঠিয়ে নিয়ে যায়, আর যে সমস্ত হতভাগার হজ্জ কবুল হয় না, তাদের 
কংকরগুলো এখানেই থেকে যায়। এ জন্যই এখানে কংকরের সংখ্যা কমই দেখা 


যায়। তা না হলে এখানে পাথরের পাহাড় হয়ে যেতো (সুনানে বায়হাকীতে এ 
বর্ণনা উল্লেখিত হয়েছে )। 


এটি এমন একটি হাদীস যদ্দারা প্রতিবছর রসুল সো)-এর সত্যতা প্রতীয়মান 
হয় এবং এমন একটি বাস্তব সত্য যে, প্রতি বছর হজ্জের মওসুমে হাজার হাজার 
হাজী একন্রিত হয় এবং প্রত্যেক হাজী প্রতিদিন তিনটি ফলক লক্ষ্য করে সাতটি 
করে পাথর নিক্ষেপ করে। কোন কোন অতি উৎসাহী লোক বড় বড় পাথর পর্যন্ত 
নিক্ষেপ করে থাকে এবং একথাও সত্য যে, এসব পাথরকণা পরিক্ষার করার জন্য না 
সরকার কোন ব্যবস্থা করে, না কোন বেসরকারী দল নিযুক্ত থাকে। প্রাচীনকাল 
থেকেই এ প্রথা চলে আসছে যে, সেখান থেকে কেউ কংকর পরিষ্কার করে না। তাই 
পরের বছর দ্বিগুণ, তৃতীয় বছর ন্রিগুণ জমা হবে। এতে এ এলাকা প্রতীক- 
চিহ্ণটিসহ পাথরঢাকা পড়বে, এমনকি দিনে দিনে এখানে একটা কৃত্রিম পাহাড় সৃষ্টি 
হয়ে যাওয়াই ছিল স্বাভাবিক, কিন্ত বাস্তবে তো তা হয়না! এ আশ্চর্যজনক বাস্তব 
বিষয়টি যুগে যুগে রাসুল সো)-কে বিশ্বাস করার জন্য যথেষ্ট । 

অনুরূপভাবে কোরআনের রচনাশৈলী, যার নমুনা আর কোনকালেই কোন 
জাতি পেশ করতে পারেনি, সেটাও একটি গতিশীল দীর্ঘস্থায়ী মূ‘জিযা। হুমুরের যুগে 
যেমন এর নযীর পেশ করা যায়নি, অনুরূপভাবে আজও তা কেউ পেশ করতে পারেনি; 
ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে না। 

অনন্য কোরআন 8 উপরোক্ত সাধারণ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়টিও 
পরিক্ষার হওয়ার প্রয়োজন যে, কিসের ভিত্তিতে কোরআনকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লামের সর্বাপেক্ষা বড় মুজিযা বলা হয়? আর কি কারণে কোরআন 
শরীফ সর্বযুগে অনন্য ও অপরাজেয় এবং সারা বিশ্ববাসী কেন এর নষীর পেশ করতে 
অপারক হলো? ্‌ | 

দ্বিতীয়ত মুসলমানদের এ দাবী যে, চৌদ্দশ বছরের এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে 
কোরআনের এ' চ্যালেঞ্জ সত্বেও কেউ কোরআনের বা এর একটি সুরার অনুরূপ 


সূরা আল-বাস্কারাহ ১৪৫ 


কোন রচনাও পেশ করতে পারেমি, গ্রতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ দাবীর যথার্থতা 
_ কতটুকু--এ দুটি বিষয়ই দীর্ঘ আলোচনাসাপেক্ষ। 


কোরআনের মু'জিঘা হওয়ার অন্যান্য কারণ £ প্রথম কথা হচ্ছে যে, কোরআনকে 
মুর্জিযা বলে অভিহিত করা হলো কেন, আর কি কি কারণে সারা বিশ্ব এর নযীর 
পেশ করতে অপারক হয়েছে । এ বিষয়ে প্রাচীনকাল থেকেই আলেমগণ বহু গ্রন্থ রচনা 
করেছেন। আর প্রত্যেক মুফাস্সিরই স্ব স্ব বর্ণনাভঞ্জিতে এর বিবরণ দিয়েছেন। আমি 
অতি সংক্ষেপে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণনা করছি। 


এখানে সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, এ আশ্চর্য এবং সর্ববিধ জ্ঞানের 
আধার, মহান গ্রন্থটি কোন্‌ পরিবেশে এবং কার উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। আরো লক্ষ্য 
করার বিষয় হচ্ছে যে, সে যুগের সমাজ পরিবেশে কি এমন কিছু জ্ঞানের উপকরণ বিদ্যমান 
ছিল, যার দ্বারা এমন পূর্ণাঙ্গ একটি গ্রন্থ রচিত হতে পারে, যাতে সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত 
পর্যন্ত সর্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাবতীয় উপকরণ সন্নিবেশিত করা স্বাভাবিক হতে পারে? 
সমগ্র মানব সমাজের ব্যক্তিগত ও সমস্টিগত জীবনের সকল দিক সম্বলিত নির্ভুল পথ- 
নির্দেশ এগ্রস্থে সন্নিবেশিত করার মত কোন সূত্রের সন্ধান কিসে যুগের জান-ভাগারে 
বিদ্যমান ছিল, যদ্দ্বারা মানুষের দৈহিক ও আত্মিক উভয় দিকেরই সুষ্ঠু বিকাশের বিধানা- 
বলী থেকে শুরু করে পারিবারিক নিয়ম-শৃঙ্খলা, সমাজ সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা 


তথা দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রেও সর্বোত্তম ও সর্বযুগে সমভাবে প্রযোজ্য আইন-কানুন 
বিদ্যমান থাকতে পারে £ 


যে ভ্-খণ্ডে এবং যে মহান ব্যক্তির প্রতি এ গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, এর ভৌগোলিক 
ও এঁতিহাসিক অবস্থা জানতে গেলে সাক্ষাৎ ঘটবে এমন একটা উষর শুষ্ক মরুময় নে 
এলাকার সাথে, যা ছিল “বাত্হা” বা মক্কা নামে পরিচিত। এই এলাকার ভূমি কৃষিকাজের 
উপযোগী ছিল না। এখানে কোন কারিগরি শিল্প ছিল না। আবহাওয়াও এমন স্বাস্থ্যকর 
ছিল না, যা কোন বিদেশী পর্যটককে আকৃষ্ট করতে পারে। রাস্তা-ঘাটও এমন ছিল না, 
যেখানে সহজে যাতায়াত করা. যায়। সেটি ছিল অবশিষ্ট দুনিয়া থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন, 
এমন একটি মরুময় উপদ্বীপ, যেখানে শুষ্ক পাহাড়-পর্বত এবং ধু-ধু বালুকাময় প্রান্তর 
ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ত না। কোন জনবসতি বা ব্ক্ষলতার অস্তিত্বও বড় 
একটা দেখা যেতো না। 
এ বিরাট ভূ-ভাগটির মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য শহরেরও অস্তিত্ব ছিল না। মাঝে 
মধ্যে ছোট ছোট গ্রাম এবং তার মধ্যে উট-ছাগল প্রতিপালন করে জীবনধারণকারী 


কিছু মানুষ বসবাস করত। ছোট ছোট গ্রামণ্ডলো তো দুরের কথা, নামেমান্র যে 
১৯: 


১৪৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


কয়টি শহর ছিল, সেগুলোতেও লেখাপড়ার কোন চর্চাই ছিল না। নাছিল কোন স্কুল- 
কলেজ, না ছিল কোন বিশ্ববিদ্যালয় । শুধুমাত্র এ্রতিহ্যগতভাবে আল্লাহ, তাঁআলা তাদেরকে 
এমন একটা সূসমৃদ্ধ ভাষাসম্পদ দান করেছিলেন, যে ভাষা গদ্য ও পদ্য বাক-রীতিতে 
ছিল অনন্য। আকাশের মেঘ-গর্জনের মতো সে ভাষার মাধুরী অপূর্ব সাহিত্যরসে সিক্ত 
হয়ে তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসত। অপূর্ব রসময় কাব্যসম্ভার রুষ্টিধারার মত 
আর্ত হতো পথেপ্প্রান্তরে। এ সম্পদ ছিল এমনি এক আশ্চর্য বিস্ময়, আজ পর্যন্তও যার 
রসাপ্বাদন করতে গিয়ে যে কোন সাহিত্য প্রতিভা হতবাক হয়ে যায়। কিন্তু এটি ছিল 
তাদের স্বভাবজাত এক সাধারণ উত্তরাধিকার। কোন মক্তব-মাদরাসার মাধ্যমে এ 
ভাষাজ্ঞান অর্জন করার রীতি ছিল না। অধিবাসীদের মধ্যে এ ধরনের কোন আগ্রহও 
পরিলক্ষিত হতো না। যারা শহরে বাস করত, তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন 


ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। পণ্যসামগ্রী এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আমদানী-রপ্তানীই ছিল 
তাদের একমান্র পেশা । 


সে দেশেই সর্বপ্রাচীন শহর মক্কার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে সে মহান ব্যক্তিত্বের 


আবির্ভাব, ষাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র পবিভ্রতম কিতাব কোরআন নাযিল করা হয়। প্রসঙ্গত 
সে মহামানবের অবস্থা সম্পর্কেও কিছুটা আলোচনা করা যাক। 


ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই তিনি পিতৃহারা হন, জন্মগ্রহণ করেন অসহায় এতীম হয়ে। 
মান সাত বছর বয়সেই তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে। মাতার স্মেহ-মমতার কোলে লালিত- 
পালিত হওয়ার সুযোগ তিনি পাননি! পিত-পিতামহগণ ছিলেন এমন দূরাজ দিল যার 
ফলে পারিবারিক সুন্ত্র থেকে উত্তরাধিকাররূপে সামান্য সম্পদ তার ভাগ্যে জোটেনি, 
ঘার দ্বারা এ অসহায় এতীমের যোগ্য লালন-পালন হতে পারত । পিতৃ-মাতৃহীন 
অবস্থায় নিতান্ত কঠোর দারিদ্রের মাঝে লালিত-পালিত হন। যদি তখনকার মক্কায় 
লেখাপড়ার চর্চা থাকতও তবুও এ কঠোর দারিপ্যপর্ণ জীবনে লেখাপড়া করার কোন 
সযোগ গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে কোন অবস্থাতেই সম্ভবপর হতো না। আগেই উল্লেখ 
করা হয়েছে যে, তদানীন্তন আরবে লেখাপড়ার কোন চৰ্চাই ছিল না, যে জন্য আরব 
জাতিকে ‘উম্মী’ জাতি বলা হতো। কোরআন পাকেও এ জাতিকে উম্মী জাতি নামেই 
উল্লেখ করা হয়েছে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সে মহান ব্যক্তি বাল্যকালাবধি যে 
কোন ধরনের লেখাপড়া থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন রয়ে যান। সে দেশে তখন এমন 
কোন জ্ঞানী ব্ক্তিরগ অস্তিত্ব ছিল না, খাঁর সাহচর্ষে থেকে এমন কোন জ্ঞানসূত্রের 
সন্ধান পাওয়া সম্ভব হতো, যে জান কোরআন পাকে পরিবেশন করা হয়েছে। 
যেহেতু একটা অনন্যসাধারণ মু‘জিযা প্রদর্শনই ছিল আল্লাহ্‌ তা'আলার উদ্দেশ্য, 


সূরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ১৪৭ 


তাই মামূলী অক্ষরজ্তান যা দুনিয়ার যে কোন এলাকার লোকই কোন-না-কোন 
উপায়ে আয়ত্ত করতে পারে তাও আয়ত্ত করার কোন সুযোগ তার জীবনে হয়ে ওঠেনি! 
অদৃশ্য শক্তির বিশেষ ব্যবস্থাতেই তিনি এমন নিরক্ষর রয়ে গেলেন যে, নিজের নামটুকু 
পর্যন্ত দস্তথখত করতেও তিনি শেখেন নি। 

তদানীন্তন আরবের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বিষয় ছিল কাব্যচর্চা। স্থানে স্থানে 
কবিদের জলসা-মজলিস বসত। এসব মজলিসে অংশগ্রহণকারী চারণ ও স্বভাব- 
কবিগণের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা হতো। প্রত্যেকে অন্যের তুলনায় উত্তম 
কাব্য রচনা করে প্রাধান্য অর্জন করার চেস্টা করত। কিন্তু তাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
এমন রুচিদান করেছিলেন যে, কোনদিন তিনি এ ধরনের কবি জলসায় শরীক হন নি। 
জীবনে কখনও একছন্তর কবিতা রচনা করারও চেস্টা করেন নি। 

উম্মী হওয়া সত্ত্বেও ভদ্রতা-নস্রতা, চারিত্রিক মাধুর্য ও অত্যন্ত প্রথর ধীশক্তি এবং 
সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর অসাধারণ গুণ বাল্যকাল থেকেই তার মধ্যে পরিলক্ষিত 
হতো, ফলে আরবের ক্ষমতাদপাঁ বড়লোকগুলোও তাকে শ্রদ্ধা ও সম্নানের চোখে দেখত 
সমগ্র মক্কা নগরীতে তাঁকে “আল-আমীন” বলে অভিহিত করা হতো । 

এই নিরক্ষর ব্যক্তিটি চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত মক্কা নগরীতে অবস্থান করেছেন। 
ভিন্ন কোন দেশে ভ্রমণেও যান নি। যদি এমন ভ্রমণও করতেন তবুও ধরে নেওয়া যেত 
যে, তিনি সেসব সফরে অভিজ্ঞতা ও বিদ্যারজন করেছেন। মান্তর সিরিয়ায় দুটি 
বাণিজ্যিক সফর করেছেন, যাতে তার কোন কর্তৃত্ব ছিল না। তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর 
পর্যন্ত মক্কায় এমনভাবে জীবনযাপন করেছেন যে, কোন পুস্তক বা লেখনী স্পর্শ করেছেন 
বলেও জানা যায় না, কোন মক্তবেও যান নি, কোন কবিতা বা ছড়াও রচনা করেন নি। 
ঠিক চল্লিশ বছর বয়সে তার মুখ থেকে সেই বাণী নিঃসৃত হতে লাগল, যাকে কোরআন 
বলা হয়। যা শাব্দিক ও অর্থের গুণগত দিক দিয়ে মানুষকে স্তম্ভিত করত । সুস্থ 
বিবেকবান লোকদের জন্য কোরআনের এ গুণগত মানই মু'জিযা হওয়ার জন্য যথেষ্ট 
ছিল, কিন্তু তাতেই তো শেষ নয়! বরং এ কোরআন সারা বিশ্ববাসীকে বারংরার 
চ্যালেঞ্জ সহকারে আহবান করেছে যে, যদি একে আল্লাহ্‌র কালাম বলে বিশ্বাস করতে 
তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, তবে এর নযীর পেশ করে দেখাও । 

একদিকে কোরআনের আহবান অপরদিকে সমগ্র বিশ্বের বিরোধী শক্তি যা 


ইসলাম ও ইসলামের নবীকে ধ্বংস করার জন্য স্বীয় জানমাল, শক্তি-সামর্থ্য ও মান- 
ইজ্জত তথা সবকিছু নিয়োজিত করে দিনরাত চেষ্টা করছিল। কিন্তু এ সামান্য 
চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে কেউ সাহস করেনি । ধরে নেওয়া যাক এ গ্রন্থ যদি অদ্বিতীয় ও 


১৪৮ তফসীরে মা‘আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


অনন্যসাধারণ নাও হতো, তবু একজন উশ্মী লোকের মূখে এর প্রকাশই কোরআনকে 
অপরাজেয় বলে বিবেচনা করতে যে কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন লোকই বাধ্য হতো। 
কেননা, একজন উম্মী লোকের পক্ষে এমন একটা গ্রন্থ রচনা করতে পারা কোন 
সাধারণ ঘটনা বলে চিন্তা করা যায় না। 

দ্বিতীয় কারণ £ পবিত্র কোরআন ও কোরআনের নির্দেশাবলী সমগ্র বিশ্ব- 
বাসীর জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। কিন্তু এর প্রথম সম্বোধন ছিল প্রত্যক্ষভাবে আরব 
জনগণের প্রতি। যাদের অন্য কোন জ্ঞান না থাকলেও ভাষাশৈলীর উপর ছিল 
অসাধারণ দক্ষতা । এদিক দিয়ে আরবরা সারা বিশ্বে এক শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার 
করেছিল। কোরআন তাদেরকে লক্ষ্য করেই চ্যালেঞ্জ করেছে যে, “কোরজান যে 
আল্লাহ্র কালাম তাতে যদি তোমরা সন্দিহান হয়ে থাক, তবে তোমরা এর অনুরূপ 
একটি সাধারণ স্রা রচনা করে দেখাও । যদি আল-কোরআনের এ চ্যালেঞ্জ শুধু 
এর অন্তর্গত গুণ, নীতি, শিক্ষাগত তথ্য এবং নিগৃঢ় তত্ত্ব পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা হতো, 
তবে হয়তো এ উম্মী জাতির পক্ষে কোন অজুহাত পেশ করা যুক্তিসঙ্গত হতে পারত, 
কিন্ত ব্যাপার তা নয়, বরং রচনা-শৈলীর আঙ্গিক সম্পর্কেও এতে বিশ্ববাসীকে 
চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে। এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য অন্যান্য জাতির চাইতে 
আরববাসীরাই ছিল বেশী উপযুক্ত। যদি এ কালাম মানব ক্ষমতার উধ্র্বে কোন 
অলৌকিক শক্তির রচনা না হতো, তবে অসাধারণ ভাষাক্তানসস্পন্ন আরবদের 
পক্ষে এর মোকাবিলা কোনমতেই অসম্ভই হতো না, বরং এর চাইতেও উন্নতমানের 
কালাম তৈরী করা তাদের পক্ষে সহজ ছিল। দু'একজনের পক্ষে তা সম্ভব না হলে, 
কোরআন তাদেরকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এমনটি রচনা করারও সুযোগ দিয়েছিল । 
এমন সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও সমগ্র আরববাসী একেবারে নিশ্চুপ রয়ে গেল ; কয়েকটি 
বাক্যও তৈরী করতে পারল না! 

আরবের নেতৃস্থানীয় লোকগুলো কোরআন ও ইসলামকে সম্পর্ণ উৎখাত এবং 
রাসূল (সা)-কে পরাজিত করার জন্য যেভাবে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল, তা শিক্ষিত 
লোকমান্রই অবগত ৷ প্ৰাথমিক অবস্থায় হযরত রাসুলে করীম (সো) এবং তার স্বল্প- 
সংখ্যক অনুসারীকে নানা উৎপীড়নের মাধ্যমে ইসলাম থেকে সরিয়ে আনার 
চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এতে ব্যর্থ হয়ে তারা তোষামোদের পথ ধরল। আরবের 


বড় সরদার ওত্বা ইবনে রাবীয়া সকলের প্রতিনিধিরূপে হুযুর (সা)-এর দরবারে 
উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল, “আপনি ইসলাম প্রচার থেকে বিরত থাকুন। আপনাকে 
সমগ্র আরবের ধন-সম্পদ, রাজত্ব এবং সুন্দরী মেয়ে দান করা হবে ৮” তিনি এর 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ১৪৯ 


উত্তরে কোরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন। এ প্রচেষ্টা সফল না 
হওয়ায় তারা যৃদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। হিজরতের পূর্বে ও পরে সর্বশক্তি নিয়োগ করে 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। কিন্তু কেউই কোরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে অগ্রসর হল না; 
তারা কোরআনের অনুরূপ একটি সূরা এমনকি কয়েকটি ছত্তরও তৈরী করতে পারল না। 
ভাষাশৈলী ও পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে কোরআনের মোকাবিলা করার ব্যাপারে আরবদের 
এহেন নীরবতাই প্রমাণ করে যেঃ কোরআন মানবরচিত গ্রন্থ নয়; বরং তা আল্লাহরই 
রচিত কালাম। মানুষ তো দুরের কথা, সমগ্র সষ্টিজগত মিলেও এ কালামের মোকাবিলা 
করতে পারে না। 


আরববাসীরা যে এ ব্যাপারে শুধু নির্বাকই রয়েছে তাই নয়, তাদের একান্ত 
আলোচনায় এরূপ মন্তব্য করতেও তারা কুন্ঠিত হয়নি যে, এ কিতাব কোন মানুষের 
রচনা হতে পারে না। আরবদের মধ্যে যাদের কিছুটা সুস্থ-বিবেক ছিল তারা শুধু 
মুখেই একথা প্রকাশ করেনি, এরূপ স্বীকৃতির সাথে সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনেকেই 
ইসলাম গ্রহণও করেছে । আবার কেউ কেউ পৈত্রিক ধর্মের প্রতি অন্ধ আবেগের কারণে 
অথবা বনী-আব্দে মনাফের প্রতি বিদ্বেষবশত কোরআনকে আল্লাহ্‌র কালাম বলে 
স্বীকার করেও ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রয়েছে। 


কুরায়েশদের ইতিহাসই সে সমস্ত ঘটনার সাক্ষী । তারই মধ্য থেকে এখানে 
কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে, যাতে অতি সহজে বোঝা যাবে যে, সমগ্র আরববাসী 
কোরআনকে অদ্বিতীয় ও নধীরবিহীন কালাম বলে স্বীকার করেছে এবং এর নযীর পেশ 
করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হওয়ার ঝুঁকি নিতে সচেতনভাবে বিরত রয়েছে!" 


রসূলুল্লাহ্‌ (সা) এবং কোরআন নাযিলের কথা মন্কার গণ্ভী ছাড়িয়ে হেজাযের 
অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার পর বিরুদ্ধবাদীদের অন্তরে এরূপ সংশয়ের সৃজ্টি হলো 
যে, আসন্ন হজ্জের মওসুমে আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজীগণ মক্কায় আগমন 
করবে। তারা রসূল (সা)-এর কথাবাতা শুনে প্রভাবান্বিত না হয়ে পারবে না। এমতা- 
বস্থায় এরূপ সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করার পন্থা নিরূপণ করার উদ্দেশ্যে মক্কার সম্ভ্রান্ত 
কুরায়েশরা একটা বিশেষ পরামর্শ সভার আয়োজন করল । এ বৈঠকে আরবের বিশিষ্ট . 
সরদারগণও উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ওলীদ ইবনে মুগীরা বয়সে ও বিচক্ষণতায় 
ছিলেন সবার মধ্যে শীর্ষস্থানীয় । সবাই তার নিকট. এ সমস্যার কথা উত্থাপন করল। 
তারা বলল, এখন চতুদিক থেকে মানুষ আসবে এবং মুহাম্মদ সো) সম্পকে আমাদেরকে 


১৫০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


জিড্েস করবে । তাদের সেসব প্রশ্নের জবাবে আমরা কি বলব? আপনি আমাদেরকে 
এমন একটি উত্তর বলে দিন, যেন আমরা সবাই একই কথা বলতে পারি। ওলীদ 
বললেন, তোমরাই বল, কি বলা যায়। তারা উত্তর দিল ঘে, আমরা তাঁকে পাগল বলে 
পরিচয় দিয়ে বলব, তাঁর কথাবার্তা পাগলামিতে পরিপূর্ণ। ওলীদ তাদেরকে এরাপ 
বলতে বারণ করে বলে দিলেন, ওরা মানুষ মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে গিয়ে তার পরিচয় 
পেয়ে তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করবে। 


অপর একদল প্রস্তাব করলো, আমরা তাঁকে কবি বলে পরিচয় দেব। তিনি 
তাও বলতে নিষেধ করলেন। কেননা, আরবের প্রায় সবাই ছিল কবিতায় পারদর্শী । 
তাই তারা মুহাম্মদের কথা শুনে ভালভাবেই বুঝতে পারবে যে, বিষয়টি সত্য নয়, 
তিনি কবি নন। ফলে তারা সবাই তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করবে। কেউ কেউ 
মন্তব্য করলো, তবে আমরা তাকে যাদুকর বলে পরিচয় দিয়ে বলবো যে, সে শয়তান 
ও দ্বিনদের কাছ থেকে শুনে গায়েবের সংবাদ বলে বেড়ায়। 


ওলীদ বললেন, একথাও সাধারণ লোককে বিশ্বাস করানো যাবে নাঃ বরং শেষ 
পর্যন্ত লোকেরা তোমাদেরকেই মিথ্যাবাদী মনে করবে। কেননা, তারা যখন তার কথা- 
বার্তা ও কালাম শুনবে, তখন তারা বুঝতে পারবে যে, এসব কথা কোন যাদুকরের 
নয়। শেষ পর্যন্ত কোরআন সম্পর্কে ওলীদ ইবনে মুগীরা নিজের মতামত বর্ণনা করে- 
ছিলেন $ আল্লাহ্‌র কসম ! কবিতার ক্ষেত্রে আমার চাইতে বেশী অভিজ্ঞতা তোমাদের 
কারো নেই। সত্য বলতে কি, এ কালামে অবর্ণনীয় একটা আকর্ষণ রয়েছে। এতে 
এমন এক সৌন্দর্য বিদ্যমান, যা আমি কোন কাব্য বা অসাধারণ কোন পণ্ডিতের 
বাক্যেও কখনও পাইনি । 


তখন তারা জিক্তেস করলো, তবে আপনি বলুন, আমরা কি বলবো? ওলীদ 
বললেন, আমি চিন্তা করে বলব। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর তিনি উত্তর দিলেন, যদি 
তোমাদের কিছু বলতেই হয়, তবে তাঁকে যাদুকর বলতে পার। লোকদেরকে বলো 
ষে, এ লোক যাদুবলে পিতা-পুন্ন ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেন। সমবেত 
লোকেরা তখনকার মত এ কথায় একমত ও নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। তখন থেকেই তারা 
আগন্তকদের নিকট একথা বলতে আরম্ভ করলো, কিন্তু আল্লাহর জ্বালানো প্রদীপ কারো 
ফুকারে নির্বাপিত হবার নয়। আরবের বিভিন অঞ্চল থেকে সাধারণ লোকদের 
অনেকেই কোরআনের অমিয় বাণী শুনে মুসলমান হয়ে গেল। ফলে মক্কার বাইরেও 
ইসলামের বিস্তার -সুচিত হলো। (খাসায়েসে-কুব্রা) 


সূরা আল-বাস্কারাহ ১৫১ 


এমনিভাবে বিশিষ্ট কুরাইশ সরদার নযর ইবনে হারেস তার স্বজাতিকে 
লক্ষ্য করে বলেছিলেন”-আজ তোমরা এমন এক বিপদের সম্মুখীন হয়েছ, যা 
ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি। মুহাম্মদ সো) তোমাদেরই মধ্যে যৌবন অতিবাহিত 
করেছেন, তোমরা তার চরিত্র মাধূর্ষে বিমুগ্ধ ছিলে, তাঁকে তোমরা সবার চাইতে 
সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করতে, আমানতদার বলে অভিহিত করতে ! কিন্তু যখন তার 
মাথার চুল সাদা হতে আরম্ভ করেছে, আর তিনি আল্লাহ্‌র কালাম তোমাদেরকে 
শোনাতে শুরু করেছেন, তখন তোমরা তাঁকে যাদুকর বলে অভিহিত করছ। আল্লাহ্‌র 
কসম! তিনি যাদুকর নন। আমি বহু যাদুকর দেখেছি, তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করেছি, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি, কিন্তু মুহাম্মদ (সা) কোন অবস্থাতেই 
তাদের মত নন। তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। আরও জেনে রেখ! আমি অনেক 
যাদুকরের কথাবাতা শুনেছি, কিন্তু তার কথাবার্তা যাদুকরের কথাবার্তার সাথে 
কোন বিচারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তোমরা তাঁকে কবি বল, অথচ আমি অনেক 
কবি দেখেছি, এ বিদ্যা আয়ত্ত করেছি, অনেক বড় বড় কবির কবিতা শুনেছি, অনেক 
কবিতা আমার মুখস্থও আছে, কিন্তু তার কালামের সাথে কবিদের কবিতার কোন 
সাদৃশ্য আমি খুঁজে পাইনি। কখনও কখনও তোমরা তাঁকে পাগল বল, তিনি 
পাগলও নন। আমি অনেক পাগল দেখেছি, তাদের পাগলামিপর্ণ কথাবার্তাও শুনেছি, 
কিন্তু তার মধ্যে তাদের মত কোন লক্ষণই পাওয়া যায় না। হে আমার জাতি! 
তোমরা ন্যায়নীতির ভিত্তিতে এ ব্যাপারে চিন্তা কর, সহজে এড়িয়ে যাওয়ার মত 
ব্যক্তিত্ব তিনি নন। 
্‌ হযরত আবু যর রো) বলেছেন, আমার ভাই উনাইস একবার মক্কায় গিয়েছিলেন । 
তিনি ফিরে এসে আমাকে বলেছিলেন যে, মন্কায় এক ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্‌র রসূল 
বলে দাবী করেছেন। আমি জিজক্তেস করলাম, সেখানকার মানুষ এ সম্পর্কে কি 
ধারণা পোষণ করে? তিনি উত্তর দিলেন, তাকে কেউ কবি, কেউ পাগল, কেউবা 
যাদুকর বলে। আমার ভাই উনাইস একজন বিশিষ্ট কবি এবং বিভিন্ন বিষয়ে 
বিজ্ত লোক ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, আমি যতটুকু লক্ষ্য করেছি, মানুষের 
এসব কথা ভুল ও মিথ্যা। তাঁর কালাম কবিতাও নয়, যাদুও নয়, আমার ধারণায় 
সে কালাম সত্য। 


আবু যর রো) বলেন যে, ভাইয়ের কথা শুনে আমি মক্কায় চলে এলাম। 
মসজিদে হারামে অবস্থান করলাম এবং ভ্ত্রিশ দিন শুধু অপেক্ষা করেই অতিবাহিত 
করলাম। এ সময় যমযম কূপের পানি ছাড়া আমি অন্য কিছুই খাইনি। কিন্তু 
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এতে আমার ক্ষুধার কষ্ট অনুভব হয়নি ! দুর্বলতাও উপলব্ধি করিনি! শেষ পর্যন্ত 
কাবা প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে এসে লোকদের বললাম_-আমি রোম ও পারস্যের 
বড় বড় জানী-গুণী লোকদের অনেক কথা শুনেছি, অনেক যাদুকর দেখেছি, কিন্তু 
মুহাম্মদ (সা)-এর বাণীর মত কোন বাণী আজও পর্যন্ত কোথাও শুনিনি। কাজেই 
সবাই আমার কথা শোন এবং তাঁর অনুসরণ কর। আবু যরের এ প্রচারে উদ্বুদ্ধ 
হয়েই মক্কা বিজয়ের বছর তাঁর কওমের প্রায় এক হাজার লোক মক্কায় গমন করে 
ইসলাম গ্রহণ করেন। রঃ 
ইসলাম ও হযরতের সবচাইতে বড় বড় শত্রু, আবু জাহ্ল এবং আখনাস ইবনে 
' শোরাইকও লোকচক্ষুর অগোচরে কোরআন শুনত, কোরআনের অসাধারণ বর্ণনাভঙ্গি 
এবং অনন্য রচনারীতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হতো। কিন্তু গোন্রের লোকেরা যখন ্‌ 
তাদেরকে বলত যে, তোমরা যখন এ কালামের গুণ সম্পর্কে এতই অবগত এবং 
একে অদ্বিতীয় কালামরূপে বিশ্বাস কর, তখন কেন তা গ্রহণ করছ নাঃ প্রত্যুত্তরে 
আবু জাহ্‌ল বলতো, তোমরা জান যে, বনি আবদে-মনাফ এবং আমাদের মধ্যে পূর্ব 
থেকেই বিরামহীন শক্রতা চলে আসছে, তারা যখন কোন কাজে অগ্রসর হতে চায়, 
তখন আমরা তার প্রতিদন্বীরূপে বাধা দিই। উভয় গোত্রই সমপর্যায়ের। এমতাবস্থায় 
তারা যখন বলছে যে, আমাদের মধ্যে এমন এক নবীর আবির্ভাব হয়েছে, ধার কাছে 
আল্লাহর বাণী আসে, তখন আমরা কিভাবে তাদের মোকাবিলা করবো, তাই আমার 
চিন্তা। আমি কখনও তাদের একথা মেনে নিতে পারি না। 

মোটকথা, কোরআনের এ দাবী ও চ্যালেঞ্জে সারা আরববাসী যে পরাজয় 
বরণ করেই ক্ষান্ত হয়েছে তাই নয়; বরং একে অদ্বিতীয় ও অনন্য বলে প্রকাশ্যভাবে 
স্বীকারও করেছে। যদি কোরআন মানব রচিত কালাম হতো, তবে সমগ্র আরববাসী 
তথা সমগ্র বিশ্ববাসী অনুরূপ কোন না কোন একটি ছোট সূরা রচনা করতে অপারক 
হতো না এবং এ কিতাবের অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীকারও করতো না। কোরআনে ও 
কোরআনের বাহক পয়গাম্বরের বিরুদ্ধে জানমাল, ধন-সম্পদ, মান-ইজ্জত সবকিছু 
ব্যয় করার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল, কিন্তু কোরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে দু'টি শব্দও 
রচনা করতে কেউ সাহসী হয়নি । 

এর কারণ এই যে, সমস্ত মানুষ তাদের মূর্খতাজনিত কার্যকলাপ ও আমল 


সত্ত্বেও কিছুটা বিবেকসম্পন্ন ছিল, মিথ্যার প্রতি তাদের একটা সহজাত ঘৃণাবোধ 
ছিল। কোরআন শুনে তারা যখন বুঝতে পারলো যে, এমন কালাম রচনা আমাদের 
পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়, তখন তারা কেবল একগ্ায়েমির মাধ্যমে কোন বাক্য 
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রচনা করে তা জনসমক্ষে তুলে ধরা নিজেদের জন্য লজ্জার ব্যাপার বলে মনে করতো। 
কেননা, তারা জানতো যে, আমরা যদিও কোন বাক্য পেশ করি, সমগ্র আরবের 
শুদ্ধভাষী লোকেরা তুলনামূলক পরীক্ষায় আমাদেরকে অরুতকার্যই ঘোষণা করবে এবং 
এজন্য অনর্থক লজ্জিত হতে হবে। এজন্য সমগ্র জাতি চুপ করেছিল। আর যারা 
কিছুটা ন্যায়পথে চিন্তা করেছে, তারা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করে নিতেও কুন্ঠিত হয়নি 
যে, এটা আল্লাহ্‌র কালাম । ্‌ 


এসব ঘটনার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, আরবের একজন সরদার আস“আদ 
ইবনে যেরারা হযরতের চাচা আব্বাস (রা)-এর কাছে স্বীকার করেছেন যে, তোমরা 
অনর্থক মৃহাম্মদ সো)-এর বিরুদ্ধাচরণ করে নিজেদের ক্ষতি করছ এবং পারস্পরিক 
সম্পকর্ছেদ করছ । আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে, নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্‌র 
রাসূল এবং তিনি যে কালাম পেশ করেছেন তা আল্লাহ্‌র কালাম, এতে বিন্দুমান্তরও 
সন্দেহ নেই। 


বনী সোলায়েম গোত্রের কায়স বিন নাসীবা নামক এক লোক রাসুল (সা)-এর 
দরবারে উপস্থিত হয়ে কোরআন শুনে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। হুযুর (সা) তার জবাব 
দেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করে স্বীয় গোত্রে ফিরে গিয়ে বলেন যে, আমি রোম 
ও পারস্যের অনেক বিজ্ঞ পণ্ডিতের কালাম শুনেছি, অনেক যাদুকরের কথাবার্তাও শুনেছি, 
তাতে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু মৃহাম্মদ (সা)-এর কালামের অনুরূপ কালাম 
আজ পর্যন্ত কোথাও শুনিনি। তোমরা আমার কথা শোন এবং তার অনুসরণ কর! 
এসব স্বতঃস্ফর্ত স্বীকারোক্তি এমন লোকদের নয়, যারা হুযুর (সা)-এর কার্যকলাপ 
সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। বরং যারা সর্বদা সবদিক দিয়ে রাসূল (সা)-এর বিকরুচ্দ্ধা- 
চরণে ব্যস্ত ছিল তাদেরই এ স্বীকারোক্তি । কিন্তু তারা নিজেদের একগু য়েমির দরুন 
মানুষের নিকট তা প্রকাশ করতো না। 

আল্লামা সুযূতী €) বায়হাকীর উদ্ধৃতি দিয়ে খাসায়েসে-কুবরা” নামক গ্রন্থে 
লিখেছেন যে, একবার আবু জাহ্ল, আবু সুফিয়ান ও আখনাস ইবনে শোরাইক রাতের 
অন্ধকারে গোপনে আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর যবানী কোরআন শোনার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে 
বের হয়ে আসে এবং আল্লাহ্‌র রাসূল সো) যেখানে কোরআন তেলাওয়াত করতেন, একে 
একে সবাই সে বাড়ির আশেপাশে সমবেত হয়ে আত্মগোপন করে তেলাওয়াত শুনতে 
থাকে। এতে তারা এমন অভিভূত হয়ে পড়ে যে, এ অবস্থাতেই রাত শেষ হয়ে যায়। 
ভোরে বাঁড়ি ফেরার পথে দৈবাৎ রাস্তায় পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাৎ হয় এবং সবাই সবার 
ব্যাপারে অবগত হয়ে একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকে যে, তুমি খুবই অন্যায় 
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করেছ। ভবিষ্যতে আর যেন কেউ এমন কাজ করো না। কেননা, আরবের সাধারণ 
লোক এ ব্যাপার জানতে পারলে সবাই মুসলমান হয়ে যাবে। পরস্পর এমন কথা 
বলাবলি করে সবাই নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে গেল। পরের রাতে পুনরায় তাদের কোরআন 
শোনার আগ্রহ জাগে এবং গোপনে প্রত্যেকেই এসে একই স্থানে সমবেত হয়। রাতশেষে 
প্রত্যাবর্তনকালে সাক্ষাৎ হলে আবার একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকে । 
তারপর থেকে তা বন্ধ করতে সবাই একমত প্রকাশ করে। কিন্তু তৃতীয় রাতেও তারা 
কোরআন শোনার আগ্রহে পূর্বের মতই চলে যায়। রাতশেষে পুনরায় তাদের সাক্ষাৎ 
হয়। এবার তাঁরা সবাই বলে যে, চল এবার আমরা প্রতিক্তাবদ্ধ হই, আর কখনো একাজ 
করবো না। এভাবেই তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে ফিরে আসে। পরদিন সকালে আখনাস 
ইবনে শোরাইক লাঠি হাতে নিয়ে প্রথমে আবু সুফিয়ানের কাছে গিয়ে বলে যে, বন, 
মুহাম্মদ (সা)-এর কালাম সম্পর্কে তোমার কি অভিমত? আবু সুফিয়ান কিছুক্ষণ 
আমতা-আমতা করে শেষ পর্যন্ত কোরআনের সত্যতা স্বীকার করে নেয়। অতঃপর 
আখনাস আবূ জাহলের বাড়ি গিয়ে তাকেও অনুরূপ প্রশ্ন করে। আবু জাহল 
উত্তর দিল, পরিক্ষার কথা হচ্ছে এই যে, পূর্ব থেকেই আবদে-মনাফ গোত্রের সাথে 
আমাদের গোত্রের শন্ত্রতা চলে আসছে । তারা কোন ব্যাপারে অগ্রসর হলে আমরা তাতে 
বাধা দিই। তারা বদান্যতার ক্ষেত্রে জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিল। 
আমরা তাদের চাইতে অধিক দান-খয়রাত করে এর মোকাবিলা করেছি। তারা সমগ্র 
জাতির অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছিল, এ ক্ষেত্রেও আমরা তাদের পেছনে থাকিনি। সমগ্র 
আরববাসী জানে, আমাদের এ দুটি গোত্র সমমর্যাদাসম্পন্ন। এমতাবস্থায় তাদের গোত্র 
থেকে এ ঘোষণা করা হলো যে আমাদের বংশে একজন নবী জন্মগ্রহণ করেছেন। তার 
কাছে আল্লাহ্‌র কালাম আসে। সুতরাং আমাদের পক্ষে এখন চিন্তার বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে 
যে, এর মোকাবিলা আমরা কিভাবে করবো । এজন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, কোন- 
দিনও আমরা তার প্রতি ঈমান আনবো না। 


এই হচ্ছে কোরআনের প্রকাশ্য মুণজিযা, যা শন্রুরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। 
(খাসায়েসে-কুব্রা ) 


তৃতীয় কারণ ঃ তৃতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, কোরআন কিছু গায়েবী সংবাদ 
এবং ভবিষ্যতে ঘটবে এমন অনেক ঘটনার সংবাদ দিয়েছে, যা হুবহু সংঘটিত হয়েছে। 
যথা কোরআন ঘোষণা করেছে যে, রোম ও পারস্যের যুদ্ধে প্রথমত পারস্যবাসী 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ১৫৫ 


জয়লাভ করবে এবং দশ বছর যেতে না যেতেই পুনরায় রোম পারস্যকে পরাজিত 
করবে। এ আম্নাত নাধিল হওয়ার পর মক্কার সরদারগণ হযরত আবু বকর সিদ্দীক 
রো)-এর সাথে এ ভবিষ্যদ্বাণীর যথার্থতা সম্পর্কে বাজি ধরল। শেষ পর্যন্ত কোরআনের 
ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী রোম জয়লাভ করলো এবং বাজির শর্তানুযায়ী যে মাল দেওয়ার কথা 
ছিল, তা তাদের দিতে হলো। রাসূলুল্লাহ্‌ সো) অবশ্য এ মাল গ্রহণও করেন নি। কেননা, 
এরূপ বাজি ধরা শরীয়ত অনুমোদন করে না। এমন আরো অনেক ঘটনা কোরআনে 
উল্লেখিত রয়েছে, যা গায়েবের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং নিকট অতীতে হুবহু ঘটেছেও। 

চতুর্থ কারণ ঃ চতুর্থ কারণ এই যে, কোরআন শরীফে পূর্ববর্তী উম্মত, সেকালের 
শরীয়ত ও তাদের ইতিহাস এমন পরিঞ্চারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে যুগের ইহুদী- 
খৃষ্টানদের আলেমগণ, যাদেরকে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমুহের বিজ্ত লোক মনে 
করা হতো, তারাও এতটা অবগত ছিল না। রাসূল (সা)-এর কোন প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষা- 
দীক্ষা ছিল না। কোন শিক্ষিত লোকের সাহায্যও তিনি গ্রহণ করেননি। কোন কিতাব 
কোনদিন জ্পর্শও করেন নি। এতদসত্তেও দুনিয়ার প্রথম থেকে তার যুগ পযন্ত সমগ্র 
বিশ্ববাসীর এ্তিহাসিক অবস্থা এবং তাদের শরীয়ত সম্পর্কে অতি নিখুঁতভাবে বিস্তারিত 
আলোচনা করা আল্লাহ্‌র কালাম ছাড়া কিছুতেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। 
প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ তা'আলাই যে তাঁকে এ সংবাদ দিয়েছেন এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। 

পঞ্চম কারণ 8 পঞ্চম কারণ হচ্ছে এই যে, কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে মানুষের 
অন্তনিহিত বিষয়াদি সম্পর্কিত যেসব সংবাদ দেওয়া হয়েছে পরে সংশ্লিষ্ট লোকদের 
. স্বীকারোজ্িতে প্রমাণিত হয়েছে যে, এসব কথাই সত্য। একাজও আল্লাহ তা“আলারই 
কাজ, তা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এরশাদ হয়েছে 8 
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অর্থাৎ-যখন তোমাদের' দু’দল মনে মনে ইচ্ছা করল যে, পশ্চাদপসরণ করবে। 
আরো এরশাদ হচ্ছে ৪ 


SAT তা পাটি পা SIA A IFAT A চক 
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অর্থাৎ__তারা মনে মনে বলে যে, আমাদের অস্বীকৃতির দরুন আল্লাহ্‌ কেন 


আমাদেরকে শাস্তি দিবেন না। এসব এমন কথা যা সংশ্লিষ্ট লোকেরা কারো কাছে 
প্রকাশ করেনি, বরং কোরআন তা প্রকাশ করে দিয়েছে । 


১৫৬ তফদীরে মাআরেফ্ুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


ষ্ঠ কারণ £ ষষ্ঠ কারণ হচ্ছে যে, কোরআনে এমন সব আয়াত রয়েছে যাতে 
কোন সম্পুদায় বা কোন ব্যক্তি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, তাদের দ্বারা অমুক 
কাজ হবে নাঃ তারা তা করতে পারবে না। ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যদি 
তারা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা বলেই মনে করে, তবে তারা নিশ্চয়ই তার 
নিকট যেতে গছন্দ করবে; সুতরাং এমতাবস্থায় তাদের পক্ষে মৃত্যু কামনা করা 
অপছন্দনীয় হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে এরশাদ হচ্ছে ঃ ্‌ 


er JABS AL 
রঙ 
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মৃত্যু কামনা করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল না। বিশেষ করে এ সমস্ত লোকদের 
জন্য, যারা কোরআনকে মিথ্যা বলে অভিহিত করতো । কোরআনের এরশাদ মোতাবেক 
তাদের মৃত্যু কামনা করার ব্যাপারে ভয় পাওয়ার কোন কারণ ছিল না। ইহুদীদের 
পক্ষে মৃত্যু কামনার (মোবাহালা) এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে মুসলমানদেরকে পরাজিত 
করার অত্যন্ত সুবর্ণ সুযোগ ছিল । কোরআনের দাবীর, পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গে সঙ্গেই তাতে 
সম্মত হওয়া তাদের পক্ষে উচিত ছিল। কিন্তু ইহুদী ও মুশরিকরা মুখে কোরআনকে 
যতই মিথ্যা বলুক না কেন, তাদের মন জানতো যে, কোরআন সত্য, তাতে কোন 
সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং মৃত্যু কামনার চ্যালেজে সাড়া দিলে সত্য-সত্যই তা 
ঘটবে। এজন্যই তারা কোরআনের এ প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সাহস পায়নি এবং 
একটি বারের জন্যও মুখ দিয়ে মৃত্যুর কথা বলেনি । 


সপ্তম কারণ 8 কোরআন শরীক শ্রবণ করলে মু'মিন, কাফির, সাধারণ-অসাধারণ 
নির্বিশেষে সবার উপর দু'ধরনের প্রভাব সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যেমন, হযরত জুবাইর 
ইবনে মোতআম রো) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদিন হুযুর সো)-কে মাগরিবের নামাযে 
সূরা ত্র পড়তে শোনেন। হুযুর (সা) যখন শেষ আয়াতে পৌঁছলেন, তখন হযরত 
জুবাইর রো) বলেন যে, মনে হলো, যেন আমার অন্তর উড়ে যাচ্ছে। তার কোরআন 
পাঠ শোনার এটাই ছিল প্রথম ঘটনা । তিন্নি বলেন, সেদিনই কোরআন আমার উপর 
প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছিল। আয়াতটি হচ্ছে ঃ 
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সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ১৫৭ 


অর্থাৎ_£তারা কি নিজেরাই স্ৃম্ট হয়েছে, না তারাই আকাশ ও যমীন সৃষ্টি 
করেছে? কোন কিছুতেই ওরা ইয়াকীন করছে না। তাদের নিকট কি তোমার 
পালনকর্তার ভাণ্ডারসমূহ গচ্ছিত রয়েছে, না তারাই রক্ষক £ 

অষ্টম কারণ £ঃ অষ্টম কারণ হচ্ছে, কোরআনকে বারংবার পাঠ করলেও মনে 
বিরক্তি আসেনা। বরং যতই বেশী পাঠ করা হয়, ততই তাতে আগ্রহ বাড়তে থাকে। 
দুনিয়ার যত ভাল ও আকর্ষণীয় পুস্তক হোক না কেন, বড়জোর দু-চার বার পাঠ 
করার পর তা আর পড়তে মন চায় না, অন্যে পাঠ করলেও তা শুনতে ইচ্ছে হয় না। 
কিন্ত কোরআনের এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, যত বেশী পাঠ করা হয়, ততই মনের আগ্রহ 
আরো বাড়তে থাকে । অন্যের পাঠ শুনতেও মনে আগ্রহ জন্মে। কোরআন আল্লাহ্‌র 
কালাম বলেই এরূপ হয়ে থাকে। ূ 

নবম কারণ £ নবম কারণ হচ্ছে, কোরআন ঘোষণা করেছে যে, কোরআনের 
সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্‌ গ্রহণ করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এর মধ্যে বিন্দুবিসর্গ 
পরিমাণ পরিবর্তন-পরিবর্ধৰ না হয়ে তা সংরক্ষিত থাকবে। আল্লাহ্‌ তা'আলা এ 
ওয়াদা এভাবে পূরণ করেছেন যে, প্রত্যেক যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষ ছিলেন এবং রয়েছেন, 
যারা কোরআনকে এমনভাবে স্বীয় স্মৃতিপটে ধারণ করেছেন যে, এর প্রতিটি যের-যবর 
অবিকৃত রয়েছে। নাযিলের সময় থেকে চৌদ্দ শতাধিক বছর অতিবাহিত হয়েছে; এ 
' দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও এ কিতাবে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন পরিলক্ষিত হয়নি । প্রতি 
যুগেই ্্রী-পুরুষ, শিশু-র্দ্ধ নিবিশেষে কোরআনের হাফেয ছিলেন ও রয়েছেন। বড় 
বড় আলেমও যদি একটি থের-যবর বেশ-কম করেন, তবে ছোট বাচ্চারাও তাঁর 
ভুল ধরে ফেলে! পৃথিবীর কোন ধর্মীয় কিতাবের এমন সংরক্ষণ ব্যবস্থা সে ধর্মের 
লোকেরা এক-দশমাংশও পেশ করতে পারবে না। আর কোরআনের মত নির্ভুল 
দৃষ্টান্ত বা নষীর স্থাপন করা তো অন্য কোন গ্রন্থ সম্পর্কে কল্পনাও করা যায় না। 
অনেক ধর্মীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে এটা স্থির করাও মুশকিল যে, এ কিতাব কোন্‌ ভাষায় 
অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তাতে কয়টি অধ্যায় ছিল। 


্রস্থাকারে প্রতি যুগে কোরআনের যত প্রচার ও প্রকাশ হয়েছে অন্য কোন 
ধর্মগ্রন্থের ক্ষেত্রে তা হয়নি। অথচ ইতিহাস সাক্ষী যে, প্রতি যুগেই মুসলমানদের সংখ্যা 
কাফের-মুশরিকদের তুলনায় কম ছিল। এবং প্রচার মাধ্যমও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী 
লোকদের তুলনায় কম ছিল। এতদসন্ত্বেত কোরআনের প্রচার ও প্রকাশের তুলনায় 
অন্য কোন ধর্মণ্রস্থের প্রচার ও প্রকাশনা সম্ভব হয়নি । তারপরেও কোরআনের সংরক্ষণ 


১৫৮ তফসীরে মা'আরেঞ্চুল-কোরআন ॥ প্রথম খত 


আল্লাহ্‌ তা'আলা শুধু গ্রন্থ ও পৃস্তকেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি, যা জ্বলে গেলে বা অন্য 
কোন কারণে নস্ট হয়ে গেলে আর সংগ্রহ করার সম্ভাবনা থাকে না। তাই স্বীয় বান্দা- 
গণের জ্মৃতিপটেও সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। খোদা-নাখাস্তা সমগ্র বিশ্বের কোরআনও 
যদি কোন কারণে ধ্বংস হয়ে যায়, তবু এ গ্রহ পূর্বের ন্যায়ই সংরক্ষিত থাকবে। 
কয়েকজন হাফেয একত্রে বসে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তা লিখে দিতে পারবেন। এ 
অদ্ভূত সংরক্ষণ আল-কোরআনেরই বিশেষত্ব এবং এ যে আল্লাহরই কালাম তার 
অন্যতম উজ্জ্বল প্রমাণ। যেভাবে আল্লাহ্‌র সভা সর্বুগে বিদ্যমান থাকবে, তাতে কোন 
সৃষ্টির হস্তক্ষেপের কোন ক্ষমতা নেই, অনুরূপভাবে তাঁর কালাম সকল সৃষ্টির 
রদ-বদলের উধ্রে এবং সর্বযুগে বিদ্যমান থাকবে। কোরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণীর 
সত্যতা বিগত চৌদ্দশত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত 
বিদ্যমান থাকবে । এ প্রকাশ্য মুজিযার পর কের আন আল্লাহ্‌র কালাম হওয়াতে 
কোন প্রকার সন্দেহ সংশয় থাকতে পারে না। 


দশম কারণ ঃ কোরআনে এল্‌ম ও জানের যে সাগর পৃঞ্জীভূত করা হয়েছে, 
অন্য কোন কিতাবে আজ পর্যন্ত তা করা হয়নি। ভবিষ্যতেও তা হওয়ার সম্ভাবনা 
নেই। এই সংক্ষিপ্ত ও সীমিত শব্দস্ভারের মধ্যে এত জ্ঞান ও বিষয়বস্তর সমাবেশ 
ঘটেছে যে, তাতে সমগ্র সৃষ্টির সর্বকালের প্রয়োজন এবং মানবজীবনের প্রত্যেক দিক 
সম্পূর্ণভাবে আলোচিত হয়েছে। আর বিশ্ব পরিচালনার সুন্দরতম নিয়ম এবং ব্যক্তিগত 
ও সমষ্টিগত জীবন থেকে সমাজ ও রান্্রীয় জীবনের নিভূল বিধান বণিত হয়েছে। এ 
ছাড়া মাথার উপরে ও নিচে যত সম্পদ রয়েছে সে সবের প্রসঙ্গ ছাড়াও জীব-বিজ্ঞান, 
উত্ভিদ-বিজ্তান এমনকি রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির সকল দিকের পথনির্দেশ 
সম্বলিত এমন সমাহার বিশ্বের অন্য কোন আসমানী কিতাবে দেখা যায় না। 


শুধু আপাতদৃষ্টিতে পথনির্দেশই নয়, এর নমুনা পাওয়া এবং সে সব নির্দেশ 
_ একটা জাতির বাস্তব জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়ে তাদের জীবনধারা 
এমনকি ধ্যান-ধারণা, অভ্যাস এবং রুচিরও এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন দুনিয়ার অন্য 
কোন গ্রন্থের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে এমন নষীর আর একটা খ'জে পাওয়া যায় না। 
একটা নিরক্ষর উম্মী জাতিকে জ্ঞানে, রুচিতে, সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে এত অল্পকালের 
মধ্যে এমন পরিবতিত করে দেওয়ার নযীরও আর দ্বিতীয়টি নেই। 


সংক্ষেপ এই হচ্ছে কোরআনের সেই বিস্ময় সৃষ্টিকারী প্রভাব, যাতে 
কোরআনকে আল্লাহ্‌র কালাম বলে প্রতিটি মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে । যাদের 
বৃদ্ধি-বিবেচনা বিদ্বেষের কালিমায় সম্পূর্ণ কলুষিত হয়ে যায়নি, এমন কোন লোকই 


সূরা আল-বাঙ্কারাহ ১৫৯ 


কোরআনের এ অনন্যসাধারণ মু্জিষা সম্পর্কে অকুগ্ঠ স্বীকৃতি প্রদান করতে কাপণ্য 
করেনি। যারা কোরআনকে জীবনবিধান হিসাবে গ্রহণ করেনি এমন অনেক অমুসলিম 
লোকও কোরআনের এ নষীরবিহীন মু'জিষার কথা স্বীকার করেছেন। ফ্রান্সের বিখ্যাত 
মনীষী ডঃ মারড্রেসকে ফরাসী সরকারের পক্ষ থেকে কোরআনের বার্ষট্রটি সূরা ফরাসী 
ভাষায় অনুবাদ করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। তাঁর স্বীকারোক্তিও এ ব্যাপারে 
প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, “নিশ্চয়ই কোরআনের বর্ণনাভঙ্গি সৃষ্টিকর্তার বর্ণনা- 
ভঙ্গিরই স্বাক্ষর । একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কোরআনে যেসব তথ্য বণিত 
হয়েছে, আল্লাহ্‌র বাণী ব্যতীত অন্য কোন বাণীতে তা থাকতে পারে না।” 


এতে সন্দেহ পোষণকারীরাও যখন এর অনন্য সাধারণ প্রভাব লক্ষ্য করে, তখন 
তারাও এ কিতাবের সত্যতা স্বীকারে বাধ্য হয় । বিশ্বের সর্বন্র শতাধিক কোটি মুসলমান 
ছড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে কোরআনের বিশেষ প্রভাব দেখে খুস্টান মিশনগুলোতে কর্মরত 
সকলেই একবাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, যেসব মুসলমান কোরআন বুঝে পড়ার 
সুযোগ লাভ করেছে, তাদের মধ্যে একটি লোকও ধর্মত্যাগী-মুরতাদ হয়নি । 


যে যুগে মুসলমান কোরআনের সাথে অপরিচিত, এর শিক্ষা থেকে দূরে এবং এর 
তিলাওয়াত থেকে সম্পূর্ণভাবে গাফেল ছিল মুসলমানদের ওপর কোরআনের প্রভাবের 
কথা তারা সে যুগে স্বীকার করেছে । আফসোস, এ ভদ্রলোক যদি সে যুগটি দেখতেন, 
যাতে মুসলমানগণ জীবনের প্রতি পদক্ষেপে কোরআনের নির্দেশের প্রতি আমল করেছেন 
এবং মুখে মুখে কোরআন তিলাওয়াত করেছেন ! 


অনুরূপভাবে অন্য একজন প্রসিদ্ধ লেখকও একই ধরনের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। 
মিঃ উইলিয়াম ম্যুর তার বিখ্যাত গ্রন্থ “লাইফ অব মুহাম্মদ'-এ পরিষ্কারভাবে তা স্বীকার 
করেছেন। আর ডকটর শিবলী শামীল এ সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধই রচনা করেছেন। 


তাতে কোরআন আল্লাহ্‌র কালাম ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 
জীবন্ত মুণজিযা হওয়া সম্পর্কে দশটি কারণ পেশ করা হয়েছে। সবশেষে আলোকপাত 
করা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ সো) ছিলেন জন্মগত ইয়াতীম। সারা জীবনে কোন 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারেন নি। কোন বই-পুস্তক ও কাগজ-কলম তিনি হাতে নেন নি । 
এমনকি নিজের নামনট্রুকু পর্যন্ত লিখতে পারতেন না। তীর স্বভাব এত শান্তিপ্রিয় ছিল যে, 
খেলাধুলা, রং-তামাশা, ঝগড়া-বিবাদে কোন দিনও যেতেন না। কবিতা বা কোন সাহিত্য 
সভায়ও তিনি যোগ দেন নি। কোন সভা-সমিতিতে কোন ভাষণও দেন নি। এমতাবস্থায় 


১৬০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


চল্লিশ বছর বয়সে যখন তিনি বয়সের শেষার্ধে উপনীত, যে সময় শিক্ষা লাভ করার 
বয়স শেষ হয়ে যায়, সে সময় তাঁর মুখ থেকে এমন সব কথা প্রকাশ পেতে থাকে যা 
অনন্য ক্তান-গরিমা এবং অসাধারণ ভাষা-শৈলীতে পরিপূর্ণ । যা কোন যৃগপ্রবর্তক, 
কোন জ্ঞানী কিংবা অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভাসম্পন্ন লোকের পক্ষেও সম্ভব নয়। এসব 
কালাম দ্বারা তিনি আরবের বিশ্ুদ্ধভাষী পণ্তিতবর্গকেও চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, যদি তোমাদের 
কোন সন্দেহ থাকে যে, এটা আল্লাহ্‌র কালাম নয়, তবে এর একটি ছোট সূরার মত 
কটি সূরা রচনা করে দেখাও । কিন্তু তাঁর এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার ব্যাপারে আরব 
সমাজ বাস্তবিকপক্ষেই অপারক ছিল। ্‌ 


সমগ্র জাতির যারা তাকে আল্-আমীন উপাধিতে ভূষিত করেছিল এবং তাঁকে 
সম্মান করতো, এ কালামের প্রচারে অবতীর্ণ হবার পর সে সমস্ত লোকই তাঁর বিরোধী 
হয়ে যায়। এ কালামের প্রচার থেকে বিরত রাখার জন্য ধন-দৌলত, রাজত্ব এবং 
জাগতিক জীবনের যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণ করারও ওয়াদা দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি 
এর কোন একটিও গ্রহণ করেন নি। সমগ্র জাতি তাকে এবং তার সাহাবীগণকে অত্যাচার- 
উৎপীড়ন করতে উদ্যত হয়, আর তিনি তা অম্লান বদনে সহ্য করে নেন, কিন্তু এ 
কালামের তবলীগ ছাড়েন নি। জাতি তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে, যুদ্ধ-বিগ্রহ 
করেছে, অবশেষে তাঁকে দেশ ত্যাগ করে মদীনায় চলে যেতে হয়েছে। কিন্তু তারা তাকে 
সেখানেও শান্তিতে থাকতে দেয়নি । সমগ্র আরববাসী মুশরিক ও আহ্লে-কিতাব তার 
শর হয়ে দাঁড়িয়েছে, পরবতী পর্যায়ে মদীনার উপর আক্রমণ করেছে। তার শত্রুরা সব 
কিছুই করেছে, কিন্তু কোরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কোরআনের অনুরূপ ছোট একটি 
সূরা রচনা করে দেখানোর চেষ্টা করেনি। বরং যে পবিত্র ব্যক্তিত্বের প্রতি এ কোরআন 
অবতীর্ণ হয়েছে, তিনিও এর নষীর নিজের পক্ষ থেকে পেশ করতে পারেন নি। তার 
সমস্ত 0 কোরআন মা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । এরশাদ হয়েছে 


CA we Ad Ad পাপা লা AAS AT 


০ [3৯ ১৬6 ও ডা) 1 ১০৩) ৩১৯৭৭) এ 0 


A AL ভাপ আপা AT একি টিপা তি 
০০৬৫ ৪৩১ ৩০ অ্া ও ৩) ৩৯৫৩ এও 
অর্থাৎ_+যারা পরকালে আমার সাক্ষাৎ লাভের ব্যাপারে আগ্রহী নয়, তারা বলে-- 
এরূপ অন্য আর একটি কোরআন রচনা করুন অথবা এর পরিবর্তন করুন। আপনি 
বলুন, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। 


একদিকে কোরআনের এ প্রকাশ্য মু'জিযা, যা এর আল্লাহ্‌র কালাম হওয়াই 
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স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে, অপরদিকে এর বিষয়বস্তু, তথ্যাদি ও রহস্যসমূহের প্রতি লক্ষ্য 
করলে আরো আশ্চর্য হতে হয়। 


কোরআন অবতরণের প্রথম যুগ তো এমনভাবে অতিবাহিত হয় যে, প্রকাশ্যে এ 
সব বাক্য পেশ করাও সম্ভব হয়নি। রসূলুল্লাহ্‌ সো).গোপনে মানুষকে এর প্রতি আহবান 
জানাতে থাকেন। অতঃপর সীমাহীন গঞ্জনা ও বিরুদ্ধাচরণের মধ্যেও কিছুটা প্রকাশ্য 
প্রচার আরম্ভ করেন। তখন কোরআনের নির্ধারিত আইন প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। 


মদীনায় হিজরত করার পর মাত্র দশটি বছর তিনি সময় পান; যাকে মুসলমানদের 
জন্য স্বাধীন যুগ বলা চলে। এর ফলে কোরআনের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা এবং আইন-কানুন 
প্রয়াগ করার চেষ্টা ও গঠনম্লক কিছু কাজ করার সুযোগ উপস্থিত হয়। 


কিন্তু এ দশ বছরের ইতিহাস লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, প্রথম ছয় বছর 
শন্রুদের বিরামহীন হামলা, মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র এবং মদীনার ইহুদীদের চক্রান্ত প্রভৃতির 
মধ্যে যতটুকু সুযোগ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে কোরআনের নির্দেশে এমন একটা সমাজ 
ও রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, যা আজও দুনিয়ায় কোন মুক্তিকামী মানব সমাজের 
জন্য সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য আদর্শ হয়ে আছে। 


মুসলমানদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ এ ছয় বছরে সংঘটিত হয়েছে । বদর, ওহদ, 
আহযাব ইত্যাদি যুদ্ধ সবই এ ছয় বছরের মধ্যে সংঘটিত হয়। হিজরতের ষষ্ঠ বর্ষে দশ 
বছরের জন্য হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি লেখা হয়। আর মানত এক বছর আরবের কুরাইশগন 
এ চুক্তির শর্তাদি পালন করে। এক বছর পরই তারা এ সন্ধিও ভঙ্গ করে ফেলে এবং 
পুনরায় যুদ্ধ-বিগ্রহ আঁরস্ত করে। 


প্ৰকৃতপক্ষে কোরআনকে বাস্তবায়িত করার পরিপূর্ণ সুযোগ রসুল (সা) মান্ দু'এক 
বছরই পেয়েছিলেন। এ স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আশপাশের বড় বড় রাজা-বাদশাহের 
নিকট পত্র প্রেরণ করে তাদেরকে কোরআনের দাওয়াত দেন এবং কোরআনী জীবন- 
বিধান প্রতিষ্ঠা করার চেস্টা করেন। আর হুযূর (সা) তাঁর জীবনকাল পর্যন্ত এ স্বাধীনতার 
সুযোগ পান মাত্র চার বছর। এর মধ্যে মক্কা বিজয়ের জিহাদ উপস্থিত হয় এবং মক্কা 
জয় হয়। 


এখন চার বছরের স্বল্প সময়কে সামনে রেখে কোরআনের প্রয়োগ ও প্রভাবের প্রতি 
লক্ষ্য করুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন যে, সে সময় সমগ্র আরব উপদ্ধীপের সবর 
কোরআনী আইন-কানুনের শাসন পরিচালিত হয়েছিল। একদিকে রোম এবং অপরদিকে 
ইরানের সীমান্ত পর্যন্ত এ কোরআনী শাসনের অন্তভুক্ত ছিল। 

২১ 


১৬২ . তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


রস্ল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উশ্মমী নিরক্ষর ছিলেন। তাঁর জাতি ছিল 
এমনই এক জনগোষ্ঠী, যারা কোনদিন কোন কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা কিংবা কোন রাজা- 
বাদশাহর শাসন মেনে চলেনি। তাছাড়া সমগ্র দুনিয়া ছিল বিরুদ্ধাচরণে ক্ুতসংকল্প । 
আরবের মুশরিক এবং ইহুদী-নাসারাগণ তাঁর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। এসব 
কথা বাদ দিয়ে ধরা যাক যে, যদি কোন প্রকার বিরুদ্ধাচরণ নাও হতো, যদি সমস্ত 
লোক বিনা বাক্যব্যয়ে কোরআন ও রস্ল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শিক্ষাকে 
সর্বান্তকরণে মেনে নিতো, তবুও একটা নতুন দর্শন, নতুন জীবনবিধান, আইন-কানুন, 
নিয়ম-পদ্ধতি প্রথমে সংকলন করা, এর প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে জনগণকে ওয়াকেফহাল 
করা এবং তৎপর সে নিয়ম-নীতির আলোকে একটি আদর্শনিষ্ঠ নতুন জাতির গোড়াপত্তন 
করা আর সে জাতিকে একটা পরিপূর্ণ আদর্শবাদী জনগোচ্ঠীতে রূপান্তরিত করার জন্য 
কত সময়, জনবল, অর্থ ও আনুষঙ্গিক উপাদানাদির প্রয়োজন হতো! সেরূপ সুযোগ- 
সুবিধা কিংবা উপায়-উপকরণ কি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে- 
কেরামের আয়ত্তাধীন ছিল? সম্পূর্ণ উচ্ছৃঙ্খল এবং আইনের শাসন সম্পকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ 
একটা জাতিকে শৃত্বলাবদ্ধ একটা সভ্য জনসমাজে রূপান্তরিত করা এবং পরিপূর্ণভাবে 
সে বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে সুসংহত করার মত কোনরূপ জাগতিক উপকরণের অনুপস্থিতি 
সত্ত্বেও তাতে নযীরবিহীন সাফল্য একথাই প্রমাণ করে যে, একমাত্র আল্লাহ্‌র অপার 
অনুগ্রহের দ্বারাই এমনটি সম্ভবপর হয়েছিল। আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অবতীর্ণ বিধান 


কোরআনের এই দাওয়াত আল্লাহরই বিশেষ কুদরতে এমন অবিশ্বাস্ভাবে আরব সমাজে 
প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল । 


কোরআনের অনন্যসাধারণ মু'জ্যা সম্পর্কিত ব্যাখ্যা বিস্তারিত আলোচনাসাপেক্ষ 
বিষয় । যুগে যুগে বিভিন্ন ভাষায় .এ বিষয়ে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়েছে। 


সর্বপ্রথম হিজরী তৃতীয় শতকে আল্লামা জাহিয এ বিষয়ের উপর “নয্মূল কোরআন" 
নামে একটি বিস্তারিত গ্রন্থ রচনা করেন। অতঃপর হিজরী চতুর্থ শতকের গোড়ার দিকে 
আবদুল্লাহ্‌ ওয়াসেতী 'এ “জাযুল-কোরআন” নামে আর একটি অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। 
একই শতাব্দীতে ইবনে ঈসা রাব্বানী ‘এ’ জাধুল-কোরআন” নামে আর একটা ছোট 


পুস্তিকা রচনা করেন। কাজী আবূ বকর বাকিল্লানী হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শুরুর দিকে 
“এ” জাযুল-কোরআন' নামে একটি বিস্তারিত গ্রন্থ রচনা করেন। 


এতদ্যতীত আল্লামা জালালুদ্দীন সুগুতী “আল্-এতকান' এবং খাসায়িসে-কুবরা, 
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নামে ইমাম ফখরুদ্দীন রাষী তফসীরে কবীরে এবং কাষী আয়া “'শেফা' নামক গ্রন্থে 
অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন । 


_.. আধুনিককালে মুস্তফা সাদেক রাফেয়ীর 'এজাযুল-কোরআন” এবং আল্লামা রশীদ 
রেযা মিসরীর “আল্ওয়াহয়্যাল মুহাম্মদী” এ বিষয়ের ওপর রচিত অত্যন্ত মূল্যবান 
তথ্যসমৃদ্ধগ্রন্থ। উর্দু ভাষায় আল্লামা শাববীর আহমদ উসমানী রচিত “এ'জাযুল কোরআন" 
নামক পুস্তিকাটিও এ বিষয়ে একটা অনবদ্য সংযোজন । 


এটাও কোরআনের আর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য যে, এর এক একটি বিষয় সম্পর্কে 
তফসীর গ্রন্থ ছাড়াও এত বেশী কিতাব রচিত হয়েছে, যার নযীর অন্য কোন কিতাবের 
বেলায় খ'জে পাওয়া খায় না। 


মোট কথা, কোরআনের অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যথাষোগ্য বিস্তারিত আলোচনা 
সম্ভব না হলেও সংক্ষিপ্তভাবে যতটুকু বলা হলো, এতেই সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিমান্রই 
একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, কোরআন আল্লাহ্রই কালাম এবং রসূল 
মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ মূ‘জিযা । 


কিছু সন্দেহ ও তার জবাব 8 কেউ কেউ হয়ত বলতে পারেন, এমনও তো হতে 
পারে যে, কোরআনের মোকাবিলায় সে যুগে কিছু কিছু গ্রন্থ কিংবা অনুরূপ কোন গ্রন্থের 
অংশবিশেষ রচিত হয়েছিল, কিন্তু কালের ব্যবধানে সেগুলো আর শেষ পর্যন্ত সংরক্ষিত 
থাকতে পারেনি? কিন্তু, যদি সামান্য ন্যায়-নীতির প্রতি আস্থা রেখেও চিন্তা করা যায়, 
তবে এ ধরনের কোন সন্দেহেরও অবকাশ থাকে না। কেননা, সকলেই জানেন যে, 
কোরআন যখন নাযিল হয়, তখন কোরআনকে মান্য করার মত লোকের সংখ্যা ছিল 
নিতান্তই নগণ্য। অপরদিকে যারা কোরআনকে স্বীকার করতো না, অধিকন্তু সর্বশক্তি 
নিয়োগ করে এর বিরুদ্ধাচরণ করাই তাদের সর্বাপেক্ষা বড় জাতীয় এবং ধর্মীয় দায়িত্ব 
বলে মনে করতো, তাদের সংখ্যার কোন অভাব ছিল না। এতদ্যতীত জুচনাকাল থেকেই 
কোরআনের অনুসারিগণের হাতে প্রচারমাধ্যম এবং মুদ্রণ-প্রকাশনার সুযোগ-সুবিধা 
ছিল নিতান্তই কম। এ অবস্থায়ও যখন কোরআনের চ্যালেঞ্জের কথা উচ্চারিত হতে 
থাকলো, তখন কোরআনের দুশমনরা এ আওয়াজকে বাধা দেওয়ার জন্য বিরুদ্ধবাদী 
সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে, রক্ত দিয়েছে জান-মালের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি মেনে নিতে বাধ্য 
হয়েছে, এমতাবস্থায় কোরআনের চ্যালেঞ্জের জবাবে যদি কেউ কোন গ্রন্থ বা তার সূরার 
অনুরূপ কোন রচনা পেশ করতে সমর্থ হতো, তবে বিরুদ্ধবাদীরা যে কতটুকু আগ্রহ 
ও উৎসাহের সাথে তা গ্রহণ করতো এবং সর্বতোভাবে তা প্রচার করতে সচেম্ট হতোঃ | 


১৬৪ তঞফ্চসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্ত ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে, অনুরূপ কোন গ্রন্থের 
সন্ধান আজ পৰ্যন্ত কোথাও পাওয়া যায় নি। অধিকন্তু কোন যুগে যদি কোরআনের 
অনন্য মর্যাদাকে খাটো করে এর মোকাবিলায় কোন রচনা পেশ করা হতো, তবে সে 
্রস্থ রচনার অসারতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে মুসলিম আলেমগণও অনেক জবাবী 
কিতাব অবশ্যই রচনা করতেন। কিন্তু এ শ্রেণীর কোন কিতাবের সন্ধানও কোথাও 
পাওয়া যায়নি । 

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইয়ামান-এর মুসায়লামাতুল-কাষ্যাবের ঘটনা ইতিহাসে 
উল্লেখিত রয়েছে। তাতে জানা যায়, কোরআনের মোকাবিলা করার ব্যর্থ চেষ্টায় 
অবতীর্ণ হয়ে গদ্য-পদ্যের সংমিশ্রণে সে কিছু বাক্য অবশ্য রচনা করেছিল। কিন্তু 
সেগুলোর পরিণতি কি হয়েছিল, তা কারো অজানা নয়। তার কওমের লোকেরাই 
সেগুলো তার মুখের ওপর ছুড়ে মেরেছিল। অধিকন্ত তার রচিত সেই বাক্যগুলো 
ছিল এতই অশ্লীল, যা কোন রুচিবান মানুষের সামনে উদ্ধৃতও করা যায় না। কিন্তু 
তা সত্ত্বেও মুসায়লামাহ্‌ কাষ্যাব রচিত সেসব বাক্য বিভিন্ন কিতাবে উদ্ধত হয়েছে। 
আজো পর্যন্ত তার প্রাসঙ্গিক আলোচনায় সেগুলো উদ্ধৃত করা হয়। সুতরাং যদি 
কোরআনের মোকাবেলায় মহৎ কোন রচনার অস্তিত্ব থাকতো, তবে তাও নিশ্চয়ই 
ইতিহাসে কিংবা আরবী সাহিত্যের ধারা-বর্ণনায় সংরক্ষিত হতো । অন্তত কোরআন ' 
বিরোধীদের প্রচেষ্টায় সে সব কালামের প্রচার ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবশ্যই হতো । 


যেসব লোক কোরআনের বিরুদ্ধাচরণ করার ব্যাপারে সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকতো, 
তাদের অনেক সন্দেহ-সংশয়ের কথা খোদ কোরআনেই উল্লেখিত হয়েছে এবং সাথে 
সাথে জবাবও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এমন একটা ঘটনারও সন্ধান পাওয়া হায় না, 
যাতে কোন কালাম কোরআনের মোকাবিলায় কেউ পেশ করেছে। 


রোম দেশীয় একজন ক্রীতদাস মদীনায় কামারের কাজ করতো । তওরাত এবং 
ইনজীল সম্পর্কে তার কিছু কিছু ক্তান ছিল। সে মাঝে মাঝে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লামের দরবারে যাতায়াত করতো । এ স্তর ধরেই বিরুদ্ধবাদীরা প্রচার করে 
দিল যে, রস্লুল্লাহ্‌ সো) এ গোলামের মূখে তওরাত-ইনজীলের কথা শুনে নিয়ে তাই 


কোরআনের নামে প্রচার করেছেন। খোদ কোরআন শরীফেই এ অপপ্রচারের কথা 
উল্লেখ করে জবাব দেওয়া হয়েছে-_-“ষে ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে তোমরা এমন অমূলক 
প্রচারণায় অবতীর্ণ হয়েছ, সে তো একজন অনারব; সে ব্যক্তির পক্ষে কি কোরআনের 
অনুরূপ ভাষাশৈলী আয়ত্ব করা এবং প্রকাশ করা সম্ভব £” সূরায়ে নাহ্‌লের ১০৩ 
আয়াত দ্রষ্টব্য । 


স্রা আল-বাস্কারাহ্‌ ৯৬৫ 


sa GB Oo 


wit ৮৯ sus; এনা টা ৩১১০২ ১ ৩ ১৬) 


পি 


অর্থাৎ_-ইসলামের দুশমনেরা যা বলে তাদের সে বক্তব্য আমাদের জানা 
আছে_-“এ কোরআন আপনাকে এক ব্যক্তি শিখিয়ে দেয়, অথচ যে লোকের প্রতি এ 
বিষয়টিকে জড়িত করে, সে হচ্ছে অনারব_আজমী। আর কোরআন হল একটা 
একান্ত অলঙ্কারপূর্ণ ও বিশুদ্ধ আরবী ভাষার কালাম ।” 


পাছে পা তি পাপা কতা 


অনেকে কোরআন সম্পকে বলেছে {io 5৫5 545) 2৮০3 ?-) অর্থাৎ 


_আমরাও ইচ্ছা করলে কোরআনের অনুরূপ কালাম বলতে পারতাম। 

কিন্তু তাদের কাছে জিক্তাসা যে, তাহলে ইচ্ছাটা করই না কেন? কোরআনের 
মোকাবিলায় গোটা শক্তি তো নিয়োগ করলেই-__জানমাল পর্যন্ত বিসর্জন দিলে। 
যদি কোরআনের মত কোন কালাম লেখার বা বলার সাম্য তোমাদের থাকে, তাহলে 
কোরআনের চ্যালেঞ্জের উত্তরে এর মত একটা কালাম তৈরী করে বিজয়ের শিরোপাটা 
নিয়েই নাও না কেন? 

সারকথা, কোরআনের এ দাবীর বিরোধীরা যে একান্ত ভদ্রজনোচিত নীরবতা 
অবলম্বন করেছেন তাই নয়, বরং তার মোকাবিলায় যা কিছু তাদের মুখ থেকে বেরি- 
য়েছে তাই বলেছে। কিন্তু তথাপি একথা কেউ বলেনি যে, আমাদের মধ্যে অমুক 
ব্যক্তি কোরআনের মত অমুক কালামটি রচনা করেছে_-কাজেই কোরআনের এ 
স্বাতন্ত্যের দাবীটি (নাউযুবিল্লাহ. ) ভূল। ্‌ 

“হুযুর আকরাম সো) নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে সামান্য কয়েক দিনের জন্য শাম 
দেশে তশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন! তখন পথে পাদ্রী বুহায়রার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। 
বৃহায়রা ছিলেন তাওরাতের বিজ্ঞ পণ্ডিত । কোন কোন বিদ্বেষবাদীর এমন দুর্মতিও 
হয়েছে যে, তাদের মতে তিনি নাকি তারই কাছে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। কিন্তু 
তাদের কাছে জিজ্ঞাসা যে, একদিনে এবং একবারের সাক্ষাতে তার কাছ থেকে এ 
সমস্ত ' তত্ুক্তান, ভাষার অলঙ্কার-শৈলী, অকাট্যতা, চারিত্রিক বলিষ্ঠতা, বৈষয়িক 
ব্যবস্থাপনা এবং রাষ্ট্রবিক্তান কেমন করে শিখে নিতে পারলেন ? 

ইদানীংকালে কোন কোন লোক প্রশ্ন তুলেছে যে, কোন কালামের অনুরূপ 
কালাম তৈরী করতে না পারাটাই তার আল্লাহ্‌র কালাম বা মুজিযা হওয়ার প্রমাণ 
হতে পারে না। এমনও তো হতে পারে যে, কোন বিজ্ত অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ গদ্য কিংবা 
পদ্য লিখবেন, যার অনুরূপ রচনা অপর কারো পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়? 


১৬৬ _ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


সাদী শীরাধীর *গুলেম্তা ফয়যীর 'নোকতাবিহীন তফসীর' প্রভৃতিকে অদ্বিতীয় 
গ্রন্থ বলা হয়। তাই বলে এগুলো ফি কোন মুরজিযাঃ | 


কিন্ত একটু চিন্তা করলেই বোঝা থায় যে, সাদী এবং ফয়যীর কাছে জ্ঞানার্জন ও 
রচনার কত বিপুল উপকরণ উপস্থিত ছিল, কত সময় ধরে তাঁরা জ্ঞানার্জন করেছিলেন 
বছরের পর বছর তাঁরা মাদ্রাসা বা শিক্ষায়তনে পড়ে রয়েছেন, রাতের পর রাত জেগেছেন, 
যুগের পর যুগ পরিশ্রম করেছেন, বড় বড় আলেম-উলামার দরবারে হাঁটু গেড়ে বসে 
কাটিয়েছেন। বছরের পর বছর পরিশ্রম আর মাথাকুটার পর যদি ধরেও নেওয়া যায় 
. ষে, ফয়ষী বা হারীরী অথবা মুতানব্বী কিংবা অন্য কেউ আরবী ভাষায়, সা+দী প্রমুখ 
ফারসী ভাষায় এবং মিল্টন ইংরেজী ভাষায় কিংবা হোমার গ্রীক ভাষায় অথবা 


কালীদাস সংস্কৃতি এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিখেন যে, তাদের রচনা অন্যদের 
রচনা অপেক্ষা বহু উন্নত, তথাপি তা আশ্চর্যের বিষয় মোটেই নয় । 


... মুজিযার সংজ্ঞা হল এই যে, তার প্রচলিত নিয়ম-রীতি ও উপায়-উপকরণের 
মাধ্যম ব্যতিরেকে অস্তিত্ব লাভ করবে। কিন্তু উল্লেখিত মনীষীরন্দের যথারীতি 
জ্ঞানার্জন, ওস্তাদ-শিক্ষকদের সাথে সৃদীর্ঘকালের সম্পর্ক, বিস্তৃত অধ্যয়ন, দীর্ঘকালের 
অনুশীলন কি তাদের জ্ঞানের পরিপক্কতা কিংবা অভিক্তার প্ররুষ্ট উপকরণ ছিল না? 
তাদের কালাম যদি অন্যদের তুলনায় অনন্য হয়ে থাকে, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কি 
থাকতে পারে? অবশ্যই যে লোক কোন দিন কাগজ-কলম, বই-পুস্তক স্পর্শ 
করেও দেখেন নি, কোন মক্তব-মাদ্রাসার ধারে-কাছেও যান নি, তিনি যদি পৃথিবীর 
সামনে এমন কোন কালাম তুলে ধরেন, হাজারো সা"দী আর লাখো ফয়েষী যাতে 
আত্মবিসর্জন দেওয়াকে গর্ব বলে মনে করে এবং নিজেদের জ্ঞান-গরিমাকে তারই 
অবদান বলে মেনে নেয়, তবে বিস্ময়ের বিষয় সেটাই। তাছাড়া সা'দী কিংবা ফয়েষীর 
কালামের মত কালাম উপস্থাপন করার প্রয্মোজন বা কি থাকতে. পারেঃ তারা কি 
নবুয়তের দাবী করেছেনঃ তাঁরা কি নিজেদের কালামের বৈশিষ্ট্যকে নিজেদের 
মূ‘জিযা বলে দাবী করেছেন? কিংবা গোটা বিশ্বকে কি তারা চ্যালেঞ্জ করেছিলেন 
যে, আমাদের কালামের সমতুল্য কোন কালাম উপস্থাপন করা কারো পক্ষে সম্ভব 


হতে পারে না, যার ফলে মানুষ সেগুলোর মোকাবিলা কিংবা সামঞ্জস্যপূর্ণ কালাম 
উপস্থাপনে বাধ্য ছিল £ | 


তদুপরি কোরআনের ভাষা ও অলঙ্কার ঃ বাকশৈলী আর বিন্যাস ও গ্রন্থনাই যে 
অনন্য তাই নয়, বরং মানুষের মন-মস্তিক্ষে এর যে প্রভাব তা আরও বিস্ময়কর নষীর- 
বিহীন। যার ফলে সমকালীন জাতি ও সম্পুদায়গুলোর মন-মস্তিক্ষই বদলে গেছে। 


স্রা আল-বাক্কারাহ্‌ ১৬৭ 


মানব চরিব্রের মূল কাঠামোই পরিবতিত হয়ে গেছে। আরবের অমাজিত-বেদুঈনরা 
তারই দৌলতে চরিত্র ও নৈতিকতা এবং জ্তান-অভিজতায় বিদ্ধ হয়ে উঠেছিল । 


তার এই বিস্ময়কর বৈপ্রধিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বীরুতি শুধু মুসলিমরাই দেননি, 
বরং বর্তমান বিশ্বের অসংখ্য অমুসলিম মনীষীও দিয়েছেন। এ সম্পৰ্কিত ইউরোপীয় 
প্রাচ্যবিদদের নিবন্ধসমূহ একত্রিত করলে একটা বিরাট গ্রন্থ সংকলিত হতে পারে। আর 
হাকীমূল-উম্মত হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানভী রে) এ প্রসঙ্গে 'শাহাদাতুল- 
আকওয়াম আলা সিদ্কিল ইসলাম' নামে একখানি গ্রন্থ ও রচনা করেছেন। এখানে 
তারই কয়টি উদ্ধৃতি তুলে দেওয়া হচ্ছে ঃ ্‌ 

ডঃ গোস্তাওলি তাঁর “আরব সংস্কৃতি' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ের স্বীকৃতি নিম্নরূপ 
বক্তব্যের মাধ্যমে দিয়েছেন $ 

£ “ইসলামের সে পয়গম্বর নবীয়ে-উম্মীরও একটি উপাখ্যান রয়েছে, যার আহবান 
গোটা একটি মূর্খ জাতিকে, যারা তখন পর্যন্তও কোন রাষ্ট্রের আওতায় আসেনি, জয় 
করে নিয়েছিল এবং এমন এক পর্যায়ে তাদের উঠিয়ে দিয়েছিল, যাতে তারাই বিশ্বের 
বিরাট বিরাট সাম্রাজ্যকে তছনছ করে দেয়। এখনও সেই নবাীয়ে উম্মীই আপন সমাধির 
ভেতর থেকে লাখো আদম-সন্তানকে ইসলামের বাণীতে বদ্ধমূল করে রেখেছেন।” 


মিঃ গুডওয়েল যিনি নিজ ভাষায় কোরআনের অনুবাদও করেছেন, লিখেছেন £ 
“আমরা যতই এ ্রস্থকে (অর্থাৎ কোরআনকে) উল্টে-পাল্টে দেখি, প্রথম অধ্যয়নে তার 
প্রতি যে অনীহা থাকে, সেগুলোর উপর নব নব প্রক্রিয়ার প্রভাব বিস্তার করে। কিন্ত 
সহসাই সেগুলো আমাদের বিস্মিত করে, আকরুম্ট করে নেয় এবং আমাদের কাছ থেকে 
শ্রদ্ধা আদায় করে ছাড়ে । এর বর্ণনাভঙ্গি, এর বক্তব্য ও উদ্দেশ্যের তুলনায় অনেক স্বচ্ছ, 
মাজিত, মহৎ ও দীক্ষাপূর্ণ। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে এর বক্তব্য সুউচ্চ শীর্ষে গিয়ে আরোহণ 
করে। সারকথা, এ গ্রন্থ সর্বযূগে নিজের শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করতে থাকবে ।” 
(শাহাদাতুল-আকওয়াম, পৃ. ১৩) 

মিসরের প্রখ্যাত লেখক আহমদ ফাতহী বেক্‌ যাগলুল ১৮৯৮ খুস্টাব্দে মিঃ কাউন্ট 
হেজভীর গ্রন্থ “দি ইসলাম*-এর অনুবাদ আরবী ভাষায় প্রকাশ করেন। মূল গ্রন্থটি ছিল 
ফরাসী ভাষায় । এতে মিঃ কাউন্ট' কোরআন সম্পর্কে তীর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে 
লিখেছেন £ 

“বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এ ধরনের কালাম এমন একজন লোকের মুখ দিয়ে 
কেমন করে বেরুতে পারে, যিনি ছিলেন একান্তই নিরক্ষর! সমগ্র প্রাচ্য স্বীকার করে 


১৬৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


নিয়েছে যে, গোটা মানবজাতি শব্দগত ও মর্মগত উভয় দিক দিয়েই এর সামঞ্জস্য 
উপস্থাপনে সম্পূর্ণ অক্ষম । এটা সে কালাম, যার রচনাশৈলী উমর ইবনে খাত্তাবকে 
অভিভূত করে দিয়েছিল, যাতে তিনি আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। 
এটা সেই বাণী যখন ইয়াহইয়া আ)-এর জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে এতে বণিত বাক্যগুলো 
হযরত জাফর ইবনে আবী তালিব আবিসিনিয়ার সম্্টের দরবারে আবৃত্তি করেন, তখন 
তার চোখগুলো একান্ত অজান্তেই অশ্নসিজ্ত হয়ে ওঠে এবং তাঁর দরবারে উপস্থিত বিশপও 
এই বলে চিৎকার করে ওঠেন, “এ বাণী সেই উৎসমূল থেকেই নিঃসৃত, যেখান থেকে 
বেরিয়ে এসেছিল ঈসা (আ)-এর বাণীসমূহ |” শাহাদাতুল আকওয়াম, পৃ. ১৪) 


এনগসাইক্লোপেডিয়া রটেনিকার ১৬তম খণ্ডের ৫৯৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে ঃ 
“কোরআনের বিভিন্ন অংশের মর্ম অপর অংশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা'। অনেক আয়াত 
ধমীয় ও নৈতিক ধারণাসম্বলিত, অলৌকিক নিদর্শনাবলী, ইতিহাস, নবীদের প্রতি আগত 
আল্লাহ্‌র বাণী প্রভৃতির মাধ্যমে আল্লাহ্‌র মহত্ব, অনুগ্রহ ও সত্যতার স্মারক হিসেবে 
পেশ করা হয়েছে । বিশেষ করে হযরত মৃহান্মদ (সা)-এর মাধ্যমে আল্লাহকে এক ও 
সর্বশক্তিমান বলে প্রকাশ করা হয়েছে । পৌোত্তলিকতা ও ব্যক্তি উপাসনাকে দ্যর্থহীনভাবে 
না-জায়েয বা অবৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কোরআন সম্পর্কে একথা একান্তই যথার্থ 
যে, তা সমগ্র বিশ্বে বর্তমান গ্রস্থরাজির মধ্যে সর্বাধিক পঠিত হয় ।” 


ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত এঁতিহাসিক মিঃ গীবন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘রোম সাম্রাজ্যের 
উগ্থান ও পতন"-এর ৫ম খণ্ড, ৫০তম পরিচ্ছেদে লেখেন ঃ 


“আটলান্টিক মহাসাগর থেকে শুরু করে গঙ্গা অববাহিকা পর্যন্ত এলাকায় একথা 
স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, কোরআন সংসদ বা পার্লামেন্টের প্রাণ ও মৌলিক বিধান । 
তাছাড়া শুধুমান্ত্র ধীয় নীতিমালাই নয় বরং সে সমস্ত শাস্তিমূলক বিধান ও সাধারণ 
আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তারই উপর নির্ভর করা হয়, যার সাথে মানব জীবন একান্তভাবে 
জড়িত এবং যা মানুষের প্রশিক্ষণ ও শৃস্বলার সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত । প্ৰকৃতপক্ষে 
হযরত মূহাম্মদ (সা)-এর শরীয়ত সর্বক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য । এ শরীয়ত এমন 
সুবিবেচিত রীতি-নীতি এবং এমনই সাংবিধানিক ধারায় বিন্যস্ত যে, সমগ্র বিশ্বে তার 
কোন তুলনা পাওয়া যাবে না।” 


এখানে ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্দের বক্তব্য ও স্বীকৃতিসমূহের সমালোচনা 
উদ্দেশ্য নয়, বরং উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়াই উদ্দেশ্য, যাতে প্রমাণিত 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ১৬৯ 


হয় যে, ভাষার অলঙ্কার এবং বাকশৈলীর দিক দিয়ে কিংবা উদ্দেশ্য ও বক্তব্য হিসাবে 
অথবা জ্ঞান ও অভিজ্তানের ক্ষেত্রে কোরআনের অনন্যতা ও অনুপমতার স্বীরুতি শুধুমাত্র 
মুসলমানরাই নয, বরং সর্বযূগণের অমুসলমান লেখকরাও দিয়েছেন। 


কোরআন সমগ্র বিশ্বকে নিজের মত কোন কালাম উপস্থাপন করার জন্য চ্যালেঞ্জ 
করেছিল, কিন্তু তা কারও পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি । আজও মুসলমানরা সমগ্র 
বিশ্বের জ্ঞানী-বিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারে যে, গোটা বিশ্বের 
ইতিহাসে এমন একটি ঘটনা দেখিয়ে দিন, যাতে একজন মহা-দার্শনিকের উদ্ভব হয়েছে 
এবং তিনি সমগ্র বিশ্বের বিশ্বাস ও চিন্তাধারা এবং প্রচলিত রীতি-নীতির বিরুদ্ধে কোন 
নতুন ব্যবস্থা উপস্থাপন করেছেন আর তার সম্প্রদায়ও ছিল তেমনি গেঁয়ো-অর্বাচীন, অথচ 
তিনি এত অল্প সময়ে তার শিক্ষাকে এ হেন ব্যাপকতা দান করতে পেরেছেন এবং তার 
কার্যকারিতাকেও এতটা বাস্তবায়িত করতে সমর্থ হয়েছেন যে, তার কোন উদাহরণ 
আজকের “সুদৃঢ়” ও “সুসংহত” ব্যবস্থাসমূহে খুজে পাওয়া সম্ভব নয়। 


পৃথিবীর তৎকালীন ইতিহাসে যদি তার কোন নযীর না-ও থেকে থাকে, কিন্তু 
সমকালের আলোকোজ্জ্বল, উন্নত ও প্রগতিসম্পন্ন জগতেরই না হয় কেউ তেমনটি 
উপস্থাপন করে দেখাক; একা সম্ভব না হলে স্বীয় জাতি, সম্প্রদায়, তথা সমগ্র বিশ্ব- 
সম্প্রদায়কে নিয়ে হলেও এমন একটি উদাহরণ পেশ করুন। 
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অর্থাৎ, “তোমরা যদি তার উদাহরণ পেশ করতে না পার, আর তোমরা তা 
কস্মিনকালেও পারবে না, তাহলে সে দোযখের আগুনকে ভয় কর যার ইন্ধন হবে মানুষ 
এবং পাথর । যা তৈরী করা হয়েছে অস্বীকারকারী কাফিরদের জন্য।” 

২২-- 
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(২৫) আর হে নবী (সা) যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ করেছে, আপনি 
তাদেরকে এমন বেহেশতের সূসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসম্হ প্রবহমান থাকবে । 
যখনই তারা খাবার হিস্সেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এত অবিকল 
সে ফলই ঘা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তত তাদেরকে একই প্ররুতির 
ফল প্রদান করা হবে। এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিনী রমণীকুল থাকবে । আর 
সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আর আপনি সে সব লোককে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমৃহ সম্পাদন 
করেছে, এ সুসংবাদ দিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নিঃসন্দেহে এমন বেহেশত রয়েছে, যার 
তলদেশে নহরসমূৃহ প্রবাহিত থাকবে । সেখানে যতবারই তাদেরকে কোন ফলজাত 
খাবার প্রদান কর। হবে, ততবারই তারা এগুলো পূর্বপ্রাপ্ত ফলের অনুরূপ বলে মন্তব্য 
করবে। বস্তৃত প্রতিবারেই তাদেরকে একই ধরনের ফল দেওয়া হবে এবং বেহেশতে 
তাদের স্ত্রীগণ সম্পূর্ণ মিক্ষলুষ ও পৃত-পবিন্র হবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল বসবাস 
করতে থাকবে। প্রতিবার একই ধরনের ফলপ্রাগ্তি পরিপূর্ণ স্বাদ ও তৃপ্তি লাভে 
সহায়ক। (প্রতিবার অভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট ফল দেখে তারা মনে করবে, এত 
প্রথমবারে প্রাপ্ত ফল ছাড়া অন্য কিছুই নয়। কিন্তু স্বাদে ও গন্ধ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের 
হবে বলে অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও তৃস্তিবর্ধক বলে প্রতিপন্ন হবে ।) 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ | ১৭১ 


আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে ছিল কোরআন করীমের প্রতি 
অবিশ্বাসীদের শাস্তির বর্ণনা। আলোচ্য আয়াতে কোরআন পাকের অনুসরণকারীদের 
জন্য বেহেশতে সংরক্ষিত বিস্ময়কর ও অভিনব ফলমূল ও অনিন্দ্যসুন্দরী স্বীয় 
অপ্সরীদের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

জান্নাতবাসীদেরকে একই আক্ৃতিবিশিষ্ট বিভিন্ন ফলমূল পরিবেশনের উদ্দেশ্য 
হবে পরিতৃপ্তি ও আনন্দ সঞ্চার। কোন কোন ভাষ্যকারের মতে ফলসমূহ পরস্পর 
সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার অর্থ বেহেশতের ফলাদি আকৃতিগতভাবে ইহজগতে প্রাপ্ত ফলের 
অনুরূপই হবে। সেগুলো যখন জান্নাতবাসীদের মাঝে পরিবেশন করা হবে, তখন 
তারা বলে উঠবে, অনুরূপ ফল তো আমরা দুনিয়়াতেও পেতাম । কিন্তু স্বাদ ও গন্ধ 
হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। দুনিয়ার ফলের সঙ্গে তার কোন তুলনাই চলবে না, শুধু 
নামের মিল থাকবে। 


জান্নাতে পৃত-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন স্ত্রী লাভের অর্থ, তারা হবে পার্থিব যাবতীয় 
বাহ্যিক ও গঠনগত ভ্্রটি-বিচ্যুতি ও চরি্রগত কল্ষতা থেকে সম্পূর্ণমুস্ত এবং প্রস্রাব 
পায়খানা, রজঃশ্রাব, প্রসবোত্তর স্রাব প্রভূতি যাবতীয় ঘৃণ্য বস্তু থেকে একেবারে উধ্বে। 
অনুরূপভাবে নীতিভ্রম্টতা, চরিন্ত্রহীনতা, অবাধ্যতা প্রতি আভ্যন্তরীণ জুটি ও কদর্যতার 
লেশমান্ত্রও তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে না। 


পরিশেষে বলা হয়েছে যে, জান্নাতের সুখ-স্থাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসের উপকরণ- 
সম্হকে ঘেন দুনিয়ার পতনশীল ও ক্ষীয়মান উপকরণসমূহের ন্যায় মনে না করা হয়, 
যাতে যে কোন মুহূর্তে বিলুপ্তি ও ধ্বংসপ্রাস্তির আশঙ্কা থাকে এবং জান্নাতবাসীরা 
অনস্তকাল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের এই অফুরন্ত উপকরণসমূহ ভোগ করত বিমল আনন্দস্ফৃর্তি 
ও চরম তৃপ্তি লাভ করতে থাকবেন ৷ | 


আলোচ্য আয়াতে মুমিনদের জান্নাতের সুসংবাদ লাভের জন্য ঈমানের সাথে 
সাথে সৎকাজেরও শর্ত আরোপ করা হয়েছে। তাই সৎকর্মহীন ঈমান মানুষকে 
এ জুসংবাদের অধিকারী করতে পারে না। যদিও কেবলমান্তর ঈমানই স্থায়ী দোষখবাস . 
হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারে। সুতরাং মু'মিন যত পাপীই হোক না কেন, 
কোন না কোন সময় দোযখ থেকে মুক্তি লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু 
সৎকাজ ভিন্ন কেউ দোযখের শাস্তি থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভের অধিকারী হতে 
পারবে না। রেহল-বয়ান) 
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(২৬) আলাহ, পাক নিঃসন্দেহে মশা বা তদুধ্ব বস্তু দ্বারা উপমা পেশ করতে 
লঙ্জাবোধ করেন না। বস্তুত যারা মমিন তারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে, 
তাদের পালনকর্তা কর্তুক উপস্থাপিত এ উপমা সম্পূর্ণ নিভূল ও সঠিক। আর যারা 
কাফির তারা বলে, এরূপ উপমা উপস্থাপনে আল্লাহ্‌র মতলবই বা কি ছিল। এ 
দ্বারা আল্লাহ তা'আলা অনেককে বিপথগামী করেন। আবার অনেককে সঠিক পথও 
প্রদর্শন করেন। তিনি অনুরূপ উপমা দ্বারা অসৎ ব্যক্তিবর্গ ভিন্ন কাকেও বিপথগামী 
করেন না। (২৭) (বিপদগামী ওরাই) যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর 
তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ পাক যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা ছিন্ন করে, 

আর পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি করে। ওরা যথার্থই ক্ষতিগ্রস্ত ৷ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
কোরআন পাক ঘষে আল্লাহ্‌র বাণী সে সম্পর্কে এ আপত্তি উত্থাপন করে 
কোন কোন বিরুদ্ধবাদী বলেছিল যে, এতে বিভিন্ন উপমা প্রদান প্রসঙ্গে মশা- 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ১৭৩ 


মাছি প্রভৃতি তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে। যদি এটি সত্য 
সত্যই আল্লাহ্‌র বাণী হত, তবে এতে এরূপ নিকৃষ্ট বস্তর উল্লেখ থাকত না। 
(এর উত্তরে বলা হয়েছে যে,) হাঁ! যথার্থই আল্লাহ্‌ পাক মশা বা ততোধিক নগণ্য 
বস্তুর দ্বারাও উপমা প্রদান করতে লজ্জাবোধ করেন না। সুতরাং যারা ঈমান 
এনেছে (যাই হোক না কেন) তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস পোষণ করে যে, তাদের 
পালনকর্তা কর্তৃক উপস্থাপিত উপমাগুলো অত্যন্ত স্থানোপযোগী ও সম্পূর্ণ যুক্তি- 
যুক্ত। বাকী রইল কাফিরদের কথা--বস্তত সর্বাবস্থায়ই তারা বলতে থাকবে যে, 
এরূপ তুচ্ছ উপমা দ্বারা আল্লাহ পাক কি উদ্দেশ্য সাধন করতে চান? এরূপ উপমা 
দ্বারা আল্লাহ্‌ পাক অনেককে পথভ্্রস্ট করেন। আবার এরই মাধ্যমে অনেককে হেদা- 
যেত প্রদান করেন। এতদ্বারা নিছক অবাধ্যজন ব্যতীত অন্য কাকেও পথচ্যুত করেন 
না। যারা আল্লাহ্‌ পাকের সাথে দৃঢ়ভাবে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে (অর্থাৎ, আখল 
দিবসের অঙ্গীকার, যার মাধ্যমে প্রত্যেকের আত্মাই আল্লাহ্‌ পাককে স্বীয় রব বা পালন- 
কর্তা বলে স্বীকার করে নিয়েছিল) এবং আল্লাহ্‌ পাক যেসব সম্পর্ক অটুট রাখতে 
নিদেশ দিয়েছেন সেগুলো ছিন্ন করে (শরীয়ত অনুমোদিত সম্পর্কই এর অন্তভূ্ত। 
চাই তা আল্লাহ্‌ ও মানুষের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্কই হোক; অথবা আত্মীয়-স্বজন বা 
সমগ্র মুসলমান অথবা বিশ্বমানবের মধ্যে অবস্থিত পারস্পরিক সম্পর্কই হোক) এবং 
ভূপৃষ্ঠে কলহ সৃষ্টি করে। (কুফর, আল্লাহ্‌ পাকের অস্তিত্বে অবিশ্বাস পোষণ 
ও অংশীদার নিরূপণ অশান্তি তো বটেই, তা ছাড়া তা কুফরেরই অবশ্যস্তাবী ফল। 
অত্যাচার, অবিচারও এ অশান্তির অন্তর্ভূক্ত ।) ফলত এরাই পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত ৷ 

(ইহলৌকিক শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য এবং পারলৌকিক সুখ ভোগের উপকরণ--সবই এদের 
নাগালের বাইরে । কারণ, হিংসুকের পার্থিব জীবন সর্বদা নানাবিধ রি ও 
প্রতিক্লতায় পরিপূর্ণ থাকে ।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


কয়েক আয়াত পূবে দাবী করা হয়েছে যে, কোরআন করীমে কোন প্রকার 
সন্দেহের অবকাশ নেই। এ ষে আল্লাহ্র বাণী এ সম্পর্কে কেউ যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
পোষণ করে, তবে তাকে কোরআনের ক্ষুদ্রতম সূরার অনুরূপ একটি সূরা প্রণয়ন করে 
পেশ করতে আহবান করা হয়েছে । আলোচ্য আয়াতসমূহে কোরআন অবিশ্বাসীদের 
এক অমূলক সন্দেহ বর্ণনাপূর্বক তা অপনোদন করা হয়েছে। সন্দেহটি এই ঘে, কোর- 
আন শরীফে মশা-মাছির ন্যায় তুচ্ছ বস্তুর আলোচনাও স্থান লাভ করেছে। বস্তুত 


১৭৪ তফ সীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


এটা মহান আল্লাহ্‌ ও তাঁর পবিত্র কালামের মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী । এ গ্রন্থ প্রকৃতই 
যদি আল্লাহ্র বাণী হতো, তবে এরাপ নিরুষ্ট ও তুচ্ছ-বস্তর আলোচনা স্থান পেত না। 
কারণ, কোন মহান সত্তা এ ধরনের নগণ্য বস্তুর আলোচনা করতে লজ্জা ও অপমান 
বোধ করেন। 


প্রত্যুত্তরে বলা হয়েছে যে, কোন তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তুর উপমা অনুরূপ নগণ্য 
বস্তুর মাধ্যমে দেয়াই অধিকতর খুক্তিযুক্ত ও বিবেকসম্মত। এতদুদ্দেশ্যে কোন ঘৃণ্য ও 
নগণ্য বস্তর উল্লেখ সম্ভ্রম ও আত্মমর্ধাদাবোধের মোটেও পরিপন্থী নয়। এ কারণেই 
আল্লাহ্‌ পাক এ ধরনের বন্তুসমূহের উল্লেখে মোটেও লজ্জাবোধ করেন না। সাথে 
সাথে এও ব্যক্ত করে দেয়া হয়েছে যে, এ ধরনের নির্ব,দ্ধিতামূলক সন্দেহের উদ্রেক শুধু 
তাদের মনেই হতে পারে, যাদের মন-মস্তিক্ষ অবিরাম খোদাদ্রোহিতার ফলে সম্পূর্ণভাবে 
বৃদ্ধি-বিবেচনা ও অনুধাবনশক্তি বিবর্জিত হয়ে পড়েছে। মুমিনদের মন-মস্তিক্ষে 
এ ধরনের অবাস্তব সন্দেহের উদ্রেক কখনো হতে পারে না। ৃ 


অতঃপর এর অন্য এক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে যে, অনুরূপ উপমার 
মাধ্যমে মানুষের এক পরীক্ষাও হয়ে যায়_এসব দৃষ্টান্ত দূরদর্শী চিন্তাশীলদের জন্য 
যোগায় হেদায়েতের উপকরণ। আর চিন্তাশক্তি বিবর্জিত দুর্বিনীতদের পক্ষে অধিকতর 
_পথভ্রচ্টতার কারণ হয়ে দাড়ায় ! পরিশেষে এ কথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মহান কোর- 
আনে বর্ণিত এসব উপমার দ্বারা এমন উদ্ধত ও অবাধ্যজনই বিপথগামী হয়, যারা. 
আল্লাহ্‌ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভংগ করে এবং যেসব সম্পর্ক আল্লাহ্‌ পাক অক্ষ 
রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন. তারা তা ছিন্ন করে! যার পরিণামস্বরূপ ধরার বুকে অশান্তি 
বিস্তার লাভ করে। ্‌ ্‌ 


পনি পা ভাপ নল্টপা 


AS ১০১ ৪৩ 48 -এর অর্থ মশা বা ততোধিক। এখানে অধিক বলে নিরুজ্ট- 


তায় অধিক বুঝানো হয়েছে। 


Ae OA রাড PA, LE | 
1) ১ ৮৪১৪2 1785 &১ 4০ কোরআন পাক এবং এতে বর্ণিত 
৪ 2 ৰ) প্‌ LEA শা | 
উপমাসমূহের মাধ্যমে মানবকুলের হেদাগ্নেতপ্রাগিত তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার, 
কিন্ত অনেককে বিপথগামী করার অর্থ কোরআন একদিকে যেমন তার প্রতি বিশ্বাস- 
স্থাপনকারী ও তার অনুসারীদের জন্য হেদায়েতের মাধ্যম, অপরদিকে তার বিরুদ্ধা- 


চারী ও অবিশ্বাসীদের জন্য পথদ্যুতির কারণও বটে। 


তার GA 


OA La 19 ys { এ 
| ৬৪৬৪৭ 181 ৬৪০০ ৬০ ০-৮৯$ __ এর শাব্দিক অথ বের হয়ে যাওয়া। 
ভা কাট a” পে a প 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ১৭৫ 
ঠে x 
শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের গণ্তী থেকে বের হয়ে যাওয়াকে ৯১ 


বলা হয়। আর আল্লাহ্‌র আনুগত্যের গণ্ডী থেকে বের হয়ে যাওয়া মহান স্রষ্টার অস্তিত্বে 
অবিশ্বাস পোষণের কারণেও হতে পারে, আচার-আচরণ ও কর্মগত অবাধ্যতার কারণেও 


হতে পারে। এজন্য 54 ৮ শব্দটি -)$  -এর স্থলেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোরআনের 


A “A 


অধিকাংশ জায়গায় ৩8০৩ শব্দ এ 0১ অর্থেই ব্যবহাত হয়েছে । পাপী মুণমিন- 


দেরকেও ৯ (5 (ফাসিক ) বলে সম্বোধন করা হয়! ফি কাহ শাশ্রবিদগণের পরিভাষায় 
সাধারণত ফাসিক € ৩৮০ ) শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহাত হয়ে থাকে। তাদের 
পরিভাষায় ফাসিককে (0১ ) কাফির (7৯৮ )-এর সমার্থবোধক শব্দ হিসেবে 
দীড় করানো হয়েছে। যেব্যক্তি কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পর তা থেকে তওবা করে 
না, বা অবিরাম সগীরা গুনাহে লিপ্ত থাকার ফলে সেটি তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে 
যায়, সে ব্যক্তি ফেকাহ শাস্্বিদগণের পরিভাষায় ফাসিক (৬০৬ ) বলে পরিগণিত। 
আর যে ব্যক্তি এ ধরনের পাপ ও গহিত কাজ ওুদ্ধত্য সহকারে প্রকাশ্যভাবে করতে থাকে, 
সে ফাজির (3৯৬ ) বলে আখ্যায়িত । 

সুতরাং আয়াতের অর্থ দাড়ালো এই যে, কোরআন পাকে বর্ণিত এসব দুষ্টান্তের 
মাধ্যমে অনেকেই সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়, আবার অনেকের ভাগ্যে জোটে পথচ্যুতি ! 
বিপথগামী শুধু সেসব লোকই হয়, যারা আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যের আওতা অতিক্রম 
করে। পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে সামান্যতম খোদাভীতিও রয়েছে, তারা তা থেকে হেদায়েতই 
লাভ করে থাকেন। 


A TA পা AJP পাও 


৫০ ১৮২ ৩ Bes UF ০১ 


কোন বিষয়ে দু'ব্যক্তির পারস্পরিক অঙ্গীকারের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়াকে আগ্হদ € ১৪৪ ) বলা হয়। এ চুক্তি বা অঙ্গীকারকে যখন শপথের মাধ্যমে 
অধিকতর দৃঢ় করা হয়, তখন তাকে বলা হয় মীসাক (3 ৬৯০)! 


৷ এ আয়াতে পূর্ববর্তী আয়াতের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ এবং কোরআনের প্রতি 
অবিশ্বাসীদের করুণ পরিণতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে । কোরআনের বর্ণিত উপমাসমূহের 
যৌক্তিকতা প্রসংগে মুনাফিকরা যে আপত্তি উত্থাপন করেছে, তার ফলে যারা আল্লাহ্‌র 
প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ও তার নির্দেশ অনুসরণে পরাঙ্মুখ, কেবল তারাই দ্বিবিধ কারণে 
বিপথগামী হবে। 


১৭৬ তফসীরে মা'আরেফল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


১ম কারণ--এ বিরুদ্ধাচারিগণ সৃচ্টির আদিলগ্নে আল্লাহ্‌ পাকের সাথে সমগ্র 
মানব কর্তৃক কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। মানব জাতি এ জগতে আবিভূত 
হওয়ার পূর্বে মহান শ্রষ্টা তাদের আত্মাশুলোকে একত্রিত করে সবার সামনে প্রশ্ন রেখে- 
ছিলেন যে, “আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই?” প্রত্যুত্তরে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে 
সবাই সমস্থরে স্বীকার করেছিল, “হা-_মহান আল্লাহই আমাদের পালনকর্তা ।”--আমব্রা 
যেন তার আনুগত্যের সীমা এক বিন্দুও লঙ্ঘন না করি, এই ছিল এ অঙ্গীকারের 
অবশ্যস্তাবী দাবী । 


মানব জাতিকে তাদের এ অঙ্গীকারের কথা, স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং তার 
বাস্তবায়ন পদ্ধতির সবিস্তার বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ থেকে যুগে 
যুগে পবিভ্র আসমানী গ্রন্থসহ মহান নবী ও রসূলগণের আবির্ভাব ঘটেছে। যে ব্যক্তি 
এ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ফেলেছে, সে যে কোন পয়গম্বর বা আসমানী গ্রন্থের দ্বারা উপকৃত 
হবে, এ আশা কিভাবে করা যায়। 


২য় কারণ__তারা সেসব সম্পর্কই ছিন্ন করেছে, যেগুলো আল্লাহ্‌ পাক অটুট রাখতে 
নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ পাক পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, নানাবিধ কাজ- 
কর্মের অংশীদার, গোটা মুসলিম জাতি বা বিশ্বমানবের সঙ্গে মানুষের যত প্রকার 
সম্পর্কের কথা বলেছেন, সেসবই আলোচ্য সম্পর্কের অন্তভুক্ত। এসব সম্পর্ক যথার্থভাবে 
বজায় রাখার নামই ইসলাম। এক্ষেত্রে সামান্যতম অমনোযোগিতা ও অসাবধানতার 


AAS AST 


দরুন বিশ্বময় অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য বাক্যের শেষাংশে বলা হয়েছে a ১৯৬৪১ ১ 


ALA 


৩5 ১১1%; অর্থাৎ, “এরা ধরার বুকে অশান্তি ঘটায় । সবশেষে এদের করুণ পরিণতি 


বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, “এরাই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত | 


উপমার ক্ষেত্রে কোন তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তুর উল্লেখ দূষণীয় নম্ম 4)1 1 


রা 
A LAT 


53০৪ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের বিশ্লেষণ 
t টু 


প্রসঙ্গে কোন নিকৃষ্ট, নগণ্য ও ঘৃণ্য বস্তুর উল্লেখ কোন ন্ুটি বা অপরাধ নয়--কিংবা বক্তার 
মহান মর্ধাদার পরিপন্থীও নয়। কোরআন, হাদীস এবং প্রথম যুগের উলামায়ে কেরাম 
ও প্রখ্যাত ইসলাম বিশেষক্তগণের বাণী ও রচনাবলীতে এ ধরনের বহু উপমার সন্ধান 
মেলে, যা সাধারণভাবে একেবারেই ত্চ্ছ ও নগণ্য বলে মনে হয়। কোরআন-হাদীস 
এসব তথাকথিত লজ্জা ও সম্ভ্রমের তোয়াক্কা না করে প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে 
এরূপ উপমা বর্জন. মোটেও বান্ছনীয় বলে মনে করেনি । 


সুরা আল-বাক্কারাহ্‌ ১৭৭ 


পারা A AIIM 
+ ৪৬৪ 


41 ১৪০ ১৯ আল্লাহ্‌র সঙ্গে কত অঙ্গীকার ভগ করে--) এতে 


প্রমাণিত : হয় যে, কোন অঙ্গীকার ভঙ্গ করা বা চুক্তি লংঘন করা জঘন্য অপরাধ । 
এর পরিণতিতে সে যাবতীয় পুণ্য থেকে বঞ্চিতও হয়ে যেতে পারে। 


সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট শরীয়তী সি মেনে চলা ওয়াজিব এবং তা লংঘন করা 
পালা নি A লা পা লতি লাস লারা 


মারাত্মক অপরাধ £ 0.০ 417 এ তে ( এবং আল্লাহ পাক 
ট759-8  গতেঠিল 


যে সব সম্পর্ক অটুট রাখতে বলেছেন, তারা তা ছিন্ন করে ।) এতে বোঝা যায়, যে সব 
সম্পর্ক শরীয়ত অক্ষুপ্র রাখতে বলেছে, তা বজায় রাখা একান্ত আবশ্যক এবং তা ছিন্ন, 
করা সম্পূর্ণ হারাম। গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, একজন মানুষের প্রতি 
আল্লাহ্‌র এবং অন্যান্য মানুষ তথা সমগ্র সৃম্টিকুলের অধিকার ও প্রাপ্য আদায় করার 
নির্ধারিত পদ্ধতি ও তৎসংগ্লিষ্ট সীমা ও বাঁধনের সমস্টির নামই দ্বীন বা ধর্ম। 
বিশ্বের শান্তি ও অশান্তি এসব সম্পর্ক যথাযথভাবে বজায় রাখা বা না রাখার ওপরই 


ATA LAS APT 
নির্ভরশীল । এজন্যই 5০১1 5 ৩2১-৪১2 (তারা ভূপৃষ্ঠে অশান্তির সৃষ্টি করে) 
বাক্যাংশের মাধ্যমে উল্লেখিত সম্পর্ক ক্ষুণ্র করাকেই বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হওয়ার একমাত্র 


কারণ বলে বর্ণনা করা ডা 1 Fe এ হল যাবতীয় অশান্তি ও কলহের মুল কারণ । 
“AS l A 


৬৪৪ 
মাধ্যমে যারা উল্লেখিত নি অমান্য করবে তাদেরকে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত বলে 
আখ্যায়িত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পরকালের ক্ষতিই প্রকৃত ক্ষতি । 
সে তুলনায় পাথিব ক্ষতি উল্লেখযোগ্য কোন বিষয়ই নয়। 


LIE EHECEN AREER 

2 GHEE EME 0 0% 44) IE 

LL OES KML) LAGS সিএ 
নি CIN 

(২৮) কেমন করে তোমরা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে কুফরী অবলম্বন করছ? অথচ 


তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন আবার 
২৩-_- 


{ fe 545 { --€ তারাই প্ররুত প্রস্তাবে ক্ষতিগ্রস্ত ৷) এ বাক্যের 











“প্র, 


১৭৮ তফসীরে মা'আরেফ্ুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


সৃত্যুদান করবেন। পুনরায় তোমাদেরকে জীবনদান করবেন অতঃপর তারই প্রতি 
প্রত্যাবর্তন করবে । (২৯) তিনিই লে সত্তা ঘিনি সূৃন্টি করেছেন তোমাদের জন্য--যা 
কিছু জমীনে রয়েছে সে সমস্ত। তারপর তিনি মনোসংঘোগ করেছেন আকাশের প্রতি । 
বস্তুত তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ্‌ সববিষয়ে অবহিত । 





তফলীরের সার-সংক্ষেপ ূ 
(আচ্ছা!) তোমরা কেমন করে আল্লাহ্‌র প্রতি অকুতজতা প্রকাশ করতে পার, 
(অর্থাৎ_তার দয়া ও অনুগ্রহরাজির কথা ভুলে অনাকে পৃজ্য বলে মেনে নাও, ) অথচ 
(একমান্্র তিনিই যে উপাসনা ও আরাধনার অধিকারী এ সম্পর্কে অজস্র জাত্বল্যমান 
ও অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। যথা-বীর্ষে প্রাণ সঞ্চারের পূর্বে) তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ, 
অতঃপর তিনি তোমাদেরকে প্রাণদান করলেন। পরে তোমাদের মৃত্য ঘটাবেন। 
অতঃপর কিয়ামতের দিন) তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন । অবশেষে (হিসাব- 
নিকাশের জন্য হাশর প্রান্তরে) তারই সম্মুখে তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। সে 
মহান সত্তাই ভূমগুলে যা কিছু রয়েছে সে সব তোমাদের কল্যাণার্থ সৃষ্টি করেছেন | 
(এ কল্যাণ ব্যাপক । পানাহার সম্পর্কেও হতে পারে বা বেশভূ্ষা সম্পর্কেও হতে 
পারে, অথবা বিয়েশাদী অথবা আত্মার পরিপুষ্টি ও সজীবতা সঞ্চার সম্পর্কেও হতে 
পারে। এদ্বারা একথাও বোঝা গেল যে, মানুষের উপকারে আসতে পারে না, জগতে 


এমন কোন বস্তই নেই। কিন্ত তাঁর অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক বস্তুর সব ধরনের 
ব্যবহারই ঠিক ও ধর্মসম্মত। মারাত্মক কোন বিষও মানুষের কোন উপকারে আসে 
না, এমন নয়। কিন্তু বিজ্তানীদের মতে তা খেয়ে ফেলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।) অতঃপর 
তিনি আসমানের (সুষ্টি ও পরিপূর্ণতা বিধানের ) প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং 
(নিখুত ও সুবিন্যস্তভাবে) সাত স্তেরে) আসমান তৈরী করেন। আর তিনি তো সব 
বিষয়েই অবহিত । ৃ 


আন্ষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


| আয়়াতসমূহের পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা‘আ- 
লার অস্তিত্ব, একত্ব এবং হুযুরের রিসালাত সম্পকে প্ররুষ্ট প্রমাণাদি এবং সত্যবিমুখ 
বিরুদ্ধবাদীদের ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন সংক্রান্ত আলোচনা ছিল । আলোচ্য 
আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলার করুণা ও অনুগ্রহসমূহ বর্ণনার পর বিস্ময় প্রকাশ 
করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র অগণিত দয়া ও সুখ-সম্পদে ' পরিবেষ্টিত থাকা 


স্রা আল-বাক্কারাহ্‌ ্‌ ১৭৯ 


সত্ত্বেও কেউ তার বিরুদ্ধাচরণ ও অবাধ্যতা প্রদর্শনে কিভাবে লিপ্ত থাকতে পারে ! এতে 
বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এসব প্রমাণাদি সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে চিন্তা করার 
জন্য প্রয়োজনীয় কষ্টটুকু স্বীকার করতে তারা যদি প্রস্তুত না থাকে, তবে অন্তত দাতার 
দানের স্বীকৃতি এবং তার প্রতি যথাযোগ্য ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শন করা তো প্রত্যেক 
সভ্য ও রুচিক্তানসম্পন্ন মানুষের স্বাভাবিক ও অবশ্যকতব্য। 


প্রথম আয়াতে সেসব বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহাদির বর্ণনা রয়েছে, ঘা মানুষের মূল 
সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং হা প্রত্যেক মানৃষের অভ্যন্তরে উপস্থিত। যথা প্রথমাবস্থায় 
সে ছিল নিষ্প্রাণ অনুকণা, পরে তাতে আল্লাহ্‌ পাক প্রাণ সঞ্চার করেছেন । 


্‌ দ্বিতীয় আয়াতে সেসব সাধারণ অনুগ্রহের বিবরণ রয়েছে, যদ্দ্বারা সমগ্র মানবজাতি 

ও গোটা সৃষ্টি যথাযথভাবে উপকৃত হয় এবং যা মানুষের বেঁচে থাকা ও টিকে থাকার 
জন্য একান্ত আবশ্যক । এসবের মধ্যে প্রথমে ভূমি ও তার উৎপন্ন ফসলের আলোচনা 
রয়েছে, যার সাথে মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। অতঃপর যে আসমানসমৃহের সাথে 
ভূমির সজীবতা ও উৎপাদন ক্ষমতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেগুলোর আলোচনা করা 
হয়েছে। 


“A SIA পপ A 
485 ৩১১৯৯ 2 (তোমরা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে কেমন করে অস্বীকার 
করতে পার?) এরা যদিও সরাসরি আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে অবিশ্বাসী নয়, কিন্তু আল্লাহর 
রসুলের প্রতি অবিশ্বাস পোষণকে পরোক্ষভাবে আল্লাহ্‌র প্রতিই অবিশ্বাস বলে মনে করে 


তাদেরকে এরূপ সম্বোধন করা হয়েছে। 


SF en EE ০ 


মৃত ও নিষ্প্রাণ বস্তকে ০০২০ বলা হয়-_আঁয়াতের মর্ম এই যে, রি তার সৃষ্টির 


মূল উৎস সম্পর্কে নিবিষ্ট মনে চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে, সৃষ্টির সূচনা এ নিষ্প্রাণ 
অণুকণাসমূহ থেকেই হয়েছে, যা আংশিকভাবে জড়বস্তর আকৃতিতে, আংশিকভাবে 
প্রবহমান বস্তর আকৃতিতে এবং আংশিকভাবে খাদ্যের আকৃতিতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে 
আছে। মহান আল্লাহ্‌ সেসব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নিষ্প্রাণ অণুকণাসমূহকে বিভিন্ন স্থান 
থেকে একত্রিত করেছেন অবশেষে সেগুলোতে প্রাণ সংযোগ করে জীবন্ত মানুষে রূপান্তরিত 
করেছেন। এ হলো মানব স্থজ্টির সৃচনাপর্বের কথা । 


ASAAS ডট ASIA 3 এ 


০ ০৬০ (তনন্তর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন আবার পুনরুজ্জীবিত 
করবেন।) অর্থাৎ_যিনি তোমাদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অণুকণাগুলো সমন্বিত .করে 
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তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন, তিনিই এ মরজগতে তোমাদের আমর নির্ধারিত কাল পেরিয়ে 
গেলে তোমাদের জীবনশিখা নিভিয়ে দেবেন এবং এক নির্ধারিত সময়ের পর কিয়ামতের 
দিন তোমাদের শরীরের নিষ্প্রাণ বিক্ষিপ্ত কণাগুলোকে আবার সমন্বিত করে তোমাদেরকে 
পুনরুজ্জীবিত করবেন! 


প্রথম মৃত্যু হল তোমাদের সৃষ্টিধারায় স্চনাপর্বেরঃ নিষ্প্রাণ ও জড় অবস্থা যা 
থেকে আল্লাহ পাক তোম।দেরকে জীবন দান করেছেন। আর দ্বিতীয় মৃত্যু হল মরজগতে 
মানুষের আয়ু শেষ হয়ে যাওয়াকালীন মৃত্যু। বন্তত তৃতীয়বার জীবন লাভ হবে 
কিয়ামতের দিন । 


প্রথম মৃত্য ও প্রথমবার জীবন লাভের মাঝে যেহেতু কোন দূরত্ব ছিল না, সেজন্য 
AS OA পালা 


৩ বৰ্ণ যোগ করে 5 ৮১৬ বলা হয়েছে। আর ইহলৌকিক জীবন ও মৃত্যুর মাঝে 


অনুরূপভাবে এ মৃত্যু ও কিয়ামত দিবসের পুনরুজ্জীবনের মাঝে যেহেতু বেশ দুরত্ব 
রয়েছে, সতরাং সেখানে ছুম্মা € ” ) শব্দ ব্যবহাত হয়েছে--যার অথ সদ্র ভবিষ্যৎ । 
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১5৯0 ৬৩ ১€অতঃপর তোমাদেরকে সে মহান সম্ভার সমীপে ফিরিয়ে নেয়া 
হবে।) এর অর্থ হল হিসাব নিকাশ ও কিয়ামতের সময়। 


এ আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক তাঁর সে সব দয়া ও অনুগ্রহের বর্ণনা দিয়েছেন, মানুষের 
নিজস্ব সত্তার সাথে যার সম্পর্ক এবং যা যাবতীয় করুণা ও দয়ার মূল ভিত্তি । আর 
তা হল মানুষের জীবন। ইহকালে ও পরকালে ভূমণ্ডলে ও নভোমগুলে আল্লাহ্‌ পাকের 
যেসব দয়া ও অনুগ্রহ রয়েছে, তা সবকিছুই এ জীবনের উপর নির্ভরশীল । জীবন না 
থাকলে আল্লাহর কোন অনুগ্রহের দ্বারাই উপকৃত হওয়া যায় না। কাজেই জীবন যে 
আল্লাহ্‌ পাকের দয়া তা একান্ত সহজবোধ্য ব্যাপার কিন্তু এ আয়াতে মৃত্যুকেও আল্লাহ্‌ 
পাকের অনুগ্রহের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। কারণ, এই পার্থিব মৃত্যু সে অনন্ত 
জীবনেরই প্রবেশদ্বার, যার পরে আর মৃত্যু নেই। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মৃত্যুও আল্লাহ্‌ 
পাকের অনুগ্রহবিশেষ ! 


মাসআলা £ আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি রস্লে পাক 
(সা)-এর রিসালতের প্রতি এবং কোরআন যে আল্লাহ্‌র বাণী সে সম্পর্কে অবিশ্বাসী, সে 
দৃশ্যত আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে ও মহত্তে অবিশ্বাসী না হলেও আল্লাহ্‌ পাকের দরবারে সে 
অবিশ্বাসীদেরই তালিকাভুক্ত । 


স্ত্যু ও পুনরুজ্জীবনের মধ্যবতী সময় 8 আলোচ্য আয়াতে ইহলৌকিক জীবন 
ও মৃত্যুর পরবতী এমন এক জীবনের বর্ণনা রয়েছে, যার স্চনা হবে কিয়ামতের 


সূরা আল-বাক্কারাহ ১৮১ 


দিন থেকে । কিন্তু যে কবরদেশের প্রশ্নোত্তর এবং পুরস্কার ও শান্তির কথা কোরআন 
পাকের বিভিম্ন আয়াত এবং বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত-_ এখানে 
তার কোন উল্লেখ নেই। মানুষ ইহকালে যে জীবন লাভ করে এবং পরকালে যে 
জীবন লাভ করবে, কবরের জীবন অনুরূপ কোন জীবন নয়, বরং তা কল্পনাময় 
স্বাগ্রিক জীবনের মতই এক মধ্যবতীঁ অবস্থা। একে ইহলৌকিক জীবনের পরিসমাপ্তি 
এবং পারলৌকিক জীবনের প্রারভ্ভও বলা যেতে পারে। সতরাং এটি এমন কোন স্বতন্ত্র 
জীবন নয়, পৃথকভাবে যার আলোচনা করার প্রয়োজন থাকতে পারে। 


ডে দীপা পাপা A GB 


৬ ১৪১৮1 ৩ ৮ ৮০ ১: ১৪)! ঠ (তিনিই সেই মহান আল্লাহ 
যিনি তোমাদের উপকারার্থ পৃথিবীর যাবতীয় বসত স্চ্টি করেছেন।) এখানে এমন 
এক সাধারণ ও ব্যাপক অনুগ্রহের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা শুধু মানুষের জন্য 
সীমাবদ্ধ নয়ঃ বরং সমগ্র প্রাণিজগত সমভাবে এদ্বারা উপরুত । এ জগতে মানুষ যত 
অনুগ্রহই লাভ করেছে বা করতে পারে সংক্ষেপে তা এই একটি শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত 
করা হয়েছে! কেননা, মানুষের আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, ওষুধ-পন্র, বসবাস 
ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ এ মাটি থেকেই উৎপন্ন ও 
সংগৃহীত হয়ে থাকে। 


জগতের প্রত্যেক বস্তুই মানবের উপকারার্থ সৃষ্ট--কোন বস্তই অনর্থক বা 
অহেতুক নম্ম ৪ বিশ্বের সব কিছুই যে মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট, আলোচ্য 
আয়াতে এ তথ্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, পৃথিবীতে 
এমন কোন বস্তু নেই, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের উপকার সাধন করে না-_ 
চাই সে উপকার ইহলৌকিক হোক বা পরকাল সম্পকিত উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত 
হোক। অনেক জিনিস সরাসরি মানুষের আহার ও ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে 
সেগুলোর উপকার সহজেই অনুধাবনযোগ্য। আবার এমনও অগণিত বস্তু রয়েছে, 
যার অবদান উপকারিতা মানুষ অলক্ষ্যে ভোগ করে যাচ্ছে, অথচ তা অনুভব করতে 
পারছে না। এমনকি বিষাক্ত দ্রব্যাদি, বিষধর জীবজন্ত প্রভৃতি যেসব বস্ত দৃশ্যত 
মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করা হয়, গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায়, 
সেগুলোও কোন-না-কোন দিক দিয়ে মানুষের জন্য কল্যাণকরও বটে। যেসব জন্ত 
একদিকে মানুষের জন্য হারাম, অপরদিকে তদ্দ্বারা তারা উপকৃতও হয়ে চলেছে। 


প্রখ্যাত সাধক আরিফ বিল্লাহ ইবনে আ'তা এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এরশাদ 


১৮২ | তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


করেন যে, আল্লাহ পাক সারা বিশ্বকে এ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন যেন জগতের 
যাবতীয় বস্ত তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত থাকেঃ আর তোমরা যেন সর্বতোভ।বে 
আল্লাহ্‌র আরাধনায় নিয়োজিত থাক। তবেই সে সব বস্ত তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা 
হয়েছে, তোমরা তা নিঃসন্দেহে লাভ করবে। সুতরাং বুদ্ধিমানের কাজ হবে সে সব বস্তর 


অন্বেষণে ও সাধন চিন্তায় নিয়োজিত থেকে সে মহান সত্তাকে ভুলে না বসা, যিনি 
এগুলোর একক অষ্টা। 


বন্তজগতে দ্রব্যাদির ব্যবহার মৃলগতভাবে বৈধ, না নিষিদ্ধ ঃ কোন কোন মনীষী 
এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন যে, শরীয়ত যেসব বস্তুর ব্যবহার 
নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে, সেগুলো ছাড়া মানুষের জন্য যাবতীয় দ্রব্যের ব্যবহার 
মূলগতভাবে বৈধ ও শরীয়ত-সিদ্ধ । কেননা, এ উদ্দেশ্যেই সেগুলোকে সৃচ্টি করা হয়েছে। 
সুতরাং কোন বস্তর ব্যবহার কোরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে হারাম বলে প্রমাণিত না 
হওয়া পর্যন্ত তা হালাল বলেই বিবেচিত, হবে। 


অপরপক্ষে কোন কোন বিশেষজ্তের মতে বস্তুজগতের সৃষ্টি যে মানুষের উপকারার্থ 
হয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় না যে, সেগুলোর ব্যবহারও তাদের জন্য হালাল বৈধ)। 
জগতের যাবতীয় বস্তু মূলগতভাবে হারাম বা নিষিদ্ধ । সূতরাং কোরআন ও সুন্নাহ্‌র 


মাধ্যমে কোন বস্তুর ব্যবহার বৈধ বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তা নিষিদ্ধ বা হারাম 
বলেই বিবেচিত হবে। 


কোন কোন বিশেষত এ সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশে বিরত থাকেন। আল্লামা 
ইবনে হাইয়্যান রে) তফসীরে বাহ্রে মুহীতে বর্ণনা করেছেন যে, উল্লেখিত কোন 


টি ree 


মতের পক্ষেই এ আয়াত প্রমাণ হিসাবে পেশ করা চলে না। কারণ, ৮৭ ১২ বাক্যে 

॥ লাম” বর্ণটি “কারণ” অর্থে ব্যবহাত হয়েছে । অর্থাৎ,_-এসব বস্ত তোমাদের 
কারণে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য আয়াতকে কোন বিষয়ের সিদ্ধতা 
( 3৬ ) বানিষিদ্ধতার € el ১৯ ) দলীলরূপে দীড় করানো যায় না। বরং 
কোরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে যেসব বিষয় সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে হালাল ও হারামের 
নির্দেশাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোরই অনুসরণ করা আবশ্যক। 

উল্লেখিত আয়াতে 3 শব্দের দ্বারা পূর্বে পৃথিবী ও পরে আকাশ সৃষ্টি 
করা হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং এটাই সঠিক । স্রা আন্নায়ে'আতে 


পা পারা তা 1 eA ALA 


বর্ণিত ১৮১১ ৩/১ ১ ১৯১ ৯) ১ (অতঃপর তিনি ভূমগ্ুল বিস্তীর্ণ করেছেন) আয়াত 
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থেকে পৃথিবীর সৃম্টি আকাশের পরে হয্নেছে বলে বোঝা যায় না। বরং এর অর্থ 
ভূমণ্ডলের বিন্যাস ও পরিপূর্ণতা সাধন এবং তা থেকে নানাবিধ ভ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন- 
সংক্রান্ত বিস্তারিত কাজ নভোমগ্ডল সৃষ্টির পরেই সম্পন্ন হয়েছে। অবশ্য মূল পৃথিবীর 
সৃষ্টি আকাশ সৃষ্টির পূর্বেই সাধিত হয়েছিল। 


আলোচ্য আয়াতে আকাশের সংখ্যা সাত বলে প্রমাণিত । এতে বোঝা যায় যে, 
জ্যোতির্বিদগণের মতানুসারে আকাশের সংখ্যা ৯ হওয়ার তথ্য সম্পূর্ণ ভুল, অমূলক ও 
নিছক কল্পনাপ্রসূত । 


রি পন সু না নি 
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(৩০) আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদের বললেন $ আমি পৃথিবীতে 
একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতারা বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন 








কাউকে সৃষ্টি করবে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ 
আমরা নিয়ত তোমার গুণকীর্তন করছি এবং তোমার পবিন্র সভাকে স্মরণ করছি। 
তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা তোমরা জান না। (৩১) আর আল্লাহ - 


১৮৪ | তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


তা'আলা শিখালেন আদমকে সমস্ত বনস্ত-সামগ্রীর নাম। তারপর নে সমস্ত বস্ত-সামগ্রীকে 

ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন । অতঃপর বললেন, আমাকে তোমরা এগুলোর 

নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক। (৩২) তারা বলল, তুমি পবিত্র! 

আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে তুমি আমাদের যা শিখিয়েছে (নে সব ছাড়া )। 

নিশ্চয় তুমিই প্ররুত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতওয়ালা। (৩৩) তিনি বললেন, হে আদম, 
ফেরেশতাদেরকে বলে দাও এসবের নাম। তারপর যখন তিনি বলে দিলেন সে সবের. 
নাম, তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আসমান ও যমীনের 

যাবতীয় গোপন বিষয় সম্পর্কে খুব ভাল করেই অবগত রয়েছি এবং দে সব বিষয়ও 

জানি যা তোমরা প্রকাশ কর, আর যা তোমরা গোপন কর £ 
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আর যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাদেরকে প্রেস্তাবিত বিষয়ে তাদের অভিমত 
ব্যক্ত করতে বললেন যাতে বিশেষ তাৎপর্য ও মঙ্গল নিহিত ছিল, নতুবা পরামর্শ গ্রহণের 
প্রয়োজনীয়তা থেকে তো আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ পবিত্র । মোট কথা, আল্লাহ্‌ পাক 
ফেরেশতাদেরকে) বললেন, অবশ্যই পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করব (অর্থাৎ, 
সে আমার এমন প্রতিনিধি হবে যার উপর আমি শরীয়তের বিধিবিধান প্রবর্তন ও 
বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পণ করব)। ফেরেশতারা বলতে লাগলেন, আপনি কি এমন 
এক জাতি সৃজ্টি করবেন, খারা পৃথিবীতে শুধু কলহ-বিবাদ সুষ্টি করবে এবং রক্তপাত 
ঘটাবে £ পরন্ত আমরা নিরন্তর আপনার প্রশংসান্ততি ও পবিন্রতা বর্ণনা করে যাচ্ছি। 
(ফেরেশতাদের এ উক্তি প্রতিবাদছলে বা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে ছিল 
না। বরং তারা যেকোন উপায়ে একথা অবগত হয়েছিলেন যে, প্রস্তাবিত নব স্্ট 
জাতি মাটির উপকরণে তৈরী হবে এবং তাদের মধ্যে সৎ-অসৎ উভয় শ্রেণীই থাকবে । 


সৃতরাং কেউ কেউ প্রতিনিধিত্বের মহান দায়িত্ব পালনে চরম ব্যর্থতার 
পরিচয় দেবে। তাই তাঁরা বিনীতভাবে নিবেদন করলেন, আমরা তো সবাই 
যে কোন দায়িত্ব পালনে সদাপ্রস্তত। বস্তুত ফেরেশতাকুলে পাপী বলতে কেউ 
নেই। অনন্তর নতুন কর্মচারী বাড়ানোর অথবা নতুন জাতি সৃষ্টি করার কি 
প্রয়োজন-_-বিশেষত যেখানে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, প্রস্তাবিত এ নব জাতি 
আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে আপনার অসন্তম্টির কারণ হতে পারে? 
আমরা তো যেকোন খেদমতের জন্য প্রস্তুত এবং আমাদের খেদমত পুরোপুরি 
আপনার মত ও মর্জি মোতাবেক হবে ।) আল্লাহ্‌ পাক এরশাদ করলেন, তোমরা যা 
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জান না আমি তা জানি। তিনি আদমকে (সৃষ্টি করার পর তাঁকে) যাবতীয় বস্তুর 
নামের জ্ঞান দান করেন। (অর্থাৎ, সব বস্তুর নাম, বৈশিষ্ট্যাবলী ও লক্ষণাদি 
সম্পফিত যাবতীয় ক্তান আদম [আ]কে দান করলেন।) অতঃপর সেসব বস্ত 
ফেরেশতাদের সামনে পেশ করে বললেন, তবে তোমরা আমাকে এসব বস্তুর নাম 
(যাবতীয় নিদর্শনাদি ও গুণাবলীসহ) বলে দাও দেখি! যদি তোমরা (তোমাদের এ বক্তব্য 
যে, তোমরাই বিশ্ব-প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারবে) সত্য হয়ে 
থাক। ফেরেশতাগণ নিবেদন করলেন, আপনি অতি পবিভ্র। (অর্থাৎ”-এ অপবাদ 
থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত যে, আপনি আদম [আ]-এর সামনে জান রহস্য সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত 
করে দিয়েছেন, অথচ আমাদের সামনে তা গোপন রেখেছেন। কেননা, কোরআনের 
কোন আয়াত বা হাদীসসূন্রে প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, হযরত আদম [আ]কে ফেরেশ- 
তাদের থেকে আলাদা করে উল্লেখিত বস্তসামগ্রীর নাম ও গুণ বৈশিষ্ট্যের কোন শিক্ষা 
প্রদান করা হয়েছিল ৷ সুতরাং একথা সুস্পষ্ট যে, সবার সামনে একই রকমের শিক্ষা 
প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু হযরত আদম [আ]-এর মধ্যে মজ্জাগতভাবে সে শিক্ষা 
গ্রহণের যোগ্যতা ছিল বলে তিনি তা আয়ত্ত করে নেন অপরপক্ষে ফেরেশতাদের সে 
যোগ্যতা না থাকার দরুন তাঁরা তা গ্রহণ করতে সমর্থ হননি। ) আপনার প্রদত্ত জ্ঞান 
ব্যতীত আমাদের অন্য কোন জান নেই। আপনি মহাজ্ঞানী ও সর্বাধিক হেকমতের 
অধিকারী । (তাই তিনি যার জন্য যতটুকু জানবৃদ্ধি কল্যাণকর বলে মনে করেছেন, 
তাকে ততটুকুই দিয়েছেন। প্রতিনিধির উপর অপিত দায়িত্ব পালনে ফেরেশতাগণ যে 
অক্ষম, আলোচ্য আয়াতে তাঁদের একথার স্বীকৃতি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। হযরত 
আদম [আ] যে যথার্থই এ বিশেষ জ্ঞান লাভের যোগ্য, পরবতী আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক 
ফেরেশতাগণের সামনে সুস্পম্টভাবে তা প্রকাশ করেছেন। ) এরশাদ করেন ঃ হে আদম ! 
তুমি তাদেরকে এসব বস্তুর নাম (সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যাদিসহ) বলে দাও । 
(যখন হযরত আদম [আ] এ সব কিছু ফেরেশতাদের সামনে সবিস্তারে বলে দিলেন, 
তখন তাঁরা বুঝে নিলেন যে, হযরত আদম [আ] এ বিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা ও 
পারদর্শিতা অর্জন করেছেন ।.) অতঃপর যেখন হযরত আদম [আ] তাদেরকে এসব 
বস্তুর নাম বলে দিলেন,) তখন আল্লাহ্‌ পাক বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি 
যে, নিশ্চয়ই আমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় অদৃশ্য (স্তর রহস্য সম্পর্কে) অবগত 
এবং তোমরা যা কিছু প্রকাশ কর বা অন্তরে গোপন রাখ তাও আমার জানা £ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আল্মাতের পূর্বাপর সম্পর্ক 8 পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ পাকের বিশেষ ও সাধারণ 
অনুগ্রহরাজির বর্ণনা দিয়ে মানবকে অরুতজ্তা ও অবাধ্যতা প্রদর্শন থেকে বিরত থাকার 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ আয়াত থেকে কুকুর শেষ পর্যন্ত দশটি আয়াতে এ সূত্র ধরেই 
হযরত আদম (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, অনুগ্রহ দু'ধরনের ঃ 
২৪-. | 


১৮৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


(১) প্রকাশ্য বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য । যথা, পানাহার, অর্থ-কড়ি, ঘর-বাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি 
প্রভৃতি। (২) আত্যন্তরীণ বা অতীন্দ্রিয়। যথা, মান-মর্ধাদা, যশ-খ্যাতি £ জান-বুদ্ধি, 
আনন্দস্ফৃতি প্রভৃতি । পূর্ববরতাঁ আয়াতসমূহে ছিল বাহ্যিক ও প্রকাশ্য অনুগ্রহাদির বিবরণ । 
আলোচ্য এগারটি আয়াতে আভ্যন্তরীণ অনুগ্রহসমূহের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌ পাক 
বলেন, আমি তোমাদের আদি পিতা হযরত আদমকে জ্ঞান ও, বিদ্যাবলে ধনী করেছি 
এবং ফেরেশতাদের দ্বারা সেজদা করিয়ে বিশেষ গৌরব ও অনন্য মর্যাদায় অভিষিক্ত 
করেছি। আর তোমাদেরকে তারই বংশধর হওয়ার গৌরব দান করেছি। 


এ আয়াতের সার-সংক্ষেপ এই--মহান পরওয়ারদিগার আল্লাহ পাক যখন 
আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেন এবং বিশ্বে তাঁর খেলাফল প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা করেন, তখন এ 
সম্পর্কে ফেরেশতাদের পরীক্ষা নেয়ার জন্য তাঁর এ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এতে ইঙ্গিত 
ছিল যে, তারা যেন এ ব্যাপারে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেন। কাজেই ফেরেশতাগণ 
অভিমত প্রকাশ করলেন যে, মানব জাতির মাঝে এমনও অনেক লোক হবে, যারা শুধু 
বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে । সুতরাং এদের উপর খেলাফত ও শৃঙ্খলা 
বিধানের দায়িত্ব অর্পণের হেতু তাদের পুরোপুরি বোধগম্য নয়। এ দায়িত্ব পালনের 
জন্য ফেরেশতাগণই যোগ্যতম বলে মনে হয়। কেননা, পুণ্য ও সততা তাঁদের প্রকৃতি- 
গত গুণ। তাঁদের দ্বারা পাপ ও অকল্যাণ সাধন আদৌ সম্ভব নয়-__ তারা সদা অনু- 
গত। এ জগতের শাসনকার্ষ পরিচালনা ও শৃঙ্খলা বিধানের কাজও হয়তো তারাই 
সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন ৷ তাঁদের এ ধারণা যে ভুল ও অমূলক তা আল্লাহ্‌ 
পাক শাসকোচিত ভংগীতে বর্ণনা করে বলেন যে, বিশ্ব খেলাফতের প্রকৃতি ও 
আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তোমরা মোটেও ওয়াকেফহাল নও । তা কেবল 
আমিই পূর্ণভাবে পরিজাত । 


অতঃপর অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ফেরেশতাদের উপর হযরত আদম (আ)- 
এর শ্রেষ্ঠত্ব ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তার অনুপম মর্যাদার বর্ণনা দিয়ে দ্বিতীয় উত্তরটি দেয়া 
হয়েছে। ব্যক্ত করা হয়েছে যে, বিশ্ব খেলাফতের জন্য ভূপৃষ্ঠের অন্তর্গত সৃষ্ট বস্তুসমূহের 
নাম, গুণাগুণ, বিস্তারিত অবস্থা ও যাবতীয় লক্ষণাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা একান্ত 
আবশ্যক । বস্তুত ফেরেশতাগণের এ যোগ্যতা ও গুণাবলী নেই। 


আদম সৃষ্টি প্রসংগে ফেরেশতাদের সাথে আলোচনার তাৎপর্য ঃ একথা বিশেষ- 
ভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, ফেরেশতাদের সমাবেশে আল্লাহ্‌ পাকের এ ঘটনা প্রকাশ করার 
তাৎপর্য কি এবং এতে কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল? তাঁদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ, না 
তাদেরকে এ সম্পর্কে নিছক অবহিত করা? না ফেরেশতাদের ভাষায় এ সম্পর্কে তাদের 
অভিমত ব্যক্ত করানো £ 


একথা সুস্পষ্ট যে, কোন বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা 
তখনই দেখা দেয়, যখন সমস্যার সমস্ত দিক কারো কাছে অস্পষ্ট থাকে, নিজস্ব 


সূরা আল-বাক্কারাহ ১৮৭ 


অভিক্তান ও জ্ঞান সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা না থাকে । আর তখনই কেবল অন্যান্য 
জ্তানীগুণীর সাথে পরামর্শ করা হয়। অথবা পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সেখানেও 
হতে পারে, যেখানে অন্যান্য ব্যক্তি সমঅধিকার সম্পন্ন হয়। তাই তাদের অভিমত 
জ্ঞাত হওয়ার উদ্দেশ্যে পরামর্শ করা হয়। যেমনটি বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের 
সাধারন পরিষদসম্‌হে প্রচণিত। কিন্তু একথা সুস্পগ্ট যে, এ দু'টোর কোনটাই এক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য নয়। মহান আল্লাহ গোটা বস্তজগতের শ্রষ্টা এবং প্রতিটি বিন্দুবিসর্গ সম্পর্কে 
তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান রয়েছে । তীর প্রস্তা ও দুরদর্শিতার সামনে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, 
দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সবকিছুই সমান। তাই তাঁর পক্ষে কারো সাথে পরামর্শ করার কি 
প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে । 


অনুরূপভাবে এখানে এমনও নয় যে, সংসদীয় সরকার প্রতিভ্ঠিত__যেখানে 
প্রত্যেক সদস্য সমঅধিকার সম্পন্ন বলে প্রত্যেকের পরামশ গ্রহণ করা আবশ্যক হতে 
পারে। কেননা, আল্লাহ্‌ পাকই সবকিছুর ভ্রস্টা এবং মালিক। ফেরেশতা ও মানব- 
দানব সবই তাঁর সৃম্টি এবং সবই তাঁর অধীনস্থ ও আয়ত্তাধীন। তার কোন কাজ বা 
পদক্ষেপ সম্পর্কে কারো কোন প্রশ্ন তোলার অধিকার নেই যে, একাজ কেন করা হলো 
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বা কেন করা হলো না। w Mt pS 08০ 50088 আল্লাহ্‌ পাকের কাজ 
সম্পর্কে কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই, কিন্তু অন্য সবাইকে তাদের কৃতকর্ম সম্পকে 
প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। 


সার কথা, প্রকৃত প্রস্তাবে এখানে পরামর্শ গ্রহণ উদ্দেশ্যও নয় এবং এর কোন 
আবশ্যকতাও নেই। কিন্তু রূপ দেয়া হয়েছে পরামর্শ গ্রহণের যাতে মানুষ পরামর্শরীতি 
এবং তার প্রয়োজনীয়তার শিক্ষা লাভ করতে পারে। যেমন, কোরআন পাকে রসুলে 
করীম সো)-কে বিভিন্ন কাজে ও ক্ষেত্রে সাহাবায়েকেরামের সাথে পরামর্শ করার 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অথচ তিনি ছিলেন ওহীর বাহক । তাঁর সব কাজকর্ম এবং তার 
প্রত্যেক অধ্যায় ও দিক ওহীর মাধ্যমেই বিশ্লেষণ করে দেওয়া হতো। কিন্তু তার মাধ্যমে 
পরামর্শ গ্রহণ রীতি প্রচলন করা এবং উম্মতকে তা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাকেও 

পরামর্শ গ্রহণের তাকীদ দেওয়া হয়েছে । 


' কোরআনের ভাষার ইঙ্গিতে বোঝা যায় আদম (আ)-কৈ সৃষ্টি করার পূর্বে ফেরেশ- 
তাদের ধারণা ছিল, আল্লাহ্‌ পাক তাদের চাইতে জ্তানী ও উত্তম কোন জাতি সৃষ্টি 
করবেন না। 


তফসীরে ইবনে জরীরে হযরত ইবনে আব্বাস রো) বণিত এক রেওয়ায়েতে 
এর বিশদ বিবরণ রয়েছে। বলা হয়েছে যে, আদম সৃষ্টির পূর্বে ফেরেশতাগণ 'নিজেদের 
মধ্যে বলাবলি করতেন যে, 1১, ৬০ ৬1৪ (১1 ESS Bf sly 
(আল্লাহ্‌ পাক আমাদের চাইতে অধিক মর্যাদাশীল ও জ্ঞানী কোন জাতি সৃষ্টি কর- 
বেন না।) কেবল আল্লাহ পাকের জ্ঞানই ছিল যে, এমন এক সৃষ্টি করতে হবে, যা 


১৮৮ তফসীর মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


সমগ্র স্ৃজ্টিজগতে সর্বোত্তম ও সর্বাধিক প্রক্তাসম্পন্ন হবে এবং যাকে তাঁর প্রতিনিধিত্বের 
গৌরবে ভূষিত করা হবে। 


এজন্য ফেরেশতাদের আসার পৃথিবীতে আল্লাহ্‌ পাকের প্রতিনিধিরূপে হযরত 
আদমের সৃষ্টির ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছিল, যাতে তারা এ সম্পর্কে তাদের অভিমত 
ব্যক্ত করতে পারে । 


সুতরাং ফেরেশতাগণ নিজেদের জান ও অভিজ্ঞতা অনুসারে বিনীতভাবে তাঁদের 
অভিমত প্রকাশ করে নিবেদন করলেন--মহাপ্রভূ, আপনি মর্ত্যলোকে যে জাতিকে আপনার 
প্রতিনিধিরূপে সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন, তার মাঝে ছন্দ্রকলহ সৃষ্টি, অকল্যাণ ও অহিত 
সাধনের উপকরণও তো বিদ্যমান। সে নিজেই যখন রক্তপাত ঘটাবে, তখন সে অপরকে 
কিভাবে সংশোধন করবে এবং বিশ্বে শান্তি-শৃঙ্খলাই বা কিভাবে বিধান করতে পারবে? 
পক্ষান্তরে আপনার ফেরেশতাকুলে দ্বন্দ-কলহ ও অশান্তি সৃষ্টির কোন উপকরণ নেই। 
তারা যাবতীয় পাপ-পংকিলতা বিমুক্ত এবং সর্বক্ষণ আপনার গুণগান ও উপাসনা- 
আরাধনায় নিয়োজিত। দৃশ্যত তারাই এ খেদমত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারবে। 


মোট কথা, এদ্বারা আল্লাহ, পাকের পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোন আপত্তি 
উহ্থাপন করা হয়নি। কেননা, ফেরেশতাগণ এমন মন-মানসিকতা ও অবস্থা থেকে 
সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিভ্র। একথা জানাই তাদের উদ্দেশ্য যে, কোন্‌ হেকমত ও তাৎপর্যের 
ভিত্তিতে এবং কি কল্যাণ চিন্তায় এমন এক নিঞ্ষলুষ পৃত-পবিন্র একান্ত অনুগত সম্পৃদায় 
বর্তমান থাকা সত্ত্বেও অপর এক পংকিল জাতি সৃষ্টি করে তাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে 
একাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হচ্ছে ? 

এর উত্তর দান প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন প্রথমত সংক্ষিপ্তভাবে বলেন ঃ 
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১১০৯ Ye ৮০1 টা (তোমরা যা জান না আমি তাজানি।) অর্থাৎ তোমরা 


খেলাফতে এলাহীর নিগুত তত্ব এবং তার আনুষঙ্গিক প্রয়োজনাদি সম্পর্কে ওয়াকেফ- 
হাল নও। তাই তোমরা মনে কর যে, কেবল এক নিষ্পাপ জাতিই সুষ্ঠুভাবে এ 
দায়িত্ব পালন ও এ কাজ জম্পন্ন করতে পারে। এর পুরো তত্ব ও অন্তনিহিত রহস্য শুধু 
আমিই অবগত । 


অতঃপর ফেরেশতাগণকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত ক্তানদানের উদ্দেশ্যে এক বিশেষ 
ঘটনার উল্লেখ করে বলা হয়েছে, সৃষ্ট জগতের সমগ্র বস্ত-সামগ্রীর নাম, এদের গুণাগুণ ও 
লক্ষণাদি সম্পকিত ক্তানলাভের যোগ্যতা কেবল আদম সন্তানকেই দান করা হয়েছে। 
ফেরেশতার স্বভাব-প্রকৃতি মোটেও এর উপযোগী নয়। এসব কিছু আদম (আ)-কে 
শিখিয়ে ও বলে দেওয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, বিশ্বের উপকারী ও ক্ষতিকর দ্রব্যসামগ্রী 
এবং তার লক্ষণাদি ও বৈশিস্ট্যাবলী, প্রত্যেক প্রাণী সম্পৃদায়ের স্বভাব-প্রকুতি ও লক্ষণা- 
বলী--এ সবের ক্তানলাভের যোগ্যতা ফেরেশতাকুলের নেই। ফেরেশতারা কি বুঝবেন 


সূরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ১৮৯ 


যে, ক্ষুধা কি জিনিস, পিপাসার মন্ত্রণা কেমন, মানসিক উত্তেজনা ও প্রেরণার প্রভাব- 
প্রতিক্রিয়া কি, বস্ততে মাদকতার উৎপত্তি কেমন করে হয়, কোন্‌ ধরনের এবং কোন্‌ 
রাশির শরীরে সাপ ও বিচ্ছর বিষের প্রতিক্রিয়া কি রকম হয় £ 


মোট কথা সৃষ্ট জগতের বিভিন্ন বস্তুর নাম, গুণাগুণ ও লক্ষণাদির জ্ঞান ফেরেশ- 
তাদের স্বভাব-প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ শিক্ষা ও জ্তান শুধু আদমকেই দেয়া 
সম্ভব ছিল এবং তাঁকেই তা দেয়া হল। কোরআন পাকের কোথাও সরাসরিভাবে বা 
আকার-ইজিতে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না ষে, হয়রত আদম (আ)-কে ফেরেশতাদের 
থেকে পৃথক করে কোন নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে এ শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল । 
সৃতরাং এমন হতে পারে যে, শিক্ষাদান এবং তা গ্রহণের সুযোগ সবার জন্যে সমান- 
ভাবেই বিদ্যমান ছিল। এদ্বারা উপকৃত হওয়ার যোগ্যতা হযরত আদম (আ)-এর ছিল 
বলে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তিনি এ শিক্ষা লাভ করে নেন। ফেরেশতাদের প্রকৃতিতে 
তা ছিল না বলে তারা তা লাভ করতে সক্ষম হননি। এজন্যই এখানে শিক্ষাদানকে 


পাপা] পাতলা 


শুধু আদম (আ)-এর সাথে সম্পৃক্ত করে বলা হয়েছে ঃ 7১1 (৮০ 5. এবং 


আল্লাহ, পাক হযরত আদমকে শিক্ষা প্রদান করেন) অবশ্য শিক্ষাদান ব্যবস্থা আদম 
(আ) ও ফেরেশতা উভয়ের জন্য সমভাবেই ছিল এবং উভয়ই এর অন্তর্ভ-স্ত ছিলেন। 
আবার এমনও হতে পারে যে, বাহ্যিকভাবে শিক্ষাদানের কোন আয়োজনই করা হয়নি । 
বরং আদম (আ)-কৈ সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায়ে এসব দ্রব্য-সামগ্রীর জ্ঞান স্বভাবগত- 
ভাবেই দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যেমন, সদ্যজাত শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই 
মায়ের দুধ পান করতে এবং হাসের ছানা সাঁতার কাটতে জানে । এ ব্যাপারে কোন 
বাহ্যিক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হয় না। 


প্রশ্ন হতে পারে ---আল্লাহ্‌ তো সব কিছুই করার ক্ষমতা রাখেন। তিনি ফেরেশ- 
তাদের প্রকৃতি ও স্বভাব পাল্টিয়ে প্রয়োজনীয় যোগ্যতার উন্মেষ ঘটিয়ে তাদেরকেও এসব 
কিছু শিখিয়ে নিতে পারতেন! তবে তা করলেন না কেন? উত্তর এই যে, যদি 
ফেরেশতাদের স্বভাব-প্ররুতি পরিবর্তন করে দেয়া হতো তবে ফেরেশতা আর ফেরেশতাই 
থাকতেন না, মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যেতেন। সুতরাং এ প্রশ্নের অর্থ পরোক্ষভাবে এই 
দাঁড়ায় যে, আল্লাহ, পাক ফেরেশতাদেরকে মানুষে রূপান্তরিত করছিলেন না কেন? 


সার কথা হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্ট জগতের যাবতীয় বস্ত-সামগ্রীর নাম 
এবং সেগুলোর গুণাগুণ ও লক্ষণাদির বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়েছিল, যা ফেরেশতাদের 
নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে । অতঃপর সেসব বন্ত -সামগ্রী ফেরেশতাদের সামনে পেশ করে 
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বলা হল, তোমাদের চাইতে অধিক জ্ঞানী ও উত্তম কোন জাতি সৃস্টি হবে না বলে এবং 
বিশ্ব খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য মানব জাতির চাইতে তোমরাই যোগ্যতর বলে 
তোমাদের যে ধারণা এতে তোমরা যদি সত্যবাদী ও সঠিক হয়ে থাক, তবে সৃষ্ট 
জগতের যেসব বিষয়ের ওপর বিশ্ব-খলীফার শাসনকার্ধ পরিচালনা করতে হবে, যাব- 
তীয় গুণাগুণ ও বৈশিস্ট্যাবলীসহ এগুলোর নাম বলে দাও দেখি! 


এখানে এ তথ্য উদ্ঘাটিত হলো যে, শাসকের জন্য শাসিতের স্বভাব-প্রকুতি 
গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি জান থাকা একান্ত আবশ্যক। অন্য- 
থায় তিনি তাদের ওপর ন্যায় ও ইনসাফের সাথে শাসনকার্ষ পরিচালনা করতে সক্ষম 
হবেন না। যে ব্যক্তি জানে না যে, ক্ষুধার কারণে কিভাবে কতটুকু কষ্ট ও যন্ত্রণা 
হয়, তার আদালতে যদি কাউকে অভুক্ত রাখা সম্পর্কে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হয়, 
তবে সে এর কি মীমাংসা করবে এবং কিভাবে করবে? 


মোট কথা, এ ঘটনার দ্বারা আল্লাহ্‌ পাক ফেরেশতাদের পূর্বেকার অমূলক ধারণার 
অপনোদন করে একথা প্রকাশ করে দিলেন যে, বিশ্ব-খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য 
নিষ্পাপ হওয়াই যোগ্যতার একমাত্র মানদণ্ড নয়, বরং দেখতে হবে, সে বস্তু জগত সম্পর্কে 
ওয়াকেফহাল কিনা এবং সেগুলোর ব্যবহারবিধি ও ফলশ্রতি সম্পর্কে পূর্ণ ক্তান রাখে 
কিনা। যদি তোমাদের এ ধারণা সঠিক হয়ে থাকে যে, তোমরা (ফেরেশতাগণ) এ 
খেদমতের জন্য যোগ্যতর তবে যাবতীয় বৈশিস্ট্যসহ এসব বস্তুর নাম বলে দাও । 


যেহেতু ফেরেশতাদের মতামত প্রকাশ কোন প্রতিবাদছলে বা অহংকার প্রদর্শনার্থ 
অথবা তাদের যোগ্যতার দাবী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ছিল না, বরং তাদের অভিমতের 
অভিব্যক্তি ছিল একান্ত আনুগত্য কর্মচারীর ন্যায় এবং বিনীতভাবে নিজস্ব খেদমত পেশ 
করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। তাই তারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন। 
---“মহান প্রভূ, আপনি অতি পবিত্র । আপনি যতটুকু জ্ঞান আমাদের দিয়েছেন, তার 
অতিরিক্ত কিছুই আমাদের জানা নেই।” যার মর্মার্থ হল, নিজেদের পূর্ববর্তী ধারণা পরি- 


ত্যাগ করে একথা স্বীকার করে নেয়া যে, তাদের চাইতে অধিক প্রজ্তাবান উত্তম জাতিও 
রয়েছে এবং খেলাফতের জন্য তারাই যোগ্যতম। 


দ্বিতীয় প্রশ্ন-_-পৃথিবীতে পদার্পণ করে মানব জাতি যে পরস্পর রক্তারস্তি করবে 
এবং বিশঙ্খলা ঘটাবে ফেরেশতাগণ এ তথ্য কোথা থেকে, কিভাবে সংগ্রহ করলেন £ 
তাদের কি অদৃশ্য জ্ঞান ছিল? না নিছক অনুমানের ওপর ভিত্তি করে এ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হলেন? অধিকাংশ বিশেষক্তের মতে এর উত্তর এই যে, স্বয়ং আল্লাহ্‌ পাকই 
তাদেরকে মানুষের বিভিন্ন অবস্থা এবং তার ভাবীকালের সম্ভাব্য কার্যকলাপ, আচার- 
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ব্যবহার ও গতিবিধির স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত করে দিয়েছিলেন। যেমন, কোন কোন 
হাদীসে পাওয়া যায়, যখন আল্লাহ্‌ পাক বিশ্বখেলাফতের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে 
আদম সৃষ্টির বিবরণ ফেরেশতাদের সামনে প্রদান করলেন, তখন ফেরেশতাগণ কৌত্- 
হলের বশবর্তী হয়ে আল্লাহ্‌ পাকের নিকট ভাবী খলীফার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জিক্তাসা- 
বাদ করায় স্বয়ং আল্লাহ্‌ পাকই তাদেরকে সবকিছু সবিস্তারে বলে দেন। ফেরেশতাগণ 
সবিস্ময়ে ভাবতে লাগলেন, অশান্তি সৃষ্টি ও রক্তারক্তি করাই যে জাতির বৈশিস্টা, 
তাকে কোন্‌ যুক্তি ও তাৎপর্ষের ভিত্তিতে, বিশ্ব-খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য মনোনীত 
করা হলো? 


এর একটি উত্তরে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হযরত আদমের জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের 
মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। আর বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাত ঘটাবে বলে তার খেলাফতের 
যোগ্যতা প্রসংগে ঘে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল, সংক্ষিপ্তাকারে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে 


পর ও টিপছি তা পা তা IAT Aw 


7০৯০০ 2০ st sl _.€ তোমরা যা জান না নিশ্চয়ই আমি তা 


জানি।) আয়াতের মাধ্যমে । এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে বিষয়কে তোমরা খেলাফতের 
যোগ্যতার পরিপন্থী বলে মনে করছ, প্রকৃত প্রস্তাবে সেটাই তার যোগ্যতার মূল উৎস 
ও প্রধান কারণ। কেননা, অশান্তি দূরীভূত করার উদ্দেশ্যেই বিশ্ব-খেলাফত প্রতিষ্ঠা 
একান্ত আবশ্যক। যেখানে অশান্তি ও বিশৃখ্বলা থাকবে না, সেখানে প্রতিনিধি পাঠানোর 
কি প্রয়োজন£ মোট কথা, আল্লাহ, পাক নিজের ইচ্ছানুসারে একদিকে যেমন নিম্পাপ- 
নিক্ষলুষ ফেরেশতা জাতি সৃষ্টি করেছেন, যাদের দ্বারা কোন পাপই সংঘটিত হতে পারে 
না, অপরদিকে তেমনি শয়তানকে সৃষ্টি করেছেন, যাদের কোন পুণ্য ও কল্যাণকর 
কার্য সাধনের যোগ্যতাই নেই। অনুরূপভাবে এমন এক জাতি সৃষ্টি করাও আল্লাহ, 
পাকের অভিপ্রায় ছিল, যার মধ্যে পাপ ও পুণ্য উভয়ের সমাবেশ ঘটবে এবং যার মাঝে 
মঙ্গল-অমঙ্জল উভয় প্রেরণাই বিদ্যমান থাকবে এবং মহান প্রভুর নৈকট্য লাভ ও সন্তুষ্টি 
বিধানের গৌরবে ভূষিত হবে । 


ভাষার শ্রষ্টা আল্লাহ্‌ পাক স্বয়ং ৪ আদম (আ)-এর এ বর্ণনায় বস্ত-সামগ্রীর 
নাম শিক্ষা দানের ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভাষা শব্দাবলীর মূল প্রণেতা ও ভ্রষ্টা 

₹ আল্লাহ. পাক। অতঃপর সৃষ্টির নানা রকম ব্যবহারের ফলে তা বিচিত্র রূপ 
ধারণ করেছে এবং বিভিন্ন ভাষার উদ্ভব হয়েছে। ইমাম আশ্আরী রে) এ আয্মাতেই 
প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহ্‌ পাকই ভাষার প্রণেতা । 


১৯২ তফসীরে মাঁআরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


ফেরেশতাদের ওপর আদমের শ্রেষ্ঠত্ব ঃ এ ঘটনার ক্ষেত্রে কোরআনে হাকীমে 
ধ্যবহাত এসব বিশুদ্ধ তাৎপর্যপূর্ণ শব্দসমচ্টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, যখন ফেরেশ- 


তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, এসব বন্ত-সামগ্রীর নাম বলে দাও, তখন 
A ASAT 


5: 1 শব্দ ব্যবহাত হয়েছে। অর্থাৎ_-আমাকে বলে দাও। আবার যখন হযরত 
_ Pd l AJA AT 


আদম (আ)-কে একই বিষয় সম্পর্কে সম্বোধন করা হয়েছে, তখন 14৮1 হে 


আদম তাদেরকে বলে দাও।) শব্দ ব্যবহাত হয়েছে। অর্থাৎ আদম (আ)-কে নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে যে, ফেরেশতাদেরকে এসব বস্তর নাম বলে দাও। প্রকাশভংগীর এ 
পার্থক্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, এখানে হযরত আদম আ)-কে শিক্ষকের এবং 
ফেরেশতাদেরকে শিক্ষার্থীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে । যেখানে হযরত আদম (আ)-এর 
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব এক বিশেষ ভংগীতে প্রকাশ করা হয়েছে। 


এ ঘটনা থেকে এ কথাও বোঝা গেল যে, ফেরেশতাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রেও ভ্রাস- 
বৃদ্ধি হতে পারে। কেননা, যেসব বস্তুর জ্ঞান তাদের ছিল না, আদম (আ)-এর মাধ্যমে 
তাদেরকে কোন না কোন পর্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে সেসব বস্তুর জ্ঞানদান করা 
হয়েছে। 


পৃথিবীর খেলাফত £ এ সব আয্মাতের দ্বারা জানা গেল যে, রাষ্ররের শাসন ব্যবস্থা 
পরিচালনা এবং সেখানে আল্লাহ. পাকের বিধি-বিধান প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে তাঁর পক্ষ থেকে 
কাউকে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়। এর দ্বারা রাক্ত্রীয় বিধানের এক শুরুত্বপূ্ণ 
অধ্যায়ের সন্ধান পাওয়া যায়। তা হল এই যে, গোটা বস্তজগত ও নিখিল বিশ্বের সার্ব- 
ভৌমত্ব একমান্র আল্লাহ্‌ পাকেরই জন্য। কোরআন মজীদের বহু আয়াত একথা প্রমাণ 


্‌ করে | যেমন--- YI S| ৩৮ ( বিধান দানের অধিকারী একমাত্র 
ATA তা পাও AI Cr 

আল্লাহ, পাক ।) ০১১1 ৩1১০ 511 ৯) (নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের 

যাবতীয় কর্তৃত্ব তারই ৷) ১১317 5831 ৮ 41 জেনে রেখো, তিনিই 

সৃষ্টিকর্তা ও বিধান দাতা ।) প্রভৃতি আয়াত | পৃথিবীর শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য 

আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যুগে যুগে প্রতিনিধির্ন্দের আগমন ঘটেছে। তারা আল্লাহ্‌ 

পাকের অনুমতিক্রমে পৃথিবীর শাসনকার্য পরিচালনা এবং মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা ও 


দায়িত্বভার গ্রহণ করে খোদায়ী বিধান প্রবর্তন করেছেন। খলীফার এ নিযুক্তি সরাসরি 
স্বয়ং আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ থেকে হয়। এক্ষেত্রে কারো চেস্টা-তদ্বীর ও শ্রম-সাধনার 


সরা আল-বাক্কারাহ্‌ ্‌ ১৯৩ 
কোন দখল নেই। এজন্যই গোটা উম্মতের সর্বসম্মত আকীদা বাঁ'বিশ্বাস’ রয়েছে যে, 
নবৃয়ত লাভ চেষ্টা-তদবীরলব্ধ কোন বিষয় নয়, 'বরং আল্লাহ পাকই নিজস্ব ইচ্ছা ও 


বিবেচনা অনুসারে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে একাজের জন্য বেছে. নিয়ে তাঁদেরকে | 
নবী-রসুল বা খলীফা নিযুক্ত করে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। কোরআনে হাকীমের 


cre TA : ALT ATS রা 
বিভিন্ন জায়গায় এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছেঃ 8৫21 Ge Gea db 
৪) চা 5 £33. 


০৭০৩ 5 ডি পাক ফেরেশতা ও. মানুষের মধ্য থেকে আপন রসূল 


Cr এপ 5 পা FAS ৯৮০০৮ 3 


Ws nip ০১৯৯০ ৮৫1. 28110 কাকে রিসালতের ₹ মর্যাদায় 





ভূষিত করবেন, আল্লাহ, পাকই ভাল জানেন।)- 

| এসব ব্‌ খলীফা সরাসরি আল্লাহ, পাকের পক্ষ থেকে স্বীয় - নির্দেশ ও. বিধান- 
মালা প্রাপ্ত হয়ে বিশ্বে তা প্রবর্তন করেন। খোদায়ী-খেলাফতের এলারা- আদুম. আট 
খেকে আরম্ভ করে আখেরী নবী হুযুরে পাক (সা) পর্যন্ত একই পদ্ধতিতে চলে এসেছে। 
নরীকুল..শিরমণি, হযুরে পাক জো), বিশেষ গুণাবলী 9.অন্যান্য. বৈশিষ্ট্যসহ সৰ্বশেষ 
- খলীফারূপে দুনিয়ার বুকে তশরীফ আনেন। তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য. এই. যে, পূর্ববর্তী 
নবীগণ বিশেষ, সম্প্রদায় বা অঞ্চল বিশেষের, জন্য প্রেরিত, হতেন তাঁদের খেলাফতের 
পরিধি ও শাসনক্ষমতা সেসব নিদিষ্ট সম্পুদায়ের ও অঞ্চলসমূহের মধ্যেই গণ্ডীভূত 
থাকত। হযরত ইবরাহীম (আট) এক সম্পূদায়ের প্রতি, হযরত লুত (আ) অপর 
এক সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। হযরত মুসা ও ঈসা (অ')-ও এ'দের মধ্যবতাঁ 
নবীগণ বা নর সম্প্দায়ের প্রতি প্রেরিত হন। 


৫4 ০ 98৮4 57 . 
সী তল এ হরি ১ দর | - : ইল ei ie Re ET EY 


বিশ্বের সবশেষ নী হুযুরে পাক সো) ও তার রানা 8: নবী, করীম, 
(সা) গোটা বিশ্ব ও মানব-দানব, তথা গোটা সৃষ্ট জগতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। 
তাঁর ক্ষমতা ও ও অধিকার সারা বিশ্বের উভয় জাতির উপর পরিব্যাপ্ত ছিল '! কোরআন 


পাক: 


টি 


কুন 


আয়াতে তীর: নবুয়তকে : 9 বলে ঘোষণা" করেছেনঃ ৫০ 


~~ ৬১০৪ এ ৮৮ 


SAS SLA bt 3৮) 10 টা 


( আপনি ঘোষণা করে দিন, হে মানব সম্পৃদায় ! আমি তোমাদের সবার জনা 
আল্লাই পাকের রসূল.  আরাজীললাহ, াক হলেন সেইপরহানি সা, নভোমণ্ডল ও ভূল 
যার, কত সাযীন ) Te 


~ হু ১০১৫ LY ৫৯৯০ এক, কি ক - ইসি, পিংকি ৭ 
yl RA ডু টি ও টী এ সা ৯ তত {2 পু পু, এ 
হু এ ss 24: কাটি 2 সু 2, LULLABY tik চিঠি এত এ দি 327 ০58 
বত কী ক ৮ তা ৮. চপ চত = লা ইট নল EE i 





২৫ চি 


১৯৪  তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥। প্রথম খণ্ড 


সহীহ মুসলিম শরীফে বণিত আছে, হুযুর (সা) এরশাদ করেছেন, ছণ্টি ক্ষেত্রে 
আল্লাহ্‌ পাক আমাকে অন্য নবীগণের ওপর বিশেষ মর্যাদায় ভ্ষিত করেছেন। 


১, আমাকে সমগ্র বিশ্বের নবী ও রসূলরূপে প্রেরণ করেছেন। 


২. পূর্ববর্তী নবীগণের খেলাফত যেমন বিশেষ সম্পুদায় ও অঞ্চলের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ ছিল, তেমনি ছিল এক নিদিষ্ট যুগের জন্য। পরবতাঁ নবী বা রসূলের 
আবির্ভাবের সাথে সাথে পূর্ববর্তী নবীর খেলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটত এবং পরবর্তী নবীর 
খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হত। আমাদের রসূল (সা)-কে আল্লাহ্‌ পাক খাতামূল-আদ্বিয়া- 
রূপে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তার খেলাফত কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। 


৩. পূর্ববর্তী নবীগণের শিক্ষা-দীক্ষা এবং তাঁদের প্রবতিত শরীয়ত ও বিধান- 
মালা কিছু কাল পৰ্যন্ত সংরক্ষিত ও কার্যকরী থাকত। ধারে ধীরে নানাবিধ পরিবর্তন 
ও. পরিবর্ধনের ফলে তা প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে যাওয়ার পর্যায়ে উপনীত হত। ফলে 
সে সময়ে অন্য রসূল বা নবী প্রেরণ করা হত। 


আমাদের রসূলের বৈশিষ্ট্য এই য়ে, তার প্রবতিত বিধান ও শরীয়ত কিয়ামত 
পর্মস্ত সংরক্ষিত ও অপরিবতিত থাকবে। তাঁর ওপর অবতারিত কোরআন মজীদের 
(শব্দ ও অর্থ) সব কিছু হেফাজত ও সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্‌ পাক গ্রহণ 
করেছেন। এরশাদ হয়েছে £ 
tt Bs 1 


পা নি ঢে পা পান [A ভা IAT ডে 
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নিশ্চয় আমিই কোরআন নাঘিল করেছি এবং নিঃসন্দেহে আমি তার রক্ষণা- 
বেক্ষণকারী ।) 


অনুরূপভাবে হুযুর পাক (সা)-এর শিক্ষা-দীক্ষা ও বাণীমালার সমষ্টি হাদীস- 
শাস্ত্রের সংরক্ষণের জন্যও আল্লাহ পাক এক বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তিনি উম্মতের 
মাঝে কিয়ামত পর্যন্ত এমন একটি দল বর্তমান রাখবেন, যারা তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা-দীক্ষা 
ও বাণীমালাকে প্রাণের চাইতে অধিক প্রিয় বলে মনে করবে। তারা তাঁর পরিত্যক্ত 
জ্ঞান-ভাণ্ডার, আদর্শ ও শরীয়তী নির্দেশাবলী সঠিকভাবে মানুষের দ্বারে পৌছাতে থাকবে। 
কোন শক্তি বা ব্যক্তি এদলকে বিনষ্ট ও স্তব্ধ করতে পারবে না। তাদের প্রতি আল্লাহ্‌ 
পাকের বিশেষ অদৃশ্য মদদ থাকবে । 


সার কথা, পূর্ববর্তী নবীগণের গ্রন্থসমূহ ক্রমাগত পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং বিভিন্ন- 
ভাবে অহেতুক হস্তক্ষেপের ফলে পৃথিবীর বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেত অথবা ভুল- 
দ্রাত্তিতে পরিপূর্ণ অবস্থায় টিকে থাকত। কিন্তু হযুর (সা)-এর ওপর নাষিলকৃত কোরআন 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ১৯৫ 


এবং তাঁর বাণীর সমষ্টি হাদীস সব কিছুই সম্পূর্ণ ও যথার্থভাবে অবিকৃত ও অক্ষত 
অবস্থায় কেয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে । এজন্যই এ বিশ্বে তাঁর পরবতী সময়ে 
কেয়ামত পর্যন্ত না কোন নবী রসুলের প্রয়োজন আছে, না আল্লাহ্‌ পাকের প্রতিনিধি 
আগমনের অবকাশ আছে । 


পূর্ববর্তী নবীগণের খেলাফত একটি নিদিষ্ট ও সীমাবদ্ধ সময়কাল পর্যন্ত বহাল 
থাকত। প্রত্যেক নবী-রসূলের অন্তর্ধানের পর পরবতাঁ নবী (খলীফা) আল্লাহ্‌ পাকের 
পক্ষ থেকে নির্ধারিত হতেন এবং খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করতেন! 


কিন্তু হুযুর (সা)-এর খেলাফতকাল কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। সুতরাং 
কেয়ামত পর্যন্ত মূলত তিনিই বিশ্বে আল্লাহ্র খলীফা বা প্রতিনিধি। তাঁর তিরোধানের 
পর যে ব্যক্তি প্রতিনিধি পদে অভিষিক্ত হবেন, তিনি রসূলের খলীফা বা প্রতিনিধি বলে 
বিবেচিত হবেন । সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে-_ হুযুর (সা) এরশাদ করেছেনঃ 
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(অর্থাৎ বনী-ইসরাঈলের নবীগণই রাজত্ব ও শাসনকার্ষ পরিচালনা করতেন । 
এক নবীর তিরোধানের পর অপর নবীর আগমন হতো। আর জেনে রেখো, আমার 
পরে কোন নবী-রস্ল আসবে না। অবশ্য খলীফাগণের আবির্ভাব ঘটবে এবং তাদের 
সংখ্যা হবে অনেক ৷) 


(৫) তার পরে আল্লাহ্‌ পাক তাঁর উম্মত সমচষ্টিকে এমন মর্যাদা দান করবেন, 
যা পূর্ববর্তী নবীগণকে দেওয়া হত অর্থাৎ সমস্ত উম্মতকে নিম্পাপ ও নির্দোষ বলে 
ঘোষণা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে, তার উম্মত কখনো বিপথ ও জ্রান্ত নীতির উপর 
একত্র হবে না। গোটা উম্মত যে বিষয়ের উপর এঁকমত্য পোষণ করবে, তা খোদায়ী 
বিধান ও সিদ্ধান্তেরই বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করা হবে। এজন্যও আল্লাহ্র কিতাব ও 
রসূলের সুন্নাহর পর ম্ূসলিম উম্মতের সম্মিলিত মতকে শরীয়তে দলীলের তৃতীয় ভিত্তি 
বলে নির্ধারিত করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ 


পালটে OA AD 2 


YL টি ০ ৮০৭ ৩ আমার উম্মত কখনও ভ্রান্ত নীতির 


ওপর একভ্র হবে না।) এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ সৈ হাদীসেও পাওয়া যায়, যাতে 
এরশাদ হয়েছেঃ আমার উম্মতের মধ্যে একদল সর্বদা সত্যের ওপর অটল থাকবে। 
দুনিয়ার যত পট পরিবর্তনই হোক, সত্য যতই নিষ্প্রভ ও দুর্বল হয়ে পড়ক, কিন্তু 


১৯৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


আল্লাহ্‌র পথে. সর্বতোভাবে নিবেদিত উম্মতের একদল-জর্বদা সত্য-ও ন্যায়ের পোষকতা 
করতেই'থাকবে। এতে এ কথাও স্পম্ট হয়ে গেলব্ে, সমগ্র উন্মত কখনো: অসত! ও 
ভ্রান্তির: ওপর একত্র হবে না। আর যখন উম্মতের সমম্টিকে নিম্পাপ বলে আখ্যা- 
গ্িত করা হয়েছে, তখন রসুলের খলীফা নির্বাচনের ক্ষমতাও - সমষ্টিগতভাবে 
উম্মতের ওপরে ন্যস্ত করা হয়েছে। 'হুযুরে পাক (সা)-এর পরবতাঁকালে বিশ্বের প্রতি- 
নিধিত্ব, রান্ট্রপরিচালনা ও আইন-শুংখলা বিধানের দায়িত্বে সমাসীন করার জন্য নির্বাচন 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।- উম্মত যাকে খিলাফতের জন্য নির্বাচিত করবে, 'তিনি 
রসূলের খলীফা, হিসেবে দেশের-আইন-শুংখলা: বিধানের জন্য এককভাবে দায়ী থাকবেন! 
আর সমগ্র বিশ্বের খলীফা মাত্র একজনই হতে পারেন। 

খোলাফায়ে নানান শেষ যুগ প্র্যন্ত Geet এ ধারা সঠিক: নিয়মে. অন্রান্ত 
নীতির, :ওপর চলে আসছিল।- এ কারণেই: তাদের সিদ্ধান্তসমূহ- কেবলমান্্ ধর্মীয় ও 
সাময়িক সিদ্ধান্তের মর্ষাদাই রাখে না, বরংতা- এক. জু "ও অভ্রান্ত সনদ এব: উম্মতের 
জন্য এক. মৌলিক বিধান নে বিবেচিত হয়ে আসছে।. এ সম্পকে হুযুর (সা)- 
এরশাদ করেছেন 8. রর J 
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খোলাফায়ে রাশেদীনের ' জীবন যাপন পদ্ধতি দৃঢ়ভাবে টির? 


_ খিলাফতে রাশেদার টিনা রাঃ 8 খোলাফায়ে রাশেদীনের € (ন্যায়নি্ঠ খলীফা 
চতুষ্টয় ) পরবর্তীকালে প্রশাসনিক বিশংখলা ও দুর্বলতার সুযোগ উন্মতের মধ্যে অনেক্য 
ও মতভেদের সচনা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন আমীর: তথা গভর্নর নিযুক্ত করা 
হয়। তাঁদের মধ্যে কেউই খলীফার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন না। 
তাঁদেরকে বড়জোর কোন অঞ্চল ও সম্পৃদায়বিশেষের আমীর (শোসক) বলা যেতে পারে। 
্‌ এরপুভাবে যখন, কোন. এক ব্যক্তির, নেতৃত্বে... মুসলিম. জগতের .এক্য. ও . সংহতি: 
অসম্ভব. হয়ে, দাড়াল. এবং প্রতিটি দেশ ও: সম্পদায়ের : জন্য পৃথক পৃথক আমীর 
নিযুক্তির প্রথা প্রচলিত হল, তখন মুসলমানগণ ইসলামী" নীতি অনুসারে দেশের 
57 মুসলমানের 2 ও সম্মতিপ্রাগ্ত ব্যক্তিকে ‘আমীর নিযুক্ত করতে 
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পোরম্পরিক পরামর্শের ভিজ তাদের 'সিদ্ধান্তসমূহ হ পুহীত I পেশ''করা যেতে 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌. ১৯৭ 


পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও ইসলামী শূরা পেরামর্শ) নীতির পার্থক্য £ বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন 
দেশে. প্রচলিত আইন-পরিষদগ্ডলো এই কর্মপরদ্ধতিরই এক নমূনা।- পার্থক্য শুধু এইযে, 
গণতান্ত্রিক দেশের আইন-পরিষদগ্ডলো সম্পূর্ণ গ্বাধীন-ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে থাকে। নিছক 
নিজস্ব. মতামতের ভিভিতে . সং খ্যাগরিষের...সমথনে.. ভাল-মন্দ, -কল্যাণজনক বিধান 
প্রণয়নের, ক্ষমতাই এর রয়েছে । পক্ষান্তরে ইসলামী আইন পরিষদ (মজলিসে শ্রা), 
তার সদস্যমণ্ডলী এবং-নির্বাচিত আমীর জুরাই সে মৌলিক আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন, যা 
তারা আল্লাহ, পাকের পক্ষ থেকে রসূলের মাধ্যমে লাভ করেছেন। এ পরিষদ. বাঁ 
মজলিসে শুরার সদস্যপদ লাভের জন্য কিছু শর্তাবলী রয়েছে এবং এ পরিষদ যাকে 
নির্বাচিত করবে, তার জন্যও কিছু বাধাবাধকতা রয়েছে। তাদের আইন প্রণয়নের কাজও 
কোরআন ও সুন্নাহ বর্ণিত নীতিমালা আওতাধীনে সম্পন্ন করতে হবে এর ম্পরিপন্থ 
কোন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা, তাদের ই ৷, 


.. সার ক্রুথা, আল্লাহ্‌ পাক: ফেরেশতাদেরকে সম্বোধন করে যে এরশাদ করেছেন, 
“আমি বিশ্বের, বুকে আমার, প্রতিনিধি স্জ্টি- করব”---এর মাধ্যমে; 'রাস্্রীয়- সং বিধানের 
কতকগুলো মৌলিক ধারার শুপর। আলোকপাত; করা; হয়েছে। সেগুলো এই ৪. ডু 
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(১) নিখিল, বিশ্বের সাৰ্যভীমন্তের আধকারী একমান * i ন ডল 25 





Hl ৪) গুথিবীতে খোদাজী বিধান : ওঃ নির্দেশাবলী প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের “জন্য 
তার সুলই হবেন তার, প্রতি উনিধি বা. খলীফা ৷৷ আনুষঙ্গিকভাবে এরুথাও পরিষ্কার হয়ে 
গেছে যে, খোদায়ী খিলাফতের ধারা: যখন হুযুরে পারুু: (সো)- 'এর ..প্ররেই সমাগত হয়ে 
গেছে, সুতরাং হুযুরের, ওফাতের পর বর্তমান: খলীফাই রসুলের. খিলাফতের ধারার স্থলা- 


ভিমিজ্ত হবেন এবং তিনি গোটা মিলা তের, ভোট ও মতামতের , মাধ্যমেই মনোনীত 
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| ৪). এবং যখন আমি হযরত আদম (আকে সেজদা, করার, জন্য ফেরেশতা- 
গণকে নিদেশ দিলাম, তখন, ইব্লীস ব্যতীত সবাই সেজদা করল। সে (নির্দেশ ). 
পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফিরদের 


অত হয়ে গেল। 





১৯৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


তফসীরের সারসংক্ষেপ 


এবং আমি যখন সমস্ত ফেরেশতাকে (এবং জ্বিন জাতিকে ) নিদেশ করলাম, 
যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। 
মোট কথা, এদের সবাইকে নির্দেশ দেওয়া. হল £ আদম আ)-এর সামনে সিজদায় 
পতিত হও। তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদায় পতিত হলো। আর সে নিদেশ পালন 
করল না এবং অহংকারে গর্বিত হয়ে গেল। (ফলে) সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে 
পড়ল । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পূর্ববর্তী ঘটনানুসারে ফেরেশতাদের চাইতে হযরত আদম (আ) অধিক মর্যাদার 
অধিকারী বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে। বিভিন্ন দলীলাদির দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয়েছে 
যে, খেলাফতের যোগ্যতা লাভের জন্য যেসব জ্ঞানের প্রয়োজন, তা সবই আদম (আ)- 
এর রয়েছে। তবে এর কোন কোন জ্ঞান ফেরেশতাদেরও রয়েছে। কিন্তু ক্রি জাতি 
সেসব জ্ঞানের অত্যন্ত নগণ্য অংশই লাভ করেছে। এ সম্পর্কে উপরে সবিস্তারে বর্ণনা 
করা হয়েছে । যেহেতু হযরত আদম আ)-এর মাঝে ফেরেশতা ও জ্বিন উভয় সম্প্রদায়ের 
যাবতীয় জ্ঞানের সমাহার ঘটেছে, সুতরাং উভয় সম্পৃদায়ের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ 
পদমর্যাদা একেবারে সুস্পম্ট। এখন আল্লাহ্‌ পাক এ বিষয়টি কার্ধকরভাবে প্রকাশ 
করতে ইচ্ছ করলেন যে, ফেরেশতা ও ভ্বিনদের দ্বারা হযরত আদম (আ)-এর প্রতি 
এমন বিশেষ ধরনের সম্মান প্রদর্শন করানো হোক, যদ্দ্বারা কার্যত স্পষ্ট হয়ে যায় 
যে, তিনি তাদের উভয়ের চাইতে উত্তম ও পূর্ণতর। এজন্য যে সম্মান প্রদর্শনমূলক 
কাজের প্রস্তাব করা হয়েছে, তারই বর্ণনা প্রসংগে আল্লাহ্‌ পাক বলেন, আমি ফেরেশ- 
তাদেরকে হুকুম করলাম ঃ তোমরা আদমকে সিজদা কর। সমস্ত ফেরেশতা সিজদায় 


পতিত হল, কিন্তু ইবলীস সিজদা করতে অস্বীকার করল এবং অহংকারে স্ফীত হয়ে 
উঠল । 


সিজদার নির্দেশ কি স্বিনদের প্রতিও ছিল? এ আয়াতে বাহ্যত যে কথা বর্ণনা 
করা হয়েছে, তা এই যে, আদম (আ)-কে সিজদা করার হুকুম ফেরেশতাদেরকে 
দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে যখন একথা বলা হল যে, ইবলীস ব্যতীত সব ফেরেশতাই 
সিজদা করলেন, তখন তাতে প্রমাণিত হল যে, সিজদার নির্দেশ সকল বিবেকসম্পন সুম্টির 
প্রতিই ছিল। ফেরেশতা ও স্কিন জাতি সবাই এর অন্তর্ভ-ক্ত। কিন্তু নির্দেশ প্রদান করতে 
গিয়ে শুধু ফেরেশতাদের উল্লেখ এজন্য করা হল যে, তারাই ছিল সর্বোস্তম ও সবশ্রেষ্ঠ। 


সুরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ১৯৯ 


যখন তাদেরকে হযরত আদম আ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়া হল, 
তাতে স্বিন জাতি অতি উত্তমরূপে এ নির্দেশের অন্তভূক্ত বলে জানা গেল। 


সম্নান প্রদর্শনার্থ সিজদা করা পূর্ববর্তী উশ্মমতদের জন্য বৈধ থাকলেও 
ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে ঃ এ আয়াতে হযরত আদম (আ)-কে সিজদা করতে 
ফেরেশতাদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফ আ)-এর 
পিতামাতা ও ভাইরা মিসর পৌঁছার পর হযরত ইউসুফকে সিজদা করেছিলেন 
বলে উল্লেখ রয়েছে । এটা সুস্প্ট যে, সিজদা ইবাদতের উদ্দেশ্যে হতে পারে না। 
কেননা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরের উপাসনা শিরক ও কুফরী । কোনকালে কোন শরীয়তে 
এরূপ কাজের বৈধতার কোন সম্ভাবনাই থাকতে পারে না। সুতরাং এর অর্থ 
এছাড়া অন্য কোন কিছুই হতে পারে না, প্রাচীনকালের সিজদা আমাদের কালের সালাম, 
মুসাফাহা, মুআনাকা, হাতে চুমো খাওয়া এবং সম্মান প্রদর্শনার্থ দাঁড়িয়ে যাওয়ার 
সমার্থক ও সমতুল্য ছিল। ইমাম জাসসাস আহকামুল কোরআন গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন 
যে, পূর্ববর্তী নবীগণের শরীয়তে বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ সিজদা করা বৈধ ছিল। 
শরীয়তে মুহাম্মদীতে তা রহিত হয়ে গেছে। বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পদ্ধতি 
হিসাবে এখন শুধু সালাম ও মুসাফাহার অনুমতি রয়েছে। রুকু-সিজদা ও নামাযের 
মত করে হাত বেধে দীড়ানোকে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। 


এর বিশ্লেষণ এই যে, শিরক, কুফর ও আল্লাহ্‌. ছাড়া অন্য কারো ইবাদত 
করা কোন শরীয়তেই বৈধ ছিল না। কিন্তু কিছু কিছু কাজ এমনও রয়েছে যা মুলত 
শিরক বা কুফর নয়। কিন্তু মানুষের অজ্ঞানতা ও অসাবধানতার দরুন সে সমস্ত 
কার্য শিরক ও কুফরের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এসব কার্য পূর্ববর্তী 
নবীগণের শরীয়তে আদৌ নিষিদ্ধ ছিল না, বরং সেগুলোকে শিরকরপে প্রতিপন্ন 
করা থেকে মানুষকে বিরত রাখা হত মান্ত্র। যেমন, প্রাণীদের ছবি আকা ও ব্যবহার 
করা মূলত কুফর বা শিরক নয়। এজন্য পূর্ববর্তী শরীয়তে তা বৈধ ছিল। যেমন, 


লটারি পা Crd ASA 


হযরত সুলায়মান (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ৪: ১১ ৮০ ১১ ১৪০ 
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করত এবং ছবি অংকন করত |) 


২০০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন | প্রথম খণ্ড 


অনুরূপভাবে সশ্মান্স-প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সিজদা, করা পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে রৈধ ছিল, 
. কিন্তু পরবতাঁকালে মানুষের অজ্ঞানতার ফলে এ সব বিষয়ই শিরক ও 'পৌত্তলিকতার 
কারণ হয়ে দীড়িয়েছে। এ পথেই নবীগণের দ্বীন ও শরীয়তে ; বিকৃতি ও মূলচ্যুতি ঘটেছে। 
পররতী, নবী ও শরীয়ত এসে-তা একেরারে বিলুপ্ত করে দিয়েছে ।.. শরীয়তে মুহাম্মদী 
যেহেতু অবিনশ্বর ও চিরন্তন শরীয়ত-_-রসুলে করীম (সা)-এর মাধ্যমে যেহেতু নবুয়ত 
ও রিসালতের.পরিসমাস্তি 'ঘটেছেঃএবং-তাঁর শরীয়তই যেহেতু সর্বশেষ্ক- শরীয়ত” সেহেতু 
একে বিকৃতি .€.. মূলচ্যুতি থেকে বাঁচাবার জন্য এমন প্রতিটি ‘ছিদ্পথই বন্ধ, করে দেওয়া 
হয়েছে, যাতে _.শিরক.. ও পৌততলিকতা প্রবেশ রুরতে এপ্রারে 1: এ পরিপ্েক্ধিতে তসেসব 
বিষয়ই এ.মরীয়তে হারাম করে, দেওয়া, হয়েছে,যা পূর্ববর্তী কোন: যুগ. শিরক ও প্রতিমাহ 
পুজার. উৎস. বা কারণ হয়ে: দাঁড়িয়েছিল . ছরি, ও িরাক্ষন এবং. তার ব্যবহারও 
| এজন্যই হারাম রুরা হয়েছে।. সক্ছমান প্রদর্শনমূলক সিজদা একই কারণে হারাম হয়েছে। 
আর এমন সব সময়ে নামায পড়াও. নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, ঘেসব সময়ে মুশরিক 
ও কাফিরগণ, নিজেদের -তথাকথিত উপাস্যদের এগুজা ও উপাসনা, 'করত। কারণ এ 
বাহক, ‘সাদৃশ্য: পরিণামে যেন, শিরকের. বারণ না হয়ে HI cir Lata 

ভি! দিতে শরীফে, ie রয়েছে, .হযুর, জা), মানরূদেরকে ছি. দেন, 
রি / অর্থাৎ দাস বলে না ভারে. এবং, গেলামদের 
প্রতি নির্দেশ দেন, যেনঁ তারা মনিবদৈরকে ‘রব’ বা প্রভু বলে না ডাকে। অথচ শাব্দিক 
অর্থে, “আবদ' অর্থগোলাম এবং 'র'-অর্থ লাল্লন-পালনকারী। এ .এ ধ্রনের শব্দের. বাবহার 
নিষিদ্ধ; না বুহওয়াই উচিত. ছিল। কিন্তু নিছক এ -. কারণে যে, এসব শব্দ. শিরকের 
ধারণা সৃষ্টি: করতে. পারে এবং পরবর্তীকালে এসব শব্দের কারণেই মনিবদেরকে প্রজা 
করার পথ খুলে যেতে পারে: কাজেই এস্ব শব্দের .ব্যবহার নিষিদ্ধ ও ও বন্ধ করে. দেওয়া 
হয়েছে। জার কা আদম (অটু-এর প্রতি ফ্রেরেশুতা ও -দ্িনদের-সিজদা-এবং ইউসুফ- 
(অ-এর প্রতি তাঁর: পিতা-মাতা ও ভাইদের... সিজদা--যার, রর্ণনা কোরআন পারে 
রুয্লেছের সম্মান প্রদর্শনমূলক- সিজদা ছিল--যা তাদের শরীয়তে সালাম, মুসাফাহা, এব 
হাতে চুমো. স্নাওয়ার : :পর্ষীয়ভূক্ত ও বৈধ ছিল। শরীয়তে মুহাম্মদীকে পরিপূর্ণভাবে 
শিরকমুভ্ত রাখার উদ্দেশ্যে এ শরীয়তে আল্লাহ্‌ পাক ব্যতীত অপর কাউকে সম্ননি প্রদর্শনের” 
উদ্দেশ্যে সিজদা বা.রুকু করাকেও- অবৈধ্ন.:ও হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। .:.. 


কতক উলামা বলেছেন, ইবাদতের মূল যে নামায় তাতে চার রকমের কাজ, 


সরা আল-বাক্লারাহ, ২০১ 


রয়েছে !- যথা---দীড়ানো, বসা, শরুকু ও সিজদা করা । তন্মধ্যে প্রথম দু'টি মানুষ 
অভ্যাসগতভাবে নিজস্ব প্রয্োজনেও করে এবং নামাযের মধ্যে ইবাদত হিসাবেও করে। 
কিন্তু ্ুকু-সিজদা এমন কাজ, নি কখনো অভ্যাসগতভাবে করে না, বরং তা শুধু 
ইবাদতের জন্যই নির্দিষ্ট। এ জন্য এ .দ্লুটোকে শরীয়তে মুহাম্মদীতে. ইবাদতের পর্যায় 
ভুক্ত করে আল্লাহ পাক ব্যতীত, ‘অন্য কারো. উদ্দেশে তারা নিষিদ্ধ করে দেওয়া, হয়েছে । 


এখানে প্ৰশ্ন থেকে যায়, সিজদায়ে তাজিমী বা সম্মানসূচক "সিজদার বৈধতার 
প্রমাণ তো. কোরআন. প্রাকের উল্লেখিত আয্নাতসমূহে পাওয়া যায়,-কিন্তু তা রহিত হও- 
মার চি {চি fs i: ১ ১2 | = ছে ও টি, ী তে হা, পেতে ই, 22 : 


লং * ke 


"উত্তর এই. য়ে, রসূলে করীম সো)-এর অনেক ‘মোতাওয়াতের’ ও মশহর হাদীস 
রঃ সেজদায়ে-তা"জিমী হারাম. বলে প্রমাণিত হয়েছে । .. হুযুর (সা) এরশাদ ক্রুরেছেন, 
যদি “জামি! আ্গাহ, পাক ব্যতীত অন্য কারো প্রতি সিজদায়ে-তাঁজিমী করা. জাম, মনে 
করতাম, তবৈ স্বামীকে সিজদা করার জন্য স্ত্রীকে নিদেশ দিতাম কিন্ত এই শরীয়তে 


সিজদা তা'জিনী সম্পূর্ণ হারাম বলে কাউকে: দা, করা, কারো পক্ষে? 'জায়েষ, নগ্ন । 

..ইহাদীস নিশি জন সাহাবীর রেওয়ায়েত “থেকে: প্ৰমাণি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ই “তাদরী- 
উরি AE 

বুররাবীপ্টতে বর্ণনা করা হয়েছে, যে রেওয়ায়েত দশজন, সাহাবী নকুর্ন করে থাকেন, 

সেটি, হাদীসে মোতাওয়াতেরার র্যায়ভূক্ত হ হয়ে মায় যা উদাস ম্মৃতাওয়াতের) | কোরআন 

পাকের. ন্যায়ই অকাট্য নি্ভরযোগা 52, 


এ জজ 


আস‘আলা $ ইবলীসের কাক্িরাদের অন্তর হয়ে যাওয়া কোন কর্মগত নাফর- 
মানীর কারণে ছিল না। কেননা, কোন ফরয কার্যগতভাবে পরিত্যাগ করা শরীয়তের 
নানযায়ী পাসীশহিলেও কুফরী নয়া ইবলীসের কাফির হয়ে খাওয়ার মূল কারণ 
হিল আল্াহ, পাকের হুকুমের বিরোধিতা ও মোকাবিলা করা"। অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ) 
যা প্রর্তি- সিজদা করতে আবে ছু করেছৈন, সে আমার সিজদা লাতের যোগাই 
নয়, এখন হঠকারিতা নিঃসন্দেহে জহুর না, কী ERI চল A 7558 








খুঁত দত তাত 


মাসআলা ৪ এ (কথা প্রনিদানযোগা যে, + ইবলীস ২ তার (অসাধারণ প্রা ও জান 
ঠক; ১3 জে বটি ও : 
2 দৌলতে ফেরেশতাদের শিরোমণি ও ওস্তাদ বলে আখ্যায়িত . হয়েছিল । তার 


ছারা এ ধরনেরী ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ কিভাবে সম্ভব হলো? কোন কোন উলামা বলেছেন 
যে, তার গর্ব ও অহংকারের দরুন আল্লাহ্‌ পাক নিজ প্রদত্ত প্রজ্তা ও: জ্ঞানবুদ্ধির মহা- 
সম্পদ প্রত্যাহার করে নেন।..ফলে জে এ ধরনের অক্তানতা_-ও- নিবু দ্ধিতাজনিত কাজ 


= RES Rt ক 2? $০ 8 উকি ce Tk ৰঃ ফু 






২০২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


করে বসে। কেউ কেউ বলেছেন যে, ইবলীস খ্যাতির মোহ ও আত্মস্তরিতার কারণে 
সত্যোপলব্ধি থাকা সত্ত্বেও এই দুর্ভোগ ও অভিশাপে জড়িয়ে পড়েছিল। তফসীরে রুহুল 
মা'আনী-তে এ প্রসংগে একটি কবিতা উদ্ধত করা হয়েছে, যার সার সংক্ষেপ এই যে, 
“কোন কোন সময় কোন পাপের শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ. পাকের সাহায্য-সহানুভূতি মানুষের 
সাথ ছেড়ে দেয়। তখন তার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ ও প্রত্যেকটি কাজ তাকে গোমরাহী 
ও পথন্র্টতার দিকে ঠেলে দেয় ।” 


উক্ত তফসীর দ্বারা একথাও প্রমাণ করা হয়েছে যে, মানুষের সে ঈমানই নির্ভর- 
যোগ্য ও ফলদায়ক যা শেষ জীবন ও পরকালের প্রথম ঘাঁটি কেবর) পর্যন্ত সাথে থাকে। 
সুতরাং উপস্থিত ঈমান, আমল, জ্তান-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার ওপর আনন্দিত ও গর্বিত না হওয়াই 
বান্ছনীয়। : 


EG IAEA 42১6 ০2 
5 ড৩ ডেল 6১৯৪ 


- 


গু $ (6 (পর্ণ 
asd) rs; 


(৩৫) এবং আমি আদমকে হুকুম করলাম যে, তুমি ও তোমার ভ্ী জান্নাতে 
বসবাস করতে থাক এবং ওখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও, পরিত্প্তিসহ খেতে থাক, 
কিন্তু এ গাছের নিকটউবতাঁ হয়ো না। অন্যথায় তোমরা জালিমদের অন্তভূজ্ঞ হয়ে পড়বে। 
(৩৬) অনন্তর শয়তান তাদের উভয়কে ওখান থেকে পদঞ্খলিত করেছিল। পরে তারা 
যে সূখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল এবং আমি বললাম, তোমরা 
নেমে যাও । তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্র. হবে এবং তোমাদেরকে সেখানে কিছুকাল 
অবস্থান করতে হবে ও লাভ সংগ্রহ করতে হবে। 2 





তফসাীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং আমি (হযরত) আদম (আ)-কে তার স্ত্রীসহ বেহেশতে বসবাস করতে 
নির্দেশ দিলাম। (যে স্ত্রীকে আল্লাহ্‌ পাক স্বীয় কুদরতে হযরত আদমের পাজর থেকে 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ্‌ ২০৩ 


নেওয়া কোন উপকরণ দ্বারা স্ৃজ্টি করেছিলেন।) অনন্তর তোমরা এখানে যা চাও যেখান 
থেকে চাও স্বচ্ছন্দে ভোগ করতে থাক, কিন্তু ও গাছের নিকটেও যেও না। অন্যথায় 
তোমরা তাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে, যারা নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে । (সেটা কি 
গাছ ছিল, আল্লাহ, পাকই জানেন। যাক তা থেকে বারণ করা হয়েছিল। আর প্রভুর 
এ ক্ষমতা থাকে যে, নিজ বাড়ীর যে সব জিনিস অনুগত দাসকে ভোগ করতে দিতে 
চান ভোগ করতে দেন এবং যা না চান তা থেকে বারণ করেন।) অতঃপর সে গাছের 
কারণে শয়তান আদম ও হাওয়াকে পদস্খলিত করে দিল এবং তাঁরা যে সুখ-স্থাচ্ছন্দ্যে 
ছিলেন তা থেকে তাদেরকে পৃথক করে দিল। অনন্তর আমি তাদেরকে নীচে নেমে যেতে 
বললাম £ তোমাদের মধ্যে পরস্পর একে অপরের শব্রু হবে। তোমাদের এক নির্ধারিত 
সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান করতে হবে এবং কাজকর্ম চালাতে হবে। (অৰ্থাৎ, 
সেখানেও স্থায়ীভাবে থাকতে পারবে না। কিছুকাল পর সে অবস্থান ছাড়তে হবে।) 


আন্যাঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

এটা আদম (আ)-এর ঘটনার সমাস্তিপর্ব। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 
ফেরেশতাদের উপর হযরত আদম (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশ্ব খিলাফতের যোগ্যতা যখন 
স্পষ্ট করে বলে দেয়া হলো এবং ফেরেশতাগণও তা মেনে নিলেন আর ইবলীস যখন 
আত্মস্তরিতা ও হঠকারিতার দরুন কাফির হয়ে বেরিয়ে গেল, তখন হযরত আদম (আ) 
এবং তার সহধমিনী হাওয়া আ) এ নির্দেশ প্রাপ্ত হলেন যে, তোমরা জান্নাতে বসবাস 
করতে থাক এবং সেখানকার নেয়ামত পরিত্গ্তিসহ ভোগ করতে থাক। কিন্তু একটি 
নির্দিষ্ট গাছ সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হলো যে, এর কাছেও যেও না। অর্থাৎ সেটির ভোগ 
পূৰ্ণভাবে পরিহার করবে। শয়তান আদম (আ)-এর কারণে ধীকৃত ও অভিশপ্ত হয়ে- 
ছিল। যে কোন প্রকারে সুযোগ পেয়ে এবং এ গাছের উপকারাদি বর্ণনা করে তাদের 
উভয়কে সে গাছের ফল খেতে প্ররোচিত করল। নিজেদের বিচ্যুতির দরুন তাঁদেরকেও 
পৃথিবীতে নেমে যেতে নির্দেশ দেয়া হলো। তাঁদেরকে বলে দেয়া হলো যে, পৃথিবীতে 
বসবাস জান্নাতের মত নির্বন্ঝাট ও শান্তিপূর্ণ হবে না, বরং সেখানে মতানৈক্য ও শত্রুতার 
উন্মেষ ঘটবে। ফলে বেঁচে থাকার স্বাদ পূর্ণভাবে লাভ করতে পারবে না। 


পাটি নিপা ee AL ABA 5০1 ০৪০ 


রা 3) 3 ১১৯ pot ১০ 5 (এবং আমি আদম আ)-কে 


সস্ত্রীক জান্নাতে অবস্থান করতে নির্দেশ দিলাম।) এটা আদম সৃষ্টি ও ফেরেশতাদের 
সেজদার পরবর্তী ঘটনা । কোন কোন বিশেষ এ নির্দেশ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত 


২০৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


হয়েছেন যে, আদম সৃচ্টি ও সেজদার ঘটনা-জান্নাতের বাইরে অন্য কোথাও ঘটেছিল; 
এর পরে তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হয়েছে। কিন্তু এ অর্থও সুনিশ্চিত নয়। 
বরং এমনও হতে পারে যে, সৃষ্টি ও 2 সেজদা উভয় ঘটনা বেহেশতেই ঘটেছিল, কিন্তু 
তাঁদের বাসস্থান কোথায় হবে সে সম্পকে তাদেরকে কোন সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি । 
তাদের বাসস্থান সম্পকিত সিদ্ধ ঘটনার পর ন শোনানো | হলো। | 


তবলা এত সহী ও ৪৮৭২ কা 


ক 


5 ৩. ভর পাক শপ পুৰত = 

৪ ০৬৯ 1১2) 19০ 57 13%) আরৰী অভিধান, অনুযায়ী. নে নেয়ামত 
ও আহা্যবস্ত বলতে সেই স সৰু নেয়ামত চি আহাৰ্যবন্তুকে বলা হয়; স্ব লাভ রুরতে 
কোন শ্রমসাধনার প্রয়োজন হয় না এরুং এত পর্যাপ্ত ও ব্যাপক, পরিমাণে -লাভ হয় যে, 
তাতে হ্রাসপ্রান্তি বা. নিঃশেষিত। হয়ে যাওয়ার কোন -আশংকাই:থাকে না। অর্থাৎ আদম 
ও; হাওয়া, (অট-কে বলা হলো. যে, তোমরা জানত: ফলমূল পর্যাপ্ত, পরিমাণে ব্যব- 


হার করতে খারু। ওগুলো লাভ করতে হবে না এবং তা রাস পাবে কিংবা শেষ হয়ে 
যাবে, এমন কোন চিন্তাও করতে হবে না। 


¥ a TE 


তা ও si 9 ॥ ঠা রান, বিত য় গাছের পুতি ইত, করে 

বলা হয়েছিল যে, এর, [নিকটে যেও নয . প্রকৃত, উদ্দেশ্য ছিল, সে গাছের ফল ন্যা খাওয়া । 

কিন্ত তাকীদের, জন্য বলা হয়েছে, কাছেও যেও” “1 -সেটি.কি গাছ. ছিল, (কোরআন 

করীযে তা, উল্লেখ, করা হয়নি । কোন, নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধদহাদীস, দ্বারাও তা নিদিষ্ট 

করা, হয়নি। ক্লোন কোন, মুফাসসির. সেটিকে গমের, গাছ বলেছেন, আবার কেউ ক্লেউ 

্‌ আঙুর, গাছ বুল্লছেন।.. : অনেকে বলেছেন, আজীরবের গাছ "কিন্ত টকোরআন ও হার 
যা আনুদদিস্ট রেখে, দেয়া, হয়েছে, তা, নিদিষ্ট : করার কোন প্রয়োজন পড়ে: মা ৮7: 





কু 2 জলজ Se HEIs [77 EE ২ চা 
ই তি সু NEL A i রি ৭), ত. 
3 ০ 
- এ ৩ ০৫৭১, অৰ্থাৎ---যদি এহ নিষিদ্ধ গাছের ফিল খাও) 
তোমরা: উততরেই মালিমদের ২ অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে ১, 
ও জজ (তি কিক ৪৯, AT | | he ১ রর ্ ট.। ৰ i: এ irs কত aR তি 
A os a পালৰ; ak 5 ৮৩৪ 





ক. টা শব্দের অর্থ {ৰ বিচ্যুতি বা. পদস্থলন। অর্থাৎ 


শয়তান আঁদম ও হাওয়াকে' পদঙ্খলিত করেছিল বা তাঁদের! বিচ্যুতি ঘটিছিল। 
কোরআনের এ-স্ব শব্দে পরিষ্কার, এ-কথা-বাঝা যায় যে; আদম ও হাওয়া কতুক্ষি 
আল্লাহ পাকের'হুকুমএলংঘন: সাধারণ প্রাপীদের মত ছিল না বরং শয়তানের: প্রতারণায়: 


স্রা আল-বাক্কারাহ ২০৫ 


প্রতারিত হয়েই ও তারা এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন । পরিণামে যে গাছের ফল নিষিদ্ধ 
ছিল, তা খেয়ে বসলেন । ২ 


এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, যখন সেজদা না করার কারণে শয়তানকে অভিশপ্ত করে 
জান্নাত থেকে বের করে দেয়া ইলো তখন আদম (আ)-কে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে 
কিভাবে সে বেহেশতে পৌছলো? এর সুস্পষ্ট জওয়াব এই যে, শয়তানের প্রতারণার, 
এবং বেহেশতে পৌছার অনেক রূপ হতে পারে । হয়ত সাক্ষাৎ ব্যতীতই তাঁদের 
অন্তঃকরণে প্রবঞ্চনা ঢেলে দিয়েছিল, কিংবা এমনও হতে পারে যে, শয়তান জ্বিন জাতি- 
ভুক্ত বলে আল্লাহ্‌ পাক তাকে এমন সব কাজের ক্ষমতা দান, করেছেন, যা সাধারণত, 
মানুষের পক্ষে অসম্ভব ৷ তাদের বিভিন্ন আকৃতি ধারণের ক্ষমতা রয়েছে। হতে পারে, 
দানবীয় ক্ষমতাবলে বা সম্মোহনী শক্তির মাধ্যমে আদম ও হাওয়ার মনকে প্রভাব্যল ন্বত 
ও প্রতিক্রিয়াগ্রস্ত করে ফেলেছিল। আবার এমনও হতে পারে যে, অন্য কোন রূপে 
যেমন, সাপ প্রভৃতির আকৃতি ধারণ করে শয়তান জান্নাতে প্রবেশ করেছিল । সম্ভবত 
এ কারণেই তার শন্ত্রতার প্রতি হযরত আদম (আ)-এর কোন লিটা ছিল না। 


Ar 


কোরআন মজীদের আয়াত ০৯৩ 031 শী ৮9 st , ৩৪০০ 
(শয়তান তাদেরকে কসম করে বলল যে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কল্যাণকামী ও 
সদুপদেশদানকারী 1) এ আয়াত দ্বারাও একথাই বোঝা যায় যে, শয়তান শুধু প্রবঞ্চনা 
ও মনস্তাত্বিক প্রভাব বিস্তার করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং আদম ও হাওয়াকে মৌখিক 
কথার মাধ্যমে এবং কসম দিয়ে দিয়েও প্রভাবিত করেছে! 


ডে টি রবি 


UE Love ১০৪৯ ও _-অর্থাৎ__শয়তান এই প্রবঞ্চনা ও পদস্থখলনের 
দ্বারা আদম ও হাওয়া (আ)-কে সেসব নেয়ামতাদি থেকে পৃথক করে দিল, যেশুলোর মাঝে 
তাঁরা অতি স্থাচ্ছন্দ্যে কাল[তিপাত করছিলেন । এই বের করা যদিও আল্লাহ্র হুকুম 
অনুযায়ী হয়েছিল, কিন্তু এর কারণ যেহেতু ছিল শয়তান, সুতরাং বের করাকে শয়তানের 
সাথেই সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ০০, a 


£ ৮ দর্পণ ASF BAT ASF A “A 

53৪ ০১৮১ Pee) [24৯1 U5 এ অর্থাৎ, ‘আমি তাদেরকে হুকুম করলাম 
তোমরা রে নেমে যাও,;তোমরা একে 'অপরের শত্রু থাকবে ।” এ নির্দেশে হযরত 
আদম ও. হাওয়াকে সম্বোধন করা হয়েছে । আর সে সময পর্যন্ত যদি শয়তানকে 


২০৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


আসমান থেকে বের করে না দেয়া হয়ে থাকে, তবে সেও এ সম্বোধনের অন্তর্ভূক্ত 
ছিল। এক্ষেত্রে পারস্পরিক শন্গুতার অর্থ এই যে, শয়তানের সাথে তোমাদের শতা 
দুনিয়াতেও সমভাবেই বলবৎ থাকবে । আর যদি এ ঘটনার পূর্বেই শয়তান বিতাড়িত 
হয়ে থাকে, তবে বাক্যের সম্বোধন আদম ও হাওয়া আ) এবং তাদের বংশধরদের 
প্রতি হবে। যার অর্থ হবে এই যে, তাঁদের এক শাস্তি তো এই হল যে, তাদেরকে 
পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়া হলো। এরই সাথে দ্বিতীয় শান্তি এই যে, তাদের সন্তান-সম্ততি- 
দের মধ্যে পারস্পরিক শন্ত্রতা থাকবে। আর একথা সুস্পষ্ট যে, সন্তানদের মধ্যে পার- 
স্পরিক শন্তুতা বিরাজ করলে পিতা-মাতার বেঁচে থাকার আকর্ষণ বিদায় নেয় এবং 
জীবনের মাধুর্য লোপ পায়ু, তাই এটাও এক প্রকারের আভ্যন্তরীণ ও মনস্তাত্ত্বিক শাস্তি। 


5১ sl ce) 32: ৩) 914 অর্থাৎ--আদম ও হাওয়ার প্রতি 
এরশাদ হয়েছে, তোমাদেরকে পৃথিবীতে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করতে হবে এবং এক 
নিদিষ্ট কাল পর্যন্ত কাজ-কর্ম সম্পন্ন করতে হবে। কিছুকাল পর এ অবস্থানও ছেড়ে 
যেতে হবে। 


উল্লেখিত আয়াতের রগ সংশ্লিষ্ট মাসআলা ও শরীয়তের বিধান 
পাডেপান ALL dA ASAS 


৯০০ | ৯১0, ১ ৬৯% 1 "তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে 
বসবাস করতে থাক ।) এ আয়াতে হযরত আদম ও হাওয়া (আট উভয়ের জন্য জান্নাতকে 
বাসস্থান রি কথা বলা হয়েছে। যা সংক্ষিপ্ত শব্দে এভাবেও বলা যেতো 


2591 ৬০ (আপনারা উভয় বেহেশতে বসবাস করুন | যেমন, এর 


পরে 1 এবং 319১ -এর মধ্যে দ্বিবচনমূলক একই ক্রিয়ায় উভয়কে একত্রিত 


IA AAS 


-করা হয়েছে। কিন্তু এখানে এর বিপরীতভাব ৬৪5] 2১! শব্দসমুহ গ্রহণ 


করে প্রত্যক্ষভাবে শুধু আদম আ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। তাকে বলা হয়েছে 
যে, আপনার স্ত্রীও যেন জান্নাতে বসবাস করেন। এ দ্বারাও দু'টি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত 
করা হয়েছে। প্রথমত স্ত্রীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব স্বামীর উপর, দ্বিতীয়ত 


বসবাসের ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর অধীন । যে বাড়ীতে স্বামী বসবাস করবে, সে বাড়ীতেই 
স্ত্রীর বসবাস করা উচিত। 


A SAS 


মাসআলা £ ০1 শব্দে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, সে সময়ে হযরত আদম 


ও হাওয়া (আ)-এর জান্নাতবাস ছিল নিতান্তই সামায়ক; ফেরেশতাদের মত স্থায়ী 


সূরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ২০৭ 


ASJAS 
ছিল না। কেননা, ০১৯ | শব্দের অর্থ, সে বাড়ীতে বসবাস করতে থাক । তাঁদেরকে 


একথা বলা হয়নি যে, এ বাড়ী তোমাদেরকে দিয়ে দেয়া হলো, সুতরাং এটা তোমাদেরই: 
বাড়ী। কারণ, একথা আল্লাহ্‌ পাকের জানা ছিল যে, অদূর ভবিষ্যতে এমন অবস্থার 
সৃষ্টি হবে, যাতে আদম ও হাওয়া আ)-কে জান্নাতের আবাস পরিত্যাগ করতে হবে । 
অধিকন্ত জান্নাতের অধিকার ঈমান এবং সৎকর্মের বিনিময়ে লাভ করা যায়, যা কিয়া- 
মতের পরে হবে। এর দ্বারা ফকীহগণ এ মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন যে, যদি 
কোন ব্যক্তি কাউকে বলে, আমার বাড়ীতে বসবাস করতে. থাক বা আমার এ বাড়ী 
তোমার বাসস্থান, তবে এর ফলে সে ব্যক্তির জন্য বাড়ীর স্বত্ব বা স্থায়ী অধিকার লাভ 
হয় না। 


রগ ee 


খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর অনুসারী নয় £ ৮) 45425 


অর্থাৎ--'তোমরা উভয়ে জান্নাতে অতি স্বাচ্ছন্দ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাও-দাও | এখানে 
পূর্ববণিত পদ্ধতিতে শুধু আদম (আ)-কে সম্বোধন করা হয়নি, বরং উভয়কে একই 


শব্দের অন্তর্ভূক্ত করে ১০ (ভয়ে খাও) বলা হয়েছে । এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে 


যে, খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেন্রে স্ত্রী স্বামীর অনুসারী ও অধীন. নয় । স্বামী যেমন নিজস্ব 
ইচ্ছানুসারে প্রয়োজন ও চাহিদা মত খাবার ব্যবহার করবে, তেমনি স্ত্রীও নিজ চাহিদা 
ও ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করবে । 


যে কোন স্থানে চলাফেরার স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার ৪ 
3 Zr Lee 


০ ০৬০, 1১5 ১1১2 )শব্দে খাদ্যদ্ব্যের প্রাচুর্য ও ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত 
করা হয়েছে। অর্থাৎ_যে জিনিস যত ইচ্ছা খেতে পার। শুধু একটি গাছ ছাড়া 


পা ডি 


অন্য কোন বস্তুতে কোন বাধা-নিষেধ নেই। ৮৮ শব্দের দ্বারা স্থান ও জায়গার 


ব্যাপকতা ও পর্যাপ্ততা বোঝানো হয়েছে । অর্থাৎ_-সম্সগ্র জান্নাত যেখানে খুশী, 
যেমন করে খুশী ভোগ করবে । গমনাগমনে কোন নিষেধাক্তা নেই। এখানে ইঙ্গিত 
করা হয়েছে যে, গতিবিধি এবং বিভিন্ন স্থান থেকে নিজের প্রয়োজনাদি মেটাবার স্বাধীনতা 
মানুষের জন্মগত অধিকার । যদি একটা সীমাবদ্ধ ও নিদিষ্ট বাড়ী বা জায়গায় 
প্রয়োজন ও চাহিদা মেটাবার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যের ব্যবস্থা করে দেয়া 
হয়, কিন্তু সেখানে থেকে বের হওয়া নিষিদ্ধ থাকে, তবে তাও এক প্রকারের বন্দী- 
দশা । এজন্য হযরত আদম আ)-কে খাওয়া-পরার যাবতীয় বস্ত প্রদুর ও পর্যাপ্ত 


২০৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


পা প্রি ক A 


পরিমাণে : দিয়েই ক্ষান্ত করা হয়নি, বরং ৮৮০৩ ১০৬০, (যেখানে এবং যত ইচ্ছা) 


বলে তাদেরকে” চলাফেরা এবং তির হীন প্রদান করা -হয়েছে।= টি 


দান লা ও £ সত ত বশ থু, হু se কত পুস্তক লাজ ০১ বাকি 5 ০ কল, ও লা 


রি AL 


মাধ্যমসমূহ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয় ৪ IDs sin = 8S টি 
অর্থাৎ-?এ গাছের '  ধারেকাছেও যেও না।” প্র বারণের ফলে একথা সুস্পষ্ট বোঝা 
যায় যে, সে রৃক্ষ্রে ফল, না খাওয়াই ছিল এই নিষেধাজার প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্ত সাব- 
ধানতাসূচক নির্দেশ ছিল এই যে, সে গাছের কাছেও যেও না। এর দ্বারাই ফিকাহ্‌- 
শাস্ত্রের কারণ-উপকরণের নিষিদ্ধতার মাস'আলাটি প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ--কোন বস্তু 
নিজস্বভাবে , অবৈধ বা নিষিদ্ধ না হলেও যখন তাতে এমন আশংকা থাকে যে, ঞ বস্তু 


গ্রহণ করলে অন্য কোন হারাম ও অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিতে 
পারে, তখন এ বৈধ বস্তও-নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়? যেমন, গাছের” কাছে যাওয়া তার 
ফুল-ফসল খাওয়ার? ”কারণ'ও হতে পারতো। সেজন্য তাও নিষিদ্ধ: কট দেয়া হয়েছে। 


এ 
এ ৮5০, নি Fe 


ui jy নং বু এ পিছ পি ২ হ রর ০ ৭: তা ES 
চু ০৯8 ন ই মি : Ee : LN খয রে কট ০ 


সি, ক? রি 


” নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া ঃ এ বর্ণনার ছার রা হযরত আদম আটকে বিশেষ 
গাছ বা তার ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং এ ব্যাপারেও সাবধান করে দেয়া 
হয়েছিল যে, শয়তান তোমাদের শন্ু। কাজেই সে খেন তোমাদেরকে পাপে লিপ্ত করে 
না দেয়। এতদসত্বেও, হযরত. আদয় আট নর তাচ খাওয়া, বাহ্যিকভাবে পাপ ব্‌লে গণ্য । 
অথচ নবীগণ পাপ থেকে বিমৃক্ত ও বিত । সঠিক ত তথ্য এই যে, নবীগণের যাবতীয় 
পাপ থেকে আুক্ত-ও পরিশুদ্ধ থাকার কথা যুক্তি-বুদ্ধির: দ্বারা এবং লিখিত ও বর্ণনাঃ তুভাবে 
প্রমাণিত। চার্‌ ইমাম ও উম্মতের সম্মিলিত ; অভিমতেও নবীগণ ছোট- বড় যাবতীয় 
পাপ থেকে মুক্ত ও পবিত্র। 

কারণ, নবী আ)-দেরকে' গোটা মানব জাতির অনুসরণীয় আদর্শ { হিসেবে 
প্রেরণ করা হয়েছিল। যদি তাঁদের দ্বারাও আল্লাহ, পাকের ইচ্ছার পরিপন্থী ছোট-বড় 
কোন পাপ কাজ সম্পন্ন হত, ত তবে নবীদের বাণী ও ও কার্ধাবলীর, উপর আস্থা, ও বিশ্বাস 
উঠে যেত এবং “তারা তীরা আস্থাভাজন খাকতেন না! “যদি নবীদের উপর আস্থা ও ৪ বিশ্বাস 
না থাকে, তবে দ্বীন ওঁ শরীয়তের স্থান কোথায় ? অবশ্য £ কৌরআন পাকের বহু আয়াতে 
অনেক নবী, আআ) সম্পর্কে ধরনের ঘটনার বর্ণনা রয়েছে, যাতে প্রতীয়মান হয় ৈ 
তাঁদের দ্বারাউ' পাপ, সং টিত হয়েছে এবং আল্লাহ্‌, পার এ পক্ষ থেকে এজন্য স্াদেরক 
সতর্ক"করে দেয়ো হয়েছে কৰত আদম" আৌঁ)- এর ই ঘটনা বাও এ শ্ৰেণীভূক্ত রি 





সরা আল-বাঙ্কারাহ, ২০৯, 


এ ধরনের ঘটনাবলী সম্পর্কে উম্মতের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, কোন ভুল 
বোঝাবুঝি বা অনিচ্ছাকৃত কারণে নবীদের দ্বারা এ ধরনের কাজ সংঘটিত হয়ে থাকবে । 
কোন নবী আ) জেনেম্তনে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্‌ পাকের হুকুমের পরিপন্থী 
কোন কাজ করেন নি। এন্টি ইজতেহাদ্গত ও অনিচ্ছারুত-_-এবং তা ক্ষমাযোগ্য। 
শরীয়তের পরিভাষায় একে পাপ বলা চলে না এবং এ ধরনের ভ্রান্তিজনিত ও অনিচ্ছা- 
ক্কৃত টি সেসব বিষয়ে হতেই পারে না, যার সম্পর্ক শিক্ষা-দীক্ষা এবং শরীয়তের 
প্রচারের সাথে রয়েছে, বরং তাঁদের ব্যক্তিগত কাজকর্মে এ ধরনের ভুলব্র.টি হতে পারে। 


কিন্তু যেহেতু আল্লাহ, পাকের দরবারে নবীদের স্থান ও মর্ষাদা অত্যন্ত উচ্চে এবং 
যেহেতু মহান ব্যক্তিদের দ্বারা ক্ষুদ্র বর.টি-বিচ্যুতি সংঘটিত হলেও তাকে অনেক বড় মনে করা 
হয়, সেহেতু কোরআন হাকীমে এ ধরনের ঘটনাবলীকে অপরাধ ও পাপ বলে অভিহিত 
করা হয়েছে, যদিও প্রকৃতপক্ষে সেগুলো আদৌ পাপ নয়। 


হযরত আদম (আ)-এর ঘটনা সম্পর্কে তফসীরবিদরা বহু কারণ বর্ণনা করেছেন 
এবং বিভিন ব্যাখ্যা দিয়েছেন $ 


১. হযরত আদম তআো)-কে যখন নিষেধ করা হয়েছিল, তখন এক বিশেষ 
গাছের প্রতি ইঙ্গিত করেই তা করা হয়েছিল৷ কিন্তু তাতে শুধুমান্্র সে গাছটিই উদ্দেশ্য 
ছিল না; বরং সে জাতীয় যাবতীয় গাছই এর অন্তর্ভস্ত ছিল। যেমন, হাদীসে বর্ণিত 
আছে যে, একদিন রসূলুল্লাহ সো) এক খণ্ড রেশমী কাপড় ও এক খ্ড স্বর্ণ হাতে নিয়ে 
এরশাদ করলেন, এ বস্ত দু'টি আমার উম্মতের পুরুষদের জন্যে হারাম। একথা সুস্পষ্ট 
যে, হযুর সো)-এর হাতের এ বিশেষ কাপড় ও স্বর্ণখগ্তের ব্যবহারই শুধু হারাম ছিল 
না, বরং যাবতীয় রেশমী কাপড় ও স্বর্ণ সম্পর্কেই ছিল এ হকুম। কিন্তু এখানে হয়তো 
এ ধারণাও হতে পারে যে, এ নিষেধাজ্ঞার সম্পর্ক সেই বিশেষ কাপড় ও স্বর্ণথণ্ডের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ .ছিল, যেগুলো সে সময় তার হাতে ছিল। অনুরূপভাবে হযরত আদম 
(আ)-এর হয়তো এ ধারণা হয়েছিল যে, যে গাছের প্রতি ইঙ্গিত করে নিষেধ করা 
হয়েছিল, নিষেধের সম্পর্ক শুধু তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ । শয়তান এ ধারণা তাঁর অন্তরে 
সঞ্চার করে বদ্ধমূল করে দিয়েছিল এবং কসম খেয়ে খেয়ে বিশ্বাস জন্নিয়েছিল যে, 
“ঘেহেত আমি তোমাদের হিতাকাতক্ষী, অতএব, আমি তোমাদেরকে এমন কোন কাজের “ 
পরামর্শ দিচ্ছি না, যা তোমাদের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। যে গাছ সম্পর্কে নিষেধ 
করা হয়েছে, সেটি অন্য গাছ।” টি 

২৭-- 
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তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, শয়তান এ প্রবঞ্চনা তার অন্তঃকরণে ঢেলে 
দিয়েছিল যে, এ গাছ সম্পর্কিত নিষেধাক্তা আপনার সৃষ্টির সৃচনাপর্বের সাথে সম্পৃক্ত 
ছিল। যেমন, সদ্যজাত শিশুকে জীবনের প্রথম পর্যায়ে শক্ত ও গুরুপাক আহার থেকে 
বিরত রাখা হয়। কিন্ত সময় ও শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে সব ধরনের আহার গ্রহণেরই 
অনুমতি দিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং আপনি এখন শক্ত-সমর্থ হয়েছেন; এখন সে বিধি- 
নিষেধ কার্যকর নয় । 

আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, শয়তান যখন হযরত আদম €(আ)-কে সে 
গাছের উপকারিতা ও গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছিল, যেমন---সে গাছের ফল খেলে আপনি 
অনন্তকাল নিশ্চিন্তে জান্নাতের নেয়ামতাদি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে পারবেন, তখন 
তার সৃষ্টির প্রথম পর্বে সে গাছ সম্পকে আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কথা তাঁর মনে ছিল না। 


Pad CLA DAL er 
কোরআন মজীদের ০} ১) ১ ১5 ~~ (অর্থাৎ, আদম [আ] 
ভূলে গেলেন এবং আমি তাঁর মধ্যে [সংকজের] দৃঢ়তা পাইনি।) আয়াতও এ সস্তাব্যতা 
সমর্থন করে । 


যা হোক, এ ধরনের বহু সজ্তাবনা থাকতে পারে। তবে সার কথা এই যে, 
হযরত আদম (আট) বুঝে-শুনে, ইচ্ছাকৃতভাবে এ হুকুম অমান্য করেন নি, বরং তিনি 
ভুল করেছিলেন বা তাঁর ইজতেহাদগত বিচ্যুতি ঘটেছিল, যা প্ররুতপক্ষে কোন পাপ নয়। 
কিন্ত হযরত আদম (আ)-এর শানে-নবুয়ত এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে তাঁর 
উচ্চ-মর্ষাদার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিচ্যুতিকেও যথেষ্ট বড় মনে করা হয়েছিল । আর 


কোরআন মজীদ সেজন্যই একে পাপ বলে অভিহিত করেছে । অবশ্য আদম (আ)-এর 
তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার পর তা মাফ করে দেওয়ার বণনা দেওয়া হয়েছে। 


এ বিতর্ক অনাবশ্যক যে, শয়তান জান্নাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর আদম 
(আ)-কে প্রতারিত করার জন্য কিভাবে আবার সেখানে প্রবেশ করল। কারণ শয়তানের 
প্রবঞ্চনার জন্য জান্নাতে প্রবেশের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা আল্লাহ্‌ পাক শয়তান 
ও ভিন জাতিকে দূর থেকেও প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা করার ক্ষমতা দিয়েছেন। 


অনুরূপভাবে এ প্রশ্ন যে, হযরত আদম ও হাওয়া আ)-কে পূর্বাহে*ই সাবধান করে 
দেওয়া হয়েছিল যে, শয়তান তোমাদের শল্রু ৷ সুতরাং তোমাদেরকে দিয়ে যেন এমন কোন কাজ 
করিয়ে না বসে, যে কারণে তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বিতাড়িত হতে হয়। এতদসন্ত্বেও 
হযরত আদম (আট শয়তান কর্তৃক কেমন করে প্রতারিত হলেন? উত্তরে বলা যেতে 
পারে যে, আল্লাহ্‌ পাক ত্বিন ও শয়তানকে বিভিন্ন আকার ও অবয়বে আত্মপ্রকাশের শক্তি 
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দিয়েছেন। হতে পারে, সে এমন রূপ ধারণ করে সামনে এসেছিল যে, হযরত আদম 
(আ) বুঝতেই পারেন নি যে, সে’ই শয়তান । 


LEDS) HEIGL Soe HE 
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(৩৭) অতঃপর হযরত আদম (আ) স্বীয় পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা 
শিখে নিলেন, অতঃপর আল্লাহ্‌ পাক তাঁর প্রতি (করুণাভরে) লক্ষ্য করলেন। নিশ্চয়ই 
তিনি মহাক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু । (৩৮) আমি হুকুম করলাম, তোমরা সবাই নীচে 
নেমে যাও। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়েত পৌছে, 
তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়েত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোন ভয় আসবে, 
না (কোন কারণে ) তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্তপ্ত হবে। (৩৯) আর যে লোক তা অস্বীকার 
করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে, তারাই হবে 
জাহান্নামবাসী, অনন্তকাল সেখানে থাকবে। 


+ Em 


তফঙসীরের সারসংক্ষেপ 


অতঃপর হযরত আদম (আ) তার পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে 
নিলেন, (অর্থাৎ বিনয় ও অক্ষমতা প্রকাশক বাক্য যা আল্লাহ্‌ পাকের নিকট থেকেই 
লাভ করেছিলেন। হযরত আদম [আ]-এর অনুশোচনার কারণে আল্লাহ্‌ পাকের রহমত 
ও কৃপাদৃষ্টি তার প্রতি আকরুজ্ট হলো এবং তিনি নিজেই বিনয় ও প্রার্থনারীতি- 
সম্বলিত বাক্যাবলী তাঁকে শিখিয়ে দিলেন।) তখন আল্লাহ্‌ পাক তাঁর দিকে করুণার 
সাথে লক্ষ্য করলেন। আল্লাহ পাক নিঃসন্দেহে তওবা কবুলকারী এবং অতি 7মহের- 
বান। (হযরত হাওয়া [আ]-এর তওবার বিবরণ জরা আ'রাফে বণিত রয়েছে । 


AeA Ae পাতে তা শা লী 


০৬৯৪১ 1 ০৬ ৩৬১ 8০৩ -তীরা উভয়ে বললেন. হে মহান পরওয়ারদেগার, আমরা 
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রি TEE বোঝা গেল যে, তিনিও তওবা ও তওবা 
কবুলের ক্ষেত্রে হযরত আদমের সাথে শরীক ছিলেন । কিন্তু ক্ষমা করার পরেও পৃথিবীতে 
নেমে যাওয়ার নির্দেশ রহিত হলো না, তাতে বহু রহস্য ও মঙ্গল নিহিত ছিল। অবশ্য 
এর রূপ পাল্টে গেল। কেননা প্রথমবারে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ ছিল শাসকোচিত 
--শাস্তিরপে। আর এবারকার নির্দেশ ছিল অসীম তত্ব ও রহস্যবিদ ও মহাজানীসুলভ 
পদ্ধতিতে। তাই এরশাদ হলো, “আমি তাঁদের সবাইকে জান্নাত থেকে নিচে নেমে যেতে 
বললাম। পরে যদি তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়েত অর্থাৎ ওহীর 
মাধ্যমে কোন শরীয়তী বিধানমালা) পৌছে, তখন যে ব্যক্তি আমার এ হেদায়েতের অনুসরণ 
করবে, তাদের কোন ভয়ের কারণ নেই এবং গরিণামে এরা সন্তাপপ্রস্ত হবে না। 
(অর্থাৎ তারা কোন ভয়াবহ ঘটনার সম্মুখীন হবে না। অবশ্য কেয়ামতের বিভীষিকা- 
ময় ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ভীত ও সন্ত্রস্ত হওয়া এর পরিপন্থী নয়। যেমন, 
সহীহ হাদীসে আছে যে, কিয়ামতের ভয় ও ত্রাস সাধারণভাবে সবার উপরই নিপতিত 


হবে। কোন বিপদাপদে আক্রান্ত হলে মনের যে অবস্থা হয়, তাকে ৩৯ [হুযূন] বলা 
হয়। আর (১৯ [ভয়] সর্বদা বিপদে নিপতিত হওয়ার পূর্বে সঞ্চারিত হয়। এখানে 


আল্লাহ পাক ভয় ও সন্তাপ উভয়ই নিষেধ করে দিয়েছেন। কেননা, তাদের উপর এমন 
কোন বিপদাপদ বা দুঃখ-কষ্ট আপতিত হবে না, যার কারণে তারা ভীত বা শংকাগ্রস্ত 
হতে পারে।) আর যারা কুফরী করবে এবং আমার বিধানমালাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে 
প্রয়াস পাবে তারা জাহান্নামবাসী হবে এবং অনস্তকাল সেখানে অবস্থান করবে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্পর্ক £ঃ পূর্ববতাঁ আয়াতসমূহে শয়তানের প্রবঞ্চনা, 
হযরত আদম (আ)-এর পদস্খলন এবং পরিণতিস্বরূপ জান্নাত থেকে বের হয়ে পৃথি- 
বীতে অবতরণের নির্দেশের বিবরণ ছিল। হযরত আদম (আ) ইতিপূর্বে কখনও এ 
ধরনের শাসন ও কোপদুষ্টির সম্মুখীন হননি। তিনি এমন পাষাণচিত্তও ছিলেন না 
যে, বেমালুম তা সয়ে যেতে পারেন। তাই চরমভাবে বিচলিত হয়ে মনে মনে ক্ষমা 
প্রার্থনা করতে লাগলেন। কিন্তু নবীসুলভ প্রজ্ঞাদুম্টি এবং সে কারণে চরমভাবে 
সঞ্চারিত ভীতির দরুন মুখ থেকে কোন কথাই বের হচ্ছিল না। ক্ষমা ভিক্ষা মর্যাদার 
পরিপন্থী বিবেচিত হয়ে অধিক শাস্তি ও কোপানলের কারণরূপে পরিগণিত হতে পারে 
এমন আশংকায় কিংকর্তব্যবিমৃু ও হতবাক হয়ে বসে থাকেন। মহান আল্লাহ্‌ অন্তর্যামী 


সুরা আল-বাক্কারাহ্‌ ২১৩ 


এবং অত্যন্ত দয়ালু ও করুণাময়। এ করুণ অবস্থা দেখে স্বতঃপ্রণো হয়ে আল্লাহ্‌ পাক 
ক্ষমা প্রার্থনারীতিসম্থলিত কয়েকটি বচন তাঁদেরকে শিখিয়ে দিলেন। তারই বর্ণনা এ 
আয়াতসমূহে দেওয়া হয়েছে । বলা হয়েছে যে, হযরত আদম (অ) স্বীয় প্রভুর কাছ 
থেকে কয়েকটি শব্দ লাভ করলেন। অতঃপর আল্লাহ্‌ পাক তাঁদের প্রতি করুণাতরে 
লক্ষ্য করলেন। (অর্থাৎ তাঁদের তওবা গ্রহণ করে নিলেন, নিঃসন্দেহে তিনি মহা- 
ক্ষমাশীল এবং অতি মেহেরবান।) কিন্তু যেহেতু পৃথিবীতে আগমনের মধ্যে আরও 
অনেক রহস্য ও কল্যাণ নিহিত ছিল--যেমন, তাঁদের বংশধরদের মধ্য থেকে ফেরেশতা 
ও স্কিন জাতির মাঝে এক নতুন জাতি--“মানব' জাতির আবির্ভাব ঘটা, তাদেরকে 
এক ধরনের কর্ম-স্বাধীনতা দিয়ে তাদের প্রতি শরীয়তী বিধান প্রয়োগের যোগ্য করে 
গড়ে তোলা, বিশ্বে খোদায়ী খেলাফত প্রতিষ্ঠা এবং অপরাধীর শাস্তি বিধান, শরীয়তী 
আইন ও নির্দেশাবলী প্রবর্তন । এই নতুন জাতি উন্নতি সাধন করে বিশেষ মর্যাদার 
অধিকারী হয়ে এমন এক স্তরে পৌছবে, যা ফেরেশতাদের সম্পূর্ণ নাগালের বাইরে। 
এসব উদ্দেশ্য সম্পকে আদম সৃষ্টির পূর্বে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছিল। 


এজন্য অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়ার পরও পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ রহিত 
করা হয়নি, অবশ্য তার রূপ পাল্টে দেওয়া হয়েছে। আর এখানকার এ নির্দেশ মহা- 
জ্ঞানী ও রহস্যবিদসুলভ এবং পৃথিবীতে আগমন খোদায়ী খেলাফতের সম্মানসূচক । 
পরবর্তী আয়াতসমূহে উক্ত পদ-সংশ্লিষ্ট সেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, 
যা আল্লাহ পাকের একজন খলীফা হিসাবে তার উপর অপিত হয়েছিল। এজন্য পৃথি- 
বীতে অবতরণের নির্দেশ পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আমি তাদের সবাইকে নিচে নেমে 
যেতে নির্দেশ দিলাম। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন পথ- 
নির্দেশ বা হেদায়েত (অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে শরীয়তী বিধান) আসে, তখন যেসব লোক 
আমার সে হেদায়েতের অনুসরণ করবে, তাদের না থাকবে কোন ভয়, না তারা সন্তপ্ত 
হবে। (অর্থাৎ কোন অতীত বস্তু হারাবার গ্লানি থাকবে না এবং ভবিষ্যতে কোন কষ্টের 
আশংকা থাকবে না ।) 


sb শব্দের অর্থ আগ্রহ ও উৎসাহসহ কাউকে সংবর্ধনা জানানো এবং তাকে 
গ্রহণ করা। এর মর্ম এই যে, আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ থেকে যখন তাদেরকে তওবার 


বাক্যগুলো শিখিয়ে দেওয়া হলো, তখন হযরত আদম (আ) যথোচিত মর্যাদা ও গুরুত্বসহ 
তা গ্রহণ করলেন । 


২১৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


পি রি 


৬১] তথা যে সব বাক্য হযরত আদমকে তওবার উদ্দেশ্যে বলে দেওয়া 


€ পা | 

হয়েছিল, তা কি ছিল? এ সম্পর্কে মুফাস্সির সাহাবীদের কয়েক ধরনের রেওয়ায়েত 
রয়েছে । হযরত ইবনে আব্বাসের অভিমতই এক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, যা কোরআন 
মজীদের অন্যন বর্ণনা করা হয়েছে 


টে পান পারা পাছা নে পাতা (0 at পা টি5 পার পাচা পা পাত 
১5৯৮) ০৬ )১-১5 ৮০১৯ ৪ ১০০০ 0০৫ Ww) 
A 1 aA রা 
- 8১৯৯১ ৩৩ 
অর্থাৎ হে আমাদের পরওয়ারদেগার, আমরা আম।দের নিজেদের উপর অত্যাচার 
করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, 


তবে আমরা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে যাব। 


চি 


: রা AAT ll 
৩০১ = ১১৪১ তেওবা )-এর প্রকৃত অর্থ, ফিরে আসা। যখন তওবার সম্বন্ধ 


মানুষের সঙ্গে হয়, তখন তার অর্থ হবে তিনটি বস্তুর সমষ্টি $ 


১. কুত পাপকে পাপ মনে করে সেজন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া। 
২. পাপ সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা। 
৩. ভবিষ্যতে আবার এরূপ না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা। 


এ তিনটি বিষয়ের যে কোন একটির অভাব থাকলে তওবা হবে না। সুতরাং 
বোঝা গেল যে, মৌখিকভাবে “আল্লাহ্‌ তওবা’ বা অনুরূপ শব্দ উচ্চারণ করা নাজাত 
লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। অতীতের পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, বর্তমানে তা পরি- 
হার করা এবং ভবিষ্যতে না করার সংকল্প গ্রহণ--এই তিনটি বিষয়ের সমাবেশ না 


নিশাত পা গা 


ঘটা পর্যন্ত তওবা হবে না। ৬০০০৩ -এর মধ্যে তওবার সম্বন্ধ আল্লাহ্‌র সাথে। 


এর অর্থ তওবা গ্রহণ করা। 


প্রথম যুগের কোন কোন মনীষীর কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কারো দ্বারা 
পাপ সংঘটিত হলে সে কি করবে? উত্তরে বলা হয়েছিল যে, তাই করবে যা আদি 
পিতামাতা হযরত আদম ও হাওয়া (আ) দা অনুরূপভাবে হযরত মুসা 


A AA A 


(আ) নিবেদন করেছিলেন--- ৪ ০৪ ৩৮4৮ 4 1 (হে আমার 


পরওয়ারদেগার, আমি আমার নফসের উপর অত্যাচার করেছি। আপনি আমাকে 


স্রা আল-বাক্কারাহ্‌ ২১৫ 


3 eae পা ৩ 
ক্ষমা করুন।) হযরত ইউনুস আ) পদকস্খলনের পর নিবেদন করেন 8৮৮41 1 ৩0 এ 


পপ শপ 


wo 


০৯401 ৩ 2 3153০ অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি ছাড়া অন্য 


কোন উপাস্য নেই। তুমি অতি পবিভ্র। আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভস্ত হয়ে পড়েছি । 


জ্ঞাতব্য ঃ হযরত আদম ও হাওয়া আ)-এর দ্বারা যে ইজতেহাদগত বিচ্যুতি 
বা ভ্রুটি সাধিত হয়েছিল, প্রথমত কোরআন করীম তার সম্বন্ধ উভয়ের সাথে করেছে। 


পাঠিত তাজ পা পাজি শাশ্গিডে পা পাতা 


বলা হয়েছে, ৮৮৪ 1৯ ১ 0৪ ১৮4০ ০৪7 (অতঃপর শয়তান উভয়কে 


পদক্খলিত করে: দেয় )। 


পৃথিবীতে অবতরণের হুকুমকেও হযরত হাওয়াকে অন্তভূক্ত করে বলা হয়েছে, 
AS A y 
(45৯1 (তোমরা নেমে যাও)। কিন্তু পরে তওবা ও তা কৰুলের ক্ষেত্রে একবচন 


ব্যবহার করে শুধু হযরত আদম (আ)-এর উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত হাওয়ার উল্লেখ 


নেই। এছাড়া অন্যন্ত্রও এ পদস্খলন প্রসঙ্গে শুধু হযরত আদম (আ)-এর উল্লেখ করা 
3-1 f 
হয়েছে $ nol ১৬০০ অর্থাৎ আদম (আট স্ত্ীষ্স পালনকর্তার হুকুম লংঘন করলেন । 


এর কারণ হয়তো আল্লাহ্‌ তাআলা নারী জাতির প্রতি বিশেষ রেয়াত প্রদর্শন 
করে হযরত হাওয়ার বিষয়টি গোপন রেখেছেন এবং পাপ ও ভৎ"সনার ক্ষেত্রে সরাসরি 
তার উল্লেখ সা এক জায়গায় উভয়ের তওবারও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 
LOIS UG 3. ) (হে আমাদের প্রভূ, আমরা আমাদের নফসের উপর জুলুম করেছি।) 
এ ব্যাপারে কারো সংশয় থাকা উচিত নয় যে, হযরত হাওয়ার অপরাধও ক্ষমা হয়েছে। 
এছাড়া স্ত্রী যেহেতু অধিকাংশ ন্ষেত্রে পুরুষের অধীন, সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে তার (হাওয়ার) 
উল্লেখের প্রয়োজনবোধ করা হয়নি । (কুরতুবী ) 


A Ed 
“তওয়াব' ও 'তায়েবের” পার্থক্য 8 ইমাম কুরতুবীর মতে ৬১15) 
9, ৮ ঠ পা ডে 
(তাওয়াব) শব্দের সম্ধন্ধ মানুষের সাথেও হতে পারে, যেমন,150 1 ৮ 41 ০1 


শানে 


৬% (নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তওবাকারীদের পছন্দ করেন।) এবং আল্লাহ্‌র সাথেও 


হতে গারে। যেমন, ৮৯০) ০০15) 5 (তিনিই মহান, তওবা কবুলকারী, 


২১৬ .. তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খশ্ড 


অতি দয়ালু) যখন শব্দটি মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহাত হয়, তখন এর অর্থ হয়, পাপ থেকে 
পুণ্য ও আনুগত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন করা। আর যখন আল্লাহ্‌র ক্ষেন্ত্রে ব্যবহৃত হয়, 


A Pa 
তখন অর্থ হয় তওবা কবুল করা । সমার্থবোধক অপর শব্দ৮৩0-এর ব্যবহার আল্লাহ্‌ 


পাকের ক্ষেত্রে জায়েয নয়। যদিও আভিধানিক অর্থে ভূল নয়, কিন্তু আল্লাহ্‌ পাক সম্পর্কে 
শুধু সে সমস্ত গণবাচক শব্দ ও উপাধির ব্যবহারই বৈধ, যেগুলো কোরআন ও হাদীসে 
উল্লেখ রয়েছে। অন্যান্য শব্দ যদিও অর্থগতভাবে ঠিক, কিন্তু আল্লাহ্‌ পাকের জন্য তার 
ব্যবহার বৈধ নয়। 


তওবা গ্রহণের অধিকার আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো নেইঃ এ আয়াতের ছারা 
প্রতীয়মান হয় যে, তওবা গ্রহণের অধিকারী আল্লাহ্‌ পাক ব্যতীত অন্য কেউ নয়। 
খস্টান ও ইহুদীরা এক্ষেত্রে মারাত্মক ভূলের শিকার হয়ে পড়েছে। তারা পাদ্রী পুরোহিত- 
দের কাছে গিয়ে কিছু হাদিয়চু উপঢৌকনের বিনিময়ে পাপ মোচন করিয়ে নেয় এবং 
মনে করে যে, তারা মাফ করে দিলেই আল্লাহর কাছেও মাফ হয়ে যায়। বর্তমানে 
বহু মুসলমানও এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করে। অথচ কোন পীর বা আলেম কারো 
পাপ মোচন করিয়ে দিতে পারেন না; তারা বড়জোর দোয়া করতে পারেন। 


আদম আ)-এর পৃথিবীতে অবতরণ শাস্তিঘ্বরূপ নয়, বরং এক বিশেষ 


উদ্দেশ্যের পূর্ণতা সাধনের জন্যঃ ০ ০ 0৮451 টি 
€তোমরা জান্নাত থেকে নেমে যাও )-এর পূর্ববর্তী আয়াতেও জান্নাত থেকে পৃথিবীতে 
অবতরণের নির্দেশ ছিল। এখানে পুনরায় এর উল্লেখ করার মাঝে সম্ভবত এ উদ্দেশ্যই 
নিছিত রয়েছে যে, প্রথম আয়াতে পৃথিবীতে অবতরণের হুকুম ছিল শাস্তিমূলক । সেই- 
জন্যই তার সাথে সাথে মানবের পারস্পরিক শন্গুতারও বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এখানে 
পৃথিবীতে অবতরণের নিদেশে বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। আর তা হলো 
বিশ্বে খোদায়ী খেলাফতের পূর্ণতাসাধন। এজন্য এর সাথে হেদায়েত প্রেরণের উল্লেখও 
রয়েছে, যা খোদায়ী খেলাফতের পদগত কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত । এতে বোঝা গেল যে, 
পৃথিবীতে অবতরণের প্রথম নির্দেশটি যদিও শাস্তিমূলক ছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন : 
অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হলো, তখন অন্যান্য মঙ্গল ও হেকমতসমূহের বিবেচনায় 
পৃথিবীতে প্রেরণের হকুমের রূপ পরিবর্তন করে মূল হুকুম বহাল রাখা হলো এবং 
তাদের অবতরণ হলো বিশ্বের শাসক ও খলীফা হিসাবে। এটা সে হিকমত ও রহস্য, 


সরা আল-বাক্কারাহ্‌, ২১৭ 


আদম সৃষ্টির পূর্বেই ফেরেশতাদের সাথে যার আলোচনা করা হয়েছিল অর্থাৎ ভূপৃতে 
তাঁর খলীফা পাঠাতে হবে। 


শোক-সং্তাপ থেকে শুধু তারাই মুক্তি গেতে পারে যারা আল্লাহ্র বাধ্য ও অনুগত £ 


ALITA AS re AAA ঠে ও পা পণ “3 পণ কল্প 
UPI DID 8৮০ ০১১৯ ৪০৯ EF ৩ 
(যারা আমার হেদায়েতের অনুসরণ করবে, তাদের আশংকা নেই এবং কোন চিন্তাও 
করতে হবে না।) এ আয়াতে আসমানী হেদায়েতের অনুসারিগণের জন্য দু'ধরনের 
পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথমত তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং দ্বিতীয়ত 


তারা চিত্তাগ্রস্ত হবে না। 
SAS | SAS 
৮১৯ আগত দুঃখ-কম্টজনিত আশংকার নাম। আর (১7৯ বলা হয় কোন 


উদ্দেশ্য সফল না হওয়ার কারণে স্ষ্ট গ্লানি ও দুশ্চিন্তাকে। লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে 
যে, এ-দু'টি শব্দে যাবতীয় সুখ-স্থাচ্ছন্দ্যকে এমনভাবে কেন্দ্রীভূত করে দেয়া হয়েছে 
যে, স্থাচ্ছন্দের এক বিন্দুও এর বাইরে নেই। অতঃপর এ দু'টি শব্দের মধ্যে তত্ত্বগত 


AM Bar A Ar BAGS 


ব্যবধানও রয়েছে। এখানে থপ ৮১১৯ 8 “এর ন্যায় (৮৪৮০ ৬১7৯ 8 না বলে 


পাজি তান পা তি শর্ত 


ক্রিয়াবাচক শব্দ ৯১) ১ ০ -এর ব্যবহারের মধ্যে এ ইজিতই রয়েছে যে, 
কোন উদ্দেশ্য সফল না হওয়া জনিত প্রানি ও দুশ্চিন্তা থেকে শুধু তারাই মুক্ত থাকতে 
পারেন, ধারা আল্লাহ্‌র ওলীর স্তরে পৌছতে পেরেছেন। যাঁরা আল্লাহ্প্রদর্ত হেদায়েত- 
সমূহের পূর্ণ অনুসরণকারী, তারা ছাড়া অন্য কোন মানুষ এ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে 
পারেন না। তা সে সারা বিশ্বের রাজাধিরাজই হোন বা সর্বোচ্চ ধনী ব্যক্তিই হোন। 
কেননা এদের মধ্যে কেউই এমন নন, ষাঁর স্বভাব এ ইচ্ছাবিরুদ্ধ কোন অবস্থার সম্মু- 
খীন হবেন না এবং সেজন্য দুশ্চিন্তায় লিপ্ত হবেন না। অপরপক্ষে আল্লাহ্‌র ওলীগণ নিজের 
ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার মাঝে বিলীন করে দেন। এজন্য কোন ব্যাপারে 
তাঁরা সফলকাম না হলে মোটেও বিচলিত হন না। কোরআন মজীদের অন্যন্ধ একথা 
প্রকাশ করা হয়েছে যে, বিশিষ্ট জান্নাতবাসীদের অবস্থা হবে এই যে, তাঁরা জান্নাতে 
পৌছার পর আল্লাহ্‌র সেসব নেয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করবেন, যার দ্বারা তিনি 


AG st PALA 
তাঁদের সন্তাপ ও দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়েছেন। ৩১1 4 ১০০১ 
aA ঢোপ পAঅA্ণ পাপ পাটি 


৩১৯১ ০ ০৯১1 (সমস্ত প্ৰশংসা সেই আল্লাহ পাকের জন্য, যিনি আমাদেরকে 


২৮- 


২১৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


দুশ্চিন্তামুক্ত করেছেন। ) এতে বোঝা গেল যে, এ দুনিয়ায় কোন-না-কোন চিন্তা থাকা 
মানুষের জন্য অবশ্যস্তাবী। শুধু তারাই এর ব্যতিক্রম, যারা আল্লাহ্‌ পাকের সাথে 
নিজেদের সম্পর্ক পরিপূর্ণ ও সুদুড় করে 55৮ 


এই আয়াতে আল্লাহ্‌ ওয়ালাদের যাবতীয় ভয়ভীতি ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকার 
অর্থ পাথিব কোন কষ্ট বা আশা-আকাজ্্ষার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মনে কোন ভয় বা 
দুশ্চিন্তার উদ্রেক হবে না। পরকালের চিন্তা-ভাবনা ও আল্লাহ্‌র ভয় তো অন্যদের 


চাইতে তাঁদের আরো বেশী হয়ে থাকে। এজন্য হুযুরে পাক (সা) সম্পর্কে বলা হয়েছে, 
তিনি অধিকাংশ সময় চিন্তাগ্রস্ত ও বিচলিত থাকতেন। তাঁর এই চিন্তা-ভাবনা পাথিব 


বস্তু হারাবার কারণে বা কোন বিপদের আশংকায় ছিল না, বরং তা ছিল আল্লাহ্র ভয় 
ও উম্মতের কারণে । 


এতে একথা বোঝা যায় না যে, দুনিয়াতে যেসব জিনিসকে ভয়ংকর বলে মনে 
করা হয়, সেগুলো মানবিক রীতি অনুসারে নবী ও ওলীগণের স্বাভাবিক ভয়ের উদ্রেক 
করবে না। কেননা যখন মুসা (আ)-র সামনে লাঠি সাপের রূপ ধারণ করল, তখন 


AFA ee Are 


তার ভয় পাওয়ার কথা কোরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। &) ৬ ৬50 
এ 1- লি 


Lat ZA 


ঠা 82৮ -৯(হযরত মুসার মনে ভয়ের সঞ্চার করল)। কেননা স্বাভাবিক ও 
প্রকৃতিগত এ ভয় মূসা (আ)-র মধ্যে প্রথম অবস্থাতেই ছিল। যখন আল্লাহ্‌ পাক 


Aw 
ক ৪+ $8 


বললেন, ০24] (ভয় পেও না), তখন সে ভয় সম্পূর্ণভাবে চলে গেল। 


অবশ্য এ ব্যাখ্যাও দেওয়া যেতে পারে যে, হযরত মুসা আ)-র এ ভয় সাধারণ 
মানুষের ভয়ের মত এ কারণে ছিল না যে, সাপ কোন কষ্ট দিতে পারে, বরং এ 
কারণে ছিল যে, না জানি বনী ইসরাঈল এর দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং এ ভয়ও 


পরকাল সংক্রান্তই ছিল । শেষ আয়াত; ৯5 ৩৪৭) [১এবং যারা কুফরী করেছে) 
-এর দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ প্রেরিত হেদায়েতের অনুসরণ করবে না। 
অনন্তকালের জন্য তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম । এর উদ্দেশ্য সে সব লোক, যারা 
এ হেদায়েতকে হেদায়েত মনে করতে বা তার অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে 
অর্থাৎ-_-কাফেরগণ। কেননা মুমিনগণ যারা হেদায়েতকে হেদায়েত বলে মনে করে ' 
তারা কার্যত যত পাপীই হোক, নিজের পাপের শাস্তি ভোগ করে অবশেষে জাহান্নাম 
থেকে পরিশ্রাণ লাভ করবে। 


সরা আল-বাক্লারাহ্‌ ২১৯ 


রর রর এ 
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(80) হে বনী-ইসরাঈলগণ, তোমরা স্মরণ কর আমার সে অনুগ্রহ, যা আমি 
তোমাদের প্রতি করেছি এবং তোমরা পূরণ কর আমার সাথে. ক্ল প্রতিজ্ঞা, তাহলে 
আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রতি পূরণ করব। আর ভগ্ন কর আমাকেই । (8১) 
আর তোমরা সে গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, যা আমি অবতীর্ণ করেছি সত্য বক্তা হিসাবে 
তোমাদের কাছে। বস্তুত তোমরা তার প্রাথমিক অস্বীকারকারী হয়ো না আর আমার 
আয়াতের অল্প মূল্য দিও না। এবং আমার (আযাব) থেকে বীচ । (৪২) তোমরা সত্যকে 
মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জানা সত্বেও সত্যকে তোমরা গোপন করো না। 


শী পাপী শী —_—_—_—_—_—_r টিন 


তফদসীরের সার-সংক্ষেপ 


হে বনী-ইসরাঈল (অর্থাৎ হযরত ইয়াকুবের সন্তানগণ )! তোমরা আমার অনু- 
কম্পাসমূহের কথা স্মরণ কর, যা আমি তোমাদের প্রতি প্রদর্শন করেছি, (যাতে নেয়া- 
মতের ' হক অনুধাবন করে স ঈমান গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে সহজ হয়ে যায়। এ 
স্মরণ করার মর্ম বর্ণনা করা হচ্ছে 8) এবং তোমরা আমার অঙ্গীকার পূরণ কর (অর্থাৎ 
তওরাত গ্রন্থে তোমরা আমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলে, যার বর্ণনা কোরআনের 
এ আয়াতে রয়েছে £ 


চির “hk EN A AAA রর দর r 


রি নি আল্লাহ্‌ পাক নর থেকে রর গ্রহণ করেছিলেন । 
আর আমি তাদের মধ্য থেকে বারজন দলপতি মনোনীত করে প্রেরণ করলাম ]। 
আমিও তোমাদের অঙ্গীকার পূরণ করব। (অর্থাৎ ঈমান গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি 


২২০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


তোমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলাম-_-যেমন উল্লিখিত আয়াতের শেষাংশে আছে 


AS fur Ad Bur 


(শি ৩০ ৯০ 8 [ তোমাদের পাপসমূহ মুছে দেবো ] 


এবং শুধু আমাকেই ভয় কর। এ কথা ভেবে সোধারণ ভক্তদেরকে ভয় করো না 
যে, তাদের ভক্তি না থাকলে আমদানী বন্ধ হয়ে যাবে ।) এবং আমি যে গ্রন্থ নাধিল করেছি 
(অর্থাৎ কোরআন) তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। এগ্রস্থ তোমাদের উপর নাখিলরুত গ্রন্থের 
সত্যতা বর্ণনাকারী অর্থাৎ তওরাত যে আল্লাহ কর্ত ক নাযিলকৃত গ্রন্থ তা সমর্থন করে এবং 
সত্যতা প্রমাণ করে। অবশ্য এতে পরবর্তীকালে পরিবর্তন সাধন করে যে কৃত্রিম ও অলীক 
তথ্য সংযোজন করা হয়েছে সেগুলো মূল তওরাত ও ইঞ্জীলের অন্তর্ভুক্তই নয়। সুতরাং 
এ দ্বারা সেগুলোর [ পরিবর্তন করার পর ] সংযোজিত অংশের সমর্থন করা বোঝায় না) 
এবং কোরআনের প্রথম অস্বীকারকারী বলে পরিগণিত হয়ো না। (অর্থাৎ পরবর্তীকালে 
তোমাদেরকে দেখে যত লোক অস্বীকারকারী হতে থাকবে, তাদের মধ্যে তোমরাই হবে 
কুফ্র ও অস্বীকারপ্রসূত পাপের প্রথম ভিত্তি স্থাপনকারী । ফলত কিয়ামত পর্যন্ত সবার 
কুফর ও অবিশ্বাসজনিত পাপের বোঝা তোমাদের আমলনামাভুক্ত হতে থাকবে।) আর 
আমার শরীয়তের নির্দেশাবলীর বিনিময়ে তোমরা কোন নগণ্য বন্ত গ্রহণ করো না এবং 
বিশেষভাবে শুধু আমাকেই ভয় কর। (অর্থাৎ আমার নির্দেশাবলী পরিত্যাগ করে বা 
পরিবর্তন করে অথবা গোপন করে সাধারণ জনমণগ্ডলীর কাছ থেকে এর বিনিময়ে নিকৃষ্ট 
ও তুচ্ছ দুনিয়া গ্রহণ করো না--যেমন তাদের অভ্যাস ছিল যার বিশদ বিবরণ সামনে 
দেয়া হচ্ছে।) আর সত্যকে অসত্যের সাথে মিশ্রিত করে দিও না এবং জেনে শুনে সত্যকে 
গোপনও করো না (কেননা সত্য গোপন করা অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্পর্ক সূরা বাক্কারাহ কোরআন সংক্রান্ত আলোচনা 
দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে এবং তাতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, কোরআনের হেদায়েত যদিও 
গোটা সৃষ্ট জগতের জন্য ব্যাপক, কিন্ত এর দ্বারা শুধু মুমিনগণই উপকৃত হবেন। এর 
পরে যারা এর প্রতি ঈমান আনেনি, তাদের জন্য নির্ধারিত কঠিন শাস্তির বর্ণনা দেওয়া 
হয়েছে। এদের মধ্যে এক শ্রেণী ছল সরাসরি কাফের ও অবিশ্বাসীদের। অপর একটা 
শ্রেণী ছিল মুনাফিক ও কপটদের | উভয় শ্রেণীর যাবতীয়- অবস্থা ও কুকীতির তালিকাসহ 


সূরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ২২১ 


বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর মু’মিন, মুশরিক ও মুনাফিক--এই তিন অ্্রেণীকে 
সম্বোধন করেই সবাইকে আল্লাহ্‌ পাকের উপাসনা ও আরাধনার তাকীদ দেওয়া হয়েছে 
এবং কোরআন মজীদের অলৌকিক শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে ঈমানের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। 
অতঃপর হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টির ঘটনা বর্ণনা করে তাদের সম্মুখে নিজেদের 
মূল ভিত্তি ও প্রকৃত স্বরূপ এবং আল্লাহ পাকের অনন্য ও পরিপূর্ণ ক্ষমতাসমূহ সুস্পষ্ট- 
ভাবে বিশ্বত করা হয়েছে, যাতে আল্লাহ্‌ পাকের উপাসনা ও আরাধনার প্রতি আগ্রহ এবং 
নাফরমানির ব্যাপারে চিন্তার উদ্রেক করে। 


অতঃপর প্রকাশ্যে কাফের ও মুনাফিকদের যে দু'টি শ্রেণীর কথা উপরে বর্ণনা 
করা হয়েছে---তাদের মধ্যে আবার দু'শ্রেণীর লোক ছিল। এক শ্রেণী পৌত্তলিক মুশরিক- 
দের-_-যারা কেবল পূর্বপুরুষদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতির অনুসরণ করতো । 
তারা প্রাচীন ও আধুনিক কোন জক্তানেরই অধিকারী ছিল না। সাধারণত ওরা ছিল 
নিরক্ষর। যেমন, সাধারণ মন্ধকাবাসী। এজন্য কোরআন পাক এদেরকে 'উম্মিয়্টীন" 
(নিরক্ষর ) বলে আখ্যায়িত করেছে। | 


দ্বিতীয় শ্রেণীটি ছিল তাদের, নবীগণের উপর যারা ঈমান এনেছিল এবং পূর্ব- 
বতাঁ আসমানী গ্রন্থসমূহ ঃ যথা--তওরাত, ইজীল প্রভৃতির জ্ঞানও তাদের ছিল। ফলে 
তারা শিক্ষিত ও জ্ঞানী হিসেবে পরিচিত ছিল। এদের মধ্যে কতক হযরত ঈসা আ)-র 
প্রতি ঈমান না এনে মূসা (আ)-র উপর ঈমান এনেছিল। এদেরকে বলা হতো 
ইহুদী। আবার কতক হযরত ঈসা আ)-র প্রতি ঈমান রাখতো, কিন্তু হযরত মুসা 
(আ)-কে নবী হিসেবে নিষ্পাপ বলে মনে করতো না। এদেরকে বলা হত “নাসারা”। 
এরা আসমানী কিতাব তওরাত বা ইঞ্জীলের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করতো বলে কোরআন 
এদের উভয়কে আহলে কিতাব (গ্রস্থধারী) বলে আখ্যায়িত করেছে । এরা জানী ও 
শিক্ষিত ছিল বলে সবাই তাদেরকে অত্যন্ত সম্মান করত ও আস্থার নজরে দেখত। 
এদের কথা সাধারণ মানুষের উপর বিশেষ প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত । এরা 
সাবিকভাবে পথে এসে গেলে অন্যরাও মুসলমান হয়ে যাবে--এমন একটা আশাবাদ 
পোষণ করা হতো। মদীনা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এদের সংখ্যাই ছিল গরিষ্ঠ। 


সুরা বাক্কারাহ যেহেতু মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে, সুতরাং এতে মুশরিক ও মুনা- 
ফিকদের বিবরণের পর যে কোন আসমানী গ্রন্থে বিশ্বাসী আহলে-কিতাবদেরকে বিশেষ 
গুরুত্ব সহকারে সম্বোধন করা হয়েছে। এ সূরার চল্লিশতম আয়াত থেকে আরম্ভ করে 
একশত তেইশতম আয়াত পযন্ত শস্তধু এদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। সেখানে 
তাদেরকে আক্ষ্ট করার জন্য প্রথমে তাদের বংশগত কৌলীনা, বিশ্বের বুকে তাদের 
যশ-খ্যাতি, মান-মর্যাদা এবং তাদের প্রতি আল্লাহ্‌ পাকের অগণিত অনুকম্পাধারার 
বর্ণনা দেওয়া হয়েছে । অতঃপর তাদের পদচ্যুতি ও দুঙ্চতির জন্য সাবধান করে দেওয়া 
হয়েছে এবং সঠিক পথের দিকে আহ্বান করা হয়েছে। প্রথম সাত আয়াতে এসব 


২২২ ্‌ তঞ্চসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


বিষয়েরই আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে প্রথম তিন আয়াতে ঈমানের দাওয়াত এবং 
চার আয়াতে সৎকাজের শিক্ষা ও প্রেরণা রয়েছে। তৎপর অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে তাদেরকে 
সম্বোধন করা হয়েছে। বিস্তারিত সম্বোধনের সূচনা ও সমাস্তিপর্বে গুরুত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 


পাক পারছি Al 
যে (1৯1 9% _( হে ইসরাঈলের বংশধর ) শব্দসমচ্টি দ্বারা সংক্ষিপ্ত 


সম্বোধনের সচনা হয়েছিল, সেগুলোই পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। 


“A পান A “| ৰ 
08617 1 942 এখানে ইসরাঈল (44 1১৮1) হি, ভাষার শব্দ। এর অর্থ 


“আবদুল্লাহ” আল্লাহ্‌র দাস)। ইয়াকুব (আ)-এর অপর নাম। কতিপয় ওলামায়ে 
কেরামের মতানুসারে হুযুরে পাক সো) ব্যতীত অন্য কোন নবীর একাধিক নাম 
নেই। কেবল--হযরত ইয়াকুব আ)-এর দু'টি নাম রয়েছে ইয়াকুব ও ইসরাঈল। 


ASAT AM 


কোরআন পাক এক্ষেরে তাদেরকে বনী-ইয়াকুব (৩০ 5০) (৯ ) বলে সম্বোধন না 


করে বনী-ইসরাঈল নাম ব্যবহার করেছে। এর তাৎপর্য এই যে, স্বয়ং নিজেদের 
নাম ও উপাধি থেকেই যেন তারা বুঝতে পারে যে, তারা “আবদুল্লাহ্‌ অর্থাৎ আল্লাহ্র 
আরাধনাকারী দাসের বংশধর এবং তাদের তারই পদাংক অনুসরণ করে চলতে হবে। 
এ আয়াতে বনী-ইসরাঈলকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে ঃ 


এবং তোমরা আমার অঙ্গীকার পূরণ কর।” অর্থাৎ তোমরা আমার সাথে যে 
অঙ্গীকার করেছিলে, তা পূরণ কর। হযরত কাতাদাহ্‌ (রা)-এর মতে তওরাতে বর্ণিত 
সে অঙীকারের কথাই কোরআনের এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে $ 


PFA পাপা ALA AAAS AA Le A 


০১৯ 951 os 9 3৬11৫ ৪ ৩৩৬০ 41 321 ১৪৭ 


অর্থাৎ__নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ পাক বনী-ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করোছিলেন 
এবং আমি তাদের মাঝ থেকে ১২ জনকে দলপতি নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলাম ( সূরা 
মায়েদাহ, ৩য় রুকু )। সমস্ত রসুলের উপর ঈমান আনার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার 
এর অন্তর্ভক্ত ছিল, যাঁদের মধ্যে আমাদের হুযুর পাক (সা)-ও বিশেষভাবে অন্তভু কত 
রয়েছেন। এছাড়া নামায, যাকাত এবং অন্যান্য সদকা-খয়রাতও এ অঙ্গীকারভূক্ত, 
যার মূল মর্ম হল রসূলে করীম (সা)-এর উপর ঈমান ও তাঁর পুরোপুরি অনুসরণ । 
এজন্যই হযরত ইবনে আব্বাস রো) বলেছেন যে, অঙ্গীকারের মূল অর্থ মুহাম্মদ (সা)- 
এর পূর্ণ অনুসরণ । 


“আমিও .তোমাদের অঙ্গীকার পুরণ করব।' অর্থাৎ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্‌ 


সূরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ২২৩ 


এ ওয়াদা করেছেন যে, যারা এ অঙ্গীকার পালন করবে, আল্লাহ পাক তাদের যাবতীয় 
পাপ মোচন করে দেবেন এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। প্রতিশুনতি 
অনুযায়ী তাদেরকে জান্নাতের সুখ-সম্পদের দ্বারা গৌরবান্বিত করা হবে। 


. মূল বক্তব্য এই যে, হে বনী-ইসরাঈল, তোমরা মুহাম্মদ সো)-এর অনুসরণ 

করার ব্যাপারে আমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছ, তা পূরণ কর, তবে আমিও তোমাদের 
সাথে কৃত ক্ষমা ও জান্নাত বিষয়ক অঙ্গীকার পূরণ করবো। আর শুধু আমাকেই ভয় 
কর। একথা ভেবে সাধারণ ভক্তদেরকে ভয় করো নাযে, সত্য কথা বললে তারা আর 
বিশ্বাসী থাকবে না, ফলে আমদানী বন্ধ হয়ে যাবে। 


মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতের বিশেষ মর্যাদা ঃ$ তফসীরে-কুরতুবীতে বর্ণনা করা 
হয়েছে মে, আল্লাহ, পাক বনী-ইসরাঈলকে প্রদত্ত সুখ-সম্পদ ও অনুগ্রহরাজির কথা স্মরণ 
করিয়ে দিয়ে তাঁর যিকর ও অনুসরণের আহবান করেছেন এবং উম্মতে মুহাম্মদিয়াকে 
তার দয়া ও করুণার উদ্ধৃতি না দিয়েই একই কাজের উদ্দেশ্যে আহ্বান করা হয়েছে। 


AS AS wd A, ASS A 


এরশাদ হচ্ছে £ (5) sf 29595 ৬ 0৬ (তোমরা আমাকে স্মরণ কর, 


আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব)। এখানে উম্মতে-মুহাশ্মদীর এক বিশেষ মর্যাদার 
প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, দাতা ও করুণাময়ের সাথে তাদের সম্পর্ক মাধ্যমহীন-_ 
একেবারে সরাসরি । এরা দাতাকে চেনে । 


অঙ্গীকার পালন করা ওয়াজিব এবং তা লঙ্ঘন করা হারাম ঃ$ এ আয়াত দ্বারা 
বোঝা যায় যে, অঙ্গীকার ও চুক্তির শর্তাবলী পালন করা অবশ্য কর্তব্য আর তা 
লংঘন করা হারাম। সূরা মায়েদা'-তে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 
87954 AS A 


১৮০৭ 3 [93 ১ { (তোমরা কৃত অঙ্গীকার ও চুক্তি পালন কর )। 


রসূলে করীম (সা) এরশাদ করেছেন যে, অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদেরকে নির্ধারিত 
শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে এই শাস্তি দেওয়া হবে যে, হাশরের ময়দানে মখন পূর্ববর্তী ও 
পরবতী সমগ্র মানব জাতি সমবেত হবে, তখন অঙ্গীকার লঙঘনকারীদের মাথার 
উপর নিদর্শনস্বরূপ একটি পতাকা উত্তোলন করে দেওয়া হবে এবং যত বড় অঙ্গীকার 
করবে, পতাকাও তত উঁচু ও বড় হবে। এভাবে তাদেরকে হাশরের ময়দানে লজ্জিত ও 
অপমানিত করা হবে। 


পাপ বাপুণ্যের প্রবতকের আমলনামায় তার সম্পাদনকারীর সমান পাপ-পুণ্য 


লেখা হয় ঃ ৯) dsl _যে কোন পর্যায়ে কাফের হওয়া চরম অপরাধ ও 


| 


২২৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


জুলুম । কিন্তু এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রথম কাফেরে পরিণত হয়ো না। এতে 
ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে ব্যক্তি প্রথম কুফরী গ্রহণ করবে, তার অনুসরণে পরবর্তীকালে 
যত লোক এ পাপে লিপ্ত হবে, তাদের সবার কুফরী ও অবিশ্বাসজনিত পাপের বোঝার 
সমতুল্য বোঝা তাকে একাই বহন করতে হবে। কারণ সে-ই কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য 
এ অবিশ্বাসপ্রসত পাপের মূল কারণ ও উৎস। সুতরাং তার শাস্তি বহু গুণে বৃদ্ধি পাবে । 


জ্ঞাতব্য ৪ এতদ্বারা বোঝা গেল যে, কোন ব্যক্তি যদি অন্য কারও পাপের কারণে 
পরিণত হয়, তবে কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক তার কারণে এ পাপে জড়িত হবে, তাদের 
সবার সমতুল্য পাপ তার একারই হবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি অন্য কারও পুণ্যের 
কারণ হয়, তাকে অনুসরণ করে কিয়ামত পযন্ত যত লোক সৎকাজ সাধন করে যে 
পরিমাণ পুণ্য লাভ করবে, তাদের সবার সমতুল্য পুণ্য সে ব্যক্তির আমলনামায় লিপিবদ্ধ 
করে দেওয়া হবে। এ মর্মে কোরআন. পাকের অসংখ্য আয়াত এবং রসুল (সা)-এর অগণিত 


হাদীস রয়েছে। 


PA পপ পণ A এছ 2 লট পার | 

15 ০১ SUL { 5 PSY ৩ (এবং তোমরা আমার আয়াতসমূহ কোন 
নগণ্য বস্তর বিনিময়ে বিক্রয় করো না।) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলার আয়াত- 
সমূহের বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার অর্থ হলো মানুষের মর্জি ও স্বার্থের তাগিদে 
আয়াতসমুহের মর্ম বিকৃত বা ভুলভাবে প্রকাশ করে কিংবা তা গোপন রেখে টাকা-পয়সা, 
অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করা--এ কাজটি উম্মতের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে হারাম । 


কোরআন শিখিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয 8 এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, আল্লাহ্‌ 
তা'আলার আয়াতসমূহ ঠিক ঠিকভাবে শিক্ষা দিয়ে বা ব্যক্ত করে পারিশ্রমিক গ্রহণ 
করা সঙ্গত কি না। এই প্রশ্নটির সম্পর্ক উল্লিখিত আয়াতের সঙ্গে নয়। দ্বয়ং এ 
মাস'আলাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ও পর্যালোচনাসাপেক্ষ। কোরআন শিক্ষা দিয়ে 
বিনিময় বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েষ কিনা-_এ সম্পকে: ফিকাহ্শাস্রবিদগণের মধ্যে 
মতভেদ রয়েছে । ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহম্মদ ইবনে হাম্বল রে) জায়েয বলে মত 
প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইমাম আযম আবু হানীফা রে) প্রমুখ কয়েকজন ইমাম তা 
নিষেধ করেছেন । কেননা রসুলে করীম সো) কোরআনকে জীবিকা অজনের মাধ্যমে 
পরিণত করতে বারণ করেছেন। 


অবশ্য পরবর্তী হানাফী ইমামগণ বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন যে, পূবে 
কোরআনের শিক্ষকমণ্ডলীর জীবন যাপনের বায়ভার ইসলামী বায়তুলমাল ( ইসলামী 
ধনভাণ্ডার) বহন করত, কিন্তু বর্তমানে ইসলামী শাসন-ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে এ শিক্ষক 
মণ্ডলী কিছুই লাভ করেন না। ফলে যদি তারা জীবিকার অন্বেষণে চাকরি-বাকরি, 
ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য পেশায় আত্মনিয়োগ করেন, তবে ছেলেমেয়েদের কোরআন শিক্ষার 
ধারা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্য কোরআন শিক্ষার বিনিময়ে প্রয়োজনানুপাতে 


সূরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ : ্‌ ২২৫ 


ক 


পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েষ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ইমামতি, আযান, 
হাদীস .ও ফেকাহ্‌ শিক্ষা দান প্রভৃতি যে সব কাজের উপর দ্বীন ও শরীয়তের স্থায়িত্ব ও 
অস্তিত্ব নির্ভর করে সেগুলোকেও কোরআনশিক্ষাদানের সাথে সংযুক্ত করে প্রয়োজনমত 
এগুলোর বিনিময়েও বেতন বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে । (দুররে- 
মুখতার, শামী) 


. ঈসালে সওয়াব উপলক্ষে খতমে-কোরআনের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা 
সর্বসম্মতভাবে না-জায়েষ ঃ আল্লামা শামী 'দুররে মুখতারের শরাহ, এবং ধশিফাউল- 
'আলীল” নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এবং অকাট্য দলীলাদিসহ একথা প্রমাণ করেছেন 
যে, কোরআন শিক্ষাদান বা অনুরূপ অন্যান্য . কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের যে 
অনুমতি পরবতাঁকালের ফকীহ্‌গণ দিয়েছেন, তার কারণ এমন এক ধর্মীয় প্রয়োজন 

যে, তাতে বিচ্যুতি দেখা দিলে গোটা শরীয়তের বিধান ব্যবস্থার মূলে আঘাত আসবে। 
সুতরাং এ অনুমতি এ সব বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা একান্ত আবশ্যক । 
এজন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মৃতদের ঈসালে-সওয়াবের উদ্দেশ্য কোরআন খতম 
করানো বা অন্য কোন দোয়া-কালাম ও অধিফা পড়ানো হারাম। কারণ এর উপর কোন 
ধর্মীয় মৌলিক প্রয়োজন নির্ভরশীল নয়। এখন যেহেতু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পড়া 
হারাম, সুতরাং যে পড়বে এবং যে গড়াবে, তারা উভয়ই গোনাহ্গার হবে। বস্তত যে 
পড়েছে সে-ই যখন কোন সওয়াব পাচ্ছে না, তখন মৃত আত্মার প্রতি সে কি পৌঁছাবে ? 
কবরের পাশে কোরআন পড়ানো বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোরআন খতম করানোর 
রীতি সাহাবী, তাবেয়ীন এবং প্রথম যুগের উম্মতগণের দ্বারা কোথাও বণিত বা প্রমাণিত 
নেই। সুতরাং এগুলো নিঃসন্দেহে বেদ'আত। | 


সত্য গোপন করা এবং তাতে সংখোজন ও সংমিশ্রণ হারাম $ 
A Fur ore 
১৮১৬১)! 1৮4০ ঠ১সেত্যকে অসত্যের সাথে মিশ্রিত করো না )-+এ আয়াত 


দ্বারা প্রমাণিত হয় যে শ্রোতা ও সম্বোধিত ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে সত্যকে 
মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে উপস্থাপন করা সম্পূর্ণ না-জায়েষ। অনুরাপভাবে কোন ভয় 
বা লোভের বশবর্তী হয়ে সত্য গোপন করাও হারাম । 


. খলীফা সূলায়মানের দরবারে হখরত আবু হাযেম (র)-এর উপস্থিতি £৪ “মাসনাদে- 
দারেমি-তে সনদসহ বণিত আছে যে, একবার খলীফা সুলায়মান ইবনে আবদুল মালিক 
মদীনায় গিয়ে কয়েকদিন অবস্থানের পর লোকদের জিক্তেস করলেন যে, মদীনায় এমন 
কোন লোক বর্তমানে আছেন কি, যিনি কোন সাহাবীর সান্নিধ্য লাভ করেছেন ? লোকেরা 
বলল £ আবু হাযেম রে) এমন ব্যক্তি। খলীফা লোক মারফত তাঁকে ডেকে পাঠালেন । 
তিনি তশরীফ আনার পর খলীফা বললেন, হে আবু হাযেম, এ কোন্‌ ধরনের অসৌজন্য- 
মূলক ও অভদ্রজনোচিত কাজ ! হযরত আবু হাযেম বললেন, আপনি আমার মাঝে এমন 

২৯-_ 


২২৬ | তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


কি অসৌজন্য ও অভদ্রতা দেখতে পেলেন ? সুলায়মান বললেন, মদীনার প্রত্যেক প্রসিদ্ধ 
ব্যক্তি আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন, কিন্তু আপনি আসেন নি । আবু হাযেম বললেন, 
আমীরুল মু'মিনীন! বাস্তবতাবিরোধী কোন কথা বলা থেকে আমি আপনাকে আল্লাহ্র 
_ আশ্রয়ে সমর্পণ করছি। ইতিপূর্বে আপনি আমাকে.চিনতেন না; আমিও আপনাকে কখনো 
দেখিনি। এমতাবস্থায় আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং 
. অসৌজন্য কেমন করে হলো £ 


সুলায়মান উত্তর শুনে ইবনে শিহাব রানি উপস্থিত . সুধীর প্রতি 
তাকালে পর ইমাম যুহ্‌্রী রে) বললেন, আবু হাষেম তো ঠিকই বলেছেন » আপনি 
ভুল. বলছেন । 


অতঃপর সুলায়মান কথাবার্তার ধরন পাচ্টিয়ে কিছু প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন । 
বললেন, হে আবু হাযেম ! আমি মৃত্যুভয়ে ভীত ও বিচলিত হয়ে পড়ি কেন £ তিনি 
বললেন, কারণ আপনি পরকালকে বিরান এবং ইহকালকে আবাদ করেছেন । সুতরাং 
আবাদী ছেড়ে বিরান জায়গায় যেতে মন চায় না। 


সুলায়মান এ বক্তব্য সমর্থন করে পুনরায় জিজ্তেস করলেন, পরকালে আল্লাহ্‌র 
দরবারে কিভাবে উপস্থিত হতে হবে? বললেন, পুণ্যবানগণ তো আল্লাহ্‌র দরবারে 
এমনভাবে হাযির হবেন, যেমন কোন মুসাফির সফর থেকে ফিরে নিজ বাড়ীতে 
পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যায় । আর পাপীরা এমনভাবে উপস্থিত হবে, যেমন 
কোন পলাতক গোলামকে ধরে নিয়ে মনিবের সামনে উপস্থিত করা হয়। ২ 


সুলায়মান কথা শুনে কেঁদে উঠলেন এবং বলতে লাগলেন, আল্লাহ্‌ পাক আমার 
জন্য কি ব্যবস্থা করে রেখেছেন, যদি তা আমি জানতে পেতাম ! আবু হাযেম রর) 
এরশাদ করলেন, নিজের আমলসমূহ কোরআন পাকের কম্টিপাথরে যাচাই করলেই 
. তা জানতে পারবেন । 


ূ সুলায়মান জিজেস করলেন, কোরআনের কোন্‌ আয়াতে এর সন্ধান পাওয়া যাবে? 
বললেন, এ দিছি হানা? 
পা পা BSA পা. পা পাটি পি 
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(নিশ্চয়ই সৎ লোকগণ জান্নাতে সুখ-সম্পদে অবস্থান করবেন এবং অসৎ ও অবাধ্যজন 
নরকে । ) 


সুলায়মান বললেন, আল্লাহ্‌র রহমত ও করুণা তো অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং 
তা অবাধ্যদেরও পরিবেষ্টিত করে রেখেছে । বললেন £ 


সুরা ০০০ ২২৭ 


৩ 


পাও A SA au IGA AL EAE 


৬৬] ৬০ ৯ ul ৪৩৯ ) ০1 
(নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ পাকের দয়া ও করুণা সওকর্মশীলদের সমিকটে রয়েছে )। 
সুলায়মান জিজ্েস করলেন, হে আবু হাযেম ! আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক মর্ষাদা- ্‌ 
বান কে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি শালীনতা ও মানবতাবোধ এবং বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন 
জান ও বিবেকের অধিকারী । 


অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, সর্বোত্তম কাজ কি ? বললেন, হারাম বস্তুসমূহ পরিহার 
করে যাবতীয় ওয়াজিব পালন করা। 


সুলায়মান আবার জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য দোয়া. 
কোন্টি £ এরশাদ করলেন, দাতার প্রতি দানগ্রহীতার দোয়া । আবার জিজেস করলেন, 
সবোৎক্ৃষ্ট দান কোন্টি ? এরশাদ করলেন £ কোন প্রসঙ্গে নিজ কৃত দানের উদ্ধৃতি 
না দিয়ে বা কোন রকম কষ্ট না দিয়ে নিজের প্রয়োজন ও অভাব সত্ত্বেও কোন বিপদ- 
গ্রস্ত সায়েলকে (যাচ্নাকারীকে) দান করা । 


অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, সর্বোত্তম কথা কোন্টি£ বললেন, যার ভয়ে তুমি ভীত 
বা তোমার কোন প্রয়োজন বা আশা-আকাঙ্ক্ষা, যার সাথে জড়িত তাঁর সম্মুখে নিঃসংকোচে 
ও নিবিবাদে সত্য কথা প্রকাশ করা। 


জিজ্ঞেস করলেন, সর্বাধিক জানী ও দূরদর্শী মুসলমান কে £ এরশাদ হল, যে 
সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত থেকে কাজ করে এবং অনুরূপভাবে অপরকেও করতে 
আহ্বান করে। 


জিক্তেস করলেন, মুসলমানদের মধ্যে সর্বাধিক নির্বোধ কে 2 বললেন, যে বাক্তি 
তার কেন ভাইয়ের অত্যাচারে সহযোগিতা করে। তার অর্থ হল এই যে, সে নিজের ধর্ম 
বিক্রি করে অপরের পার্থিব স্বার্থ উদ্ধার করে ৷ সুলায়মান ব্ললন, আপনি ঠিকই 


বলেছেন। 


অতঃপর সুলায়মান স্পষ্টভাবে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের সম্পর্কে আপনার কি 
অভিমত £ আবু হাযেম বললেন, আপনার এ প্রশ্ন থেকে যদি আমাকে অব্যাহতি 
দেন, তবে অতি উত্তম। সুলায়মান বললেন, মেহেরবানী করে আপনি আমাদেরকে 
কিছু উপদেশবাক্য শোনান । 


আবু হাযেম বললেন, আপনার পিতৃপুরুষ তরবারির দৌলতে ক্ষমতা বিস্তার করে- 
ছিলেন এবং জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক তাদের উপর রাজত্ব করেছেন। আর 


২২৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


এতোসব কীতির পরও তাঁরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। আফসোস ! আপনি 
যদি জানতে পারতেন যে, তাঁরা মৃত্যুর পর কি বলেন এবং প্রতি-উত্তরে তাঁদেরকে কি 
বলা হচ্ছে! 


অনুচরদের একজন খলীফার মেজাজবিরুদ্ধ আবু হাযেমের স্পপ্টোক্তি শুনে বলল" 
আবু হাযেম, তুমি অতি জঘন্য উক্তি করলে । আবু হাযেম রে) বললেন, আপনি 
ভুল বলছেন। কোন ন্যন্ধকারজনক কথা বলিনি, বরং আমাদের প্রতি যেরূপ নির্দেশ 
রয়েছে তদনূসারেই কথা বলেছি । কারণ আল্লাহ. পাক ওলামাদের নিকট থেকে এ 


অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে, তারা মানুষকে সত্য কথা বলবে, কখনো তা গোপন করবে 
Codi de শর ' 66 ৬ পি 


তা প্রকাশ কর এবং তা গোপন না কর)। 


(যেন তোমরা যা সত্য, মানুষের নিকট 


ইমাম কুরতুবী এই সুদীর্ঘ ঘটনা উল্লিখিত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ 
করেছেন । 


সুলায়মান আবার জিজ্ঞেস করলেন, এখন আমাদের সংশোধনের পথ কি? 
এরশাদ হল, গর্ব ও অহংকার পরিহার করুন । নম্রতা ও শালীনতা গ্রহণ করুন এবং 
হকদারদের প্রাপ্য ন্যায়সঙ্গতভাবে বন্টন করে দিন । 


| সুলায়মান বললেন, আপনি কি মেহেরবানী করে আমাদের সাথে থাকতে পারেন? 

আপত্তি করে আবূ হাযেম বললেন, আল্লাহ, রক্ষা করুন । সুলায়মান জিজ্ঞেস করলেন, 
কেন ? তিনি বললেন, এ আশংকায় যে, পরে আপনাদের ধন-সম্পদ ও মান-ম্যাদার 
প্রতি না আকৃষ্ট হয়ে পড়ি---পরিণামে যে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে ! 


অতঃপর খলীফা বললেন, আপনার যদি কোন অভাব থাকে, তবে মেহেরবানী 
করে বলুন-_-তা পূরণ করে দেব। এরশাদ হল, একটি প্রয়োজন আছে, দোষখ থেকে 
অব্যাহতি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। খলীফা বললেন, এটা তো আমার 
ক্ষমতাধীন নয় । বললেন, তাহলে আপনার কাছে কিছু চাওয়ার বা পাওয়ার নেই। 


পরিশেষে সুলায়মান বললেন, আমার জন্য মেহেরবানী করে দোয়া করুন। তখন 
আবু হাযেম রে) দোয়া করলেন, আল্লাহ্‌ ! সুলায়মান যদি আপনার পছন্দনীয় ব্যক্তি 
হয়ে থাকে, তবে তার জন্য ইহকাল ও পরকালের সকল মঙ্গল ও কল্যাণ সহজতর 
করে দিন। আর যদি সে আপনার শত, হয়ে থাকে, তবে তার মাথা ধরে আপনার 
সন্তুষ্টি বিধান ও অনুমোদিত কার্ধাবলীর দিকে নিয়ে আসুন। 


খলীফা বললেন, আমাকে কিছু উপদেশ দিন । বললেন, সারকথা এই যে, আপন 
পালনকর্তাকে এত বড় ও প্রতাপশালী মনে করুন যে, তিনি যেন আপনাকে এমন স্থানে 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ২২৯ 


বা-অবস্থায় না পান, যা থেকে বারণ করেছেন এবং যেদিকে অগ্রসর হতে নির্দেশ 
দিয়েছেন সেখানে যেন অনুপস্থিত না দেখেন। 


এ মজলিস থেকে প্রস্থানের পর খলীফা আবু হাষেম (র)-এর খেদমতে 
উপডৌকনস্বরূপ এক শ” গিনি পাঠিয়ে দিলেন । আবু হাযেম রে) একখানা চিঠিসহ 
তা ফেরত পাঠিয়ে দিলেন ৷ তাতে লেখা ছিল, “এই এক শ' গিনি যদি আমার উপদেশা- 
বলী ও উপস্থাপিত বক্তব্যের বিনিময়ে প্রদান করা হয়ে থাকে, তবে আমার নিকট 
এগুলোর চাইতে রক্ত ও শুকরের মাংসও প্রিয় । আর যদি সরকারী ধনভাণ্ডারে আমার 
অধিকার ও প্রাপ্য আছে বলে দেওয়া হয়ে থাকে, তবে আমার ন্যায় দ্বীনী খেদমতে ব্রতী 
হাজার হাজার ওলামায়ে কেরাম রয়েছেন। যদি তাঁদের সবাইকে সমসংখ্যক গিনি 
প্রদান কর্ষে থাকেন, তবে আমিও হী তিতির অন্যথায় আমার এগুলোর 
প্রয়োজন নেই।” 


আবু হাযেম রে) উপদেশ বাক্যের বিনিময় গ্রহণকে রক্ত ও শুকরের সমতুল্য 
বলে মন্তব্য করার ফলে এ মাস'আলার উপরও আলোকপাত হয়েছে যে, কোন ইবাদত 
বা উপাসনার বিনিময় গ্রহণ করা তাদের মতে_জায়েষ নয় । 
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(৪৩) আর নামায কায়েম কর, যাকাত দান কর এবং নামাযে অবনত হও তাদের 
সাথে যারা অবনত হয়। (88) তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা 
নিজেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর? তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না? 
(৪৫) ধৈর্ষের সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর নামাধের মাধ্যমে । অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন। 
কিন্ত সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব (৪৬) যারা একথা খেয়াল করে যে, 
তাদেরকে সম্মুখীন হতে হবে স্বীয় পরওয়ারদেগারের এবং তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। 


২৩০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 
তফলীরের সার-সংক্ষেপ 


আর তোমরা (মুসলমান হয়ে ) নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত আদায় কর 
এবং বিনয়ীদের সাথে বিনয় প্রকাশ কর, (বনী-ইসরাঈলের পুরোহিতদের কোন কোন 
আত্মীয়-স্বজন ইসলাম গ্রহণ করেছিল। যখন এদের সাথে কথাবার্তা 'হত, তখন 
গোপনে এসব পুরোহিত তাঁদেরকে বলতো যে, মুহাম্মদ [সা] নিঃসন্দেহে সত্য রসূল । 
আমরা তো বিশেষ মঙ্গলের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমান হচ্ছি না। তোমরা কিন্তু ইসলাম 
ধর্ম ছেড়া না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহু পাক বলেন, একি মারাত্মক কথা যে,) 
তোমরা অপর লোককে সৎকাজ করতে আদেশ কর, অথচ নিজেদেরকে ভুলে বসেছো। 
বস্তুত তোমরা কিতাব পাঠ করতে থাক (অর্থাৎ তওরাতের বিভিন্ন স্থানে আমল- 
হীন পুরোহিতদের নিন্দাবাদ পাঠ কর ) তোমরা কি এতট্ুকুও বুঝ নাঃ এবং তোমরা 
সাহায্য কামনা কর (অর্থাৎ ধন-লিপ্সা 39 মর্যাদার মোহে পড়ে তোমাদের নিকট ঈমান 
আনা যদি কঠিন বোধ হয়, তবে সাহায্য প্রার্থনা কর ). ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে | 
(অর্থাৎ ঈমান এনে ধৈর্য ও নামাযকে অবশ্য করণীয় হিসেবে গ্রহণ কর। তখন 
সম্পদের লিপ্সা ও মর্যাদার মোহ অন্তর থেকে সরে যাবে। এখন যদি কেউ বলে, 
ধৈর্য ও নামাকে অবশ্যকরণীয়রূপে গ্রহণ করাও কঠিন কাজ, তবে শুনে নাও) 
এবং বিনয়ী ও বিনম্রগণ ব্যতীত, অন্যদের পক্ষে এ নামায নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন 
কাজ। আর বিনয়ী তারাই, যারা মনে করে য়ে, নিঃসন্দেহে তারা স্বীয় পালনকর্তার 
সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং নিশ্চয়ই তারা তার নিকটে ফিরে যাবে (এবং সেখানে তাদের 
হিসাব-নিকাশও পেশ করতে: হবে” এরূপ দ্বিবিধ ধারণা পোষণের ফলে আগ্রহ ও 
ভয় উভয়ই সঞ্চারিত হবে এবং এ দুটি বস্তই প্রতিটি আমলের প্রাণ )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্পর্ক £৪ বনী-ইসরাঈলকে আল্লাহ্‌ পাক তাঁর প্রদত্ত 
সুখ-সম্পদ ও অনুকম্পার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে ঈমান ও সৎকাজের 
প্রতি আহ্বান করছেন। পূর্ববর্তী তিন আয়াতে ঈমান ও আকীদা সংক্রান্ত নির্দেশাবলী 
বগিত হয়েছে । এখন আলোচ্য চার আয়াতে সৎকার্যাবলীর নিদেশ রয়েছে। তন্মধ্যে 
সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আমালর বর্ণনা রয়েছে । আয়াতসমূহের মূল বক্তব্য এই যে, 
যদি ধন-লিপ্সা ও যশ-খ্যাতির মোহে তোমাদের পক্ষে ঈমান আনা কঠিন বোধ হয়, 
তবে তার প্রতিবিধান এই যে, ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। এতে 
ধন-লিপ্সা হ্রাস পাবে । কেননা ধন-সম্পদ মানবের কামনা-বাসনা ও ভোগ চরিতার্থ 
করার মাধ্যম বলেই তা তাদের নিকট এত প্রিয় ও কাম্য । যখন বন্গাহীনভাবে এ 
কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার অভিলাষ পরিত্যাগ করতে দৃঢ়সংকল্প হবে, তখন সম্পদ 
ও প্রাচ্যের কোন আবশ্যকতাও থাকবে না এবং এর প্রতি কোন মোহ কিংবা আকর্ষণও 
এত প্রবল হবে না, যা নিজস্ব লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে একেবারে অন্ধ করে দেয় । আর 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ : ২৩১ 


নামায দ্বারা যশ-খ্যাতির মোহ হ্রাস পাবে । কারণ নামাযে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ 
সব রকম বিনয় ও নম্্তাই বর্তমান। যখন সঠিক ও যথাযথভাবে নামায আদায় 
করার অভ্যাস গড়ে উঠবে, তখন যশ ও পদ-মর্যাদার মোহ এবং অহংকার ও আত্মস্তরিতা 
হাস পাবে । সম্পদের লালসা ও যশ-খ্যাতির মোহই ছিল অশান্তির প্রধান উৎস । যে 
কারণে ঈমান গ্রহণ করা ছিল অত্যন্ত কঠিন। যখন এ অশান্তির উপাদান হ্রাস পাবে, 
তখন ঈমান গ্রহণ করাও সহজতর হয়ে যাবে। 


ধৈর্য ধারণ করার জন্য কেবল অপ্রয়োজনীয় কামনা-বাসনাগুলোই পরিহার করতে 
হয় । কিন্তু নামাযের ক্ষেত্রে অনেকগুলো কাজও সম্পন্ন করতে হয় এবং বহু বৈধ 
কামনাও সাময়িকভাবে বর্জন করতে হয় । যেমন--পানাহার, কথাবার্তা, চলাফেরা এবং 
অন্য মানবীয় প্রয়োজনাদি, যেগুলো শরীয্মত্বনুসারে বৈধ ও অনুমোদিত, সেগুলোও 
নামাযের সময় বর্জন করতে হয় । তাও নির্ধারিত সময়ে দিনরাতে পাঁচবার করতে 
হয় । এজন্য কিছু সংখ্যক নিদিষ্ট কার্য সম্পন্ন করা এবং নির্ধারিত সময়ে যাবতীয় 
বৈধ ও অবৈধ বস্ত হতে ধৈর্য ধারণ করার নাম নামাষ। 


মানুষ অপ্রয়োজনীয় কামনাসমূহ বর্জন করতে সংকল্পবদ্ধ হলে কিছু দিন পর তার 
স্বাভাবিক চাহিদাও লোপ পেয়ে যায়। কোন প্রতিবন্ধকতা ও জটিলতা থাকে না। 
কিন্তু নামাযের সময়সূচীর অনুসরণ এবং তৎসম্পকিত যাবতীয় শর্ত যথাযথভাবে 
পালন এবং এ সব সময়ে প্রয়োজনীয় আশা-আকাঙক্ষা থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি 
মানব স্বভাবের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ও আয্াসসাধ্য । এজন্য এখানে সন্দেহের উদ্ভব 
হতে পারে যে, ঈমানকে সহজলব্ধ করার জন্য ধৈর্য ও নামাযরূপ ব্যবস্থাপত্রের যে প্রস্তাব 
করা হয়েছে, তার অনুশীলনও কঠিন ব্যাপার, বিশেষ করে নামায সম্পকিত শর্তাবলী 
ও নিয়মাবলী পালন ও অনুসরণ করা। নামায সংক্রান্ত এসব জটিলতার প্রতিবিধান 
প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে, নিঃসন্দেহে নামায কঠিন ও আয়়াসসাধ্য কাজ । কিন্তু যাদের 
অন্তঃকরণে বিনয় বিদ্যমান, তাদের পক্ষে এটা মোটেও কঠিন কাজ নয়। এতে নামাযকে 
সহজসাধ্য করার ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে । ্ঃ 


মোটকথা, নামায কঠিন বোধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে চিন্তা করলে বোঝা যাবে 
যে, মানবমন কল্পনারাজ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে অভ্যন্ত। আর মানুষের যাবতীয় 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও মনেরই অনুসরণ করে ॥। কাজেই যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মনেরই অনুসরণে 
মুক্তভাবে বিচরণ করতে প্রয়্াসী। নামায এরূপ স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। না বলা, 
না হাসা, না খাওয়া, না চলা প্রভৃতি নানাবিধ বাধ্য বাধকতার ফলে মন অতিষ্ঠ হয়ে 
ওঠে এবং মনের অনুগত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এ থেকে কষ্ট বোধ করতে থাকে । 


মোটের উপর নামাযের মধ্যে ক্লান্তি ও শ্রান্তি বোধের একমাত্র কারণ হচ্ছে মনের 
বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারার অবাধ বিচরণ । এর প্রতিবিধান মনের স্থিরতার দ্বারাই হতে 


২৩২ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


A 33 * 
পারে € বা বিনয়ের অর্থ মূলত এ ৬১৯ বা মনের স্থিরতা | কাজেই 


বিনয়কে নামায সহজসাধ্য হওয়ার কারণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে । এখন প্রশ্ন হবে £ 
মনের স্থিরতা অর্থাৎ বিনয় কিভাবে.লাভ করা যায় £ একথা অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত 
যে, যদি কোন ব্যক্তি তার অন্তরের বিচিত্র চিন্তাধারা ও নানাবিধ কল্পনাকে তার মন থেকে 
সরাসরি দূরীভূত করতে চায়, তবে এতে সফলতা লাভ করা প্রায় অসম্ভব, বরং এর 
প্রতিবিধান এই যে, মানবমন যেহেতু এক সময় বিভিন্ন দিকে ধাবিত হতে পারে না, 
সুতরাং যদি তাকে একটি মান্র চিন্তায় মগ্ন ও নিয়োজিত করে দেওয়া যায়, তবে অন্যান্য 


চিন্তা ও কল্পনা আপনা থেকেই হৃদয় থেকে বেরিয়ে যাবে। এজন্য €৯৯ বা 


বিনয়ের বর্ণনার পর এমন এক চিন্তার, কথা ব্যক্ত করা হয়েছে, যাতে নিমগ্ন থাকলে 
অন্যান্য চিন্তা ও কল্পনা প্রদমিত ও বিল্প্ত হয়ে যাবে এবং এগুলো দমে যাওয়ার ফলে 
হাদয়ের অস্থিরতা দুর হয়ে স্থিরতা জন্মাবে । স্থিরতার দরুন নামায অনায়াসলব্ধ হবে 
এবং নামাযের উপর স্থায়িত্ব লাভ সম্ভব হবে। আর নামাধের নিয়মানুবতিতার দরুন 
গর্ব-অহংকার ও যশ-খ্যাতির মোহও হ্থাস পাবে । তাছাড়া ঈমানের পথে যেসব বাধা- 
বিপত্তি রয়েছে তা দূরীভূত হয়ে পূর্ণ ঈমান লাভ সম্ভব হবে । কি চমৎকার সুবিন্যস্ত 
ও ধারাবাহিক চিকিৎসালয় ! 


এখন উল্লিখিত ভাব ও”টিন্তার বর্ণনা এবং তা শিক্ষা প্রদান এভাবে করেছেন, আর 
বিনয়ী তারা যারা এ ধারণা পোষণ করে যে, তারা স্বীয় পালনকর্তার সাথে নিঃসন্দেহে 
সাক্ষাৎ করবে এবং সে সময় এ খেদমতের উত্তম ও যথোচিত পুরস্কার লাভ করবে । 
তাছাড়া এ ধারণাও পোষণ; করে যে, তারা যখন স্বীয় পালনকর্তার নিকট ফিরে যাবে, 
তখন এর হিসাব-নিকাশও পেশ করতে হবে ।এ দু'ধরনের চিন্তা দ্বারা )) ৩-4) 


(আসক্তি ও ভীতি) সুন্টি হবে । যেকোন সচ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকলে মন সৎকাজের 
প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে, বিশেষত সৎকাজে প্রস্তুত ও আগ্রহী করে তোলার ক্ষেন্রে 


০০০১5 Un ১ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । 


“ fs 


৪ ০1০১ 11১০3) 1 3/.০-এর শাব্দিক অর্থ প্রার্থনা বা দোয়া । শরীয়তের পরিভাষায় 
সেই বিশেষ ইবাদত, যাকে নামায বলা হয় । কোরআন করীমে যতবার নামাযের 


তাকীদ দেওয়া হয়েছে-'সাধারণত ৮৮০ ঢ 1 শব্দের মাধ্যমেই দেওয়া হয়েছে । নামায 
পড়ার কথা শুধু দু'এক জায়গায় বলা হয়েছে। এজন্য 815০4 ৮৮০৮ 5 16নামায 
প্রতিষ্ঠা এর মর্ম অনুধাবন করা উচিত। ০০০ ও [-এর শাব্দিক অর্থ সোজা করা, স্থায়ী 


রাখা। সাধারণত যেসব খু'টি দেওয়াল বা গাছ প্রভৃতির আশ্রয়ে সোজাভাবে দাড়ানো 


সূরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ২৩৩ 


থাকে, সেগুলো স্থায়ী থাকে এবং পড়ে যাওয়ার আশংকা কম থাকে। এজন্য ১০৯ ও 1 
স্থায়ী ও স্থিতিশীলকরণ অর্থেও ব্যবহাত হয়। | 


কোরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় 8০ ০০ ও অর্থ_নির্ধারিত সময় অন্ু- 
সারে যাবতীয় শর্ত ও নিয়ম রক্ষা করে নামা আদায় করা । শুধু নামায পড়াকে 
৪18০-:০০০ [বলা হয় না। নামাযের যত গুণাবলী, ফলাফল, লাভ ও বরকতের 
কথা কোরআন-হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, তা সবই৪5/০০০০০০ শনোমাষ প্রতিষ্ঠা )- 
tad “ls ডে 

এর সাথে সম্পর্কযুক্ত ৷ যেমন, কোরআন করীমে আছে__- ১১ EK | 1 
সি পা MA ALA পা রি 
19) 5 SS ৪ (নিশ্চয়ই নামাষ মানুষকে যাবতীয় অঙ্লীল ও গহিত 


5 


কাজ থেকে বিরত রাখে )। 


নামাযের এ ফল ও ক্রিয়ার তখনই প্রকাশ ঘটবে, যখন নামাষ উপরে বণিত 
' অর্থে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এজন্য অনেক নামাযীকে অশ্লীল ও ন্যক্কারজনক কাজে জড়িত 
দেখে এ আয়াতের মর্ম সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা ঠিক হবে না। কেননা, তারা নামাষ 


1 21 
পড়েছে বটে কিন্তু প্রতিষ্ঠা করেনি। 8 525 215) আভিধানিকভাবে যাকাতের অর্থ 


দু'রকম---পবিত্র করা ও বধিত হওয়া। শরীয়তের পরিভাষায় সম্পদের সে অংশকে 
যাকাত বলা হয়, যা শরীয়তের নিদেশানুসারে সম্পদ থেকে বের করা হয় এবং শরীয়ত 
মোতাবেক খরচ করা হয়। 


যদিও এখানে সমসাময়িক বনী-ইসরাঈলদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু তাতে 
একথা প্রমাণিত হয় না যে, নামা ও যাকাত ইসলাম-পূর্ববতী! বনী-ইসরাঈলদের উপরই 
ফরয ছিল। কিন্ত সূরা মায়েদার আয়াত-- 


পা কী ATA IA শা ঞলীপা A নি চি পারা পতি AHA 
+ 


ca 5 
4 ক ডঃ চা + £ - রি রি ‘A ও 4 A 
J ১০ (৮ ১৮০১ 0৯১1 এ 3১০ 48)1 ১৯] ০৯৯) 2 


IIA oe de ASI AY পে পার PA” 
ক 


পা 16 SAT 95৫? এ 9 হত ose 
EB BSNS ED ET 06 শে ওটা 4192 ৯ 


শি 


(নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ পাক বনী-ইসরাঈল থেকে প্রতিক্তা গ্রহণ করেছিলেন এবং আমি 
তাদের মধ্য থেকে বারজন দলপতি মনোনীত করে প্রেরণ করলাম। আর. আল্লাহ পাক 


বললেন, যদি তোমরা নামাষ প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত আদায় কর, তবে নিশ্চয়ই ' 


আমার সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে ৷) এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বনী-ইসরাঈলের 
উপর নামায ও যাকাত ফরয ছিল। অবশ্য তার রূপ ও প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। 


৩০ 


২৩৪ ল তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


৩৬91 ০ eo fs ক রুকুর শাব্দিক অর্থ ঝোকা বা প্রণত 


হওয়া । এ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে এ শব্দ সিজদার স্থলেও ব্যবহাত হয়। কেননা, সেটাও 
কঝৌকারই সর্বশেষ স্তর। কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় এ বিশেষ ঝৌকাকে রুকু বলা হয়, 
যা নামাযের মধ্যে প্রচলিত ও পরিচিত। আয়াতের অথথ এই---“রুকুকারিগণের সাথে 
রুকু কর।' এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, নামাযের সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে রুক্কে 
বিশেষভাবে কেন উল্লেখ করা হলো? উত্তর এই যে, এখানে নামাযের একটি অংশ উল্লেখ 
করে গোটা মি বোঝানো হয়েছে । যেমন কোরআন মজীদের এক জায়গায় 


Ar la 
dl f. | 3 ফজর নামাযের কোরআন পাঠ ) বলে সম্পূর্ণ ফজরের নামাযকে বোঝানো 


হয়েছে । তাছাড়া হাদীসের কোন কোন রেওয়ায়েত ‘সিজদা’ শব্দ ব্যবহার করে পূর্ণ 
এক রাক'আত বা গোটা নামাযকেই বোঝানো হয়েছে । সুতরাং এর মর্ম এই যে, 
নামাধীদের সাথে নামায পড় । কিন্তু এর পরেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, নামাযের অন্যান্য 
অংশের মধ্যে বিশেষভাবে রুকুর উল্লেখের তাৎপর্য কি। 


উত্তর এই যে, ইহুদীদের নামাযে সিজদাসহ অন্যান্য সব অঙ্গই ছিল, কিন্ত রুকু 
ছিল না। রুকু মুসলমানদের নামাযের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম । এজন্য ০৮1) রি 
শব্দ দ্বারা উশ্মতে মুহাম্মদীর নামাযিগণকে বোঝানো হবে, যাতে রুকুও ভা 
থাকবে । তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তোমরাও উম্মতে মৃহাম্মদীর নামাধীদের 
সাথে নামায আদায় কর। অর্থাৎ, প্রথম ঈমান গ্রহণ কর, পরে জামাতের সাথে 
নামায আদায় কর ।' | 


টা জাত সম্পর্কিত নির্দেশাবলী £ নামাযের হুকুম এবং তা ফরয হওয়া 


তো sa bos শব্দের দ্বারা বোঝা গেল | এখানে Sp ৩ (রুকু- 


কারীদের সাথে) শব্দের দ্বারা নামায জামাতের সাথে আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । 


এ হুকুমটি কোন্‌ ধরনের? এ ব্যাপারে ওলামা ও ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ 
রয়েছে। সাহাবা, তাবেয়ীন এবং ফুকাহাদের মধ্যে একদল জামাতকে ওয়াজেব 
বলেছেন এবং তা পরিত্যাগ করাকে কঠিন পাপ বলে অভিহিত করেছেন। কোন 
কোন সাহাবী তো শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত জামাতহীন নামায জায়েয নয় 
বলেই মন্তব্য করেছেন । যারা জামাত ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা এ আয়াতটি তাদের 
দলীল । এতত্তিন্ন কতক হাদীস দ্বারাও জামাত ওয়াজিব বলে বোঝা যায়। যেমন-: : 


Jw EY ১৪৯৯) 9৩৩১ 86৮4 মসজিদের প্রতিবেশিগণের নামায 
মসজিদ ভিন্ন কোথাও জায়েয নয়।) আর মসজিদের নামা অর্থ ষে জামাতের নামাষ 


সূরা আল-বাক্ধারাহ্‌ ২৩৫ 


এটা সুস্পষ্ট । সুতরাং শব্দগতভাবে হাদীসের অর্থ এই যে, মসজিদের নিকটস্থ 
অধিবাসীদের নামাষ জামাত ব্যতীত জায়েষ নয় । মুসলিম শরীফে বণিত আছে যে, 
একজন অন্ধ সাহাবী হুযুর সো)-এর' খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরম করলেন, আমাকে 
মসজিদে পৌছাতে এবং সেখান থেকে নিয়ে যেতে পারে_আমার সাথে এমন লোক নেই। 
যদি আপনি অনুমতি দেন, তবে ঘরে বসেই নামা পড়বো। হুযুর (সা) প্রথমে 
তাকে অনুমতি দিলেন, কিন্তু রওয়ানা হওয়ার সময় জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের বাড়ী 
থেকে আযান শোনা যায় কি? সাহাবী রো) আরম করলেন, আঘান তো অবশ্যই 
শুনতে পাই। হুযুর সো) বললেন, তাহলে তোমার জামাতে শরীক হওয়া উচিত। 
অন্য রেওয়ায়েতে আছে-তিনি বললেন, তাহলে তোমার জন্য অন্য কোন সুযোগ বা 
অবকাশ দেখতে পাচ্ছি না। 


হযরত আবদুল্লাহ. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বণিত আছে যে, হুযুর সো) 


এরশাদ করেছেন ১১৪ ১০] © Slo Dns? 5 FISD cow uy 
(কোন ব্যক্তি আযান শোনার পর,শরীয়তসম্মত ওষর ব্যতীত যদি জামাতে উপস্থিত 
না হয়, তবে তার নামা হবে না)। এসব হাদীসের ভিত্তিতে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
মসউদ, আবু ম্সা আশ"আরী প্রমূখ সাহাবী রো) ফতওয়া দিয়েছেন, যে ব্যক্তি 
মসজিদের এত নিকটে থাকে, যেখান থেকে আমানের আওয়াষ শোনা মাস, শরীয়তসম্মত 
কারণ ছাড়া সে যদি জামাতে শরীক নহয়, তবে তার নামায আদায় হবে না। (আওয়াষ 
শোনার অর্থ--মধ্যম ধরনের স্বরের অধিকারী লোকের আওয়াষ যেখানে পৌছাতে পারে। 
যন্ত্র বধিত আওয়াষ বা অসাধারণ উ'ছু আওয়াষ ধর্তব্য নয়) | 


এসব রেওয়ায়েত জামাত ওয়াজিব হওয়ার প্রবস্তাগণের স্বপক্ষে দলীল। কিন্তু 
অধিকাংশ ওলামা, ফুকাহা, সাহাবা ও তাবেঈনের মতে জামাত হল সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। 
কিন্ত ফজরের সুন্নতের ন্যায় সর্বাধিক তাকীদপূর্ণ সুন্নত। ওয়াজিবের একেবারে নিকট- 


ASIA 


বর্তী। কোরআন করীমে বণিত ০901 ৮০55)12এবং রুকুকারীদের সাথে 


IAT ০ রর 
রুকু কর) ye { (নিৰ্দেশ)-কে এসব বিশেষজ্ঞগণ অন্যান্য আয়াত ও রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে 


তাকীদ বলে সাব্যস্ত করেছেন । আর বাহ্যিকভাবে যেসব হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, 
মসজিদের নিকটে বসবাসকারীদের নামায় জামাত ব্যতীত আদায় হয় না--তার অর্থ 
এই বলে প্রকাশ করেছেন যে, এ নামাষ পরিপূর্ণ গ্রহণযোগ্য নগ়। এ সম্পর্কে মুসলিম ' 
শরীফে বণিত হযরত আবদুল্লাহ, ইবনে মসউদ রো)-এর রেওয়ায়েতই যথেম্ট। সেখানে 
একদিকে যেমন জামাতের তাকীদ, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বর্ণনা রয়েছে, সাথে সাথে 
এর মর্যাদার ও স্তরের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, তা “সুনানে হুদা”র পর্যায়ভূক্ত, যাকে 
ফকীহগণ সুন্নতে মুয়ান্কাদাহ্‌ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং কেউ যদি রোগ-ব্যাধি 


২৩৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


প্রভৃতি কোন শরীয়তস্বীকৃত কারণ ছাড়া জামাতে শরীক না হয়ে একাকী নামাষ 
পড়ে নেয়, তবে তার নামা হয়ে যাবে, কিন্তু সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ ছেড়ে দেওয়ার দরুন 
সে শাস্তিযোগ্য হবে। অথচ যদি জামাত ছেড়ে দেওয়াকে অভ্যাসে পরিণত করে নেয়, 
তবে মস্ত বড় পাপী হবে। বিশেষত যখন এমন অবস্থা হয় যে মানুষ ঘরে বসে নামাষ পড়ে 
মসজিদ বিরাণ হতে থাকে, তখন এরা সবাই শরীয়তানুষায়ী শাস্তিযোগ্য হবে। কাজী 
'আয়াষ' রে) বলেছেন যে, এসব লোককে বোঝানোর পরও যদি ফিরে. না আসে, তবে 
এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হবে। 


রণ পা &2ঠিঠিরণা তা 
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৯৪১ f bs 8৯০ 5 (তোমরা অন্যকে সৎকাজের নির্দেশ দাও অথচ নিজেদেরকে 


ভূলে বস)। এআয়াতে ইহুদী আলেমদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে তাদেরকে 
ডৎসনা করা হচ্ছে যে, তারা তো নিজেদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে মুহাম্মদ. 
(সা)এর অনুসরণ করতে এবং ইসলামের উপর স্থির থাকতে নির্দেশ দেয়। (এ 
থেকে বোঝা যায় ইহুদী আলেমগণ দ্বীন ইসলামকে নিশ্চিতভাবে সত্য বলে মনে 
করত!) নিজেরা প্রবৃত্তির কামনার দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত ছিল যে, ইসলাম গ্রহণ 
করতে কখনো প্রস্তত ছিল না। কিন্তু যারাই অপরকে পুণ্য ও মঙ্গলের প্রেরণা দেয়, 
অথচ নিজের ক্ষেত্রে তা কার্যে পরিণত করে না, প্রকৃত প্রস্তাবে তারা সবাই ভৎ সনা 

ও নিন্দাবাদের অন্তভ-ক্ত। এ শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে হাদীসে করুণ পরিণতি ও 
ভয়ংকর শাস্তির প্রতিশ্তি রয়েছে। হযরত আব্বাস রো) থেকে বগিত আছে, হুযুর (সা) 
এরশাদ করেন, মে'রাজের রাতে আমি এমন কিছুসংখ্যক লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম 
করলাম, যাদের জিহ্বা ও ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। আমি জিবরাঈল 
(আ)-কে জিক্তেস করলাম--এরা কারা? জিবরাঈল বললেন--এরা আপনার উম্মতের 
পাথিব স্থার্থপূজারী উপদেশদানকারী যারা অপরকে তো সৎকাজের নির্দেশ দিত, কিন্ত্ত 
নিজের খবর রাখতো না। (কুরতুবী) 


নবী করীম সো) এরশাদ করেছেন, কতিপয় জান্নাতবাসী কতক নরকবাসীকে 
অগ্নিদগ্ধ হতে দেখে জিজ্তেস করলেন যে, তোমরা কিভাবে দোষখে প্রবেশ করলে 
অথচ আল্লাহ্‌র কসম, আমরা তো সেসব সৎকাজের দৌলতেই জান্নাত লাভ করেছি, 
যা তোমাদেরই কাছে শিখেছিলাম£ দোষখবাসীরা বলবে, আমরা মূখে অবশ্য বলতাম 
কিন্তু নিজে তা কাজে পরিণত করতাম না। 


পাপী ওয়ায়েজ উপদেশ প্রদান করতে পারে কি নাঃ উল্লেখিত বর্ণনা থেকে 
একথা যেন বোঝা না হয় যে, কোন আমলহীন গিরি পক্ষে অপরকে 
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সূরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ২৩৭ 


উপদেশ দান করা জায়েষ নয় এবং কোন ব্যক্তি যদি কোন পাপে লিপ্ত থাকে, 
তবে সে অপরকে উক্ত পাপ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতে পারে না। কারণ, 
সৎকাজের জন্য ভিন্ন নেকী ও সৎকাজের প্রচার-প্রসারের জন্য পৃথক ও স্বতন্ত্র নেকী। 
আর এটা সুস্প্ট যে, এক নেকী পরিহার করলে অপর নেকীও পরিহার করতে হবে 
এমন কোন কথা নেই। যেমন, কোন ব্যক্তি নামায না পড়লে অপরকেও নামাষ পড়তে 
বলতে পারবে না, এমন কোন কথা নয়। অনুরাপভাবে কোন ব্যক্তি নামা না পড়লে 
রোঘাও রাখতে পারবে না, এমন কোন কথা নেই। তেমনিভাবে কোন অবৈধ কাজে 
লিপ্ত হওয়া ভিন্ন পাপ এবং নিজের অধীনস্থ লোকদেরকে এ অবৈধ কাজ থেকে বারণ 
না করা পৃথক পাপ। একটি পাপ করেছে বলে অপর পাপও করতে হবে এমন কোন 
বাধ্যবাধকতা নেই। 


যদি প্রত্যেক মানুষ নিজে পাপী বলে সৎকাজের নির্দেশ দান ও অসৎ কাজ 
থেকে বাধাদান করা ছেড়ে দেয় এবং বলে যে, যখন সে নিজে নিষ্পাপ হতে পারবে, 
তখনই অপরকে উপদেশ দেবে, তাহলে ফল দাড়াবে এই যে, কোন তবলীগকারীই 
অবশিষ্ট থাকবে না। কেননা, এমন কে আছে, মে পরিপূর্ণ নিষ্পাপ? হযরত হাসান 
(রা) এরশাদ করেছেন--_শয্পতান তো তাই চায় যে, মানুষ এ ভ্রান্ত ধারণার বশবতী হয়ে 
তাবলীগের দায়িত্ব পালন না করে বসে থাক। 


AST SAT পA্শম্াণ Ww A রর রা “ASS Ped 
মূল কথা এই যে, (৮০৪3 ৩১৮৪৩ ৩ ০৮৩০ ৩১১৮ 1 

(তোমরা কি অপরকে সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং নিজেদেরকে ভুলে বস?) আয়াতের 
অর্থ এই যে, উপদেশ দানকারী (ওয়ায়েজকে ) আমলহীন থাকা উচিত নয়। এখন প্রশ্ন 
হতে পারে, ওয়ায়েজ কিংবা ওয়ায়েজ নয়--এমন কারো পক্ষেই যখন আমলহীন থাকা 
জায়েখ নয়, তাহলে এখানে বিশেষভাবে ওয়ায়েজের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা 
কি? উত্তর এই মে, বিষয়টি উভয়ের জন্য নাজায়েষ, কিন্ত ওয়ায়েজ বহিভূতদের 
তুলনায় ওয়ায়েজের অপরাধ অধিক মারাত্মক । কেননা, ওয়ায়েজ অপরাধকে অপরাধ 
মনে করে জেনে শুনে করছে। তার পক্ষে এ ওমর গ্রহণযোগ্য নয় যে, এটা যে অপরাধ তা 
আমার জানা ছিল না। অপরপক্ষে ওয়ায়েজ বহির্ভ.ত মৃর্থদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত । 
এছাড়া ওয়ায়েজ-ও আলেম যদি কোন অপরাধ করে তবে তা হয় ধর্মের সাথে এক 
প্রকারের পরিহাস। হযরত আনাস (রা) থেকে বণিত আছে, হুযুর (সা) এরশাদ করেন, 
কেয়ামতের দিন আল্লাহ, পাক অশিক্ষিত লোকদেরকে যত ক্ষমা করবেন, শিক্ষিতদেরকে 
তত ক্ষমা করবেন না। 


দুটি মানসিক ব্যাধি ও তার প্রতিকার £ সম্পদ-প্রীতির ও যশ-খ্যাতির মোহ 
এমন ধরনের দু"ট মানসিক ব্যাধি, যদ্দরূন ইহলোকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনই 


২৩৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ৷ প্রথম খণ্ড 


নিম্পুভ ও অসার হয়ে পড়ে। গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, মানবেতিহাসে 
এযাবৎ যতগুলো মানবতাবিধ্বংসী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং যত বিশৃঙ্খলা ও 
অশান্তি বিস্তার লাভ করেছে, সেগুলোর উৎপত্তিই হয়েছিল উল্লেখিত এ দুটি ব্যাধি 
থেকে । 


সম্পদ প্রাগ্তির পরিণতি ও ফলাফল ঃ 


(১) অৰ্থ গৃধূন্তা ও কৃপণতার অন্যতম জাতীয় ক্ষতির দিক হল এই যে, তার 
সম্পদ জাতির কোন উপকারে আসে না। দ্বিতীয় ক্ষতিটি তার ব্যক্তিগত। এ প্ররুতির 
লোককে সমাজে কখনও সুননজরে দেখা হয় না। 


| (২) স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা £ তার সম্পদলিপ্সা পৃরণার্থে জিনিসে 
ভেজাল মেশানো, মাপে কম দেওয়া, মজুদদারী, মুনাফাখোরী, প্রবঞ্চনা-প্রতারণা প্রভৃতি 
ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন তার মজ্জাগত হয়ে যায়। স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে সে অপরের 
রক্ত নিংড়ে নিতে চায় । পরিশেষে পঁজিপতি ও মজুরদের পারস্পরিক বিবাদের 
উৎপত্তি হয়। 


(৩) এমন লোক মত সম্পদই লাভ করুক, কিন্তু আরো অধিক উপার্জনের 
. চিন্তা তাকে এমনভাবে পেয়ে বসে যে, অবকাশ ও অবসর বিনোদনের সময়েও 
তার একই ভাবনা থাকে যে, কিভাবে তার পু'জি আরো রদ্ধি পেতে পারে। ফলে 
যে সম্পদ তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাধ্যম পরিণত হতে পারত, তা পরিণামে তার 
জীবনের জন্য কাল হয়ে দীঁড়ায়। 


(8) সত্য কথা যত উজ্জ্বল হয়েই সামনে উদ্ভাসিত হোক না কেন, তার এমন 
কোন কথা মেনে নেওয়ার সৎসাহস থাকে না, কে সে তার উদ্দেশ্য সাধন ও সম্পদ 
লাভের পথে প্রতিবন্ধক বলে মনে করে। এসব বিষয় পরিশেষে গোটা সমাজের 
শান্তি ও স্বস্তি বিনষ্ট করে। 


গভীরভাবে চিন্তা করলে যশ-খ্যাতির মোহের অবস্থাও প্রায় a রকম বলে 
পরিলক্ষিত হবে। এর ফলল্রতিস্বরাপ অহংকার, স্বার্থান্বেষী, অধিকার হরণ. ক্ষমতা লিস্সা 
এবং এর পরিণতিতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও অনুরূপ আরো অগণিত মানবেতর সমাজবিরোধী 
ও নৈতিকতাবিবজিত দাঙ্গা-হাঙ্গামার উৎপত্তি ঘটে, যা পরিণামে গোটা বিশ্বকে নরকে 
পরিণত করে দেয়। এই টি ব্যাধির প্রতিকার কোরআন পাক এভাবে উপস্থাপন করেছে-_ 


বলা হয়েছে 8 8915 ১40 025. (তোমরা ধৈর্য ও 


নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর ) অর্থাৎ ধৈর্য ধারণ করে (ভোগ-বিলাস ও প্রবৃত্তির 
কামনা-বাসনাকে বশীভূত করে ফেল। তাতে সম্পদপ্রীতি হ্রাস পাবে। কেননা সম্পদ 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ২৩৯ 


বিভিন্ন আস্বাদ ও কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার মাধ্যম বলেই ধন-প্রেমের উদ্ভব হয়। 
যখন এসব আস্বাদ ও কামনা-বাসনার অন্ধ অনুসরণ পরিহার করতে দুঢ়সংকল্প হবে, 
তখন প্রাথমিক অবস্থায় খানিকটা কষ্ট বোধ হলেও ধীরে ধীরে এসব কামনা যথোচিত 
ও ন্যায়সঙ্গত পর্যায়ে নেমে আসবে এবং ন্যায় ও মধ্যম পন্থা তোমাদের স্বভাব ও 
অভ্যাসে পরিণত হবে। তখন আর সম্পদের প্রাচু্যের কোন আবশ্যকতা থাকবে না। 
সম্পদের মোহও এত প্রবল হবে নাযে, নিজস্ব লাভ-ক্ষতির বিবেচনা ও নেশা তোমাকে 
অন্ধ করে দেবে । 


আর নামায দ্বারা যশ-খ্যাতির আকর্ষণও দমে যাবে। কেননা নামাযের মধ্যে 
অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সব ধরনের বিনয় ও নম্রতাই বিদ্যমান। যখন যথানিয়মে ও 
যথাযথভাবে নামায আদায় করার অভ্যাস গড়ে উঠবে, তখন সর্বক্ষণ আল্লাহ, পাকের 
সামনে নিজের অক্ষমতা ও ক্ষুদ্রতার ধারণা বিরাজ করতে থাকবে। ফলে অহংকার, 
আত্মস্তরিতা ও মান-মর্যাদার মোহ হাস পাবে। 


বিনয়ের নিগুঢ় তত্ব ৪ লি Yl ( কিন্তু বিনয়ীদের পক্ষে 


মোটেও কঠিন নয় )। কোরআন ও সুন্নাহ্‌র যেখানে 5 বা বিনয়ের প্রতি উৎসাহ 
প্রদানের বর্ণনা রয়েছে, সেখানে এর অর্থ অক্ষমতা ও অপারকতাজনিত সেই মানসিক 
অবস্থাকেই বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্‌ পাকের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং তার সামনে 
নিজের ক্ষদ্রতা ও দীনতার অনুভূতি থেকে স্থভ্টি। এর ফলে ইবাদত-উপাসনা সহজতর 
হয়ে যায়। কখনও এর লক্ষণাদি দেহেও প্রকাশ পেতে থাকে। তখন সে শিস্টাচার- 
সম্পন্ন বিনম্র ও কোমলমন বলে পরিদৃষ্ট হয়। যদি হাদয়ে আল্লাহ্‌-ভীতি ও নম্রতা না 
থাকে, তবে মানুষ বাহ্যিকভাবে যতই শিষ্টাচারের অধিকারী ও বিনম্র হোক না কেন, 
প্ররুত প্রস্তাবে সে বিনয়ের অধিকারী হয় না। বিনয়ের লক্ষণাদি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ 
করাও পছন্দনীয় ও বাঞ্ছনীয় নয়। 


হযরত ওমর রো) একবার এক যুবককে নতশিরে বসে থাকতে দেখে বললেন, 
“মাথা ওঠাও, বিনয় হাদয়ে অবস্থান কর।' 


হযরত ইব্রাহীম নখয়ী রো) বলেন যে, মোটা কাপড় পরা, মোটা খাওয়া এবং 
মাথা নত করে থাকার নামই বিনয় নয়। 


€ 2১ বা বিনয় অর্থ ৮৯ বা অধিকারের ক্ষেত্রে ইতর-ভদ্র নিবিশেষে সবার 


সঙ্গে একই রকম ব্যবহার করা এবং আল্লাহ্‌ পাক তোমার উপর যা ফরয করে দিয়েছেন, 
তা পালন করতে গিয়ে হৃদয়কে শুধু তারই জন্য নিদিষ্ট ও কেন্দ্রীভূত করে নেওয়া। 


২৪০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


সারকথা-_ইচ্ছারুতভাবে কৃত্রিম উপায়ে বিনয়ীদের রূপ ধারণ করা শয়তান ও 
প্রবৃত্তির প্রতারণামাত্র । আর তা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। অবশ্য যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে 
এ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তবে তা ক্ষমারহ। 


জাতব্য £ ৮5 এর সাথে সাথে অপর একটি শব্দ €০. ও ব্যবহৃত 
হয়। কোরআন করীমের বিভিন্ন জায়গায়ও তা রয়েছে। এ শব্দ দু'টি প্রায় সমার্থক। 
কিন্তু £34৯ শব্দ ম্লত কণ্ঠ ও দৃষ্টির নিশ্নমুখিতা ও বিনয় প্রকাশার্থ ব্যবহৃত 
হয়__-যখন তা কৃত্রিম হবে না, বরং মিনির, ভীতি ও নঞ্রতার ফল স্বরূপ হবে। 


ঠি পর পালি 
কোরআন করীয়ে আছে ৩০০1 ৮৮১৪ (শব্দ নীচু হয়ে গেল।) এবং Ey 
শব্দে দৈহিক ও বাহ্যিক বিনয় ও ক্ষুদ্রতাকে বোঝায়। কোরআন করীমে আছে 
PA AE ৪55 a” AG পা 


৬৮৪৬ ৩) (৪5 ৩০1 ৬০৬১ (অতঃপর তাদের কাধ তার সামনে ঝূকিয়ে 
দিল। 


নামাষে বিনয়ের ফেকাহগত টা ঃ নামাযে € > বিনয়ের তাকীদ বারবার 
এসেছে। এরশাদ হয়েছে ঃ ও oS 5791 ১1 (আমার স্মরণে নামায 
প্রতিষ্ঠা কর)। এবং একথা স্পষ্ট যে, 452 (অমনোযোগিতা ) মরণের পরিপন্থী । 
যে ব্যক্তি আল্লাহ থেকে 95৬ (অমনোযোগী) সে ioe Ht স্মরণ করার দায়িত্ব 
8555 


জি | 
পালন করতে সমর্থ নয়। এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে £ ৩৪৬০। uw". ৬১১ 


(এবং অমনোযোগীদের অন্তভূ-ক্ত হয়ো না) । রসলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেছেন £ 
নামায বিনয় ও ক্ষূদ্রতা প্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়। অন্য কথায়, অন্তরে বিনয় ও ক্ষদ্রতা- 


বোধ না থাকলে তা নামাযই নয়। অপর এক হাদীসে আছে" --যার নামায তাকে 


_ অঙ্লীলতা ও গহিত কাজ থেকে বিরত না রাখে, সে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে 
‘যেতে থাকে । আর গাফেল বা অমনোযোগীর নামাষ তাকে অন্নীলতা ও গহিত কাজ 
থেকে বিরত রাখতে পারে না। এ থেকে বোঝা গেল, যে লোক অন্যমনস্ক হয়ে নামায 
পড়ে, সে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। ইমাম গাষালী রে) উল্লিখিত 
আয়াত ও রেওয়ায়েতসমূহ এবং অন্য উদ্ধৃতি দিয়ে এরশাদ করেছেন, 


এগুলোর দ্বারা বোঝা যায় যে, € 124৯ বা বিনয় নামাযের শর্ত এবং নামাযের বিশুদ্ধতা 


এরই উপর নির্ভরশীল। হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা), সুফিয়ান সওরী ও হাসান 
বসরী রে)-- প্রমুখের অভিমত এই যে, খুশ্ বা বিনয় ব্যতীত নামায আদায় হয় না, 
বরং তা ভঙ্গ হয়ে যায়।. 


সূরা আল-বাক্ষারাহ ২৪১ 


কিন্ত ইমাম চতুষ্টয় ও অধিকাংশ ফকীহ্‌র মতে খুশড নামাযের শর্ত না 
হলেও তারা একে নামাযের রাহ. বা আত্মা বলে মন্তব্য করে এ শর্ত আরোপ করেছেন 
যে, তকবীরে-তাহরীমার সময় বিনয়সহ মনের একাগ্রতা বজায় রেখে আল্লাহ্‌র উদ্দেশে 


নামাযের নিয়ত করতে হবে। পরে যদি খশ্ড € 65০ ) বিদ্যমান না থাকে তবে 


যদিও সে নামাযের অতটুকু অংশের সওয়াব লাভ করবে না, যে অংশে খুশ উপস্থিত 
ছিল না, তবে ফেকাহ, অনুযায়ী তাকে নামাষ পরিত্যাগকারীও বলা চলবে না এবং 
নামা পরিত্যাগকারীর উপর যে শাস্তি প্রযোজ্য, তার জন্য সে শাস্তি বিধানও করা 
যাবে না। কারণ ফকীহ গণ মানসিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থাদি বিবেচনা করে হুকুম 
প্রয়োগ করেন না, বরং তাঁরা নিছক বাহ্যিক কার্ধাবলীর ভিত্তিতে হুকুম বর্ণনা করেন। 
কোন কাজের সওয়াব পরকালে পাবে কি পাবে না একথা ফেকাহশাস্ত্রের আলোচ্য 
বিষয়ই নয়। সুতরাং যেহেতু অভ্যন্তরীণ অবস্থার ভিত্তিতে হুকুম প্রয়োগ করা তাঁদের 
আলোচনাবহির্ভত এবং খুশু বিনয়) একটি অভ্যন্তরীণ অবস্থা । সুতরাং তারা খুশুকে 
সম্পূর্ণ নামাযের জন্য শর্ত নির্ধারণ করেন নি, বরং খুশ্তর ন্যুনতম পর্যায়কে শর্ত সাব্যস্ত 
করেছেন। আর তা হল এই যে, কমপক্ষে তকবীরে-তাহরীমার সময় তা যেন বিদ্যমান 
থাকে । 


খুগুকে গোটা নামাযে শত নির্ধারণ না করার দ্বিতীয় কারণ এই যে, কোরআন 
করীমের অন্যান্য আয়াতে শরীয়তী বিধান প্রয়োগের সূস্পষ্ট নীতি বাতলে দেওয়া হয়েছে 
যে, মানুষের জন্য এমন কোন কাজ ফরয করা হয়নি, যা তার ক্ষমতা ও সাধ্যের 
অতীত । পুরো নামাযের খুশ্ড বজায় রাখা কিছু সংখ্যক বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া সাধারণ 
মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং সাধ্যাতীত দায়িত্ব আরোপ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার 
জন্য পুরো নামাযের স্থলে কেবল নামাযের প্রারম্ভিক স্তরে খুশুকে শর্ত নির্ধারণ করা 
হয়েছে । 


থুশুহীন নামাযও সম্পূর্ণ নিরর্থক নয় 8 সবশেষে থুস্ত'র এ অসাধারণ গুরুত্ব 
সত্ত্বেও মহান পরওয়ারদেগারের দরবারে আমাদের এই কামনা যেন অন্যমনস্ক ও গাফেল 
নামাধীও সম্পূর্ণভাবে নামায পরিত্যাগকারীর পর্যায়ভুক্ত না হয়। কেননা যে অবস্থায়ই 
হোক, সে অন্তত ফরয আদায়ের পদক্ষেপ নিয়েছে এবং সামান্য সময়ের জন্য হলেও 
অন্তরকে যাবতীয় আকর্ষণ থেকে মুক্ত করে আল্লাহ্‌র প্রতি নিয়োজিত করেছে। কেননা, 
কমপক্ষে নিয়তের সময় শুধু সে আল্লাহ্‌ পাকেরই ধ্যানে নিমগ্ন ছিল। এ ধরনের নামাযে 
অন্তত এতটুকু উপকার অবশ্যই হবে যে, তাদের নাম অবাধ্য ও বেনামাধীদের তালিকা- 
বহিভ্ভত থাকবে । 


কিন্ত তা না হলে অন্যমনস্কদের অবস্থা পরিত্যাগকারীদের চাইতেও করুণ ও 
নিরুষ্ট হয়ে যেতে পারে। কেননা যে গোলাম প্রভুর খেদমতে উপস্থিত থেকেও তার 
৩১-- 


২৪২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


প্রতি অমনোযোগী থাকে এবং তাচ্ছিল্যপূর্ণ ভঙ্গিতে কথাবার্তা বলে, তার অবস্থা যে গোলাম 
আদৌ খেদমতে হাযির হয় না তার চাইতে অধিক ভয়াবহ ও মারাত্মক । 


সারকথা, এটা আশা ও নিরাশার ব্যাপার $ এতে শাস্তির আশংকাও রয়েছে, পুরস্কারের 
আশাও রয্মেছে। 
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(৪৭) হে বনী-ইসরাঈলগণ! তোমরা স্মরণ কর আমার অনুগ্রহের কথা, যা 
আমি তোমাদের ওপর করেছি এবং ( স্মরণ কর ) সে বিষয়টি যে, আমি তোমাদেরকে 














উচ্চ মর্যাদা দান করেছি সমগ্র বিশ্বের ওপর । ৪৮) আর দে দিনের ভয় কর, 
যখন কেউ কারও সামান্য উপকারে আসবে না এবং তার পক্ষে কোন সূপারিশও কবুল 
হবে না, কারও কাছ থেকে ক্ষতিপ্রণও নেওয়া হবে না এবং তারা কোন রকম সাহায্যও 
পাবে না। 








তফঙ্গীরের সার-সংক্ষে প 


হে ইয়াকুব (আ)-এর বংশধর! তোমরা আমার প্রদত্ত সেসব নেয়ামতের কথা 
মরণ কর (যাতে কৃতজ্ঞতা ও উপাসনা-আরাধনার প্রেরণা সৃষ্টি হয়) এবং এ কথাও 
স্মরণ কর যে, আমি তোমাদেরকে (বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ) বিশ্ববাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান 
করেছি (এর অর্থ এও হতে পারে এবং আমি তোমাদেরকে সৃষ্ট জগতে এক বিরাট 
অংশের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি )। 


জ্ঞাতব্য ঃ এ আয়াতে যেহেতু হুযুর (সা)-এর সমসাময়িক ইহুদীদের সম্বোধন 
করা হয়েছে এবং সাধারণত যে অনুকম্পা ও সম্মান পিত্পুরুষের ওপর প্রদর্শন করা 
হয়, তদ্দারা তার পরবতী বংশধরগণও উপকৃত হয়। এটাই সাধারণভাবে দেখা যায়। 
এজন্য ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, তারাও এ আয়াতের সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত । আর্‌ এমন 


খুটি 
চর 


mn 


সূরা আল-বাক্কারাহ : ২ 


একদিন সম্পর্কে ভয় কর, ঘেদিন কোন ব্যক্তি কারো পক্ষে কোন দাবী আদায় করতে 
পারবে না এবং কারো কোন সুপারিশও গুহীত হবে না। (মার সম্পর্কে সুপারিশ করা 
হচ্ছে তার মধ্যে যদি ঈমান না থাকে )। আর কারো পক্ষ থেকে কোন বিনিময়ও গ্রহণ 
করা হবে না এবং তাদের কারো পক্ষপাতিত্বও করা যাবে না। 


জ্ঞাতব্য ঃ আলোচ্য আয়াতে যে দিনের কথা বলা হয়েছে, সেটি হল 'কয়ামতের 
দিন। দাবী আদায় করে দেওয়ার অর্থ-যষেমন, কেউ নামাষ-রোঘষা সংক্রান্ত হিসাবের 
সম্মুখীন হলে, তখন অপর কেউ যদি বলে যে, আমার নামাষ-রোষার বিনিময়ে তাকে 
হিসাবমৃক্ত করে দেওয়া হোক, তবে তা গৃহীত হবে না। বিনিমগ্ অর্থ, টাকা-পয়সা বা 
ধন-সম্পদের বিনিময়ে দায়মৃক্ত করে দেওয়া । এ দু'টির কোনটিই গ্রহণ করা হবে না। 
ঈমান ব্যতীত সুপারিশ গৃহীত না হওয়ার কথা কোরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারাও 
বোঝা যায় । প্ররুত প্রস্তাবে এদের পক্ষে কোন সুপারিশই হবে না। ফলে তা গ্রহণ 
করার কোন প্রশ্নই উঠবে না। আর পক্ষপাতিত্বের রূপ এই যে, কোন ক্ষমতাশীল 
ব্যক্তি সাহায্য করে কাউকে জোরপূর্বক উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারবে না। 


মোটকথা, দুনিয়াতে সাহায্য করার যত পদ্ধতি আছে, ঈমান ব্যতীত সেগুলোর 
কোনটাই আখেরাতে কার্যকর হবে না। 
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(8৪৯) আর স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদিগকে মুক্তি দান করেছি 

ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে যারা তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি দান করত; তোমাদের 


পুন্র-সম্তানদেরকে জবাই করত এবং তোমাদের স্রীদিগকে অব্যাহতি দিত। বস্তুত তাতে 
পরীক্ষা ছিল তোমাদের পালনকতার পক্ষ থেকে, মহাপরীক্ষা | 








তফলীরের দার সংক্ষেপ 
(ওপরে যে বিশেষ অচরণের বিষয় উদ্ধৃত করা হয়েছে, এখান থেকে তার 
বিস্তারিত বর্ণনা আরম্ভ হয়েছে । প্রথম আচরণ ও ঘটনা এই) আর সে সময়ের কথা 


২৪৪ তফসীরে মা*'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের (পিতৃপুরুষদেরকে ফেরাউনের হাত থেকে অব্যাহতি 
দিয়েছিলাম ) যারা (সর্বক্ষণ) তোমাদেরকে মোনসিক কষ্ট) ও কঠোর যন্ত্রণা দেওয়ার 
চিন্তায় মগ্ন থাকত, আর তোমাদের পুন্র-সন্তানদের গলা কেটে মেরে ফেলত এবং তোমা- 
দের শ্রীলোকদেরকে (অর্থাৎ কন্যা সন্তানদেরকে) জীবিত রাখত, ফোতে তারা পূর্ণ বয়স্কা 
মহিলার পর্যায়ে পৌছে)। বস্তুত এই ঘেটনার) মধ্যে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে 
তোমাদের জন্য এক কঠিন পরীক্ষা ছিল। ্‌ 


জ্ঞাতব্য ঃ কোন ব্যক্তি ফেরাউনের নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল ঘে, ইসরাঈল 
বংশে এমন এক ছেলের জন্ম হবে, যার হাতে তোমার রাজ্যের পতন ঘটবে। এজন্য 
ফেরাউন নবজাত পুন্রসন্তানদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করল। আর যেহেতু মেয়েদের 
দিক থেকে কোন রকম আশংকা ছিল না, সুতরাং তাদের সম্পকে নিশ্চুপ রইলো । 
দ্বিতীয়ত, এতে তার নিজস্ব একটি মতলবও ছিল যে, সেই স্রীলোকদেরকে দিয়ে ধাত্রী- 
পরিচারিকার কাজও করানো যাবে। সুতরাং এ অনুকম্পাও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। 


এই ঘটনার দ্বারা হয় উল্লিখিত হত্যাকাণ্ডকে বোঝানো হয়েছে অথবা বিপদে 
ধৈর্যের পরীক্ষা অথবা অব্যাহতি দানের কথা বোঝানো হয়েছে, যা এক অনুগ্রহ ও নেয়ামত ৷ 
আর নেয়ামতের ক্ষেত্রেই শুকরিয়া বা কৃতক্ততার পরীক্ষা হয়। পরবর্তী আয়াতে অব্যা- 
হতি দানের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। 
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(৫০) আর যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিখণ্ডিত করেছি, অতঃপর 
তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছি এবং ডুবিয়ে দিয়েছি ফেরাউনের লোকদিগকে অথচ 
তোমরা দেখছিলে। ৫৫১) আর তখন আমি মুসার সাথে ওয়াদা করেছি চল্লিশ রাত্রির, 
অতঃপর তোমরা গো-বগুস বানিয়ে নিয়েছ মুসার অনুপস্থিতিতে। বস্তত তোমরা : 
ছিলে জালেম। ্‌ | 





 তফঙীরের সার-সংক্ষেপ 


আর (ঞ সময়ের কথা স্মরণ কর,) যখন আমি তোমাদের (পথ বের করার) 
উদ্দেশ্যে সমুদ্রকে বিভক্ত করে দিলাম। অতঃপর আমি তোমাদেরকে (ডুবে মরার হাত 


সূরা আল-বাস্কারাহ ২৪৫ 


থেকে) উদ্ধার করলাম এবং ফেরাউনসহ তার সহচরদেরকে ডুবিয়ে মারলাম । অথচ. 
তোমরা স্বচক্ষে দেখছিলে | 


জাতব্য 8 এ ঘটনা প্র সময় ঘটে যখন ম্সা (আ) জন্মগ্রহণের পর নবুয়ত 
লাভ করেন এবং বহুকাল পর্যন্ত ফেরাউনকে বোঝাতে থাকেন, কিন্তু সে কোনক্রমেই 
যখন সঠিক পথে আসল না, তখন হুকুম হল যে, বনী ইসরাঈলসহ গোপনে তুমি 
এখান থেকে চলে যাও। কিন্তু পথে সমুদ্র প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়াল। এমন সময় 
ফেরাউন পেছন দিক থেকে সসৈন্যে সেখানে এসে পৌছল। আল্লাহ পাকের হুকুমে 
সমুদ্র দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাওয়ায় বনী-ইসরাঈলরা পথ পেয়ে পার হয়ে গেল। ফেরাউনের 
আগমন পর্যন্ত সমূদ্ৰ দ্বিধাবিভক্ত হয়েই রইলো। সেও পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে সেপথেই 
ঢুকে পড়লো। এমন সময় দুর্দিক থেকে পানি চেপে এল এবং সমুদ্র পূর্ববর্তী 
স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। ফলে সপারিষদ ও সসৈন্যে ফেরাউনের সলিল 
সমাধি ঘটল | 


আর এ সময়টির কথাও স্মরণ কর,) যখন আমি মৃসা (আ)-র সাথে 
(তওরাত অবতীর্ণ করার নিদিষ্ট সময়ান্তে সে নির্ধারিত সময়ের সাথে আরো দশ 
দিন বধিত করে সর্বমোট ) চল্লিশ রাতের অঙ্গীকার করেছিলাম। মুসা (আট)-র 
প্রেস্থানের) পর তোমরা গো-বৎস বানিয়ে (প্জার ব্যবস্থা করে)নিলে এবং তোমরা 
(এ ব্যবস্থা অবলম্বন করে প্রকাশ্য) জুলুমে (সীমালংঘনে ) দৃঢ়বদ্ধ হয়েছিলে (অর্থাৎ 
এক অবাস্তব ও অপ্রাসঙ্গিক কথার সমর্থক ও বিশ্বাসী হয়েছিলে )। 


জ্ঞাতব্য ৪ এ ঘটনা ও সময়ের, যখন ফেরাউন সমূদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার পর 
বনী-ইসরাঈলরা কারো কারো মতে মিসরে ফিরে এসেছিল-_-আবার কারো কারো মতে 
অন্য কোথাও বসবাস করছিল--তখন মৃসা আ)-র খেদমতে বনী-ইসরাঈলরা আরয 
করল£ আমরা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ ওনিশ্চিত। যদি আমাদের জন্য কোন শরীয়ত 
নির্ধারিত হয়, তবে আমাদের জীবন বিধান হিসাবে আমরা তা গ্রহণ ও বরণ করে 
নেব। মুসা আ)-র আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ পাক অঙ্গীকার প্রদান করলেন ঃ 
তুমি তৃর-পর্বতে অবস্থান করে এক মাস পর্যন্ত আমার আরাধনা ও অতন্দ্র সাধনায় 
নিমগ্ন থাকার পর তোমাকে এক কিতাব দান করব। ম্সা আট) তাই করলেন। ফলে 
তওরাত লাভ করলেন। কিন্তু অতিরিক্ত দশদিন উপাসনা-আরাধনায় মগ্ন থাকার 
নির্দেশ দেওয়ার কারণ ছিল এই যে, হযরত ম্সা (আ) এক মাস রোষা রাখার পর 
ইফ্তার করে ফেলেছিলেন। আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে রোযাদারের মুখের গন্ধ অত্যন্ত 
পছন্দনীয় বলে মূসা (আ)-কে আরো দশদিন রোষা রাখতে নির্দেশ দিলেন, যাতে 
পুনরায় সে গন্ধের উৎপত্তি হয়। এভাবে চল্লিশ দিন পূর্ণ হলো। মূসা আট) তো ওদিকে 
ত্র-পর্বতে রইলেন। এদিকে সামেরী নামক এক বাক্তি সোনা-রূপা দিয়ে গো-বৎসের 
একটি প্রতিমূতি তৈরী করল এবং তার কাছে পূর্ব থেকে সংরক্ষিত জিবরাঈল আ)-এর 


২৪৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


ঘোড়ার খরের তলার কিছু মাটি প্রতিমৃতির ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়ায় সেটি জীবন্ত 
হয়ে উঠলো এবং অশিক্ষিত বনী-ইসরাঈলরা তারই পূজা করতে আরম্ভ করে দিল। 
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(৫২) অতঃপর আমি তাতেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি, যাতে তোমরা 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও । 


CoM nem 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


তবুও আমি (তোমাদের তওবার পরিপ্রেক্ষিতে ) এত বড় অপরাধ করা সত্ত্বেও 
তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম--এ আশায় যে, তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে। 


জ্ঞাতব্য 8 এ তওবার বর্ণনা পরবতাঁ তৃতীয় আয়াতে রয়েছে। আর আশার 
অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ পাকের এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল, বরং এর অর্থ 
এই যে, মাফ করে দেওয়া এমনই এক জিনিস, যার প্রতি লক্ষ্য করে বনী-ইসরাঈল 
আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে বলে দর্শকদের মনে আশার সঞ্চার হতে 
পারে। 
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(৫৩) আর (স্মরণ কর) যখন আমি মুসাকে কিতাব এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্য 
বিধানকারী নির্দেশ দান করেছি, যাতে তোমরা সরল পথ প্রাপ্ত হতে পার । 








তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 
আর ( সে সময়ের কথা স্মরণ কর,) যখন আমি ম্সা (আ)-কে (তওরাত) 


গ্রন্থ এবং জত্য-অসত্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণকারী নির্দেশাবলী দান করেছিলাম --- 
যেন তোমরা সেরল ও সঠিক) পথে চলতে পার। 


জ্ঞাতব্য ঃ মীমাংসার বস্তু দ্বারা হয়ত তওরাতের অন্তভূক্ত শরীয়তী বিধানমালাকে 
বোঝানো হয়েছে। কেননা শরীয়তের মাধ্যমে যাবতীয় বিশ্বাসগত ও কর্মগত মতবিরোধের 
মীমাংসা হয়ে যায়। অথবা মুজিযা বা অলৌকিক ঘটনাবলীকে 'বোঝানে। হয়েছেন 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ২৪৭ 
হদদ্বারা সত্য ও মিথ্যা দাবীর ফয়সালা হয় অথবা স্বয়ং তওরাতই এর অর্থ। কেননা 


এর মধ্যে গ্রন্থ ও মীমাংসাকারীর জন্য প্রয়োজনীয় উভয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ 
রয়েছে । . 


HART La NT SH 521 2৫) ৫৬ 2 015 2 
2 ১0526) ৯2) 7৮2৯5] 4৯০ > 

24 ।॥ BMS £2 zt 2250৩ ১ 
৯৯১ ৩৬ 51155 ই ঠা ১৬ 

$ ৫ AS UL BA ALB তে পাঠ ভা G62 
Ih SL) ০৪৮৪, WEAN I> 

PE et 

০১৯১৯) 
(৫৪) আর যখন মুসা তার সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা 

তোমাদেরই ক্ষতি সাধন করেছ এই গো-বগুস নির্মাণ করে। কাজেই এখন তওবা কর 
স্বীল্প অআষ্টার প্রতি এবং নিজ নিজ প্রাণ বিসজন দাও। এটাই তোমাদের জন্য 


কল্যাণকর তোমাদের ভ্রষ্টার নিকট। তারপর তোমাদের প্রতি লক্ষ্য করা হল। 
নিঃসন্দেহে তিনিই ক্ষমাকারী, অত্যন্ত মেহেরবান । | 














তফদাঁরের সার-সংক্ষেপ OO 

আর (সে সময়ের কথাও স্মরণ কর,) যখন মূসা (অ) স্বীয় সম্পৃদায়কে বললেন, 
হে আমার সম্পুদায়, নিশ্চয়ই তোমরা গো-বৎস পূজার ব্যবস্থা ও প্রচলন করে নিজেদের 
ভয়ানক ক্ষতি সাধন করেছ। এখন তোমরা তোমাদের স্রষ্টার প্রতি ফিরে আস। 
অতঃপর তোমাদের কেউ কেউ (যারা গো-বৎস পূজায় অংশ গ্রহণ করনি) অন্যদেরকে 
(যারা গো-বঘস পূজায় অংশ নিয়েছিল ) হত্যা কর। এ নির্দেশ কোর্ষে পরিণত করা) 
তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকটে তোমাদের জন্য শুভ ও মঙ্গলজনক হবে। অতঃপর 
(তা কার্যে পরিণত করলে) আল্লাহ্‌ পাক তোমাদের অবস্থার প্রতি (কৃপাদুর্টিসহ) 
লক্ষ্য দেবেন। নিঃসন্দেহে তিনি তো এমনই যে, তওবা কবুল করে নেন এবং করুণা 
বর্ষণ করেন। 


জাতব্য ৪ এটা তাদের তওবার জন্যে প্রস্তাবিত পদ্ধতির বর্ণনা---অর্থাৎ অপ- 
রাধিগণকে হত্যা করে দেওয়া। আমাদের শরীয়তেও এমন কোন কোন অপরাধের 
জন্য তওবা করা সত্ত্বেও মৃত্যুদণ্ড বা শারীরিক দণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন, 


২৪৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি হত্যা। সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত ধিনার (ব্যভিচার) শাস্তি “রজ-ম' 
বা পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা। তওবার দ্বারা এ শাস্তি থেকে অব্যাহতি নেই। 
বস্তত তারা এ নির্দেশ কার্ষে পরিণত করেছিল বলে পরকালে দয়া ও করুণার অধিকারী 


হয়েছে।। 





21474411228 854 
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৫৫) আর যখন তোমরা বললে, হে মূসা, কস্মিনকালেও আমরা তোমাকে 
বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে (প্রকাশ্য) দেখতে পাব। বস্তুত 
তোমাদিগকে পাকড়াও করল বিদ্যুৎ । অথচ তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে। 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আর (সে সময়টির কথা স্মরণ কর ) যখন তোমরা বলছিলে, হে মুসা, আমরা 
(শুধু) তোমার বলাতে কখনো মানব না (ষে, এটি আল্লাহ্‌র বাণী), যতক্ষণ পর্যন্ত 
আমরা (স্বচক্ষে ) আল্লাহকে স্পষ্টভাবে দেখতে না পাব। সুতরাং এ ধৃষ্টতার জন্য) 
তোমাদের উপর বজ্রপাত হলো, যা তোমরা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছিলে। 


" জ্ঞাতব্য 8 ঘটনা এই---যখন হযরত ম্সা আ) তৃর পর্বত থেকে তওরাত নিয়ে 
এসে বনী-ইসরাঈলের সামনে পেশ করে বললেন যে, এটা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত কিতাব, 
তখন কিছু সংখ্যক উদ্ধত লোক বলল, যদি আল্লাহ্‌ স্বয়ং বলে দেন যে, এ কিতাব 
তাঁর প্রদত্ত তবে অবশ্যই আমাদের বিশ্বাস এসে যাবে। ম্সা আ) আল্লাহ্‌র অনুমতি- 
ক্রমে এতদুদ্দেশ্যে তাদেরকে তর-পর্বতে ঘেতে বললেন। বনী-ইসরাঈলরা সত্তর জন 
লোককে মনোনীত করে হযরত ম্সা আ)-র সঙ্গে তুর পর্বতে পাঠাল । সেখানে 
পৌছে তারা আল্লাহ্‌র বাণী স্বয়ং শুনতে পেল। তখন তারা নতুন ভান করে বলল, 
শুধু কথা শুনে তো আমাদের তৃপ্তি হচ্ছে না---আল্লাহ্ই জানেন এ কথা কে বলছে। 
যদি আল্লাহকে দেখতে পাই, তবে অবশ্যই মেনে নেব। কিন্তু যেহেতু এ মরজগতে 
আল্লাহকে দেখার ক্ষমতা কারো নেই, কাজেই এ ধৃষ্টতার জন্য তাদের উপর বদ্রপাত 
হল এবং সবাই ধ্বংস হয়ে গেল । তাদের এ ধ্বংসপ্রাস্তির বর্ণনা পরবতী আয়াতে 
রয়েছে । 
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সরা আল-বাক্ষারাহ্‌ ২৪৯ 


(৫৬) তারপর মরে খাবার পর তোমাদিগকে জামি তুলে দীড় করিয়েছি, যাতে 
করে তোমরা রুতজতা স্বীকার করে নাও । 


পপ 


 তফর্গীরের সারসংক্ষেপ 


অতঃপর আমি (হযরত ম্সা [আ?-র বদৌলত) মরে যাওয়ার পর তোমাদেরকে 
পুনজাঁবিত করলাম এ আশায় যে, তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার করে নেবে। 


জাতব্য 8 “মউত' শব্দ দ্বারা পরিক্ষার বোঝা খায় যে, তারা বজ্রপাতের ফলে 
মৃত্যুবরণ করেছিল। তাদের পুনজীঁবিত হওয়ার ঘটনা এরাপ-_ম্সা (আ) আল্লাহ্‌র 
দরবারে নিবেদন করলেন, বনী-ইসরাঈল এমনিতে আমার প্রতি কুধারণা পোষণ করে 
থাকে । এখন তারা ভাববে যে, এ লৌোকগুলোকে কোথাও নিয়ে গিয়ে কোন উপায়ে 
আমিই স্বয়ং তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি । সুতরাং আমাকে মেহেরবানীপূর্বক এ 
অপবাদ থেকে রক্ষা করুন। তাই আল্লাহ্‌ পাক দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে পুনজীঁবিত 
করে দিলেন । 
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৫৭) আর আমি তোমাদের উপর ছায়া দান করেছি মেঘমালার দ্বারা এবং 
তোমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছি ‘মারা’ ও ‘সালওয়া’। সেসব পবিত্র বস্তু তোমরা 


ভক্ষণ কর, যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি। বস্তুত তারা আমার কোন ক্ষতি করতে 
পারেনি, বরং নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছে। 








তক্ষসীরের সারসংক্ষেপ 


আর আমি মেঘমালাকে তৌহ প্রান্তরে) তোমাদের উপর ছায়া প্রদানকারী করে 
দিলাম এবং (আমার অদৃশ্য ধনভাণ্ডার থেকে) তোমাদের প্রতি মান্না ও সালওয়াসমূহ 
৩২ 


২৫০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


পৌছাতে লাগলাম (এবং তোমাদেরকে অনুমতি দিলাম ) যে, তোমরা সেসব উৎকৃষ্ট 
বস্তু থেকে ভক্ষণ কর, যা আমি তোমাদেরকে খাবার হিসাবে প্রদান করছি। (কিন্তু 
তারা এক্ষেত্রেও অঙ্গীকার লংঘন করে বসল ) এবং (এর ফলে) তারা আমার কোন 
অনিষ্ট সাধন করতে পারেনি বরং নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করছিল। 


জ্ঞাতব্য ঃ উভয় ঘটনাই ঘটেছিল তীহ্‌ প্রান্তরে । তার বিস্তারিত বর্ণনা এই যে, 
বনী-ইসরাঈলের আদি বাসস্থান ছিল শাম দেশে। হযরত ইউসুফ (আ)-এর সময়ে 
তারা মিসরে এসে বসবাস করতে থাকে। আর “আমালেকা” নামক এক জাতি শাম 
দেশ দখল করে নেয়। ফেরাউনের ডুবে মরার পর যখন এরা শান্তিতে বসবাস করতে 
থাকে, তখন আল্লাহ্‌ পাক আমালেকার্দের সাথে জিহাদ করে তাদের আদি বাসস্থান 
পুনর্দখল করতে নির্দেশ দিলেন। বনী-ইসরাঈল এতদুদ্দেশ্যে মিসর থেকে রওয়ানা হল। 
শামের সীমান্তে পৌছার পর আমালেকাদের শৌর্ষ-বীর্যের কথা জেনে তারা সাহস হারিয়ে 
হীনবল হয়ে পড়ল এবং জিহাদ করতে পরিষ্কার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। তখন 
আল্লাহ্‌ পাক তাদেরকে এ শাস্তি প্রদান করলেন, যাতে তারা একই প্রান্তরে চল্লিশ বছর 
হতবুদ্ধি হয়ে দিক-বিদিক জানশুন্যভাবে বিচরণ করতে থাকে । ঘরে ফেরা আর তাদের 
ভাগ্যে জুটেনি। 


এ প্রান্তরে কোন বিশাল ভু-খণ্ড ছিল না। “তীহ, প্রান্তর মিসর ও শাম দেশের 
মধ্যবতী দশ মাইল এলাকাবিশিম্ট একটি ভূ-ভাগ। বর্ণিত আছে, এরা নিজেদের বাস- 
স্থান মিসরে পৌছার জন্য সারা দিন চলতে থাকত, রাতে কোন মঞ্জিলে অবস্থান করত । 
কিন্তু ভোরে উঠে দেখতে পেত--যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল সেখানেই রয়ে গেছে। 
এভাবে চল্লিশ বছর পর্যন্ত এ প্রান্তরে কিংকর্তব্যবিমূঢ হয়ে শ্রান্ত ও ক্লান্তভাবে বিচরণ 
করছিল । 


এই 'তীহ্‌* উপত্যকা ছিল এক উন্মুক্ত প্রান্তর। এখানে কোন লোকালয় বা 
গাছ-রক্ষ ছিল না--যাঁর নিচে শীত-গরম বা সূর্যতাপ থেকে আশ্রয় নেওয়া চলে । তেমনি- 
ভাবে এখানে পানাহারের উপকরণ বা পরিধানের বস্ত্রসামগ্রীও কিছুই ছিল না। কিন্তু 
আল্লাহ পাক হযরত মুসা আ)-র দোয়ার বদৌলতে মু'জির্যা হিসাবে যাবতীয় প্রয়োজন 
মেটাবার ব্যবস্থা করে দেন। বনী-ইসরাঈল সুর্যতাপের অভিযোগ করলে আল্লাহ্‌ পাক 
হাল্কা মেঘখণ্ড দিয়ে তাদের ওপর ছায়ার ব্যবস্থা করে দেন। ক্ষুধা পেলে তাদের জন্য 
“মান্না ও সালওয়া' তুরাঞ্জাবীন ও বাটের পাখী) অবতীর্ণ করতে থাকেন। গাছপালার 
ওপর পর্যাপ্ত পরিমাণে তুরাঞ্জাবীন (বরফের মত স্বচ্ছ শুদ্র এক ধরনের মিষ্ট খাবার) 
উৎপন্ন হত আর তারা সেগুলো সংগ্রহ করে নিত। বাটের পাখী তাদের কাছে ঝাঁকে 
বাঁকে সমবেত হত; তাদের কাছ থেকে পালাত না। তারা সেগুলো ধরে জবাই করে 
খেত। যেহেতু তুরাঞজাবীনের অসাধারণ প্রাচুর্য এবং বাট পাখীর লৌকভীতি না থাকাও 
ছিল অস্বাভাবিক। এ হিসাবে উভয় বস্তই অদুশ্য ধনভাগার হতে দেওয়া হয়েছিল বলে 


সুরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ২৫১, 


প্রকাশ করা হয়েছে । তাদের যখন পানির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল, তখন মুসা (আ)-কে 
লাঠি দিয়ে পাথরের ওপর আঘাত করতে নির্দেশ দেওয়া হল । আঘাতের সাথে সাথে 
পাথর থেকে ঝরনা প্রবাহিত হয়ে পড়ল। এ ব্যাপারে কোরআনের অন্য আয়াতে বর্ণনা 
করা হয়েছে। রাতের আধারের অভিযোগ করায় অদুশ্যলোক হতে লোকালয়ের মাঝখানে 
ঝোলানোভাবে স্থায়ী আলোর ব্যবস্থা করা হল। আল্লাহ্‌ পাক অলৌকিক ক্ষমতাবলে 
এমন ব্যবস্থা করে দিলেন. যাতে তাদের পরিধেয় পোশাক না ছিড়ে এবং ময়লা না হয়। 
ছোট ছেলেমেয়েদের পোশাক, তাদের শরীর বৃদ্ধির সাথে সাথে সমানুপাতে বৃদ্ধি লাভ 
করতে থাকত । ---(কুরতুবী) 


তাদেরকে প্রদত্ত নেয়ামতরাজি প্রয়োজনানুপাতে ব্যয় করতে এবং ভবিষ্যতের 
জন্য মজুদ না রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু লোভের বশবতাঁ হয়ে তারা এরও 


বিরুদ্ধাচরণ করতে আরম্ভ করল। ফলে মজুতকৃত গোশত পচতে লাগল। আয়াতে একেই 
নিজের ক্ষতি বলে অভিহিত করা হয়েছে। 
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১ 


আপস 


(৫৮) আর যখন আমি বললাম, তোমরা প্রবেশ কর এ নগরীতে এবং এতে 
যেখানে খুশী খেয়ে স্থাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করতে থাক এবং দরজার ভিতর দিয়ে প্রবেশ 
করার সময় সেজদা করে ঢ.ক, আর বলতে থাক- “আমাদিগকে ক্ষমা করে দাও” 
তাহলে আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং সৎকর্মশীলদেরকে অতিরিক্ত দানও 
করব । 





তঙ্কসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর (সে সময়ের কথা ক্মরণ কর) যখন আমি তোমাদেরকে হুকুম করলাম যে, 
এ লোকালয়ে প্রবেশ কর, অতঃপর (এখানে প্রাপ্ত বস্তু-সামগ্রী) যেখানে চাও পরম 
তৃপ্তি সহকারে স্বাচ্ছন্দ্যে ভক্ষণ কর। (এবং এ হুকুমও দিলাম যে,) যখন ভেতরে 
প্রবেশ করতে আরস্ত করবে, তখন দরজা দিয়ে (বিনয়ের সাথে ) প্রণত মস্তকে প্রবেশ 
করবে এবং মুখে) বলতে থাকবে, তওবা! (তওবা!) তাহলে তোমাদের পূর্বরূত 


২৫২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোর আন ॥ প্রথম খণ্ড 


যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করে দেব এবং নিষ্ঠা) ও আন্তরিকতার সাথে সৎ কাজ সম্পন্ন- 
কারীদেরকে তার চাইতেও অধিক দান করব। 


জাতব্য ঃ শাহ আবদুল কাদের (র)-এর বক্ঞব্যানুসারে এ ঘটনাও তীহ্‌ 
উপত্যকায় বসবাসকালে সংঘটিত হয়েছিল । যখন বনী-ইসরাঈলের একটানা “মান্না” ও 
“সালওয়া* খেতে খেতে বিস্বাদ এসে গেল এবং স্বাভাবিক খাবারের জন্য প্রার্থনা করল, 
(ষেমন, পরবর্তী চতুর্থ আয়াতে বণিত হয়েছে) তখন তাদেরকে এমন এক নগরীতে 
প্রবেশ করতে হুকুম দেওয়া হল, যেখানে পানাহারের জন্য সাধারণভাবে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি 
পাওয়া যাবে । সুতরাং এ হুকুমটি সে নগরীতে প্রবেশ করা সম্পর্কিত । এখানে 
নগরীতে প্রবেশকালে কর্মজনিত ও বাক্যজনিত দু'টি আদবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 
(‘তওবা তওবা’ বলে প্রবেশ করার মধ্যে বাক্যজনিত এবং প্রণত মস্তকে প্রবেশ করার 
মধ্যে কার্ষজনিত আদব) এর প্রসঙ্গে বড়জোর এ কথা বলা যাবে যে, ঘটনার পরের 
অংশটি আগে এবং আগের অংশটি পরে বণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে জটিলতা তখনই হত, 
যখন কোরআন মজীদে ঘটনাই মৃখ্য উদ্দেশ্য হত। কিন্তু যখন ফলাফল বর্ণনাই মূল 
লক্ষ্য তখন যি একটি ঘটনার বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রতিটি অংশের ফলাফল ভিন্ন 
ভিন্ন হয় এবং ফলাফলগুলোর কোন প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবের কথা বিবেচনা করে যদি 
আগের অংশকে পরে এবং পরের অংশকে আগে বর্ণনা করা হয়, তবে এতে কোন 
দোষের কারণ নেই এবং কোন আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। 


অন্যান্য তফসীরকারের মতে এ হুকুম এ নগরী সংক্রান্ত ছিল, যেখানে তাদেরকে 
জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তীহ্‌ উপত্যকায় তাদের অবস্থানকাল শেষ হওয়ার 
পর আবার সেখানে জিহাদ সংঘটিত হয়েছিল এবং সে নগরীর উপর তাদের অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে সময় হযরত ইউশা ০ 97 ) €আ) নবী ছিলেন। 
সে নগরীতে জিহাদের হকুমটি তারই মাধ্যমে এসেছিল । 


প্রথম অভিমত অনুসারে “মান্না ও “সালওয়া' বর্জন করে সাধারণ খাবার সংক্রান্ত 
বনী-ইসরাঈলের আবেদনকেও পূর্ববতাঁ অপরাধগুলোর অন্তর্ভস্ত করে নেওয়া উচিত। 
তখন মর্ম দাড়াবে এই যে, আবেদনটি তো ধৃষ্টতাপূর্ণই ছিল, কিন্তু তবুও তারা যদি এ 
শিষ্টাচার আদব) ও নির্দেশ পালন করে, তবে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। এই 
উভয় অভিমত অনুষায়ী এ ক্ষমা সকল বস্তার জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য হবেই। তদুপরি 
ঘারা নিষ্ঠা ও এঁকান্তিকতার সাথে সৎকার্যাবলী সম্পন্ন করবে, তাদের জন্য এছাড়াও 
অতিরিক্ত পুরস্কার থাকবে । 
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সূরা আল-বাক্কারাহ ২৫৩ 


(৫৯) অতঃপর জালেমরা কথা পাল্টে দিয়েছে থা কিছু তাদেরকে বলে দেওয়া 
হয়েছিল তা থেকে। তারপর আম্মি অবতীর্ণ করেছি জালেমদের উপর আযাব আসমান 
থেকে নির্দেশ লংঘন করার কারণে । 
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তফসাীরের সার-সংক্ষেপ 


সুতরাং এ অত্যাচারীরা সে বাক্যটি আর একটি বাক্যাংশ দিয়ে পরিবতিত করে 
নিল, যা এ বাক্যাংশের বিপরীত ছিল---যা তাদেরকে বেলতে) নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। 
এর ফলে আমি এ অত্যাচারীদের উপর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণের কারণে একটি আসমানী 
বিপদ নাষিল করলাম । 


এ আয্মাত পূর্ববর্তী আয়াতের পরিশিষ্ট । সে বিপরীত বাক্যাংশ এই ছিল যে, 
IS | Br A 
তারা ১৮১ (তওবা, তওবা )-এর স্থলে পরিহাস করে ৯৮৬১. যার অর্থে 


LAT A চপ 
এ ৬ ৯.৯ অর্থাৎ যবের মধ্যে শস্য) বলতে আরম্ভ করল । সে আসমানী 
বিপদটি প্লেগ রোগ, মা হাদীস অনুযায়ী অবাধ্যদের পক্ষে শাস্তি এবং অনুগতদের পক্ষে 
রহমতস্বরাপ । এ গহিত আচরণের শাস্তি হিসেবে তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্লেগের 
প্রাদুর্ভাব দেখা দিল এবং তাতে অগণিত লোকের মৃত্যু ঘটল। (কেউ কেউ মৃতের 
সংখ্যা সত্তর হাজার পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন)। 


জানুষঙ্জিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


বাক্যের শব্দগত পরিবর্তনের ক্ষেন্ত্রে শরীয়তের বিধান £ এ আয়াত দ্বারা জানা 
IH 
গেল ষে, বনী-ইসরাঈলকে উক্ত নগরীতে ১৮ বলতে বলতে 'প্রবেশ করার 


SrA 


PIE CURE TE TEE ES TESST OE ৮৮৬ বলতে 


আর্স্ত করল। ফলে তাদের উপর আসমানী শাস্তি অবতীর্ণ হল। এই শব্দগত পরিবর্তন 
এমন ছিল---যাতে শুধু শব্দই পরিবতিত হয়ে যায়নি, বরং অর্থও সম্পূর্ণভাবে পাল্টে 

ও টি - 
গিয়েছিল । ১৬৯ অর্থ তওবা ও পাপ বর্জন করা। আর ৯: অর্থ গম। 
চিনি নি তা কোরআানেই হোক বা হাদীসে কিংবা অন্য কোন 
খোদায়ী বিধানে নিঃসন্দেহে এবং সর্ববাদীসম্মতভাবে হারাম । কেননা এটা এক 
ধরনের ১০১ তথা শব্দগত ও অর্থগত বিকৃতি সাধন । 


২৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥। প্রথম খণ্ড 


বলা বাহুল্য, অর্থ ও উদ্দেশ্য পুরোপুরি রক্ষা করে নিছক শব্দগত পরিবর্তন 
সম্পর্কে কি হক্ুম? ইমাম কুরতুবী এ সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, কোন বাক্যাংশে 
বা বক্তব্যে শব্দই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং মর্ম ও ভাব প্রকাশের জন্য শব্দই অপরিহার্য 
বলে বিবেচিত হয়। এ ধরনের উক্তি ও বাণীর ক্ষেত্রে শব্দগত পরিবর্তনও জায়েয 
নয়। যেমন, আযানের জন্য নির্ধারিত শব্দের স্থলে সমার্থবোধক অন্য কোন শব্দ 
পাঠ করা জায়েয নয়। অনুরূপভাবে নামাযের মাঝে নিদিষ্ট দোয়াসমূহ যেমন 
সানা, আত্তাহিয়্যাতু, দোয়ায়ে কুনুত ও রুকু-সিজদার তসবীহসমূহ । এগুলোর অর্থ 
সম্পূর্ণভাবে ঠিক রেখেও কোন রকম শব্দগত পরিবর্তন জায়েষ নয়। তেমনিভাবে 
সমগ্র কোরআন মজীদের শব্দাবসীরও একই হকুম অর্থাৎ কোরআন তিলাওয়াতের 
সঙ্গে যেসব হকুম সম্পর্কযুক্ত, তা শ্তধু এ শব্দাবলীতেই তিলাওয়াত করতে হবে, যাতে 
কোরআন নাধিল হয়েছে । যদি কোন ব্যত্তি এসব শব্দের অনুবাদ অন্য এমন সব 
শব্দের দ্বারা করে পাঠ করতে থাকে, যাতে অর্থ পুরোপুরিই ঠিক থাকে, তবে 
একে শরীয়তের পরিভাষায় কোরআন তিলাওয়াত বলা যাবে না। কোরআন পাঠ 
করার জন্য যে সওয়াব নিদিষ্ট রয়েছে, তাও লাভ করতে পারবে না। কারণ কোরআন 
শুধু অর্থের নাম নয়, বরং অর্থের সাথে সাথে ষে শব্দাবলীতে তা নাহিল হয়েছে, তার 
সমম্টির নামই কোরআন । 


Sr A তে ead FA 

নত ১ 531) y 5 195 রি 0৩5 উল্লিখিত আয়াতের ভাষ্যে 
দৃশ্যত এ কথাই বোঝা যায় যে, তাদেরকে তওবার উদ্দেশ্যে যে শব্দটি বাত্লে 
দেওয়া হয়েছিল, তার উচ্চারণও করণীয় ছিল ; সেগুলোতে পরিবর্তন সাধন ছিল 
পাপ । আর তারা যে পরিবর্তন করেছিল তা ছিল অর্থেরও পরিপন্থী। কাজেই তারা 
আসমানী আর্াবের সম্মুখীন হয়েছিল । 


কিন্তু যে উক্তি ও বাক্যাংশে অর্থই মূল উদ্দেশ্য--শব্দ নয়, যদি সেগুলোতে শব্দগত 
এমন পরিবর্তন করা হয় যাতে অর্থের ক্ষেত্রে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না, তবে 
অধিকাংশ মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহার মতে এ পরিবর্তন জায়েষ । ইমাম মালেক, শাফেয়ী 
ও ইমাম আযম রে) থেকে ইমাম কুরতুবী উদ্ধত করেন যে, হাদীসের অর্থভিত্তিক 
বর্ণনা জায়েয আছে, কিন্তু শর্ত হচ্ছে এই যে, বর্ণনাকারীকে আরবী ভাষায় পারদর্শী হতে 
হবে এবং হাদীস বর্ণনার স্থান-কাল-পান্র সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত থাকতে হবে__যাতে 
তার ভুলের কারণে অর্থের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য সৃষ্টি না হয়। 


মুহাম্মদ ইবনে সিরীন রে), কাসেম ইবনে মুহাম্মদ রে) প্রমুখ একদল হাদীস 
বিশেষজের মতে হাদীসের শব্দাবলী যে রকম শুনেছেন অবিকল সে রকম বর্ণনা করাই 
আবশ্যক । এদের প্রমাণ সে হাদীস যে, একদিন হযুরে পাক সো) জনৈক সাহাবীকে 
শিক্ষা দিচ্ছিলেন যে, বিছানায় ঘুমোতে যাওয়ার সময় 
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(আল্লাহ, আপনি যে কিতাব নাখিল করেছেন তার উপর ঈমান এনেছি এবং 
যে নবী পাঠিয়েছেন, তাঁর উপর ঈমান এনেছি।) এ দোয়া পাঠ করবে। সে সাহাবী 


1%১-এর স্থলে 5১) ৪৯ ১ পড়লেন । তখন হুযুর সো) এই হেদায়েত করলেন যে, 
184) ই গড়বে । এতে বোঝা গেল যে, শব্দগত পরিবর্তনও জায়েয নয় । 


অনুরূপভাবে অন্য এক হাদীসে হুযুর সো) এরশাদ করেন £ 
০... - ৪৮০ ৮৮০ ৬ ৬৪৩০ ০৮৯ [১০1 4১15 
(আল্লাহ্‌ পাক গর ব্যক্তিকে সদা হাসিমুখ ও আনন্দোজ্জ্বল রাখুন, যে আমার কোন বাণী 


শুনেছে এবং যেমন শুনেছে অবিকল তেমনই অপরের নিকট পৌছিয়েছে |) এটা সুস্পষ্ট 
যে, হাদীস যে শব্দে শোনা হয় ঠিক সেশব্দে পৌছানোকেই “হাদীস বর্ণনা” বলা হয়। 


কিন্ত অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ফকীহ্‌র মতে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যে শব্দে 
শুনেছে ইচ্ছাকৃতভাবে এতে কোন পরিবর্তন না করে অবিকল সে শব্দে নকল করা 
যদিও উত্তম-কিন্তু যদি সে শব্দাবলী পুরোপুরি স্মরণ না থাকে, তবে তার মর্ম ও 
ভাবার্থ নিজস্ব শব্দে ব্যক্ত করাও জায়েষ। হাদীস (০% ৮৮০ (৪4১ অর্থ এও 
হতে পারে, ‘যে বিষয় শুনেছে অবিকল সে বিষয়ই পৌছিয়ে দেয়” | শব্দগত পরিবর্তন 
এর পরিপন্থী নয়। এ মতের সমর্থনে ইমাম কুরতুবী বলেছেন, প্রয়োজনানুসারে 
শব্দগত পরিবর্তন যে জায়েষ__স্বয়ং এ হাদীসই এর প্রমাণ । কারণ এ হাদীসের 
রেওয়ায়েত আমাদের নিকট পর্যন্ত বিভিন্ন শব্দে পৌছেছে । 


পূর্ববর্তী হাদীসে যে হুযুর 51545 এর স্থলে ১৮) পড়তে বারণ করে- 
ছেন, তার এক কারণ এও হতে পারে যে, 5 শব্দে 3১) শব্দের চাইতে প্রশংসা 
বেশী। কেননা “দূত' অর্থে ০) শব্দের ব্যবহার অন্যদের ক্ষেত্রেও হতে 
পারে । অপর পক্ষে ₹5১ শব্দ শুধুসে পদ-মর্যাদার ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়, যা স্বয়ং 
আল্লাহ, পাকের পক্ষ হতে ওহীর মাধ্যমে তাঁর বিশেষ বান্দাদেরকে দান করা হয়েছে । 


দ্বিতীয় কারণ এও হতে পারে যে, দোয়ার ক্ষেত্রে বণিত শব্দাবলীর অনুসরণ, 
বৈশিষ্ট্য ও প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; অন্যান্য শব্দে সে বৈশিষ্ট্য 
অনুপস্থিত । এজন্য আলেম ‘মনীষিগণ যারা তাবীজ-তুমার লিখে থাকেন, তারা এর 
প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন, মাতে বণিত 
শব্দাবলীর কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন না হয়। 


২৫৬ তফসীরে মা'আরেঞফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, দোয়ায়ে-মাসূরাসম্হ ও কোরতান-হাদীসে বণিত 
অন্যান্য দোয়া এই প্রথম শ্রেণীভূক্ত--যাতে অর্থের সাথে সাথে শব্দের সংরক্ষণও 
উদ্দেশ্য । 


০90৮৮ IE hts ১৯০৩১) 
44৫82 পে 24 8 রিড 5৮ 
০৫555 কও 555১7955215 


(৬০) আর মূসা যখন নিজ জাতির জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, স্বীয় 
ঘট্টির দ্বারা আঘাত কর গাথরের উপরে । অতঃপর তা থেকে প্রবাহিত হয়ে এল বারটি 
্রন্রবণ। তাঁদের সব গোরই চিনে নিল নিজ নিজ ঘাট & আল্লাহ্‌র দেয়া রিযিক খাও, 
পান কর আর দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হালামা করে বেড়িও না। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আর (সে সময়টির কথা স্মরণ কর, ) যখন হযরত মূসা (আ) নিজ সম্পদায়ের 
জন্য পানির দোয়া করেছিলেন । তারই প্রেক্ষিতে আমি (ম্সা-কে) হুকুম করলাম 
যে, (অমুক) পাথরের ওপর লাঠি দ্বারা আঘাত কর (তাহলেই তা থেকে পানি 
নিঃসৃত হয়ে আসবে) ৷ বস্তুত (লাঠির আঘাতের সাথে সাথে) তৎক্ষণাৎ বারটি 
্রশ্রবণ ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়ল আর (বনী-ইসরাঈলরা যেহেতু বারটি গোত্রে বিভক্ত ছিল 
কাজেই প্রত্যেকে) নিজ নিজ পানি পান করার স্থান চিনে নিল এবং আমি এ 
উপদেশ দিলাম যে, (খাবার জিনিস) খাও এবং (পান করার জিনিস) পান কর 
আল্লাহ্‌ প্রদত্ত আহার্য (পরিমিত) এবং সীমালংঘন করে দুনিয়ার বুকে অশান্তি ও 
কলহ সৃষ্টি করো না। 


জ্ঞাতব্য £ঃ এ ঘটনাটিও তীহ্‌, প্রান্তরেই ঘটেছিল । সেখানে তৃষ্ণা পেলে পর তারা 
পানি চাইল। হযরত মৃ্সা (আ)-র দোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ পাকের অপার 
মহিমায় নিছক একটি লাঠির আঘাতে একটি নিদিষ্ট পাথর থেকে বারটি প্রত্রবণ 
প্রবাহিত হয়ে পড়ল। ইহুদীদের বারটি গোল্র নিম্নরূপ ছিল--হযরত ইয়াকুব (আ)- 
এর বার পুত্র ছিলেন। প্রত্যেকের সন্তান-সন্ততিরই একেকটি গোন্্র বা বংশ ছিল 
এবং সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রত্যেককে পৃথক পৃথক রাখা হতো। সব গোল্রের 
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দলপতিও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। এজন্য প্রশ্রবণও বারটি বের হলো। এখানে খাও, 
অর্থ মান্না ও সালওয়া খাওয়া এবং “পান কর শব্দে প্রত্রবণের পানি পান করাই 
বোঝানো হয়েছে । 


এ ধরনের অলৌকিক ঘটনাবলী অস্বীকার করা নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক ব্যাপার । 
যখন আল্লাহ পাক কোন কোন পাথরের মধ্যে কল্পনাতীত ও সাধারণ বুদ্ধি বিবেক- 
বহিভ্তভাবে এমন গুণও রেখেছেন, ষা লোহাকে আকর্ষণ করতে পারে, তখন পাথরের 
মধ্যস্থিত ভূমির অংশ থেকে পানি আকর্ষণের গুণ স্ৃম্টি করে তা থেকে প্রশ্রবণ 
প্রবাহিত করা তাঁর পক্ষে মোটেও অসম্ভব নয় । 


এ বর্ণনার দ্বারা বর্তমান কালের প্রজ্তাবান ও বিদ্ধ মহলের শিক্ষা গ্রহণ করা 
ও উপকৃত হওয়া উচিত। আবার এ দৃষ্টান্তও নিছক স্থলবুদ্ধি লোকদের জন্য নতুবা 
পাথরের অংশগুলো থেকেও যদি পানি বের হয়, তাইবা কেন অসম্ভব হবে? যেসব 
বিজজন এ ধরনের ঘটনা অসম্ভব বলে মন করেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে অসম্ভবের মর্মই 
অনুধাবন করতে পারেন নি। , | 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত মৃসা (আ) নিজ সম্পৃদায়ের প্রয়োজনে 
পানির জন্য দোয়া করলে আল্লাহ্‌ পাক পানির ব্যবস্থা করে দিলেন। পাথরের উপর 
লাঠির আঘাতের সাথে সাথে প্রশ্রবণ প্রবাহিত হয়ে পড়ল। এতে বোঝা গেল যে, 
এস্তেস্কা (পানির জন্য প্রার্থনা )-এর ম্ল হল দোয়া। ম্সা আ)-র শরীয়তেও 
বিষয়টিকে শুধু দোয়াতেই সীমিত রাখা হয়েছে । যেমন, ইমাম আযম আবু হানীফা 
রে) বলেন যে, এস্তেসকার মূল হলো পানির জন্য দোয়া করা । এ দোয়া কোন কোন 
সময়ে এস্তেস্কার নামাষের আকারেও করা হয়েছে। যেমন, এস্তেস্কার নামাষের 
উদ্দেশে হুযূর (সা)-এর ঈদগাহে তশরীফ নেওয়া এবং সেখানে নামায, খুতবা ও দোয়া 
করার কথা বিশুদ্ধ হাদীসে বণিত রয়েছে। আবার কখনও নামায বাদ দিয়ে 
শুধু বাহ্যিক অর্থে দোয়া করেই ক্ষান্ত করেছেন। যেমন, বুখারী ও মুসলিম শরীফে 
বণিত আছে শ্মে, হুযুর সো) জুমার খুতবায় পানির জন্য দোয়া করেন--ফলে আল্লাহ, 
পাক রুম্টি বর্ষণ করেন । | 


একথা সর্ববাদীসশ্মত যে, এস্তেস্কা নামাযের আকারে হোক বা দোয়ার রূপে 
হোক, তা ক্রিয়াশীল ও গুরুত্ববহ হওয়ার জন্য পাপ থেকে তওবা নিজের দীনতা হীনতা 
ও দাসত্বসুলভ আচরণের অভিব্যক্তি একান্ত আবশ্যক । পাপে অটল এবং আল্লাহ্‌র 
অবাধ্যতায় অনড় থেকে দোয়া করলে তা ক্রিয়াশীল হবে বলে আশা করার অধিকার 
কারো নেই। 

৩৩- 
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(৬১) আর তোমরা যখন বললে, হে মুসা, আমরা একই ধরনের খাদ্যদ্রব্য 
কখনও ধৈর্য ধারণ করব না। কাজেই তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট আমাদের 
জন্য প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের জন্য এমন বস্তুসামগ্রী দান করেন, যা জমিতে 
উৎপন্ন হয়, তরকারী, কাকড়ী, গস, সসুরী, পেঁয়াজ প্রভৃতি । মূসা (আ) বললেন, 
তোমরা কি এমন বস্তু নিতে চাও যা নিক্লচ্ট সে বস্তুর পরিবতে যা উত্তম ? তোমরা 
কোন নগরীতে উপনীত হও, তাহলেই পাবে যা তোমরা কামনা করছ । আর তাদের 
উপর জারোপ করা হলো লাম্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা। তারা আল্লাহ্‌র রোষানলে পতিত 
হয়ে ঘুরতে থাকল । এমন হলো এজন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান মানত না 
এবং নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করত । তার কারণ, তারা ছিল নাফরমান, সী্মা- 
_নংঘনকারী । | 


লি টি লি শী শী পা পেস্ট 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর (সে সময়টির কথা স্মরণ কর,) যখন তোমরা (এরূপ) বললে, হে মুসা! 
(প্রতি দিন) একই খাবার (অর্থাৎ মান্না-সালওয়া) আমরা কখনো খেতে থাকব না। 
আপনি আপনার পালনকর্তার নিকট দোয়া করুন, যেন তিনি এমন বস্তু (খাবার হিসাবে) 
সৃষ্টি করে দেন, যা ভূমি থেকে উৎপন্ন হয়-শাক-সব্জি, কাকূড়ী, গম, মসুরের ডাল, 


স্রা আল-বাক্কারাহ ২৫৯ ্‌ 


পেয়াজ-রসুন প্রভৃতি (যাই হোক না কেন)। তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্‌) বললেন, তোমরা 
কি উৎকৃষ্ট বস্ত-সামগ্রী বদলিয়ে নিকৃষ্ট জিনিস গ্রহণ করতে চাও? বেশ যদি না-ই 
মান) তবে কোন নগরীতে (গিয়ে) অবতরণ কর, (সেখানে ) নিশ্চয়ই তোমরা এসব 
জিনিস পাবে যার জন্য আবেদন করছ। এবং (এ ধরনের পর্যায় ক্রমিক ধূষ্টতার দরুন 
এককালে) তাদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা (ক্ষতচিহেণ্র মত ) স্থায়ী হলো। € অর্থাৎ 
অপরের দৃষ্টিতে তাদের কোন মর্যাদাই রইল না।) এবং (তাদের দীনতা ও হীনতা) : 
(অর্থাৎ তাদের স্বভাব-প্রকৃতিতে উচ্চাশা ও মহৎ সংকল্প গুণ বিদ্যমান রইল না)। 
বস্তত তারা আল্লাহর রোষ ও গযবের যোগ্য হয়ে পড়ল। আর এ (লাঞ্ছনা ও রোষ ) 
এজন্য (হলো) যে, তারা আল্লাহর বিধি-বিধানের প্রতি কুফরী করেছিল এবং নবীদের 
হত্যা করেছিল। এ হত্যা তাদের দৃষ্টিতেও ছিল অন্যায়। এ (লাঞ্ছনা ও রোষ ) 
এ কারণেও হল থে, তারা আনুগত্য প্রকাশ করত না এবং আনুগত্যের সীমালংঘন 
করে যাচ্ছিল। 


জ্ঞাতব্য 8 এ ঘটনাও তীহ্‌ উপত্যকাসংশ্লিষ্ট ঘটনাই। মান্না ও সালওয়ার প্রতি 
বীতশ্রদ্ধ হয়েই তারা ওসব সব্জি ও শস্যের জন্য আবেদন করল। এ প্রান্তরের সীমান্ত- 
বতাঁ এলাকায় একটি শহর ছিল। সেখানে গিয়ে চাষাবাদ করে উৎপন্ন ফসলাদি ভোগ 
করার নির্দেশ দেওয়া হলো । 


তাদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্যে এটাও একটা যে, কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য 
ইহুদীদের থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়া হলো। অবশ্য কিয়ামতের অব্যবহিত পূর্বে 
সর্বমোট চল্লিশ দিনের জন্য নিছক লুটেরা দলের ন্যায় অনিয়মিত ও আইন শৃঙ্খলা 
বিবজিত ইহুদী দাজ্জালের কিঞ্চিৎ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। একে কোন 
বুদ্ধিমান ও বিবেকবানই রাজ্য বলতে পারবে না। আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ)-র 
মাধ্যমে পূর্বেই তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, যদি নির্দেশ অমান্য কর, 
তবে চিরকাল তোমরা অন্য জাতির দ্বারা শাসিত হতে থাকবে । যেমন সূরা আ“রাফে 
বলা হয়েছে ঃ ্‌ 
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এবং সে সময়টি স্মরণ করুন, যখন আপনার পালনকর্তা জানিয়ে দিয়েছিলেন 
যে, নিশ্চয় তিনি ইহুদীদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত এমন শাসক প্রেরণ (নিয়োগ) করতে 
থাকবেন, যারা তাদের প্রতি কঠিন শাস্তি পৌছাতে থাকবে। 

বস্তত বর্তমান ইসরাঈল রান্ট্রের মর্যাদাও আমেরিকা ও রটেনের গোলাম বৈ আর 
কিছু নয়। ্‌ 


২৬০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


তা ছাড়াও বহু নবী বিভিন্ন সময়ে ইহুদীদের হাতে নিহত হয়েছেন--যা নিতান্ত 
অন্যায় বলে তারা নিজেরাও মনে মনে উপলব্ধি করত, কিন্তু প্রতিহিংসা ও হঠকারিতা 
তাদেরকে অন্ধ করে রেখেছিল । 


জানুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


ইহুদীদের চিরস্থায়ী লাল্ছনার অর্থ, বর্তমান ইসরাঈল রাস্ট্রের ফলে উদ্ভূত সন্দেহ 
ও তার উত্তর £ উল্লিখিত আয়াতসমূহে ইহুদীদের শাস্তি, ইহকালে চিরস্থায়ী লাল্ছনা- ্‌ 
গঞ্জনা এবং ইহকাল ও পরকালে খোদায়ী গযব ও রোষের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে! 
বিশিষ্ট তফসীরকারগণ, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনের বর্ণনানুসারে ওদের স্থায়ী 
লান্ছনা-গঞ্জনার প্রকৃত অর্থ, কোরআনের প্রখ্যাত ভাষ্যকর ইবনে কাসীরের ভাষায় ৪. 
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অর্থাৎ তারা ঘত ধন-সম্পদের অধিকারীই হোক না কেন, বিশ্ব-সম্পূ্দায়ের মাঝে 


তচ্ছ ও নগণ্য বলে বিবেচিত হবে। যার সংস্পর্শে আসবে সে-ই তাদেরকে অপমানিত 
করবে এবং তাদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে জড়িয়ে রাখবে । 


বিশিষ্ট তফসীরকার ইমাম স্বাহ্হাকের ভাষায় এ লাঞ্ছনা-অবমাননার অর্থ £ 
৯০৯ 5০৭ ৪৩০ 0৯1 ("১ অর্থাৎ ইহুদীগণ সর্বদা প্রত্যক্ষ বা. পরোক্ষ- 


ভাবে অপরের দাসত্বের শুঙ্খলে আবদ্ধ থাকবে। 
একই মর্মে স্রা 'আলে-ইমরানের' এক আয়াতে রয়েছে £ 
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অর্থাৎ আল্লাহ্প্রদত্ত ও মানবপ্রদত্ত মাধ্যম ব্যতীত তারা যেখানে যাবে সেখানেই 
তাদের জন্য লান্ছনা ও অবমাননা পুজীভূত হয়ে থাকবে ॥ আল্লাহ্প্রাদস্ত ও মানবপ্রদত্ত 
মাধ্যমের অর্থ এই যে, যাদেরকে আল্লাহ্‌ পাক নিজের বিধান অনুসারে আশ্রয় ও 
অভয় দিয়েছেন। যেমন, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকগণ বা রমণীকুল বা এমন সাধক ও 
উপাসক যে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় না, তারা নিরাপদ আশ্রয়ে থাকবে । 
আর মানবপ্রদত্ত মাধ্যম অর্থ শান্তিচুক্তি যার একটি রূপ এও হতে পারে যে, 
মুসলমানদের সাথে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে বা অমুসলিম সংখ্যালঘু হিসাবে জিযিয়া কর 
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প্রদানের প্রতিশর্ণততে তাদের দেশে বসবাসের সুযোগ লাভ করবে । কিন্তু কোরআনের 
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আয়াতে =| ১৮০ বলা হয়েছে ০০০) ৬ বলা হয়নি। সুতরাং এমন 


হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, অন্য অমুসলিমদের সাথে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে তাদের 
আশ্রয়াধীন হয়ে সাময়িক শান্তিতে বসবাস করতে পারে। 


সারকথা, ইহুদীগণ উপরিউক্ত দু'অবস্থা ব্যতীত সর্বত্র ও সর্বদাই লান্ছিত ও 
অপমানিত হবে। ০১) আল্লাহ্প্রদত্ত ও অনুমোদিত আশ্রয়ের মাধ্যমে” যার ফলে তাদের 
অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততি, নারী প্রভৃতি এই লাল্ছনা ও অবমাননা থেকে অব্যাহতি 
পাবে। (২) কিংবা শাস্তিচুক্তির মাধ্যমে নিজেদেরকে এ অবমাননা থেকে মুক্ত রাখতে 
পারে। এ চুক্তি মুসলমানদের সাথেও হতে পারে কিংবা অন্যান্য অমুসলিম জাতির 
সাথেও শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে তাদের আশ্রয়াধীন হয়ে তাদের সাহায্যে এ গঞ্জনা 
ও অবমাননা থেকে রক্ষা পেতে পারে। 


এমনিভাবে সূরা ‘আলে-ইমরানে’'র আয়াত দ্বারা সূরা বাক্কারাহ্‌ আয়াতের বিশদ 
বিশ্লেষণ হয়ে গেল। অধুনা ফিলিস্তীনে ইসরাঈল রান্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে মুসলমানদের 
মধ্যে ষে সন্দেহের অবতারণা হয়েছে, এ দ্বারা তাও দূরীভূত হয়ে যায়। তা এই যে, 
কোরআনের আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, ইহুদীদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কখনও সম্ভব 
হবে না। অথচ বাস্তবে দেখা যায়, ফিলিস্তীনে তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। 
উত্তর সুস্পম্ট--কেননা ফিলিস্তীনে ইহুদীদের বর্তমান রাস্ট্রের গুঢু তত্ব সম্পর্কে যারা 
সম্যক অবগত, তারা ভালভাবেই জানেন যে, এ রাষ্ট্র প্রকৃত প্রস্তাবে ইসরাঈলের 
নয়, বরং আমেরিকা ও রূটেনের এক ঘাঁটি ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ রাষ্ট্র নিজস্ব 
সম্পদ ও শক্তির উপর নির্ভর করে এক মাসও টিকে থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ। 
পাশ্চাত্যের খৃস্টান শক্তি ইসলামী বিশ্বকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে তাদের মাঝখানে ইসরা- 
ঈল নাম দিয়ে একটি সামরিক ঘটি প্রতিষ্ঠা করেছে। এ রান্ত্র আমেরিকা-ইউরোপাীয়দের 
দৃষ্টিতে একটা অনুগত ও আক্তাবহ ষড়যন্ত্র কেন্দ্র ছাড়া অন্য কোন গুরুত্ব বহন করে 
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শক্তিবলয়, বিশেষ করে আমেরিকার সাথে নানা ধরনের প্রকাশ্যে ও গোপন চুক্তি সম্পা- 
দনের মাধ্যমে তাদের গক্ষপুষ্ট ও আশ্রিত হয়ে নিছক ক্রীড়নকরূপে নিজেদের অস্তিত্ব 
টিকিয়ে রেখেছে। তাও অত্যন্ত লান্ছনা ও অবমাননার ভিতর দিয়ে। সুতরাং বর্তমান 
ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দরুন কোরআনের কোন আয়াত সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহেরও 
অবকাশ সৃষ্টি হতে পারে না। এছাড়া এক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য ষে, 
ইহুদী, খুস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে ইহুদীরাই সর্বপ্রাচীন জাতি। তাদের ধর্ম, তাদের 
সভ্যতা ও কৃষ্টি সর্বাপেক্ষা পুরাতন। সারা বিশ্বে ফিলিস্তীনের এক ক্ষুদ্র ভূ-ভাগে কোন 
প্রকারে তাদের অধিকার যদি প্রতিষ্ঠিত হয়েও থাকে, তবু এটা বিশাল বিশ্ব-মানচিত্রে 
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একটি ক্ষুদ্র রি চাইতে অধিক মর্ধাদার দাবী রাখে না। অপরপক্ষে খুস্টান রাষ্ট্রসমূহ 
মসলমানদের পতন-যুগ সন্ত্বেও তাদের রান্ট্রসমূহ এবং অন্যান্য পৌত্তলিক ও বিধর্মীদের 
রাষ্ট্রসমূহ যা বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডে পূর্ব, থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত, সে তুলনায় 
ফিলিস্তীন এবং তাও আবার অর্ধাংশ--তদুপরি আমেরিকা ও ব্বটেনের পক্ষপুষ্ট এবং 
আশ্রয়াধীন, এরূপভাবে যদি সেখানে ইসরাঈলদের কোন অধিকার ও শাসনক্ষমতা 
প্রতিষ্ঠা হয়েও যায়, তবে এদ্বারা গোটা ইহুদী সম্পৃদায়ের উপর আল্লাহ, পাকের পক্ষ 
হতে আরোপিত চিরস্থায়ী লাঞ্ছনার অবসান হয়েছে এরূপ ভাবতে পারা যায় কি? 
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(৬২) নিঃসন্দেহে যারা মুসলমান হয়েছে এবং যারা ইহুদী, নাসারা ও সাবেঈন, 
(তাদের মধ্য থেকে) যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি 
এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে তার সওয়াব তাদের পালনকতার কাছে। 
' আর তাদের কোনই ভয়ভীতি নেই, তারা দুঃখিতও হবে না। 





তঙ্কসীরের সার-সংক্ষেপ 


(এখানে ইহুদীদের গহিত আচর্ণ ও অনাচারের কথা জেনে শ্রোতাদের অথবা 
স্বয়ং ইহুদীদের এ ধারণা হতে পারে যে, এমতাবস্থায় যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে ঈমান 
আনতেও চায়, তবে হয়ত আল্লাহ পাকের নিকট তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এ ধারণা 
অপনোদনের জন্য এ আয়াতে আল্লাহ্‌, পাক একটি সাধারণ নীতিমালা বর্ণনা করেছেন। 
সে নীতি এই, ) মুসলমান, ইহুদী, খুস্টান এবং সাবেঈন সম্পুদায়-এর মধ্যে যারা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার (সত্তা ও গুণাবলীর) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কিয়ামতের উপর এবং 
(শরীয়তী বিধান অনুসারে) সৎকাজ করে, এমন লোকের জন্য তাদের পালনকর্তার 
নিকটে (পৌছে) তাদের প্রতিদানও রয়েছে। এবং (সেখানে পৌছে) তাদের কোন আশংকা 
থাকবে না এবং তারা সন্তাপগ্রস্তও হবে না। 


জ্ঞাতব্য ঃ নীতি বা আইনের মর্ম সুস্পষ্ট । আল্লাহ্‌ পাক বলেছেন যে, আমার 
দরবারে কোন ব্যক্তির বিশেষ মর্যাদা নেই। যে ব্যক্তি বিশ্বাস ও কর্মে পুরোপুরি 
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আনুগত্য স্বীকার করবে, সে পূর্বে যেমনই থাকুক না কেন, সে আমার নিকট গ্রহণযোগ্য 
এবং তার আমল পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয়। আর এটা সুস্পষ্ট যে, কোরআন অবতীর্ণ 
হওয়ার পর ‘পূর্ণ আনুগত্য মুহাম্মদ সো)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে মুসলমান 
হওয়াতে সীমাবদ্ধ। যার অর্থ এই যে, যে মুসলমান হবে. সে-ই পরকালে নাজাতের 
অধিকারী হবে। এখানে পূর্ববর্তী ধারণার উত্তর হয়ে গেল। অর্থাৎ এতসব অনাচার ও 
গৃহিত আচরণের পরেও যদি মুসলমান হয়ে স্বায়, তবে আমি সব মাফ করে দেব। 


আরবে সাবেঈন নামে একটি বিশেষ সম্পূদায় ছিল, তাদের ধর্ম-বিশ্বাস ও কার্ষ- 
প্রণালী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না বলে তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। 
বস্তুত আলোচ্য এ আইনে বাহ্যত মুসলমানদের উল্লেখ নিল্পুয়োজন । কেননা তারা 
তো মুসলমান আছেই । কিন্তু এতে বাক্যের সৌন্দর্য রূদ্ধি হয়েছে এবং প্রতিপাদ্য বিষয়ের 
গুরুত্ব রৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। এর উদাহরণ এই যে, কোন শাসক বা সম্রাট কোন বিধান 
প্রয়োগকালে যদি এরুপ ঘোষণা করেন যে, আমার বিধান সাধারণ ও ব্যাপক-- 
সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজা, স্বপক্ষীয়-বিপক্ষীয় শ্রু-মিন্র ষে-ই এর প্রতি আনুগত্য 
প্রকাশ করবে সে-ই অনুকম্পার পান্ত্র হবে। একথা সুস্পম্ট যে, যারা স্বপক্ষীয় মির 
তারা তো আনুগত্য প্রদর্শন করেই চলেছে--আসলে যারা বিরোধী ও শন্তু তাদেরকেই 
ঘোষণাটি শোনানোর উদ্দেশ্য । কিন্তু এর নিগঢ় তত্ব এই যে, অনুগত ও মিন্রদের 
প্রতি আমার ঘষে অনুকম্পা, তার কারণ কোন ব্যক্তিবিশেষ নয় বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যও 
নয়; বরং তার সিন্রতা ও বশ্যতাগুণের উপরই আমার অনুকম্পা বা অনুগ্রহ নির্ভরশীল | 
স্তরাং বিরোধী শন্রও যদি এ বশ্যতা গ্রহণ করে নেয়, তাহলে সেও স্বপক্ষীয় 
মিত্রের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে সমপরিমাণ অনুকম্পা ও অনুগ্রহ লাভ করবে । সে জন্যেই 
পূর্বোস্ত আইনে বিরোধী শগ্্ুর সাথে স্বপক্ষীয় মিন্রেরও উল্লেখ করা হয়েছে। 
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(৬৩) আর আমি যখন তোমাদের কাহ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তর . 
পর্বতকে তোমাদের মাথার উপর তুলে ধরেছিলাম এই বলে যে, তোমাদিগকে যে কিতাব 
দেওয়া হয়েছে তাকে ধর সূদ্যভাবে এবং এতে যা কিছু রয়েছে তা মনে রেখো, যাতে 


তোমরা ভয় কর । 








তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 
আর এ সময়টির কথা স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের থেকে এ অঙ্গীকার 
গ্রহণ করেছিলাম (যে, তোমরা তওরাতের উপর আমল করবে ।) এবং (এ অঙ্গীকার 


২৬৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


গ্রহণ করার জন্য) আমি ত্র পর্বতকে উঠিয়ে (সমান্তরালে ) ঝুলিয়ে দিলাম এবং . 
(সে সময়ে বললাম,) যে কিতাব আমি তোমাদেরকে প্রদান করেছি (অর্থাৎ, তওরাত ) 
তা (সত্বর) দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর। এবং এতে (কিতাবে ) ষে নির্দেশাবলী রয়েছে, 
তা স্মরণ রেখো, যাতে (আশা করা যায় যে,) তোমরা মুস্তাকী হতে পারবে। 


জ্ঞাতব্য ঃ যখন হযরত ম্সা আ)-কে ত্র পর্বতে তওরাত প্রদান করা হলো, 
তখন তিনি ফিরে এসে তা বনী-ইসরাঈলকে দেখাতে ও শোনাতে আরম্ভ করলেন । 
এতে হকুমগ্ডলো কিছুটা কঠোর ছিল-_কিন্ত তাদের অবস্থানুযায়ীই ছিল। এ সম্পর্কে 
প্রথম তারা একথাই বলেছিল যে, খন স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদেরকে বলে দেবেন 
যে, ‘এটা আমার কিতাব’ তখনই আমরা মেনে নেব। (যে বর্ণনা উপরে চলে গেছে) 
মোটকথা, যে সত্তর জন লোক মূসা (আ)-র সাথে গিয়েছিল, তারা ফিরে এসে 
সাক্ষী দিল। কিন্তু তাদের সাক্ষ্যের সাথে এ কথাটিও নিজেদের পক্ষ হতে সংযুক্ত 
করে দিল যে, আল্লাহ, তা'আলা সর্বশেষে একথাও বলে দিয়েছেন, “তোমরা যতটুকু 
পার আমল কর, আর যা না পার তা আমি ক্ষমা করে দেব।” এটা কতকটা 
তাদের স্বভাবগত দুরভ্তপনা ও হঠকারিতার পরিচয় । হুকুমগ্ডলো কিছুটা কঠিন 
হওয়াতে বরং উপরিউক্ত বাক্যটি সংযুক্ত হওয়াতে তাদের এক সুবর্ণ সুযোগ হয়ে 
গেল। তারা পরিষ্কারভাবে বলে দিল, আমাদের দ্বারা এ গ্রন্থের উপর আমল করা 
সম্ভব হবে না। ফলে আল্লাহ্‌ পাক ফেরেশতাদেরকে হুকুম করলেন, ‘তুর পর্বতের 
একটি অংশ উঠিয়ে তাদের মাথার উপরে ঝুলিয়ে রেখে দাও এবং বল, হয় কিতাব 
মেনে নাও, নইলে এক্ষুনি মাথার উপর পড়ল!” অবশেষে নিরুপায় হয়ে তাদের 
তা মেনে নিতে হলো । 


একটি সন্দেহের অপনোদন £ এখানে এ. সন্দেহ হতে পারে যে, ধর্মে যদি কোন 
জোর-জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা না থাকবে, তবে এক্ষেত্রে কেন এমন করা হলো? 
উত্তর এই যে, জবরদস্তি ঈমান গ্রহণ করার জন্য নয়; বরং স্বেচ্ছায়-সানন্দে ইসলাম 
গ্রহণ করার পর এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কারণে । প্রত্যেক রাস্ট্রে বিদ্রোহীদের 
শাস্তি, সাধারণ দুক্ধৃতকারী ও অপরাধী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়। প্রত্যেক রান্ট্রে তাদের 
জন্য দু'টি পথই থাকে-__হয় আনুগত্য স্বীকার, না হয় প্রাণদণ্ড। এজন্য শরীয়ত 
অনুযায়ী ইসলাম পরিত্যাগকারীর শাস্তি প্রাণদণ্ড। কিন্তু কুফরীর (ধর্ম গ্রহণ না 
করার ) শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নয় । | 
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(৬৪) ' তারপরেও তোমরা তা থেকে ফিরে গেছ। কাজেই আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও 
মেহেরবানী ঘদি তোমাদের উপর না থাকত তবে অবশ্যই তোমরা ধ্বংস হয়ে 
খেতে ৷ 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

অতঃপর তোমরা (সেই প্রতিক্তা করার পর) তা থেকে ফিরে গেছ। অতএব, 
তোমাদের প্রতি ষদি আল্লাহর করুণা ও মেহেরবানী না হতো, তবে (তোমাদের সে 
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের তাগিদ অনুসারে) নিশ্চয়ই তোমরা (সঙ্গে সঙ্গে) ধ্বংস (ও বিধ্বস্ত ) হয়ে 
যেতে। (কিন্তু এ আমার একান্ত অনুগ্রহ ও দয়া যে, তোমাদের জন্য নির্ধারিত জীবন- 
কাল শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ের অবকাশ দিয়ে রেখেছি। অবশ্য নতু যর পর কুতকর্মের 
প্রতিফল তোমাদের ভোগ করতে হবে। 


 জাতব্য £ আল্লাহ্‌র সাধারণ রহমত পৃথিবীতে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, মুমিন-কাফের 
নিবিশেষে সবার জন্যই ব্যাপক। তারই প্রভাব হলো পাথিব সুখ-স্থাচ্ছন্দ্য ও শারীরিক 
সুস্থতা। তবে বিশেষ রহমতের বিকাশ ঘটবে আখেরাতে, যার ফলে মুক্তি ও আল্লাহ্‌র 
নৈকট্যলাভ সম্ভব হবে। ্‌ | 


্‌ বাহ্যিক দৃষ্টিতে আয়াতের শেষাংশের লক্ষ্য হলো সে সমস্ত ইহুদী, যারা মহানবী 
. (সা)-র সময়ে উপস্থিত ছিল। হুযূর আকরাম (সা)-এর ওপর ঈমান না আনাও 
যেহেতু উল্লেখিত প্রতিজ্তা ভঙ্গেরই অন্তর্ভূ ক্রু, সেহেতু তারাও পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারীদের 
আওতাভুক্ত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, এতদসত্বেও আমি দুনিয়াতে 
তোমাদের উপর তেমন কোন আযাব অবতীর্ণ করিনি, যেমনটি পূর্বকালে প্রতিক্তা 
ভঙ্গকারীদের উপর অবতীর্ণ হয়ে থাকত । এটা একান্তই আল্লাহ্‌র রহমত। 


আর হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে আযাব অবতীর্ণ না হওয়াটা যেহেতু মহানবী 
(সা)-রই বরকত, কাজেই কোন কোন তফসীরকার মহানবী সো)-র আবির্ভাবকেই 
আল্লাহ্‌র রহমত ও করুণা বলে বিশ্লেষণ করেছেন। 


এ বিষয়টির সমর্থনকল্পে বিগত বেঈমানদের একটি ঘটনা পরবতী আয়াতে 


বিরত হচ্ছে £ 
৩8. 
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(ডে৫) তোমরা তাদেরকে ভালরূপে জেনেছ, খারা শনিবারের ব্যাপারে সীমালংঘন 
করেছিল । আমি বলেছিলাম £ তোমরা লান্ছিত বানর হয়ে যাও। (৬৬) অতঃপর 
আমি এ ঘটনাকে তাদের সমসাময়িক ও পরবতাদের জন্য দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহ্‌ 
ভীরুদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপাদান করে দিয়েছি । 
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আর তোমরা সে সম্পূদায়ের অবস্থা সম্পর্কে অবগত রয়েছ, তোমাদের মধ্য 
থেকে যারা শনিবারের সম্পকিত নির্দেশ অমান্য করে শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করেছিল। 
(তাদের জন্য শনিবারে মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ ছিল) । অতঃপর আমি তাদের 
(আদি ও অলঙ্ঘনীয় নির্দেশের মাধ্যমে বিকৃত করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে) বলে দিলাম £ 
তোমরা লান্ছিত বানর হয়ে যাও (সেমতে তারা বানরের আকৃতিতে রূপান্তরিত 
হয়ে গেল)। অতঃপর আমি একে একটি নিদর্শনমূলক ঘটনা করে দিলাম তাদের 
সমসাময়িকদের এবং পরবতাঁদের জন্য । আর (এ টক? দ্রোহের বিরান 
আল্লাহ্‌ ভীরুদের জন্য । 


জ্ঞাতব্য ঃ বনী-ইসরাঈলের এ ঘটনাটিও হযরত দাউদ (আ)-এর আমলে সংঘটিত 
হয়। বনী-ইসরাঈলের জন্য শনিবার ছিল পবিত্র এবং সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য 
নিদিষ্ট । এ দিন মৎস্য শিকার করা নিষিদ্ধ ছিল। তারা সমুদ্রোপকুলের অধিবাসী 
ছিল বলে মৎস্য শিকার ছিল তাদের প্রিয় কাজ। ফলে নিষেধাজ্জা অমান্য করেই 
তারা মৎস্য শিকার করে। এতে আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে ‘মস্খ’ তথা আকৃতি 
রূপান্তরের শাস্তি নেম আসে। তিনদিন পর এদের সবাই স্ৃত্যুমুখে পতিত হয়। 


এ ঘটনার দর্শক ও শ্রোতা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। অবাধ্য শ্রেণী ও অনুগত শ্রেণী। 
অবাধ্যদের জন্য এ ঘটনাটি ছিল অবাধ্যতা থেকে তওবা করার উপকরণ। এ কারণে 
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একে 059 এ (শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত) বলা হয়েছে। অপরদিকে অনুগতদের জন্য এটা 


সুরা আল-বাক্সারাহ্‌ ২৬৭ 


. Lr নত 
ছিল আনুগত্যে অটল থাকার কারণ । এজন্য একে ৯৫ ০ (উপদেশপ্রদ ) ঘটনা 


শি 


বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষক 

ধর্মীয় কাজে এমন কলাকৌশল অবলম্রম করা হারাম, যাতে শরীয়তের নির্দেশ 
বাতিল হয়ে যায়ঃ বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এ আয়াতে বনী- 
ইসরাঈলের যে শাস্তিযোগ্য সীমালঙ্ঘনের কথা বলা হয়েছে, তা শরীয়তের নির্দেশের 
পরিক্ষার বিরোধী ছিল না, বরং সেটা ছিল এমন এক অপকৌশল, যাতে শরীয়তের 
নির্দেশ আপনা থেকেই বাতিল হয়ে যায়। উদাহরণত শনিবার দিন মাছের লেজে 
লম্বা সুতা বেঁধে দেওয়া এবং তার একটা মাথা ডাঙায় কোন কিছুর সাথে বেঁধে রাখা 
এবং রবিবার আসতেই সুতা টেনে মাছ শিকার করে নেওয়া। বলা বাহুল্য, এ অপ- 
কৌশলের মাধ্যমে শরীয়তের বিধান লঙ্ঘিত হয়ে যায়, বরং এটা এক রকম উপহাসও 
বটে। এহেন অপকৌশলের আশ্রয় গ্রহণকারীদের উদ্ধত নাফরমান সাব্যস্ত করা হয়েছে 
এবং তাদের উপর শাস্তি নেমে এসেছে। 


কিন্ত এ দ্বারা প্রমাণিত হয় না ষে, এসব কলাকৌশলও হারাম যা স্বয়ং রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলে দিয়েছেন। উদাহরণত একসের উৎকৃষ্ট 
খেজুরের বিনিময়ে দুই সের নিকৃষ্ট খেজুর ক্রয় করা সুদের অন্তভূক্ত। এ সুদ থেকে 
বাঁচার জন্য স্বয়ং রস্লুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একটি কৌশল বলে 
দিয়েছেন। তা হচ্ছে বস্তুর বিনিময়ে বস্ত না দিয়ে তার মূল্য দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় করা । 
উদাহরণত দুই সের নিকৃষ্ট খেজুর দুই দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় কর। অতঃপর 
_ দুই দিরহাম দ্বারা একসের উৎরুষ্ট খেজুর কিনে নাও। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় 
শরীয়তের নির্দেশে বাতিল হয় না এবং তা উদ্দেশ্যও নয়। বরং নির্দেশ পালন করাই 
লক্ষ্য। এমনি ধরনের আরও কতিপয় মাস'আলায় ফিকাহ্বিদগণ হারাম থেকে 
আত্মরক্ষার জন্য বৈধ পন্থা উদ্ভাবন করেছেন। সেগুলোকে বনী-ইসরাঈলদের 
কলাকৌশলের অনুরূপ বলা বা মনে করা নিতান্ত ভুল ৷ 


আকুতি রূপান্তরের ঘটনা ;$ তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, ইহুদীরা প্রথম 
প্রথম কলা-কৌশলের অন্তরালে এবং পরে সাধারণ পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে মৎস্য শিকার 
করতে থাকে । এতে তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল ছিল সৎ ও বিজ 
লোকদের । তারা এ অপকর্মে বাঁধা দিলেন । কিন্তু প্রতিপক্ষ বিরত হলো না। অবশেষে 
তারা এদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে পৃথক হয়ে গেলেন। এমনকি বাসস্থানও 
দুই ভাগে ভাগ করে নিলেন। একভাগে অবাধ্যরা বসবাস করত আর অপর ভাগে সৎ 


২৬৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


ওবিক্ত জনেরা বাস করতেন। একদিন তারা অবাধ্যদের বস্তিতে অস্বাভাবিক নীরবতা 
লক্ষ্য করলেন। অতঃপর সেখানে পৌছে দেখলেন যে, সবাই বানরে রূপান্তরিত হয়ে 
গেছে । হযরত কাতার্দাহ রো) বলেন, তাদের যুবকরা বানরে এবং রূদ্ধরা শুকরে 
পরিণত হয়ে গিয়েছিল। রাপান্তরিত বানররা নিজ নিজ আত্মীয়-স্থজনকে চিনত এবং 
তাদের কাছে এসে অঝোরে অশ্প বিসর্জন করত ৷ 


রূপান্তরিত সম্প্দায়ের বিলুপ্তি £ এ সম্পর্কে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম একটি অঙ্রান্ত উক্তি করেছেন। সহীহ্‌ মুসলিমে আবদুল্লাহ, ইবনে: মাসউদ 
(রা) কর্ত,ক বণিত আছে যে, কয়েকজন সাহাবী একবার রস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লামকে জিজেস করলেন £ হুযুর! আমাদের যুগের বানর ও শৃকরগুলোও 
কি সেই রূপান্তরিত ইহুদী সম্পূর্দায় £ তিনি বললেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন কোন 
সম্পূদায়ের ওপর আকৃতি রূপান্তরের আযাব নাযিল করেন, তখন তারা ধরাপৃষ্ঠ 
থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তিনি আরও বললেন, বানর ও শুকর পৃথিবীতে পূর্বেও ছিল, 
ভবিষ্যতেও থাকবে। এদের সাথে রূপান্তরিত বানর ও শুকরদের সম্পর্ক নেই। 


" এ প্রসঙ্গে কোন কোন টীকাকার সহীহ্‌ বুখারীর বরাত দিয়ে বানরদের মধ্যে 
ব্যভিচারের অপরাধে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করার একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু 
ঘটনাটি বুখারীর কোন নির্ভরযোগ্য সংকলনে নেই। রেওয়ায়েতের নীতি অনুযায়ীও 
তা তন্্রান্ত নয়।---€ কুরতুবী ) 
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(৬৭) খন মুসা (জা) স্বীয় সম্প্দায়কে বললেন £ আল্লাহ. তোমাদের একটি গরু 
জবাই করতে বলেছেন। তারা বলল, তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছ? মূসা 
(জো) বললেন, মৃর্থদের অন্তু স্ত হওয়া থেকে জামি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। 








ত্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 
(স্মরণ কর,) যখন (হযরত) ম্ৃসা (আট) স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, আল্লাহ্‌ .. 
তোমাদের নির্দেশ দেন যে, যেদি এ মৃতদেহের হত্যাকারীর সন্ধান পেতে চাও তবে) 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ২৬৯ 


একটি গরু জবাই কর। তারা বলতে লাগল $ তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস 
করছ £ (কোথায় হত্যাকারীর সন্ধান, আর কোথায় গরু জবাই করা 1) মুসা আ) 
বললেন, (নাউযুবিল্লাহ!) আমি কি আল্লাহর নির্দেশ নিয়ে ঠাট্টা করার মত মূখ 
জনোচিত কাজ করতে পারি ? 


জ্ঞাতব্য ঃ ঘটনার বিবরণ এই যে, বনী-ইসরাঈলদের মধ্যে একটি হত্যাকাণ্ড 
সংঘটিত হয়েছিল। মিশকাতের টীকা গ্রন্থ মিরকাতের বর্ণনা অনুষায়ী এর কারণ ছিল 
বিবাহজনিত।- জনৈক ব্যক্তি নিহত ব্যক্তির কন্যার পাণিগ্রহণ করার প্রস্তাব করলে 
প্রত্যাখাত হয় এবং প্রস্তাবক কন্যার পিতাকে হত্যা করে গা-ঢাকা দেয়। ফলে 
হত্যাকারী কে, তা জানা কঠিন হয়ে পড়ে । 
মাআলী (রা) কাল্বী রো)-র বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তখন পর্যন্তও - 
তওরাতে হত্যা সম্পর্কে কোন আইন বিদ্যমান ছিল না। এতে বোঝা যায়, ঘটনাটি 
তওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার । 


মোটকথা, বনী-ইসরাঈল ম্সা আ)-র কাছে হত্যাকারীকে খুজে বের করার 
ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুর্যায়ী তাদের একটি গরু জবাই করার 
জন্য আদেশ দেন। তারা চিরাচরিত অভ্যাস ও প্রকুতি অনুযায়ী এতে নানা প্রকার 
বাদানুবাদের অবতারণা করতে থাকে! 


পরবর্তী আয়াতসমূহে এ বাদানুবাদেরই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 
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(৬৮) তারা বলল, তুমি তোমার প্রালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, 
যেন সেটির রূপ বিশ্লেষণ করা হয়। মূসা (আ) বললেন, তিনি বলেছেন সেটা হবে 
একটা গাভী, যারুদ্ধ নয় এবং কুমারীও নয়__বার্ধক্য ও যৌবনের মাঝামাঝি বয়সের । 
এখন আদিষ্ট কাজ করে ফেল। (৬৯) তারা বলল, তোমার পালনকর্তার কাছে, 
আমাদের জন্য প্রার্থনা কর যে, তার রং কিরূপ হবে? মুসা আ) বললেন, তিনি 
বলেছেন যে, গাঢ় পীতবর্ণের গাভী--ঘা দর্শকদের আনন্দ দান করে। (৭০) তারা বলল, 
তোমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর--তিনি বলে দিন যে, সেটা কিরূপ? কেননা, গরু | 
আমাদের কাছে সাদৃশ্যশীল মনে হয় । ইনশাআল্লাহ্‌ এবার আমরা অবশ্যই পথ প্রাপ্ত হব। 
(৭১) মুসা (আ) বললেন, “তিনি বলেন যে, এ গাভী ভুকষণ ও পানি সেচের শ্রমে 
অভ্যস্ত নয়__হবে নিল্কলঙ্ক, নিখৃত।” তারা বলল, এবার সঠিক তথ্য এনেছ। অতঃপর 
তারা সেটা জবাই করল, অথচ জবাই করবে বলে মনে হচ্ছিল না। 





# 


তফ্ষসীরের সার-সংক্ষে প 


. তারা বলতে লাগল £ঃ আপনি স্বীয় প্রভুর কাছে আমাদের জন্যে প্রার্থনা করুন। 
তিনি যেন বলে দেন যে, গরুটির গুণাবলী কি হবে? মূসা (আ) বললেন, প্রভু ( আমা- 
দের প্রার্থনার প্রত্যুত্তরে) বলেন যে, গরুটি না বদ্ধ হবে, না শাবক; বরং উভয় বয়সের 
মাঝামাঝি । সুতরাং এখন (বেশী বাদানুবাদ না করে) যা আদেশ করা হয়েছে, তা 
করে ফেল। তারা বলতে লাগল (আরও একটি ) প্রার্থনা করুন যে, ওর রং কিরূপ 
হবে, তিনি (যেন তাও) বলে দেন। মূসা (আ) বললেন, (এ সম্পর্কে) আল্লাহ্‌ বলেন 
যে, গরুটি হবে পীত বর্ণের । এর রং এত গাঢ় হবে মে, দর্শকরা আনন্দে অভিভূত 
হয়ে পড়বে। তারা বলতে লাগল £ (এবার) আমাদের জন্যে আরো একটা প্রার্থনা করুন 
যে, তিনি প্রথমবারের প্রশ্নের উত্তর আরও স্পষ্ট করে বলে দিন যে, ওর কি গুণাবলী 
হবে? কেননা, গরু সম্পর্কে আমাদের মনে (কিছু) সন্দেহ আছে (যে, এটা সাধারণ 
গরু, না অত্যাশ্চর্য ধরনের--যাতে হত্যাকারী অনুসন্ধানের বিশেষ কোন চিহ্ন থাকবে )। 


সূরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ২৭১ 


ইনশাআল্লাহ আমরা অবশ্যই (এবার) ঠিক ঠিক বুঝে নেব। মূসা (আ) বললেন, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন যে, এটা কোন অত্যাশ্চর্য গরু নয়; বরং সাধারণ গরুই হবে। 
তবে উৎকৃষ্ট হওয়া চাই। উল্লিখিত গুণাবলীসহ একে এমনও হতে হবে যে, একে 
হালচাষে জোড়া হয়নি এবং য়ায় 'জুড়ে ) শস্যক্ষেন্তরে সেচের কাজও করা হয়নি 
(মোট কথা) যাবতীয় দোষমুক্ত সুস্থকায় এবং এতে (কোন প্রকার) খুত যেননাথাকে। 
(একথা শুনে) তারা বলতে লাগল, (হাঁ) এবার আপনি পূর্ণ (এবং পরিক্ষার) কথা 
বলেছেন। (অবশেষে তারা গরু খুঁজে কিনে আনল ) অতঃপর তারা তাকে জবাই 
করল। কিন্তু (বাহ্যিক অবস্থা দৃম্টে ) জবাই করবে বলে মনে হচ্ছিল না। 


হাদীসে বণিত আছে, বনী-ইসরাঈল এসব বাদানুবাদে প্ররত্ত না হলে এতসব 
শর্তও আরোপিত হত নাঃ বরং যে কোন গরু জবাই করে দিলেই ঘথেষ্ট হত। 
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(৭২) যখন তোমরা একজনকে হত্যা করে পরে সে সম্পর্কে একে অপরকে 
অভিযুক্ত করেছিলে। যা তোমরা গোপন করছিলে, তা প্রকাশ করে দেওয়া হিল আল্লাহ্র 
অভিপ্রায় । (৭৩) অতঃপর আমি বললাম £ গরুর একটি খণ্ড দ্বারা তকে আঘাত কর। 
এইভাবে আল্লাহ্‌ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন 
করেন--যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর । | 





তফসীরের সার-দ ংক্ষেপ 


স্মেরণ কর) ষখন তোমাদের একজন অন্যজনকে হত্যা করল, অতঃপর (নিজের 
সাফ।ইয়ের উদ্দেশ্যে অন্যের উপর দোষারোপ করতে লাগল । (তখন আল্লাহ্‌র কাজ- 
ছিল তা প্রকাশ করে দেওয়া.) যা (তোমাদের) অপরাধী ও দোষী লোকেরা গোপন 
করেছিল। এ কারণে (গরু জবাই করার পর ) আমি নির্দেশ দিল৷ম যে, মৃতদেহকে গরুর 
কোন টুকরা ছু ইয়ে দাও। (সেমতে ছু'ইয়ে দিতেই মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে উঠল। 
এরপর আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনাকে কিয়ামতের অস্বীকারকারীদের সামনে প্রমাণ 
হিসাবে উপস্থিত করে বলেন ষে,) এভাবেই আল্লাহ্‌ (কিয়ামতের দিন) মৃতদের জীবিত 


২৭২ ' তফসীরে মা'আরেক্চুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


করবেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় (কুদরতের ) নিদর্শনাবলী তোমাদের প্রদর্শন করেন 
এ আশায় ষে, তোমরা চিন্তা-ভাবনাকে কাজে লাগাবে এবং এক নিদর্শনকে দেখে অপর 
নিদর্শনকে অস্বীকার করা থেকে বিরত থাকবে । : 


স্থতদেহকে গরুর টুকরা স্পঙ্শ করাতেই সে জীবিত হয়ে যায় এবং হত্যাকারীর 
নাম বলে তৎক্ষণাৎ আবার মরে যায় !' 


এক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির বর্ণনাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কারণ, মুসা (আ) 
ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, নিহত ব্যক্তি সত্য বলবে । নতুবা শরীয়তসম্মত 
সাক্ষী-প্র্মাণ ছাড়া নিহত ব্যক্তির জবানবন্দীই হত্যা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হতে 
পারে না। 


এক্ষেত্রে এরূপ সন্দেহ করাও ঠিক নয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এমনিতেই মৃতকে 
জীবিত করতে সক্ষম ছিলেন, অথবা নিহত ব্যক্তিকে জীবিত না করেও হত্যাকারীর 
নাম প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল। এমতাবস্থায় এতসব আয়োজনের কি প্রয়োজন 
ছিল? উত্তর এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রত্যেক কাজ প্রয়োজন অথবা বাধ্যতার ভিত্তিতে 
অনুষ্ঠিত হয় নাঃ বরং উপযোগিতা ও বিশেষ তাৎপর্ষের ভিত্তিতে হয়ে থাকে । প্রত্যেক 
ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য একমান্র আল্লাহ্‌ তাঁআলাই জানেন । ঘটনার উপযোগিতা জানার 
জন্য আমরা আদিষ্টও নই এবং প্রতিটি রহস্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম হওয়া অপরিহার্যও 
নয়। এ কারণে এর পেছনে পড়ে জীবন বরবাদ করার চাইতে মেনে নেওয়া অথবা 
মৌনতা অবলহ্ছন করাই উত্তম । 
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(৭৪) অতঃপর এ ঘটনার দরে তোমাদের অন্তর কঠিন হন্মে গেছে । তা পাথরের 


মত জথবা তদপেক্ষাও কঠিন। পাথরের মধ্যে এমনও আছে; যা থেকে ঝরনা প্রবাহিত 
হয়, এমনও আছে, খা বিদীর্ণ হয়ঃ অতঃপর তা থেকে পানি নির্গত হয় এবং এমনও, 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ২৭৩ 


আছে, যা আল্লাহর ভয়ে খসে পড়তে থাকে । আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে 
বেখবর নন । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(বিগত ঘটনাবলীতে প্রভাবিত না হওয়ার দরুন অভিযোগের ভঙ্গিতে বলা 
হচ্ছে 8) এমন ঘটনার পর (তোমাদের অন্তর একেবারে নরম ও আল্লাহ্‌র মহত্ত্বে 
আপ্লুত হয়ে যাওয়াই সঙ্গত ছিল; কিন্তু) তোমাদের অন্তরই কঠিন রয়ে গেছে। 
এখন (বলা যায় ষে,) তা পাথরের মত অথবা বেলা যায় ষে,'কঠোরতায় ) পাথর অপে- 
ক্ষাও বেশী। (পাথর থেকেও অধিক কঠিন হওয়ার কারণ এই ষে,) কোন কোন পাথর 
তো এমনও রয়েছে যা থেকে বড় বড় নদ-নদী প্রবাহিত হয়। আবার কোন কোন 
পাথর বিদীর্ণ হয়ে ষায়। অতঃপর তা থেকে (বেশী না হলেও অল্প ) পানি নির্গত হয়। 
এ ছাড়া কোন পাথর আল্লাহ্‌র ভয়ে উপর থেকে নীচে গড়িয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে তোমা- 
দের অন্তরে কোন প্রকার প্রভাবই পরিলক্ষিত হয় না। (এহেন কঠিন অন্তর থেকে 
যেসব মন্দ কাজকর্ম প্রকাশ পায়, ) তোমাদের সেসব) কাজকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বেখবর নন (তিনি সত্বরই তোমাদের সমুচিত শাস্তি দেবেন )। 


জ্ঞাতব্য £ এখানে পাথরের তিনটি ক্রিয়া বণিত হয়েছে £ (১) পাথর থেকে 
বেশী পানি প্রসরণ (২) কম পানির নিঃসরণ । এ দুটি প্রভাব সবারই জানা। (৩) 
আল্লাহর ভয়ে নীচে গড়িয়ে গড়া। এ তৃতীয় ক্রিয়াটি কারও কারও অজানা থাকতে 
পারে। কারণ, পাথরের কোনরূপ জ্ঞান ও অনুভূতি নেই। কিন্ত জানা উচিত যে, ভয় 
করার জন্য জানের প্রয়োজন নেই। জন্ত-জানোয়ারের জান নেই, কিন্তু আমরা তাদের 
মধ্যে ভয়-ভীতি প্রত্যক্ষ করি। তবে চেতনার প্রয়োজনও অবশ্য আছে। জড় পদার্থের 
মধ্যে এতটুকু চেতনাও নেই বলে কেউ প্রমাণ দিতে পারবে না। কারণ চেতনা প্রাণের 
উপর নির্ভরশীল। খুব সম্ভব জড় পদার্থের মধ্যে এমন সুক্ষ প্রাণ আছে যা আমরা 
অনুভব করতে পারি না। উদ্দাহরণত বহু পণ্ডিত মস্তিষ্কের চেতনাশক্তি অনুভব করতে 
পারেন না। তারা একমান্ত্র যুক্তির ভিত্তিতেই এর প্রবক্তা । সুতরাং ধারণাপ্রসূত প্রমাণা- 
দির চাইতে কোরআনী আয়াতের যৌস্তিকতা কোন অংশে কম নয়। 


এ ছাড়া আমরা এরূপ দাবীও করি না যে, পাথর সব সময় ভয়ের দরুনই নীচে 
গড়িয়ে পড়ে। কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা “কতক পাথর” বলেছেন। সুতরাং নীচে গড়িয়ে 
পড়ার অন্য আরও বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তন্মধ্যে একটি হল আল্লাহ্‌র ভয় । 
আর অন্যগুলো প্রাকৃতিক হতে পারে। 

৩৫--- 


২৭৪ তফ্চসীরে মণআরেফুল-কোরআন ॥। প্রথম খণ্ড 


এখানে তিন রকমের পাথরের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও সাবলীল 
ভঙ্গিতে এদের শ্রেণীবিন্যাস ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। কতক পাথরের প্রভাবান্বিত 
হওয়ার ক্ষমতা এত প্রবল যে, তা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়ে যায় এবং তদ্ারা 
সৃষ্ট জীবের উপকার সাধিত হয়। কিন্ত ইহুদীদের অন্তর এমন নয় যে, সৃষ্ট জীবের 
দুঃখ-দুর্দশায় অশ্চসজল হবে। কতক পাথরের মধ্যে প্রভাবান্বিত হওয়ার ক্ষমতা কম। 
ফলে সেগুলোর দ্বারা উপকারও কম হয়। এ ধরনের পাথর প্রথম ধরনের পাথরের 
তুলনায় কম নরম হয়। কিন্ত ইহুদীদের অন্তর এ দ্বিতীয় ধরনের পাথর থেকেও বেশী 
শক্ত । 


কতক পাথরের মধ্যে উপরোক্ত রূপ প্রভাব না থাকলেও এতটুকু প্রভাব অবশ্যই 
আছে যে, আল্লাহ্‌র ভয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ে। এ পাথর উপরোক্ত দুই প্রকার পাথরের 
তুলনায় অধিক দুর্বল। কিন্ত ইহুদীদের অন্তর দুর্বলতম প্রভাব থেকেও মুক্ত । 
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(৭৫) (হে মূসলমানগণ )! তোমরা কি আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় 
ঈমান আনবে? তাদের মধ্যে একদল ছিল, যারা আল্লাহ্র বাণী শ্রবণ করত । অতঃপর 





বুঝে-শুনে তা পরিবর্তন করে দিত এবং তারা তা অবগত ছিল। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(মুসলমানেরা ইহুদীদের ঈমানদার করার চেষ্টায় অনেক কষ্ট স্বীকার করত । 
আল্লাহ্‌ তাআলা এ আয়াতের মাধ্যমে ইহুদীদের অবস্থা ও ঘটনাবলী বলে ও শুনিয়ে 
মুসলমানদের আশার অবসান ঘটাচ্ছেন এবং তাদের কষ্ট দূর করছেন। 


হে মুসলমানগণ, (এসব কাহিনী শুনে) এখনও কি তোমরা আশা কর যে, 
ইহুদীরা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? (অথচ তাদের দ্বারা উপরোক্ত ঘটনাবলী 
ছাড়া আরও একটি জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তা এই যে, তাদের একদল 
লোক (অতীতে) আল্লাহ্র বাণী শুনে তা বিকৃত করে দিত, তা হৃদয়ঙ্গম করার পর 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ২৭৫ 


(এমন করত) । এবং (মজার ব্যাপার এই যে,) তারা জানত (যে তারা জঘন্য 
অপরাধ করেছে; শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই তারা এমনটি করত)। 


জ্ঞাতব্য ঃ উদ্দেশ্য এই যে, যারা এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ ও স্বার্থান্বেষী, তারা অন্যের 
সদুপদেশে কখনও মন্দ কাজ থেকে বিরত হবে না। 


এখানে “আল্লাহর বাণী” অর্থাৎ তওরাত। শ্রবণ কর' অর্থাৎ পয়গম্বরদের মাধ্যমে 
শ্রবণ কর। ‘পরিবর্তন করা’ অর্থাৎ, কোন কোন বাক্য অথবা ব্যাখ্যা অথবা উভয়টিকে 
বিরৃত করে ফেলা । ্‌ 


অথবা ‘আল্লাহর বাণী’ অর্থাৎ এ বাণী, যা ম্সা আ)-র সত্যায়নের উদ্দেশে 
তাঁর সাথে গমনকারী সত্তর জন ইহুদী তুর পর্বতে শুনেছিল। শ্রবণ” অর্থ মাধ্যমবিহীন- 
ভাবে সরাসরি শ্রবণ। ‘পরিবর্তন’ অর্থ স্থগোত্রের কাছে প্রসঙ্গক্রমে এরূপ বর্ণনা করা 
যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা উপসংহারে বলে দিয়েছেন £ তোমরা যেসব নির্দেশ পালন করতে 
না পার, তা মাফ । 


হযরত মূহাম্মদ (সা)-এর আমলে যেসব ইহুদী ছিল, তাদের দ্বারা উল্লিখিত 
কোন কুকর্ম সংঘটিত হয়নি সত্য; কিন্ত পূর্ববীদের এসব দুক্ষর্মকে তারা অপছন্দ ও 
ঘৃণা করত না। এ কারণে তারাও কার্ষত পূর্ববর্তীদের মতই । 


৪ , 
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(৭৬) যখন তারা মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলেঃ আমরা 
মুসলমান হয়েছি । আর যখন পরস্পরের সাথে নিভৃতে অবস্থান করে, তখন বলে 8 
পালনকর্তা তোমাদের জন্য যা প্রকাশ করেছেন, তা কি তাদের কাছে বলে দিচ্ছ ? তাহলে 
ঘে তারা এ নিয়ে পালনকর্তার সামনে তোমাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। তোমরা কি তা 
উপলব্ধি কর না ? 





২৭৬ তক্চসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
যখন তারা (অর্থাৎ কপট ইহুদীরা ) মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়, তখন 

(তাদের) বলে £ আমরা (এই মাত্র) ঈমান এনেছি। আর যখন নিভৃতে যায়, কতক 
(কপট ইহুদী) অন্য কতকের (অর্থাৎ প্রকাশ্য ইহাদীর) সাথে (তখন তাদের সহচর 
ও সহধর্মী হওয়ার দাবী করে) তখন তারা (প্রকাশ্য ইহুদীরা ) বলে £ তোমরা ( একি 
সর্বনাশা কাজ কর যে, মুসলমানদের তোষামোদ করতে গিয়ে তাদের ধর্মের পক্ষে 
উপকারী কথাবার্তা ) বলে দাও, মা আল্লাহ তা'আলা তওরাতে তোমাদের জন্য প্রকাশ 
করেছেন? (কিন্তু বিশেষ উদ্দেশ্যে আমরা তা গোপন রাখি।) এর ফল হবে এই যে, 
তারা বাদানুবাদে তোমাদের (একথা বলে) হারিয়ে দেবে (যে, দেখ এ বিষয়টি আল্লাহর 
পক্ষ থেকে তোমাদের ধর্মণ্রন্থেও বণিত রয়েছে)। তোমরা কি (এ স্থূল বিষয়টিও ) ' 
উপলব্ধি কর না? 


মূনাফিক ইহুদীরা তোষামোদের ছলে নিজেদের ঈমানের সত্যতা প্রমাণ করার 
উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে কিছু গোপন কথা বলে দিত। উদাহরণত, তওরাতে রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আগমনের সুসংবাদ বণিত হয়েছে, কোরআন মজীদ 
সম্পর্কে সংবাদ উল্লিখিত হয়েছে ইত্যাদি। এ কারণে অন্যরা তাদের তিরস্কার করত। 
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(৭৭) তারা কি এতটুকুও জানে না যে, আল্লাহ, সেসব বিষয়ও পরিজ্ঞাত যা 
তারা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে। (৭৮) তোমাদের কিছু লোক নিরক্ষর। তারা 
মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আল্লাহ্‌র গ্রন্থের কিছুই জানে না। তাদের কাছে কল্পনা ছাড়া 

কিছুই নেই। (৭৯) অতএব তাদের জন্য আফসোস, যারা নিজ হাতে গ্রন্হ লেখে এবং 
বলে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অথ গ্রহণ করতে 
পারে অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ 
তাদের উপাজনের জন্য। : 


| রর ০21, এ 





সূরা আল-্বাঙ্কারাহ্‌ | ২৭৭ 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


তাদের কি একথা জানা নেই যে, আল্লাহ্‌ সে সবই জানেন--যা তারা গোপন 
করে এবং যাঁ তারা প্রকাশ করে। (কাজেই মুসলমানদের কাছে মুনাফিকদের কুফরী 
বিষয় গোপন করে এবং হুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুসংবাদ সম্পকিত 
বিষয় গোপন করে কোন লাভ নেই। আল্লাহ্‌ তা*আলা সবই জানেন। সেমতে তিনি 
উভয় বিষয়ই মুসলমানদের বলে দিয়েছেন। ) ্‌ 


এ আয়াতে শিক্ষিত ইছদীদের কথা বণিত হয়েছে । পরবতী আয়াতে অশিক্ষিতদের 
কথা এভাবে বলা হয়েছে ঃ 


তাদের মধ্যে অনেক অশিক্ষিতও রয়েছে । এরা খোদায়ী গ্রন্থের জান রাখে না; 
কিন্ত (ভিত্তিহীন) আকর্ষণীয় কথাবার্তা বেশ ভাল করেই মনে করে রেখেছে। তারা 
আর কিছু নয়, শুধু অলীক কল্পনার জাল বোনে। (এর কারণ, কিছুটা তাদের আলেমদের 
অসম্পূর্ণ শিক্ষা, আর কিছুটা তাদের নিজস্ব বোধশক্তির অভাব। এমতাবস্থায় অলীক 
কল্পনাবিলাস ছাড়া সত্যানুসন্ধান কিরূপে সম্ভব? কথায় বলে, “এমনিতেই কড়লা, তা 
আবার নিম গাছের 1” এতে মিম্টতা কোথায় ! 


তাদের এ কুসংস্কার প্রীতির জন্য আলেম সম্পূ্দায়ের বিশ্বাসঘাতকতাই প্রধানত 
দায়ী। এ কারণে তারা সাধারণ লোক অপেক্ষা বেশী অপরাধী । পরের আয়াতে তাই 
বলা হচ্ছে ঃ ্‌ 


(সাধারণ লোকের ম্র্থতার জন্য আলেমরাই যখন দায়ী, তখন) বড় আক্ষেপ 
তাদের হবে, যারা (বিকৃত করে) গ্রন্থ (অর্থাৎ তওরাত ) স্বহস্তে লেখে এবং পরে €(জন- 
সাধারণকে ) বলে যে, এ নির্দেশ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে (এভাবেই) এসেছে। উদ্দেশ্য 
(শুধু) তার দ্বারা কিছু নগদ অর্থ-কড়ি বাগিয়ে নেওয়া। অতএব, তাদের বড় আক্ষেপ 
হবে গ্রন্থ বিকৃত করার জন্য, যা তারা স্বহস্তে লিখেছিল এবং বড় আক্ষেপ হবে তাদের 
(নগদ অর্থ) উপার্জনের জন্য। ্‌ 


জনগণের সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রেখে ভুল বিষয় পরিবেশন করলে তারা কিছু 
নগদ অর্থ কড়িও পেয়ে ঘেত এবং মান-সম্মানও বজায় থাকত। এ কারণে তারা 
তওরাতে শাব্দিক ও মর্মগত-_উভয় প্রকার পরিবর্তন করার চেস্টা করত। উল্লিখিত 
আয়াতে এ বিষয়ের উপরই কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। 
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(৮০) তারা বলেঃ আগুন আম্মাদিগকে কখনও স্পর্শ করবে না; কিন্তু কয়েক 
দিন ব্যতীত। বলে দিনঃ তোমরা কি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কোন অঙ্গীকার পেয়েছ 
যে, আল্লাহ্‌ কখনও তার থেলাফ করবেন নাঁ_না তোমরা যা জান না, তা আল্লাহর 
সাথে জুড়ে দিচ্ছ। | 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


ইহুদীরা আরও বলেঃ দোষখের আগুন কখনও আমাদেরকে স্পর্শ করবে না। 
হ্যা) তবে খুব অল্প দিন যা (আঙ্গুলে) গোণা যায়, এমন কয়দিন মান্র। হে মৃহাম্মদ, 
আপনি বলে দিনঃ তোমরা কি আল্লাহ তা'আলার সাথে এ মর্মে কোন চুক্তিয করেছ 
যে, তিনি স্বীয় চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করবেন না? না, (চুক্তি করনি; বরং) এমনিতেই 
আল্লাহ্র সাথে এমন কথা জুড়ে দিচ্ছ, যার কোন যুক্তিগ্রাহ্য সনদ তোমাদের 
কাছে নেই? 


তফসীরবিদগণ ইহুদীদের এ বক্তব্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি 
এই যে, ঈমানদার ব্যক্তি গোনাহগার হলে গোনাহ পরিমাণে দোযখ ভোগ করবে । 
কিন্ত ঈমানের ফলস্বরূপ চিরকাল দোষখে থাকবে না। কিছুকাল পরই তা থেকে 
মুক্তি পাবে। 


অতএব, ইহুদীদের দাবীর সারমর্ম এই যে, তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত 
মূসা আআ) প্রচারিত ধর্ম রহিত হয়্নি। কাজেই তারা ঈমানদার । ঈসা (আ) ও 
হজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নবুয়ত অস্বীকার করার পরও 
তারা কাফের নয়। সুতরাং যদি কোন পাপের কারণে তারা দোযখে চলেও যায়, কিন্ত 
কিছু দিন পরই মুত্তিদ পাবে। বলা বাহল্য, এ দাবীটি একটি অসত্যের উপর অসত্ের 
ভিত্তি বৈ নয়। কেননা মূসা (আট কর্ত.ক প্রচারিত ধর্ম চিরকালের জন্য--এরূপ দাবীই 
অসত্য। অতএব ঈসা আ) ও হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 


সুরা আল-বাঙ্কারাহ ২৭৯ 


নবুয়ত অস্বীকার করার কারণে ঈহুদীরা কাফের । কাফেরও কিছুদিন পর দোঘখ 
থেকে মুক্তি পাবে-_-এমন কথা কোন আসমানী গ্রন্থে নেই_যা আলোচ্য আয়াতে 
অঙ্গীকার শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হলো ঘে, ইহুদীদের দাবীটি 
যুক্তিহীন বরং যুক্তিবিরুদ্ধ । 


নল দলিল 
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৮১) হাঁ, যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে এবং সে পাপ তাকে পরিবেষ্টিত করে 
নিয়েছে, তারাই দোযখের অধিবাসী । তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে । (২) পক্ষা- 
স্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকার্য করেছে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী । তারা 
সেখানেই চিরকাল থাকবে । | 





তফসীরের সার-সংক্ষেপে 


অনন্তকাল দোষখবাসের বিধি £ সামান্য কিছুদিন ছাড়া দোযখের আগুন 
তোমাদের কেন স্পর্শ করবে নাঃ বরং দোষখেই তোমাদের অনন্তকাল বাস করার কথা। 
কেননা, আমার বিধি এই যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক মন্দ কাজ করে এবং পাপ ও অপ- 
কর্ম তাকে এমনভাবে বেষ্টন করে নেয় (যে, কোথাও সততার কোন চিহ্নমাত্ৰ থাকে 
না) এমন সব লোকই দোষখের অধিবাসী । তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে । আর 
যারা আল্লাহ্‌ ও রসূলের প্রতি) ঈমান আনে এবং সৎকার্ষ করে, তারা জান্নাতের অধি- 
বাসী। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


গোনাহ র দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ার যে অর্থ তফসীরের সারাংশে উল্লিখিত হয়েছে, 
তা শুধু কাফেরদের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। কারণ কুফরের কারণে কোন সৎকর্মই 
গ্রহণযোগ্য নয় । কুফরের পূর্বে কিছু সৎকর্ম করে থাকলেও তা নষ্ট হয়ে যায় । 
এ কারণেই কাফেরদের মধ্যে আপাদমস্তক গোনাহ্‌ ছাড়া আর কিছুরই কল্পনা করা 
যায় না। ঈমানদারদের অবস্থা কিন্তু তা নয়। প্রথমত, তাদের ঈমানই একটি বিরাট 


২৮০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


সৎকর্ম। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য নেক আমল তাদের আমলনামায় লেখা হয় । সে জন্য 
ঈমানদার সৎকর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। সুতরাং উল্লিখিত বেষ্টনী তাদের 
বেলায় অবান্তর । 


মোটকথা উপরোক্ত রীতি অনুযায়ী প্রমাণিত হয় যে, কাফেররা অনন্তকাল দোষখে 
বাস করবে । হযরত ম্সা আট) সর্বশেষ পয়গম্বর নন । তার পর হযরত, ঈনা 
(আ) এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামও পয়গম্বর । তাঁদেরকে 
অস্বীকার করার কারণে ইহুদীরা কাফেরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। ফলে উপরোক্ত 
বিধি অনুযায়ী তারাও অনন্তকাল দোষখে বাস করবে । সুতরাং তাদের দাবী অকাট্য 
যুক্তির মাধ্যমে অসার প্রমাণিত হয়েছে । 
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(৮৩) যখন আমি বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা 
আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করবে না, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম ও দীন- 
দরিদ্রদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, মানুষকে সৎ কথাবার্তা বলবে, নামায প্রতিষ্ঠিত 
করবে এবং যাকাত দেবে, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে, 
তোমরাই অগ্রাহ্যকারী । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


স্মরণ কর, যখন আমি তেওরাতে) বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম 
যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কারও উপাসনা করবে না, পিতামাতার উত্তম সেবাযত্ব করবে, 
আত্মীয়-স্বজন, এতিম বালক-বালিকা এবং দীন-দরিদ্রদেরও (সেবাষত্র করবে) এবং 
সাধারণ লোকের সাথে যখন কোন কথা বলবে, তখন একান্ত নম্রতার সাথে বলবে । 
নিয়মিত নামাষ পড়বে এবং যাকাত দেবে । অতঃপর তোমরা (অঙ্গীকার করে) তা 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে কয়েকজন ছাড়া । অঙ্গীকার করে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নেওয়াই তোমাদের নিতাকার অভ্যাস । ৃ 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ২৮১ 


জ্ঞাতব্য ঃ “অল্প কয়েকজন" অর্থাৎ তারাই যারা তওরাতের পুরোপুরি অনুসরণ 
করত, তওরাত রহিত হওয়ার পূর্বে তারা মুসা আআ) প্রবতিত শরীয়তের অনুসারী ছিল 
এবং তওরাত রহিত হওয়ার পর তারা ইসলামী শরীয়তের অনুসারী হয়ে যায়। আয়াত 
দৃষ্টে বোঝা যায় যে, একত্ববাদে ঈমান এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম বালক- 
বালিকা ও দীন-দরিদ্রদের সেবাহতু করা, সব মানুষের সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বলা, 
নামায পড়া এবং যাকাত দেওয়া ইসলামী শরীয়তসহ পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহেও বিদ্যমান 
ছিল । 


শিক্ষা ও প্রচার টি কাফেরের সাথেও অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করা বৈধ 
্ / 
নয় ৪ Wwe ৩১ 3? আয্মাতে এমন ০5 বোঝানো হয়েছে, যা সৌন্দর্য 


মণ্ডিত। এর অর্থ এই যে, যখন মানুষের সাথে কথা বলবে* নম্রভাবে হাসিমূখে ও 
খোলা মনে বলবে-্ার সাথে কথা বলবে, সে সৎ হউক বা অসৎ, সুন্নী হউক বা 
বেদাতী। তবে ধর্মের ব্যাপারে শৈথিল্য অথবা কারও মনোরঞ্জনের জন্য সত্য গোপন 
করবে না। কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন মূসা ও হারুন তার নবুয়ত দান করে 
ফেরাউনের প্রতি পাঠিয়েছিলেন, তখন এ নির্দেশ দিয়েছিলেন ডে । (49 995 8525 

অর্থাৎ তোমরা উভয়েই ফেরাউনকে নরম কথা বলবে । আজ যারা অন্যের 
সাথে কথা বলে, তারা হযরত মসা (আ)-র চাইতে উত্তম নয় এবং যার সাথে বলেঃ 
সে ফেরাউন অপেক্ষা বেশী মন্দ ও পাপিষ্ঠ নয়। 


তালহা ইবনে ওমর রো) বলেন £ আমি তফসীর ও হাদীসবিদ আ'তা (রহ)-কে 
বললাম £ আপনার কাছে ভ্রান্ত লোকেরাও আনাগোনা করে । কিন্তু আমার মেজাষ 
কঠোর । এ ধরনের লোক আমার কাছে এলে আমি ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেই । 
আ'তা বললেন £ তা করবে না। কারণ আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশ হচ্ছে এই £ 
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নির্দেশের আওতাভুক্ত ৷ সৃতরাং মুসলমান যত মন্দই হোক, সে কেন এ নির্দেশের 
আওতায় পড়বে না? 


re eee 
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২৮২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


(৮৪) যখন আমি তোমাদের কাছ. থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা পরস্পর 
খুনাখুনি করবে না এবং নিজদিগকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে না, তখন তোমরা 
তা স্বীকার করেছিলে এবং তোমরা তার সাক্ষ্য দিচ্ছিলে । 
টিসি bb ও _ ক ন 0০ ন ____ ক রর রি এর নপক i 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(পূর্বে ষে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল, এ আয়াতে তারই পরিশিষ্ট বণিত হয়েছে। 
বলা হয়েছে £) স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে 
এ অঙ্গীকারও নিলাম যে (গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে) পরস্পর খুনাখুনি করো না এবং 
একে অন্যকে দেশত্যাগে বাধ্য করো না, তখন (সে অঙ্গীকারকে) তোমরা স্বীকারও 
করেছিলে, আর (স্বীকারোক্তিও আনুষঙ্গিক ছিল না; বরং এমনভাবে অঙ্গীকার করছিলে 
যেন) তোমরা তার সাক্ষ্য দিচ্ছিলে। 

জ্ঞাতব্য ঃ কোন কোন সময় কারও বক্তব্যের ভেতরেই কোন কিছুর অঙ্গীকারও 


ASIA Lad G3 
এটি, 


বোঝা যায় যদিও তা সুস্পষ্ট অঙ্গীকার নয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে yp ” 


অনিশ্চয়তার অপনোদন করে বলা হয়েছে ষে, তাদের অঙ্গীকার সাক্ষ্যদানের মতই সুস্পষ্ট 
ও দ্ধযর্থহীন ছিল । 


দেশত্যাগ সম্পকিত নিষেধাক্তার অর্থ এই যে, কাউকে এমন 'উৎপীড়ন করবে না, 
যতে সে দেশত্যাগে বাধ্য হয়। 


১ স ডট ৯৫১৩৫ 
০ 
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সূরা আল-বাস্কারাহ্‌ ্‌ ২৮৩ 


(৮৫) অতঃপর তোমরাই পরস্পরে খুনাথুনি করছ এবং তোমাদেরই একদলকে 
তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করছ । তাদের বিরুদ্ধে পাপ ও অন্যায়ের মাধ্যমে আক্রমণ 
করছ। আর যদি তারাই কারও বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে আসে, তবে বিনিময় 
নিয়ে তাদের মুক্ত করছ। অথচ তাদের বহিষ্কার করাও তোমাদের জন্য অবৈধ। 
তবে কি তোমরা গ্রন্ছের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর! যারা 
এরাপ করে, পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। কিয়ামতের 


দিন তাদের কঠোরতম শান্তির দিকে পৌছিয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহ তোমাদের কাজ- 
কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(অঙ্গীকারের উপসংহারে তাদেরকে ষে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার লঙ্ঘন সম্পর্কে 
এ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে) অতঃপর (সুস্পষ্ট অঙ্গীকারের পর) তোমরা 
যা করছ, তা স্পম্ট। আর তা এই ঘষে, তোমরা পরস্পর খুনাখুনিও করছ এবং একে 
অন্যকে দেশত্যাগেও বাধ্য করছ। (তা এভাবে ষে,) নিজেদেরই লোকের বিরুদ্ধে পাপ 
ও অন্যায়ের মাধ্যমে তাদের শত্র'দের সাহায্য করছ। (এ দু”ট নির্দেশ তো এভাবেই 
বান্‌্চাল করে দিয়েছ। তৃতীয় আরেকটি নির্দেশ, যা পালন করা তোমাদের কাছে সহজ, 
তা পালনে বেশ তৎপরতা প্রদণন করছ। তা হল এই যে, ) যদি তাদের কেউ বন্দী 
হয়ে তোমাদের কারও কাছে আসে, তবে কিছু অর্থের বিনিময়ে তাকে মুক্ত করছ'। 
অথচ (এটা জানা কথা যে, তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করাও তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ 
(হতা করা তো আরো বেশী নিষিদ্ধ )। 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষন্ন 


জ্ঞাতব্য ঃ বনী-ইসরাঈলকে তিনটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। প্রথমত, খুনাখুনী না 
করা; দ্বিতীয়ত, বহিষ্কার অর্থ ৎ দেশত্যাগে বাধ্য না করাঃ এবং তৃতীয়ত, সগোন্রের কেউ 
কারও হাতে বন্দী হলে অর্থের বিনিময়ে তাকে মুভ্তত করা। কিন্তু তারা প্রথমোক্ত দু’টি 
নির্দেশ অমান্য করে তৃতীয় নির্দেশ পালনে বিশেষ তৎপর ছিল। ঘটনার বিবরণ এরূপ $ 
মদীনাবাসীদের মধ্যে “আওস+ ও “খাষরাজ' নামে দু”টি গোত্র ছিল। তাদের মধ্যে শন্ুতা 
লেগেই থাকত। মাঝে মাঝে যুদ্ধও বাধত। মদীনার আশেপাশে ইহদীদের দু'টি গোন্র 
“বনী-কুরায়যা” ও “বনী নাজীর, বসবাস করত। আওস গোত্র ছিল বনী-কুরায়যার 
মিত্র এবং খাষরাজ গোন্ত্র বনী-নাজীরের মিন্র। আওস ও খাযরাজের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ত 
হলে মিভ্রতার ভিত্তিতে বনী-কুরায়ঘা আওসের সাহাষ্য করত এবং নাজীর খাষরাজের 
পক্ষ অবলম্বন করত। যুদ্ধে আওস ও খাবরাজের যেমন লোকক্ষয় ও ঘর-বাড়ী বিধবস্ত 


২৮৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


হত, তাদের মিন্ত্র বনী-কুরায়যা ও বনী-নাজীরেরও তেমনি হত। বনী-কুরায়যাকে 
হত্যা ও বহিস্কারের ব্যাপারে শত্রুপক্ষের মিন্র-নাজীরেরও হাত. খাকত। তেমনি নাজীরের 
হত্যা ও বাস্তভিটা থেকে উৎখাত করার কাজে শন্রপক্ষের মিন্র বনী-কুরায়যারও 
হাত থাকত। তবে তাদের একটি অচরণ ছিল অস্ভুত। ইহুদীদের দুই দলের 
কেউ আওস অথবা খাযরাজের হাতে বন্দী হয়ে গেলে প্রতিপক্ষীয় দলের ইহুদী স্থীয় 
মিন্রদের অর্থে বন্দীকে মুক্ত করে দিত। কেউ এর কারণ জিক্েস করলে তারা বলত ঃ 
বন্দীকে মুক্ত করা আমাদের উপর ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যুদ্ধে সাহায্য করার ব্যাপারে 
কেউ আপত্তি করলে তারা বলত ঃ কি করব, মিন্তরদের সাহায্যে এগিয়ে না আসা লজ্জার 
ব্যাপার। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তাদের এ আচরণেরই নিন্দা করেছেন এবং তাদের 
এ অপকৌশলের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন । 


আয়াতে যে সব শত, গোত্রকে সাহায্য করার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো হলো 
আওস ও খাষরাজ গোত্র । আওস বনী-কুরায়যার বন্ধুত্ব লাভের জন্য বনী-নাজীরের 
শত, ছিল এবং খাষরাজ বনী-নাজীরের বন্ধুত্ব লাভের জন্য বনী-কুরায়যার শত্রু ছিল। 


০1১০০ ও 1 (গোনাহ ও অন্যায় )--আয়াতে ব্যবহাত এ দু’টি শব্দ দ্বারা 
দ্ু'রকম হক বা অধিকার নম্ট করার প্রতি ইজিত হতে পারে। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র নির্দেশ 
অমান্য করে তারা একদিকে আল্লাহর হক নষ্ট করেছে এবং অপরকে কম্ট দিয়ে 
বান্দার হকও নম্ট করেছে। . 


পরবর্তী আয়াতে অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে তিরস্কার করার সাথে সাথে শাস্তির 
কথাও বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ 


“তোমরা কি (আসলে) গ্রন্থের তৈওরাতের) কতক নির্দেশ) বিশ্বাস কর এবং 
কতক (নির্দেশ) অবিশ্বাস কর? তোমাদের মধ্যে যে ব্যাক্তি এমন করে, পাথিব জীবনের 
দুর্গতি ছাড়া তার আর কি সাজা ( হওয়া উচিত) কিয়ামতের দিন তারা ভীষণ 
আখাবে নিক্ষিপ্ত হবে। আল্লাহ্‌ তা'আলা (মোটেই ) বে-খবর নন তোমাদের (বিশ্রী) 
কাজকর্ম সম্বন্ধে । 


ঘটনায় বণিত ইহুদীরা নবী করীম (সা)-এর নবুয়ত স্বীকার না করায় 
নিঃসন্দেহে কাফের ॥ কিন্তু এখানে তাদের কুফর উল্লেখ করা হয়নি; বরং কতিপয় 
নির্দেশ পালন না করাকে কুফর বলে অভিহিত করা হয়েছে । অথচ যতক্ষণ কেউ 
হারামকে হারাম মনে করে, ততক্ষণ কাফের হয় না। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, শরী- 
য়তের পরিভাষায় কঠোর গুনাহ্‌কে শ্তধু কঠোরতার প্রেক্ষিতেই কুফর বলে দেওয়া হয়। 
আমরা নিজেদের পরিভাষায়ও এর দৃষ্টান্ত অহরহ দেখতে পাই। উদাহরণত কাউকে 
কোন নিরুষ্ট কাজ করতে দেখলে আমরা বলে দেই £ তুই একেবারে চামার। অথচ 


সুরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ২৮৫ 
সে মোটেই চামার নয়। এক্ষেত্রে তীব্র ঘৃণা এবং সংশ্লিষ্ট কাজটির নিকৃষ্টতা প্রকাশ 
+ tes ৪ রি 4 on 
করাই উদ্দেশ্য । ১৯5 ১১ 1০৯০০ ৪০০০ Sy (যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে 
নামাষ ছেড়ে দেয়, সে কাফের হয়ে ষায়)। এবং এ জাতীয় অন্যান্য হাদীসের বেলায়ও ' 
এ অর্থই বুঝতে হবে। 


আয়াতে উল্লিখিত দু”টি শাস্তির প্রথমটি হলো পাখিব জীবনে লাল্ছনা ও দুগতি। 
তা এভাবে বাস্তব রূপ লাভ করেছে যে, নবী করীম (সা)-এর আমলেই মুসলমানদের 
সাথে সম্পাদিত চুক্তিভঙ্গের অপরাধে বনী-কুরায়ষা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ও বন্দী হয়েছে 
এবং বনী-নাজীরকে চরম অপমান ও লাল্ছনার সাথে সিরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়েছে। 


8657৯304065) 42195 


১2 ৫ DNA Ss 323224 


(৮৬) এরাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে। অতএব এদের 
শাস্তি লঘু হবে না এবং এরা সাহায্যও পাবে না। 





তক্ষীরের সার-সংক্ষেপ 


(তাদের শাস্তির কারণ এই ঘে,) তারাই (নির্দেশ অমান্য করে) পাথিব জীবনের 
স্বাদ গ্রহণ করেছে পরকালের (মুক্তির) বিনিময়ে (অথচ মুক্তির উপায় ছিল নির্দেশ 
মান্য করা)। অতএব, শোস্তিদাতার পক্ষ থেকে) তাদের শাস্তি লঘু হবে না এবং €কোন 
উকিল-মোক্তার বা আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে ) সাহাধ্য প্রাপ্ত হবে না। 


লিল এ ০ 
88৮85 ৮৩৮ 
০৫৪ ০৮০৮৩ ৩৬৮5 


(৮৭) অবশ্যই আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছি। এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে 
রসূল পাতিয়েছি। আমি মরিয্মম-তনয় ঈসাকে সুস্পচ্ট মোঁজেঘা দান করেছি এবং 








২৮৬ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


পবিত্ৰ রূহের মাধ্যমে তাকে শক্তিদান করেছি। অতঃপর যখনই কোন রসূল এমন 
নির্দেশ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে, যা তোমাদের মনে ভাল লাগেনি, তখনই 

তোমরা অহঙ্কার প্রদর্শন করেছ। শেষ পর্যন্ত তোমরা একদলকে মিথ্যাবাদী বলেছ এবং 
একদলকে হত্যা করেছ। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


হে বনী-ইসরাঈল, আমি (তোমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য অনেক বড় বড় আয়োজন 
করেছি । তন্মধ্যে সর্বপ্রথম ) মূসাকে তেওরাত) গ্রন্থ দিয়েছি। তারপর (অন্তব্বতাঁকালে ) 
একের পর এক পয়গম্বর পাঠিয়েছি। (অতঃপর এ পরিবারের শেষ প্রান্তে) আমি 
মরিয়ম-তনয় ঈসাকে (নবুয়তের) সুস্পষ্ট প্রমাণাদি (ইঞ্জীল ও মো‘জেষা ) দান করেছি 
এবং আমি তাকে পবিভ্র রূহ (তথা জিবরাঈল আলাইহিস্‌ সালাম )-এর মাধ্যমে শক্তি 
দান করেছি (এটিও একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ ছিল)। অতঃপর ( এটা কি আশ্চর্যের বিষয় 
নয় যে. এতসব সত্ত্বেও তোমরা অবাধ্যতায় অটল রইলে এবং) যখনই কোন পয়গাম্ধর 
তোমাদের কাছে এমন নির্দেশ নিয়ে এলেন, যা তোমাদের মনঃপূত হয়নি, তখনই তোমরা 
(এই পয়গাম্রের অনুসরণ করতে) অহংকার করতে লাগলে । ফলে (এসব পয়গাম্বরের 
একদলকে তোমরা মিথ্যাবাদী বলেছ এবং আরেক দলকে (নিদ্ধিধায় ) হত্যা করেছ। 


 কোরআন-হাদীসের বিভিন্ন স্থানে হযরত জিবরাঈল (আ)কে, 'রাহুল কুদুস' 
( পবিশ্রাত্ম ) বলা হয়েছে। কোরআনের আয়াত ৮ ১201 5° 9৭ রি 45এবং হাদীসে 
হযরত হাস্সান ইবনে সাবেতের কবিতা রয্মেছে ঃ 

25 ১ ০০৪ ০১ ১৪৭ 15532 - ৩৬১ 481 48৮) একটা 0৯ 

জিবরাঈল আ)-এর মাধ্যমে ঈসা (আ)-কে কয়েক রকম শক্তি দান করা 
হয়েছে । প্রথমত, জন্গ্রহণের সময় শয়তানের স্পর্শ হতে রক্ষা করা হয়েছে। এছাড়া 
তারই দম করার ফলে মরিয়মের উদরে হযরত ঈসার গর্ভ সঞ্চারিত হয়। বহু ইহুদী 
ঈসা (আ)-র শত্রু ছিল। এ কারণে দেহরক্ষী হিসাবে জিবরাঈল (আ) তাঁর সাথে সাথে 
থাকতেন । এমনকি, শেষ পর্যন্ত জিবরাঈল আ)-এর মাধ্যমেই তাকে আকাশে তুলে নেওয়া 
হয়। ইহুদীরা হযরত ঈসা (আ)-সহ অনেক পয়গাণ্ধরকে মিথ্যাবাদী বলেছে এবং হযরত 
যাকারিয়া ও হখরত ইয়াহ্‌ইয়া আ)-কে হত্যাও করেছে। 


3:2৯ 4818 ১. 2০৬৯৩, 








সূরা আল-বাঙ্কারাহ ২৮৭ 


(৮৮) তারা বলে, আমাদের হাদয় অর্ধারত। এবং তাদের কুফরের কারণে 
আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন । ফলে তারা অল্পই ঈমান আনে । 


১ টি শশী শী পা 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

তারা (ইহুদীরা বিদ্রপের ভঙ্গিতে) বলে, আমাদের হাদয় (এমন ১ সংরক্ষিত 
(যে, তাতে ধর্ম বিরোধী প্রভাব অর্থাৎ ইসলামের প্রভাব প্রতিফলিত হয় না। নিজ 
ধর্মের ব্যাপারে আমরা খুব পাকাপোক্ত । আল্লাহ্‌ বলেন যে, এটা দুতৃতা নয় ঃ) বরং 
তোমাদের কুফরের জন্য আল্লাহর অভিসম্পাত (ফলে সত্য ধর্ম ইসলামের প্রতি বিদ্বেষী 
হয়ে রহিত ধর্মকেই গঁজি করে নিয়েছে)। ফলে তারা অল্পই ঈমান আনে। (অল্প ঈমান 
গ্রহণীয় নয়। কাজেই তারা নিঃসন্দেহে কাফের )। 


জ্ঞাতব্য ঃ ইহুদীদের ‘অল্প ঈমান’ এ সব বিষয়ে যা তাদের ধর্ম ও ইসলামে 
সমভাবে বিদ্যমান। যেমন, আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করা ও কিয়ামতে বিশ্বাস করা, 
এসব বিষয় তারাও স্বীকার করে। কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়ত ও কোরআনকে 
অস্বীকার করে। ফলে তাদের ঈমান পূর্ণ নয়। 


এ অল্প ঈমানকে আভিধানিক দিক দিয়ে ঈমান বলা হয়েছে। এর অর্থ সাধারণ 
বিশ্বাস। শরীয়তের পরিভাষায় একে ঈমান বলা যায় না। শরীয়তে সে ঈমানই স্বীকৃত, 
যা শরীয়ত বণিত সব বিষয় বিশ্বাস করার মাধ্যমে হয়ে থাকে। 


বলনা নী দহ ভা 
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(৮৯) যখন তাদের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কিতাব এন্সে পৌছাল, যা সে 
বিষয়ের সত্যায়ন করে, যা তাদের কাছে রয়েছে এবং তারা পূর্বে করত। অবশেষে 


যখন তাদের কাছে পৌঁছল যাকে তারা চিনে রেখেছিল, তখন তারা তা অস্বীকার করে 
বসল। অতএব, অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত । 





তঞ্চসীরের সার-সংক্ষেপ 
্‌ যখন তাদের কাছে এমন (একটি) গ্রন্থ এসে পৌছাল (অর্থাৎ কোরআন মজীদ ) 
মা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসেছে (এবং যা) এ গ্রস্থেরও সত্যায়ন করে যা ( পূর্ব থেকেই ) 


২৮৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


তাদের কাছে রয়েছে (অর্থাৎ তওরাত)। অথচ এর পূর্বে স্বয়ং তারা কাফেরদের কাছে 
(অর্থাৎ আরবের মুশরিকদের কাছে) বলত যে, একজন পয়গম্বর আসবেন এবং তিনি 
একটি গ্রন্থ নিয়ে আসবেন। কিন্তু পরে যখন তা এল যা তারা চিনত, তখন তারা তা 
(পরিষ্কার) অস্বীকার করে বসল। অতএব, (এমন) অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহ্‌র 
অভিসম্পাত (যারা শুধু পক্ষপাতিত্বের কারণে অস্বীকার করে)। 


জ্ঞাতব্য ঃ কোরআনকে তওরাতের “মৃসাদ্দিক’ (সত্যায়নকারী) বলা হয়েছে । 
এর কারণ এই যে, তওরাতে মুহাম্মদ সো)-এর আবির্ভাব ও কোরআন অবতরণের 
যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল কোরআনের মাধ্যমেও সেগুলোর সত্যতা প্রমাণিত 
হয়েছে। সুতরাং যারা তওরাতকে স্বীকার করে, তারা কিছুতেই কোরআন ও 
মুহাম্মদ সো)-কে অস্বীকার করতে পারে না। তা করতে গেলে তওরাতকেও অস্বীকার 
করতে হবে। 


একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর £ এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, তারা যখন 
সত্যকে সত্য বলেই জানত, তখন তাদেরকে ঈমানদার বলাই উচিত। কাফের 
বলা হল কেন? | 


এর উত্তর এই যে, শুধু জানাকে ঈমান বলা যায় না। শয়তানের সত্যক্তান 
সবার চাইতে বেশী। তাই বলে সে ঈমানদার হয়ে যাবে কিঃ জানা সত্ত্বে অস্বীকার 
করার কারণে কুফরের তীব্রতাই বৃদ্ধি পেয়েছে। পরবতাঁ আয়াতে তাদের শন্রুতাকে 
কুফরের কারণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। | 


54314 ডি ভিতর 2৩০৬ 
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(৯০) যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রি করেছে, তা খুবই মন্দ; যেহেতু 
তারা আল্লাহ্‌ যা নাধিল করেছেন, তা অস্বীকার করেছে এই হঠকারিতার দরুন 
যে, আল্লাহ্‌ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ নাযিল করেন। 
অতএব, তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ অজন করেছে। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে 
অপমানজনক শাস্তি । 


সূরা আল-বান্কারাহ ২৮৯ 


তফদসীরের সার-সংক্ষেপ 


(সে অবস্থা খুবই মন্দ,) স্বার প্রেক্ষিতে তারা (কাদির শাস্তি থেকে) নিজেদের 
মুক্ত করতে চায়। (অবস্থাটি এই ফে,) তারা কুফর (অস্বীকার) করে এমন বস্তুর 
প্রতি, যা আল্লাহ্‌ তা'আলা (একজন পয়্গম্ধরের “উপর ) নাষিল করেছেন (অর্থাৎ 
কোরআন )। এই অস্বীকারও শুধু এরূপ হঠকারিতার দরুন করা হয় যে আল্লাহ 
তা'আলা স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা (অর্থাৎ মৃহাম্মদ (সো)-এর প্রতি কেন) 
অনুগ্রহ নাধিল করলেন ! -(কুফরের উপর এ হিংসার কারণে) তারা ক্রোধের উপর 
ক্রোধ অর্জন করেছে। পরকালে এই. কাফেরদের এমন শাস্তি দেওয়া হবে, যাতে কষ্ট 
(তো আছেই ), অপমানও থাকবে । | 


এক ক্রোধ কুফরের কারণে এবং অপর ক্রোধ হিংসার কারণে 4 এ জন্যই 
ক্রোধের উপর ক্রোধ বলা হয়েছে। শাস্তির সাথে “অপমানজনক” শব্দ ঘোগ করে বলা 
হয়েছে যে, এ শাস্তি কাফেরদের জন্যই নিদিষ্ট । কেননা, পাপী ঈমানদারকে মে 
শাস্তি দেওয়া হবে তা হবে তাকে পাপমুক্ত করার উদ্দেশ্যেই, অপমান করার উদ্দেশো 
নয়। পরবতী আয়াতে তাদের যে উক্তি উদ্ধত করা হয়েছে, তা থেকে কুফর প্রমাণিত 
হয় এবং হিংসাও বোঝা ষায়। 
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৯১) ঘখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্‌ যা পাঠিয়েছেন, তা মেনে নাও, তথন তারা 
বলে, আমরা মানি, যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। সেটি ছাড়া সবগুলোকে তারা 
 অন্থীকার করে। অথচ এ গ্রন্থটি সত্য' এবং সত্যায়ন করে গর গ্রন্থের, যা তাদের কাছে 


রয়েছে। বলে দিন, তবে তোমরা ইতিপূর্বে পয়গঞ্থরদের হত্যা করতে কেন--যদি তোমরা 
বিশ্বাসী ছিলে? 





তক্কসীরের সার-সংক্ষেপ 


যখন তাদেরকে (ইহুদীদের ) বলা হয়, তোমরা এসব গ্রন্থের প্রতি ঈমান আন, 
যা আল্লাহ্‌ তা'আলা (কয়েকজন পয়গম্থরের প্রতি) নাষিল করেছেন (সেগুলোর মধ্যে 
৩৭--." 


২৯০ _ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


কোরআন অন্যতম )। তখন তারা বলে, আমরা শেধু) সে গ্রন্থের প্রতিই ঈমান আনব, 
যা আমাদের প্রতি [হযরত ম্সা জে)-র মাধ্যমে] নাযিল করা হয়েছে (অর্থাৎ 
তওরাত )। সেটি ছাড়া (অবশিষ্ট ) যত গ্রন্থ রয়েছে (যেমন, ইজীল ও কোরআন ) 
তারা সেগুলোকে অস্বীকার করে । অথচ তওরাত ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থুও (প্রকৃত) 
সত্য (এবং বাস্তব। তদুপরি ) সেগুলো সত্যায়নও করে এ গ্রন্থের» যা তাদের কাছে 
রয়েছে অের্থাৎ তওরাত) । আপনি আরও বলে দিন, তবে ইতিপূর্বে তামরা কেন আল্লাহ্‌র 
পয়গম্থরদের হত্যা করতে--যদি তোমরা তওরাতের প্রতি বিশ্বাসী ছিলে ? 


“আমরা শুধু তওরাতের প্রতিই ঈমান আনব, অন্যান্য গ্রন্থের প্রতি ঈমান অ'নব 
না”*-ইহদীদের এ উক্তি সৃস্পম্ট কুফর । সেই সাথে তাদের উক্তি “যা তেওরাত) আমাদের 
প্রতি নামিল করা হয়েছে'---এ থেকে প্রতিহিংসা বোঝা যায়। এর পরিক্ষার অর্থ 
হচ্ছে এই যে, অন্যান্য গ্রন্থ যেহেতু আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়নি, কাজেই আমরা 
সেগুলোর প্রতি ঈমান আনব না। আল্লাহ্‌ তা'আলা তিন পন্থায় তাদের এ উক্তি খণ্ডন 
করেছেন £ 


প্রথমত, অন্যান্য গ্রন্থের সত্যতা ও বাস্তবতা যখন অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত, 
তখন সেগুলো অস্বীকার করার কোন কারণ থাকতে পারে না। অবশ্য দলীলের মধ্যে 
কোন আপত্তি থাকলে তারা তা উপস্থিত করে তা দূর করে নিতে পারত । অহেতুক 
অস্বথীকারের কোন অর্থ হয় না। 


দ্বিতীয়ত, অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে একটি হচ্ছে কোরআন -মজীদ, ষা তওরাতেরও 
সত্যায়ন করে । সুতরাং কোরআন মজীদকে অস্বীকার করলে তওরাতের অস্বীরুতিও 
অপরিহার্য হয়ে পড়ে । 


তৃতীয়ত, সকল খোদায়ী গ্রন্থের মতেই পয়গম্থরদের হত্যা করা কুফর। তোমাদের 
সম্প্দায়ের লোকেরা কয়েকজন পয়গম্ধরকে হত্যা করেছে । অথচ তারা বিশেষভাবে 
তওরাতের শিক্ষাই প্রচার করতেন। তোমরা সেসব হত্যাকারীকেই.নেতা ও পুরোহিত 
মনে করেছ। এভাবে কি তোমরা তওরাতের সাথেই কুফরি করনি £ সুতরাং তওরাতের 
প্রতি তোমাদের ঈমান আনার দাবী অসার প্রমাণিত হয়ে যায়। মোটকথা, কোন দিক 
দিয়েই তোমাদের কথা ও কাজ শুদ্ধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ্‌ 


পরবর্তী আয়াতে আরও কতিপয় যুক্তি দ্বারা ইহুদীদের দাবী খণ্ডন করা হয়েছে । 
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৯২) সুষ্পচ্ট মো'জেযাসহ মুসা তোমাদের কাছে এসেছেন। এরপর তার অনুগস্থি- 
তিতে তোমরা গোব€স বানিয়েছ। বাস্তবিকই তোমরা অত্যাচারী । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হযরত মৃসা আ) তোমাদের কাছে (তওহীদ ও রিসালতের ) সুস্পম্ট মো'জেঘা 
(তথা যুক্তি-প্রমাণসহ ) এসেছেন। (কিন্তু) এর পরেও তোমরা গোবৎসকে (উপাস্য) 
বানিয়েছ মূসা (আ)-র অনুপস্থিতিতে (অর্থাৎ তার তুর পর্বতে চলে যাওয়ার পর )। 
(এ উপাস্য নির্ধারণে ) তোমরা অত্যাচারী ছিলে। 


ঘটনা ঘটে তওরাত অবতরণের পূর্বে । তখন মূসা (আ)-র নবুয়তের সত্যতা 
প্রমাণ করার জন্য যেসব যুক্তি-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত ছিল, আয়াতে ৬১০৬৪ 


বলে সেগুলোকেই বোঝানো হয়েছে৷ যেমন- লাঠি, জ্যোতির্ময় হাত, সাগর দ্বি-খণ্ডিত 
হওয়া ইত্যাদি । 


ইহুদীদের দাবীর খণ্ডনে আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা একদিকে ঈমানের 
দাবী কর, অন্যদিকে প্রকাশ্য শিরকে লিপ্ত হও । ফলে শুধু মুসা আ)-কেই নয়, 
আল্লাহকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে চলছ। কোরআন অবতরণের সময় হযরত মুহাম্মদ 
(সা)-এর আমলে যেসব ইহুদী ছিল, তারা গোবৎসকে উপাস্য নির্ধারণ করেনি সত্য; 
কিন্তু তারা নিজেদের পূর্ব-পুরুষদের সমর্থক ছিল । অতএব তারাও মোটামুটিভাবে 
এ আয়াতের লক্ষ্য । 


এ থেকে আরও বোঝা যায় যে, যাদের পূর্ব-পুরুষরা ম্সা আ)-কে মিথ্যাবাদী 
সাব্যস্ত করে কুফর করেছে, তারা মূহাম্মদ (সা)-কে অস্বীকার করলে তা তেমন 
আশ্চর্যের বিষয় নয়। 
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(৯৩) আর যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিলাম এবং ত্র পর্বতকে' 
তোমাদের উপর উঁচু করে ধরলাম যে, শক্ত করে ধর, আমি যা তোমাদের দিয়েছি আর 





২৯২ তফণসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


শোন। তারা বলল, আমরা শুনেছি আর অমান্য করেছি । কুফরের কারণে তাদের অন্তরে 
গোবৎস-প্রধতি পান করানো হয়েছিল। বলে দিন, তোমরা বিশ্বাসী হলে, তোমাদের সে 
বিশ্বাস মন্দ বিষয়াদি শিক্ষা দেয়। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্চতি নিয়েছিলাম এবং (এ 
প্রতিশ্ঢৃতি. নেওয়ার জন্য) ত্র পর্বতকে তোমাদের ( মাথার ) ওপর উঁচু করে ধরেছিলাম, 
(তখন আদেশ করেছিলাম যে,) বিধান হিসাবে যা আমি তোমাদের দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে 
গ্রহণ কর এবং (সেগুলোকে অন্তর দ্বারা) শোন। তখন তারা (ভয়ের আতিশষ্যে মুখে 
বলল $ আমরা কবুল করলাম এবং শুনলাম (কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ স্বীকারোক্তিটি 
আন্তরিক ছিল না। তাই তারা যেন একথাও বলছিল যে) আমাদের দ্বারা এসব পালন 
করা হবে না। তাদের (এহেন হীনমন্যতার কারণ ছিল এই যে, সাবেক কুফরের 
কারণে তাদের) অন্তরের (রন্ধে রন্ধে) গোবৎস-প্রীতি বদ্ধমূল হয়ে বসেছিল। (ভূমধ্য- 
সাগর পাড়ি দেওয়ার পর এক সম্পূদায়কে মৃতিপ্জায় লিপ্ত দেখে তারাও সাকার 
উপাস্যের পূজা বৈধ করার জন্য আবেদন করেছিল )। আপনি বলে দিন যে, তোমরা 
স্বকল্পিত ঈমানের পরিণতি দেখে নিয়েছ। বস্তুত এসবের পরিণতি মন্দ, তোমাদেরকে 
তোমাদের ঈমান যা শিক্ষা দেয়--যদিও তোমরা তোমাদের ধারণামতে ঈমানদার হও 
(অর্থাৎ এটা প্ররুতপক্ষে ঈমানই নয়) । 


আয়াতে বণিত কারণ ও ঘটনাসম্হের সারমর্ম এই যে, ভূমধ্যসাগর পাড়ি 
দেওয়ার পর তারা একটি কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে। পরে মূসা আ)-র শাসানোর 
ফলে যদিও তওবা করে নেয়, কিন্তু তওবারও বিভিন্ন স্তর রয়েছে । উচ্চস্তরের তওবার 
অভাবে তাদের অন্তরে কুফরের অন্ধকার কিছু অবশিষ্ট থেকে যায়। পরে সেটাই 
বেড়ে গিয়ে গোবৎস পূজার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কোন কোন টীকাকারের বর্ণনা মতে 
গোবৎস পূজা থেকে তওবা করতে গিয়ে তাদের কিছু লোককে মৃত্যুবরণ করতে 
হয় এবং কিছু লোক সম্ভবত এমনিতেই ক্ষমা প্রাপ্ত হয় ! এদের তওবাও সম্ভবত 
দুর্বল ছিল। এছাড়া যারা গোবৎস পৃজায় জড়িত ছিল না, তারাও অন্তরে গোবৎস 
পজারীদের প্রতি প্রয়োজনীয় ঘ্বণা পোষণ করতে পারেনি । ফলে তাদের অন্তরে শিরকের 
প্রভাব কিছু না কিছু অবশিষ্ট ছিল। মোটকথা, তওবার দুর্বলতা ও শিরকের প্রতি 
প্রয়োজনীয় ঘ্বণার অভাব---এতদুতয়ের প্রতিক্রিয়ায় তাদের অন্তরে ধর্মের প্রতি শৈথিল্য 
দানা বেঁধে উঠেছিল। এ কারণেই অঙ্গীকার নেওয়ার জন্য ত্র পর্বতকে তাদের মাথার 
উপর ঝুলিয়ে রাখা দরকার হয়েছিল । 


স্রা আল-বাক্কারাহ, ২৯৩ 
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(৯৪) বলে দিন, যদি আখেরাতের বাসস্থান আল্লাহ্‌র কাছে একগার তোমাদের জন্যই 
বরাদ্দ হয়ে থাকে--অন্য লোকদের বাদ দিয়ে, তবে মৃত্যু কামনা কর, যদি সত্যবাদী 
হয়ে থাকে । (৯৫) কঙ্সিমনকালেও তারা মৃত্যু কামনা করবে না এসব গোনাহর কারণে, 


ঘা তাদের হাত পাঠিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ্‌ গোনাহ গারদের সম্পকে সম্যক অবগত 
রয়েছেন। 








তক্কসীরের সার-সংক্ষেপ 

. (কতক ইহদীর দাবী ছিল যে, পরকালের নেয়ামতসমূহ একমাত্র তাদেরই 
প্রাপ্য। এ দাবীর খণ্ডনে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন) আপনি (তাদেরকে) বলে দিন, 
(তোমাদের কথামত ) পরকাল যদি সবাইকে বাদ দিয়ে, একমাত্র তোমাদের জন্যই 
সুখকর হয়, তবে তোমরা (এর সত্যতা প্রমাণের জন্য) মৃত্যু কামনা করে দেখাও 
যদি তোমরা (এ দাবীতে) সত্যবাদী হয়ে থাক।' (এতদসঙ্গে আমি আরও বলে 
দিচ্ছি যে,) তারা কঙ্মিনকালেও মৃত্যু কামনা করবে না---এসব (কুফর) কাজ-কর্মের 
(শাস্তির ভয়ের) কারণে, যা তারা স্বহস্তে অর্জন করে পাঠিয়েছে। আল্লাহ্‌ সম্যক 
অবগত রয়েছেন এহেন জালেমদের (অবস্থা) সম্পর্কে (মোকদ্দমার তারিখ আসতেই 
_ অভিযোগনামা পাঠ করে শুনিয়ে শাস্তির নির্দেশ জারি করা হবে)। 


কোরআনের আরও কতিপয় আয়াত থেকে তাদের উপরোক্ত দাবীর কথা জানা 
যায় যেমন" ক ত৮550 PL পাও $5 পড়ব অব 59 ৩৩ 
8১১১০ ৮০৪1 1 yw তি, 55 


(তারা বলে, দোষখের আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না--তবে অল্প কয়েকদিন মানত ।) 


| পাস্তা FAS OT কণা জি পাড়ে পাজি পাশ ক কণা AST 
_ (তারা বলে, একমাত্র যারা ইহুদী অথবা নাসারা, তারাই বেহেশতে প্রবেশ করবে 
-অন্য কেউ নয়।) 


২৯৪ 5 তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


৫500 পাখা F econ SA ক রর গে 


চি Bie WT LSS) La 2 5৪৫% চা 


(ইহুদী ও খস্টানরা বলে, আমরাই আল্লাহর সন্তান ও প্রিয়জন 1) ৃ 


এসব দাবীর সারমর্ম এই যে, আমরা সত্য ধর্মের অনুসারী । কাজেই আখে- 
রাতে আমাদের মুক্তি অবধারিত। আমাদের মধ্যে যারা তওবা করেছে অথবা গতায়ু 
হয়ে গেছে, প্রাথমিক পর্যায়েই জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে। আর যারা গোনাহ্গার, 
তারা অল্প কয়েকদিন সাজা ভোগ করেই মুক্তি পাবে। পক্ষান্তরে যারা অনুগত, তারা 
সন্তান ও স্বজনের মতই প্রিয়পান্র ও নৈকট্যশীল হবে । 


কতিপয় শাব্দিক টি ছাড়া এসব দাবী সত্য ধর্মের অনুসারী হলে সঠিক ও 
নির্ভুল । কিন্তু ধর্ম রহিত হয়ে যাওয়ার কারণে ইহুদীরা সত্য ধর্মের অনুসারী ছিল না । 
এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শব্দ ও পন্থায় তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করেছেন। এখানে একটি বিশেষ গন্থা বণিত হয়েছে । তা এই যে, সাধারণ নিয়ম 
অনুযায়ী আলোচনা ও যুক্তি-প্র্মাণের মাধ্যমে মীমাংসায় আসতে না চাইলে, অলৌকিক 
পন্থা অর্থাৎ মো'জেষার মাধ্যমে মীমাংসা হওয়াই উচিত। এতে বেশী জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তা- 
ভাবনার প্রয়োজন নেই---শুধু মুখে কথা বলাই যথেষ্ট । কিন্তু আমি ভবিষ্যদ্বাণী 
করছি, তোমরা মুখেও “আমরা স্বৃত্যু কামনা করি” বলে বলতে পারবে না। 


্‌ এ ভবিষ্যদ্বাণীর পর আমি বলছি, যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্য হয়ে 
থাক, তবে বলে দাও। না বললে তোমরা ষে মিথ্যাবাদী তা প্রমাণিত হয়ে যাবে । 


ইহুদীরা দিবালোকের মত স্পষ্টভাবে জানত যে, তারা মিথ্যা ও কুফরের 
অনুসারী এবং রস্লুল্লহ, সো) ও মূর্গমনগণ সত্যধর্মের অনুসারী । এ কারণে তাদের 
মনে এমন আতঙ্ক দেখা দিল ঘষে, জিহবাও আন্দোলিত হল না। অথবা তাদের ভয় 
হল যে, এ বাক্য মুখে উচ্চারণ করতেই মৃত্যুমুখে পতিত হতে হবে । এরপর সোজা 
জাহান্নাম । এরূপ না হলে রসুলুল্লাহ সো)-এর সাথে তাদের শব্রুতার পরিপ্রেক্ষিতে 
আনন্দে গদগদ হয়ে মৃত্যুকামনার বাক্য মুখে উচ্চারণ করাই ছিল তাদের পক্ষে স্বাভাবিক । 


প্রকৃতপক্ষে ইসলাম যে সত্য ধর্ম, তা প্রমাণ করার জন্য এ ঘটনাটি যথেষ্ট । 
এখানে আরও দু’ট বিষয় উল্লেখযোগ্য £ 


প্রথমত, নবী করীম (সা)-এর আমলে বিদ্যমান ইহুদীদের সঙ্গে উপরোক্ত 
যুক্তির অবতারণা করা হয়েছিল---খারা তাকে নবী হিসাবে চেনার পরেও শঙ্তুতা ও 
হঠকারিতাবশত অস্বীকার করেছিল, সকল যুগের ইহদীদের সঙ্গে নয়। 


সূরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ্‌ ২৯৫ 


দ্বিতীয়ত, এখানে এরূপ সন্দেহ করা ঠিক নয় যে, মন ও জিহবা উভয়ের দ্বারাই 
কামনা হতে পারে। ইহুদীরা সম্ভবত মনে মনে স্বৃত্যুর কামনা করেছে। উত্তর এই 
যে, প্রথমত, আল্লাহর উক্তি ৮০ ৬ একেছ্মিনকালেও তারা মৃত্যু কামনা করবে 
না) এ সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিচ্ছে। দ্বিতীয়ত, তারা মনে মনে সম্বৃত্যু কামনা করে 
থাকলে তা অবশ্যই মূখেও প্রকাশ করত। কারণ, এতে তাদেরই জয় হত এবং 
নবী করীম (সা)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার একটা সুযোগ পেয়ে যেত। 


এরূপ সন্দেহও অমূলক যে, বোধ হয় তারা কামনা করেছে; কিন্তু তার প্রচার 
হয়নি। কারণ, সর্বযুগেই ইসলামের শত্রু ও সমালোচকদের সংখ্যা ইসলামের মিত্র ও 
শুভাকাঙক্ষীদের সংখ্যার চাইতে বেশী ছিল। এরূপ কোন ঘটনা ঘটে থাকলে তারা 
কি একে ফলাও করে প্রচার করত না যে, দেখ, তোমাদের নির্ধারিত সত্যের মাপ- 
কাঠিতেও আমরা পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয়েছি । 
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(৯৬) আপনি তাদেরকে জীবনের প্রতি সবার চাইতে এমন কি, মুশরিকদের 
চাইতেও অধিক লোভী দেখবেন। তাদের প্রত্যেকে কামনা করে, যেন হাজার বহর 
আয়, পায় । অথচ এরূপ আয় প্রাপ্তি তাহাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবেনা। 


আল্লাহ দেখেন, যা কিছু তারা করে। 


তঙ্কসীরের সার-সংক্ষেপ 

(তারা মৃত্যু কি কামনা করবে? বরং ) আপনি তাদেরকে (পাথিব) জীবনের 
প্রতি (অপরাপর) লোকদের চাইতে এমন কি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মুশরিকদের 
চাইতেও বেশী লোভী দেখবেন। (তাদের অবস্থা এইযে ) তাদের একেকজন এরূপ 
কামনায় মগ্ন ষে, তার বয়স ষদি হাজার বছর হতো! অথচ (যদি ধরে নেওয়া যায় যে, 
তার বয়স এতটুকু হয়েই গেল, তবে) এরূপ আয়ু প্রাপ্তি তাকে শাস্তি থেকে রক্ষা 
করতে পারবে না। তাদের (মন্দ) কাজকর্ম আল্লাহ্র দৃষ্টির সামনেই রয়েছে (কাজেই 
তারা অবশ্যই শাস্তি পাবে।) 


২৯৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


আরবের মুশরিকরা পরকালে বিশ্বাসী ছিল না। তাদের মতে বিলাস-ব্যসন ও 
_ সুখ-স্থাচ্ছন্দ্য সবই ছিল পাথিব। এ কারণে তারা দীর্ঘায়ু কামনা করলে তা মোটেই 
আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। কিন্তু ইহুদীরা শুধু পরকালে বিশ্বাসীই ছিল না; বরং তাদের 
ধারণামতে পরকালের যাবতীয় আরাম-আয়েস ও নেয়ামতরাজি তাদেরই প্রাপ্ত ছিল। 
এরপরও তাদের পৃথিবীতে দীর্ঘায়ু কামনা করা বিষ্ময়কর ব্যাপার নয় কি? 


সুতরাং পরকালের বিশ্বাস সত্বেও তাদের দীর্ঘায়ু কামনা থেকে প্রতীয়মান হয 
যে, পারলৌকিক নেয়ামত সম্পকিত তাদের দাবী সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য। প্রকৃত ব্যাপার 
তাদেরও ভালভাবে জানা রয়েছে ষে, সেখানে পৌঁছলে জাহান্নামই হবে তাদের আবাস- 
স্থল। তাই যতদিন বাঁচা ষায়, ততদিনই মঙ্গল। 
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(৯৭) আপনি বলে দিন যে কেউ জিবরাঈলের শত্ত, হয়-_যেহেতু তিনি আল্লাহ্র 
আদেশে এ কালাম আপনার অন্তরে নাধিল করেছেন, যা সত্যায়নকারী তাদের সম্খুখস্থ 
কালামের এবং মুমিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা । ৯৮)ষে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ 
তাঁর ফেরেশতা ও রসূলগণ এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শব্দু হয়, নিশ্চিতই আল্লাহ 
সেসব কাফেরের শু । 








তফসীরের সার-সংক্ষে প 

(জিবরাঈল (অ) ওহী নিয়ে আগমন করেন---একথা রসূলুল্লাহ (সা)-এর 
মুখে শুনে কতক ইহুদী বলতে থাকে, ইনি তো আমাদের শু. ঃ আমাদের সম্প্রদায়ের 
উপর প্রলয়ঙ্করী ঘটনাবলী এবং প্রাণান্তকর নির্দেশাবলী তাঁর মাধ্যমেই অবতীর্ণ 
হয়েছে। পক্ষান্তরে মিকাঈল (আ) অত্যন্ত শুণী ফেরেশতা । তিনি ব্লন্টি ও রহমতের 
সাথে জড়িত। তিনি ওহী নিয়ে এলে আমরা তা মেনে নিতাম । এসব বক্তব্যের খণ্ডনে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ !) আপনি বলে দিন, যদি কেউ জিবরাঈলের 


সূরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ২৯৭ 


প্রতি শল্লুতা রাখে, সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার । কোরআন মানা-না-মানার সাথে 
এর কি সম্পর্ক £ কারণ, তিনি তো দূত ছাড়া আর কিছু নন। যেহেতু তিনি আল্লাহ্‌র 
আদেশে এ কালামে পাক আপনার অন্তর পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েছেন, সুতরাং তার 
বৈশিষ্ট্য না দেখে স্বয়ং কোরআনকে দেখা দরকার। কোরআন (এর অবস্থা এই যে) 
সে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের সত্যায়ন করে (প্রয়োজনীয় বিষয়াদির প্রতি ) 
পথ প্রদর্শন করে এবং মুমিনদের সুসংবাদ দেয় ( আসমানী কিতাবসমূহের অবস্থা 
তা-ই হয়ে থাকে)। সুতরাং কোরআন সর্বাবস্থায় খোদায়ী গ্রন্থ এবং অনুসরণযোগ্য । 
জিবরাঈলের সাথে শত্রুতার দোহাই দিয়ে একে অমান্য করা নিরেট বোকামী ছাড়া 
আর কিছু নয়। এখন জিবরাঈলের সাথে শন্রুতা সম্পর্কে কথা এই যে, স্বয়ং 
আল্লাহ্‌র সাথে অথবা অন্য ফেরেশতাদের সাথে অথবা পয়গম্বরদের সাথে শত্রু তা 
পোষণ করা অথবা স্বয়ং মিকাঈলের সাথে, যার সাথে বন্ধুত্ব দাবী করা হয়--সবই 
আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে সমপর্যায়ের। এসব শল্রুতার পরিণতি এই যে, যে কেউ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশতা ও রসূলগণের এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত, 
হয় ( তবে এসব শত্র,তার শাস্তি এই যে) নিশ্চয়ই আল্লাহ, এমন কাফেরদের শঙ্গু 
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(৯৯) আমি আপনার প্রতি উজ্ছুল নিদর্শনসমূহ অবতীর্দ করেছি। অবাধ্যরা 
ব্যতীত কেউ এগুলো অস্বীকার করে না। 








তফসীরের সার-সংক্ষেগ 

[ কতক ইহুদী হুযুর সো)]-কে বলেছিল, আমরাও জানি এমন কোন উজ্জ্বল 
নিদর্শন আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়নি। এর উত্তরে বলা হয়েছে, একটি উজ্জ্বল 
নিদর্শনই তাদের সম্বল। অথচ) আমি আপনার প্রতি বহু উজ্জ্বল নিদর্শন অবতারণ 
করেছি। (সেগুলো তারাও খুব চিনে। তাদের অস্বীকার অজ্ততার কারণে নয়; আদেশ 
লঙ্ঘনের চিরাচরিত বদবভ্যাসের কারণে । আর স্বতঃসিদ্ধ রীতি এই যে) আদেশ 
লঙ্ঘনে অভ্যস্তরা ব্যতীত কেউ এমন নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে না। 
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২৯৮  তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


(১০০) কি আশ্চর্য, যখন তারা কোন অঙ্জীকারে আবদ্ধ হয়, তখন তাদের একদল 
তা ছুঁড়ে ফেলে বরং অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। ্‌ 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

[ রসূলুল্লাহ, (সা ]-এর প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে তওরাতে ইহুদীদের কাছ 
থেকে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল । কতক ইহুদীকে সে অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দেওয়া 
হলে তারা অঙ্গীকার করেনি বলে পরিষ্কার জানিয়ে দেয়। সে সম্পর্কে বলা হচ্ছে, 
তারা কি এ অঙ্গীকার করার কথা অস্বীকার করে? তাদের অবস্থা এই যে, তারা 
স্বীকৃত অঙ্গীকারগুলোও কোনদিন পূর্ণ করেনি, বরং) ষখন তারা (ধর্ম সম্পকে) 
কোন অঙ্গীকার করেছে. তখন (অবশ্যই ) তাদের কোন-না-কোন দল তা উপেক্ষা ভরে 
ছ.ড়ে ফেলেছে! বরং তাদের পমি এমন, যারা (গোড়া থেকেই এ অঙ্গীকারকে) 
বিশ্বাস করে না। 


এখানে বিশেষভাবে ‘একদল’ বলার কারণ এই যে, তাদের কেউ কেউ উপরোক্ত 
অঙ্গীকার পূর্ণ ও করতো । এমন কি, শেষ পর্যন্ত তারা রস্লুলাহ ছি -এর প্রতি ঈমানও 
এনেছিল । 
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(১০১) যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে 'একজন রসূল আগমন করলেন__ 
যিনি এ কিতাবের সত্যায়ন করেন, খা তাদের কাছে রয়েছে, তখন আহলে কিতাবদের 
একদল আল্লাহ্‌র গ্রস্থকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করল-_যেন তারা জানেই না। 





তফসীরের সার-সংচ্ষেপ 
[এ আয়াতে রসূলুল্লাহ সো]-এর প্রতি ঈমান না আনার ব্যাপারে একটি 

বিশেষ অঙ্গীকার ভঙ্গের বিষয় বণিত হয়েছে । বলা হয়েছে 8) যখন তাদের কাছে 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একজন মহান পয়গ্বর আসলেন, যিনি (রসূল হওয়ার সাথে 


সূরা আল-বাস্কারাহ্‌ ২৯৯ 


সাথে) এ কিতাবেরও সত্যায়ন করেন, যা তাদের কাছে রয়েছে (অর্থাৎ তওরাত) 
তাতে হযরত রসূলে করীম সো)-এর নবুয়তের সংবাদ ছিল। এমতাবস্থায় হযরত 
রসূলে করীম (সা)-এর প্রতি ঈমান আনা তওরাতের নির্দেশ পালনেরই নামান্তর 
ছিল। তওরাতকে তারাও আল্লাহ্‌র গ্রন্থ মনে করত। কিন্তু এতদসন্ত্বেও এ আহলে 
কিতাবদের একদল স্বয়ং আল্লাহ্‌র গ্রস্থকেই (এমনভাবে ) পিঠের পশ্চাতে নিক্ষেপ 
করলো, যেন তারা (সে গ্রন্থের বিষয়বন্ত অথবা আল্লাহ্‌র গ্রন্থ হওয়া সম্পর্কে কিছু ) 
জানেই না। 
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(১০২) তারা এ শান্রের অনুসরণ করল, যা সগুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা 
আনৃত্তি করত। সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল । তারা 
মানুষকে যাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারত ও মারূত--দুই ফেরেশতার প্রতি যা 
অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়েই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, 
আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফির হয়ো না। অতঃপর তারা তাদের কাছ 








৩০০ .  তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


থেকে এমন যাদু শিখত, ঘদ্দ্ধারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তাঁরা আল্লাহ্‌র আদেশ 
ছাড়া তদ্দারা কারো অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না 
করে, তারা তাই শিখে। তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ যাদু অবলম্বন করে, তার জন্য 
পরকালে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ 
যদি তারা জানত। (১০৩) দি তারা ঈমান আনত এবং খোদাভীরঃ হত, তবে আল্লাহ্‌র 
কাছ থেকে উত্তম প্রতিদান পেত । যদি তারা জানত! 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ ্‌ 

(ইহুদীরা এমন নির্বোধ ষে) তারা (আল্লাহ্‌ প্রদত্ত কিতাবের অনুসরণ না করে, ) 
এ শাস্ত্রের অর্থাৎ যাদুর) অনুসরণ করল, যা সূলায়র্মানের র।জত্বকালে শয়তানেরা চর্চা 
করত। (কতক নির্বোধ হযরত সুলায়মানকে যাদুকর মনে করত। তাদের এ ধারণা 
একেবারেই ভিত্তিহীন। কারণ, যাদু বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্ষগতভাবে কুফর), 
সুলায়মান (কখনও) কুফর করেন নি। হা, শয়তানরা (অর্থাৎ দুষ্ট স্বিনরা অবশ্য) কুফর 
(অৰ্থাৎ যাদু) করত। (নিজেরা তে। করতই) তারা (অপরাপর) মানুষকেও যাদু শিক্ষা 
দিত। (সে যাদুই বংশ পরম্পরায় প্রচলিত রয়েছে এবং ইহুদীরা তা-ই শিক্ষা করে। 


এমনিভাবে তারা এ যাদুও অনুসরণ করে, যা বাবেল শহরে 'হারূত” ও “মারত'-_দুই 
ফেরেশতার প্রতি (বিশেষ উদ্দেশ্যে ) অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা উভয়ে (সে যাদু) কাউকে 
শিক্ষা দিত না, যতক্ষণ না (সাবধান করে আগেই ) বলে দিত যে. আমাদের অস্তিত্বও 
মানুষের জন্য খোদায়ী পরীক্ষা (যে, কে আমাদের কাছ থেকে এ যাদু শিক্ষা করে 
বিপদে জড়িয়ে পড়ে, আর কে তা থেকে বেঁচে থাকে)। কাজেই তুমি (একথা জেনেও) 
কাফির হয়ো না" তোহলে বিপদে জড়িয়ে পড়বে )। অতঃপর তারা.(কিছু লোক) তাদের 
(ফেরেশতাদ্বয়ের) কাছ থেকে এমন যাদু শিখত, ঘদ্দারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ 
ঘটিয়ে দিত। (এতে কারও এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে ভীত হওয়া উচিত নয় যে, 
যাদুকরেরা যা ইচ্ছা, তাই করতে পারে। . কেননা, এটা নিশ্চিত যে,) তারা আল্লাহ্‌র 
(ভাগ্য সম্পর্কিত) আদেশ ব্যতীত তদ্দ্বারা কারও (বিন্দু পরিমাণও ) অনিষ্ট করতে পারত 
না। তারা (এহেন যাদু আয়ত্ত করে) যা. তাদের ক্ষতি করে এবং যথার্থ উপকার 
করেনা (সুতরাং যাদু অনুসরণ করে ইহুদীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে)। আর এটা শুধু আমারই 
কথা নয়ঃ বরং তারা ভালরূপে জানে যে, যে লোক আল্লাহর গ্রন্থের বিনিময়ে যাদু 
অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ অবশিষ্ট নেই। যার বিনিময়ে তারা 
আত্মবিক্রয় করেছে (অর্থাৎ যাদু ও কুফর) তা খুবই মন্দ। যদি তারা (কুফর ও 
দুষ্কর্মের পরিবর্তে) ঈমান আনত এবং খোদাভীরু হত, তবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে 
কুফর ও দুক্র্মের চাইতে হাজার গুণ ) উত্তম প্রতির্দান পেত।' যদি তারা বুঝত। 


সূরা আল-বাক্কারাহ ৩০১ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


উল্লিখিত আয়াতসমূহের তফসীর ও শানে নুযুল প্রসঙ্গে অনেক ইসরাঈলী 
রেওয়ায়েত বণিত হয়। সেসব রেওয়ায়েত পাঠ করে অনেক পাঠকের মনে নানা 
প্রশ্ন দেখা যায় । হাকীমূল উম্মত মওলানা আশরাফ আলী থানবী রে) সুস্পষ্ট ও 
সহজভঙ্গিতে এসব প্রশ্নের উত্তর দান করেছেন। তার বর্ণনাকে যথেম্ট মনে করে 
এখানে হুবহু উদ্ধৃত করে দিলাম । 


(১) নির্বোধ ইহুদীরাই হযরত সুলায়মান আ)-কে যাদুকর বলে আখ্যায়িত করত। 
তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা আয়াতের মাঝখানে তীর নিক্ষলুষতাও প্রকাশ করে দিয়েছেন। 


্‌ (২) বণিত আয়াতসমূহে ইহুদীদের নিন্দা করাই উদ্দেশ্য । কারণ, তাদের মধ্যে 
যাদুবিদ্যার চর্চা ছিল। এসব আয়াত সম্পর্কে পরমাসুন্দরী যোহরার একটি মুখরোচক 
কাহিনীও সুবিদিত রয়েছে । কাহিনীটি কোন নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত দ্বারা সমথিত নয়। 
শরীয়তের নীতিবিরুদ্ধ মনে করে অনেক আলেম কাহিনীটিকে নাকচ করে দিয়েছেন। 
আঁবার কেউ কেউ একে সদূর্ঘে ব্যাখ্যা করা শরীয়ত-বিরুদ্ধ মনে না করে নাকচ করেন নি। 
বাস্তবে কাহিনীটি সত্য কি মিথ্যা, এখানে তা আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। 
তবে এটা ঠিক যে, আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা কাহিনীর উপর নির্ভরশীল নয়। 


(৩) সবকিছু জানা সত্ত্বেও ইহুদীরা আমল বা কাজ করত, “ইলম” বা জানার 
বিপরীত এবং এ ব্যাপারে তারা মোটেও বিচক্ষণতার পরিচয় দিত না। তাই আয়াতে 
প্রথমে তাদের জানার সংবাদ দেওয়া হয়েছে এবং ‘পরিশেষে ‘যদি তারা জানত’ বলে 
না জানার কথাও বলা হয়েছে। কারণ, যে জানার সাথে তদনুরূপ কাজ ও বিচক্ষণতা 
যুক্ত হয় না, তা না জানারই শামিল। 


(8) ঠিক কখন, সে সম্পকে সুনিশ্চিত তথ্য জানা না থাকলেও এক সময়ে 
পৃথিবীতে বিশেষ করে বাবেল শহরে যাদুবিদ্যার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। যাদুর অত্যাশ্চয 
ক্রিয়া দেখে মূর্খ লোকদের মধ্যে যাদু ও পয়্গন্বরগণের মো'জেযার স্বরূপ সম্পর্কে 
বিভ্রান্তি দেখা দিতে থাকে । কেউ কেউ যাদুকরদেরও সঙ্জন ও অনুসরণষোগ্য মনে 
করতে থাকে । আধুনিক যুগে মেস্মেরিজমের বেলায়ও তাই হচ্ছে। এই বিভ্রান্তি দূর 
করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা বাবেল শহরে 'হারূত' ও “মারত' নামে দু'জন 
ফেরেশতা প্রেরণ করেন । তাদের কাজ ছিল যাদুর স্বরূপ . ও ভেজ্িবাজি সম্পকে 
জনগণকে অবহিত করা-_-ষাতে বিভ্রান্তি দূর হয় এবং যাদুর আমল ও যাদুকরদের 
অনুসরণ থেকে তারা বিরত থাকতে পারে । পয়গস্বরগণের নবুয়তকে যেমন মো'জেযা ও 
নিদর্শনাদি দ্বারা প্রমাণ করে দেওয়া হয়, তেমনি হারত ও মাজত যে ফেরেশতা, 
তার উপর যুক্তি-প্রমাণ খাড়া করে দেওয়া হল, যাতে তাদের নির্দেশাবলী জনগণের 
কাছে গ্রহণযোগ্য হয় । 


৩০২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


এ কাজে পয়গন্বরগণকে নিযুক্ত না করার কারণ এই যে, প্রথমত, এতে পয়গম্বর 
ও যাদুকরদের মধ্যে পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা উদ্দেশ্য ছিল । এদিক দিয়ে তারা যেন 
ছিলেন একটি পক্ষ। কাজেই উভয় পক্ষকে বাদ দিয়ে তৃতীয় পক্ষকে বিচারক নিযুক্ত 
করাই বিধেয় । 


দ্বিতীয়ত, যাদুর বাক্যাবলী মুখে উচ্চারণ ও বর্ণনা ব্যতীত এ কাজ সম্পন্ন করা 
সম্ভবপর ছিল না। যদিও “কুফরের বর্ণনা কুফর নয়, এই স্বীকৃত নীতি অনুষায়ী 
পয়গম্করগণ তা করতে পারতেন, তথাপি হেদায়েতের প্রতীক হওয়ার কারণে এ কাজে 
তাদের নিযুক্তি সমীচীন মনে করা হয়নি। এ কাজের জন্য ফেরেশতাই মনোনীত 
হন। কারণ, সৃষ্টি জগতে ফেরেশতাদের দ্বারা এমন কাজও নেওয়া হয়, যা সামগ্রিক : 
উপযোগিতার দিক দিয়ে ভাল, কিন্তু অনিষ্টের কারণে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে মন্দ । যেমন, 
কোন হিংস্র ও ইতর প্রাণীর লালন-পালন ও দেখাশুনা করা । সৃষ্টিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে 
এ কাজ সঠিক ও প্রশংসনীয়, কিন্তু জাগতিক কল্যাণমূলক আইনের দৃষ্টিতে অঠিক ও 
নিন্দনীয় । পক্ষান্তরে গয়গন্বরগণকে শুধু জাগতিক কল্যাণমূলক আইন তদারকের 
কাজেই নিযুক্ত করা হয়-যা সাধারণত ভাল কাজেই: হয়ে থাকে। উপরোক্ত যাদুর 
উচ্চারণ ও বর্ণনা উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে জাগতিক কল্যাণমূলক কাজ হলেও যাদুর 
আমলে লিপ্ত হয়ে পড়ার (যেমন, বাস্তবে হয়েছে) ক্ষীণ সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে 
পয়গম্ধরগণকে এ থেকে দূরে রাখাই পছন্দ করা হয়েছে। 


মোটকথা, ফেরেশতাদ্বয় বাবেল শহরে কাজ আরম্ভ করে দিলেন । তারা 
যাদুর মূল ও শাখা-প্রশাখা বর্ণনা করে জনগণকে এ কুকর্ম থেকে আত্মরক্ষা ও যাদু- 
করদের ঘৃণা করার উপদেশ দিলেন । যেমন কোন আলেম যদি দেখেন যে, জনগণ 
মূর্খতাবশত কুফরী বাক্য বলে ফেলে, তবে তিনি প্রচলিত কুফরী বাক্যগুলোকে 
বক্ততায় অথবা লেখায় সন্নিবেশিত করে জনগণকে বলে দেবেন যে, এ বাক্যগুলো 
থেকে সাবধান থাকা দরকার । 


ফেরেশতাদ্বয়ের কাজ আরম্ভ করার পর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোক তাদের 
কাছে আসা-যাওয়া করতে থাকে । পরে যাতায়াতকারীরা অনুরোধ করতে থাকে যে, 
যাদুর মূল ও শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে আমাদেরকেও অবহিত করা হোক যাতে আমরা 
অক্ততাবশত কোন বিশ্বাসগত অথবা কার্ধগত অপকর্মে লিপ্ত হয়ে না পড়ি । তখন 
ফেরেশতাদ্বয় সাবধানতাবশত একথা বলে দিতেন, দেখ, আমাদের দ্বারা আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বান্দার পরীক্ষাও নিতে চান যে, এগুলো শিক্ষা করে কে স্বীয় ধমের 
হেফাজত ও সংস্কার করে এবং কে এগুলো সম্পর্কে অবগত হয়ে নিজেই সে অপকর্মে 
লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং স্বীয় দ্বীন-ঈমান বরবাদ করে দেয় ! দেখ, আমাদের উপদেশ 
এই যে, দুনিয়াতে যাদুবিদ্যা শিক্ষা করে সুনিয়তের উপরই কায়েম থেকো । এমন যেন 
না হয় যে, আত্মরক্ষার অজুহাতে আমাদের কাছ থেকে শিখে নিজেই অপকর্মে লিপ্ত 
হয়ে পড় এবং দ্বীন-ঈমান বরবাদ করে বস। 


সূরা আল-বান্কারাহ, ৩০৩ 


তখন ফেরেশতাদ্ঘয় এর চাইতে বেশী আর কিই বা করতে পারতেন ৷ তাদের 
কথামত যারা ওয়াদা-অঙ্গীকার করত, তারা তাদের সামনে যাদুর মূল ও শাখা-প্রশাখা 
বর্ণনা করে দিতেন। কারণ, এটাই ছিল তাদের কর্তব্য কাজ। এখন যদি কেউ 
ওয়াদা ভঙ্গ করে স্থেচ্ছায় ও স্বক্তানে কাফির" হয়ে যায়, সেজন্য তারা দায়ী হবেন কেন? 
কেউ কেউ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে যাদুকে সৃষ্ট জীবের অনিষ্ট সাধনে নিয়োজিত করে, যা 
নিশ্চিতরপেই একটি দুক্ষর্ম । যাদু ব্যবহারের কোন কোন প্রক্রিয়া কুফরপূর্ণও 
বটে। এভাবে যাদু প্রয়োগকারী কাফিরে পরিণত হয়। 


উপরোক্ত বিষয়টির উদাহরণ এভাবে দেওয়া যায়_-ধরুন এক ব্যক্তি কোরআন- 
হাদীস ও যুক্তি-তর্কে পারদর্শী পরহেষগার কোন আলেমের কাছে পৌছে বলল, 
হুযুর, আমাকে প্রাচীন অথবা আধুনিক দর্শন শিখিয়ে দিন--যাতে দর্শনে ইসলামের 
বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি বণিত হয়েছে সে সম্পর্কে নিজেও অবগত হতে পারি এবং 
বিরোধীদের জওয়াব দিতে পারি। আলেম সাহেব মনে করলেন, লোকটি ধোকা দিয়ে 
দর্শন শিখে একে শরীয়তবিরোধী ভ্রান্ত বিশ্বাসকে জোরদার করার কাজেও ব্যবহার. করতে 
পারে। তাই তিনি আগন্তককে উপদেশ দিয়ে এরূপ না করতে বললেন। অতঃপর 
আগন্তক যথাযথ ওয়াদা করায় আলেম সাহেব তাকে দর্শন পড়িয়ে দিলেন। কিন্তু 
দর্শন শিক্ষা করার পর লোকটি যদি ইসলাম-বিরোধী বিশ্বাস ও মতবাদকেই বিশুদ্ধ ও 
নির্ভল মনে করতে থাকে, তবে শিক্ষক আলেম সাহেবকে কোন পর্যায়ে দোষী সাব্যস্ত 
করা যায় কি? তেমনিভাবে যাদু বলে দেওয়ার কারণে ফেরেশতাদ্বয়ও দোষী হতে 
পারেন না? 


কর্তব্য সমাধা করার পর সম্ভবত ফেরেশতাদ্ধয়কে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া 
হয়েছে। প্ররুত ব্যাপার আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন। ( বয়ানুল-কোরআন ১ 


খাদুর স্বরূপ £ অভিধানে “সিহ্র” (যাদু ) শব্দের অর্থ এমন প্রতিক্রিয়া, যার 
কারণ প্রকাশ্য নয় ।-_-কোম্‌স) কারণটি অর্থগতও হতে পারে। যেমন বিশেষ বিশেষ 
বাক্যের প্রতিক্রিয়া। আবার তা ইন্দ্রিয় বহির্ভ.ত বিষয়ের প্রতিক্রিয়াও হতে পারে। যেমন, 
ভ্রিন-পরী ও শয়তানের প্রতিক্রিয়া। অথবা মেসমেরিজমে কল্পনাশক্তির প্রতিক্রিয়াও 
হতে পারে, অথবা এমন ইন্ড্িয়গ্রাহ্য বিষয় সমূহের প্রতিক্রিয়াও হতে পারে, যা দৃশ্য নয় 
যেমন দৃষ্টির অন্তরালে থেকে চুম্বকের প্রতিক্রিয়া লোহার জন্য অথবা অদৃশ্য ওষধ- 
পন্ধের প্রতিক্রিয়াও হতে পারে অথবা গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতিক্রিয়াও হতে পারে। 


এ কারণেই যাদুর বহু প্রকারভেদ রয়েছে । কিন্তু সাধারণ পরিভাষায় যাদু 
বলতে এমন বিষয়কে বোঝায়, যাতে জ্বিন ও শয়তানের কারসাজি, কোন কোন শব্দ 
ও বাক্যের প্রভাব অথবা মেসমেরিজমে কল্পনাশক্তির প্রভাব । কারণ যুক্তি ও চাক্ষ্ষ 
অভিক্ততা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এবং প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকরাও স্বীকার করেন, 


| ৩০৪ তঙ্ষসীরে আা'আরেফুল কোরআন ॥। প্রথম খণ্ড 


অক্ষর ও শব্দাবলীর মধ্যেও বিশেষভাবে কিছু কার্যকারিতা রয়েছে। কোন বিশেষ 
অক্ষর অথবা শব্দকে বিশেষ সংখ্যায় পাঠ করলে অথবা লিপিবদ্ধ করলে বিশেষ বিশেষ 
প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। মানুষের চুল-নখ ইত্যাদি অথবা ব্যবহারের কাপড়ের সাথে 
অন্যান্য বন্ত-সামগ্রী একত্রিত করেও কিছু কার্যকারিতা হাসিল করা য়ায়; সাধারণ 
পরিভাষায় এগুলো টোনা-টোটকা তেন্ত্রমন্্) নামে অভিহিত। এগুলোও যাদুর 
অস্তভু-স্ত ৷ | 


কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এমন অদ্ভুত কর্মকাণ্ডকে যাদু বলা হয়, যাতে 
শয়তানকে সন্তুষ্ট করে ওদের জাহাম্য নেওয়া হয়। শয়তানদের সন্তষ্ট করার বিভিন্ন 
পন্থা রয়েছে। কখনও এমন মন্ত্র পাঠ করা হয়, ম্বাতে শিরুক ও কুফরের বাক্যাবলী 
অথবা শয়তানের প্রশংসাসূচক চরণাবলী থাকে । আবার কখনও গ্রহ ও নক্ষত্রের আরা- 
ধনা করা হয়। এতেও শয়তান সন্তষ্ট হয়। 


' শয়তানের পছন্দনীয় কাজকর্ম করেও শয়তানকে সন্তুষ্ট করা যায়। উদাহরণত 
কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, তার রক্ত ব্যবহার করা, অপবিত্র অবস্থায় থাকা, : 
পবিন্রতা বর্জন করা ইত্যাদি । 


_ পরহেষগারী, পবিত্রতা, আল্লাহ্র যিকির পুণ্য কাজ, দুর্গন্ধ ও অপবিভ্রতা থেকে 
দূরে থাকা ইত্যাকার পছন্দনীয় কাজকর্ম অবলম্বন করে যেমন ফেরেশতাদের সাহায্য 
পাওয়া যায়, তেমনিভাবে শয়তানের পছন্দনীয় কথাবার্তা ও কাজকর্মের মাধ্যমে শয়- 
তানের সাহাষ্য লাভ করা যায় । এ কারণেই যারা সবদা নোংরা ও অপবিত্র থাকে, 
আল্লাহ্‌র নাম মুখে উচ্চারণ করে না এবং অশ্লীল কাজকর্মে লিপ্ত থাকে, একমাত্র তারাই 
যাদুবিদ্যায় সফলতা অর্জন করে থাকে । হায়েষ অবস্থায় রমণীরা এ কাজ করলে 
' তা খুব কার্যকরী হয় । এ ছাড়া, রূপক অর্থে ভেল্কিবাজি, টোট্কা, হাতের সাফাই, 

মেস্মেরিজম ইত্যাদিকেও যাদু বলা হয় । (রূহল মাআনী) | 


~ 


যাদুর প্রকারভেদ £ঃ ইমাম রাগেব ইস্পাহানী ‘মূফরাদাতুল-কোরআন’ নামক 
গ্রন্থে লিখেন, যাদু বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে । তন্মধ্যে এক প্রকার নিছক নজর- 
বন্দি ও কল্পনাপ্ৰসূত ৷ বাস্তবতা বলতে এতে কিছুই নেই। উদাহরণত কোন কোন 
ভেঙ্িকবাজ হাতের সাফাই দ্বারা এমন কাজ করে ফেলে, যা সাধারণ লোক দেখতে 
সক্ষম হয় না। অথবা মেসমেরিজম তথা কল্পনাশক্তির মাধ্যমে কারও মস্তিষ্ষে 
এমন প্রভাব সৃষ্টি করে যে, সে একটি অবাস্তব বস্তুকে চোখে দেখতে থাকে অথবা 
কানে শুনতে থাকে । মাঝে মাঝে শয়তানের প্রভাব দ্বারাও মন্ত্ৰমুগ্ধ ব্যক্তির মস্তিক্ষে 
ও দৃষ্টিশক্তিতে এমন প্রভাব সৃষ্টি করা' যায় । তখন সে অবাস্তব বস্তুকে বাস্তব মনে 
করতে থাকে । এটা দ্বিতীয় প্রকার যাদু । কোরআন মজীদে বণিত ফেরাউনের 


SIA AT 


যাদুকরদের যাদু ছিল প্রথম প্রকারের । যেমন বলা হয়েছে £ ৩৪৮19) 
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9. * 2 . 
(/৩১1-€তারা মানুষের দুষ্টিশক্তিতে যাদু করল )। আরও বলা হয়েছে 8. 
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৬৯০ | ৮৯১৮ ৬ ৪৪) ৯ তাদের যাদুর ফলে মুসার কল্পনায় ভাসতে 
লাগল যে, রশির াঁপগুরো ইতস্তত ছুটাছুটি করছে )। এখানে 0 (কনার 


ভাসতে লাগল) শব্দ দ্বারা বলা হয়েছে যে, যাদুকরদের নিক্ষিপ্ত রাশ ও লাঠিগুলো 
প্রকৃতপক্ষে সাপও হয়নি এবং কোনরূপ ছুটাছুটিও করেনি; বরং হযরত মূসার 
কল্পনাশক্তি প্রভাবান্বিত হয়ে সেগুলোকে ধাবমান সাপ বলে মনে করতে লাগল । 


কোরআন মজীদে শয়তানের প্রভাবযুক্ত নজরবন্দি ও কল্পনাপ্রসূত দ্বিতীয় প্রকার 
যাদুর কথা এভাবে বণিত হয়েছে £ 
Heed NARA AACE 5 ৩৫৮ পক 3৭৫5 5৫ 
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অর্থা__আমি তোমাদের বলি, কাদের উপর শয়তান অবতরণ করে, ধত সব 
মিথ্যা অপবাদ রটনাকারী গোনাহ্গারের উপর শ্পতান অবতরণ করে । 


অন্যন্প বলা হয়েছে $ 


পা ডি38০ পাটি AST A 
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অর্থাৎ_বরং শয়তানরাই কুফরী করেছে, ওরা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত। 


তৃতীয় প্রকার যাদু হচ্ছে যাদুর মাধ্যমে বস্তর সত্তা পরিবর্তন করে দেওয়া । 
যেমন, কোন মানুষ অথবা প্রাণীকে পাথর অথবা অন্য প্রানী বানিয়ে দেওয়া । ইমাম 
রাগেব ইস্পাহানী, আবূ বকর জাসসাস প্রমূখ পণ্ডিত এই প্রকার যাদুর অস্তিত্ব 
স্রীকার করেন না। তাঁরা বলেন, যাদুর মাধ্যমে বস্তুর মূল সত্তা পরিবর্তন করা সায়. 
না। বরং যাদুর প্রভাব নজর ও কল্পনা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে । মৃতাষেলা 
সম্পূ্দায়ও একথাই বলে । কিন্ত সাধারণ আলেমগণের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, 
বস্তুর সম্ভা পরিবর্তন যুক্তি ও শরীয়তের দিক দিয়ে অসম্ভব নয়। উদাহরণত মানব- 
দেহকে পাথরে পরিণত করা যেতে পারে। 


কোরআন মজীদে ফেরাউনী যাদুকরদের যাদুকে কল্পনাপ্ৰসূত বলে আখ্যায়িত 
করার অর্থ এই নয় যে, সমস্ত যাদুই কাল্পনিক হবে--কল্পনার উর্ধ্বে যাদু হবে না। 
যাদুর মাধ্যমে বস্তুর সত্তা পরিবর্তন করা সম্ভব-_এ দাবীর সমর্থনে কেউ কেউ কা'ব 

৩৯-_ ্‌ রা | ্‌ 


৩০৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


আহবার বণিত একটি হাদীস পেশ করেন । হাদীসটি “মৃয়াত্তা ইমাম মালেক' গ্রন্থে 
কা’ ইবনে হাকীমের রেওয়ায্মেতক্রমে এভাবে বণিত হয়েছে £ 
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“আমি কিছুসংখ্যক বাক্য নিয়মিত পাঠ করি । এগুলো নাহলে ইহুদীরা আমাকে 
গাধা বানিয়ে ছাড়ত |” 


‘গাধা বানানো’ শব্দটি রূপক অর্থে বোকা" বানানোর অর্থেও হতে পারে । কিন্ত 
প্রয়োজন ব্যতিরেকে প্রকৃত অর্থ বাদ দিয়ে রূপক অর্থ নেওয়া ঠিক নয় । তাই হাদী- 
সের প্রকৃত অর্থ এই বে, “বাক্যগুলো নিয়মিত পাঠ না করলে যা যাদুকররা আমাকে 
গাধা বানিয়ে দিত ৷’ 


এতদ্বারা দু’টি বিষয় প্রমাণিত হলো £ (এক) যাদু দ্বারা মানুষকে গাধা বানানোও 
সম্ভব ৷ (দুই) তিনি যে কতকগুলো বাক্য নিয়মিত পাঠ করতেন, সেগুলোর প্রভাবে 
যাদু নিম্ক্িয় হয়ে ষেত। বাক্যগুলো সম্পর্কে কা'ব আহবারকে জিজ্তেস করা হলে 
এ বাক্যগুলো উল্লেখ চি ঃ 


- পারার ৫৯৮০1, 245৩ 
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অর্থাৎ €( আমি মহান আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করি, যার চাইতে মহান কেউ 
নেই। আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালামের আশ্রয় গ্রহণ করি, যা কোন পুণ্যবান কিংবা 
_ পরাপাচারী অতিক্রম করতে পারে না। আমি আল্লাহ্‌র সুন্দর নামসমূহের- আশ্রয় গ্রহণ 
করি, যেগুলি আমি জানি বা জানি না; প্রত্যেক এ বস্তুর অনিষ্ট থেকে, যা আল্লাহ্‌ 
সৃষ্টি করেছেন, অস্তিত্ব দিয়েছেন এবং বিস্তৃত করেছেন । 


মোটকথা, যাদুর উল্লিখিত তিনটি প্রকারই বাস্তবে সম্ভব । 


যাদু ও মো'জেযার পার্থক্য £ পয়গম্বরগণের মো'জেধা ও ওলীদের কারামত ছারা 
যেমন অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পায়, যাদুর মাধ্যমেও বাহ্যত 
তেমনি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ফলে মূর্থেরা বিভ্রান্তিতি পতিত হয়ে যাদুকর- 
দেরকেও সম্মানিত ও মাননীয় মনে করতে থাকে । এ কারণে এতদুভয়ের পার্থক্য 
বর্ণনা করা দরকার ! 


সূরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ৩০৭ 


বলা বাহুল্য, প্ররুত সত্তার দিক দিয়ে এবং বাহ্যিক প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে এত- 
দুভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে । সত্তার পার্থক্য এই ষে, যাদুর প্রভাবে সৃষ্ট ঘটনাবলীও 
কারণের আওতা-বহির্ভত নয়। পার্থক্য শুধু কারণটি দৃশ্য কিংবা অদৃশ্য হওয়ার 
মধ্যে । যেখানে কারণ দৃশ্যমান, সেখানে ঘটনাকে কারণের সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া 
হয় এবং ঘটনাকে মোটেই বিস্ময়কর মনে করা হয়না । কিন্তু যেখানে কারণ অদৃশ্য, 
সেখানেই ঘটনাকে অদ্ভূত ও আশ্চর্যজনক মনে করা হয়। সাধারণ লোক ‘কারণ’ না 
জানার দরুন এ ধরনের ঘটনাকে অলৌকিক মনে করতে থাকে । অথচ বাস্তবে তা 
অন্যান্য অলৌকিক ঘটনারই মত । কোন দূরদেশ থেকে আজকের লেখা পত্র হঠাৎ 
সামনে পড়লে দর্শকমান্ত্রই সেটাকে অলৌকিক বলে আখ্যায়িত করবে । অথচ স্বিন ও 
শয়তানরা এ জাতীয় কাজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছে । মোটকথা এই যে, যাদুর প্রভাবে 
দৃষ্ট ঘটনাবলীও প্রাকৃতিক কারণের অধীন । তবে কারণ অদৃশ্য হওয়ার দরুন মানুষ 
অলৌকিকতার বিভ্রান্তিতে পতিত হয় । ্‌ 


মো'জে্যার অবস্থা এর বিপরীত । মো'জেষা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলার কাজ। 
এতে প্রাকৃতিক কারণের কোন হাত নেই। ইবরাহীম আ)-এর জন্য নমরূদের 
জ্বালানো আগুনকে আল্লাহ্‌ তাআলাই আদেশ করেছিলেন, ইবরাহীমের জন্য সুশীতল 
হয়ে যাও । কিন্তু এতটুকু শীতল নয় যে, ইব্রাহীম কষ্ট অনুভব করে ।, আল্লাহ্‌র এই 
আদেশের ফলে অগ্নি শীতল হয়ে যায় । 


ইদানিং কোন কোন লোক শরীরে ভেষজ প্রয়োগ করে আগুনের ভেতর চলে যায়। 
এটা মো"জেযা নয় ॥ বরং ভেষজের ক্রিয়া । তবে ভেষজটি অদৃশ্য, তাই মানুষ একে 
অলৌকিক বলে ধোকা খায় । 


স্বয়ং কোরআনের বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, মো‘জেযা সরাসরি আল্লাহ্র কাজ। 
বলা হয়েছে- 
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অর্থাৎ--আপনি যে একমূষ্টি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তা আপনি 
নিক্ষেপ করেন নিঃ আল্লাহ. নিক্ষেপ করেছিলেন ৷ অর্থাৎ, এক মুষ্টি কংকর ষে সমবেত 
সবার চোখে পৌছে গেল, এতে আপনার কোন হাত ছিল না। এটা ছিল একাত্তভাবেই 
আল্লাহর কাজ। এই মো'জেযাটি বদর যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল । রসূলল্লাহ্‌ (সা) 
একমুষ্টি কঙ্কর কাফের বাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন খা সবার চোখেই পড়েছিল । 


মো'জেষা প্রারুতিক কারণ ছাড়াই সরাসরি আল্লাহ্‌র কাজ আর যাদু অদৃশ্য পরাকু- 
তিক কারণের প্রভাব । এ পার্থক্যটিই মো'জেষা ও যাদুর স্বরূপ বোঝার পক্ষে যথেষ্ট । , 
কিন্তু তা সত্বেও এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, সাধারণ লোক এই পার্থকাটি কিন্তাবে 


৩০৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


বুঝবে £ কারণ, বাহ্যিক রূপ উভয়েরই এক । এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সাধারণ 


লোকদের বোঝার জন্যও আল্লাহ্‌ তা'আলা কয়েকটি পার্থক্য প্রকাশ করেছেন৷ 


প্রথমত, মোণযেজা ও কারামত এমন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রকাশ পায়, যাদের 


. খোদাভীতি, পবিভ্লতা, চরিত্র ও কাজকর্ম সবার দৃষ্টির সামনে থাকে । পক্ষান্তরে 


যাদু তারাই প্রদর্শন করে, যারা নোংরা, অপবিভ্র এবং আল্লাহ্‌র যিকর থেকে দুরে 
থাকে । এসব বিষয় চোখে দেখে প্রত্যেকেই মোজেযা ও যাদুর পার্থক্য বোঝতে 
পারে । 


দ্বিতীয়ত, আল্লাহর চিরাচরিত রীতি এই যে, যে ব্যক্তি মোজেষা ও নবুয়ত 
দাবী করে যাদু করতে চায়, তার যাদু প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। হাঁ, নবু- 
য়তের দাবী ছাড়া যাদু করলে তা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 


পয়গম্রগণের উপর যাদু ক্রিয়া করে কিনা ? এ প্রশ্নের উত্তর হবে হা- 
বাচক। কারণ, পূর্বেই বণিত হয়েছে য়ে, যাদু প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব । 
পয়গম্থরগণ প্রাকৃতিক কারণের প্রভাবে প্রভাবাম্বিত হতেন । এটা নরুয়তের মর্যাদার 
পরিপন্থী নয়। সবাই জানেন, বাহ্যিক কারণ দ্বারা প্রভাবান্থিত হয়ে পয়গন্বথরগণ 
ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হতেন, রোগাক্রান্ত হতেন এবং আরোগ্য লাভ করতেন । তেমনি- 
ভাবে যাদুর অদৃশ্য কারণ দ্বারাও তাঁরা প্রভাবান্বিত হতে পারেন এবং এটা নবুয়তের 


পরিপন্থী নয়। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, ইহুদীরা রসূলল্লাহ্‌ (সা)- 


এর উপর যাদু করেছিল এবং সে মাদুর কিছু প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পেয়েছিল ৷ ওহীর 
মাধ্যমে তা জানা সম্ভব হয়েছিল এবং খাঁদুর প্রভাব দুরও করা হয়েছিল। মূসা 
(আ)-র যাদুর প্রভাবে প্রভাবাস্বিত হওয়া কোরআনেই উল্লিখিত রয়েছে £ 


IAS পণ An A a Jue 71 AY ৫৫5 লন পলা Aer 
রঙ ® 


os G1 ne ure 58 1 0৬ এবং শপ ঠা Beh ৬০ ০ এটি 2 
পলা পা পল eo পাত হী 


যাদুর কারণেই মূসা আ)-র মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল । 


শরীয্নতে যাদু সম্পর্কিত বিধি-বিধান 


পূর্বেই বণিত হয়েছে, কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় হ্বাদু এমন অদ্ভুত কর্ম- 
কাণ্ড, যাতে কুফর, শিরক এবং পাপাচার অবলম্বন করে জিন ও শয়তানকে ন্তষ্ট 
করা হয় এবং ওদের সাহাষ্য নেওয়া হয় । কোরআনে বণিত বাবেল শহরের যাদু 
ছিল তাই ।-__-(জাসসাস) এ হ্বাদুকেই কোরআন কুফর বলে অভিহিত করেছে। আবু. 
মনসুর রো) বলেন, বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, যাদুর সকল প্রকারই কুফর নয় ; বরং 
যাতে ঈমানের বিপরীত কথাবার্তা এবং কাজকর্ম অবলম্বন করা হয়, তাই কুফর । 


(রাহুল মা“আনী) 


সুরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৩০৯ 


শয়তানকে অভিসম্পাত করা এবং শয়তানের বিরোধিতা করার নির্দেশ কোরআনে 
বারবার উল্লিখিত হয়েছে । এর বিপরীতে শয়তানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং ওকে 
সম্ত্স্ট করার চিন্তা করা কঠিন গোনাহর কাজ । তদুপরি শয়তান তখনই সন্তস্ট 
হবে, যখন মানুষ ঈম্মান বিধ্বংসী কুফর ও শিরকে অথবা. পাপাচারে লিপ্ত হবে এবং 
আল্লাহ্‌ ও ফেরেশতাদের পছন্দের বিপরীতে নোংরা ও অপবিত্র থাকবে । যাদুর 
সাহায্যে অনর্থক কারও ক্ষতি করলে তা হয় অধিকতর গোনাহ । 


মোটকথা, কোরআন ও হাদীসে যাকে যাদু বলা হয়েছে, তা বিশ্বাসগত কুফর 
অথবা অন্তত কার্যগত কুফর থেকে মুক্ত নয়। শয়তানকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশে 
কিছু শিরক ও কুফরী বাক্য বললে অথবা পন্থা অবলম্বন করলে, তা হবে প্রকৃত 
বিশ্বাসগত কুফর । পক্ষান্তরে এসব থেকে আত্মরক্ষা করে অপরাপর গোনাহ্‌ অবলম্বন 
করা হলে, তা কার্যগত কুফর থেকে মৃক্ত হবে না। কোরআন মজীদের আয়াতসম্হে 
এ কারণেই যাদুকে কুফর বলা হয়েছে। 


মোটকথা, শিরক ও কুফরযুক্ত যাদু যে কুফর, সে বিষয়ে “ইজমা” রয়েছে। 
যেমন, শয়তানের সাহাহ্য লওয়া, গ্রহ ও নক্ষত্রের প্রভাব প্বতদ্তভাবে স্বীকার করা, যাদুকে 
মো'জেযা আখ্যা দিয়ে নবুয়ত দাবী করা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে গোনাহযুক্ত যাদু কবীরা 
গোনাহ । ্‌ 

০ বিশ্বাসগত অথবা কার্যত কুফর থেকে মুক্ত নয়--এমন যাদু শিক্ষা করা, 
শিক্ষা দেওয়া এবং তার আমল করা হারাম । তবে মুসলমানদের ক্ষতি দূর করার 
উদ্দেশ্যে প্রয্নোজন অনুপাতে যাদু শিক্ষা করা কোন কোন ফিকাহ্বিদের মতে 
জায়েয ৷ 


০ কোরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় যেগুলোকে যাদু বলা হয়, সেগুলো ছাড়া 
অন্যান্য যাদুর মধ্যেও কুফর ও শিরক অবলম্বন করা হলে তাও হারাম । 


০ তাবীজ-গপ্তায় জ্বিন ও শয়তানের সাহায্য নেওয়া হলে তাও যাদুর মতই হারাম। 
যদি অস্পষ্টতার কারণে বাক্যাবলীর অর্থ জানা না যায় এবং যেসব শব্দ দ্বারা 
শয়তানের সাহায্য লওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাও হারাম । 


০ অনুমোদিত ও জায়েয বিষয়াদির সাহায্যে হলে এবং তা অবৈধ উদ্দেশ্য 
হাসিলে ব্যবহার না করার শর্তে জায়েয । 


০ কোরআন ও হাদীসের বাক্যাবলীর সাহায্যে হলেও যদি তা অবৈধ উদ্দেশ্য 
হাসিলে ব্যবহার করা হয়, তবে জায়েয নয়। উদ্াহরণত কারো ক্ষতি করার 
উদ্দেশ্যে তাবীজ করা অথবা ওষীফাঁ পাঠ করা । এহেন ওষীফা আল্লাহ্‌র নাম 
ও কোরআনের আয়াত সম্বলিত হলেও তা হারাম। (কামী খান ও শামী) 


৩১০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 
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(১০৪) হে মুমিনগণ, তোমরা “রায়িনা' বলো না--উনযুরনা' বল এবং শুনতে থাক 
আর কাফিরদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
[কোন কোন ইহুদী রসুলুল্লাহ (সা) ]-এর নিকট এসে দুরভিসন্ধিমূলকভাবে তাঁকে 
‘রায়িনা’ বলে সম্বোধন করত । হি্চ ভাষায় এর অর্থ একটি বদদোয়া। তারা 
. এ নিয়তেই তা বলত । কিন্তু আরবী ভাষায় এর অর্থ. হচ্ছে ‘আমাদের প্রতি লক্ষ্য 
করুন । ফলে আরবী ভাষীরা তাদের এই দুরভিসন্ধি বুঝতে পারত না। ভাল অর্থের 
প্রতি লক্ষ্য করে কোন কোন মুসলম্মানও রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে এই শব্দে সম্বোধন করতেন । 
এতে দুষ্টরা আরও আশকারা পেতো । তারা পরস্পর বসে হাসাহাসি করত আর বলত, 
এতদিন আমরা গোপনেই, তাকে মন্দ বলতাম । এখন এতে মুসলমানদেরও শরীক 
হওয়ার কারণে প্রকাশ্যে মন্দ বলার সুযোগ এসেছে। তাদের এই সুযোগ নষ্ট করার 
উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসলমানদের নির্দেশ দিচ্ছেন+) হে মুমিনগণ, তোমরা “রায়িনা” 
শেব্দটি) বলো নাঁ। (এর পরিবর্তে) ‘উনযুরনা’ বলবে (কেননা, আরবী ভাষায় “রায়িনা 
ও “উনযুরনা*র অর্থ এক হলেও “রায়িনা" বললে ইহুদীরা দুষ্টামির সুযোগ পায় । তাই 
একে বর্জন করে অন্য শব্দ ব্যবহার কর )। আর এনির্দেশটি ভোলরূপে) শুনে নাও 
(এবং স্মরণ রাখ). কাফিরদের জন্যে তো বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছেই। কোরণ, 
ওরা ধূর্ততা সহকারে পয়গম্থরের প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে )। 


আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আপনার কোন জায়েয কাজ থেকে যদি অন্যরা 
নাজায়েয কাজের আশকারা পায়, তবে সে জায়েষ কাজটিও আপনার পক্ষে জায়েয 
থাকবে না। উদাহরণত কোন আলেমের কোন কাজ দেখে যদি সাধারণ লোকেরা 
বিভ্রান্ত হয় এবং নাজায়েষ কাজে লিপ্ত হয়, তবে সে আলেমের জন্য সে জায়েয 
কাজটিও নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। তবে শর্ত এই যে, সংশ্লিষ্ট কাজটি শরীয়তের দৃষ্টিতে 
অপ্রয়োজনীয় হওয়া উচিত। কোরআন ও হাদীসে এর ভুরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। 
এর একটি প্রমাণ এ হাদীস, ষাতে রসুলুল্লাহ্‌ সো) বলেন, জাহেলিয়াত যুগে কোরাইশরা 
যখন কা'বাগুৃহ পুননির্মাণ করে, তখন এতে কয়েকটি কাজই এমন করা হয়েছে, যা 
ইব্রাহীম (আ) কর্তৃক রচিত ভিত্তির সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। আর্মার মন চায়, একে . 
ভেঙে আবার ইব্রাহীমী ভিত্তির অনুরূপ করে দেই। কিন্তু কা*বাগুহ ভেঙে দিলে অক্ত 
জনগণের বিজ্রান্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে । তাই আমি স্বীয় আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত 


সুরা আল-বাক্কারাহ্‌, ৩১১ 


করছি নাএ বিধানটি সমস্ত ফেকাহবিদের কাছেই গ্রহণীয় ৷ তবে হাম্বলী মযহাবের 
আলেমগণ এ ব্যাপারে অধিক সাবধানতা অবলম্বনের পক্ষপাতী । 
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(১০৫) আহলে-কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির, তাদের মনঃপূত 
নয় যে, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ 


হোক। আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা বিশেষভাবে স্বীয় অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহ মহান 
অনুগ্রহদাতা । 





তফদসীরের সার-সংক্ষেপ 

পূর্ববর্তী আয়াতে রসূলল্লাহ, (সা)-এর সাথে ইহুদীদের আচরণ সম্পর্কে বর্ণনা করা 
হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের সাথে ইহুদীদের আচরণ সম্পর্কে বিরত হচ্ছে। 
কোন কোন ইহুদী কোন কোন মুসলমানকে বলত, আল্লাহ্‌র কসম আমরা অন্তর দ্বারা 
: তোমাদের শুভেচ্ছা কামনা করি। তোমরা আমাদের চাইতে উত্তম ধর্মীয় বিধি-বিধান 
প্রাপ্ত হও-:আমরা মনে প্রাণে তাই আশা করি। এরূপ হলে আমরাও তা কবুল 
করব। কিন্ত ঘটনাচক্রে তোমাদের ধর্ম আমাদের ধর্মের চাইতে শ্রেষ্ঠ হতে পারেনি । 
আল্লাহ্‌ তা'আলা হিতাকাঙ্ক্ষার এই ভানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বলেন, €মশরিক হোক 
অথবা আহলে-কিতাব হোক) কাফিরদের (একটুও) মনঃপূত নয় যে, তোমরা পালন- 
কর্তার পক্ষ থেকে কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হও। (তোদের এ হিংসায় কিছু আসে 
যায় না। কারণ,) আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা বিশেষভাবে স্বীয় অনুগ্রহ দান করেন। আর 
আল্লাহ্‌ হচ্ছেন মহান অনুগ্রহদাতা । ্‌ 


ইহুদীদের দাবী ছিল দু'টি (এক) ইহুদীবাদ ইসলামের চাইতে শ্রেষ্ঠ। (দুই) তারা 
মুসলমানদের শুভাকাঙক্ষী। প্রথম দাঁবীটি তারা প্রমাণ করতে পারেনি। নিছক দাবীতে 
কিছু হয় না। এছাড়া দাবীটি নিরর৫থকও বটে। কারণ, ‘নাসিখ’ (যে রহিত করে) 
আগমন করলে ‘“মনসূখ’ (যাকে রহিত করা হয়) বর্জনীয় হয়ে যায়। তা উত্তম ও. 
অধমের পার্থক্যের ওপর নির্ভরশীল নয়। এই উত্তরটি সুস্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত, এ 


৩১২ : তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


কারণে আয়াতে তা উল্লেখ করা হয়নি। আয়াতে শুধু দ্বিতীয় দাবীটি নিয়েই আলোচনা 

করা হয়েছে । বিষয়বন্তকে শক্তিশালী ও জোরদার করার উদ্দেশ্যে আহ্লে-কিতাবদের 

সাথে মৃশরিকদের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মুশরিকরা যেমন নিশ্চিতরাপেই 
তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী নয় তাদ্রেকেও তেমনি মনে করো । 
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এ ভায়া ভা তেলে রাকি 
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(১০৬) আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিলে দিলে তাদপেক্ষা 

উত্তম অথবা তার লমপর্যায়ের আয্মাত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্‌ সব 


কিছুর ওপর শক্তিমান £ (১০৭) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্‌র জন্যই নভোমণ্ডল ও 
ভুমগ্ুলের আধিপত্য ? আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমাদের কোন বঙ্ছু ও সাহায্যকারী নেই। 


॥ % 2/84 











 তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(কেবলা পরিবর্তনের ঘটনা সংঘটিত হলে ইহুদীরা তিরস্কার করতে থাকে এবং 
কোন কোন বিধান রহিত করার কারণে মুশরিকরাও মুসলমানদের প্রতি বিদ্র.পবাণ 
বর্ষণ করতে শুরু করে। আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের তিরস্কার ও আপত্তির 
জওয়াব দিয়েছেন।) আমি কোন আয়াতের বিধান রহিত করে দিলে যদিও কোর- 
আনে অথবা স্মৃতিতে সে আয়াত অবশিষ্ট থাকে) অথবা (আয়াতটিকেই স্মৃতি থেকে) 
বিস্মৃত করিয়ে দিলে (তা কোন আপত্তির বিষয় নয়। কারণ যুক্তিসঙ্গত কারণেই তা 
করা হয়। সেমতে) তদপেক্ষা উত্তম আয়াত বা তার সমপর্যায়ের আয়াত ( তদস্থলে 
আনয়ন করি। (হে আপত্তিকারিগণ,) তোমরা কি জান না যে, আল্লাহ, সব কিছুর ওপর 
ক্ষমতাবান? (এমন ক্ষমতাবানের পক্ষে উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা কঠিন ।) তোমরা 
কি জান না যে, নভোমগুলে একমাত্র তাঁরই রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত? (এহেন বিরাট রাজত্বে 
যখন তাঁর কোন অংশীদার নেই, তখন উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য করে ভিন্ন নির্দেশ 
দিলে তাকে কে বাধা দিতে পারে? মোটকথা, ভিন্ন নির্দেশ দান এবং প্রস্তাব ও তা 
কার্যকরী করার ব্যাপারে তাঁর প্রতিবন্ধক কেউ নেই।) আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমাদের কোন 
বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই। (তিনি যখন বন্ধু, তখন বিধি-বিধানে অবশ্যই উপযোগিতার 


স্রা আল-বান্কারাহ ৩১৩ 


প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। আর তিনি যখন সাহাফ্যকারী, তখন বিধান পালন করার সময় 
শন্দের আগমন থেকেও তোমাদের হেফাযত করবেন। তবে বৃহত্তর পারলৌকিক 
কল্যাণের লক্ষ্যে বাহ্যত তোমাদের উপর শত্রুর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে তা 
ভিন্ন কথা। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

< AS র্‌ গনি 81 হণ A লে 

ভিত 5 | ue ৮১ এ --এই আয়াতে কোরআনী আয়াত রহিত 
হওয়ার সম্ভাব্য রি ক সন্নিবেশিত রয়েছে । অভিধানে ‘নসৃখ’ শব্দের অর্থ দূর 
করা, লেখা । সমস্ত মুসলিম টীকাকার এ বিষয়ে একমত যে, আয়াতে এনস্খ' শব্দ 
দ্বারা বিধি-বিধান দূর করা অর্থাৎ রহিত করা বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই হাদীস 
ও কোরআনের পরিভাষায় এক বিধানের স্থলে অন্য বিধান প্রবর্তন করাকে নিস্খ' বলা 
হয়। “অন্য বিধানটি’ কোন বিধানের বিলুপ্ত ঘোষণাও হতে পারে, আবার এক বিধা- 
নের পরিবর্তে অপর বিধান বলে দেওয়াও হতে পারে। 


আল্লাহ্‌র বিধানে নঙখের স্বরূপ £৪ জগতের রাষ্ট্র ও আইন-আদালতে এক 
নির্দেশকে রহিত করে অন্য নির্দেশ জারী করার ব্যাপারটি সর্বজনবিদিত । রচিত 
আইনে “নস্খ* বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে । (১) ভুল ধারণার উপর নির্ভর করে 
প্রথমে যদি কোন আইন প্রবর্তন করা হয়, তবে পরে বিষয়টির প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটিত 
হলে পূর্বেকার আইন পরিবর্তন করা হয়। (২) ভবিষ্যৎ অবস্থার গতি প্রকৃতি জানা 
না থাকার কারণে কোন কোন সাময়িক আইন জারী করা হয়। পরে অবস্থার পরি- 
বর্তনের সাথে সাথে সে আইনও পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু এ ধরনের নস্খ আল্লাহ্র 
আইনে হতে পারে বলে ধারণা করা যায় না। 


ৃ তৃতীয় প্রকার “নস্থ' এরূপ £ আইন-রচয়িতা আগেই জানে যে, অবস্থার পরি- 
বর্তন হবে এবং তখন এই আইন আর উপযোগী থাকবে নাঃ অন্য আইন জারী করতে 
হবে। এরূপ জানার পর সামম্মিকভাবে এই আইন জারী করে দেন, পরে পূর্বজান 
অনুযায়ী যখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, তখন পূর্বসিদ্ধান্ত অনুর্যায়ী আইনও পরিবর্তন 
করেন। উদাহরণত রোগীর বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্র দেন। 
তিনি জানেন যে, এই ওষুধ দু'দিন সেবন করার পর রোগীর অবস্থার পরিবর্তন হবে ' 
এবং তখন অন্য ব্যবস্থাপত্র দিতে হবে । অবস্থার এহেন পরিবর্তন জানার ফলেই 
চিকিৎসক প্রথম দিন এক ওষুধ এবং পরে অন্য ওষুধ দেন। 


অভিজ্ত চিকিৎসক প্রথম দিনেই পরিবর্তনসহ চিকিৎসার পূর্ণ প্রোগ্রাম কাগজে 
৪০-- ্‌ 


৩১৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


লিখে দিতে পারে যে, দু'দিন এই ওষুধ, তিন দিন অন্য ওষুধ এবং এক সপ্তাহ পর 
অমুক ওষুধ সেব্য। কিন্তু এরাপ কর! হলে রোগীর পক্ষে জটিলতার সম্মুখীন হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে এবং এতেও ভূল বোঝাবুঝির কারণে ভ্টিরও আশংকা থাকে । তাই 
ডাক্তার প্রথম দিনেই পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করেন না। 


আল্লাহর আইনে এবং আসামানী গ্রস্থসমূহে শুধুমান্্ তৃতীয় প্রকার নস্খই হতে 
পারে এবং হয়ে থাকে । প্রতিটি নবুয়ত ও প্রতিটি আসমানী গ্রন্থ পূর্ববর্তী নবুয়ত ও 
আসমানী গ্রন্থের বিধান নস্খ তথা রহিত করে নতুন বিধান জারী করেছে। এমনি- 
ভাবে একই নবুয়ত ও শরীয়তে এমন রয়েছে যে, এক বিধান কিছু দিন প্রচলিত 
থাকার পর খোদায়ী হেকমত অনুযায়ী সেটি পরিবর্তন করে তদস্থলে অন্য বিধান 
প্রবর্তন করা হয়েছে। সহীহ্‌ মুসলিমের হাদীসে আছে ঃ 
Cw UY BS 86৯ LS 
অর্থাৎ এমন নবুয়ত কখনও ছিল না, যাতে নস্খ ও পরিবর্তন করা হয়নি ।-- 
(কুরতুবী ) 


সূর্খজনোচিত আপত্তি £ঃ কিছুসংখ্যক মূৰ্খ ইহুদী অজ্ততাবশত খোদায়ী বিধানে 
নস্খকে সঠিক অর্থে বুঝতে পারেনি । তারা খোদায়ী নস্থকে জাগতিক আইনের 
প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার নস্খের অনুরূপ ধরে নিয়ে নবী করীম (সা)-এর প্রতি 
ভ্ৎসনার বাণ নিক্ষেপ করতে থাকে। এর উত্তরেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ 
হয়েছে। ( ইবনে-কাসীর ) 


মুসলমানদের মধ্যে মৃ'তাষেলা সম্পূরদায়ের কিছুসংখ্যক আলেম সম্ভবত উপ- 
রোক্ত বিরোধীদের ভৎ'সনা থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই বলেছেন যে, খোদায়ী বিধানে 
নস্থের সম্ভাবনা অবশ্যই আছে--এতে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই, কিন্তু সমগ্র কোর- 
আনে বাস্তবে কোন নস্খ হয়নি। কোন আয়াত নাসেখও নয়, মনসুখও নয় । আবু 
মুসলিম ইস্পাহানীকে এই মতবাদের প্রবস্তা বলা হয়। আলেম সম্পুদায় যুগে যুগে 
তার মতবাদ খগ্ডন করেছেন। তফসীরে রূহল-মা"'আনীতে বলা হয়েছে 
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(নস্খের সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা সম্পর্কে সকল ধর্মাবলম্বীই একমত । তবে 
খুস্টান সম্প্রদায় ব্যতীত সকল ইহুদী এর সম্তভাব্যতাকে অস্বীকার করেছে। আবু মুসলিম 
ইস্পাহানী এর বাস্তবতা অস্বীকার করে বলেছেন যে, খোদায়ী বিধানে নস্খ সম্ভব; কিন্তু 
বাস্তবে কোথাও নস্খ হয়নি) ইমাম কুরতুবী স্বীয় তফসীরে বলেন ঃ 
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(নস্থ সম্পর্কে জান লাভ করা খুবই জরুরী এবং এর উপকারিতা অনেক। 
আলেমগণ একে উপেক্ষা করতে পারেন না। একমান্ত মূর্খ ও নির্বোধ ছাড়া কেউ নস্খ 
অস্বীকার করতে পারে না।) ্‌ 


কুরতুবী এ প্রসঙ্গে হযরত আলী (রা)-র একটি ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন। 
একবার তিনি মসজিদে এসে এক ব্যক্তিকে ওয়াষে রত দেখতে পেলেন। তিনি জিক্তেস 
করলেন, লোকটি কি করছে? উত্তর হল, সে ওয়া-নসীহত করছে। হযরত আলী 
(রা) বললেন--না, সে ওয়া করছে না, বরং সে বলতে চায় যে, আমি অমুকের 
পুন অমুক। আমাকে চিনে নাও। অতঃপর লোকটিকে ডেকে তিনি বললেন, তুমি কি 
কোরআন ও হাদীসের নাসেখ ও মনসূখ বিধানসমূহ জান? লোকটি বলল, না, আমার 
জানা নেই। হযরত আলী (রা) বললেন, তাহলে আমাদের মসজিদ থেকে বেরিয়ে 
যাও। ভবিষ্যতে এখানে আর ওয়া করো না। 


কোরআন ও হাদীসে নস্খের অস্তিত্ব ও বাস্তবতা সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের 
উক্তি এত বেশী যে, সেগুলো উদ্ধত করা সহজ নয়। তফসীরে ইবনে কাসীর, ইবনে, 
জরীর, দুররে-মনসুর প্রভৃতি গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ সনদ সহকারে বহু রেওয়ায়েত 
বণিত রয়েছে--দুর্বল রেওয়ায়েতের তো গণনাই নেই। 


এ কারণেই প্রশ্নট ইজমায্ী তথা সর্বসম্মত । শুধু আবু মুসলিম ইস্পাহানী 
ও কতিপয় মু'তাষেলী এ প্রসঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন। তফসীরে-কবীর গ্রন্থে ইমাম 
রাখী পুঙ্খানুপুঞ্খভাবে তাদের মতামত খণ্ডন করেছেন । 


নস্থের অর্থে পূর্ববতস ও পরবর্তা পরিভাষায় পার্থক্য ঃ নস্খের পারিভাষিক 
অর্থ বিধান পরিবর্তন করা । এ পরিবর্তন একটি বিধানকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে তদস্থলে 
অন্য বিধান রাখার মাধ্যমেও হতে পারে। যেমন বায়তুল-মুকাদ্দাসের পরিবর্তে 
কাণ্বা শরীফকে কেবলা বানিয়ে দেওয়া । এমনিভাবে কোন শর্তহীন ও ব্যাপক বিধানে 
কোন শর্ত যুক্ত করে দেওয়াও এক প্রকার পরিবর্তন। পূর্ববর্তী আলেম সম্প্রদায় 
নস্খকে এই ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁদের মতে কোন বিধানের সম্পূর্ণ 
পরিবর্তন, আংশিক পরিবর্তন, শর্ত যুক্তকরণ অথবা ব্যতিক্রম বর্ণনা ইত্যাদি সবই 
নস্খের অন্তর্ভৃক্ত। .এ কারণেই তাঁদের মতে কোরআনে মনসুখ আয়াতের সংখ্যা পাঁচশ 
যেখানে পরিবর্তনের পূর্বের বিধান ও পরের বিধানের মধ্যে সামঞ্জস্য বর্ণনা করা 
কিছুতেই সম্ভব হয় না, পরবর্তী আলেমগণ শুধু সেখানেই নসৃখ হয়েছে বলে মত 


৩১৬ তফ্সীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


প্রকাশ করেন। এই অভিমত মেনে নিলে স্বভাবতই মনসূখ আয়াতের সংখ্যা বিপুল 
হারে হ্রাস পাবে। এরই অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ আলেমদের বণিত পাঁচ শ' মনস্থ 
আয়াতের স্থলে পরবর্তী আলেম আল্লামা সুয়ূতী মান্র বিশটি আয়াতকে মনসূখ প্রতিপন্ন 
করেছেন । তারপর হযরত শাহ্‌ ওয়ালিউল্লাহ রে) এগুলোর মধ্যেও সামঞ্জস্য বর্ণনা করে 
মান্ত পাঁচটি আয়াতকে মনসূথ বলেছেন। এ প্রচেষ্টা এদিক দিয়ে সঙ্গত ষে, পরিবর্তন 
না হওয়াই বিধানের পক্ষে স্বাভাবিক। কাজেই যেখানে আয়াতকে কার্যকারী রাখার 
পক্ষে কোন ব্যাখ্যা সম্ভব হয়, সেখানে বিনা প্রয়োজনে নস্থ স্বীকার করা ঠিক নয়। 


কিন্ত এই সংখ্যা হ্রাসের অর্থ এই নয় যে, নস্থের ব্যাপারটি ইসলাম অথবা 
কোরআনের মধ্যে একটা জ্রটিপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিদ্যমান ছিল--যা মোচনের চেষ্টা 
চৌদ্দ শ' বছর যাবত চলছে । অবশেষে শাহ্‌ ওয়ালিউল্লাহ্‌র প্রচেষ্টায় সে দোষ হ্রাস 
পেতে পেতে গঁচ -এ এসে দীঁড়িয়েছে। এরপরও কোন আধুনিক চিন্তাবিদের অপেক্ষা 
করা হচ্ছে--যিনি এসে এই পাঁচটিকেও বিলুপ্ত করে একেবারে শূন্যের কোঠায় পৌছে 
. দেবেন। : 


নস্থ প্রশ্নের গবেষণায় এই পথ অবলম্বন করা ইসলাম ও কোরআনের সঠিক 
খেদমত নয়। এই পথ অবলম্বন করে সাহাবী, তাবেয়ী তথা চৌদ্দ শ' বছরের € পূর্ববী 
ও পরবর্তী) আলেমগণের রচনা ও গবেষণাকে ধুয়ে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। এতে. 
করে বিরোধীদের সমালোচনা বন্ধ হবে না। লাভের মধ্যে শুধু আধুনিক' যুগের ধর্ম- 
দ্রোহীদের হাতে একটি অস্ত্র তুলে দেওয়া হবে। তারা একথা বলার সুযোগ পাবে যে, 
চৌদ্দ শ' বছর যাবত আলেমরা যা বলছেন, পরিশেষে তা মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে 
-(মা‘আযাল্লাহ্‌ )। এ পথ উন্মুক্ত হয়ে গেলে কোরআন ও শরীয়তের উপর থেকে 
আস্থা উঠে যাবে। কারণ আজকের গবেষণা যে আগামীকাল ভ্রান্ত প্রমাণিত হবে না, 
এরই বা নিশ্চয়তা কোথায় ? 


আমি বর্তমান যুগের কোন কোন আলেমের লেখা পাঠ করেছি। তারা 
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করেছেন। যেমন, ky eae SSD এবং ১১১ ১০১০ রর 5)-অতঃপর আয়াত 
দ্বারা তারা শুধু নসৃখের স্ভাবনা প্রমাণিত করার প্রয়াস পেয়েছেন এবং নস্খের বাস্তব- 
তাকে অস্বীকার করেছেন। অথচ ৮7০ ৮৪০০০ ৩০৯০ এবং Hai ১৬৮) ৬৪১ 
এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক। বলা বাহুল্য, এটা আবু মুসলিম ইস্পাহানী এবং 
মু'তাষেলা সম্পর্দায়েরই যুক্তি। 


_ অথচ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের তফসীর এবং জমগ্র মুসলিম সম্মাজের অনুবাদ 
দেখার পর উপরোক্ত ব্যাখ্যা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সাহাবায়ে কেরাম 


‘সূরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ৩১৭ 


উপরোক্ত আয়াত দ্বারা নস্থের বাস্তবতা প্রমাণ করে এ সম্পকিত একাধিক ঘটনা 
উল্লেখ করেছেন। (€ইবনে-কাসীর, ইবনে জরীর প্রভৃতি ) 


এ কারণেই পূর্ববর্তী ও পরবতী মুসলিম মনীধিগণের মধ্যে কেউ নস্খের বাস্তব- 
তাকে শর্তহীনভাবে অস্বীকার করেন নি। স্বয়ং হযরত শাহ্‌ ওয়ালিউল্লাহ্‌ (র) সামঞ্জস্য 
বর্ণনা করে সংখ্যা হ্রাস করেছেন বটে, কিন্তু নস্খের বাস্তবতাকে শর্তহীনভাবে অস্বীকার 
করেন নি। তাঁর পরবর্তী ষমানায়ও দেওবন্দের প্রখ্যাত আলেমগণের সবাই একবাক্যে 
নস্খের বাস্তবতা স্বীকার করেছেন। তাঁদের কারও কারও সম্পূর্ণ অথবা আংশিক 
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ধাত্‌ থেকে । উদ্দেশ্য এই যে, কখনও রসুলল্লাহ্‌ (সা) ও সমস্ত সাহাবীর মন থেকে 
সম্পূর্ণ বিস্মৃত করিয়ে নস্খ করা হয়। এর সমর্থনে টীকাকারগণ একাধিক ঘটনা 
উল্লেখ করেছেন। ভবিষ্যতে যাতে আয়াতটির উপর আমল করা না হয়, সে উদ্দেশ্যেই 
এরাপ বিস্মৃত করিয়ে দেওয়া হয়েছে। 


নস্খের অবশিষ্ট বিধান উসুলে ফেকাহ্‌ গ্রন্থসম.হে দেখা যেতে পারে। 
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(১০৮) ইতিপূর্বে মুসা আআ) যেমন জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন, (মুসলমানগণ ) 
তোমরাও কি তোমাদের রস্লকে তেমনি প্রশ্ন করতে চাও£ যে কেউ ঈমানের পরিবর্তে 
কুফর গ্রহণ করে,সে সরল পথ থেকে বিদ্যুত হয়ে যাস়্। 





তষ্চসীরের সার-সংক্ষেপ 

(কোন কোন ইছদী হঠকারিতাবশত হুযুর সো)-কে বলল, মূসা (আ)-র নিকট 
তওরাত যেমন একযোগে নাযিল হয়েছিল, আপনিও তেমনি একযোগে কোরআন 
আনয়ন করুন। এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, হে ইহুদীগণ, তোমরা কি চাও যে, তোমাদের 
(সমসাময়িক) রসূলের নিকট (অন্যায়) আবদার পেশ করবে যেমন ইতিপূর্বে 
(তোমাদের পূর্বপুরুষদের পক্ষ থেকে): ম্সা (আ)-র নিকটও আবদার করা হয়েছিল £ 
(উদাহরণত তারা আল্লাহ্‌কে চাক্ষুষ দেখার আবদার করেছিল। বস্তুত সেসব আবেদনের 


৩১৮ তফসীরে মা'আরেঞফুল-কোরআন.॥ প্রথম খণ্ড 


উদ্দেশ্য ছিল রসূল সে)-কে জব্দ করা এবং খোদায়ী বিধানের পথে বিদ্ন স্ষ্টি করা। 
এরূপ আচরণ নির্জলা কুফর বৈ নয়। আর) থে কেউ ঈমানের পরিবর্তে কুফরের 
কথাবার্তা বলে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। 


‘অন্যায় আবদার’ বলার কারণ এই হে, প্রতিটি কাজেই আল্লাহ্‌ তা'আলার 
' . হুকমত ও উপযোগিতা নিহিত থাকে । তাতে পন্থা নির্দেশ করার কোন অধিকার 
বান্দার নেই যে, সে বলবে, এ কাজটি এভাবে করা হোক । বান্দার কর্তব্য হচ্ছে ঃ 
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(১০৯) আহলে কিতাবদের অনেকেই প্রতিহিংসাবশত চায় যে, মুসলমান হওয়ার 
পর তোমাদের কোন রকমে কাফির বানিয়ে দেয়। তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার 
পর (তারা এটা চায়)। যাক, তোমরা আল্লাহ্‌র নির্দেশ আসা পর্যন্ত তাদের ক্ষমা কর এবং 
উপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান । (১১০) তোমরা নামায 
প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত দাও। তোমরা নিজের জন্য পূর্বে যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে, 
তা আল্লাহ্‌র কাছে পাবে। তৌমরা যা কিছু কর, নিশ্চয় আল্লাহ, তা প্রত্যক্ষ করেন । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(কোন কোন ইহুদী দিবারান্্র বিভিন্ন পন্থায় বন্ধুত্ব ও শুভেচ্ছার ভঙ্গিতে মুসল- 
মানদের ইসলাম থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করত। অরুতকার্ধতা সত্বেও তারা এ 


সূরা আল-বাঙ্কারাহ, ৩১৯ 


প্রচেষ্টা থেকে বিরত হত না। আল্লাহ্‌ তা'আলা এজন্য মুসলমানদের হুশিয়ার করে 
দেন ষ্কে) আহলে-কিতাবদের (অর্থাৎ ইহুদীদের ) অনেকেই মনে মনে চায় যে, ঈমান 
আনার পর তোমাদের আবার কাফের বানিয়ে দেয়। (তাদের এ মনোবাঞ্ছা তাদের 
প্রদশিত শুভেচ্ছার কারণে নয়; বরং) শুধু প্রতিহিংসাবশত, যা (তোমাদের কোন 
বিষয় থেকে উদ্ভূত নয়, বরং) তাদের অন্তর থেকেই উদ্ভুত। (আর এমনও নয় .. 
যে, সত্য তাদের কাছে প্রকাশিত হয়নি, বরং) সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও ( তাদের ) 
এই অবস্থা । (এমতাবস্থায় মুসলমানদের ক্রোধান্বিত হওয়ার কথা । তাই আল্লাহ্‌ 
বলেন,) যাক, (এখন) তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর, যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তাআলা 
. (এ ব্যাপারে ) স্বীয় নির্দেশ (বিধান) প্রেরণ না করেন। (ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, তাদের 
হঠকারিতার প্রতিকার আমি সত্বরই নিরাপত্তামূলক বিধান অর্থাৎ হত্যা ও জিযিয়ার 
মাধ্যমে করব। এতে স্বীয় দুর্বলতা ও প্রতিপক্ষের শক্তি-সামর্থ্য দেখে এ আইন প্রয়োগের 
ব্যাপারে মুসলমানদের মনে সংশয় দেখা দিতে পারত। তাই বলা হচ্ছে, তোমরা 
সংশম্নাপন্ন হবে কেন?) নিঃসন্দেহে আল্লাহ, সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তোমরা 
(শুধু) নামায প্রতিষ্ঠিত করে যাও আর (যাদের ওপর যাকাত ফরষ, তারা) যাকাত 
দিয়ে যাও। আর (যখন প্রতিশ্মঢত আইন আসবে, তখন এসব সৎকর্মের সাথে তাও 
যুক্ত করে নেবে। এরূপ মনে করবে না যে, জিহাদের আদেশ না আসা পর্যন্ত শুধু 
নামায-রোঘা দ্বারা পৃণ্যকর্ম হবে না। বরং তোমরা) নিজের জন্য পূর্বে যে সৎ কর্মই 
সঞ্চয় করবে, আল্লাহ্‌র কাছে (পৌঁছে) তা (প্রতিদানসহ পুরোপুরি ) পাবে । কারণ, 
আল্লাহ্‌ তোমাদের যাবতীয় কর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখছেন (তোমাদের বিন্দু পরিমাণ 
আমলও নস্ট হবে না)। 


(তখনকার অবস্থানুযায়ী ক্ষমার নির্দেশই ছিল বিধেয়। পরবতাঁকালে আল্লাহ্‌ 
স্বীয় প্রতিশ্র্তি পূর্ণ করেন এবং জিহাদের আয়াতসম্হ অবতীর্ণ হয়। অতঃপর 


ইহুদীদের প্রতিও সে আইন বলবৎ করা হয় এবং অপরাধের ক্রমানুপাতে দুষ্টদের 
হত্যা, নির্বাসন, জিহিয়া ইত্যাদি শাস্তি দেওয়া হয়।) 
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(১১৯) তারা বলে, ইছদী অথবা খুস্টান ব্যতীত কেউ জান্নাতে যাবে না। এটা 
তাদের মনের বাসনা । বলে দিন, তোমরা সত্যবাদী হলে, প্রমাণ উপস্থিত কর। (১১২) 
হা, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশে সমর্পণ করেছে এবং সে সকর্মশীলও বটে, তার 


জন্য তার পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে 


না। (১১৩) ইহুদীরা বলে, খৃষ্টানরা কোন পথেই নয় এবং খুস্টানরা বলে, ইহুদীরা কোন 
পথেই নয় । অথচ সবাই খোদায়ী কিতাব পাঠ করে। এমনিভাবে যারা মূখ, তারাও 


তাঁদের মতই উত্তি করে। অতএব আল্লাহ্‌ কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে নির্দেশ দেবেন, 


যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছিল । 


তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 


ইহুদী ও খৃস্টানরা বলে যে, বেহেশতে কখনও কেউ যেতে পারবে না; কিন্তু যারা 
ইহুদী (তাদের ব্যতীত ) অথবা খৃস্টান ( খৃস্টানদের ছাড়া অন্য কেউ যেতে পারবে না)! 
আল্লাহ তাঁআলা তাদের উক্তি খণ্ডন করে বলেন, এগুলো তাদের কল্গনাবিলাস (প্রকৃতপক্ষে 
কিছুই নয়)। আপনি তাদের একথা বলে দিন, তোমরা (এ দাবীতে) সত্যবাদী হলে 
প্রমাণ উপস্থিত কর। (কিন্তু তারা কস্মিনকালেও পারবে না। কারণ এর কোন প্রমাণ 
নেই। এখন আমি এর বিপক্ষে প্রথমে দাবী করছি যে, অন্য লোকেরাও বেহেশতে যাবে। 
অতঃপর এর প্রমাণ উপস্থিত করছি যে, সকল আসমানী ধর্মের অনুসারীদের স্বীকৃত 
আমার আইন এই যে,) যে কোন ব্যক্তি স্বীয় মুখমণ্ডল আল্লাহর দিকে নত করে দেয় 
(অর্থাৎ বিশ্বাস ও কাজকর্মে আনুগত্য অবলম্বন করে) এবং (তৎসঙ্গে শুধু বাহ্যিক আচার 
অনুষ্ঠানই নয়, আতন্তরিকভাবেও ১ সৎকর্ম করে, সে তার আনুগত্যের প্রতিদান তার প্রতি- 
পালকের কাছে পৌঁছে পাবে। কিয়ামতের দিন তাদের কোন ভন্ম নেই এবং তারা (সে 
দিন) চিন্তিতও হবে না। (কারণ, ফেরেশতারা তাদের সুসংবাদ শুনিয়ে নিশ্চিন্ত করে 
দেবেন )। 


সূরা আল-বাক্কারাহ ৩২১ 


(এ যুক্তির সারমর্ম এই যে, যখন এ আইনটি সৰ্বজনস্বীকৃত, তখন শুধু দেখে 
নাও যে, আইন অনুযায়ী কারা জান্নাতে যেতে পারে? পূর্ববর্তী মনসূখ নির্দেশের ওপর 
আমল করাই যাদের সম্বল, তারা আনুগত্যশীল হতে পারে না। এ হিসাবে ইহুদী 
ও খুস্টানরা আল্লাহ্‌র অনুগত নয়। বরং পরবর্তী নির্দেশ পালন রা আনুগত্য । 
এ দিক দিয়ে মুসলমানরাই অনুগত । কারণ, তারা শরীয়তে-মুহাম্মদীকে কবুল করেছে। 
সুতরাং তারাই জান্নাতে প্রবেশকারীরূপে গণ্য হবে। , 


“আন্তরিকভাবে শর্তটি যুক্ত হওয়ায় মুনাফিকরা বাদ পড়ে গেল। কারণ, 
শরীয়তের পরিভাষায় তারা কাফিরদেরই অন্তরভূক্ত এবং জাহান্নামের উপযুক্ত । 
[ একবার কয়েকজন ইহুদী ও কয়েকজন খৃস্টান একত্রিত হয়ে ধমীয় বিতকে প্ররত্ত 
হয়। ইহুদীরা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী খুস্ট ধর্মকে মিথ্যা বলে এবং হযরত ঈসা (আ)-র 
নবুয়ত ও ইন্জীলকে অস্বীকার করতে থাকে । পক্ষান্তরে খুস্টানরাও একগু য়েমীর 
বশবর্তী হয়ে ইহুদী ধর্মকে ভিত্তিহীন ও মিথ্যা বলে এবং মুসা (আ)-র রিসালত ও 
তওরাতকে অস্থাকার করতে থাকে । আল্লাহ. তা'আলা ঘটনাটি উদ্ধৃত করে তা খণ্ডন করার 
উদ্দেশ্যে বলেছেন, ] ইহুদীরা বলতে লাগল, খুস্টানদের ধর্ম কোন ভিত্তির ওপর (প্রতি- 
ড্ঠিত) নয় (অর্থাৎ সর্বেব মিথ্যা )। তেমনিভাবে খুঙ্ষটানরা বলতে লাগল, ইহুদীদের 
ধর্ম কোন ভিত্তির ওপর কায়েম নয় (অর্থাৎ সর্বেব মিথ্যা )। অথচ তারা (উভয় পক্ষের) 
সবাই আসমানী গ্রন্থসমূহ পড়ে এবং পড়ায়। (€ অর্থাৎ ইহুদীরা তওরাত এবং খ্রস্টানরা 
ইনজীল গ্রন্থ পড়ে এবং চর্চা করে। উভয় গ্রন্থে উভয় পয়গন্থর ও উভয় গ্রন্থের সত্যায়ন 
বিদ্যমান রয়েছে। এটাই উভয় ধর্মের আসল ভিত্তি । অবশ্য মনসূখ হওয়ার ফলে বর্তমানে 
এতদুভয়ের একটিও পালনীয় নয় )। 


(আহলে-কিতাবরা তো উপরোক্ত দাবী করতই, তাদের দেখাদেখি মুশরিকদের 
মনেও জোশ দেখা দিল।) তেমনিভাবে যারা নিরেট বিদ্যাহীন, তারাও আহলে- 
কিতাবদের মত একথাই বলতে লাগল ( অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টানদের ধর্ম ভিত্তিহীন, 
সত্যপন্থী একমান্র আমরা)। অতএব (দুনিয়াতে প্রত্যেকেই আপন আপন কথা বলতে 
থাক) কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের মধ্যে এসব ব্যাপারে কার্ধত ফয়সালা 
করে দেবেন, যাতে তারা বিরোধ করত (অর্থাৎ সত্যপন্থীদের জান্নাতে এবং 
অসত্যপন্থীদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। “কার্যত ফয়সালা” বলার কারণ এই 
যে, নীতিগত ফয়সালা তো বিভিন্ন যুক্তি ও হাদীস-কোরআনের মাধ্যমে দুনিয়াতেও 
করা হয়েছে )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইহুদী ও খৃস্টানদের পারস্পরিক মত- 
বিরোধ উল্লেখ করে তাদের নিবৃদ্ধিতা ও মতবিরোধের কুফল বর্ণনা করেছেন। অতঃপর 
৪১ 


৩২২ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


আসল সত্য উদঘাটন করেছেন । এসব ঘটনায় মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত 
(পথনির্দেশ) নিহিত রয়েছে, যা পরে বণিত হবে । 


খৃস্টান ও ইহুদী--উভয় সম্পুদায়ই ধর্মের প্রকৃত সত্যকে উপেক্ষা করে ধর্মের 
নাম-ভিত্তিক জাতীয়তা গড়ে তুলেছিল এবং তারা প্রত্যেকেই স্বজাতিকে জান্নাতি ও 
আল্লাহর প্রিয়পান্র বলে দাবী করত এবং তাদের ছাড়া জগতের সমস্ত জাতিকে জাহান্নামী 
ও পথন্রগ্ট বলে বিশ্বাস করত। 


এই অযৌক্তিক মতবিরোধের ফলশ্রতিতেই মুশরিকরা একথা বলার সযোগ 
পেল যে, খুষ্টধর্ম ও ইহুদী ধর্ম মিথ্যা ও বানোয়াট এবং তাদের মৃতিপূজাই একমাত্র 
সত্য ও বিশুদ্ধ ধর্ম । 


আল্লাহ তা'আলা উভয় সম্পুদায়ের মূর্খতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এরা উভয় 


৬ 
Ed 


জাতিই জান্নাতে যাওয়ার প্রকৃত কারণ সম্পকে উদাসীন; তারা শুধু ধর্মের নাম-ভিত্তিক 
জাতীয়তার অনুসরণ করে। বস্তুত ইহুদী, খৃষ্টান অথবা ইসলাম যে কোন ধর্মই 
হোক, সবগুলোর প্রাণ হচ্ছে দু'টি বিষয় $ 


এক--_বান্দা মনে-প্রাণে নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করবে । তাঁর আনু- 
গত্যকেই স্বীয় মত ও পথ মনে করবে। এ উদ্দেশ্যটি যে ধর্মে অজিত হয় তা-ই প্রকৃত 
ধর্ম। ধর্মের প্রকৃত স্বরূপকে পেছনে ফেলে ইহুদী অথবা খৃস্টান জাতীয়তাবাদের ধ্বজা 
উত্তোলন করা ধর্ম সম্পর্কে অজ্ততারই পরিচায়ক । | 


দুই_-যদি কেউ মনে-প্রাণে আল্লাহ্‌, তা'আলার আনুগত্যের সংকল্প গ্রহণ করে; 
কিন্তু আনুগত্য ও ইবাদত নিজ খেয়াল-খুশীমত মনগড়া পন্থায় সম্পাদন করে, তবে 
তাও জান্নাতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, বরং এক্ষেণ্র আনুগত্য ও ইবাদতের সেই 
পন্থাই অবলম্বন করতে হবে, যা আল্লাহ্‌ তা'আলা রসূলের মাধ্যমে বর্ণনা ও নির্ধারণ 
করেছেন। 


পাও লী A“ 1 = 
প্রথম বিষয়টি ... ৮০1 ১৮০ ২53 বাক্যাংশের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় বিষয়টি 


s ad পাটি শী 
৫ ৯ 2 বাক্যাংশের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এতে জানা গেল যে, 


পারলৌকিক মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশের জন্য শুধু আনুগত্যের সংকল্পই যথেম্ট নয়, বরং 
স€কর্মও প্রয়োজন । কোরআন ও রসুলুল্লাহ, (সা)-এর সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যশীল শিক্ষা 
ও পন্থাই সৎকর্ম । 


আল্লাহ্‌র কাছে বংশগত ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানের কোন মুল্য নেই; 
প্রহণীয় বিষয় হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম £ ইহুদী হউক অথবা খুস্টান কিংবা মুসলমান 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৩২৩ 


--যে কেউ উপরোক্ত মৌলিক বিষয়াদির মধ্য থেকে কোন একটি ছেড়ে দেয়, অতঃপর 
শুধু নামভিত্তিক জাতীয়তাব।দের ভিত্তিতে নিজেকে জান্নাতের ইজারাদার মনে করে নেয়; 
সে আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ কিছুই করে না। আসল সত্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। 
এসব নামের ওপর ভরসা করে কেউ আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী ও মকবুল হতে পারবে না, 
যে পর্যন্ত না তার মধ্যে ঈমান ও সৎকর্ম থাক। 


প্রত্যেক পয়গম্ধরের শরীয়তেই ঈমানের মূলনীতি এক ও অভিন্ন। তবে সৎকর্মের 
আকার-আকৃতিতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়েছে । তওরাতের যুগে যেসব কাজ-কর্ম 
মূসা আট) ও তওরাতের শিক্ষার অনুরূপ ছিল, তা-ই ছিল সৎকর্ম। তদ্রপ ইন্জীলের 
যুগে নিশ্চিতরূপে তা-ই ছিল সৎকর্ম, যা হযরত ঈসা (আট) ও ইন্জীলের শিক্ষার 
সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। এখন কোরআনের যুগে এসব কার্ষকলাপই সৎকর্মরূপে 
অভিহিত হওয়ার যোগ্য, যা সর্বশেষ পয়গম্বর (সা)-এর বাণী ও তৎকর্ত ক আনীত গ্রন্থ 
কোরআন মজীদের হেদায়েতের অনুরূপ । 


মোটকথা, ইহুদী ও খুস্টানদের মতবিরোধ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা 
এই যে, উভয় সম্পৃদায় মুখতাসুলভ কথাবার্তা বলেছে ঃ তাদের কেউই জান্নাতের 
ইজারাদার নয়। তাদের কারও ধর্ম ভিত্তিহীন ও বানোয়াট নয়; বরং উভয় ধর্মের 
নির্ভূল ভিত্তি রয়েছে । ভুল বোঝাবুঝির প্ররুত কারণ হচ্ছে এই যে, তারা ধর্মের 
আসল প্রাণ অর্থাৎ বিশ্বাস, সৎকর্ম ও সত্য মতবাদকে বাদ দিয়ে বংশ অথবা দেশের 
ভিত্তিতে কোন সম্পূদায়কে ইহুদী আর কোন সম্পুদায়কে খুষ্টান নামে অভিহিত 
করেছে। 


যারা ইহুদীদের বংশধর অথবা ইহুদী নগরীতে বাস করে অথবা আদমশুমারিতে 
নিজেকে ইহুদী বলে প্রকাশ করে, তাদেরকেই ইহুদী মনে করে নেওয়া হয়েছে। তেমনি- 
ভাবে খুষ্টানদের পরিচিতি ও সংখ্যা নিরূপণ করা হয়েছে । অথচ ঈমানের মূলনীতি 
ভঙ্গ করে এবং সৎকর্ম থেকে বিমুখ হয়ে কোন ইহুদীই ইহুদী এবং কোন খুস্টানই 
খৃস্টান থাকতে পারে না। 


কোরআন মজীদে আহলে-কিতাবদের মতবিরোধ ও আল্লাহ্‌র ফয়সালা উল্লেখ 
করার উদ্দেশ্য হল মুসলমানদের সতর্ক করা, যাতে তারাও ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত 
হয়ে এ কথা না বলে যে, আমরা পুরুষানুক্রমে মুসলমান, প্রত্যেক অফিস ও রেজিস্টারে 
আমাদের নাম মুসলমানদের কোটায় লিপিবদ্ধ এবং আমরা মুখেও নিজেদের মুসলমান 
বলি; সুতরাং জান্নাত এবং নবী সো)-র মাধ্যমে মুসলমানদের সাথে ওয়াদাকত 
সকল পুরস্কারের যোগ্য হকদার আমরাই । 


এই ফয়সালা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শুধু দাবী করলে, মুসলমান নাম লিপিবদ্ধ 
করলে অথবা মুসলমানের উরসে কিংবা মুসলমানদের আবাসভূমিতে জন্মগ্রহণ করলেই 


৩২৪ . তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


প্রকৃত মুসলমান হয় না, বরং মুসলমান হওয়ার জন্য পরিপর্ণরূপে ইসলাম গ্রহণ করা 
অপরিহার্য । ইসলামের অর্থ আত্মসমর্পণ । দ্বিতীয়--সৎকর্ম অর্থাৎ সুন্নাহ্‌ অনুযায়ী আমল 
করাও জরুরী । 


কিন্ত পরিতাপের বিষয়, কোরআন মজীদের এই হশিগ্নারী সত্ত্বেও অনেক মুসল- 
মান উপরোক্ত ইহুদী ও খস্টানী ভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়েছে। তারা আল্লাহ্‌, রসূল, 
পরকাল ও কিয়ামতের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে বংশগত মুসলমান হওয়াকেই যথেষ্ট 
মনে করতে শুরু করেছে। কোরআন ও হাদীসে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্য 
সম্পর্কে মুসলমানদের সাথে যেসব অঙ্গীকার করা হয়েছে, তারা নিজেকে সেগুলোর 
যোগ্য হকদার মনে করে সেগুলোর পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করছে। অতঃপর সেগুলো 
পুর্ণ হওয়ার লক্ষণ দেখতে না পেয়ে কোরআন ও হাদীসের অঙ্গীকার সম্পর্কে সন্দিহান 
হয়ে পড়েছে । তারা লক্ষ্য করে না যে, কোরআন নিছক বংশগত মুসলমানদের সাথে 
কোন অজীকার করেনি-_যতক্ষণ না তারা নিজেদের ইচ্ছাকে আল্লাহ তা'আলা ও 


AAA Ad 


তার রসুল ( সা )-এর ইচ্ছার অধীন করে দেয়। ছি আয়াতের 
সারমর্ম তাই । 


আজকাল সমগ্র বিশ্বের মুসলমান নানাবিধ বিপদাপদ ও সঙ্কটে নিমজ্জিত | 
অনেক অর্বাচীনের ধারণা-এ অবস্থার জন্য সম্ভবত আমাদের ইসলামই দায়ী। 
কিন্তু উপরোক্ত বর্ণনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, ইসলাম নয় বরং ইসলামকে পরিহার 
করাই এর জন্য দায়ী । আমরা ইসলামের শুধু নামটুকুই রেখেছি ; আমাদের 
মধ্যে ইসলামের বিশ্বাস, চরিত্র, আমল ইত্যাদি কিছুই নেই। কবির ভাষায়-- 


চি ১৯ 


১০৩ Ee ১০০ 58 ৮৪১৮০ এট পেট UE Ee) (চালচলনে আমরা খস্টান 
আর সংস্কৃতিতে হিন্দু )। 


এরপর ইসলাম ও মুসলমানের সাথে কৃত অঙ্গীকার পুরণের জন্য অপেক্ষা করার 
অধিকার কি আমাদের থাকতে পারে? 


এখানে প্রশ্ন হয় যে, আমরা যাই হই ইসলামেরই নাম নিই এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা ও 
রস্ল. (সা)-কেই স্মরণ করি। পক্ষান্তরে যেসব কাফির খোলাখুলিভাবে আল্লাহ, ও 
রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ইসলামের. নাম মুখে উচ্চারণ করাও পছন্দ করে না, 
তারাই আজ বিশ্বের বুকে সব দিক দিয়ে উন্নত, তারাই বিশাল রান্ট্রের অধিকারী এবং 
তারাই বিশ্বের শিল্প ও ব্যবসায়ের ইজারাদার । দুষ্ধর্মের শাস্তি হিসাবেই যদি আজ 
আমরা সর্বত্র লান্ছিত ও পদদলিত, তবে কাফির ও পাপাচারীদের সাজা আরও বেশী 
হওয়া উচিত। কিন্তু সামান্য চিন্তা করলেই এ প্রশ্নের অবসান হয়ে যায়। 


প্রথমত, এর. কারণ এই যে, মিন্র ও শব্ুর সাথে একই রকম ব্যবহার করা 


স্রা আল-বাক্কারাহ, . ৩২৫ 


হয় না। মিত্রের দোষ পদে-পদে ধরা হয়। নিজ সন্তান ও শিষ্যকে সামান্য বিষয়ে 
শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু শত্রর সাথে তেমন ব্যবহার করা হয় না। তাকে অবকাশ দেওয়া 
হয় এবং সময় আসলে হঠাৎ পাকড়াও করা হয়। 


মুসলমান যতক্ষণ ঈমান ও ইসলামের নাম উচ্চারণ করে, আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও 
ভালবাসা দাবী করে, ততক্ষণ সে বন্ধুরই তালিকাভুক্ত । ফলে তার মন্দ আমলের সাজা 
সাধারণত দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয়_-যাতে পরকালের বোঝা হালকা হয়ে যায় । 
কাফিরের অবস্থা এর বিপরীত । সে বিদ্রোহী ও শন্রুর আইনের অধীন। দুনিয়াতে 
হালকা শাস্তি দিয়ে তার শাস্তির মান্ত্রা হাস. করা হয় না। তাকে পুরোপুরি শাস্তির 
মধ্যেই নিক্ষেপ করা হবে। “দুনিয়া মুমিনের জন্য বন্দীশালা, আর কাফিরের জন্য 
জান্নাত ।”-__-মহানবী সো)-র এ উক্তির তাৎপর্যও তাই। 


মুসলমানদের অবনতি ও . অস্থিরতা এবং কাফিরদের উন্নতি ও প্রশান্তির মূলে 
দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক কর্মেরই ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে । 
এক কর্ম দ্বারা অন্য কর্মের বৈশিষ্ট্য অজিত হতে পারে না। উদা'হরণত ব্যবসায়ের 
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অথিক উন্নতি আর ওষুধপন্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শারীরিক সুস্থতা । এখন 
যদি কেউ দিবারান্ত্র ব্যবসায়ে মগ্ন থাকে, অসুস্থতা ও তার চিকিৎসার প্রতি মনোযোগ 
না দেয়, তবে শুধু ব্যবসায়ের কারণে সে রোগের কবল থেকে মৃক্তি পেতে পারে না। 
এমনিভাবে কেউ ওষুধপন্র ব্যবহার করেই ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ অখিক উন্নতি 
লাভ করতে পারে না। কাফিরদের পাথিব উন্নতি এবং আর্থিক প্রাচুর্য তাদের কুফরের 
ফলশ্তি নগ্ন, ঘেমন মুসলমানদের দারিদ্র্য ও আস্থরতা ইসলমের ফলশ্তি নয় বরং 
কাফিররা যখন পরকালের চিন্তা-ভাবনা পরিহার করে পরিপূর্ণভাবে জাগতিক অর্থ- 
সম্পদ ও আরাম-আয়েশের পেছনে আত্মনিয়োগ করছে-ব্যবসা, শিল্প, কৃষি ও রাজনীতির 
লাভজনক পন্থা অবলম্বন করছে এবং ক্ষতিকর পন্থা থেকে বিরত থাকছে, তখনই 
তারা জগতে উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হচ্ছে। তারাও যদি আমাদেরই মত ধর্মের 
নাম নিয়ে বসে-থাকত এবং জাগতিক উন্নতির লক্ষ্যে যর্থাবিহিত চেষ্টা-সাধনা না 
করত তবে তাদের কুফর তাদেরকে অর্থ-সম্পদ ও রাষ্ট্রের মালিক বানাতে পারত না। 
এমতাবস্থায় আমরা কিভাবে আশা করতে পারি যে, আমাদের (তথাকথিত নামের ) 
ইসলাম আমাদের সামনে সকল বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে? ইসলাম ও ঈমান 
সঠিক মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও তার আসল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পারলৌকিক 
মুক্তি ও জান্নাতের অফুরন্ত শান্তি লাভ । উপযুক্ত চেম্টা-সাধনা না করা হলে ইসলাম ও 
ঈমানের ফলশ্তিতে জগতে আথিক স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশের প্রাচুর্য লাভ করা 
অবশ্যন্তাবী নয় । 


একথা অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত যে, যে কোন দেশে যে কোন মুসলমান যদি 
ব্যবসা, শিল্প ও রাজনীতির বিশুদ্ধ. মূলনীতি শিক্ষা করে তদন্যায়ী কাজ করে, তবে 
সেও কাফিরদের অজিত জাগতিক ফলাফল লাভে বঞ্চিত হয় না। 


৩২৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


এতে প্রতীয়মান হয় যে, জগতে আমাদের দারিদ্র্য, পরমুখাপেক্ষিতা, বিপদাপদ ও 
সঙ্কট ইসলামের কারণে নয়, বরং এগুলো একদিকে ইসলামী চরিত্র ও কর্মকাণ্ড পরিহার 
করার এবং অন্যদিকে এ সমস্ত তৎপরতা থেকে বিমুখতারই পরিণতি যদ্দ্ধারা আথিক 
প্রাচুর্য অজিত হয়ে থাকে । 


পরিতাপের বিষয়, ইউরোপীয়দের সাথে মেলামেশার সুবাদে আমরা তাদের 
কাছ থেকে শুধু কুফর, পরকালের প্রতি উদাসীনতা, নির্লজ্জতা, অসঙ্5রিন্রতা প্রভৃতি 
ঠিকই শিখে নিয়েছি, কিন্তু তাদের এসব কর্মকাণ্ড শিক্ষা করিনি, যদ্দ্ধারা তারা জগতে 
সাফল্য অর্জন করেছে । উদ্দেশ্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও সাধনা, লেনদেনে সততা, 
জগতে প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের লক্ষ্যে নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন ইত্যাদি প্ররুতপক্ষে 
ইসলামেরই শিক্ষা ছিল, কিন্তু আমরা তাদের দেখেও তাদের অনুকরণ করার চেম্টা 
করিনি । এমতাবস্থায় দোষ ইসলামের, না আমাদের £ 


মোটকথা, আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ঈমান ও 
সৎকর্ম পূর্ণরূপে অবলম্বন না করলে শুধু বংশগতভাবে ইসলামের নাম ব্যবহারের দ্বারা 
কোন শুভ ফল আশা করা যায় না। 
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(১১৪) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র মসজিদসমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয় 











এবং সেগুলোকে উজাড় করতে চেষ্টা করে, তার চাইতে বড় জালিম আর কে ? এদের 
পক্ষে মসজিদসমূহে প্রবেশ করা বিধেয় নয়, অবশ্য ভীত-জন্তস্ত অবস্থায় । ওদের জন্য 
ইহকালে লান্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। (১১৫) পূর্ব ও পশ্চিম 
আল্লাহরই! অতএব, তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহ্‌ বিরাজমান । 
নিশ্চয় আল্লাত, সর্বব্যাপী, সবজ । 


শী টি ১ লা পা শা শশা পা শিট শীাীীসিসশী 


সূরা আল-বাঙ্কারাহ ্‌ ৩২৭ 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(কেবলা পরিবর্তনের সময় ইহুদীরা বিভিন্ন ধরনের আপত্তি উম্থাপন করে 
 স্থল্নক্তান সম্পন্ন লোকদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করার কাজে লিপ্ত ছিল। এসব সন্দেহ 
অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করলে এর অনিবার্ধ পরিণতি ছিল রেসালতের অস্বীরুতি 
এবং নামায বর্জন। নামাষ বর্জনের ফলে মসজিদ উজাড় হওয়া অবশ্যস্তাবী। কাজেই 
ইহুদীরা যেন নিজেদের অপকর্মের মাধ্যমে নামায বর্জন এবং মসজিদসমৃহকে [বিশেষ 
করে মসজিদে নববীকে ] জনশূন্য করার ষড়যন্ত্রেও সচেষ্ট ছিল। এছাড়া অতীতে 
রোম সম্রাটদের মধ্যে যেহেতু কিছু সংখ্যক ছিলেন খুস্ট ধর্মাবলম্বী, এ জন্য সাধারণভাবে: 
রোম সম্রাটদের কার্যকলাপের প্রতি খুস্টানরা কখনও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করত না। এ রোম 
সম্াটরাই অতীতে একবার সিরিয়ার ইহুদীদের বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলেন । যুদ্ধ-বিগ্রহও 
হয়েছিল। তখন কোন কোন অর্বাচীনের হাতে বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদের অবমাননা . 
ঘটে এবং এ অস্থিরতার কারণে মসজিদে নামায ও যিকর অনুষ্ঠিত হতে পারেনি । 
এভাবে খুস্টানদের পূর্বপুরুষেরা নামাষ বর্জন ও মসজিদ উজাড় করার পথিকুতরাপে 
চিহিদ্তি হয়। এই অপকর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করার কারণে খুস্টানদেরও . 
এ অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। বায়তুল মোকাদ্দাস অভিযানকারী এ 
সম্সাটের নাম ছিল তায়তোস। খুস্টানরা ইহুদীদের প্রতি শল্রুতা পোষণ করত। উপরোক্ত 
ঘটনার মধ্যে ইহুদীদের অবমাননা নিহিত ছিল । এ কারণে খুস্টানরা সম্রাট তায়তোসের 
অপকর্মের কাহিনীর নিন্দা করত না। এতদ্যতীত মক্কা বিজয়ের পূর্বে রসুলুল্লাহ 
(সা) যখন মঙ্কায় প্রবেশ করে কাণবা গৃহের তওয়াফ ও নামাষ আদায় করার ইচ্ছা 
করলেন, তখন মুশরিকরা তাঁকে বাধা দান করে। ফলে শেষ পর্যন্ত তিনি নামায আদায়ে 
ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। এভাবে মুশরিকরাও মসজিদে হারামে (কো'বাগৃহে) ইবাদত- 
কারীর পথ রোধ করার কাজে সচেষ্ট হয়। এসব কারণে আল্লাহ, তা'আলা ব্যাপক 
অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করে এ কাজের দোষ প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ) এ ব্যক্তির 
চাইতে বড় জালিম আর কে যে আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহে (মন্কার মসজিদে-হারাম, মদীনার 
মসজিদে নববী এবং মসজিদে বায়তুল মোকাদ্দাস প্রভৃতি সব মসজিদই এর অন্তর ক্ত 
তার নাম উচ্চারণ (ও ইবাদত) করতে বাধা দেয় এবং সে মেসজিদ)-গুলোকে জনশূন্য 
(ও পরিত্যক্ত) করতে চেস্টা করে ? তাদের পক্ষে কখনও নিঃসংকোচে (ও নির্ভীকচিত্তে) 
মসজিদসমূহে প্রবেশ করা বিধেয় নয়। (বরং প্রবেশকালে ভয়-ভীতি, সম্মান ও শিষ্টাচার 


সহকারে প্রবেশ করাই বিধেয় ছিল। যখন নির্ভীকচিত্তে ভেতরে প্রবেশেরই অধিকার 
নেই, তখন মসজিদের অবমাননা করার অধিকার এল কোথেকে £ একেই বলা হয়েছে 
জুলুম।) তাদের জন্য ইহকালে রয়েছে লাল্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি । 


(কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ আসার পর ইহুদীরা প্রশ্ন তোলে যে, মুসলমানরা 
এদিক থেকে সেদিকে কেন মুখ ফিরিয়ে নিল? আল্লাহ্‌ তা'আলা এর উত্তরে বলেন) 
পর্ব ও গশ্চিম-_সকল দিকই আল্লাহর (তবে তা তাঁর বাসস্থান নয় )। 


৩২৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


(সব দিকের মালিক যখন তিনিই, তখন যে দিককে ইচ্ছা কেবলারূপে নির্ধারিত 
করতে পারেন। কারণ ইবাদতকারীদের মনের একাগ্রতা হাসিলের লক্ষ্যে নিদিষ্ট 
দিককে প্রতীক হিসাবে কেবলা নির্ণয় করা হয়। প্রত্যেক দিক থেকেই এ লক্ষ্য অজিত 
হতে পারে। সুতরাং আল্লাহ. যে দিক সম্পর্কে নিদের্শ দেবেন, সে দিকই নির্ধারিত 
হবে। (নাউযুবিল্লাহ) উপাস্যের সত্তা যদি বিশেষ কোন দিকের মধ্যেই আবদ্ধ থাকত, 
তবে প্রয়োজনের খাতিরে সে দিককেই কেবলারূপে নির্ধারণ করা শোভন হত; 
কিন্তু সে পবিত্র সত্তা কোন দিকের মধ্যেই আবদ্ধ নন। তাই, তোমরা যে দিকেই মুখ 
ফ্ষেরাও, সে দিকেই আল্লাহর পবিভ্র সত্তা বিরাজমান। (কেননা,) আল্লাহ্‌ স্বয়ং সকল 
দিক ও বস্তুকে বেষ্টন করে আছেন, যেরূপ বেষ্টন করা তাঁর পক্ষে উপযুক্ত । কিন্তু 
বেষ্টনকারী ও অসীম হওয়া সত্ত্বেও ইবাদতের দিক নিদিষ্ট করার কারণ এই যে, 
(তিনি ) সর্বজ্ত । (প্রত্যেক বিষয়ের উপযোগিতা সম্পর্কেই তিনি জাত । কোন বিশেষ 
উপযোগিতার কারণেই তিনি কেবলা নিরধারণের এ নির্দেশ দিয়েছেন )। 


বয়ানুল-কোরআন থেকে উদ্ধৃতি 8 (১) মসজিদসমূহ জনশূন্য করার 
্রয়াসী দলটি জগতে লাশ্ছিত হয়েছে। সেসব জাতির সবাই ইসলামী রাস্ট্রের প্রজা ও 
করদাতায় পরিণত হয়েছে। এছাড়া কাফির হওয়ার কারণে পরকালে যে শাস্তি 
ভোগ করবে, তা সবারই জানা । মসজিদ জনশূন্য করার অপচেস্টার দরুন পরকালে 
এই শাস্তির কঠোরতা আরো বৃদ্ধি পাবে। পূর্ববর্তী আয়াতে এই তিনটি দলেরই 
সত্যপন্থী হওয়ার যে দাবী বণিত হয়েছিল, এ ঘটনা কতক পরিমাণে সে দাবীর 
অসারতাও প্রমাণ করেছে যে, এহেন অপকর্ম করে সত্যপন্থী হওয়ার দাবী করা 
নিঃসন্দেহে লঙ্জাকর । 


(২) কেবলা নিদিষ্ট করার একটি রহস্য উদাহরণস্বরূপ পূর্বে বণিত হয়েছে। 
তাতে মুসলমানরা কাবার পুজা করে বলে কোন কোন ইসলাম বিদ্বেষী যে অপবাদ 
রটনা করে, তা সম্পূর্ণ বিদ্রিত হয়ে গেছে। 


এই সারমর্ম এই যে, ইবাদত-উপাসনা আল্লাহ তা'আলারই করা হয়; কিন্তু 
উপাসনার সময় মনের একাগ্রতা অপরিহার্য। এ একাগ্রতার জন্য উপাসনাকারীদের 
একটা সমস্টিগত “দিক'-এর গুরুত্ব প্রচ্ুর। এর প্রমাণ চাক্ষুষ অভিজ্ততা। দিকের 
এঁক্যের মাধ্যমে একাগ্রতা অর্জন করার উদ্দেশ্যেই শরীয়তে দিক নিদিষ্টকরণ সিদ্ধ 
হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে আপত্তি উন্থাপনের মোটেই অবকাশ নেই। 


নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে এতে যদি কেউ দাবী করে যে, আমরাও 
এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যই সামনে মৃতি স্থাপন করে উপাসনা করে থাকি, তবে প্রথমত 
তাদের এ দাবীর কারণে মুসলিমদের উপর উপরোক্ত আপত্তি নতুনভাবে আরোপিত 
হয় না; বরং তা খণ্ডিতই থাকে । এক্ষেত্রে এটাই আসল উদ্দেশ্য । . 


স্রা আল-বাক্কারাহ, ৩২৯ 


দ্বিতীয়ত, মুসলমান ও কাফিরদের সাবিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে সবাই 
বুঝতে পারে যে, মুসলিমরা যে বিশেষ প্রতীকের পূজা আদৌ করে না এবং কোফিররা 
যে শুধু প্রতীকেরই পূজা করে--একথা সর্ববাদীসম্মত। 


তৃতীয়ত, একধাপ নীচে নেমে বলা যায় যে, এ দাবী মেনে নিলেও এ নিদিষ্ট- 
করণের পক্ষে এমন শরীয়তের নির্দেশ উপস্থিত" করা প্রয়োজন, যা রহিত হয়ে যায়নি । 
মুসলমান ছাড়া এরাপ শরীয়ত অন্য কারও কাছে নেই। 


অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তত্ব বর্ণনায় প্রতীক হিসাবে শব্দটি যোগ করার 
কারণ এই যে, খোদায়ী বিধি-বিধানের রহস্য সম্পর্ণ শেষ করে ও সীমাবদ্ধ করে 
হৃদয়ঙ্গম করা কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়। সুতরাং এ নিদেশের মধ্যেও হাজারে 
কারণ থাকতে পারে। দু'একটি বুঝে ফেললেই তাতে সীমাবদ্ধতা এবং অন্যগুলোর 
অস্বীকৃতি প্রমাণিত হয় না। 


“সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান, “আল্লাহ্‌ বেম্টনকারী এবং এই জাতীয় অন্যান্য 
বিষয়বস্তুর ব্যাপারে অধিক তথ্যানুসন্ধান সমীচীন নয়। কেননা, আল্লাহ্র সভা 
হাদয়ঙ্গম করা যেমন কোন বান্দার পক্ষে সম্ভবপর নয়, তেমনি তীর সিফাতও মানুষের 
জ্ঞান-বুদ্ধির উর্ধ্বে । মোটামুটিভাবে এগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা দরকার। এর 
চাইতে বেশীর জন্য মানুষ আদিষ্ট নয়। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বণিত হয়েছে । প্রথম আয়াতটি 
একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে । 


ঘটনাটি এই যে, ইসলাম-পূর্বকালে ইহুদীরা হযরত ইয়াহ্ইয়া আ)-কে হত্যা 
করলে খ্ুস্টানরা তার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হয়। তারা ইরাকের একজন 
অগ্নি-উপাসক সম্রাট তায়তোসের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর নেতৃত্বাধীনে সিরিয়ার 
ইহুদীদের উপর আক্রমণ চালায়---তাদের হত্যা ও লুগ্ঠন করে, তওরাতের কপিসমূহ 
জ্বালিয়ে ফেলে, বায়তূল-মোকাদ্দাসে আবর্জনা ও শুকর নিক্ষেপ করে, মসজিদের প্রাচীর 
ক্ষত-বিক্ষত করে সমগ্র শহরটিকে জনমানবহীন বিরানায় পরিণত করে। এতে 
ইহুদীদের শক্তি পদদলিত ও নিশ্চিহ্ম হয়ে যায় । মহানবী (সা)-র আমল পর্যন্ত 
বায়তুল-মোকাদ্দাস এমনিভাবে পরিত্যক্ত ও বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিল। 


ফারুকে-আযম হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফত আমলে যখন সিরিয়া ও 
ইরাক বিজিত হয়, তখন তাঁরই নির্দেশক্রমে বায়তুল-মোকাদ্দাস পুননিমিত হয়। 
৪২ 


৩৩০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


এরপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমস্ত সিরিয়া ও বায়তুল-মোকাদ্দাস মুসলমানদের অধিকারে 
ছিল। অতঃপর বায়তুল-মোকাদ্দাস মুসলমানদের হস্তদ্যুত হয় এবং প্রায় অর্ধ-শতাব্দী 
কাল পর্যন্ত ইউরোপীয় খুষ্টানদের অধিকারে থাকে । অবশেষে হিজরী ষষ্ঠ শতকে 
সুলতান সালাহ্উদ্দীন আইয্যুবী বায়তুল-মোকাদ্দাস পুনর্দখল করেন । 


তওরাতের কপিসমুহে অগ্নিসংযোগ করা, বায়তুল মোকাদ্দাসকে বিধ্বস্ত ও 
জনশূন্য করার মত রোমীয় খুস্টানদের ধুষ্টতাপূর্ণ আচরণের প্রোক্ষতে এই আয়াত 
অবতীর্ণ হয় । 


এই বক্তব্য কোরআনের ভাষ্যকার হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের । 
হযরত ইবনে যায়েদ প্রমুখ অপরাপর ভাষ্যকার শানে নধুল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, 
হোদায়বিয়ার ঘটনায় মক্কায় মুশরিকরা যখন রসূল (সা)-কে কা'বা প্রাঙ্গণে প্রবেশ 
এবং তার তওয়াফে বাধা প্রদান করে, তখন এই আয়াত নাধিল হয় । 


ইবনে-জরীর প্রথম রেওয়ায়েতকে এবং ইবনে কাসীর দ্বিতীয় রেওয়ায়েতকে 
প্রাধান্য দিয়েছেন! ্‌ 


যাহোক, ভাষ্যকারদের মতে আয়াতের শানে নযুল উপরোন্ত দু’টি ঘটনার 
মধ্য থেকেই কোন একটি হবে । কিন্তু বর্ণনায় সাধারণ শব্দের মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র 
আইনের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে---যাতে নির্দেশটিকে বিশেষ করে এসব খৃস্টান 
ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্কযুক্ত মনে করা না হয়; বরং বিশ্বের সকল সম্পুদায়ের 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করা হয় । এ কারণেই আয়াতে বিশেষভাবে বায়তুল-মোকাদ্দাসের 
নামোল্লেখের পরিবর্তে ‘আল্লাহ্র মসজিদসমূহ' বলে সব মসজিদের ক্ষেত্রেই নির্দেশটিকে 
ব্যাপক করে দেওয়া হয়েছে ! এসব আয়াতের বিষয়বস্তু হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌: 
তা"আলার কোন মসজিদে যিকর করতে বাধা দেয় অথবা এমন কোন কাজ করে, যার 
দরুন মসজিদ জনশূন্য হয়ে পড়ে, সে সবচাইতে বড় জালিম ৷ 


মসজিদসমূহের মাহাত্ম্যের পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে ভয়, সম্মান, বিনয় ও নম্রতা- 
সহকারে প্রবেশ করা কর্তব্য---যেমন, কোন প্রতাবশালী সম্রাটের দরবারে প্রবেশ 
করার সময় করা হয়। 


এ আয়াত থেকে কতিপয়, প্রয়োজনীয় মাসআলা এবং বিধানও প্রমাণিত হয়। 


প্রথমত, শিষ্টতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিশ্বের সকল মসজিদ একই পর্যায়ভূক্ত । 
বায়তুল-মোকাদ্দাস, মসজিদে-হারাম ও মসজিদে-নববীর অবমাননা যেমন বড় জুলুম, 


সরা আল-বাঙ্কারাহ, ৩৩১ 


তেমনি অন্যান্য মসজিদের বেলায়ও তা সমভাবে প্রযোজ্য । তবে এই তিনটি মসজিদের 
বিশেষ মাহাত্ম্য ও সম্মান স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃত । মসজিদে-হারামে এক রাকাআত নামাযের 
সওয়াব একলক্ষ রাকাআতের নামাযের সমান এবং মসজিদে-নববী ও বায়তুল-- 
মোকাদ্দাসের পঞ্চাশ হাজার রাকাআত নামাযের সমান । এই তিন মসজিদে 
নামায পড়ার উদ্দেশ্যে দূর-দুরান্তর থেকে সফর করে সেখানে পৌছা বিরাট 
সওয়াব ও বরকতের বিষয় । কিন্ত অন্য কোন মসজিদে নামায পড়া উত্তম মনে 
করে দূর-দুরাস্ত থেকে সফর করে আসতে বারণ করা হয়েছে। 


দ্বিতীয়ত, মসজিদে যিকর ও নামাযে বাধা দেওয়ার যত পন্থা হতে পারে, 
সে সবগুলোই হারাম । তন্মধ্যে একটি প্রকাশ্য পন্থা এই যে, মসজিদে গমন করতে 
অথবা সেখানে নামায ও তিলাওয়াত করতে পরিক্ষার ভাষায় নিষেধাক্তা প্রদান । 
দ্বিতীয় পন্থা এই যে, মসজিদে হট্টগোল করে অথবা আশপাশে গান-বাজনা করে 
মুসল্লীদের নামায ও যিকরে বিদ্ন সৃষ্টি করা । 


এমনিভাবে নামাযের সময়ে যখন মুসল্লীরা নফল নামাষ, তসবীহ্‌, তিলাওয়াত 
ইত্যাদিতে নিয়োজিত থাকেন, তখন মসজিদে সরবে তিলাওয়াত ও যিকর করা এবং 
নামাযীদের নামাযে বিঘ্ন সূষ্টি করাও বাধা প্রদানেরই নামান্তর । এ কারণেই ফিকহ্‌- 
বিদগণ একে না-জায়েয আখ্যা দিয়েছেন । তবে, মসজিদে যখন মুসল্লী না থাকে, তখন ' 
সরবে যিকর অথবা তিলাওয়াত করায় দোষ নেই । 


এ থেকে আরও বোঝা যায় যে, যখন মুসল্লীরা নামা, তসবীহ ইত্যাদিতে ব্যস্ত 
থাকে, তখন মসজিদে নিজের জন্য অথবা কোন ধর্মীয় কাজের জন্য চীদা সংগ্রহ 
করাও নিষিদ্ধ ৷ 


তৃতীয়ত, মসজিদ জনশূন্য করার জন্য সম্ভবপর যত পন্থা হতে পারে, সবই 
হারাম । খোলাখুলিভাবে মসজিদকে বিধ্বস্ত করা ও জনশূন্য করা যেমন এর অন্তর্ভুক্ত, 
তেমনিভাবে এমন কারণ সৃষ্টি করাও এর অন্তর্ভুক্ত, যার ফলে মসজিদ জনশূন্য হয়ে 
পড়ে । মসজিদ জনশূন্য হওয়ার অর্থ এই যে, সেখানে নামাষ পড়ার জন্য কেউ আসে 
না কিংবা নামাযীর সংখ্যা হ্রাস পায় । কেননা, প্রাচীর ও কারুকার্য দ্বারা প্ররুতপক্ষে 
মসজিদ আবাদ হয় না; বরং তা আবাদ হয় আল্লাহ্‌র যিকরকারী মুসল্লীদের দ্বারা । 
তাই কোরআন শরীফে বলা হয়েছে 8 
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অর্থাৎ-_ প্রকুতপক্ষে মসজিদ আবাদ হয় এসব লোক দ্বারা, যারা আল্লাহ ও 
শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ, ছাড়া 
কাউকে ভয় করে না। 


রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন-_-কিয়ামত নিকটবতাঁ হলে মুসলমানদের মসজিদসমূহ 
বাহ্যত আবাদ, কারুকার্যখচিত ও সৌন্দর্যমণ্তিত হবে, কিন্তু প্ররুতপক্ষে হবে জনশূন্য । 
এসব মসজিদে নামাধীর উপস্থিতি হ্রাস পাবে । 


হযরত আলী রািয়াল্লাহ আনহু বলেন--ভদ্রতা ও মানবতার কাজ ছয়টি। 
তিনটি মুকীম বা স্বগৃহে বসবাসকালীন ও তিনটি মুসাফির বা সফরকালীন । স্বগৃহে 
বসবাসকালীন তিনটি হচ্ছে এই-€১) কোরআন তিলাওয়াত করা, (২) মসজিদসমূহ' 
আবাদ করা এবং €৩) বন্ধু-বান্ধবের এমন সংগঠন তৈরী করা, যারা আল্লাহ্‌ ও দ্বীনের 
কাজে সাহায্য করে ৷ পক্ষান্তরে সফরকালীন তিনটি হচ্ছে এই-() আপন পাথেয় 
থেকে দরিদ্র সঙ্গীদের জন্য ব্যয় করা, (২) সচ্চরিন্্তা প্রদর্শন করা, এবং (৩) সফর- 
সঙ্গীদের সাথে হাসিখুশী, আমোদ-প্রমোদ ও প্রফুল্পচিত্ত হওয়া। তবে আমোদ-প্রমোদে 
গোনাহ থেকে বেচে থাকা শর্ত । 


হযরত আলী রাহিয়াল্লাহ আনহুর এ উক্তিতে মসজিদ আবাদ করার অর্থ 
সৈখানে বিনয় নম্রতা সহকারে উপস্থিত হওয়া এবং যিকর ও তিলাওয়াতে নিয়োজিত 
থাকা । পক্ষান্তরে মসজিদ জনশ্‌ন্য হওয়া অর্থ হচ্ছে সেখানে নামাষী না থাকা কিংবা 
কমে যাওয়া অথবা এমন কারণের সমাবেশ ঘটা, যদ্দ্ধারা বিনয় ও নম্রতা বিদ্ধিত হয় । 


যদি হোদায়বিয়ার ঘটনা এবং মসজিদে হারামে প্রবেশ ও মুশরিকদের বাধা 
প্রদান আয়াতের শানে নযুল হয়, তবে এ আয়াত দ্বারা আরও বোঝা যায় যে, মসজিদ 
জনশূন্য হওয়ার অর্থ মসজিদকে বিধ্বস্ত করাই নয়, বরং যে উদ্দেশ্যে মসজিদ নিমিত 
হয় অর্থাৎ নামা ও আল্লাহ্‌র যিকর, সে উদ্দেশ্য অজিত না হলে কিংবা কম হলেও 
মসজিদকে জনশুন্য বলা হবে। 


দ্বিতীয় আয়াতে রসূলে করীম সো) ও সাহাবায়ে কেরামকে সান্ত্বনা দেওয়া 
হয়েছে যে, মক্কার মুশরিকরা আপনাকে মক্কা ও বায়তুল্লাহ্‌ থেকে হিজরত করতে 
বাধ্য করেছে, মদীনায় পৌঁছার পর প্রথম দিকে ষোল-সতের মাস পর্যস্ত আপনাকে বায়তুল- 
মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়ার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এতে আপনার 
কোন ক্ষতি হয়নি এবং এ ব্যাপারে চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই ৷ কারণ, আল্লাহ্‌র 
পবিত্র সত্তা কোন বিশেষ দিকে সীমাবদ্ধ নয়, তিনি সর্বত্রই বিরাজমান । পূর্ব- 
পশ্চিম তার কাছে সমান। নামাযের কেবলা কা‘বা হোক কিংবা বায়তুল-মোকাদ্দাস 
হোক--এতে কিছুই যায় আসে না। আল্লাহ্‌র |নর্দেশ পালন উভয় জায়গায়ই 
সওয়াবের কারণ । | 


সূরা আল-বাক্কারাহ . ৩৩৩ 


কাজেই যখন বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করার নির্দেশ ছিল, তখন তাতেই 
সওয়াব ছিল এবং যখন কাণবার দিকে মুখ করার নির্দেশ দেওয়া হল, তখন এতেই 
সওয়াব। আপনি মনন্ষুপ্ন হবেন না। বান্দা নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ্‌র মনোযোগ 
উভয় অবস্থাতেই সমান । 


কয়েক মাসের জন্য বায়ত্ল-মোকাদ্দাসকে কেবলা সাব্যস্ত করার নির্দেশ দিয়ে 
কার্ষক্ষেত্রে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, কোন বিশেষ স্থান অথবা দিককে কেবলা সাব্যস্ত 
করার কারণ এই নয় যে, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ্‌ পাক সেই স্থান অথবা দিকের মধ্যেই 
রয়েছেন, অন্যত্র নেই । বরং আল্লাহ, তা‘আলা সর্বত্র, এবং সবদিক সমান মনোযোগ 
সহকারে তিনি বিদ্যমান । রসলল্লাহ্‌ সো)-ও এ বিষয়টি নিজের বাণীর মাধ্যমে 
ফুটিয়ে তুলেছেন । তবে কোন বিশেষ দিককে সারা বিশ্বের কেবলা সাব্যস্ত করার পেছনে 
অন্যান্য রহস্য ও উপযোগিতাও থাকতে পারে । কারণ আল্লাহর মনোযোগ যখন কোন 
বিশেষ দিক অথবা স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তখন নামাষ পড়ার ব্যাপারে দুই 
পন্থাই অবলম্বন করা সম্ভব । প্রথমত, প্রত্যেককেই যেদিকে ইচ্ছা সেদিকেই মুখ 
করে নামায পড়ার স্বাধীনতা দেওয়া ৷ দ্বিতীয়ত, সবার জন্য বিশেষ দিক নিদিষ্ট 
করে দেওয়া । প্রথমাবস্থায় একটি বিশৃঙ্খল দুশ্য সামনে ভেসে উঠবে । দশজন একন্রে 
নামায পড়লে প্রত্যেকের মুখ থাকবে পৃথক পৃথক দিকে এবং প্রত্যেকের কেবলা হবে 
পৃথক পৃথক । দ্বিতীয় অবস্থায় শৃঙ্খলা ও একতার বাস্তব চিত্র ফুটে উটবে। এসব 
রহস্যের কারণে সারা বিশ্বের কেবলা এক হওয়াই বাল্ছনীয় । এখন তা বায়তুল-মোকা- 
দাস হোক অথবা কা'বাগৃহে, উভয় স্থানই পবিভ্র ও পুণ্যময় ৷ প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক 
যুগের উপযুক্ত বিধি-বিধান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসে । এক নিদিষ্ট সময় পর্ষন্ত 
বায়তুল-মোকাদ্দাসকে কেবলা রাখা হয়েছে! এরপর হুযুর আকরাম (সা) ও. 
সাহাবায়ে-কেরামের ইচ্ছা অনুায়ী এ নির্দেশ রহিত করে কা'বাকে সারা বিশ্বের 
কেবলা স্থির করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ বলেন ঃ 
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০ 


অর্থাৎ, আমি লক্ষ্য করছি, কা*বাকে কেবলা বানিয়ে দেওয়ার আন্তরিক বাসনার 
কারণে আপনি বারবার আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে থাকেন যে, হয়তো 
. ফেরেশতা নির্দেশ নিয়ে আসছেন। এ কারণে আমি আপনাকে সে কেবলার 
দিকেই ফিরিয়ে দেব, যা আপনি কামনা করন । এখন থেকে আপনি নামাযে 


৩৩৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


থেকেই স্বীয় মুখ মসজিদে-হারামের দিকে ফিরিয়ে নিন। এ নির্দেশ বিশেষভাবে 

শুধু আপনার জন্যই নয়, বরং সমগ্র উহ্মতকেও দেওয়া হচ্ছে যে, তোমরা যেখানেই থাক, 
এমনকি বায়তুল-মোকাদ্দাসের অভ্যন্তরে থাকলেও নামাষে মুখমণ্ডল মসজিদে হারামের 
দিকে ফিরিয়ে নেবে। 


শ্টা ATA রা AVA 


মোটকথা, এ? yo! 3 5 yioll 42 2 আয়াতটিতে কবা হওয়ার পূর্ণ- 


স্বরূপ বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে যে, এর উদ্দেশ্য নোউযুবিল্লাহ) বায়তুল্লাহ্‌ অথবা বায়- 
 তুল-মোকাদ্দাসের পূজা করা নয় কিংবা এ দু'টি স্থানের সাথে আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তাকে 
সীমিত করে নেওয়া ও নয় । তার সত্তা সমগ্র বিশ্বকে বেম্টন করে রেখেছে এবং সবন্রই 
তার মনোযোগ সমান । এর পরও বিভিন্ন রহস্যের কারণে বিশেষ স্থান অথবা দিককে 
কেবলা নিদিষ্ট করা হয়েছে । 


আয়াতের এই বিষয়বস্তকে সুস্পম্ট ও অন্তরে বদ্ধমূল করার উদ্দেশ্যেই সম্ভবত 
হুযুরে আকরাম (সো) ও সাহাবায়ে-কেরামকে হিজরতের প্রথম দিকে ষোল-সতের 
মাস পর্যন্ত বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায় পড়ার আদেশ দেওয়া হয়। 
এভাবে কার্যত বলে দেওয়া হয় যে, আমার মনোযোগ সবন্র রয়েছে। নফল নামায- 
সমূহের এক পর্যায়ে এই নির্দেশ অব্যাহত রাখা হয়েছে । সফরে কোন ব্যক্তি উট, 
ঘোড়া ইত্যাদি যানবাহনে সওয়ার হয়ে পথ চললে তাকে তদবস্থায় ইশারায় নফল নামায 
গড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে । তার জন্য যানবাহন যেদিকে চলে সেদিকে মুখ 
করাই যথেষ্ট | 
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কোন কোন মুফাস্সির 408 ৮১ ৮5 895) ০১১৬ আয়াতকে এই নফল 


নামাযেরই বিধান বলে সাব্যস্ত করেছেন । কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, এই বিধান 
সে সমস্ত যানবাহনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যাতে সওয়ার হয়ে চলার সময় কেবলার 
দিকে মুখ করা কঠিন। পক্ষান্তরে যেসব যানবাহনে সওয়ার হলে কেবলার দিকে 
মুখ করা কঠিন নয়, যেমন রেলগাড়ী, সামুদ্রিক জাহাজ, উড়োজাহাজ ইত্যাদিতে নফল 
নামােও কেবলার দিকেই মুখ করতে হবে। তবে নামাযরত অবস্থায় রেলগাড়ী 
অথবা জাহাজের যদি দিক পরিবর্তন হয়ে যায় এবং আরোহীর পক্ষে কেবলার দিকে 
মুখ ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে সেই অবস্থাতেই নামায পুর্ণ করবে । 


- এমনিভাবে কেবলার দিক সম্পকে নামাযীর জানা না থাকলে, রাত্রির অন্ধ- 
কারে দিক নির্ণয় করা কঠিন হলে এবং বলে দেওয়ার লোক না থাকলে সেখানেও 
নামাধী অনুমান করে যেদিকেই মুখ করবে, সেদিকই তার কেবলা বলে গণ্য হবে। 


সূরা আল-বাক্কারাহ ৩৩৫ 


নামায আদায় করার পর যদি দিকটি ভ্রান্তও প্রমাণিত হয়, তবুও তার নামায শুদ্ধ 
হয়ে যাবে---পুনরায় পড়তে হবে না। 


আয়াতের এই বর্ণনায় হুযুর সো)-এর আমল এবং উল্লিখিত খুঁটি-নাটি মাসআলা 
দ্বারা কেবলামুখী হওয়া সম্পকিত শরীয়তের নির্দেশটির পূর্ণ স্বরূপ ফুটে টি | 


০ ST ০5০ বল 


০১১৬) তারা বলে, আল্লাহ্‌ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি তো এসব কিন্তু 
থেকে পবিত্র ; বরং নভোমগ্ডল ও ভূমণ্ডলে যাকিছু রয়েছে সবই তাঁর আজ্ঞাধীন । 

(১১৭) তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমগুলের আদি স্রল্টা। যখন তিনি কোন কার্য সম্পা- 
দনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন সেটিকে একথাই বলেন, ‘হয়ে যাও’ তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায় । 


০ কাশি eee eee ttt todd DEES De 0 atte etd tat atm tematic he awa OEE a EE 000mm aa পাপী + 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


[কোন কোন ইহুদী হযরত উযাইর আ)-কে এবং খুস্টানরা হযরত ঈসা 
(আ)-কে আল্লাহ. তাআলার পুত্র বলে দাবী করত । এছাড়া আরবের মুশরিকরা 
ফেরেশতাদেরকে “আল্লাহ্‌র কন্যা” বলে অভিহিত করত । বিভিন্ন আয়াতে ওদের 
এসব উক্তি বণিত হয়েছে । আল্লাহ্‌ তা'আলা এসব উক্তির ত্রুটি ও অসারতা বর্ণনা 
করেছেন ।] তারা (বিভিন্ন শিরোনামে ) বলে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করে- 
ছেন। সোবহানাল্লাহ ! (কি বাজে কথা!) বরং (তোর সন্তান ধারণ যুক্তির দিক 
দিয়েও সম্ভবপর নয়। কারণ আল্লাহ্‌র সন্তান হয় ভিন্ন জাতি হবে, না হয় 
সমজাতি হবে । ' যদি ভিন্ন জাতি হয় তবে ভিন্ন জাতি সন্তান হওয়া একটি ভ্রুটি। 
অথচ আল্লাহ্‌, তা'আলা যাবতীয় ত্রুটি থেকে মুক্ত। যুক্তির দিক দিয়ে এটা স্বীকৃত 


এবং কোরআন-হাদীসের দিক দিয়েও প্রমাণিত । যেমন, ৯১০৮০ শব্দের 


মাধ্যমে তাই বোঝা যাচ্ছে । পক্ষান্তরে সন্তান যদি সমজাতির হয়, তবে তা বাতিল 
হওয়ার এক কারণ এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলার কোন সমজাতি নেই। কারণ, 
পূর্ণত্বের যে সব গুণ-বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্‌র সত্তার অপরিহার্য অঙ্গ, সে সবই আল্লাহ্‌র 
সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত---অন্যের মধ্যে তা নেই। কাজেই অন্যের পক্ষে আল্লাহ্‌ 


- 


৩৩৬ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


হওয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং, আল্লাহ্‌র সন্তান সমজাতি হওয়াও বাতিল। পূর্ণত্বের 
যাবতীয় সিফাত যে আল্লাহ্‌র সাথেই বিশেষভাব সম্পর্কযুক্ত, এখানে তারই প্রমাণ 
বণিত হচ্ছে । প্রথমত, ( নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যাকিছু রয়েছে, সবই বিশেষভাবে 
আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন। দ্বিতীয়ত, মালিকানাধীন হওয়ার সাথে সাথে ) সবাই তার 
আক্তাধীনও বটে। (এই অর্থে যে, শরীয়তের বিধিবিধান কেউ কেউ এড়াতে পারলেও 
জীবন ও মৃত্যু প্রভৃতির বিধান কেউ এড়াতে পারে না। তৃতীয়ত, তিনি নভোমণ্ডল 
ও ভূমণগ্ুলের একক ম্রষ্টা। চতুর্থত, তার প্রম্টিক্ষমতাও এমন বিরাট ও অভাব- 
নীয় যে) যখন তিনি কোন কার্য সম্পাদনের ইচ্ছা করেন, তখন (মাত্র) তাকে একথাই 
বলেন, ‘হয়ে যা’ (অতঃপর) তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়। (যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম, 
কারিগর কিংবা কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয় না। এই চারটি বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্‌ 
তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো মধ্যে নেই। যারা আল্লাহর সন্তান আছে বলে দাবী করে, 
তাদের কাছেও একথা স্বীরুত। সুতরাং প্রমাণ সব দিক দিয়েই পূর্ণ হয়ে গেল )। 


জ্ঞাতব্য £ ০১) বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ ফেরেশতা নিযুক্ত করা-__- 
যেমন, রুষ্টিবর্ষণ ও রিষিক পৌছানো ইত্যাদি কোন-না-কোন রহস্যের উপর নির্ভর- 
শীল । বিভিন্ন উপকরণ ও শক্তিকে কাজে লাগানোও তেমনি । এর কোনটিই এজন্য 
নয় যে, মানুষ এগুলোকে ক্ষমতাশালী স্বীকার করে তাদের কাছে সাহায্য চাইবে । 


(২) ইমাম বায়যাভী বলেন, পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে আদি কারণ হওয়ার 
দরুন আল্লাহকে পিতা” বলা হত। একেই মর্থেরা জন্মদাতা অর্থ বুঝে নিয়েছে। 
ফলে এরূপ বিশ্বাস করা অথবা বলা কুফর সাব্যস্ত হয়েছে। অনিষ্টের ছিদ্রপথ বন্ধ 
করার লক্ষ্যে বর্তমানেও এ জাতীয় শব্দ ব্যবহারের অনুমতি নেই। 
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(১১৮) যারা কিছু জানে না, তারা বলে, আল্লাহ্‌ আমাদের সঙ্গে কেন কথা বলেন 
না অথবা আমাদের রাছে কোন নিদর্শন কেন আসে না? এমনিভাবে তাদের পুরে 
যারা ছিল, তারাও তাদেরই অনুরূপ কথা বলেছে । তাদের অন্তর একই রকম। নিশ্চয় 
আমি উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেছি তাদের জন্য, যারা প্রতায়শীল। 





সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৩৩৭ 


তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 

কোন কোন মূর্খ [ ইহুদী, খৃস্টান ও মুশরিক রসূলুল্লাহ সা)-এর বিরোধিতায় ] 
বলে, স্বয়ং) আল্লাহ আমাদের সাথে (ফেরেশতাদের মাধ্যম ছাড়া) কেন কথা বলেন 
না (যেমন, নিজে ফেরেশতাদের সাথে কথা বলেন, এই কথাবার্তায় হয় নিজেই আমাদের 
বিধি-বিধান বলে দিবেন--যাতে একজন রসুলের প্রয়োজন না থাকে, না হয় অন্তত 
এতটুকু বলে দেবেন যে, মুহাম্মদ আমার রসূল । এরূপ হলে আমরা তাঁর রিসালত 
মেনে নিয়ে তারই আনুগত্য করব )। অথবা €কথা না বললে) আমাদের কাছে 
ভাত 5 €( আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রথমে 

মুর্খতাসুলভ রীতি বলে আখ্যা দিচ্ছেন যে, ) এমনিভাবে তাদের পূর্ব যারা ছিল, 
Ge তাদের অনুরূপ (মূর্খতাসুলভ) কথা বলেছে। (সুতরাং বোঝা গেল যে, এই 
উক্তি কোনরাপ গভীরতা ও সুক্মদশিতার উপর ভিত্তিশীল নয়; এরপর আল্লাহ, তা'আলা 
এই উক্তির কারণ বর্ণনা করেছেন যে,) তাদের (পূর্ববতীঁ ও পরবর্তী মূর্খদের ) অন্তর 
(বোকামিতে) একই রকম। (এ কারণেই সবার মুখ থেকে একই রকম কথা বের 
হয়। এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা. তাদের উক্তির জওয়াব দিচ্ছেন। তাদের উক্তির 
প্রথম অংশ ছিল নিরেট বোকামিপ্রগৃত। কারণ তারা আপনাকে ফেরেশতা ও 
পয়গন্রদের সমান যোগ্যতাসম্পন্ন বলতে প্রয়াস পেয়েছিল, যা একেবারেই অলীক । 


এ কারণেই এই অংশকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দ্বিতীয় অংশের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে যে, 


তোমরা এক নিদর্শনের কথা বলছ ॥ অথচ) আমি (।রসালত প্রমাণের বহু) উজ্জল 
নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেছি, কিন্তু তা তাদের জন্য ( উপকারী ও যথেষ্ট ), যারা বিশ্বাস 
করে। (কিন্তু আপত্তিকারীদের উদ্দেশ্য হল হঠকারিতা। এ কারণে সত্যান্বেষীর দৃষ্টিতে 
তারা প্রকৃত সত্যের খোঁজ নিতে চায় না। সুতরাং এমন লোকদের সন্ভস্ট করার 
দায়িত্ব কে নেবে)? 


(ইহুদী ও খস্টানরা ছিল আসমানী কিতাবের অধিকারী ৷ তাদের মধ্যে শিক্ষিত 
লোকও ছিল। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তা‘আলা তাদের মূর্খ বলে অভিহিত করেছেন। এর 
কারণ এই যে, প্রচুর অকাট্য ও শক্তিশালী নিদর্শন প্রতিষ্ঠিত করা সত্ত্বেও সেগুলো 
অস্বীকার করা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। : এ কারণেই আল্লাহ্‌ তাদেরকে মুর্খ বলে 
NEGA CA টা ্‌ 


্‌ টাক দু আমি জি ত্য ধর্মসহ সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী- 
রূপে পাঠিয়েছি। জাপনি দোষখবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না। 





৪৩ 


৩৩৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(রসূলুল্লাহ. [সা] ছিলেন “রাহ্মাতুল্লিল-আলামীন'-_-সমগ্র সুজ্টি জগতের জন্যে 
রহমত। তাই কাফিরদের মূর্খতা, শন্ুতা ও কুফরের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা দেখে তিনি 
বিষণ্ণ ও মনঃক্ষুপ্ত হয়ে পড়তেন । এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সান্ত্বনার জন্যে 
বলেন, হে রসূল!) নিশ্চয় আপনাকে সত্য ধর্মসহ (সৃষ্ট জীবের প্রতি ) পাঠিয়েছি, যাতে 
আপনি € অনুগতদের ) সুসংবাদ শোনাতে থাকেন ও ( অবাধ্যদের প্রতি শাস্তির ) ভীতি 
প্রদর্শন করতে থাকেন। (দোষখবাসীদের সম্পর্কে) আপনাকে জিক্তাসাবাদ করা হবে 
না€যে, ওরা সত্যধর্ম কবুল না করে কেন দোষখে গেল £ আপনি নিজ দায়িত্ব পালন 
করতে থাকুন, কেউ মানল কি মানল না, সে চিন্তা আপনার করা উচিত নয় )। 
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৯২০) ইহুদী ও খৃষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তষ্ট হবে না, থে পর্যন্ত 
না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন। বলে দিন, ঘে পথ আল্লাহ্‌ প্রদর্শন করেন, 
তা-ই হল সরল পথ । ঘদি আপনি তাদের আকাঙ্ক্ষাসম্হের অনুসরণ করেন, এঁ জান 
লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌছেছে, তবে কেউ আল্লাহ্‌র কবল থেকে আপনার 
উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ ্‌ SL EE seg 

কখনও সন্তষ্ট হবে না আপনার প্রতি ইহুদী ' ও রা যে পর্যন্ত না 
আপনি ওদের ধর্মের (সম্পূর্ণ) অনুসারী হয়ে যান। (অথচ তা অসম্ভব। সুতরাং 
ওদের -সন্তস্ট হওয়াও অসম্ভব।. যদি. এ ধরনের কথা তাদের মুখ থেকে অথবা অবস্থা- 
দৃষ্টে প্রকাশ পায়, তবে) আপনি (পরিক্ষার ভাষায় ) বলে দিন, (ভাই ) আল্লাহ্‌ 
(হেদায়েতের জন্য) যে পথ প্রদর্শন করেন, (বাস্তবে) সেটিই (হেদায়েতের ) সরল 
পথ । (বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামই সে পথ; সুতরাং 
ইসলামই হল হেদায়েতের পথ ।) আপনার কাছে জানের আলো পৌছার পর, 
যদি আপনি তাদের সে সমস্ত (ভ্রান্ত) ধারণাসমূহের অনুসরণ করেন, (যেগুলোকে 
তারা ধর্ম মনে করে; কিন্ত বিকৃত ও কিছু রহিত হওয়ার ফলে এখন তা শুধু শ্রান্ত 


সুরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৩৩৯ 


ধারণার সমষ্টি হয়ে রয়েছে,) তবে (এমতাবস্থায় ) আল্লাহ্‌র কবল থেকে আপনাকে 

উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী কেউ নেই! (বরং এজন্য আল্লাহর ক্রোধানলে পতিত 

হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়বে । কিন্তু এরূপ হওয়া অসস্ভব। কারণ আল্লাহ্‌ অনস্তকাল 

আপনার প্রতি সন্তস্ট থাকবেন, একথা অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত রয়েছে । সুতরাং 

ক্রোধ অসম্ভব। উপরিউক্ত অনুসরণের ফলে এই অসস্তাব্যতা অনিবার্ষ হয়েছিল । তাই 

তাঁর পক্ষে অনুসরণও অসম্ভব। অনুসরণ ব্যতীত তাদের সন্তষ্টিও সম্ভবপর নয়। 
সুতরাং এর আশা করাও বৃথা । কাজেই মন থেকে তা মুছে ফেলা দরকার 
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১২১) আমি যাদেরকে ধ্রন্থ দান করেছি, তারা তা যথাযথভাবে পাঠ করে। তারাই 
তৎপ্রতি বিশ্বাস করে । আর যারা তা অবিশ্বাস করে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত । 





তাফসীরের লদার-সংক্ষেপ 

(এই আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে আহলে-কিতাব শত্রুদের উল্লেখ এবং বিরোধী- 
দের ঈমানের ব্যাপারে পূর্ণ নৈরাশ্যের কথা বণিত হয়েছিল। এরপর কোরআনের 
রীতি অনুযায়ী ন্যায়পরায়শ আহলে-কিতাবদের বর্ণনা আসছে, যারা সত্য প্রকাশিত 
হওয়ার পর হুযুর (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তার অনুসরণ করছে। আল্লাহ্‌ 
বলেন,) আমি যাদেরকে €তওরাত ও ইঞ্জীল) গ্রন্থ (এই শর্তে) দান করেছি, 
(যে) তারা তা যথার্থভাবে তিলাওয়াত করে (অর্থাৎ বোধশক্তিকে বিষয়বস্ত হাদয়- 
গঈগম করার কাজে নিয়োগ করে এবং ইচ্ছাশক্তিকে সত্যের অনুসরণে ব্যবহার করে, ) 
তারাই তত্প্রতি (অর্থাৎ আপনার সত্যধর্ম ও ওহীর জ্ঞানের প্রতি) ঈমান আনে (ও 
বিশ্বাস স্থাপন করে)। আর যারা অবিশ্বাস করাব তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে (অর্থাৎ 
ঈমানের ফলাফল থেকে বঞ্চিত হবে )। 


বি বি কই 
ভা 39 ৫০5 


চা 229734 5 


শ৩১/৫৮১ 


৩৪০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


১২২) হে বনী ইসরাঈল ! আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যা আমি তোমাদের 
দিয়েছি। আমি তোমাদেরকে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (১২৩) তোমরা 
ভয় কর দেদিনকে, যেদিন এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি বিদ্দুঙ্গান্ত্র উপরুত হবে না, কারও 
কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না, কারও সুপারিশ ফলপ্রাদ হবে না এবং তারা সাহায্য- 
প্রাপ্ত তবে না। ূ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(পূর্ববর্তী আয়াত পর্যন্ত বনী ইসরাঈল সম্পকিত বিশেষ বিশেষ বিষয়ের বর্ণনা 
সমাপ্ত হয়েছিল। এ আয়াতে সেসব বিষয়বস্তুর প্রাথমিক ভূমিকা পুনর্বার বর্ণনা 
করা হচ্ছে । বলা বাহুল্য, পূর্বোল্লিখিত বিষয়বস্তগুলো ছিল এই ভুমিকারই পূর্ণ 
বিবরণ । পুনর্বার বর্ণনা করার উদ্দেশ্য, আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে সাধারণ ও বিশেষ 
অনুগ্রহগুলো স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং ভীতি সঞ্চারের লক্ষ্যে কেয়ামতকে দৃষ্টির সামনে 
উপস্থিত করা। ভূমিকার বিশেষ বিষয়বন্ত বারবার উল্লেখের উদ্দেশ্য. যেন তা অন্তরে 
বদ্ধমূল হয়ে যায়। কেননা মোটামূটি কথাটিই আসল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে । সাধারণ 
বাক-পদ্ধতিতেও এ নিয়মকেই উৎরুষ্ট মনে করা হয়। দীর্ঘ বক্তব্য উপস্থাপন করার 
পূর্বে সংক্ষিপ্ত. ও অস্পষ্ট শিরোনামে মোটামুটি কথাটি ব্যস্ত করা হয় যাতে পরবতী 
পূর্ণ বিবরণ বোঝার পক্ষে এই শিরোনামটি যথেষ্ট সহায়ক হয়। উপসংহারে সারমর্ম 
হিসাবে সংক্ষিপ্ত শিরোনামটি পুনরুল্লেখ করা হয়। উদাহরণত যেমন বলা হয় 
অহঙ্কার খুবই ক্ষতিকর অভ্যাস; এতে এক ক্ষতি এই, দ্বিতীয় ক্ষতি এই, তৃতীয় ক্ষতি 
এই | দশ-বিশটি ক্ষতি বর্ণনা করার পর উপসংহারে বলে দেওয়া হয়, মোটকথা, 
অহঙ্কার খুবই ক্ষতিকর অভ্যাস। এই নিয়ম অনুযায়ীই আয়াতে “ইয়া বনী ইসরাঈল”- 
এর পুনরুলেখ হয়েছে ।) 


হে ইয়াকুব আ)-এর সন্তানবর্গ ! তোমরা আমার এসব অনুগ্রহের কথা 
স্মরণ কর, যা আমি বিভিন্ন সময়ে তোমাদেরকে দান করেছি এবং ( আরও স্মরণ কর 
যে,) আমি (অনেক মানুষের উপর অনেক বিষয়ে ) তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। 
তোমরা এ দিনকে (অর্থাৎ কেয়ামত দিবসকে ) ভয় কর যেদিন কোন ব্যক্তি কারও 
পক্ষ থেকে কোন দাবী আদায় করতে পারবে না এবং কারও পক্ষ থেকে পাওনার 
পরিবর্তে) কোন বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে না কিংবা (ঈমান না থাকলে ) কারও 
কোন সুপারিশও ফলপ্রদ হবে না এবং কেউ তাদের  (বলপূর্বক ) বাচাতে পারবে না। 
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(১২৪) যখন ইবরাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, 
জতঃপর তিনি তা পূর্ণ করে দিলেন, তখন পালনকর্তা বললেন, আমি তোমাকে মানব 
জাতির নেতা করব। তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও! তিনি বললেন, আমার 
অঙ্গীকার অত্যাচারীদের পর্যন্ত পেশছাবে না। 





তফসীরের সার-সংক্ষে 

যখন ইবরাহীমকে তার পালনকর্তা (স্বীয় বিধি-বিধানের ) কয়েকটি বিষয়ে 
পরীক্ষা করলেন এবং তিনি তা পুরোপুরি পালন করলেন, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা 
( তাকে ) বললেন, আমি তোমাকে € এর প্রতিদানে নবুয়ত দিয়ে অথবা উম্মত 
বাড়িয়ে ) মানব জাতির নেতা করব। তিনি নিবেদন : করলেন, আমার বংশধরের 
মধ্য থেকেও কোন কোনজনকে (নবুয়ত দিন )। ডত্তর হল, (তোমার প্রার্থনা 
মঞ্জুর করা হল; কিন্তু এর রীতিনীতি শুনে নাও) আমার ( এই নবুয়তের) অঙ্গী- 
কার আইন অমান্যকারীদের পর্যন্ত পৌছুবে না। (সুতরাং এ ধরনের লোকদের জন্য 
“না-ই হল পরিক্ষার জওয়াব ।. তবে অনুগতদের মধ্য থেকে কেউ কেউ নবুয়ত- 
প্রাপ্ত হবে )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা‘আলার পয়গহ্ধর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর 
বিভিন্ন পরীক্ষা, তাতে তাঁর সাফল্য, পুরস্কার ও প্রতিদানের বিষয় বণিত হয়েছে। 
হযরত খলীলুল্পাহ্‌ যখন স্লেহপরবশ হয়ে স্ত্রীয় সন্তান-সন্ততির জন্যও এ পুরস্কারের 
প্রার্থনা জানালেন, তখন পুরস্কার লাভের জন্য একটি নিয়ম-নীতি বলে দেওয়া হল। 
এতে হযরত খলীলুল্লাহ্‌র প্রার্থনাকে শর্তসাপেক্ষভাবে মঞ্জুর করে বলা হয়েছে যে, আপ- 
নার বংশধরগণও এই পুরস্কার পাবে, তবে তাদের মধ্যে যারা অবাধ্য ও জালিম হবে, 
তারা এ পুরস্কার পাবে না। 


হযরত খলীলুল্লাহ্‌র পরীক্ষাসমূহ ও পরীক্ষার বিষয়বন্ত ঃ এখানে কয়েকটি বিষয় 
প্লণিধানযোগ্য। 


৩৪২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণু 


প্রথমত, যোগ্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যেই সাধারণত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। 
কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্জ। কারও কোন অবস্থা অথবা গুণ-বৈশিষ্ট্যই তার অজানা 
নয়, এমতাবস্থায় এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি ছিল £ 


দ্বিতীয়ত, কি কি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে? 
তৃতীয়ত, কি ধরনের সাফল্য হয়েছে £ 
চতুর্থত, কি পুরস্কার দেওয়া হল £ 


পঞ্চমত, পুরস্কারের জন্য নির্ধারিত নিয়ম-পদ্ধতির কিছু ব্যাখ্যা ও বিবরণ । 
এই পাচটি প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর লক্ষ্য করুন £ 


প্রথমত, পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি ছিল? কোরআনের একটি শব্দ ১১ (তার 
পালনকর্তা) এ প্রশ্নের সমাধান করে দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, এ পরীক্ষার 
পরীক্ষক স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা"আলা। আর তাঁর “আসমায়ে হুসনার” মধ্য থেকে এখানে 
‘রব’ (পালনকর্তা) নামটি ব্যবহার করে রবুবিয়্যাতের (পালনকত.ত্বের ) দিকে ইঙ্গিত 
করা হয়েছে। এর অর্থ কোন বস্তুকে ধীরে ধীরে পূর্ণত্বের স্তর পর্যন্ত পৌছানো। 


হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এই পরীক্ষা কোন অপরাধের সাজা হিসাবে কিংবা 
অক্তাত যোগ্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ছিল নাঃ বরং এর উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষার মাধ্যমে 
স্বীয় বন্ধুর লালন করে তাকে পূর্ণত্বের স্তর পর্যন্ত পৌছানো। অতঃপর আয়াতে কর্মকে 
পূর্বে এবং কারককে পরে উল্লেখ করে ইবরাহীম (আ)-এর মহত্বকে আরও ফুটিয়ে 
তোলা হয়েছে । 


দ্বিতীয়ত, কি কি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে-_-এ সম্পর্কে কোরআনে শুধু 
৬১৮৩1 € বাক্যসমূহ ) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে । এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ী- 
দের বিভিন্ন উক্তি বণিত আছে। কেউ 1খাদায়ী বিধানসমূহের মধ্য থেকে দশটি, কেউ 
ব্লিশটি এবং কেউ কমবেশী অন্য বিষয় উল্লেখ করেছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে এতে কোন 
বিরোধ নেই, বরং সবগুলোই ছিল হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্‌্র পরীক্ষার বিষয়বস্তু । 
প্রখ্যাত তফসীরকার ইবনে জরীর ও ইবনে কাসীরের অভিমত তাই। 


আল্লাহ্‌র কাছে শিক্ষা বিষয়ক সুক্ষদর্শিতার চাইতে চারিব্লিক দৃঢ়তার মূল্য বেশি ঃ 
পরীক্ষার এসব বিষয়বস্ত পাঠশালায় অধীত জ্ঞান-অভিজ্ততার যাচাই কিংবা তৎসম্পর্কে 
তথ্যানুসন্ধান ছিল না, বরং তা ছিল চারিত্রিক মূল্যবোধ এবং কর্মক্ষেত্রে দৃততা যাচাই 
করা । এতে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র দরবারে যে বিষয়ের মল্য বেশি, তা শিক্ষা বিষয়ক 
সৃক্ষাদর্শিতা নয়, বরং কার্যগত ও চরিব্রগত শ্রেষ্ঠত্ব । 


এ ধরনের পরীক্ষার বিষয়বস্তর মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই 


সূরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ৩৪৩ 


আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছা ছিল হযরত ইবরাহীম আ)-কে স্থীয় বন্ধত্বের বিশেষ 
মূল্যবান পোশাক উপহার দেওয়া । তাই তাঁকে বিভিন্ন রকম কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন 
করা হয়। সমগ্র জাতি, এমন কি তাঁর আপন পরিবারের সবাই মৃতি পুজায় লিপ্ত ছিল। 
সবার বিশ্বাস ও রীতিনীতির বিপরীত একট সনাতন ধর্ম তাঁকে দেওয়া হয়। জাতিকে 
এ ধর্মের দিফে আহ্বান জানানোর গুরু দায়িত্ব তাঁর কাঁধে অর্পণ করা হয়। তিনি 
পয়গম্থরসূলভ দৃঢ়তা ও সাহসিকতার মাধ্যমে নির্ভয়ে জাতিকে এক আল্লাহ্‌র দিকে 
আহবান জানান। বিভিন্ন পন্থায় তিনি মৃতি পূজার নিন্দা ও কুৎসা প্রচার করেন। 
প্রকৃতপক্ষে কার্ষক্ষেত্রে তিনি মূর্তিসমূহের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। ফলে সমগ্র জাতি: 
তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়। বাদশাহ নমরাদ ও তার পারিষদবর্গ তাঁকে 
অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত নেয়। আল্লাহ্‌র খলীল প্রভুর 
সন্তষ্টির জন্য এসব বিপদাপদ সত্তেও হাসিমুখে নিজেকে অগ্সিতে নিক্ষেপের জন্য 
পেশ করেন। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা স্থীয় বন্ধুকে পরীক্ষায় উতীর্ণ হতে দেখে 
আগুনকে নির্দেশ প্রদান করলেন £ 


ce Sores HPA A লা ০5৪ রে 
অর্থাৎ টি হুকুম দিয়ে দিলাম, হে জি ইহ উপর er ও 
নিরাপত্তার কারণ হয়ে যাও । 


নমরাদের অগ্নি সম্পকিত এ নির্দেশের মধ্যে ভাষা ছিল ব্যাপক। বস্তুত নান 
বিশেষ স্থানের অগ্নিকে নিদিষ্ট করে এ নির্দেশ দেওয়া হয়নি। এ কারণে সমগ্র বিশ্বে 
যেখানেই অগ্নি ছিল, এ নিদেশ আসা সায় ভয় স্থানে বাত হয়ে গেল। নমরূদের . 
অগ্নিও এর আওতায় পড়ে শীতল হয়ে গেল! 


কোরআনে 139 (শীতল ) শব্দের সাথে ১০৫০. (নিরাপদ ) শব্দটি যুক্ত 


করার কারণ এই যে, কোন বস্তু সীমাতিরিক্ত শীতল হয়ে গেলে তাও বরফের ন্যায় 
শীতল হয়ে কষ্টদায়ক, বরং মারাত্মক হয়ে দীড়ায়। -৮০4 বলা না রি 
বরফের ন্যায় শীতল হয়ে কষ্টদায়ক হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। 


এ পরীক্ষা সমাপ্ত হলে জন্মভূমি ত্যাগ করে সিরিয়ায় হিজরত চিনি রিতীর 
পরীক্ষা নেওয়া হয়। ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্‌র সন্তষ্টি লাভের আশায় সগোত্ ও মাতৃভূমিকেও 
হাসিমুখে ত্যাগ করে পরিবার-পরিজনসহ সিরিয়ায় হিজরত করলেন । জা 
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অর্থ--যে ব্যক্তি তোমাকে চিনেছে সে তার জীবন, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার" 
পরিজন দিয়ে কি করবে ? 


৩৪৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


মাতৃভূমি ও স্বজাতি ত্যাগ করে সিরিয়ায় অবস্থান শুর করতেই নির্দেশ এল, 
বিবি হাজেরা রাযিয়াল্লাহু আনহা ও তার দুধপোষ্য শিশু হযরত ইসমাঈল আলাইহিস 
সালামকে সঙ্গে নিয়ে এখান থেকেও স্থানান্তরে গমন করুন। ---(ইবনে কাসীর) 


জিবরাঈল (আ) আগমন করলেন এবং তাঁদের সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন। 
পথিমধ্যে কোন শস্যশ্যামল বনানী এলেই হযরত খলীল বলতেন, এখানে অবস্থান করানো 
হোক। জিবরাঈল (আ) বলতেন, এখানে অবস্থানের নির্দেশ নেই-গন্তব্যস্থল সামনে 
রয়েছে। চলতে চলতে যখন শুক্ষ পাহাড় ও উত্তপ্ত বালুকাময় প্রান্তরে এসে গেল 
(যেখানে ভবিষ্যতে বায়তুল্লাহ, নির্মাণ ও মক্কা নগরী সৃষ্টির লক্ষ্য ছিল), তখন সেখানেই 
তাঁদের থামিয়ে দেওয়া হল। আল্লাহ্‌র বন্ধু স্বীয় পালনকর্তার মহব্বতে মত্ত হয়ে এই 
জনশ্ন্য তৃণলতাহীন প্রান্তরেই বসবাস আরম্ভ করলেন। কিন্তু পরীক্ষার এখানেই শেষ 
হল না। অতঃপর হযরত ইবরাহীম আআ) নির্দেশ পেলেন, “বিবি হাজেরা ও শিশুকে 
এখানেই রেখে সিরিয়ায় ফিরে যাও ৷’ আল্লাহ্র বন্ধু নির্দেশ পাওয়া মান্রই তা পালন 
করতে তৎপর হলেন এবং সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। “আল্লাহ্‌র নির্দেশ 
মোতাবিক আমি চলে যাচ্ছি--বিবিকে এতটুকু কথা বলে যাওয়ার দেরীও তিনি সহ্য 
করতে পারলেন না। হযরত হাজেরা তাঁকে চলে যেতে দেখে কয়েকবার ডেকে অবশেষে 
 কাতরকন্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনি এ জন-মানবহীন প্রান্তরে আমাদের একা ফেলে 
রেখে কোথায় যাচ্ছেন?? হযরত ইবরাহীম নিবিকার রইলেন, কোন উত্তর দিলেন না। 
অবশ্য হাজেরাও ছিলেন খলীলুল্লাহ্রই সহধমিণী ! ব্যাপার বুঝে ফেললেন। স্থামীকে ডেকে 
বললেন, “আপনি কি আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশ পেয়েছেন £* হযরত ইবরাহীম (আ) বললেন, 
“হা! খোদায়ী নির্দেশের কথা জানতে পেরে হযরত হাজেরা খুশী মনে বললেন, “যান। 
যিনি আপনাকে চলে যেতে বলেছেন, তিনি আমাদের ধ্বংস হতে দেবেন না 


অতঃপর হযরত হাজেরা দু্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে জন-মানবহীন প্রান্তরে কালাতি- 
পাত করতে থাকেন। এক সময় দারুণ পিপাসা তাঁকে পানির খোজে বেরিয়ে 
আসতে বাধ্য করল। তিনি শিশুকে উন্মুক্ত প্রান্তরে রেখে “সাফা' ও “মারওয়া” পাহাড়ে 
বারবার ওঠানামা করতে লাগালন। কিন্তু কোথাও পানির চিহম্মান্ দেখলেন না 
এবং এমন কোন মানুষ দৃষ্টিগোচর হল না, যার কাছ থেকে কিছু তথ্য জানতে পারেন। 
সাতবার ছুটাছুটি করার পর তিনি নিরাশ হয়ে শিশুর কাছে ফিরে এলেন। এ ঘটনাকে 
স্মরণীয় করার উদ্দেশ্যেই “সাফা” ও “মারওয়া” পাহাড় দু'টির মাঝখানে সাতবার দৌড়ানো 
কিয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য হজ্জের বিধি-বিধানে অত্যাবশ্যকীয় করা 
হয়েছে। হযরত হাজেরা যখন দৌড়াদৌড়ি শেষ করে নিরাশ হয়ে শিশুর কাছে 
ফিরে এলেন, তখন আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হল। জিবরাঈল (আট) এলেন এবং শুষ্ 
মরুভূমিতে পানির একটি বর্ণাধারা বইয়ে দিলেন।. বর্তমান এই বর্ণাধারার নামই 
যমযম । পানির সন্ধান পেয়ে প্রথমে জন্ত-জানোয়ারেরা এল। জন্ত-জানোয়ার দেখে 
মানুষ এসে সেখানে আস্তানা গাড়ল। মক্কায় জনপদের ভিত্তি রচিত হয়ে গেল। জীবন 
ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু আসবাবগন্ত্রও সংগৃহীত হয়ে গেল। 


সূরা আল-বারণরাহ্‌ ৩৪৫ 


হযরত ইসমাঈল (আট নামে খ্যাত এই সদ্যজাত শিশু লালিত-পালিত হয়ে কাজ- 
কর্মের উপযুক্ত হয়ে গেলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর ইঙ্গিতে মাঝে মাঝে 
এসে বিবি হাজেরা ও শিশুকে দেখে যেতেন। এ সময় আল্লাহ্‌ তা“আলা স্বীয় বঞ্চুর 
তৃতীয় পরীক্ষা নিতে চাইলেন । বালক ইসমাঈল অসহায় ও দীন-হীন অবস্থায় বড় 
হয়েছিলেন এবং পিতার প্লেহ-বাৎসল্য থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। এমতাবস্থায় পিতা 
খোলাখুলি নির্দেশ পেলেন £ ‘এ ছেলেকে আপন হাতে জবাই কর।’ কোরআনে বলা 
হয়েছে $ | 


পা রা রা BE Pd পাটির তে পেশা 
sl El পি এ ৩০ আত 2 el 
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“বালক যখন পিতার কাজে কিছু সাহায্য করার যোগ্য হয়ে গেল, তখন 
ইবরাহীম (আ) তাকে বললেন £ঃ হে বৎস, আমি স্বপ্নে তোমাকে জবাই করতে দেখেছি । 
এখন বল, তোমার কি অভিপ্রায় ? পিতৃভক্ত বালক আরয করলেন £ পিতঃ, আপনি 
যে আদেশ পেয়েছেন, তা পালন করুন। ইনশাআল্লাহ আমাকেও আপনি এ ব্যাপারে 
সুদৃঢ় পাবেন ॥” 


এর পরবর্তী ঘটনা সবাই জ্ঞাত আছেন যে, হযরত খলীল (আ) পুত্রকে জবাই 
করার উদ্দেশে মিনা প্রান্তরে নিয়ে যান। অতঃপর আল্লাহ্র আদেশ পালনে নিজের 
পক্ষ থেকে যা করণীয় ছিল, তা পুরোপুরিই সম্পন্ন করেন। কিন্তু প্রণিধানযোগ্য যে, 
এখানে পুন্নকে জবাই করাটাই উদ্দেশ্য ছিল না; বরং পুন্ববৎসল পিতার পরীক্ষা নেওয়াই 
উদ্দেশ্য ছিল। স্বপ্নের ভাষা সম্পর্কে টিস্তা করলে দেখা যায় যে, হযরত ইবরাহীম আট 
স্বপ্নে জবাই করে দিয়েছেন দেখেন নি; বরং জবাই করছেন অর্থাৎ জবাই করার 
কাজটি দেখেছেন। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) সেটাই বাস্তবে পরিণত করেছিলেন। 

“AS (AB 

প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে কাজটি দেখানো হয়েছে। এ কারণেই ও ঠ }) 1 ০০ ৯ বলা 
হয়েছে যে, স্বপ্নে যা দেখেছিলেন আপনি তা পূর্ণ করে দিয়েছেন। হযরত ইবরাহীম 
(আ) যখন এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা বেহেশত থেকে এর 
পরিপূরক আয়াত নাযিল করে কোরবানী করার আদেশ দিলেন। এ রীতিটিই পরে 
ভবিষ্যতের জন্য একটি চিরন্তন রীতিতে পরিণতি লাভ করে। 


এগুলো ছিল শক্ত ও বড় কঠিন পরীক্ষা, যার সম্মুখীন হযরত খলীলুল্লাহ্‌কে 
৪৪--- 


৩৪৬ _ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


করা হল। এর সাথে সাথেই আরও অনেকগুলো কাজ ও বিধি-বিধানের বাধ্যবাধকতাও 
তার উপর আরোপ করা হল। তন্মধ্যে দশটি কাজ “খাসায়েলে ফিতরত' প্রেকুতিসুলভ 
অনুষ্ঠান ) নামে অভিহিত। এগুলো হলো শারীরিক পরিক্ষার-পরিচ্ছন্নতা সম্পকিত। 
ভবিষ্যত উম্মতের জন্যও এগুলো স্থায়ী বিধি-বিধানে পরিণত হয়েছে । সবশেষ 
পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (সা)-ও তাঁর উম্মতকে এসব বিধি-বিধান পালনের জোর 
তাকিদ দিয়েছেন। 


ইবনে কাসীর হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রো) থেকে বণিত একটি 
রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। এতে বলা হয়েছে, সমস্ত ইসলাম ব্রিশটি অংশে সীমাবদ্ধ । 
তন্মধ্যে দশটি সূরা বারাআতে, দশটি সূরা আহ্যাবে এবং দশটি সুরা মু্মিনূনে বণিত 
হয়েছেঃ হযরত ইবরাহীম আ) এগুলো পূর্ণরপে পালন করেছেন এবং সব পরীক্ষায়ই 
উত্তীর্ণ হয়েছেন। 

সুরা বারাআতে স্ণু'মিনদের গুণাবলী ' বর্ণনা প্রসঙ্গে মুসলমানের দা বিশেষ 
লক্ষণ ও গুণ এভাবে বণিত হয়েছে $ 
“ns “AS 


১৪৯) ৩১০০৭! ৬১১০০ রি uri 


TAS 51 AAS HA + AS 


EE এ, ঞা ৬৩ 


“তারা হলেন তওবাকারী, ইবাদতকারী, প্রশংসাকারী, রানার, রুকু- 
সেজদাকারী, সৎকাজের আদেশকারী, অসৎকাজে বাধা-দানকারী, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত 
সীমার হেফাযতকারী--এহেন ঈমানদারদের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।” 


স্রা মুমিনূনে উল্লিখিত দশটি গুণ এই ঃ 


তে ৮ “AS eA GAS ABA AAMT. 
৬৪, ০১৯৪৬ (১০ ৪ নি কা us! 5 
AS রা AS 
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“ASI AMS ta পানি ব্রা Ia কে পা 


ডি হা 9১ ণ,; 41 ৬০ 0 beg ৬০ ৪ 


স্রা আল-বাক্কারাহ্‌ ৩৪৭ 
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AAS oe 


 পনিশ্চিতরপেই এসব মুসলমান কৃতকার্ধ, যারা নামাষে বিনয় ও নম্রতা 
অবলম্বন করে, যারা অনর্থক বিষয় থেকে দুরে সরে থাকে, যারা নিয়মিত যাকাত 
প্রদান করে, যারা স্বীয় লজ্জাঙ্থানের রক্ষণাবেক্ষণ করে; কিন্তু আপন স্ত্রী ও যাদের 
উপর বিধিসম্মত অধিকার রয়েছে তাদের ব্যতীত । কারণ এ ব্যাপারে তাদের অভিযুভ্ত 
করা হবে না। যারা এদের ছাড়া অন্যকে তালাশ করে, তারাই সীমালঙ্ঘনকারী । 
যারা স্বীয় আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি লক্ষ্য রাখে, যারা নিয়মানুবতিতার সাথে 
নামায পড়ে, এমন লোকেরাই উত্তরাধিকারী হবে। তারা হবে জান্নাতুল ফিরদাউসের 
উত্তরাধিকারী । সেখানে তারা অনস্তকাল বাস করবে |” 


স্রা আহ্যাবে উল্লিখিত দশটি গুণ এই ঃ 


e লাজ তা A Adar er A ‘250 
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“নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী, 
আনুগত্যকারী পুরুষ ও আনুগত্যকারী নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদিনী নারী, 
ধর্ষশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীলা নারী, বিনয় অবলম্বনকারী পুরুষ ও বিনয় অবলম্বনকারিণী 
নারী, খয়রাতকারী পুরুষ ও খয়রাতকারিণী নারী, রোযাদার পুরুষ ও রোষাদার নারী, 
লজ্জাস্থানের রক্ষণাবেক্ষণকারী পুরুষ ও জজ্জাম্থানের রক্ষণাবেক্ষণকারিণী নারী, অধিক 


৩৪৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


পরিমাণে আল্লাহর যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারিণী নারী--"তাদের সবার জন্য আল্লাহ্‌ 
তা'আলা মাগফিরাত ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন ।” 


কোরআনের মুফাস্সির হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের উপরোদ্ধত উক্তির 
দ্বারা বোঝা গেল যে, মুসলমানদের জন্য যেসব জান এবং কর্মগত ও নৈতিক গুণ 
অর্জন করা দরকার, তার সবই এ তিনটি সূরার কয়েকটি আয়াতে সন্নিবেশিত হয়েছে। 


এগুলোই 'কোরআনোক্ত ৬১৩ যেসব দি হযরত খলীলুল্লাহর পরীক্ষা নেওয়া 
TET TA পাদ 


হয়েছে। pt ১) ১০ 58315 আয়াতের ইঞ্জিতও এসব বিষয়ের 
দিকেই। 


এ পর্যন্ত আয়াত সম্পকিত পাঁচটি প্রশ্নের মধ্য থেকে দুটির উত্তর সম্পন্ন হল। 


তৃতীয় প্রশ্ন ছিল এ পরীক্ষায় হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাফল্যের প্রকার ও 
শ্রেণী সম্পর্কে | এর উত্তর এই যে, স্বয়ং কোরআনই বিশেষ ভঙ্গিতে তাঁকে সাফল্যের 


স্বীকৃতি ও সনদ প্রদান করেছে £ ₹1 1 আর ইবরাহীম পরীক্ষায় 


পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে অর্থাৎ প্রতিটি পরীক্ষার সম্পূর্ণ ও একশ" ভাগ সাফল্যের 
ঘোষণা আল্লাহ দিয়েছেন । 


চতুর্থ প্রশ্ন ছিল, এই পরীক্ষার পুরস্কার রি পেলেন। এরও বর্ণনা এই আয়াতেই 
Sr | 

রয়েছে--বলা হয়েছে £ঃ ৮০০ 438) Ae sl পরীক্ষার পর আল্লাহ্‌ 
বলেন--আমি তোমাকে মানব সমাজের নেতৃত্ব দান করব 


এ আয়াত দ্বারা একদিকে বোঝা গেল যে, হযরত খলীল (আ)-কে সাফল্যের 
প্রতিদানে মানব সমাজের নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছে, অপরদিকে মানব সমাজের নেতা হওয়ার 
জন্য যে পরীক্ষা দরকার, তা জাগতিক পাঠশালা বা বিদ্যালয়ের পরীক্ষার অনুরূপ নয়। 
জাগতিক পাঠশালাসমূহের পরীক্ষায় কতিপয় বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিশ্লেষণ- 
কেই সাফল্যের স্তর বিবেচনা করা হয়। কিন্তু নেতৃত্ব লাভের পরীক্ষায় আয়াতে বণিত 
ত্রিশ নৈতিক ও কর্মগত গুণে পুরোপুরি শুণান্বিত হওয়া শর্ত। কোরআনের অন্য এক 
জায়গায় এ বিষয় এভাবে বর্ণিত হয়েছে £ 


“AS A রী রা 42 পাশা ৭ ০টি লালা ঢপ পণ dA IAD GH AS rue তা 
৬ 58 ৩১ ৩19১5 21০ ৩ ৩০ ও ৩ ১ ১৪% ৪০৫ 1 এট 5 

“হাখন তারা শরীয়তবিরুদ্ধ কাজে সংযমী হল এবং আমার নিদর্শনাবলীতে 
বিশ্বাসী হল, তখন আমি তাদেরকে নেতা করে দিলাম, যাতে আমার নির্দেশ অনুযায়ী 
মানুষকে পথ প্রদর্শন করে |” 


সুরা আল-বাঙ্কারাহ, ৩৪৯ 


এই আয়াতে 14৩ (সংযম) ও (এ (বিশ্বাস ) শব্দদ্য়ের মধ্যে পূর্বোক্ত 
ভ্রিশটি গুণ সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে। 4% হল শিক্ষাগত ও বিশ্বাসপত পূর্ণতা 
আর (৯; কর্মগত ও নৈতিক পূর্ণতা । 


পঞ্চম প্রশ্ন ছিল এই যে, পাপাচারী ও জালিমকে নেতৃত্ব লাভের সম্মান দেওয়া হবে 
না বলে ভবিষ্যত বংশধরদের নেতৃত্ব লাভের জন্য যে বিধান ব্যক্ত হয়েছে, তার অর্থ কি? 


' এর ব্যাখ্যা এই যে, নেতৃত্ব একদিক দিয়ে আল্লাহ্‌ তা"আলার খেলাফত তথা প্রতিনিধি । 
আল্লাহর অবাধ্য ও বিদ্রোহীকে এ পদ দেয়া যায় না। এ কারণেই আল্লাহর অবাধ্য 
ও বিদ্রোহীকে স্থেচ্ছায় নেতা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত না করা মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য। 
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১২৫) যখন আমি কা'বাগৃহকে মানুষের জন্য সম্মিলন ও শান্তির আলয় 
করলাম, আর তোমরা ইবরাহীমের দীড়ানোর জায়গাকে নামাযের জায়গা বানাও এবং 
আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, 
অবস্থানকারী ও রুকু সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ । 
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শব্দার্থ £ ১০ শব্দটি 652 Ls) EERE 2 থেকে উদ্ভূত । 
এর অর্থ প্রত্যাবর্তন করা এ কারণে 8১৮০ শব্দের অর্থ হবে প্রত্যাবতনস্থল-_- 
যেখানে মানুষ বারবার ফিরে আসে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেগ 

এ সময়টিও স্মরণযোগ্য) যখন আমি- কা*বাগৃহকে মানুষের জন্য উপাসনাম্ছথল 
ও (সর্বদা) শাস্তির আবাসস্থল হিসাবে পরিণত করে রেখেছি। (পরিশেষে মুসলমান- 
দের নির্দেশ দিয়েছি যে, বরকত লাভের জন্য) তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর জাম্নগাকে 


৩৫০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


নামাযের জায়গা বানাও । আমি কা'বা নির্মাণের সময় (হযরত ) ইবরাহীম ও 
(হযরত ) ইসমাঈল (আ)-এর কাছে আদেশ পাঠিয়েছি যে, আমার € এই ) গুহকে 
বহিরাগত ও স্থানীয় লোকদের (ইবাদতের ) জন্য এবং রুকু-সিজদাকারীদের জন্য 
খুব পাক (সাফ ) রাখ । | 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

হযরত খলীলুলাহর মন্কায় হিজরত ও কা'বা নির্মাণের ঘটনা £ এই আয়াতে 
কা"বাগৃহের ইতিহাস, হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ) কর্ত.ক কাবাগৃহের 
পুননির্মাণ, কা'বা ও মক্কার কতিপয় বৈশিষ্ট্য এবং কা'বাগুহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
সম্পফিত বিধি-বিধান উল্লিখিত হয়েছে । এ বিষয়টি কোরআনের অনেক আয়াতে 
বিভিন্ন সূরায় ছড়িয়ে রয়েছে। এখানে সংক্ষেপে তা-ই বণিত হচ্ছে। এতে উল্লিখিত 
আয়াতসমূহের বিষয় পরিক্ষার হয়ে যাবে। সুরা হজ্জের ২৬তম আয়াতে এ বিষয়টি 
এভাবে উল্লিখিত হয়েছে ঃ 
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অর্থাৎ “এ সময়টির কথা স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমকে কা‘বাগৃহের 
স্থান নির্দেশ করে দিলাম যে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, আমার 
গৃহকে তওয়াফকারী ও রুকু-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখবে এবং মানুষের মধ্যে 
হঞঙ্জের ঘোষণা করে দেবে। তারা তোমার কাছে পদব্রজে এবং শরন্তরুত্ত উটের পিঠে 
সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্ৰম করে আসবে ।” 


তফসীরে ইবনে-কাসীরে খ্যাতনামা মুফাসসির হযরত মুজাহিদ প্রমুখ থেকে 
বণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) দুগ্ধপোষ্য শিশুপুত্র হযরত ইসমাঈলসহ 
সিরিয়ায় অবস্থান করছিলেন । এ সময় তিনি আল্লাহ্‌ তা'আলার আদেশ পান যে, 
আপনাকে কা'বা গুহের স্থান নির্দেশ করা হবে। আপনি সে স্থানকে পাক-সাফ করে 
তওয়াফ ও নামায দ্বারা আবাদ রাখবেন । এই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে জিবরাঈল 
বোরাক নিয়ে আগমন করলেন এবং ইবরাহীম ইসমাঈল ও হাজেরাকে সাথে নিয়ে 
রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে কোন জনপদ দৃষ্টিগোচর হলেই হযরত ইবরাহীম জিব- 
রাঈলকে জিজেস করতেন, আমাদের কি এখানেই অবস্থানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ? 


সুরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ৩৫১ 


হযরত জিবরাঈল আ) বলতেন £ না, আপনার গন্তব্যস্থান আরও সামনে । অবশেষে 
মন্ধার স্থানটি সামনে এল! এখানে কাঁটাযুস্ত বন-জঙ্গল ও বাবলা রুক্ষ ছাড়া কিছুই 
ছিল না। এ ভু-খণ্ডের আশেপাশে কিছু জনবসতি ছিল; তাদের বলা হত “আমালীক”। 
আল্লাহ্‌র গৃহটি তখন টিলার আকারে বিদ্যমান ছিল। এখানে পৌছে হযরত ইবরাহীম 
(আ) জিবরাঈল আ)-কে জিক্তেস করলেন £ আমাদের কি এখানেই বসবাস করতে হবে ? 
জিবরাঈল আট বললেন ৫ হা। 


হযরত ইবরাহীম (আ) শিশু-পুত্র ও স্ত্রী হাজেরাসহ এখানে অবতরণ করলেন। 
কা"বাগৃহের অদূরেই একটি ছোট কুঁড়েঘর নির্মাণ করে ইসমাঈল ও হাজেরাকে 
সেখানে রেখে দিলেন । খাদ্যপান্তরে কিছু খেজুর এবং মশকে পানিও রাখলেন । 
তখন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি সেখানে থাকার নির্দেশ ছিল না। তাই দুগ্ধপোষ্য 
শিশু ও তার জননীকে আল্লাহ্‌র হাতে সমর্পণ করে তিনি ফিরে যেতে লাগলেন। তাঁকে 
প্রশ্থানোদ্যত দেখে হাজেরা বললেন, এ জন-মানবহীন প্রান্তরে আমাদের রেখে আপনি 
কোথায় যাচ্ছেন £ এখানে না আছে খাদ্য-পানীয়, না আছে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র । 


হযরত খলীলুল্লাহ. কোন উত্তর না দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। হাজেরা পেছন 
থেকে বারবার এ প্রশ্নের পুনরারতি করলেন। কিন্তু কোন উত্তর নেই। অবশেষে হাজেরা 
নিজেই ব্যাপারটি বুঝতে পেরে বললেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনাকে চলে যাবার নির্দেশ 
_ দিয্সেছেনকি£ এবার হযরত ইবরাহীম আট মুখ খুললেন। বললেন, হাঁ, আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকেই এ নির্দেশ । 


এ কথা শুনে হাজেরা বললেন $ তবে আপনি স্বচ্ছন্দে যান। যিনি আপনাকে 
এ নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি আমাদেরফেও ধ্বংস করবেন না । ইবরাহীম আ) চলতে 
লাগলেন ; কিন্ত দু'্ধপোষ্য শিশু ও তার মায়ের কথা বারবার তার মনে পড়তে 
লাগল। যখন রাস্তার এমন এক মোড়ে গিয়ে পৌঁছলেন, যেখান থেকে হাজেরা তাকে 
দেখতে পান না, তখন দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলেন। দোয়াটি সুরা ইবরা- 
হীমের ৩৬ ও ৩৭তম আয়াতে এভাবে উল্লিখিত হয়েছে ৪ 


পা পা পান রী Ad ঢ পারা, A 455. AA 


“হে পালনকর্তা! CE HAGE দাও এবং আমাকে ও আমার সন্তান- 
সন্ততিকে রে থেকে is রাখ।” এরপর দোয়ায় বললেনঃ 
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৩৫২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 
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_ “পরওয়ারদেগার! আমি আমার সন্তানকে আপনার সম্মানিত গৃহের নিকটবতী 
একটি চাষাবাদের অযোগ্য প্রান্তরে আবাদ করেছি, পরওয়ারদেগার, যাতে তারা নামায 
প্রতিষ্ঠিত করে। আপনি কিছু মানুষের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন এবং 
তাদেরকে কিছু ফলের দ্বারা উপজীবিকা দান করুন, যাতে রুতক্ত হয়।” 


যে নির্দেশেরে ভিত্তিতে ইসমাঈল ও তাঁর জননীকে সিরিয়া থেকে এখানে আনা 
হয় তাতে বলা হয়েছিল যে, আমার গৃহকে পাক-সাফ রাখবে । হযরত ইবরাহীম 
(আট) জানতেন যে, পাক রাখার অর্থ বাহ্যিক ময়লা ও আবর্জনা থেকে পাক রাখাও 
বোঝানো হয়েছে । এ কারণেই পথিমধ্যে দাড়িয়ে তিনি যে দোয়া করেন, তাতে প্রথমে 
বস্তিকে নিরাপদ ও শান্তিময় করার কথা বলে পরে বললেন, “আমাকে ও আমার 
সন্তান-সন্ততিকে মৃতিপূজা থেকে দূরে রাখুন।”৮ কেননা হযরত খলীলুল্লাহ্‌ মা'আরেফতের . 
এমন স্তরে উপনীত ছিলেন, যেখানে মানুষ নিজের অস্তিত্বকে পর্যন্ত বিলুপ্ত দেখতে 
পায়, নিজের ক্রিয়াকর্ম ও ইচ্ছাকে আল্লাহ্‌র করায়ন্ড এবং তারই ইচ্ছায় সব কাজকর্ম 
সম্পন্ন হয় বলে অনভব করে। কাজেই তিনি কুফর ও শিরক থেকে আল্লাহ্‌র ঘরকে 
পাক রাখার নির্দেশের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করলেন ৷ দোয়ায় 
কুফর ও শিরক থেকে দূরে রাখার জন্য যে আবেদন করা হয়েছে, তাতে আরও একটি 
তাৎপর্য রয়েছে । তা এই যে, কা'বাগুহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ থেকে ভবিষ্যতে 
কোন অজ্ঞ ব্যক্তি স্বয়ং কা'বাগুহকেই উপাস্য বানিয়ে নিয়ে শিরকে লিপ্ত হতে পারত। 
এ কারণেই দোয়া করলেন যে, শিরক থেকে আমাদের দূরে রাখুন। 


অতঃপর দুগ্ধপোষ্য শিশু ও তার মায়ের প্রতি স্নেহপরবশ হয়ে দোয়া করলেন 
যে, আপনার নির্দেশ মোতাবিক আপনার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে আমি তাদের আবাদ 
করেছি। কিন্তু স্থানটি চাষাবাদের যোগ্যও নয় যে, কেউ কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমেও 
তা থেকে জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করতে পারে। তাই আপনিই রুপা 
করে তাদেরকে ফল দ্বারা রিযিক দান করুন । 


এই দোয়ার পর হযরত খলীলুল্লাহ্‌ সিরিয়ায় চলে গেলেন । এদিকে খেজুর ও 
পানি নিঃশেষ হয়ে গেলে হাজেরা ও তাঁর পুন্র উভয়েই পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লেন। 
এরপর পানির জন্য বের হওয়া, কখনও সাফা পাহাড়ে--কখনও মারওয়া পাহাড়ে 
আরোহণ করা, উভয় পাহাড়ের মাঝখানে দীঁড়ানো--যাতে ইসমাঈল দৃষ্টির অন্তরালে 
না পড়ে__ইত্যাকার ঘটনা সাধারণ মুসলমানের অজানা নেই। হজ্জ পালন করতে 
গিয়ে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে দৌড়ানো সে ঘটনারই স্মৃতিচারণ । 


কাহিনীর শেষভাগে আল্লাহ্‌র আদেশে জিবরাঈল আ)-এর সেখানে পৌছা, যম্যম 
প্রবাহিত হওয়া, যৌবনে পদার্পণ করে জুরহাম গোত্রের জনৈকা রমণীর সাথে হযরত 


সূরা আল-বান্কারাহ্‌ ৩৫৩ 


ইসমাঈলের বিয়ে প্রভৃতি ঘটনা সহীহ, বুখারী শরীফে বিস্তারিত বণিত হয়েছে । 
বিভিন্ন রেওয়ায়েত একত্রিত করলে জানা যায় যে, সূরা হজ্জের প্রথম ভাগের আয়াতে 
কা"বাগৃহকে আবাদ করা ও পাক-সাফ রাখার নির্দেশ দ্বারা সে স্থানকে হযরত 
ইসমাঈল ও হাজেরা দ্বারা আবাদ করাই উদ্দেশ্য ছিল। সে নির্দেশ শুধু হযরত ইবরা- 
হীমকে লক্ষ্য করেই দেওয়া হয়েছিল। কেননা, ইসমাঈল ছিলেন তখন দুগ্ধপোষ্য শিশু । 
তখন কা'বা পুননির্মাণের নির্দেশ ছিল না। কিন্তু সুরা বাক্কারার আলেচ্য আয়াতে 
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02৬12 4212] ৩4৪25 হযরত ইবরাহীমের সঙ্গে ইসমাঈলকেও 
যোগ করা হয়েছে । কারণ এ নির্দেশটি তখনকার, যখন হযরত ইসমাঈল যুবক ও 
বিবাহিত । 


সহীহ্‌ বুখারীর রেওয়ায়েতে বণিত হয়েছে £ একদিন হযরত ইবরাহীম (আ) 
স্ত্রীও পুত্রকে দেখার উদ্দেশ্যে মক্কা আগমন করলে ইসমাঈলকে একটি গাছের নিচে বসে 
তীর বানাতে দেখতে পান। পিতাকে দেখে পুত্র সসম্ভ্রমে দাড়িয়ে গেলেন । প্রাথমিক 
কুশল বিনিময়ের পর হযরত ইবরাহীম (আ) বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকে 
একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। এতে তুমি আমাকে সাহায্য করবে। অতঃপর 
যে টিবির নিচে কা*বাগহ অবস্থিত ছিল, হযরত ইবরাহীম (আ) সেদিকে অঙ্গুলি 
নির্দেশ করে বললেনঃ আমি এর নির্মাণের জন্য আদিম্ট হয়েছি। আল্লাহ্‌, তা“আলা 
হযরত ইবরাহীমকে কা'বা গৃহের চতুসাঁমা বলে দিয়েছিলেন । পিতাপুন্র উভয়ে মিলে 
কাজ আরম্ভ করলে কাণবাগুহের প্রাচীন ভিত্তি বেরিয়ে পড়ল। এ ভিত্তির উপরই তারা 
নির্মাণ কাজ আরম্ভ করলেন। পরবতী আয়াতে এ কথাই বণিত হয়েছে । এতে ইঙ্গিত 
রয়েছে যে, কাবাগুহের পুনর্নির্মাতা ছিলেন প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম আ) আর 
হযরত ইসমাঈল আ) ছিলেন তার সাহায্যকারী । 


কোন কোন হাদীসে এবং ইতিহাসে বণিত আছে যে, কা'বাগৃহ পূর্ব থেকেই 
পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল। কোরআনে উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকেও এ সত্যই 
প্রতিভাত হয়। কেননা, আয়াতসমূহে কোথাও কা*বাগুহের স্থান নির্দেশ করার কথা 
এবং কোথাও পাক-সাফ রাখার কথা আছে। কিন্তু একটি নতুন গুহ নির্মাণের কথা 
কোথাও নেই । কাজেই বোঝা যায় যে, এ ঘটনার পূর্ব থেকেই কা"বাগুহ বিদ্যমান 
ছিল। অতঃপর নূহের আমলে সংঘটিত মহাপ্লাবনের সময় হতে তা বিধ্বস্ত হয়ে যায়, 
না হয় ভিত্তিট্ুকু ঠিক রেখে বাকীটুকু উঠিয়ে নেওয়া হয়। সুতরাং হযরত ইবরাহীম 
(আ) ও ইসমাঈল আ) কা'বাগুহের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা নন; বরং তাদের হাতে প্রাচীন 
ভিত্তির উপর এ গৃহ পুননিমিত হয়েছে। 


এখন প্রশ্ন ওঠে যে, কাবাগুহ প্রথমে কখন কে নির্মাণ করেছিলেন । এ সম্পর্কে 
কোন সহীহ হাদীস বণিত নেই। আহলে-কিতাব ইহুদী ও খুস্টানদের রেওয়ায়েত 
৪৫-_- 


৩৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


থেকে জানা যায় যে, হযরত আদমের পৃথিবীতে অবতরণের পূর্বে সর্বপ্রথম ফেরেশতারা 
এ গুহ নির্মাণ করেছিলেন। এরপর আদম আ) এর পুননির্মাণ করেন । নৃহের মহা- 
প্লাবন পর্যন্ত এ নির্মাণ অক্ষত ছিল। মহাপ্লাবনে বিধ্বস্ত হওয়ার পর হযরত ইবরাহীম 
(আ)-এর আমল পর্যন্ত তা একটি টিলার আকারে বিদ্যমান ছিল। অতঃপর হযরত 
ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ) এর পুননির্মাণ করেন । এরপর এর প্রাচীরে বহু ভাঙা- 
গড়া হয়েছে কিন্তু একেবারে বিধ্বস্ত হয়নি । মহানবী সো)-র নবুয়ত প্রাপ্তির 
পূর্বে কুরায়েশরা একে বিধ্বস্ত করে নতুনভাবে নির্মাণ করে । এ নির্মাণকাজে হযরত 
(সো) নিজেও বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। 


হেরেম সম্পর্কিত বিধিবিধান 
৮০৩ 
১. ৪৪৩ শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কা'বাগৃহকে 
বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন । ফলে তা সর্বদাই মানব জাতির প্রত্যাবর্তনস্থল হয়ে 
থাকবে এবং মানুষ বরাবর তার দিকে ফিরে যেতে আকাঙ্ক্ষী হবে। মুফাসসির শ্রেষ্ঠ 


হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ [055 ১৮০ ০৩৯ | (৫৯ অর্থাৎ, কোন মানুষ 


কা*বাগুহের যিয়ারত করে তৃপ্ত হয় না, বরং প্রতিবারই যিয়ারতের অধিকতর বাসনা 
নিয়ে ফিরে আসে । কোন কোন আলেমের মতে কা“বাগৃহ থেকে ফিরে আসার পর 
আবার সেখানে যাওয়ার আগ্রহ হজ্জ কবুল হওয়ার অন্যতম লক্ষণ। সাধারণভাবে 
দেখা যায়, প্রথমবার কাণবাগৃহ যিয়ারত করার যতটুকু আগ্রহ হয়, দ্বিতীয়বার তা 
আরও রৃদ্ধি পায় এবং যতবারই যিয়ারত করতে থাকে, এ আগ্রহ উত্তরোত্তর ততই 
বেড়ে যেতে থাকে । 


এ বিস্ময়কর ব্যাপারটি একমাত্র কা‘বাগৃহেরই বৈশিষ্ট্য । নতুবা জগতের শ্রেষ্ঠ- 
তম মনোরম দৃশ্যও এক-দু’'বার দেখেই মানুষ পরিতৃপ্ত হয়ে যায় । পাঁচ-সাতবার 
দেখলে আর দেখার ইচ্ছাই হয় না। অথচ এখানে না আছে কোন মনোমুগ্ধকর 
দৃশ্যপট, না এখানে পৌছা সহজ এবং না আছে ব্যবসায়িক সুবিধা; তা সত্ত্বেও এখানে 
পৌঁছার আকুল আগ্রহ মানুষের মনে অবিরাম ঢেউ খেলতে থাকে । হাজার হাজার 
টাকা ব্যয় করে অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট সহা করে এখানে চা ছার যা সানির ব্যাকুল 
আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে । 


GAS 


২. এখানে ৮০ { শব্দের অর্থ ১০৩ অর্থাৎ, শান্তির আবাসস্থল ৮৬১ 
শব্দের অর্থ শুধু কাবাগৃহ নয়; বরং সম্পূর্ণ হেরেম। অর্থাৎ কা'বাগুহের পবিত্র প্রাঙ্গণ । 


কোরআনে 40 ০৯ ও ১৫ শব্দ বলে যে সম্পূর্ণ হেরেমকে বোঝানো হয়েছে, 


সুরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৩৫৫ 


্‌ মা 
তার আরও বহু প্রমাণ রয়েছে। যেমন, এক জাক্মগায় বলা হয়েছে £ ৪৯১1৪) ১ 


এখানে 5 বলে সমগ্র হেরেমকে বোঝানো হয়েছে । কারণ, এতে কোরবানীর 


কথা আছে । কোরবানী কা“বাগুহের অভ্যন্তরে হয় না এবং সেখানে কোরবানী করা 
বৈধও নয়। কাজেই আয়াতের অর্থ হবে যে, “আমি কাবার হেরেমকে শান্তির আলয় 
করেছি। শান্তির আলয় করার অর্থ মানুষকে নির্দেশ দেওয়া যে, এ স্থানকে সাধারণ 
হত্যা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি অশাপ্তিজনিত কাৰ্যক্ৰম থেকে মুক্ত রাখতে হবে । | 

--(ইবনে-আরাবী ). 


_আইয়্যামে-জাহিলিয়তে আরবদের হাতে ইবরাহীমী ধর্মের যে শেষ চিহ্টুকু অবশিষ্ট 
ছিল, তারই ফলে হেরেমে পিতা বা ভ্রাতার হত্যাকারীকে পেয়েও কেউ প্রতিশোধ নিত 
না। তারা হেরেমে সাধারণ হৃদ্ধ-বিগ্রহও হারাম মনে করত ৷ এ বিধানটি ইসলামী 
শরীয়তেও হুবহু বাকী রাখা হয়েছে। মন্ধা বিজয়ের সময় রসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য 
হেরেমে যুদ্ধ করা কয়েক ঘন্টার জন্য ঈবধ করা হয়েছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার 
চিরতরে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সা) মন্কা বিজয়ের পরবতাঁ ভাষণে 
বিষয়টি ঘোষণা করে দেন ।--( সহীহ্‌ বুখারী ) 


ৃ যদি কেউ হেরেমের অভ্যন্তরেই এমন অপরাধ করে বসে, ইসলামী আইনে যার 
সাজা হদ ও কিসাস ( মৃত্যুদণ্ড, হত্যার বিনিময়ে মৃত্যু বা অর্থদণ্ড )-এর শাস্তি হয়, তবে 
হেরেম তাকে আশ্রয় দেবে না, বরং হদ ও কিসাস জারি করতে হবে। এটাই ইজমা 
তথা সর্বসম্মত রায় ।---(আহকামূল কোরআন--জাসসাস, কুরতুবী) কেননা, কোরআনে 


8582 পা বেটি জেতা পা এ 


বলা হয়েছে 8 ISL (৮1505 ০ অর্থাৎ, ‘তারা যদি হেরেমে 
তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে তোমরাও তাদের হত্যা কর’ 


এখানে একটি মাস‘আলার ব্যাপারে মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ 
রয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি হেরেমের বাইরে অপরাধ করে হেরেমে আশ্রয় নেয়, তবে 
তার সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে? কোন কোন ইমামের মতে হেরেমের মধ্যেই 
তাকে দণ্ড দেওয়া হবে। ইমাম আবু হানিফা রে) বলেন, সে সাজার কবল থেকে 
রেহাই পাবে না। কারণ, তাকে রেহাই দেওয়া হলে অপরাধের সাজা থেকে বাঁচার একটি 
পথ খুলে যাবে। ফলে পৃথিবীতে অশান্তি রূদ্ধি পাবে এবং হেরেম শরীফ অপরাধী- 
দের আখড়ায় পরিণত হবে । কিন্তু হেরেমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে তাকে হেরেমের 
ভিতরে সাজা দেওয়া হবে না, বরং হেরেম থেকে বের হতে বাধ্য করতে হবে। বের 
হওয়ার পর সাজা দেওয়া হবে। 


৩৫৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


৮ 2 রান 


৩. ৮৮০০ 27 ০ ০৭ | ১৩05 এখানে মাকামে-ইবরা- 


হীমের অর্থ এর পাথর, যাতে মোঁজেযা হিসাবে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পদচিহ* 
অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। কাণবা নির্মাণের সময় এ পাথরটি তিনি ব্যবহার দিতেন 
---( সহীহ্‌ বুখারী ) 


হযরত আনাস রো) বলেন, আমি এই পাথরে হযরত ইবরাহীম আ)-এর 
পদচিহ+ দেখেছি । যিয়ারতকারীদের উপধু'পরি স্পর্শের দরুন চিহন্টি এখন অস্পষ্ট 
হয়ে পড়েছে ।__-( কুরতুবী ) 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রো) থেকে ম'কামে-ইবরাহীমের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
বণিত হয়েছে যে, সমগ্র হেরেমটিই মাকামে-ইবরাহীম। এর অর্থ বোধ হয় এই যে, 
তওয়াফের পর যে দু’'রাকআত নামায মাকামে-ইবরাহীমে পড়ার নির্দেশে আলোচ্য 
আয়াতে রয়েছে, তা হেরেমের যে কোন অংশে পড়লেই নির্দেশটি পালিত হবে। অধিকাংশ 
ফিক্হশাস্ত্রবিদ এ ব্যাপারে একমত । 


৪. আলোচ্য আয়াতে মাকামে-ইবরাহীমকে নামাযের জায়গা করে নিতে বলা 
হয়েছে। স্বয়ং রসূলুল্লাহ সো) বিদায় হজ্জের সময় কথা ও কর্মের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা 
করে দিয়েছেন। তিনি তওয়াফের পর কা"বাগুহের সম্মুখে অনতিদূরে রক্ষিত মাকামে- 


ইবরাহীমের কাছে আগমন করলেন এবং এ আয়াতটি পাঠ করলেন: ৬৮ 15০৩১15 | 
১০০০ ৮8 1)-2 ৯০ অতঃপর মাকামে-ইবরাহীমের পেছনে এমনভাবে দাঁড়িয়ে 


দু'রাকআত নামাষ পড়লেন যে, কাবা ছিল তাঁর সম্মুখে এবং কা'বা ও তাঁর মাঝ- 
খানে ছিল মাকামে-ইবরাহীম । -_( সহীহ, মুসলিম ) 


এ কারণেই ফিকহ্শাস্্বিদগণ, বলেছেন £ যদি কেউ মাকামে-ইবরাহীমের 
পেছনে সংলগ্ন স্থানে জায়গা না পায়, তবে মাকামে-ইবরাহীম ও কা'বা--উভয়টিকে 
সামনে রেখে যেকোন দূরত্বে দাঁড়িয়ে নামায পড়লে নির্দেশ পালিত হবে। 


৫. আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তওয়াফের পরবর্তী দুই রাক- 
আত নামায ওয়াজিব ।--€(জাসসাস, মোল্লা আলী ক্কারী) 


তবে এ দ্ু'রাকআত নামায বিশেষভাবে মাকামে-ইবরাহীমের পেছনে পড়া 
সুমত । হেরেমের অন্যন্্র পড়লেও আদায় হবে। কারণ, রসুলুল্লাহ (সো) এ দু"রাক- 
আত নামায কা“বাগুহের দরজা সংলগ্ন স্থানে পড়েছেন বলেও প্রমাণিত রয়েছে। হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রো)-ও তাই করেছেন বলে বণিত আছে (জাসসাস)। মোল্লা 
আলী ক্কারী “মানাসেক' গ্রন্থে বলেছেন, এ দু'রাকআত মাকামে-ইবরাহীমের পেছনে 


সুরা আল-বাক্লারাহ, ৩৫৭ 


পড়া সুন্নত। যাদ কোন কারণে সেখানে পড়তে কেউ অক্ষম হয়, তবে হরম অথবা 
হরমের বাইরে যে কোনখানে পড়ে নিলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। বিদায় হজ্বে 
হযরত উম্মে সালমা (রো) এমনি বিপাকে পড়েন, তখন তিনি মসজিদে-হারামে নয়, 
বরং মক্কা থেকে বের হয়ে দু'রাক'আত ওয়াজিব নামাষ পড়েন। রস্লুলাহ্‌ (সা) তাঁর 
সঙ্গেই ছিলেন। প্রয়োজনবশত হরমের বাইরে এ নামায পড়লে ফিকহবিদদের মতে কোন 
কোরবানীও ওয়াজিব হয় না। একমাত্র ইমাম মালেকের মতে কোরবানী ওয়াজিব 
হয়। --(মানাসেক, মোল্লা আলী কারী) 


রা এ Aud 


৬. ১, 09 এখানে কা*বাগুহকে পাক-সাফ করার নির্দেশ বণিত হয়েছে। 


বাহ্যিক অপবিভ্রতা ও আবর্জনা এবং আত্মিক অপবিভ্রতা-উভয়টিই এর অন্তভক্ত। 
যেমন--কুফর, শিরক, দুশ্চরিত্রতা, হিংসা, লালসা, কুপ্ররৃত্তি, অহংকার, রিয়া, . নাম-যশ 
ইত্যাদির কলুষ থেকেও কা‘বাগৃহকে পবিত্র রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ নিদেশে 


লি Ae 
+৫ 


শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ আদেশ যে কোন মসজিদের ক্ষেত্রে 


১১ 


প্রযোজ্য । কারণ সব মসজিদই আল্লাহর ঘর। কোরআনে বলা হয়েছে £ 


AAAS Ar ভু রা ASS A 


5) ০1401 31৩০৪ Ea 


ad 


হযরত ফারূকে আযম রো) মসজিদে এক ব্যক্তিকে উচ্চস্বরে কথা বলতে শুনে 
বললেন £ তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছ জান না?’ কুরতুবী) অর্থাৎ মসজিদের প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন করা উচিত; এতে উচ্চস্বরে কথা বলা উচিত নয়। মোটকথা, আলোচ্য 
আয়াতে কা*বাগুহকে যেমন যাবতীয় বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিভ্রতা থোক মুক্ত রাখতে 
বলা হয়েছে, তেমনি অন্যান্য মসজিদকেও পাক-পবিভ্র রাখতে হবে। দেহ ও পোশাক- 
পরিচ্ছদকে যাবতীয় অপবিভ্রতা ও দুর্গন্ধযুক্ত বস্ত থেকে পাক-সাফ করে এবং অন্তরকে 
কুফর, শিরক, দুশ্চরিত্রতা, অহংকার, হিংসা, লোভ-লালসা ইত্যাদি থেকে পবিত্র করে 
মসজিদে প্রবেশ করা অবশ্য কর্তব্য ৷ রসূলুল্লাহ সো) পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি দুগন্ধযুক্ত 
বস্তু খেয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে বারণ করেছেন। তিনি ছোট শিশু এবং উম্মাদদেরও 
মসজিদে প্রবেশ করতে বারণ করেছেন। কারণ তাদের দ্বারা মসজিদ অপবিত্র হওয়ার 
আশংকা থাকে। | | 


ASH GEL পা “A পাদ OFA গু 
৭. sg Sp) ul) UL আয়াতের শব্দগুলো 
থেকে কতিপয় বিধি-বিধান প্রমাণিত হয় । প্রথমত, কা'বাগৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্য 


তওয়াফ, ই'তেকাফ ও নামায । দ্বিতীয়ত, তওয়াফ আগে আর নামায পরে ( হযরত 
ইবনে আব্বাসের অভিমত তাই )। তৃতীয়ত, বিশ্বের বিভিন্ন কোণ থেকে আগমনকারী 


৩৫৮ _ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


হাজীদের পক্ষে নামাযের চাইতে তওয়াফ উত্তম। চতুর্থত, ফরয হোক অথবা নফল-- 
কা"বাগুহের অভ্যন্তরে যে কোন নামাষ গড়া বৈধ ।--€জাস্সাস ) 
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(১২৬) স্মরন কর, যখন | ইবরাহীম বললেন, পরওয়ারদেগার! এ স্থানকে 
তুমি শান্তিধাম কর এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আলাহ্‌ ও কিয়ামতে বিশ্াস 
করে, তাদেরকে ফলের দ্বারা রিঘিক দান কর। বললেন ঃ যারা অবিশ্বাস করে, 
আমি তাদেরও কিছুদিন ফায়দা ভোগ করার সুযোগ দেবো, অতঃপর তাদেরকে বল- 
প্রয়োগে দোযখের আথাঁবে ঠেলে দেবো ; সেটা নিকৃষ্ট বাসস্থান । (১২৭) স্মরণ কর, 
যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা“বাগৃহের ভি্তি স্থাপন করছিল। তারা দোয়া করছিল ঃ 
পরওয়ার-দেগার ! আমাদের এ কাজ কবুল কর। নিশ্চয়ই, তুমি শ্রবণ কারী, সবজ্ঞ। 
(১২৮) পরওয়ারদেগার ! আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহ কর এবং আমাদের 
বংশধর থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি কর, আমাদের হজ্বের রীতিনীতি বলে দাও 
এবং আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয্ন তুমি তওবা কবুলকারী, দয়ালু । 





সূরা আল-বাক্লারাহ্‌ ৩৫৯ 


তঙ্কসীরের সার-সংক্ষেপ 

( সে সময়টিও স্মরণযোগ্য) যখন ইবরাহীম (আ) (দোয়া প্রসঙ্গে) বললেন, 
পরওয়ারদেগার, এ স্থোন)-কে তুমি (আবাদ) শহর কর, শেহরও কেমন) শাস্তিধাম কর, 
এর অধিবাসীদের রিযিক দান কর ফলমূলের মাধ্যমে, আমি সব অধিবাসীর কথা 
বলি না বিশেষ করে তাদের কথা বলি, ) যারা তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌ ও কিয়ামতে 
বিশ্বাস করে। (অবশিষ্টদের ব্যাপার আপনিই জানেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা) বললেন, 
(আমার রিযিক বিশেষভাবে দেওয়ার রীতি নেই। এ কারণে ফলমূল সবাইকে দেব-- 
মু’মিনকেও এবং ১ যারা অবিশ্বাস করে, তাদেরকেও । তবে পরকালে মু’মিনরাই বিশেষ- 
ভাবে মুক্তি পাবে। তাই যারা কাফির ) তাদের কিছুদিন ( অর্থাৎ ইহকালে) প্রচুর 
সুখ-স্থাচ্ছন্দ্য দেব। অতঃপর (অথাৎ মৃত্যুর পর ) তাদের বল-প্রয়োগের মাধ্যমে দোযখের 
আযাবে পৌঁছে দেব। (পৌছার) এ জায়গাটি খুবই নিরুষ্ট। (সে সময়টিও স্মরণ- 
যোগ্য) যখন উত্তোলন করছিল ইবরাহীম আট কা*বাঘরের প্রাচীর তোর সগ্ে) ইসমাঈলও। 
(তারা বলছিল,) পরওয়ারদেগার! আমাদের এ শ্রম কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণ- 
কারী, সর্বজ্ঞ (আমাদের দোয়া শোন এবং আমাদের নিয়ত জান) পরওয়ারদেগার ! 
(আমরা উভয়ে আরও দোয়া করি ) আমাদের উভয়কে তোমার আরও আক্তাবহ কর 
এবং আমাদের বংশধরের মধ্যেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি কর, আমাদের হস্ত 
(ইত্যাদির) বিধি-বিধান বলে দাও এবং আমাদের অবস্থার প্রতি সদয় মনোযোগ দাও। 
(প্ৰকৃতপক্ষে) . তুমিই মনোযোগদাতা, দয়ালু । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


হযরত খলীলুল্লাহ্‌ আট) আল্লাহ্‌র পথে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন। অর্থ-সম্পদ, 
পরিবার-পরিজন এবং নিজের মনের কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ্‌র আদেশ 
পালনে তৎপর হওয়ার যেসব অক্ষয় কীতি তিনি স্থাপন করেছেন, তা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর 
ও নজীরবিহীন । OO 


সন্তানের প্রতি প্রেহ-ভালবাসা শুধু একটি স্বাভাবিক ও সহজাত বর্ৃত্তিই নয়; 
বরং এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলারও নির্দেশ রয়েছে। উল্লিখিত আয়াতসমূহ এর প্রমাণ। 
তিনি সন্তানদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ-স্থাচ্ছন্দের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া 
' করেছেন। 


হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া £ঃ ইবরাহীম আ) ৮৯) শব্দ দ্বারা দোয়া 
আরম্ত করেছেন। এর অর্থ, ‘হে আমার পালনকর্তা ৷ তিনি এই শব্দের মাধ্যমে দোয়া 
করার রীতি শিক্ষা দিয়েছেন। কারণ, এ জাতীয় শব্দ আল্লাহ্‌র রহমত ও কৃপা আকুস্ট 
করার ব্যাপারে খুবই কার্যকর ও সহায়ক । হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রথম 


৩৬০ ্‌ ্‌ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


দোয়া এই ঃ “তোমার নির্দেশ আমি এই জনমানবহীন প্রান্তরে নিজ পরিবার-পরিজনকে 
ফেলে রেখেছি । তুমি একে একটি শান্তিপূর্ণ শহর বানিয়ে দাও---যাতে এখানে বসবাস 
করা আতঙ্কজনক না হয় এবং জীবন ধারণের 7 আসবাবপত্র সহজলভ্য হয়।” 


whe A 


এ দোয়াটিই স্রা ইবরাহীমে ০1 ১] Ke শব্দের মাধ্যমে বণিত হয়েছে। 
তাতে .%) | ও ey সহ ১1 উল্লিখিত হয়েছে। আরবী ব্যাকরণে একে 8০০০০ 


বলা হয়। পার্থক্যের কারণ সম্ভবত এই যে, সুরা বাক্কারার এই প্রথম দোয়াটি তখন 
করা হয়, যখন স্থানটি একান্তই জনমানবহীন প্রান্তর ছিল। আর দ্বিতীয় দোয়াটি বাহ্যত 
তখন করা হয়, যখন মক্কায় বসতি স্থাপিত হয়ে স্থানটি একটি নগরীতে পরিণত 
হয়েছিল । এর সমর্থনসূচক ইঙ্গিত সূরা ইবরাহীমের শেষভাগে পাওয়া যায় । সেখানে 
বলা হয়েছে 8 


রগ ও A Cad A 


dl এত ১0 এ ০. এ 5 4০০) 


_সিমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি বার্ধক্য সত্বেও আমাকে ইসমাঈল ও ইসহাক-__ 
এ দুটি সন্তান দান করেছেন।” এতে বোঝা যায় যে, দ্বিতীয় দোয়াটি হযরত 
ইসহাকের জন্মের পরবতী সময়ের । হযরত ইসহাক হযরত ইসমাঈলের তের বৎসর 
পর জন্মগ্রহণ করেন ।--(ইবনে কাসীর) 


হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দ্বিতীয় দোয়ায় বলা হয়েছে, পরওয়ারদেগার ! 
শহরটিকে শান্তিধাম করে দাও অর্থাৎ হত্যা, লুষ্ঠন, কাফিরদের অধিকার স্থাপন, 
বিপদাপদ থেকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখ । 


হযরত ইবরাহীমের এই দোয়া কবুল হয়েছে । মক্কা মুকাররমা শুধু একটি 
জনবহুল নগরীই নয়, সারা বিশ্বের প্রত্যাবতনস্থলেও পরিণত হয়েছে। বিশ্বের চারদিক 
থেকে মুসলমানগণ এ নগরীতে পৌছাকে সর্ববৃহৎ সৌভাগ্য মনে করে । নিরাপদ 
ও সুরক্ষিতও এতটুকু হয়েছে যে, আজ পর্যস্ত কোন শত্রুজাতি অথবা শন্র-সম্সাট এর 
উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি । “আসহাবে-ফীলের" ঘটনা স্বয়ং কোরআনে 
উল্লিখিত রয়েছে । তারা কা"বাঘরের উপর আক্রমণের ইচ্ছা করতেই সমগ্র বাহিনীকে 
নিশ্চিহ করে দেওয়া হয়েছিল । 


এ শহরটি হত্যা ও লুটতরাজ থেকেও সর্বদা নিরাপদ রয়েছে । জাহিলিয়ত 
যুগে আরবরা অগণিত অনাচার, কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকা সত্বেও কা'বাঘর ও তার 
পাশ্ববতাঁ হরমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করত । তারা 
প্রাণের শল্রুকে হাতে পেয়েও হরমের মধ্যে পাল্টা হত্যা অথবা প্রতিশোধ গ্রহণ করত 


সুরা আল-বাক্কারাহ ৩৬১ 


না। এমনকি, হরমের অধিবাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের রীতি সমগ্র আরবে প্রচলিত 
ছিল। এ কারণেই মক্কাবাসীরা বাণিজ্যব্যাপদেশে নিবিষ্বে সিরিয়া ও ইয়ামানে যাতায়াত 
করত । কেউ তাদের কেশাণগ্রও স্পর্শ করত না। 


আল্লাহ্‌ তা'আলা হরমের চতুঃসীমার জন্ত-জানোয়্ারকেও নিরাপত্তা দান করেছেন । 
এই এলাকায় শিকার করা জায়েয নয় । জন্ত-জানোয়ারের মধ্যেও স্বাভাবিক নিরাপস্তা- 
বোধ জাগ্রত করে দেওয়া হয়েছে । ফলে তারা সেখানে শিকারী দেখলেও ভয় পায় না। 


হরমের শাস্তিস্থল হওয়ার এসব বিধান (যা ইবরাহীম [আ]-এর দোয্লারই ফলশ্চতি ) 
জাহিলিয়ত যুগ থেকেই কার্যকরী রয়েছে । ইসলাম ও কোরআন এগুলোকে অধিকতর 
সুসংহত ও বিকশিত করেছে । হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ও করামেতা শাসকবর্গের হাতে 
হরমে অত্যাচার-উৎপীড়ন ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে, কোন কাফির 
জাতি আক্রমণ করেনি । কেউ নিজ হাতে নিজের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলে তা শান্তির 
পরিপন্থী নয় । এছাড়া এগুলো একান্তই বিরল ঘটনা । হযরত ইবরাহীম আআ) 
থেকে শুরু করে আজ পযন্ত হাজার হাজার বছরের মধ্যে কয়েকটি গুনাগুন্তি ঘটনা । 
হত্যাকাণ্ডের নায়কদের ভয়াবহ পরিণতিও সবার সামনে ফুটে উঠেছে । ্‌ 


মোটকথা, হযরত ইবরাহীমের দোয়া অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা শহরটিকে 
প্রাকৃতিক দিক দিয়েও সারা বিশ্বের জন্য শান্তির আলয়ে পরিণত করে দিয়েছেন । 
এমনকি দাজ্জালও হরমে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না। এছাড়া শরীয়তের পক্ষ থেকে 
এ বিধানও জারি করা হয়েছে যে, হরমে পারস্পরিক হত্যাকাণ্ড তো দুরের কথা, জন্ত- 
জানোয়ার শিকার করা পর্যন্ত হারাম । 


হযরত ইবরাহীমের তৃতীয় দোয়া এই যে, এ শহরের অধিবাসীদের উপজীবিকা 
হিসাবে যেন ফলমূল দান করা হয়। মক্কা মুকাররমা ও পারশ্ববতাঁ ভূমি কোনরূপ বাগ- 
বাগিচার উপযোগী ছিল না। দুর-দুরান্ত পর্যন্ত ছিল না পানির নাম-নিশানা | কিন্ত 
আল্লাহ, তা'আলা ইবরাহীমের দোয়া কবুল করে নিয়ে এ মক্কার অদূরে তায়েফ" নামক 
একটি ভ্খণ্ড সৃষ্টি করে দিলেন । তায়েফে যাবতীয় ফলমূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন 
হয়ে তা মক্কার বাজারেই বেচাকেনা হয় । কোন অসমথিত রেওয়ায়েতে বণিত 
রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তায়েফ ছিল সিরিয়ার একটি ভূখণ্ড । আল্লাহ্‌র নির্দেশে জিবরাঈল আআ) 
তায়েফকে . এখানে স্থানান্তরিত করে দিয়েছেন । 


দোয়ার রহস্য £ হযরত ইবরাহীম (আ) তার দোয়ায় একথা বলেন নি যে, 

মন্ধকা ও তার পাশ্ববতাঁ অঞ্চলকে ফলোদ্যান অথবা চাষাবাদযোগ্য করে দাও । বরং 

তাঁর দোয়া ছিল এই যে, ফলমূল উৎপন্ন হবে অন্যত্র, কিন্তু পৌছাবে মনক্কায়। এর 
8৬ 


৩৬২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


রহস্য সম্ভবত এই যে, হযরত ইবরাহীমের সন্তানরা চাষাবাদ অথবা বাগানের কাজে 
মশগুল হয়ে গড়ক, এটা তাঁর কাম্য ছিল না। কারণ, তাদের এখানে আবাদ করার 


উদ্দেশ্যই ছিল হযরত ইবরাহীমের ভাষায় 5 নি পেলে ৪) এতে বোঝা 


যায় যে, তিনি তার সন্তানদের প্রধান রতি কা"বাঘরের সংরক্ষণ ও সী সাব্যস্ত 
করতে চেয়েছিলেন। নতুবা স্বয়ং মক্কা মুকাররমাকে এমন সুশোভিত ফলোদ্যানে পরিণত 
করা মোটেই কঠিন ছিল না-_-যার প্রতি দামেস্ক এবং বৈরুতও ঈর্ষা করত। 


$+ 


জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ ফলেরই অন্তভূক্ত £ 7) 


শব্দটি ৪০) এর বহুবচন । এর অর্থ ফল । বাহ্যত এর দ্বারা গাছের ফল 
বোঝানো হয়েছে । কিন্তু সূরা কাসাসের ৫৭তম 'আয়াতে এ দোয়া কবুল হওয়ার 
A একি এ পাপা পর 14 3 


কথা এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ ও 45 ৬১৯ ৪) এক (মক্কায় 


সবকিছুর ফল আনা হবে) এখানে প্রথমত, বলা হয়েছে যে, স্বয়ং মন্ধায় ফল উৎপন্ন 


L EE 
করার ওয়াদা নয়; বরং অন্য স্থান থেকে এখানে আনা হবে। ১৪৮ শব্দের অথ 


তাই। দ্বিতীয়ত, 7৮৮১ ০5 ০০ (প্রত্যেক গাছের ফল) বলা হয়নি। এ শাব্দিক 
পরিবর্তন থেকে বোঝা যায় যে, এখানে ফলকে ব্যাপক অর্থে বোঝানোই উদ্দেশ্য । কারণ 
সাধারণ প্রচলিত ভাষায় ০) প্রত্যেক বস্তু থেকে উৎপন্ন দ্রব্যকে বোঝায়। গাছ থেকে 
উৎপন্ন ফল যেমন এর অন্তর্ভ ক্র, তেমনি মেশিন থেকে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীও মেশিনের 


ফল। বিভিন্ন হাতের তৈরী আসবাবপন্নও হস্তশিল্লের ফল। এভাবে ৫৮৯ 45 ১০১ 


_এর মধ্যে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় যাবতীয় আসবাবগত্রই ফলের অন্তর্ভ । অবস্থা 
এবং ঘটনাবলীও প্রমাণ করে যে, আল্লাহ, তা আলা হরমের পবিভ্র ভূমিকে চাষাবাদ ও 
শিল্পোৎপাদনের যোগ্য না করলেও সারা বিশ্বে উৎপাদিত কুষি ও শিল্পসামগ্রী এখানে 
সহজলভ্য করে দিয়েছেন। সম্ভবত আজও কোন রূহত্তম বাণিজ্য ও শিল্প শহরে এমন 
সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান নেই, যাতে সারা বিশ্বের উৎপাদিত শিল্পসামগ্রী মক্কার মত, 
প্রচুর পরিমাণে ও ০০০ যাজন। 


হযরত খলীলুলাহ (আ)-এর সাবধানতা £ আলোচ্য আয়াতে মুমিন ও কাফির নিবি- 
শেষে সমগ্র মক্কাবাসীর জন্য শান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দোয়া করা হয়েছে। ইতিপূর্বে এক 
দোয়ায় যখন হযরত খলীল স্বীয় বংশধরের মুমিন ও কাফির নিবিশেষে সবাইকে অন্তভূ ক্ত 
করেছিলেন, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, মুমিনদের পক্ষে এ 
দোয়া কবুল হলো, জালিম ও মুশরিকদের জন্য নয়। সে দোয়াটি ছিল নেতৃত্ব লাভের দোয়া; 
হযরত খলীল আ) ছিলেন আল্লাহ্‌র বন্ধুত্বের মহান মর্যাদায় উন্নীত ও জা্জাহাতিত্নি 


সূরা আল-বাক্কারাহ, ৩৬৩ 


প্রতীক। তাই এ ক্ষেত্রে সে কথাটি মনে পড়ে গেল এবং তিনি দোয়ার শর্ত যোগ 
করলেন যে, আথিক সুখ-স্থাচ্ছন্দা ও শান্তির এ দোয়া শুধু মুমিনদের জন্য করেছি। 


পালার জিত পা 


আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ ভয় ও সাবধানতার মূল্য দিয়ে বলা হয়েছে ঃ $5 এ 


অর্থাৎ, পাথিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতা আমি সমস্ত মক্জাবাসীকেই দান করব, 
যদিও তারা কাফির ও মুশরিক হয়। তবে মুগমিনদেরকে ইহকাল ও পরকাল সর্বত্রই 
তা দান করব, কিন্ত কাফিররা পরকালে শাস্তি ছাড়া আর কিছুই পাবে না। 


স্বীয় সকর্মের উপর ভরসা না করা ও তুষ্ট না হওয়ার শিক্ষা 8 হযরত ইবরাহীম 
(আ) আল্লাহ্‌র নির্দেশে সিরিয়ার সুজলা-সুফলা সুদর্শন ভূখণ্ড ছেড়ে মক্কার বিশুক্ষ 
পাহাড়সমূহের মাঝখানে স্বীয় পরিবার-পরিজনকে এনে ফেলে রাখেন এবং কা'বাগুহের 
নির্মাণে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এরূপ ক্ষেত্রে অন্য কোন আত্মত্যাগী সাধকের অন্তরে 
অহংকার দানা বাধতে পারত এবং সে তার ক্রিয়াকর্মকে অনেক মূল্যবান মনে করতে 
পারত। কিন্তু এখানে ছিলেন আল্লাহ্‌র এমন এক বন্ধু, যিনি আল্লাহ্‌র প্রতাপ ও 
মহিমা সম্পর্কে যথার্থভাবে অবহিত । তিনি জানতেন, আল্লাহ্‌র উপযুক্ত ইবাদত ও 
আনুগত্য কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী 
কাজ করে। তাই আমল যত বড়ই হোক সেজন্য অহংকার না করে কেদে কেঁদে 
এমাঁন দোয়া করা প্রয়োজন যে, হে পরওয়ারদেগার ! আমার এ আমির কবুল হোক । 


AD পপ তলা 
কা'বাগৃহ নির্মাণের আমল প্রসঙ্গে হযরত ইবরাহীম তাই বলেছেন ঃ Ue 059 ৮৪ 3 
হে পরওয়ারদেগার! আমাদের এ আমল কবুল করুন। কেননা, আপনি শ্রোতা, আপনি 
সর্বক্ত ৷ 
পর তি A AY AA EY 5. 
৩৬০ ০15 U১) -__-এ দোয়াটিও হযরত ইবরাহীম আ)-এর 
আল্লাহ্‌ সম্পকিত জ্ঞান ও He ফল, আনুগত্যের অদ্বিতীয় কীতি স্থাপন করার 
পরও তিনি এরূপ দোয়া করেন যে, আমাদের উভয়কে তোমাদের আজক্তাবহ কর। 
কারণ, মা'আরেফাত তথা আল্লাহ্‌ সম্পকিত জ্ঞান যার যত বৃদ্ধি পেতে থাকে, সে তত বেশী 
অনুভব করতে থাকে যে, যথাহ আনুগত্য তার দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না। 


পা ৬ 2 A 

০৯১১ ০,১এ দোয়াতেও স্থীয় সন্তান-সন্ততিকে অন্তভূক্ত করেছেন । 
এতে বোঝা যায় যে, তিনি আল্লাহ্‌র প্রেমিক, আল্লাহ্‌র পথে নিজের সন্তান-সন্ততিকে 
বিসর্জন দিতেও এতটুকু কুষ্ঠিত নন। তিনিও সন্তানদের প্রতি কতটুকু মহব্বত ও 
ভালবাসা রাখেন! কিন্তু এই ভালবাসার দাবীসমূহ'কয়জন পূর্ণ করতে পারে? সাধারণ 
লোক সন্তানদের শুধু শারীরিক সুস্থতা ও আরামের দিকেই খেয়াল রাখে । তাদের 
যাবতীয় স্রেহ-মমতা এ দিকটিকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা শারী- 
রিকের চাইতে আত্মিক এবং জাগতিকের চাইতে পারলৌকিক আরামের জন্য চিত্বা 


৩৬৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন | প্রথম খণ্ড 


করেন অধিক। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আট) দোয়া করলেন £ “আমাদের 
সন্তানদের মধ্য থেকে একটি দলকে পূর্ণ আনুগত্যশীল কর। সন্তানদের জন্য এ 
দোয়ার মধ্যে আরও একটি তাৎপর্য নিহিত রয়েছে । অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, সমাজে 
যারা গণ্যমান্য, তাদের সন্তানরা পিতার পথ অনুসরণ করলে সমাজে তাদের জনপ্রিয়তা 
রৃদ্ধি পায়। তাদের যোগ্যতা জনগণের যোগ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। ( বাহরে মুহীত ) 


হযরত খলীলুল্লাহ, আ)-এর এ দোয়াটিও কবুল হয়েছে। তার বংশধরের মধ্যে 
কখনও সত্যধর্মের অনুসারী ও আল্লাহ্‌র আজ্ঞাবহ আদর্শ পুরুষের অভাব হয়নি। 
জাহিলিয়ত আমলের আরবে যখন সর্বন্র মৃতিপূজার জয়-জয়কার ছিল, তখনও ইবরা- 
হীমের বংশধরের মধ্যে কিছু লোক একত্ববাদ ও পরকালে বিশ্বাসী এবং আল্লাহ্‌র আনু- 
গত্যশীল ছিলেন। যেমন যায়েদ ইবনে আমর, ইবনে নওফেল এবং কুস ইবনে সায়েদা 
প্রমুখ ৷ রসূলুল্লাহ (সা)-এর পিতামহ আবদুল মুভ্তালিব ইবনে হাশেম সম্পর্কেও বণিত 
আছে যে, মৃতিপৃজার প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা ছিল।-_-(বাহ্‌রে মুহীত ) 


পর AA তা লি A ন 
Us Lio ০) শপ ৮6০ ৩১০ শি এর বহুবচন । হজ্জের ক্রিয়াকর্মকে 
৮০০৬০ বলা হয় এবং আরাফাত, মিনা, মুধ্দালেফা ইত্যাদি হত্বের স্থানকেও 


“মানাসিক' বলা হয় । এখানে শব্দটি উভয় অর্থেই হতে পারে। দোয়ার সারমর্ম এই 


গা রা 


যে, হজ্জের ক্রিয়াকর্ম এবং হজ্বের স্থানসমূহ আমাদের পুরোপুরি বুঝিয়ে দাও। ৮ 3 


শব্দের অর্থ ‘দেখিয়ে দাও’ দেখা চোখ দ্বারাও হতে পারে, অন্তর দ্বারাও। দোয়ার 
মর্মানুযায়ী জিবরাঈলের মাধ্যমে হজ্বের স্থানসমূহ দেখিয়ে দেওয়া হয় এবং হজ্বের নিয়ম 
পদ্ধতি সৃস্পষ্টভাবে শিখিয়ে দেওয়া হয়। 
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(১২৯) হে পরওয়ারদেগার ! তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গ- 
সর প্রেরণ করুন-- যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসস্হ তিলাওয়াত করবেন, 
তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন । নিশ্চয় আপনিই 
পরাক্রমশীল হেকমতওয়।লা ৷ 





সূরা আল-বান্কারাহ ৩৬৫ 


তফদীরের সার-সংক্ষেপ 


হে আমাদের পালনকর্তা! (আরও প্রার্থনা এই যে, আমার বংশধরের মধ্য 
থেকে যে দলের জনা দোয়া করছি ) তাদের মধ্য থেকেই এমন একজন পয়গম্বর নিযুক্ত 
করুন---ানি তাদেরকে আপনার আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবেন, তাদেরকে (খোদায়ী ) 
গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও সুবুদ্ধি অর্জনের পদ্ধতি শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে (এ শিক্ষা ও 
তিলাওয়াত দ্বারা মূর্খজনোচিত চিন্তাধারা ও কাজকর্ম থেকে ) পবিত্র করবেন, নিশ্চয়ই 
আপনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । 


শব্দার্থ বিশ্লেষণ 
A Ar 


৫1 ৪৮৩ PA --তিলাওয়াতের আসল অর্থ অনুসরণ করা । কোরআন 


ও ET পরিভাষায় এ শব্দটি কোরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাব পাঠ করার 
ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । কারণ, যে লোক এসব কালাম পাঠ করে, এর অনুসরণ করাও 
তার অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। আসমানী গ্রন্থ ঠিক যেভাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অব- 
তীর্ণ হয় হবহু তেমনিভাবে পাঠ করা জরুরী | নিজের পক্ষ থেকে তাতে কোন শব্দ 
অথবা স্বরচিহণটিও পরিবর্তন করার অনুমতি নেই। ইমাম রাগেব ইস্পাহানী “মুফরাদা- 
তুল কোরআন!’ গ্রন্থে বলেন, ‘আল্লাহ্র কালাম ছাড়া অন্য কোন গ্রন্ত অথবা কালাম 
পাঠ করাকে সাধারণ পরিভাষায় তিলাওয়াত বলা যায় না। 
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RT ০৩৫1 (৪০1০৭ 2 এখানে কিতাব বলে আল্লাহ্র কিতাব বোঝানো 


হয়েছে। হেকমত” শব্দটি আরবী অভিধানে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা 
সত্যে উপনীত হওয়া, ন্যায় ও সবিচার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ইত্যাদি । (কাম্স) 


ইমাম রাগেব ইস্পাহানী লেখেন, এ শব্দটি আল্লাহ্‌র জন্য ব্যবহাত হলে এর 
অর্থ হয় বিদ্যমান বন্তসমূৃহের বিশুদ্ধ জ্তান এবং সৎকর্ম। শায়খুল -হিন্দ (র)-এর 


অনুবাদে এর অনুবাদ করা হয়েছে (90 5৯) অর্থাৎ গুঢতত্ব। এ অনুবাদে এই 


অর্থই বোঝানো হয়েছে। “হেকমত' শব্দটি আরবী ভাষায় একাধিক অর্থে বলা হয়। 
বিশুদ্ধ জ্ঞান” “সৎকর্ম” ন্যায়” ‘সুবিচার,’ ‘সত্য কথা’ ইত্যাদি । (কামূস ও রাগেব ) 


এখন লক্ষ্য করা দরকার যে, আয়াতে হেকমতের কি অর্থ? তফসীরকার 
সাহাবীগণ হুযুরে আকরাম (সা)-এর কাছ থেকে শিখে কোরআনের ব্যাখ্যা করতেন। 
এখানে ‘হেকমত’ শব্দের অর্থে তাঁদের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হলেও সবগুলোর মর্মই এক। 
অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সো)-এর সুন্নাহ । ইবনে কাসীরও ইবনে জরীর কাতাদাহ থেকে 
এ ব্যাখ্যাই উদ্ধৃত করেছেন। হেকমতের অর্থ কেউ কোরআনের তফসীর, কেউ ধর্মে 


৩৬৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


গভীর জ্ঞান অর্জন, কেউ শরীয়তের বিধি-বিধানের জ্ঞান, কেউ এমন বিধি-বিধানের জান 


অর্জন বলেছেন, যা শুধু রসুলুল্লাহ (সা)-এর বর্ণনা থেকেই জানা যায়। নিঃসন্দেহে 
এ সব উক্তির সারমর্ম হল রসুল (সা)-এর সুনাহ। 
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le রর 
৪৮5729- 555] শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পবিত্রতা । বাহ্যিক ও 


আত্মিক সর্বপ্রকার পবি্রতার অর্থেই এ শব্দটি ব্যবহাত হয়। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


উপরোক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা আয়াতের মর্ম সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। হযরত ইবরাহীম 
(আ) ভবিষ্যৎ বংশধরদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য আল্লাহ্র কাছে 
দোয়া করেছেন যে, আমার বংশধরের মধ্যে একজন পয়গন্বর প্রেরণ করুন ---যিনি 
আপনার আয়াতসমূহ তাদের তিলাওয়াত করে শোনাবেন, কোরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা 
দেবেন এবং বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিব্রতা থেকে তাদের পবিত্র করবেন। দোয়ায় 
নিজের বংশধরের মধ্য থেকেই পয়গম্বর হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর কারণ প্রথমত, 
এই যে, এটা তাঁর সন্তানদের জন্য গৌরবের বিষয়। দ্বিতীয়ত, এতে তাদের কল্যাণও 
নিহিত রয়েছে। কারণ, সগোন্র থেকে পয়গন্থর হলে তাঁর চাল-চলন ও অভ্যাস-আচরণ 
সম্পর্কে তারা উত্তমরূপে অবগত থাকবে । ধোকাবাজি ও প্রবঞ্চনার আশংকা থাকবে না। 
হাদীসে বলা হয়েছে, প্রত্যন্তরে ইবরাহীম (আ)-কে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বলে দেওয়া 
হয় যে, আপনার দোয়া কবুল হয়েছে এবং আকাঙ্ক্ষিত পয়গন্ধরকে শেষ যমানায় প্রেরণ 
করা হবে।” (ইবনে জরীর, ইবনে কাসীর) 


রসুলুল্লাহ (সা)-এর জন্মের বৈশিষ্ট্য £৪ “মসনদে আহ্মদ গ্রন্থে উদ্ধত এক 
হাদীসে বলিত আছে যে, মহানবী (সা) বলেন, “আমি আল্লাহ্‌র কাছে তখনও পয়গণ্ধ র 
ছিলাম, যখন আদম (আ)-ও পয়দা হন নিঃ বরং তাঁর সৃচ্টির জন্য উপাদান তৈরী 
হচ্ছিল মান্ন। আমি আমার সুচনা বলে দিচ্ছি 8 “আমি পিতা হযরত ইবরাহীম (আ)- 
এর দোয়া, ঈসা (আ)-র সুসংবাদ এবং স্বীয় জননীর স্বপ্নের প্রতীক । ঈসা (আ)-র 
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(আমি এমন এক পয়গম্থরের সুসংবাদদাতা, ঘিনি আমার পরে আসবেন। তাঁর নাম 
আহমদ)। তাঁর জননী গর্ভাবস্থায় স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর পেট থেকে একটি নূর বের 
হয়ে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকোজ্জ্বল করে তুলেছে । কোরআনে হুর (সা)-এর 
আবির্ভাবের আলোচনা প্রসঙ্গে দু’'জায়গায় সূরা আলে-ইমরানের ১৬৪তম আয়াতে এবং 
সূরা জুমু'আয় ইবরাহীমের দোয়ায় উল্লিখিত ভাষারই পুনরারৃত্তি করা হয়েছে। এভাবে 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৩৬৭ 


ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) যে পয়গস্থরের জন্য দোয়া করেছিলেন, 
তিনি হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা)। 


পয়গন্থর প্রেরণের অর্থ তিনটি $ সূরা বাক্কারার আলোচ্য আয়াতে এবং সুরা 
আলে-ইমরান ও সূরা জুমু'আর বিভিন্ন আয়াতে হুযূর সো) সম্পর্কে একই বিষয়বস্তু 
অভিন্ন ভাষায় বণিত হয়েছে। এসব আয়াতে মহানবী (সা)-র জগতে পদার্পণ ও তার 
রিসালতের তিনটি লক্ষ্য বণিত হয়েছে। প্রথমত, কোরআন তিলাওয়াত, দ্বিতীয়ত, 
আসমানী গ্রন্থ ও হেকমতের শিক্ষাদান এবং তৃতীয়ত, মানুষের চরিন্র শুদ্ধি । 


প্রথম উদ্দেশ্য কোরআন তিলাওয়াত $ এখানে সর্বপ্রথম প্ৰণিধানযোগ্য যে, তিলাও- 
য়াতের সম্পর্ক শব্দের সাথে এবং শিক্ষাদানের সম্পর্ক অর্থের সাথে । তিলাওয়াত ও . 
শিক্ষাদান পৃথক পৃথকভাবে বণিত হওয়ার মর্মার্থ এই যে, কোরআনের অর্থসন্তার যেমন 
উদ্দেশ্য, শব্দসন্তারও তেমনি একটি লক্ষ্য। এসব শব্দের তিলাওয়াত ও হেফাযত একটি 
ফরয ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত । এখানে আরও একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, 
যাঁরা মহানবী (সা)-র প্রত্যক্ষ শিষ্য ও সন্দোধিত ব্যক্তি ছিলেন তাঁরা শুধু আরবী ভাষা 
সম্পর্কেই ওয়াকিফহাল ছিলেন না, বরং অলংকারপূর্ণ আরবী ভাষার একেকজন বাগ্মী 
এবং কবিও ছিলেন । তাঁদের সামনে কোরআন পাঠ করাই বাহ্যত তাদের শিক্ষাদানের 
জন্য যথেষ্ট ছিল---পৃথকভাবে অনুবাদ ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না। এমতাবস্থায় 
কোরআন তেলাওয়াতকে পৃথক উদ্দেশ্য এবং গ্রন্থ শিক্ষাদানকে পৃথক উদ্দেশ্য সাব্যস্ত 
করার কি প্রয়োজন ছিল £ অথচ কার্ষক্ষেত্রে উভয় উদ্দেশ্যই এক হয়ে যায়। চিন্তা করলে 
এ থেকে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উদ্ভব হয়। প্রথম এই যে, কোরআন অপরাপর 
গ্রন্থের মত নয়--যাতে শুধু অর্থসম্তারের উপর আমল করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং 
শব্দসস্তার থাকে দ্বিতীয় পর্যায়ে ঃ শব্দে সামান্য পরিবর্তন পরিবর্ধন না হয়ে গেলেও 
ক্ষতির কারণ মনে করা হয় না। অর্থ না বুঝে এসব গ্রন্থের শব্দ পাঠ করা একে- 
বারেই নিরর্থক, কিন্তু কোরআন এমন নয়। কোরআনের অর্থসম্তার যেমন উদ্দেশ্য, 
তেমনি শব্দসন্তারও উদ্দেশ্য । কোরআনের শব্দের সাথে বিশেষ বিশেষ বিধি-বিধান 
সম্পৃক্ত রয়েছে। ফিকহ্শাস্ত্রের মূলনীতি সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহে কোরআনের সংজ্ঞা এভাবে 


৬৩ ০৩০2 ৮১ 2৯ বণিত হয়েছে । অর্থাৎ শব্দসম্ভার ও অর্থসম্ভার 


উভয়ের সমঘ্থিত গ্রস্থের নামই কোরআন । এতে বোঝা যায় যে, কোরআনের অর্থসন্তারকে 
অন্য শব্দ অথবা অন্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হলে তাকে কোরআন বলা যাবে না, 
যদিও বিষয়বস্ত একেবারে নিভুল ও জ্ুটিমুক্ত হয়। কোরআনের বিষয়বস্তকে পরি- 
বতিত শব্দের মাধ্যমে কেউ নামাযে পাঠ করলে তার নামায হবে না। এমনিভাবে 
কোরআন সম্পকিত অপরাপর বিধি-বিধানও এর প্রতি প্রযোজ্য হবে না। হাদীসে 
কোরআন তিলাওয়াতের যে সওয়াব বণিত রয়েছে, তা পরিবতিত শব্দের কোরআন 
পাঠে অজিত হবে না। এ কারণেই ফিকহ শাপ্্রবিদগণ কোরআনের মূল শব্দ বাদ দিয়ে 
শুধু অনুবাদ লিখতে ও মুদ্রিত করতে নিষেধ করেছেন । সাধারণ পরিভাষার এ জাতীয় 


৩৬৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


অনুবাদ “পূ কোরআন, বাংলা কোরআন অথবা ইংরেজী কোরআন” বলে দেওয়া হয় । 
কারণ, ভাষান্তরিত কোরআন প্রকৃতপক্ষে কোরআন বলে কথিত হওয়ারই যোগ্য নয় । 


মোটকথা, আয়াতে কোরআন তিলাওয়াতকে কোরআন শিক্ষাদান থেকে পৃথক 
করে একটি উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআনের অর্থসম্তার যেমন উদ্দেশ্য, 
শব্দসম্তারও তেমনি উদ্দেশ্য । কেননা, তিলাওয়াত করা হয় শব্দের---অর্থের নয় | 
অতএব, অর্থ শিক্ষা দেওয়া যেমন পয়গন্ধরের কর্তব্য, তেমনি শব্দের তিলাওয়াত এবং 
সংরক্ষণও তাঁর একটি স্বতন্ত্র কর্তব্য ও দায়িত্ব । তবে এতে সন্দেহ নেই যে, কোর- 
আন অবতরণের আসল লক্ষ্য তাঁর প্রদশিত জীবন-ব্যবস্থার বাস্তবায়ন, তার শিক্ষাকে 
বোঝানো। সুতরাং শুধু শব্দ উচ্চারণ করেই তুষ্ট হয়ে বসে থাকা কোরআনের বাস্তব 
রূপ সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং তাঁর অবমাননারই নামান্তর । 


t 


অর্থ না বুঝে কোরআনের শব্দ পাঠ করা নিরর্থক নয়-_-সওয্াবের কাজ £ 


কিন্ত এতদসঙ্গে একথা বলা কিছুতেই সঙ্গত নয় যে, অর্থ না বুঝে তোতা পাখীর মত 
শব্দ পাঠ করা অর্থহীন। বিষয়টির প্রতি বিশেষ জোর দেওয়ার কারণ এই যে, আজ- 
কাল অনেকেই কোরআনকে অন্যান্য গ্রন্থের সাথে তুলনা করে মনে করে যে, অর্থ 
না বুঝে কোন গ্রন্থের শব্দাবলী পড়া ও পড়ানো বৃথা কালক্ষেপণ বৈ কিছুই নয়। কোর- 
আন সম্পর্কে তাদের এ ধারণা ঠিক নয় । কারণ, শব্দ ও অর্থ এই দুয়েরই সমন্বিত 
আসমানী গ্রন্থের নাম কোরআন । কোরআনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা এবং তার বিধি- 
বিধান পালন করা যেমন ফরয ও উচ্চস্তরের ইবাদত, তেমনিভাবে তার শব্দ তিলাওয়াত 
করাও একটি স্বতন্ত্র ইবাদত ও সওয়াবের কাজ । 


দ্বিতীয় উদ্দেশ্য গ্রন্থ শিক্ষাদান £ রসূলুল্লাহ্‌ (সো) ও সাহাবায়ে-কেরাম কোরআনের 
অর্থ সম্পকে: সমধিক জ্ঞাত ছিলেন । কিন্তু উপরোক্ত কারণেই তাঁরা শুধু অর্থ বোঝা 
ও তা বাস্তবায়ন করাকেই যথেষ্ট মনে করেননি । বোঝা এবং আমল করার জন্য 
একবার গড়ে নেওয়াই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তাঁরা সারা জীবন কোরআন তিলাওয়াতকে 
অন্ধের যষ্ঠি' মনে করেছেন । কতক সাহাবী দৈনিক একবার কোরআন খতম করতেন, 
কেউ দুর্দিনে এবং কেউ তিন দিনে কোরআন খতমে অভ্যস্ত ছিলেন । প্রতি সপ্তাহে 
কোরআন খতম করার রীতি মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কোর- 
আনের সাত মনযিল এই সাপ্তাহিক তিলাওয়াত রীতিরই চিহন। রসুলুল্লাহ (সা) ও 
সাহাবায়ে-কেরামের এ কার্যধারাই প্রমাণ করে যে, কোরআনের অর্থ বোঝা এবং সে 
অনুযায়ী আমল করা যেমন ইবাদত, তেমনিভাবে শব্দ তিলাওয়াত করাও স্বতন্ত্র দঙ্টিতে 
একটি উচ্চস্তরের ইবাদত এবং বরকত, সৌভাগ্য ও মুক্তির উপায়। এ কারণেই 
রসলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কর্তব্যসমূহের মধ্যে কোরআন তিলাওয়াতের একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা 
দেওয়া হয়েছে । উদ্দেশ্য এই যে, যে মুসলমান আপাতত কোরআনের অর্থ বুঝে না, 
শব্দের সওয়াব থেকেও বঞ্চিত হওয়া তার পক্ষে উচিত নয়। বরং অর্থ বোঝার 


সুরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৩৬৯ 


জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখা জরুরী, যাতে কোরআনের সত্যিকার নর ও বরকত প্রত্যক্ষ 
করতে পারে এবং কোরআন অবতরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। € মাঁআযাল্লাহ্‌ ) 
কোরআনকে তন্ত্র-মন্ত্র মনে করে শুধু ঝাড়-ফুকে ব্যবহার করা উচিত নয় এবং আল্লামা 
ইকবালের. ভাষায় সুরা ইয়াসীন সম্পর্কে শুধু এরূপ ধারণা করা সঙ্গত নয় যে, এ সূরা 
পাঠ করলে মরণোন্মখ ব্যক্তির আত্মা সহজে বের হয়। 


মোটকথা, আয়াতে রসূলের কর্তব্য বর্ণনা প্রসঙ্গে কোরআন তিলাওয়াতকে 
স্বতন্ত্র কর্তব্যের মর্যাদা দিয়ে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, কোরআনের শব্দ তিলাওয়াত, 
শব্দের সংরক্ষণ এবং যে ভঙ্গিতে তা অবতীর্ণ হয়েছে, সে ভঙ্গিতে তা পাঠ করা একটি 
স্বতন্ত্র ফরয । এমনিভাবে এ কর্তব্যটির সাথে গ্রন্থ শিক্ষাদানকে পৃথক কর্তব্য সাব্যস্ত 
করার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, কোরআন বোঝার জন্য শুধু আরবী ভাষা শিখে নেওয়াই 
যথেষ্ট নয়, বরং রসূল (সা)-এর শিক্ষা অনুযায়ী এর শিক্ষা লাভ করাও অপরিহার্য। 
সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্রে একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, কোন শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার 
জন্য গ্রন্থের ভাষা জানা বা সে ভাষায় পারদশাঁ হওয়াই যথেষ্ট নয়--যে পর্যন্ত শাস্তি 
কোন সুদক্ষ ওস্তাদের কাছ থেকে অর্জন করা না হয়। উদাহরণত আজকাল হোমিও- 
প্যাথিক ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রস্থাদি সাধারণত, ইংরেজীতে লেখা। কিন্তু 
সবাই জানে যে, শুধু ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থাদি 
পাঠ করেই কেউ ডাক্তার হতে পারে না। প্রকৌশল বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করে কেউ 
প্রকৌশলী হতে পারে না। বড় বড় শাস্ত্রের কথা বাদ দিয়ে সাধারণ দৈনন্দিন কর্- 
পদ্ধতিও শুধু পুস্তক পাঠ করে, ওস্তাদের কাছে না শিখে কেউ অর্জন করতে পারে না। 
আজকাল, প্রতিটি শিল্প ও কারিগরি বিষয়ে শত শত পুস্তক লিখিত হয়েছে, চিত্রের 
সাহায্যে কাজ শেখার পদ্ধতি বণিত হয়েছে। কিন্তু এসব পুস্তক দেখে কেউ কোনদিন 
দূজি, বাবুচি অথবা কর্মকার হতে পেরেছে কি £ যদি শাস্ত্র অর্জন ও শাস্ত্রের পুস্তক 
বোঝার জন্য ভাষা শিখে নেওয়াই যথেষ্ট হত, তবে যে ব্যক্তি সব শাস্ত্রীয় গ্রন্থের ভাষা 
জানে, সে জগতে সব শাস্ত্র অর্জন করতে পারত। এখন প্রত্যেকেই চিন্তা করে দেখতে 
পারে যে, সাধারণ শাস্ত্র বোঝার জন্য যখন ভাষাক্তান যথেষ্ট নয়, ওস্তাদের প্রয়োজন । 
তখন কোরআনের বিষয়বন্ত যাতে ধর্মবিদ্যা থেকে শুরু করে পদার্থবিদ্যা, দর্শন ইত্যাদি 
সবই রয়েছে---শুধু ভাষাক্তান দ্বারাই কেমন করে তা" অজিত হতে পারে? তাই 
যদি হতো, তবে যে আরবী ভাষা শেখে, তাকেই কোরআন তত্ববিশারদ মনে করা হত। 
আজও আরব দেশসমূহে হাজার হাজার ইহুদী খৃস্টান আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ও 
সাহিত্যিক রয়েছেন। তারাও বড় বড় তফসীরবিদ বলে গণ্য হতেন এবং নবুয়তের 
যুগে আবু লাহাব ও আবু জহলকে কোরআন বিশারদ মনে করা হত। 


মোটকথা, কোরআন একদিকে রসূল (সা)-এর কতব্যকর্মের মধ্যে আয়াত 
তিলাওয়াতকে স্বতন্ত্র কর্তব্য সাব্যস্ত করে এবং অন্যদিকে গ্রন্ত শিক্ষাদানকে পৃথক 
৪৭--- ্‌ 


৩৭০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


কর্তব্য, সাব্যস্ত করে বলে দিয়েছে যে, কোরআন বোঝার জন্য শুধু তিলাওয়াত শুনে 
নেওয়াই আরবী ভাষাবিদের পক্ষেও যথেষ্ট নয়; বরং রসূলের শিক্ষাদানের মাধ্যমেই 
 .. কোরআনী শিক্ষা সম্পর্কে বিশুদ্ধ ক্তান অজিত হতে পারে । কোরআনকে রসূলের 
"- শিক্ষাদান থেকে পৃথক করে নিজে বোঝার চিন্তা করা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়। 
‘কোরআনের বিষয়বস্তু শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন না থাকলে রসুল প্রেরণেরও প্রয়োজন 
ছিল না; আল্লাহ্‌র গ্রন্থ অন্য কোন উপায়েও মানুষের কাছে পৌছানো সম্ভবপর ছিল। 

কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্বক্ত ও মহাজ্ঞানী । তিনি জানেন, জগতের অন্যান্য শাস্ত্রের 
তুলনায় কোরআনের বিষয়বস্তু শেখানো ও বোঝানোর জন্য ওস্তাদের প্রয়োজন অধিক । 
এ ব্যাপারে সাধারণ ও স্তাদও যথেষ্ট নন; বরং এসব বিষয়বস্তুর ওস্তাদ এমন ব্যক্তিই 
হতে পারেন, যিনি ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ্র সাথে কথাবার্তা বলার গৌরবে গৌরবান্বিত। 
ইসলামের পরিভাষায় তাঁকেই বলা হয় নবী ও রসূল। এ কারণে রসূলুল্লাহ (সা)-কে 
জগতে প্রেরণের উদ্দেশ্য কোরআনে এরূপ সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, তিনি কোরআনের 


অর্থ ও বিধি-বিধান সবিষ্তারে বর্ণনা করবেন । ' বলা হয়েছে $ ৩০১ রিল: 


85) dy ৮০ অর্থাৎ, আপনাকে প্রেরণের লক্ষ্য এই যে, আপনি মানুষের 


সামনে আল্লাহ কর্তৃক নাহিলরুত আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য বর্ণনা করবেন । তার কতব্য- 
সমূহের মধ্যে কোরআন শিক্ষাদানের সাথে সাথে হেকমত শিক্ষাদানও অন্তভূ তত 
হয়েছে । আমি পূর্বেই বলেছি যে, আরবী ভাষায় যদিও হেকমতের কয়েকটি অর্থ 
হতে পারে, কিন্তু এ আয়াতে এবং এর সমার্থক অন্যান্য আয়াতে সাহাবী ও 
তাবেয়ীগণ 'হেকমতের” তফসীর করেছেন রসুলের সুন্নাহ । এতে বোঝা গেল যে, কোর- 
আনের অর্থ বুঝিয়ে দেওয়া যেমন রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-এর দায়িত্ব, তেমনি সুন্নাহ, নামে খ্যাত 
পয়গঞ্ধরসূলভ প্রশিক্ষণের নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়াও তার অন্যতম কতব্য । এ 


কারণেই মহানবী সো) বলেছেনঃ ৮০1০ ১১০৩০ 0৩)1€ আমি শিক্ষক হিসাবেই প্রেরিত 


হয়েছি )। অতএব, শিক্ষক হওয়াই যখন রসুলুল্লাহ (সা)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য, তখন 
তার উম্মতের পক্ষেও ছান্ত্র হওয়া অপরিহার্য । এ কারণে প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও 
মহিলার উচিত তাঁর শিক্ষাসমূহের - আগ্রহী ছাত্র হওয়া । কোরআন ও সুন্নাহর পরিপূর্ণ 
জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সাহস ও সময়ের অভাব হলে যতটুকু দরকার, ততটুকু 
অর্জনেই উদ্যোগী হওয়া কর্তব্য । 


ততীয় উদ্দেশ্য পবিন্নকরণ £ মহানবী (সা)-র তৃতীয় কর্তব্য' হচ্ছে পবিভ্রকরণ । 
এর অর্থ বাহ্যিক ও আত্মিক না-পাকী থেকে পবিভ্র করা। বাহ্যিক না-পাকী 
সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানরাও ওয়াকিফহাল । আত্মিক না-পাকী হচ্ছে কুফর, শিরক, 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যের উপর পুরোপুরি ভরসা করা, অহংকার, হিংসা, শন্রুতা, দুনিয়া- 
প্রীতি ইত্যাদি। কোরআন ও সুন্নাহতে এসব বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে । পবিন্রকরণকে 
রসুলুল্লাহ, (সা)-এর পৃথক কর্তব্য সাব্যস্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন শাস্ত 


স্রা আল-বাক্কারাহ্‌ ৩৭১ 


পু থিগতভাবে শিক্ষা করলেই তার প্রয়োগ ও পূর্ণতা অজিত হয় না। প্রয়োগ ও পূর্ণতা - 
অর্জন করতে হলে গুরুজনের শিক্ষাধীনে থেকে তাঁর অনুশীলনের অভ্যাসও গড়ে তুলতে 
হয়। স্ফীবাদে কামেল পীরের দায়িত্বও তাই। তিনি কোরআন ও সুন্নাহ থেকে অজিত 
শিক্ষাকে কার্যক্ষেন্রে অনুশীলন করে অভ্যাসে পরিণত করার চেস্টা করেন। 


হেদায়েত ও সংশোধনের দু’টি ধারা ঃ আল্লাহর গ্রন্থ ও রসূল £ এ প্রসঙ্গে আরও 
দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বচ্টির আদিকাঈ থেকে 
শেষ নবী মুহাম্মদ সো) পর্যন্ত মানুষের হেদায়েত ও সংশোধনের জন্যে দুটি ধারা 
অব্যাহত রেখেছেন। একটি খোদায়ী গ্রস্থসমূহের ধারা এবং অপরটি রস্লগণের 
ধারা। আল্লাহ্‌ তাআলা শুধু গ্রন্থ নাযিল করাই যেমন যথেষ্ট মনে করেন নি, তেমনি 
শুধ রসূল প্রেরণ করেও ক্ষান্ত হন নি। বরং সর্বদা উভয় ধারা অব্যাহত রেখেছেন। 
এতদুভয় ধারা সমভাবে প্রবর্তন করে আল্লাহ্‌ তা'আলা একটি বিরাট শিক্ষার 
দ্বার উন্মক্ত করে দিয়েছেন। তা এই যে, মানুষের নির্ভ.ল শিক্ষা ও প্রশিক্ষঃণর জন্য 
শুধু গ্রন্থ কিংবা শুধু শিক্ষাটাই যথেন্ট নয়, বরং একদিকে খোদায়ী হেদায়েত ও খোদায়ী 
সংবিধানেরও প্রয়োজন, যাকে কোরআন বলা হয় এবং অপরদিকে একজন শিক্ষারতরুরও 
প্রয়োজন যিনি স্থীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে খোদায়ী হেদায়েতে 
অভ্যস্ত করে তুলবেন। কারণ, মানুষই মানুষের প্রকৃত শিক্ষাগ্তরু হতে পারে । গ্রন্থ 
কখনও গুরু বা অভিভাবক হতে পারে 'না। তবে শিক্ষা-দীক্ষায় সহায়ক অবশ্যই হতে 
পারে । 


ইসলামের সূচনা একটি গ্রন্থ ও একজন রসূলের মাধ্যমে হয়েছে । এ দুয়ের 
সম্মিলিত শক্তিহ জগতে একটি সুস্থ ও উচ্চস্তরের আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছে। 
এমনিভাবে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যও একদিকে পবিভ্র শরীয়ত ও অন্যদিকে কৃতি 
পুরুষগণ রয়েছেন। কোরআনও নানা স্থানে এ সম্পকে নির্দেশ দিয়েছে। এক জায়গায় 
বলা হয়েছে £ 


গে পারি পা] 


-০৬১০৭ me 53555 FE fel RA এটা (6৮ 


--হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক ।” 
অন্যত্ৰ সত্যবাদীদের Heol Ch বর্ণনা করে বলেন £ 


পা 79:00 পপ 


uri ন 021 50555 এটা -9021 


-_ “তারাই সত্যবাদী এবং তারাই পরহেযগার ।” 


সমগ্র কোরআনের সারমর্ম হল সূরা ফাতিহা । আর সুরা ফাতিহার সারমর্ম 
হল সিরাতে-মুস্তাকীমের হেদায়েত। এখানে সিরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান দিতে গিয়ে 


৩৭২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


কোরআনের পথ, রসুলের পথ অথবা সুন্নাহর পথ বলার পরিবর্তে কিছু আল্লাহ্‌-ভক্তে'র 
সন্ধান দেওয়া হয়েছে যে, তাদের কাছ থেকে সিরাতে-মুস্তাকীমের সন্ধান জেনে নাও। 
বলা হয়েছে 


A Mr A AMAL MA | 


7৪৮০ ০৬৯) ৩২ ৮৮ অর্থাৎ দসিরাতে-ন্তাকীম হল তাদের পথ, 


- যাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নেয়ামত বস্িত হয়েছে। তাদের পথ নয়, যারা গযবে পতিত 


ও গোমরাহ ।” 
অন্য এক জায়গায় দি প্রাপ্তদের আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে £ 
AA AWW AAAS “A 3 
util) El ৩ ৮৮ 41 টি ৩২১ Ho 
ES রা রর শা 


_-এমনিভাবে রসুলুল্লাহ, (সো)-ও পরবর্তীকালের জন্য রি, লোকের 
নাম নিদিষ্ট করে তাদের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে 
বলা হয়েছে ঃ | 


152) 5) ৮৯১১1 এ আত কি ৬৪) ০ WI wt 
টা 


“হে মানব জাতি, আমি তোমাদের জন্য দুটি বস্ত ছেড়ে যাচ্ছি। এতদুভয়কে 
শক্তভাবে আকড়ে থাকলে তোমরা পথন্রম্ট হবে না। একটি আল্লাহ্‌র কিতাব এবং 
অপরটি আমার সন্তান ও পরিবার-পরিজন । সহীহ্‌ বুখারীতে বণিত হাদীসে রয়েছে ঃ 


1৮5 3তি উঠা এ এ ৩০ ৩০৪ 51951 অর্থাৎআমার পরে তোমরা 
আবু বকর ও ওমরের অনুসরণ করবে। অন্য এক হাদীসে আছে__ ০ (2৯৩ 
৬৯ 5৪ 10) 1 ৭ ও] ৮৯৮ 5 অর্থাৎ_আমার সুন্নত ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত 
অবলম্ধন করা তোমাদের কর্তব্য । l 


মোটকথা, কোরআনের উপরোক্ত নির্দেশ ও রসূলুল্লাহ (সা)-এর শিক্ষা থেকে 
এ কথা দিবালোকের মত স্পঙ্ট হয়ে উঠেছে যে, মানুষের হেদায়েতের জন্য সর্বকালেই 
দু’টি বস্তু অপরিহার্য । (১) কোরআনের হেদায়েত এবং (২) তা হৃদয়ঙ্গম করার 
জন্য ও আমলের যোগ্যতা অর্জানর জন্য শরীয়ত-বিশেষজ্ত ও আল্লাহ্‌-ভক্তদের শিক্ষা 
ও প্রশিক্ষণ । শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের এ রীতি শুধু ধর্মীয় শিক্ষার বেলাতেই প্রযোজ্য নয়; 
বরং যে কোন বিদ্যা ও শাস্ত্র নিখু'তভাবে অর্জন করতে হলে এ রীতি অপরিহা্ষ। 
একদিকে শাস্ত্র সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট গ্রস্থাদি থাকতে হবে এবং অন্যদিকে থাকতে হবে 
শান্তবিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। প্রত্যেক শাপ্রের উন্নতি ও পূর্ণতার এ দু”টি অবলম্বন 


স্রা আল-বাক্কারাহ্‌ | ৩৭৩ 


থেকে উপকার লাভের ক্ষেত্রে বহু মানুষ ভুল পন্থার আশ্রয় নেয়। ফলে উপকারের পরিবর্তে 
অপকার এবং মঙ্গলের পরিবতে অমঙ্গলই ঘটে বেশী। 


কেউ কেউ কোরআনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে শুধু ওলামা ও মাশায়েখকেই 
সবকিছু মনে করে বসে। তারা শরীয়তের অনুসারী কিনা, তারও খোজ নেয় না। 
এ রোগটি আসলে ইহুদী ও খুস্টানদের রোগ । কোরআন বলেঃ 
aS au GC eunr Al ade কটি ou 
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অর্থাৎ-“তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে ওলামা ও মাশায়েখকে স্বীয় উপাস্য কি 
নিয়েছে ।” এটা নিঃসন্দেহে শিরক ও কুফরের রাস্তা । লক্ষ লক্ষ মানুষ এ রাস্তায় 
বের হয়েছে এবং হচ্ছে। পক্ষান্তরে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা কোরআন ও 
হাদীসের শিক্ষা অজনের জন্য ফোন ওস্তাদ ও অভিভাবকের প্রয়োজনই মনে ঠা না। 
তারা বলেঃ আল্লাহ্‌র কিতাব কোরআনই আমাদের জন্য যথেষ্ট । এটাও আরেক 
পথন্র্টতা। এর ফল হচ্ছে ধর্মচ্যুত হয়ে মানবীয় প্ররুত্তির শিকারে পরিণত হওয়া। 
কেননা বিশেষজদের সাহায্য ব্যতিরেকে শাঞ্ত$ অজন মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ কাজ। এরূপ 
ব্যক্তি অবশ্যই ভুল বোঝাবুঝির শিকারে পরিণত হয়। এ ভুল বোঝাবুঝি কোন কোন 
সময় তাকে ধর্মচ্যুতও করে দেয় । 


এ কারণে উপরোক্ত দু'টি অবলম্বনকে যথাস্থানে বজায় রেখে তাথেকে উপকার 
লাভ করা দরকার । মনে করতে হবে যে, আসল নির্দেশ একমাত্র আল্লাহ্‌র £ প্ররুত 
আনুগত্য তাঁরই, আমল করা ও করানোর জন্য রসুল হচ্ছেন একটি উপায়। রসুলের 
আনুগত্য এদিক দিয়েই করা হয় যে, তা হুবহু আল্লাহ্‌র আনুগত্য । এছাড়া কোরআন 
ও হাদীস বোঝা ও আমল করার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা দেখা দেয়, সেগুলোর সমাধানের 
জন্য বিশেষক্তদের উক্তি ও কর্ম থেকে সাহায্য নেওয়াকে সৌভাগ্য ও মুক্তির কারণ 
মনে করা কতব্য। উদষ্কিখিত আয়াতে কিতাবের শিক্ষাদানকে রসূলুল্লাহ (সা)-এর 
কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত করায় আরও একটি বিষয় বোঝা যায়। তাহলো এই যে, কোর- 
আনকে বোঝার জন্য যখন রসুলের শিক্ষাদান অপরিহার্য এবং এছাড়া যখন সঠিক- 
ভাবে কোরআনের উপর আমল করা অসম্ভব, তখন কোরআন ও কোরআনের যের- 
যবর যেমন কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত, তেমনি রসুলের শিক্ষাও সমস্টিগতভাবে কিয়ামত 
পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে ৷ নতুবা শুধু কোরআন সংরক্ষিত থাকলেই কোরআন অবত- 
রণের আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। রস্লর শিক্ষা বলতে জুন্নাহ্‌ ও হাদীসকে বোঝায় । 
তবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হাদীস সংরক্ষণের ওয়াদা কোরআন সংরক্ষণের ওয়াদার 
মত জোরদার নয় । কোরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে-_- ্‌ 
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নাধিল করেছি এবং আমিই এর হেফাযত করব!” 


৩৭৪ তঞফ্চসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


এ ওয়াদার ফলেই কোরআনের প্রতিটি যের ও যবর পথযন্ত সম্পূর্ণ সংরক্ষিত 
রয়েছ এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে । সুন্নাহর ভাষা যদিও এভাবে সংরক্ষিত নয়, কিন্তু 
সমম্টিগতভাবে সুন্নাহ এবং হাদীসেরও সংরক্ষিত হওয়া উল্লিখিত আয়াতদৃষ্টে অপরি- 
হার্য। বাস্তবে সুন্নাহ এবং হাদীসও সংরক্ষিত রয়েছে । যখনই কোন পক্ষ থেকে এতে 
কোন বাধা সুচ্টি অথবা মিথ্যা রেওয়ায়েত সংমিশ্রিত করা হয়েছে, তখনই হাদীস 
বিশেষজ্ঞরা এগিয়ে এসেছেন এবং দুধ ও পানিকে পৃথক করে দিয়েছেন। কিয়ামত 
পর্যন্ত এ কর্মধারাও অব্যাহত থাকবে । রসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন, আমার উম্মতে কিয়া- 
মত পর্যন্ত সত্যপন্থী এমন একদল আলেম থাকবেন, ধারা কোরআন ও হাদীসকে 
বিশুদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষিত রাখবেন এবং সকল বাধা-বিপত্তির অবসান ঘটাবেন। 


মোটকথা, কোরআন বাস্তবায়নের জন্য রসূলের শিক্ষা অপরিহার্য । কোর- 
আনের বাস্তবায়ন কিয়ামত পর্যন্ত ফরয। কাজেই রসূলের শিক্ষাও কিয়ামত পর্যন্ত 
সংরক্ষিত থাকা অবশ্যস্তাবী। অতএব, উল্লিখিত আয়াতে কিয়ামত পর্যন্ত রসুলের 
শিক্ষা সংরক্ষিত হওয়ারও ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে । আল্লাহ, তা'আলা সাহাবায়ে-কেরামের 
আমল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত একে হাদীস বিশারদ ওলামা ও বিশুদ্ধ গ্রন্থাদির 
মাধ্যমে সংরক্ষিত রেখেছেন । সাম্পুতিককালে কিছু লোক ইসলামী বিধি-বিধান থেকে 
গা বাচানোর উদ্দেশ্যে একটি অজুহাত আবিষ্কার করেছে যে, হাদীসের বতমান ভাণ্ডার 
সংরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য নয়। উপরোক্ত বন্তব্যের মাধ্যমে তাদের ধর্মদ্রোহিতার স্বরূপই 
ফুটে উঠেছে । তাদের বোঝা উচিত যে, হাদীসের ভাণ্ডার থেকে আস্থা উঠে গেলে 
কোরআনের উপরও আস্থা রাখার উপায় থাকে না। 


সংশোধনের নিমিত্ত বিশুদ্ধ শিক্ষাই যথেষ্ট নয়, চারিত্রিক প্রশিক্ষণও আবশ্যক ঃ 
পবিভ্রকরণকে একটি স্বতন্ত্র কর্তব্য সাব্যস্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত দান করা হয়েছে যে, 
শিক্ষা যতই বিশুদ্ধ হোক না কেন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুরুব্বীর অধীন কার্যত প্রশিক্ষণ 
লাভ না করা পর্যন্ত শুধু শিক্ষা দ্বারাই চরিল্র সংশোধিত হয় না। কারণ, শিক্ষার কাজ 
হল প্রকৃতপক্ষে সরল ও নির্ভুল পথপ্রদর্শন। এ কথা সুস্পঙ্ট যে, পথ জানা থাকাই 
গন্তব্স্থলে পৌছার জন্য যথেষ্ট নয়। এজন্য সাহস করে পা বাড়াতে হবে এবং 
চলতেও হবে। সাহসী বুযুর্গদের সংসগ ও. আনুগত্য ছাড়া সাহস অজিত হয় না। 
সাহস না করলে সবকিছু জানা ও বোঝার পরও অবস্থা দাড়ায় এরূপ $ 
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(আনুগত্য ও পরহেযগারীর সওয়াব জানি; কিন্তু কি করব, মন যে এ পথে 
আসে না।) 


আমলের সাহস ও শক্তি গ্রন্থ পাঠে অজিত হয় না। এর একটিমান্ত্ পথ আল্লাহ 


সূরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ্‌ ৩৭৫ 


ভক্তদের সংসর্গ এবং তাদের কাছ থেকে সাহসের প্রশিক্ষণ লাভ করা। একেই বলে 
তাষকিয়া তথা পবিশ্রকরণ। কোরআন এ বিষয়টিকেই রিসালতের স্বতন্ত্র কর্তব্য সাব্যস্ত 
করে ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে। কারণ, শুধু শিক্ষা ও বাহ্যিক সভ্য- 
তাকে প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক ধর্মেই কোন-নানকোন আকারে সম্পূর্ণ অথবা অসম্পূর্ণ 
পন্থায় অত্যাবশ্যকীয় মনে করা হয়। প্রত্যেক ধর্ম ও সমাজে একে অন্যতম মানবিক 
প্রয়োজন হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট বৈশিল্ট্য এই 
যে,সে নির্ভুল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা পেশ করেছে, যা মানুষ ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু 
করে রান্দ্রীয় জীবন পর্যন্ত প্রভাব বিস্তাব করে এবং চমৎকার জীবনব্যবস্থা উপস্থাপিত 
করে। অন্যান্য জাতি ও ধর্মে এর নজীর খুজে পাওয়া যায়না। এর সাথে সাথে 
চরিত্র সংশোধন ও আত্মিক পবিব্রকরণ এমন একটি কাজ, যা অন্যান্য ধর্মে ও সম্পুদায়ে 
: সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে । তারা শিক্ষার ডিগ্রীকেই মানুষের যোগ্যতার মাপকাঠি 
মনে করে। এসব ডিগ্রীর ওজনের সাথে সাথে মানুষের ওজন বাড়ে ও কমে। ইসলাম, 
শিক্ষার সাথে পবিত্রকরণের বক্তব্য যোগ করে 9 প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ করে 
দেখিয়েছে । 


যেসব সৌভাগ্যবান ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সো)-এর সামনে শিক্ষা অর্জন করেছেন, 
শিক্ষার সাথে সাথে তাঁদের আত্মিক পরিশুদ্ধিও সম্পন্ন হয়েছে । এভাবে তার প্রশি- 
ক্ষণাধীনে সাহাবীগণের যে একটি দল তৈরী হয়েছিল, একদিকে তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির 
গভীরতা ছিল বিস্ময়কর ঃ বিশ্বের দর্শন তাঁদের সামনে হার মেনেছিল এবং অন্যদিকে 
তদের আত্মিক পবিত্রতা, আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক এবং আল্লাহ্‌র মি ভরসাও ছিল 
অভাবনীয় | স্বয়ং কোরআন তাদের প্রশংসায় বলে ঃ 
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অর্থাৎ -ণ্যারা পয়গম্ধরের সঙ্গে রয়েছে, তারা রি প্রতি কঠোর এবং 
পরস্পর সদয়। তুমি তাদের কুকু-সিজদা করতে দেখবে । তারা আল্লাহ্‌র ক্বৃপা 
ও জন্তম্টি অন্বেষণ করে ।” 


এ কারণেই তারাযে দিকে পা বাড়াতেন, সাফল্য ও কৃতকার্যতা তাদের পদ চুম্বন 
করত এবং আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন তাঁদের সাথে থাকত। তাদের বিস্ময়কর 
কীতিসমূহ আজও জাতিধর্ম নিবিশেষে সবার মস্তিক্ষকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। 
বলা বাহুল্য, এগুলো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণেরই ফল। বর্তমান পৃথিবীতে শিক্ষার 
মানোনয়নের লক্ষ্যে পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের চিন্তা সবাই করেন। কিন্তু শিক্ষার প্রাণ 
সংশোধনের দিকে মোটেই মনোযোগ দেওয়া হয় না। অর্থাৎ, শিক্ষক ও গুরুর চারিত্রিক 


৩৭৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


সংশোধন এবং সংস্কবরক-সুলভ প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয় না। ফলে হাজারো 
চেস্টা যত্বের পরও এমন কৃতী পুরুষের সৃষ্টি হয় না, যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও 
বলিষ্ঠতা অন্যের উপরও প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং অন্যকে প্রশিক্ষণ দিতে 
পার । 


একথা অনস্বীকার্য যে, শিক্ষকেরা 'য ধরনের জ্ঞান ও চরিত্রের অধিকারী হবেন, 
তাদের শিক্ষাধীন ছাত্ররাও সে ধরনের জ্ঞান ও চরিত্রের অধিকারী হতে পারবে। এ কারণে 
শিক্ষাকে কল্যাণকর ও উন্নত করতে হলে পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন-পরিবর্ধনের চাইতে 
শিক্ষকদের শিক্ষাগত,কর্মগত ও চরিত্রগত অবস্থার দিকে বেশী করে নজর দেওয়া আবশ্যক । 


এ পর্যন্ত নবুয়ত ও রিসালতের তিনটি উদ্দেশ্য বণিত হল। পরিশেষে সংক্ষেপে 
আরও জানা প্রায়াজন যে, রসলুললাহ (সা)-এর উপর অর্পিত তিনটি কর্তব্য তিনি 
কতদূর বাস্তবায়িত করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর সাফল্য কতটুকু হয়েছে? এর জন্য 
এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, তাঁর তিরোধানের সময় সমগ্র আরব উপত্যকার ঘরে ঘরে 
কোরআন তিলাওয়াত হত। হাজার হাজার হাফেয ছিলেন। শত শত লোক দৈনিক 
অথবা প্রতি তৃতীয় দিনে কোরআন খতম করতেন । কোরআন ও হিকমত শিক্ষার 
ব্যবস্থা ছিল। 


আনি 


১০৭৯৯ ৮০৭০ এ ৪) ৬, ভা 1৮৮৯9 ও 10১ ৮১7৬5 ৮৮ 
“সেই ব্যক্তি প্রকৃত অনাথ যে ঠিকমত কোরআন পান্ডে সক্ষম নয়।” 


বিশ্বের সমগ্র দর্শন কোরআনের সামনে নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল । তওরাত ও 
ইন্জীলের বিরুত সংকলনসমূহ গল্প-কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছিল, কিন্তু কোরআনের 
নীতিমালাকে সম্মান ও শিষ্টাচারের মানদণ্ড বলে গণ্য করা হত। অপরদিকে “তাঘ- 
কিয়া” তথা পবিভ্রকরণও চরম উৎ্কষ" লাভ করেছিল। এককালের দুশ্চরিত্র ব্যক্তিরাও 
চরিন্র-দর্শনের শ্রেষ্ঠ গুরুত্ব আসনে আসীন হয়েছিলেন। চরিপ্রহীনতার রোগীরা শুধু 
রোগমুক্তই হয়নি; সফল চিকিৎসকের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল । যারা দস; ছিল 
তারা পথপ্রদর্শক হয়ে গেল। মুতিপূজারীরা মূর্তমান ত্যাগ ও সহানুভূতিশীল হয়ে 
গিয়েছিল। কঠোরতা ও যুদ্ধলিপ্সার স্থলে নম্রতা ও পারস্পরিক শান্তি বিরাজমান ছিল । 
এক সময় ভাকাতিই যাদের পেশা ছিল, তারাই মানুষের ধন-সম্পদের রক্ষকে পরিণত 
হয়েছিল । 


মোটকথা, হযরত খলীলুলাহ, (আ)-এর দোয়ার ফলে যে তিনটি কর্তব্য রস্‌- 
লুল্লাহ্‌ সো)-এর উপর অপিত হয়েছিল, তাতে তিনি স্বীয় জীবদ্দশায়ই পরিপূর্ণ সাফল্য 
অর্জন করেছিলেন। তার তিরোধানের পর তাঁর সহচরগণ এগুলোকে পূর্ব থেকে 
পশ্চিমে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে তথা সারা বিশ্বে সম্পূসারিত করে দেন। 


সুরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ৩৭৭ 
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(১৩০) ইবরাহীমের ধর্ম থেকে কে মুখ ফেরায়? কিন্তু সে ব্যক্তি যে নিজেকে 
বোকা প্রতিপন্ন করে। নিশ্চয়ই আমি 'তাকে পৃথিবীতে মনোনীত করেছি এবং সে 
পরকালে সৎকর্মশীলদের অন্তভুস্ত । (১৩১) স্মরণ কর, যখন তাকে তার পালনকর্তা 
বললেন $ অনুগত হও। সে বললঃ আমি বিশ্বপালকের অনুগত হলাম। (১৩২) 
এরই ওহিয়ত করেছে ইবরাহীম তার সন্তানদের এবং ইয়াকুবও যে, -হে আমার সন্তানগণ, 
নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এ ধর্মকে মনোনীত করেছেন । কাজেই তোমরা মুসলমান 
না হয়ে কখনও মৃত্যুবরণ করো না। ্‌ 





৮-০০০/4-৪5৭ এখানে 45৮ অর্থ অক্ততা/বিখ্যাত পণ্ডিত ফাররা তাই বলেছেন। 
হযরত শায়খুল হিন্দ রে) এ মতই অবলম্বন করেছেন। জুতরাং প্রথম ব্যাখ্যা অনুযায়ী 

৫7448) &-০% অর্থ হবে যে, নিজের সত্তাগতভাবে নিবোধ । এটাই তফসীরের 
সার-সংক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে । আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা মোতাবেক অর্থ হবে এই যে, 
ইবরাহীমী মিল্লাত থেকে সে-ই বিমুখতা অবলম্বন করতে পারে, যে মনস্তান্ত্িকভাবেও 
মূর্খ হবে। অর্থাৎ নিজের সত্তা সম্পকেও যার কোন জান নেই-_অর্থাৎ আমি কে বা 
কি, সে সম্বন্ধে সে অজ্ত। কয়েকটা জাতির গ্রন্থাগার আয়ত্ত করার পরও তার সে 
এতীমী ঘুচে না । 

৪৮--- 


৩৭৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


তফসীরের সার-দংক্ষেপ 


ইবরাহীমের ধর্ম থেকে এ ব্যক্তিই মুখ ফেরাবে, যে নিজের সম্পর্কে বোকা । 
(এমন ধর্ম বর্জনকারীকে বোকাই বলা হবে । এ ধর্মের অবস্থা এই যে, এর কারণেই ) 
আমি তাকে ( অর্থাৎ, ইবরাহীম আ]-কে রসূল পদের জন্যে) পৃথিবীতে মনোনীত করেছি 
এবং ( এরই কারণে) সে পরকালে অন্যান্য যোগ্য লোকের - অন্তভূক্ত (যারা সবকিছুই 
পাবে। রসূল পদের জন্য এ মনোনয়ন তখন হয়েছিল, ) যখন তার পালনকর্তা 
(ইল্হামের মাধ্যমে ) তাকে বললেন ঃ তুমি আল্লাহ্‌ তা'আলার আনুগত্য অবলম্বন কর । 
তিনি বললেন, আমি বিশ্ব-পালকের আনুগত্য অবলম্বন করলাম। (এহেন আনুগত্য অব- 
লম্বনের ফলে আমি তাকে নবুয়তের মর্যাদা দান করলাম। তা তখনই হোক কিংবা 
কিছুদিন পর। বণিত ধর্মের উপর কায়েম থাকার নির্দেশ ইবরাহীম তদীয় সন্তানদের 
দিয়েছেন এবং ইয়াকুবও € তাই করেছেন)। (নির্দেশের ভাষা ছিল এই,) হে আমার 
সন্তানগণ ! আল্লাহ্‌ তোমাদের, জন্য (ইসলাম ও আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ) এ ধর্মকে মনোনীত 
করেছেন। কাজেই তোমরা ( মৃত্যু পর্যন্ত একে পরিত্যাগ করো না এবং ) ইসলাম ছাড়া 
অন্য কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না। 


আনুষজিক জাতব্য বিষয় 


পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইবরাহীমী ধর্মের মৌলিক নীতিমালা, তার অনুসরণের 
তাগীদ এবং তা থেকে বিমুখতার অনিষ্টতা সম্পকে বর্ণনা করা হয়েছে, এতে ইবরা- 
হীমী ধর্মের অনুসরণ সম্পর্কে ইহুদী ও খুস্টানদের দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। একমান্র 
ইসলামই যে ইবরাহীমী ধর্মের অনুরূপ এবং ইসলাম যে সকল পয়গম্ধরের অভিন্ন 
ধর্ম--এসব বিষয়ও উল্লিখিত হয়েছে । 


আলোচ্য আয়াতসমূহে সন্তানদের ধীয় ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের প্রতি পয়গম্বরগণের 
বিশেষ মনোযোগের কথা বণিত হয়েছে । প্রথম আয়াতে ইবরাহীমী দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং এর 
দৌলতেই ইহকাল ও পরকালে ইবরাহীম আ)-এর সম্মান লাভের কথা বর্ণনা করে বলা 
হয়েছে যে, ষে ব্যক্তি এ ধর্ম থেকে বিমুখ হয় সে নিবোধদের স্বগে বাস করে । 
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অর্থাৎ ইনরাহীনী ধর্ম থেকে সে ব্যক্তিই মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে, যার বিন্দুমান্রও বোধ- 
শক্তি নেই। কারণ, এ ধর্মটি হুবহু স্্ভাব-ধর্ম। কোন সুস্থ-স্বভাব ব্যক্তি এ ধর্মকে 
অস্বীকার করতে পারে না। পরবতী আয়াতে এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ 
এতেই এ ধর্মের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব বোঝা "ম্যায় যে আল্লহ তা'আলা এ ধর্মের দৌলতেই 
হযরত ইবরাহীম (অ।)-কে ইহকালে সম্মান ও মাহাজ্ম্য দান করেছেন এবং পরকালেও। 
ইহলৌকিক সম্মান ও মাহাত্ম্য সারা বিশ্বই প্রত্যক্ষ করেছে । নমরূদের মত পরাক্রমশালী 


সুরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৩৭৯ 


সম্রাট ও তার পারিষদবর্গ এই মহাপুরুষের একার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, ক্ষমতার 
যাবতীয় কলা-কৌশল ভর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছে এবং সর্বশেষে ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডে 
তাঁকে নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু জগতের যাবতীয় উপাদান ও শক্তি যে অসীম ক্ষমতা 
বানের আক্তাধীন, তিনি নমরাদের সমস্ত পরিকল্পনাকে ধুলিসাৎ করে দিলেন । আল্লাহ্‌ 
তা'আলা প্রচণ্ড আগুনকেও স্ত্বীয় দোস্তের জন্য পুষ্পোদ্যানে পরিণত করে দিলেন । 
ফলে বিশ্বের সমগ্র জাতি তাঁর অপরিসীম. মাহাজ্মের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হল। 
বিশ্বের সমস্ত মুমিন ও কাফির, এমনকি পৌন্তলিকেরাও এ মৃতি সংহারকের প্রতি সম্মান 
প্রদর্শন অব্যাহত রেখেছে । আরবের মুশরিকরা আর যাই হোক, হযরত ইবরাহীমেরই 
সন্তান-সন্ততি ছিল । এ কারণে মৃতিপৃজা. সত্ত্বেও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সম্মান ও 
মাহাত্ম্য মনেপ্রাণে স্বীকার করত এবং তাঁরই ধর্ম অনুসরণের দাবী করত। ইবরাহীমী 
ধর্মের কিছু অস্পম্ট চিহ্ন তাদের কাজেকর্মেও বিদ্যমান ছিল ৷ হত, ওমরা, কোরবানী 
ও অতিথিপরায়ণতা এ ধর্ষমেরই নিদর্শন । তবে তাদের মূর্থতার কারণে এগুলো বিকৃত 
হয়ে পড়েছিল । বলা বাহুল্য, এটা এঁ নেয়ামতেরই ফলশ্নতি--যার দরুন খলীলুল্লাহ্‌ 
(আ)-কে “মানব নেতা” উপাধি দেওয়া হয়েছিল ঃ 

রগ পা পে. 5:7৮. ৭ 

biel AW Ae ৬1 

ইবরাহীম (আ) ও তাঁর ধর্মের অপ্রতিরোধ্য প্রাধান্য ছাড়াও এ ধর্মের জনপ্রিয়তা 

ও স্বভাবধর্ম হওয়ার বিষয়টি সারা দুনিয়ার সামনে প্রতিভাত হয়ে গেছে । ফলে যার মধ্যে 
এতটুকুও বোধশক্তি ছিল, সে এ ধর্মের সামনে মাথা নত করেছিল। 


এই ছিল ইবরাহীম (আ)-এর ইহলৌকিক সম্মান ও মাহাজ্যের বর্ণনা । পার 
লৌকিক ব্যাপারটি আমাদের সামনে উপস্থিত নেই, কিন্তু কিন্তু ইবরাহীম আ)-এর 
মর্ধাদা কোরআনের সে আয়়াতেই ফুটে উঠেছে, যাতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
ইহকালে তাঁকে যেমন সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তেমনি পরকালেও তার উচ্চা- 
সন নিধারিত রয়েছে । 


ইবরাহীমী ধর্মের মৌলনীতি আল্লাহ্‌র আনুগত্য শুধু ইসলামেই সীমাবদ্ধ ৪ 
অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে ইবরাহীমী ধর্মের মূলনীতি বণিত হয়েছে । তাতে বলা হয়েছে £ 


(AAT HA “eA CBee Ce পাতা 
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অর্থাৎ ‘ইবরাহীম (আ)-কে যখন তার পালনকর্তা বললেন, “আনুগত্য 
অবলম্বন কর, তখন তিনি বললেন, আমি বিশ্বপালকের আনুগত্য অবলম্বন করলাম । 
এ বর্ণনাভঙ্গিতে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য । আল্লাহ্‌ তা“আলার ৮০1 


রি 


(আনুগত্য অবলম্বন কর।) সম্বোধনের উত্তরে সম্ভোধনেরই ভঙ্গিতে 5৪ ই 


৩৮০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


(আমি আপনার আনুগত্য অবলম্বন করলাম ) বলা যেত, কিন্তু হযরত খলীল (আ) 


এ ভঙ্গি ত্যাগ করে হি ৩ ০০১ eh বলেছেন। অর্থাৎ আমি বিশ্ব- 


চে 


পালকের আনুগত্য অবলম্বন করলাম ৷ কারণ, প্রথমত এতে শিল্টাচারের প্রতি লক্ষ্য 
রেখে আল্লাহ্‌র স্থানোপযোগী গুণকীর্তনও করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত এ বিষয়টিও ফুটিয়ে 
তোলা হয়েছে যে, আমি আনুগত্য অবলম্বন করে কারো প্রতি অনুগ্রহ করিনি; বরং এমন 
করাই ছিল আমার জন্য অপরিহার্য । কারণ, তিনি রাব্বল-আলামীন--সারা জাহানের 
পালনকর্তা। তাঁর আনুগত্য না করে বিশ্ব তথা বিশ্ববাসীর কোনই গত্যন্তর নেই। যে 
আনুগত্য অবলম্বন করে, সে স্বীয় কর্তব্য পালন করে লাভবান হয়। এতে আরও 
জানা যায় যে, ইবরাহীমী ধর্মের মৌলনীতির যথার্থ ও স্বরূপ এক ‘ইসলাম’ শব্দের 
মধ্যেই নিহিত-_-যার অর্থ আল্লাহ্‌র আনুগত্য । ইবরাহীম আ)-এর ধর্মের সারমর্মও 
তাই। এসব পরীক্ষার সারমর্মও তাই, যাতে উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহ্‌র এ দোস্ত, মর্যাদার 
উচ্চতর শিখরে পৌঁছেছেন । ইসলাম তথা আল্লাহ্‌র আনুগত্যের খাতিরেই সমগ্র সৃষ্টি । 
এরই জন্য পয়গম্করগণ প্রেরিত হয়েছিলেন এবং আসমানী গ্রন্থসমূহ নাযিল করা হয়েছে । 


এতে আরও বোঝা যায় যে, ইসলামই সমস্ত পয়গম্মরের অভিন্ন ধর্ম এবং এঁক্যের 
কেন্দ্রবিন্দু । হযরত আদম আট) থেকে শুরু করে শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে 
ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত রসূল ইসলামের দিকেই মানুষকে আহবান 
করেছেন এবং তারা এরই ভিভিতে নিজ নিজ উম্মতকে পরিচালনা করেছেন। কোরআন 
স্পম্ট ভাষায় বলেছে ঃ 


Ae eA A পর পা AL পা ITA A 
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শা AB 


০ (23. 


“ইসলামই আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম। যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ 
করে, তা কখনও কবুল করা হবে না।” 


জগতে পয়গম্ধরগণ যত ধর্ম এনেছেন, নিজ নিজ সময়ে সে সবই আল্লাহ্‌র 
কাছে মকবুল ছিল। সুতরাং নিঃসন্দেহে সেসব ধর্মও ছিল ইসলাম-_যদিও সেগুলো 
বিভিন্ন নামে অভিহিত হতো। যেমন, মুসা আ)-র ধর্ম, ঈসা (আ)-র ধর্ম, তথা 
ইহুদী ধর্ম, খুস্ট ধর্ম ইত্যাদি। কিন্তু এসব ধর্মের স্বরূপ ছিল ইসলাম, যার মর্ম আল্লাহ্‌র 
আনুগত্য । তবে এ ব্যাপারে ইবরাহীমী ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি নিজ 
ধর্মের নাম ‘ইসলাম’ রেখেছিলেন এবং স্বীয় উম্মতকে উম্মতে-মুসলিমাহ্‌” নামে 
অভিহিত করেছিলেন। তিনি দোয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন $ 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ | ৩৮১ 


পঠা A LOS ৫ A AL AS OHA A পা পা পা 
LS) ৮০৬০ bol 38১ es ০9 ৩৬০ ১4৯ ০৪) 
অর্থাৎ-_“হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের উভয়কে ( ইবরাহীম ও ইসমা- 
ঈলকে ) মুসলিম (অর্থাৎ আনুগত্যশীল ) কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও এক 
দলকে আনুগত্যকারী কর।” হযরত ইবরাহীম (আ) তার সন্তানদের প্রতি ওসীয়ত 
প্রসঙ্গে বলেছেন $ * 


AAS AS Adu ১, ৪৫ wr 


৩১০ ৮০15 yf ৬১৭ /১---তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া অন্য 
ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ করো না। 


হযরত ইবরাহীম আ)-এর পর তারই প্রস্তাবক্রমে মুহাম্মদ সো)-এর উম্মত 
এ বিশেষ নাম লাভ করেছে । ফলে এ উম্মতের নাম হয়েছে “মুসলমান” । এ উদ্মতির 
ধর্মও “মিল্লাতে-ইসলামিয়াহ নামে অভিহিত । 


কোরআনে বলা হয়েছে ঃ 


শা 5৫ পানি A SA 330-4 “J A ASA তা পপ 


“এটা তোমাদের : পিতা ইবরাহীমের ধর্ম। তিনিই ইতিপর্বে তোমাদের 
“মুসলমান” নামকরণ করেছেন এবং এতেও (অর্থাৎ কোরআনেও ) এ নামই রাখা 
হয়েছে ৷” 


ধর্মের কথা বলতে গিয়ে ইহুদী, খৃঙ্টান এবং আরবের মুশরিকরাও বলে যে, 
তারা ইবরাহীমী ধর্মের অনুসারী, কিন্তু এসব তাদের ভুল ধারণা অথবা মিথ্যা. দাবী 
মান্র । বাস্তবে মুহাম্মদী ধর্মই শেষ যমানায় ইবরাহীমী ধর্ম তথা স্বভাব-ধর্মের অনু- 
রূপ। 


মোটকথা, আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে যত পয়গম্ধর আগমন করেছেন এবং 
যত আসমানী গ্রন্থ ও শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে, সে সবগুলোর প্রাণ হচ্ছে ইসলাম তথা 
আল্লাহর আনুগত্য । এ আনুগত্যের সারমর্ম হল রিপুর কামনা-বাসনার বিপরীতে. 
আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য এবং স্বেচ্ছাচারিতার অনুসরণ ত্যাগ করে হেদায়েতের 
অনুসরণ । 


পরিতাপের বিষয়, আজ ইসলামের নাম উচ্চারণকারী লক্ষ লক্ষ মুসলমান 
এ সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ । তারা ধর্মের নামেও স্ত্রীয় কামনা-বাসনারই অনুসরণ করতে 


৩৮২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


চায়। কোরআন ও হাদীসের এমন ব্যাখ্যাই তাদের কাছে পছন্দ, যা তাদের কামনা- 
বাসনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তারা শরীয়তের জামাকে টেনে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের 
কামনার মৃতিতে পরিয়ে দেওয়ার চেস্টা করে--যাতে বাহ্যদুষ্টিতে শরীয়তেরই অনু- 
সরণ করাছ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কামনারই অনুসরণ । 


গাফেলরা জানে না যে, এসব অপকৌশল ও অপব্যাখ্যার দ্বারা সুষ্টিকে প্রতারিত 
করা গেলেও শ্রষ্টাকে ধোকা দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁর জ্ঞান প্রতিটি অণু-পরমাণুতে 
পরিব্যাপ্ত। তিনি মনের গোপন ইচ্ছা ও ভেদকে পর্যন্ত দেখেন ও জানেন। তার কাছে 
খাটি আনুগত্য ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণীয় নয়। 


কোন্‌ কাজে আল্লাহ্‌ তা'আলা সন্ত্ট হন এবং আমার জন্য তার নির্দেশ কি? 
খাহেশ ও কুপ্রর্ত্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে এসব প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করাই সত্যি- 
কার ইসলাম । আল্লাহ কোন্‌ দিকে যেতে বলেন এবং কোন্‌ কাজের নির্দেশ দেন, তা 
শোনার জন্য আজ্ঞাবহ গোলামের মত সদা উৎ্কর্ণ থাকা উচিত । কাজটি কিভাবে 
করলে আল্লাহ কবুল করবেন এবং সন্তষ্ট হবেন--এসব চিন্তা করাই প্ররুত ইবাদত 
ও বন্দেগী । 


আনুগত্য ও মহব্ধতের এই যে প্রেরণা, এর পূর্ণতাই মানুষের উন্নতির সর্বশেষ 
স্তর । এ স্তরকেই “মাকামে-আবদিয়্যাত' তথা দাসত্বের স্তর বলা হয়। এখানে 
পৌছেই হযরত ইবরাহীম (আ) “খলীল' উপাধি লাভ করেছিলেন এবং মহানবী (সো) 
১৪ (আমার দাস) উপাধিতে ভূষিত হন। এ স্তরের নীচেই রয়েছে আউলিয়া 
ও কুতুবদের স্তর । এটাই সত্যিকার তওহীদ, যা অজিত হলে মানুষ আল্লাহ্‌ ছাড়া 
কাউকে ভয় করে না, কারও কাছে কিছু আশা করে না। 


মোটকথা, ইসলামের অর্থ ও স্বরূপ হচ্ছে আল্লাহ্‌র আনুগত্য । এ আনুগত্যের 
পথ রসূলুল্লাহ, (সা)-এর সুন্নাহ্‌ অনুসরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ । এ সম্পর্কে কোরআন 
ld ভাষায় ঘোষণা করেছে £$ 
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-7দআপনার পালনকর্তার কসম, তারা কখনও ঈমানদার হবে না, যে পর্যন্ত 
না তারা আপনাকে নিজেদের কলহ-বিবাদে বিচারক নিযুক্ত করে, অতঃপর আপনার 
সিদ্ধান্ত ও মীমাংসাকে খোলা ও সরল মনে স্বীকার করে নেয়” 


সূরা আল-বান্ধারাহ্‌ ৩৮৩ 


উল্লিখিত আয়াতে ইবরাহীম আ) সন্তানদের ওসীয়ত করেছেন এবং তাদের 
কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, ইসলাম ছাড়া অন্য কোন অবস্থায়, অন্য কোন 
ধর্মের উপর ম্বত্যুবরণ করবে না। অর্থাৎ ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষাকে দৃঢ়ভাবে 
বাস্তবায়ন করতে থাকবে, যাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মৃত্যুও ইসলামের উপরই 
দান করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে £ তোমরা জীবনে যে অবস্থাকে 
আকড়ে থাকবে, তোমাদের মৃত্যুও সে অবস্থাতেই হবে এবং হাশরের ময়দানেও সে 
অবস্থাতেই উপস্থিত হবে। আল্লাহ. তা'আলার চিরন্তন রীতিও তাই। যে বান্দা সৎকর্মের 
ইচ্ছা করে এবং সেজন্য সাধ্যানুষায়ী চেস্টা করে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে সে কর্মেরই 
সামথ্য দান করেন এবং তার জন্য তা সহজ করে দেন। 


এক্ষেত্রে অপর এক হাদীস থেকে বাহ্যত এর বিপরীত অর্থও বোঝা যায়। 
তাতে বলা হয়েছে, “কেউ কেউ জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের কাজ করতে করতে 
জান্নাতের নিকটবর্তী হয়ে যায়, যখন জান্নাত এবং তার মাঝে মাত্র এক হাতের ব্যবধান 
থাকে, তখন তার ভাগ্য বিরূপ হয়ে ওঠে । ফলে সে দোষখীদের মত কাজ করতে 
আরস্ত করে; পরিণামে সে দোষখে প্রবেশ করে। এমনিভাবে কেউ কেউ সারা জীবন 
দোযখের কাজে লিপ্ত থাকে, দোযখ এবং তার মাঝে যখন এক হাতের ব্যবধান থাকে, 
তখন তার ভাগ্য প্রসন্ন হয়ে ওঠে । ফলে সে জান্নাতীদের মত কাজ করতে আরম্ভ 
করেঃ পরিণামে সে জান্নাতে প্রবেশ করে ।” প্ররুতপক্ষে এ হাদীসটি বিপরীত অর্থ 
বোঝায় নাঃ কারণ, কোন কোন জায়গায় এ হাদীসেই ৬) 2 ১43 ০% কথাটি 
যুক্ত রয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সারা জীবন জান্নাতের কাজ করে অবশেষে দোযখের 
কাজে লিপ্ত হয়, প্রকৃতপক্ষে পূর্বেও সে দোযখের কাজেই লিপ্ত থাকে, কিন্তু বাহ্য- 
দৃষ্টিতে মানুষ তাকে জান্নাতের কাজে লিপ্ত মনে করে। এমনিভাবে, যে ব্যক্তি 
সারা জীবন দোযখের কাজে লিপ্ত থাকে এবং অবশেষে জান্নাতের কাজ করতে থাকে, 
সেও প্রকৃতপক্ষে পূর্বেও জান্নাতের কাজই করে থাকে, কিন্তু মানুষের বাহ্যিক দুণ্টিতে 
তা দোযখের কাজ বলে মনে হয় ।--€ ইবনে-কাসীর ) 


মোটকথা, যে ব্যক্তি সারা জীবন সৎকাজে নিয়াজিত থাকে, আল্লাহর ওয়াদা 
ও রীতি অনুযায়ী আশা করা দরকার যে, তার মৃত্যুও সৎকাজের মধ্যেই হবে। 
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(১৩৩) তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুবের মৃত্যু নিকটবতা হয়? যখন 
সে সন্তানদের বলল £ঃ আমার পর তোমরা কার ইবাদত করবে? তারা বললো, 
আমরা তোমার, তোমার পিত্-পুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের প্রভুর ইবা- 
দত করব । তিনি একক উপাস্য। (১৩৪) আমরা সবাই তীর আজ্ঞাবহ। তারা 
ছিল এক সম্প্রদায়__ঘারা গত হয়ে গেছে। তাঁরা যা করেছে, তা তাদেরই জন্য। 
তারা ফি করত, লে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না। 


_. কপাট াশিিশিশিপাী 77 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(তোমরা কোন নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ উদ্ধৃতির মাধ্যমে উপরোক্ত দাবী করছ, না) 
তোমরা (স্বয়ং তখন সেখানে ) উপস্থিত ছিলে. যখন ইয়াকুবের অন্তিম সময় নিকটবতী 
হয়? (এবং ) যখন তিনি সন্তানদের (অঙ্গীকার নবায়নের জন্য ) বলেন, তোমরা 
আমার (মৃত্যুর) পরে কিসের ইবাদত করবে? (তখন) তারা সর্বসম্মতিক্রমে উত্তর 
দেয় £ আমরা (সেই পবিত্র সত্তারই ) ইবাদত করব, যার ইবাদত তুমি, তোমার 
পিতৃপুরুষ (হযরত ) ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক করে এসেছেন। (অর্থাৎ) 
সেই প্রভুর, যিনি এক ও অদ্বিতীয়। আমরা (বিধি-বিধানে ) তাঁর আনুগত্যের উপর 
(কায়েম) থাকব । তারা ছিল (সে সব পূর্ব-পুরুষের ) এক সম্পুদায়, যারা (নিজ 
নিজ যমানায় ) গত হয়েছেন। তাদের কর্ম তাদের কাজে আসবে এবং তোমাদের কর্ম 
তোমাদের কাজে আসবে । তাদের কর্ম সম্পর্কে তোমাদের জিক্তাসাও করা হবে না। 


(শুধু শুধু আলোচনাও হবে না--তা দ্বারা তোমাদের উপকার তো দূরের কথা ।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইবরাহীম (আ) এবং ভাঁর ধর্ম ইসলামের স্বরূপ বণিত 
হয়েছে । এখন আলোচ্য আয়াতসমূহে আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, ইবরা- 
হীমের ধর্ম বলুন, আর ইসলামই বলুন, তা সমগ্র জাতি বরং সমগ্র বিশ্বের জন্যই এক . 
অনন্য নির্দেশনামা। এমতাবস্থায় আয়াতে যে বিশেষভাবে ইবরাহীম ও ইয়াকুব (আ) 
: কর্তৃক সন্তানদের সম্বোধন করার কথা বলা হয়েছে এবং উভয় মহাপুরুষ ওসীয়তের 


সূরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ৩৮৫ 


মাধ্যমে স্বীয় সন্তানদেরকে যে ইসলামে সুদৃঢ় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে, এর কারণ কি? 


উত্তর এই যে, এতে বোঝা যায় যে, সন্তানের ভালবাসা ও মঙ্গলচিন্তা রিসালত 
এমনকি বন্ধুত্বের স্তরেরও পরিপন্থী নয়। আল্লাহর বন্ধ, যিনি এক সময় পালনকর্তার 
ইঙ্গিতে স্বীয় আদরের দুলালকে কোরবানী করতে কোমর বেঁধেছিলেন, তিনিই অন্য 
সময় সন্তানের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য তাঁর পালনকর্তার দরবারে 
দোয়াও করেন এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় সন্তানকে এমন বিষয় দিয়ে যেতে 


৮ ০ 
চান, যা তার দৃষ্টিতে সর্ববৃহৎ নেয়ামত অর্থাৎ, ইসলাম। উল্লেখিত আয়াত 5৩ 55 


TALIA সব A SAT A ASAT পলাল 


২০০৯০ ৮১১ ৮৯1/21 ঞ আর আয়াত ১-০- 1 ৬১৯০২ ১7০ ১1 
রি Ad ta TASH ন 


১৪০০ ৩০ ০০৯০০ ৬ ৮4) ০3 $1 এর সারমর্মও তাই । পার্থক্য এতটুকু 


যে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে নেয়ামত ও ধন-সম্পদ হচ্ছে দুনিয়ার ধ্বংসশীল ও নিকৃষ্ট 


বস্তু নিয়ে । অথচ পয়গণ্থরগণের দুষ্টি অনেক উধ্র্বে। তাঁদের কাছে প্রকৃত এরশর্য হচ্ছে 
ঈমান ও সৎকর্ম তথা ইসলাম । 


সাধারণ মানুষ মৃত্যুর সময় সন্তানকে বৃহত্তম ধন-সম্পদ দিয়ে যেতে চায় । 
আজকাল একজন বিত্তশালী ব্যবসায়ী কামনা করে--তার সন্তান মিল-ফ্যাকটরীর মালিক 
হোক, আমদানী ও রফতানীর বড় বড় লাইসেন্স লাভ করুক, লক্ষ লক্ষ এবং কোটি 
কোটি টাকার ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স গড়ে তুলুক। একজন চাকরিজীবী চায়--তার সন্তান 
উচ্চপদ ও মোটা বেতনে চাকরি করুক । অপরদিকে একজন শিল্পপতি মনে-প্রাণে 
কামনা করে--তার সন্তান শিল্পক্ষেত্রে চুড়ান্ত সাফল্য. অর্জন করুক । সে সন্তানকে সারা 
জীবনের অভিজতালব্ধ কলাকৌশল বলে দিতে চায় । 


এমনিভাবে পয়গম্বর এবং তাদের অনুসারী ওলীগণের সর্বরহৎ বাসনা থাকে, 
যে বস্তুকে তারা সত্যিকার চিরস্থায়ী এবং অক্ষয় সম্পদ মনে করেন, তা সন্তানরাও 
পুরোপুরিভাবে লাভ করুক । এজন্যই তারা দোয়া করেন এবং চেষ্টাও করেন । 
অন্তিম সময়ে এরই জন্য ওসীয়ত করেন । 


ধর্ম ও নৈতিকতার শিক্ষাদানই সন্তানের জন্য বড় সম্পদ £ পয়গম্থরগণের 
এই বিশেষ আচরণের মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্যও একটি নির্দেশ রয়েছে। তা 
এই যে, তারা, যেভাবে সন্তানদের লালন-পালন ও পাথিব আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা 


করে, সেভাবে, বরং তার চাইতেও বেশী তাদের কার্যকলাপ ও চরিত্র সংশোধনের ব্যবস্থা 
৪৯-_. 


৩৮৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোর়আন ॥ প্রথম খণ্ড 


করা দরকার। মন্দ পথ ও মন্দ কার্যকলাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা 
করা আবশ্যক। ' এরই মধ্যে সন্তানদের সত্যিকার ভালবাসা ও প্ররুত শুভেচ্ছা নিহিত ৷ 
এটা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয় যে, সন্তানকে রৌদ্রের তাপ থেকে বাঁচাবার জন্য সর্ব- 
শক্তি নিয়োগ করবে, কিন্তু চিরস্থায়ী অগ্নি ও আযাবের কবল থেকে রক্ষা করার প্রতি 
দ্রাক্ষেপও করবে না। সন্তানের দেহ থেকে কাটা বের করার জন্য সব প্রযত্ে চেষ্টা 
করবে, কিন্তু তাকে বন্দুকের গুলী থেকে রক্ষা করবে না। 


পয়গম্থরদের এ কর্মপদ্ধতি থেকে আরও একটি মৌলিক বিষয় জানা, যায় যে, 
সর্বপ্রথম সন্তানদের মঙ্গলচিন্তা করা এবং এরপর অন্যের দিকে মনোযোগ দেওয়া পিতা- 
মাতার কতব্য। পিতামাতার নিকট থেকে এটাই সন্তানদের প্রাপ্য। এতে দু"টি রহস্য 
নিহিত রয়েছে-_-প্রথমত, প্রাকৃতিক ও দৈহিক সম্পর্কের কারণে তারা ণিতামাতার 
উপদেশ সহজে ও দ্রচ্ত গ্রহণ করবে। অতঃপর সংস্কার প্রচেষ্টায় ও সত্য প্রচারে . 
তারা পিতামাতার সাহায্যকারী হতে পারবে । 


দ্বিতীয়ত, এটাই সত্য প্রচারের সবচাইতে সহজ ও উপযোগী পথ যে, প্রত্যেক 
পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি আপন পরিবার-পরিজনের সংশোধনের কাজে মনেপ্রাণে 
আত্মনিয়োগ করবে । এভাবে সত্য প্রচার ও সত্য শিক্ষার কর্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়ে পরি- 
বারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। ফলে পরিবারের লোকজনের 


শিক্ষার মাধ্যমে সমগ্র জাতিরও শিক্ষা হয়ে যায়। এ সংগঠন-গদ্ধ'তির প্রতি লক্ষ্য করেই 
কোরআন বলে £ | 


পা বিএ ৮ পাপা Addr. AS না | পান শা পা 


| ৬ 32491 ৮৬১1 [69 19751 ৩২১ $ 
--“হে মুমিনগণ, নিজেকে এবং পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর।” 


মহানবী (সা) ছিলেন সারা বিশ্বের রসূল । তার হেদায়েত কিয়ামত পর্যন্ত সবার 
জন্য ব্যাপক । তাঁকেও সর্বপ্রথম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে £ | ্‌ 


শা ও তানি লাকি রা রী রা A 


wt yl ০90৯০ ১১1 (নিকট-আত্মীয়দেরকে আল্লাহ্‌র 
শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন )। আরও বলা হয়েছে ঃ 


পা জিলা AeA ASAT 


৪৮1০ ‘pels 95০ ৩4৯1 7০15  অর্থাৎ-_পরিবার-পরিজনকে 
নামায পড়ার নির্দেশ দিন এবং নিজেও নামায অব্যাহত রাখুন। 


মহানবী সো) সর্বদাই এ নিার্দশ পালন করেছেন। 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৩৮৭ 


তৃতীয়ত, আরও একটি রহস্য এই যে, কোন মতবাদ ও কর্মসূচীতে পরিবারের 
লোকজন ও নিকটবতাঁ আত্মীয়-স্বজন সহযোগী ও সমমনা না হলে সে মতবাদ অন্যের 
উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এ কারণেই প্রাথমিক যুগে মহানবী (সা)-র 
প্রচারকার্ষের জওয়াবে সাধারণ লোকদের উত্তর ছিল যে, প্রথমে আপনি নিজ গোবর 
কোরায়েশকে ঠিক করে নিন; এরপর আমাদের কাছে আসুন। হুযুর (সা)-এর 
পরিবারে যখন ইসলাম বিস্তার লাভ করল এবং মক্কা বিজয়ের সময় তা পরিপূর্ণ রূপ 
পরিগ্রহ করল, তখন এর প্রতিক্রিয়া কোরআনের ভাষায় এরূপ প্রকাশ পেল--- 


AAC A “ASS Ad 


151 dl uso El ৩9 ১2 অর্থাৎ_-মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে 
থাকবে । 


আজকাল ধর্মহীনতার যে সয়লাব শুরু হয়েছে, তার বড় কারণ এই যে, 
পিতামাতা নিজ ধর্মজ্ঞানে ক্তানী ও ধামিক হলেও সন্তানদের ধামিক হওয়ার বিষয়ে 
চিন্তা করে না। সাধারণভাবে আমাদের দম্টি সন্তানের পাথিব ও শ্বল্নকালীন 
আরাম-আয়েশের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে এবং আমরা এর ব্যবস্থাপনায়ই ব্যতিব্যস্ত থাকি । 
অক্ষয় ধন-সম্পদের দিকে মনোযোগ দিই না। আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের সবাইকে 
তওফী'ক দিন, যাতে আমরা আখেরাতের চিন্তায় ব্যাপৃত হই এবং নিজের ও সন্তানদের 
জন্য ঈমান ও নেক আমলকে সর্বরহৎ পূঁজি মনে করে তা অর্জনে চেম্টিত হই। 


দাদার উত্তরাধিকার সম্পর্কিত একটি মাস'আলা £ঃ আয়াতে ইয়াকুব (আ)- এর 


oA 


সন্তানদের পক্ষ থেকে উত্তরে 3 = 3 de ow 1 PIRES 


(আপনার পিত্পুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের ইলাহ ) বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে 
যে, দাদাকেও পিতা বলা হয় এবং দাদা ও পিতার একই হুকুম। এ কারণেই হযরত 
ইবনে আব্বাস (রো) এই আয়়াতদুল্টে বলেছেন যে উত্তরাধিকার স্বত্বে দাদাও পিতার 
মত সম-অংশীদার |. 


প-্দাদার ক্কৃতকর্মের ফলাফল সন্তানরা ভোগ করবে নাঃ ৮০৯০ ৩ ও) 
আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, বাপ-দাদার সৎকর্ম সন্তানদের উপকারে আসবে 
না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা সৎকর্ম সম্পাদন করবে । এমনিভাবে বাপ-দাদার 
কুকর্মের শাস্তিও সন্তানরা ভোগ করবে না, যদি তারা সৎকর্মশীল হয়। এতে বোঝা 
যায় যে, মুশরিকদের সন্তান-সন্ততি সাবালক হওয়ার পূর্বে মারা গেলে পিতামাতার 
কুফর ও শিরকের কারণে তারা শাস্তি ভোগ করবে না। এতে ইহুদীদের সে দাবীও 
ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হল যে, আমরা যা ইচ্ছা তা-ই করব, আমাদের বাপ-দাদার 
সৎকর্মের দ্বারাই আমাদের মাগফেরাত হয়ে. যাবে। আজকাল সৈয়দ পরিবারের কিছু 
লোকও এমনি বিভ্রান্তিতে লিপ্ত যে, আমরা রসূলের আওলাদ। আমরা যা-ই করি না 
কেন, আমাদের মাগফেরাত হয়েই যাবে । 


৩৮৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড : 


কোরআন এ বিষয়টি বারবার বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে । এক আয়াতে বলা 


AAG Ad B39 চি A 
হয়েছে £ কয 21 ০৯১ 05 শি ) 5 (প্রত্যেকের আমলের দায়িত্ব তাকেই বহন 
ইসি ই ক | 45 ৮4 গিপ পাঠ পারত 


করতে হবে)। অন্য এক আয়াতে আছে £ ১৪)৯1 ১33 8১115 ১7 /5 


(কিয়ামতের দিন একজনের বোঝা অন্যজন বহন করবে না।) রসূলুল্লাহ সো) বলছেন ঃ 


হে বনী-হাশেম ! এমন যেন না হয় যে, কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোক নিজ নিজ 
সৎকর্ম নিয়ে আসবে আর তোমরা আসবে সৎকর্ম থেকে উদাসীন হয়ে শুধু বংশ 
গৌরব নিয়ে এবং আমি বলব যে, আল্লাহ্র আযাব থেকে আমি তোমাদের বাচাতে 
পারব না। অন্য এক হাদীসে আছে ঃ 
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(১৩৫) তারা বলে, তোমরা ইহুদী অথবা খ্বস্টান হয়ে যাও, তবেই সুপথ পাবে। 
আপনি বলুন, কখনই নয়; বরং আমরা ইবরাহীমের ধর্মে আছি. যাতে বক্রতা নেই। 
সে মুশরিকদের অনস্তভু ক্ত ছিল না। (১৩৬) তোমরা বল, ‘আমরা: ঈমান এনেছি 
আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং ঘা অবতীর্ণ হয়েছে 
ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মূসা, ঈসা ও 
অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, তৎসমুদয়ের উপর ঈমান 
এনেছি। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী ।' 








সূরা আল-বাক্কারাহ ৩৮৯ 
তফসীরের সার-দংক্ষেপ 


তারা (ইহুদী ও খস্টানরা মুসলমানদের) বলেঃ তোমরা ইহুদী হয়ে যাও 
(এটা ইহুদীদের কথা) অথবা খুস্টান হয়ে যাও (এটা খস্টানদের উক্তি), তবে তোমরাও 
সুপথ পাবে। হে মুহাম্মদ, আপনি (উত্তরে) বলে দিন ঃ আমরা (ইহুদী অথবা খস্টান 
কখনও হব না) বরং ইবরাহীমের ধর্মে (অর্থাৎ ইসলামে) থাকব---যাতে নামমাত্রও 
বক্রতা নেই। (এর বিপরীতে ইহুদীবাদ ও খুস্টবাদে তা রহিত হয়ে যাওয়ার কারণে 
বক্রুতা রয়েছে ।) ইবরাহীম (আট) মুশরিকও ছিলেন না। (মুসলমানগণ, ইহুদী ও 
খুস্টানদের উত্তরে তোমরা যে সংক্ষেপে বলেছ যে, ইবরাহীমের ধর্মেই থাকবে, এখন এ ধর্মের 
বিবরণ দান প্রসঙ্গে ) তোমরা বল £ (এ ধর্মে থাকার তাৎপর্য এই যে.) আমরা ঈমান 
এনেছি আল্লাহ্‌র উপর এবং এ নির্দেশের উপরও) যা আমাদের প্রতি (রসুলের মাধ্যমে) 
অবতীর্ণ হয়েছে এবং (এ নির্দেশ ও মো'জেযার উপরও) যা হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, 
ইসহাক, ইয়াকুব (আট) ও তদীয় বংশধরদের (মধ্যে যারা পয়গন্থর ছিলেন, তাদের) 
প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং (এ নির্দেশ ও মো'জেযার উপরও )যা হযরত মুসা ও ঈসা 
€(আ)-কে প্রদান করা হয়েছে এবং (এ নির্দেশের উপরও ).যা অন্যান্য নবীকে পালন- 
কর্তার পক্ষ থেকে দান করা হয়েছে। (আমরা তৎসমুদয়ের উপরই ঈমান রাখি । 
ঈমানও এমনভাবে যে,) আমরা তাদের মধ্যে (কোন একজনের প্রতি ঈমান আনার 
ব্যাপারে অন্যজন থেকে ) পার্থক্য করি না যে একজনের প্রতি ঈমান আনব, আরেঝ- 
জনের প্রতি আনব না।) আমরা আল্লাহ. তা'আলারই আনুগত্যশীল (তিনি ধধর্ম, বলে 
দিয়েছেন, আমরা গ্রহণ করেছি। আমরা যে ধর্মে আছি, তার সারমর্ম তা-ই। কারও 
পক্ষে একে অস্বীকার করার অবকাশ নেই)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


কোরআন ইয়াকুব আ)-এর বংশধরকে ৮৮০1 শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। 
এটা ৯ এর বহুবচন । এর অথ গোত্র ও দল। তাদের ৮% বলার কারণ 
এই যে, হযরত ইয়াকুব (আ)-এর গুরসজাত পূত্রদের সংখ্যা ছিল বার জন। পরে 
প্রত্যেক পুত্রের সন্তানরা এক-একটি গোত্রে পরিণত হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বংশে 
বিশেষ বরকত দান করেছিলেন। তিনি যখন হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাছে মিসরে 
যান, তখন তাঁরা ছিলেন বার ভাই। পরে ফেরাউনের সাথে মুকাবিলার পর মুসা - 
(আট যখন মিসর থেকে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে বের হলেন, তখন তার সাথে ইয়াকুব 
(আ)-এর সন্তানদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ভাইয়ের সন্তান হাজার হাজার সদস্যের সমন্বয়ে 
একটি গোত্র ছিল। তাঁর বংশে আল্লাহ্‌ তা'আলা আরও একটি বরকত দান করেছেন 
এই যে, দশজন নবী ছাড়া সব নবী ও রসূল ইয়াকুব আ)-এর বংশধরের মধ্যেই পয়দা 
হয়েছেন। বনী ইসরাঈল ছাড়া অবশিষ্ট পয়গন্বরগণ হলেন আদম ( আ)-এর পর হযরত 
নূহ (আ), শোয়াইঁব (আ), হুদ আট, সালেহ (আ). লূত (আ), ইবরাহীম (আ), ইসহাক 
(আট, ইয়াকুব আ), ইসমাঈল (আ) ও মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। 


৩৯০ _ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 
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(১৩৭) অতএব তারা যদি ঈমান আনে তোমাদের ঈমান আনার মত, তবে 
তারা সগুপথ পাবে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারাই হঠকারিতায় রয়েছে। 
সতরাং তাদের বিরুদ্ধে আপনার জন্য আল্লাহই যথেম্ট। তিনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী । 


(১৩৮) আমরা আল্লাহ্‌র রঙ গ্রহণ করেছি। আল্লাহ্‌র রঙ-এর চাইতে উত্তম রঙ 
আর কার হ'তে পারে? আমরা তাঁরই ইবাদত করি। 











অভিধান ও অলংকার 
এটি eu 
551 -বায়দাভী বলেন, এটা হল বিরোধ ও শন্রতা। সুতরাং সমস্ত 


{AY 


বিরোধীই তাদের নিজ নিজ অবস্থানে বিদ্যমান। ৮/-০- 4-_৪-%/1-1সিবগুন' 


থেকে উদ্ভূত । LR হল রঙের দরুন এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় প্রত্যাবর্তন! 


তফসীরের সার-দংক্ষেপ 


অতএব, (পূর্ববর্তী বর্ণনায় যখন সত্যধর্ম ইসলামেই সীমাবদ্ধ বলে প্রমাণিত 
হয়েছে, তখন ) যদি তারাও (ইহুদী ও খুস্টানরাও ) তেমন ঈমান আনে, যেমন তোমরা 
(মুসলমানরা ) ঈমান এনেছ, তবে তারাও সুপথ পাবে । আর যদি তারা (এ থেকে) 
মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (তোমরা তাদের বিমুখতায় বিস্মিত হয়ো না। কারণ, ) তারা 
(সর্বদাই ) বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত রয়েছে। এখন (তাদের বিরুদ্ধাচরণের ফলে কোনরাপ 
বিপদাশহ্াা থাকলে জেনে নিন,) আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌ তা'আলাই যথেস্ট। (আপ- 
নার ও তাদের কথাবার্তা) তিনি শ্রবণ করেন এবং (আপনার ও তাদের আচরণ ) 
জানেন (আপনার চিস্তা-ভাবনা করতে হবে না)। 


সূরা আল-বাক্লারাহ্‌ ৩৯১ 


(হে মুসলমানগণ ! বলে দাও যে, ইতিপূর্বে তোমাদের উত্তরে আমরা বলেছিলাম, 
“আমরা ইবরাহীমের ধর্মে আছি”-এর স্বরূপ এই যে,) আমরা (ধর্মের) এ অবস্থায় থাকব, 
যাতে আল্লাহ্‌ আমাদের রাঙিয়ে দিয়েছেন (এবং তা রঙের মত আমাদের শিরা-উপশিরায় 
ভরে দিয়েছেন)। অন্য আর কে আছে, যার রাঙিয়ে দেওয়ার অবস্থা আল্লাহ্‌র (রাঙিয়ে 
দেওয়ার অবস্থার ) চাইতে উত্তম হবেঃ (অন্য কেউ যখন এমন নেই, তখন আমরা অন্য 
কারও ধর্ম অবলম্বন করিনি এবং এ কারণেই) আমরা তাঁরই দাসত্ব অবলম্বন করেছি । 


আনুষজিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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(যদি তারা তদ্রপ ঈমান আনে, যেরূপ তোমরা ঈমান এনেছ )---সুরা বাক্কারার প্রথম 
থেকে এ পর্যন্ত ঈমানের স্বরূপ কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিতভাবে বণিত 
হয়েছে। এ আয়াতের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হলেও তাতে বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যার প্রতি 
ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে । কেননা, ‘তোমরা ঈমান এনেছ’ বাক্যে রসূলুল্লাহ (সা) ও 
সাহাবায়ে-কেরামকে সম্বোধন করা হয়েছে । আয়াতে তাদের ঈমানকে আদর্শ ঈমানের 
মাপকাঠি সাব্যস্ত করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত 
ঈমান হচ্ছে সে রকম ঈমান, যা রসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবায়ে কেরাম অবলম্বন 
করেছেন । যে ঈমান ও বিশ্বাস এ থেকে চুল পরিমাণও ভিন্ন; তা আল্লাহ্‌র কাছে 
গ্রহণযোগ্য নয় । 


এর ব্যাখ্যা এই যে, যে সব বিষয়ের উপর তাঁরা ঈমান এনেছেন তাতে হ্বাস- 
বৃদ্ধি হতে পারবে না। তাঁরা যেরূপ নিষ্ভা ও আন্তরিকতার সাথে ঈমান এনেছেন, 
তাতেও প্রভেদ থাকতে পারবে না। নিষ্ঠায় পার্থক্য হলে তা “নিফাক' তথা কপট 
বিশ্বাসে পর্যবসিত হবে। আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী, ফেরেশতা, নবী-রসল, আল্লাহ্‌র 
কিতাব ও এ সবের শিক্ষা সম্বন্ধে যে ঈমান ও বিশ্বাস রসনুল্লাহ (সা) অবলম্বন করেছেন, 
একমাত্ৰ তাই আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য । এ সবের বিপরীত ব্যাখ্যা করা অথবা ভিন্ন 
অর্থ নেওয়া আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য নয় । রসূলুল্লাহ, সো)-এর উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে 
ফেরেশতা ও নবী-রস্লগণের যে মর্তবা, মর্যাদা ও স্থান নির্ধারিত হয়েছে, তা হ্রাস করা 
অথবা বাড়িয়ে দেওয়াও ঈমানের পরিপন্থী । 


এ ব্যাখ্যার ফলে কতিপয় ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের ঈমানের টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে । 
তারা ঈমানের দাবীদার ; কিন্তু ঈমানের স্বরূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অক্ত। ঈমানের মৌখিক 
দাবী মৃতিপূজক, মুশরিক, ইহুদী, খুস্টানরাও করত এবং এর প্রতিটা যুগে ধর্মন্রস্ট বিপথ- 
গামীরাও করছে যেহেতু আল্লাহ্‌, রসূল, ফেরেশতা, কিয়ামত-দিবস ইত্যাদির প্রতি তাদের 
ঈমান তেমন নয়, যেমন রসূলুল্লাহ (সা)-এর ঈমান, এ কারণে আল্লাহ্‌র কাছে ধিঙ্কত ও 
গ্রহণের অযোগ্য । 


৩৯২  তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন || প্রথম খণ্ড 


ফেরেশতা ও রসুলের মহত্ব ও ভালবাসার ভারসাম্য বজায় রাখা কর্তবা, বাড়াবাড়ি 
পথন্ত্রষ্টতা £ মুশরিকদের কেউ কেউ ফেরেশতাদের অস্তিত্বকেই স্বীকার করে না, আবার 


85৮1 তা 
কেউ কেউ তাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলে মনে করে ! ৮৬০1 ০ 0 বলে উপরোক্ত 


শি | জলা পা 


উভয় প্রকার বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে। ইহুদী ও খুস্টানদের কোন কোন দল পয়গম্বরদের 
অবাধ্যতা করেছ । এমনকি কোন কোন পয়গন্ধরকে হত্যাও করেছে । পক্ষান্তরে কোন 
কোন দল পয়গম্ধরদের সম্মান ও মহত্ব বৃদ্ধি করতে গিয়ে তাঁদের খোদা” অথবা 
‘খোদার পুত্র’ অথবা খোদার সমপর্যায়ে নিয়ে স্থাপন করেছে। এ উভয় প্রকার নটি ও 
বাড়াবাড়িকেই পথভ্রষ্টতা বলে অভিহিত করা হয়েছে । 


ইসলামী শরীয়তে রসূলের মহত্ব ও ভালবাসা ফরয তথা অপরিহার্য কর্তব্য । 
এ ছাড়া ঈমানই শুদ্ধ হয় না। কিন্তু রসূলকে এলেম, কুদরত ইত্যাদি গুণে আল্লাহ্‌র 
সমতুল্য মনে করা পথন্ত্র্টতা ও শিরক । কোরআনে শিরকের স্বরূপ সেরূপই বণিত 
হয়েছে । অর্থাৎ, কোন সিফাত তথা গুণে বা বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে অন্যকে আল্লাহ্‌র সম- 


LA er lAwe ASIA ul A 


তুল্য মনে করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত ৩১৬০) ০1৬১) ৭5 ও 1 অর্থও 


তাই। আজকাল কোন কোন মুসলমান রসূলুল্লাহ. সো)-কে 'আলেমুল-গায়েব' “আল্লাহ্‌র 
মতই সৰ্বত্ৰ বিরাজমান’ উপস্থিত ও দর্শক (হাযির ও নাযির) বলেও বিশ্বাস করে। তারা 
মনে করে যে, এভাবে তারা মহানবী (সো)-র মহত্ব ও মহব্বত ফুটিয়ে তুলছে । অথচ 
এটা স্বয়ং রসুলুল্লাহ. (সা)-এর নির্দেশ ও আজীবন সাধনার প্রকাশ্য বিরোধিতা । আলোচ্য 
আম্মাতে এসব মুসলমানের জন্যও শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহ্‌র কাছে মহানবী সো)-র মহত্ব 
ও মহব্বত এতটুকু কাম্য, যতটুকু সাহাবায়ে-কেরামের অন্তরে তাঁর প্রতি ছিল। এতে 
বটি করাও অপরাধ এবং একে বাড়িয়ে দেওয়াও বাড়াবাড়ি ও পথভ্রচ্টতা। 


নবী ও রসূলের ঘে কোন, রকম্ম মনগড়া প্রকারভেদই পথন্র্টতা £ এমনিভাবে 
কোন কোন সম্পুদায় খতমে নবুয়ত অস্বীকার করে নতুন নবীর আগমনের পথ খুলে 
দিতে চেয়েছে। তারা কোরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা ‘খাতামুন্নাবিয়্যীন’ (সর্বশেষ নবী)-কে 
উদ্দেশ্য সাধনের পথে প্রতিবন্ধক মনে করে নবী ও রসুলের অনেক মনগড়া প্রকার 
আবিষ্কার করে নিয়েছে । এসব প্রকারের নাম রেখেছে ‘নবী যিল্লী’ (ছায়া-নবী) ‘নবী 
বুরুষী' (প্রকাশ্য নবী) ইত্যাদি। আলোচ্য আয়াতটি তাদের অবিমূশ্যকারিতা ও পথ্্রষ্ট- 
তাকেও ফুটিয়ে তুলেছে । -কলারণ রসূলুল্লাহ (সা) রসূলগণের উপর যে ঈমান এনেছেন, 
তাতে “যিল্লী বুরুষী' বলে কোন নামগন্ধও নেই। সুতরাং এটা পরিষ্কার ধর্মদ্রোহিতা । 


আখেরাতের উপর ঈমান সম্পর্কে কোন অপব্যাধ্যা গ্রহণযোগ্য নয় $ কিছুসংখ্যক 
লোকের মস্তিষ্ক ও চিন্তা-ভাবনা শুধু বস্ত ও বস্তবাচক বিষয়াদির মধ্যেই নিমজ্জিত। 
অদৃশ্যজগৎ ও পরজগতের বিষয়াদি তাদের মতে অবান্তর ও অযৌক্তিক। তারা 


সুরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৩৯৩ 


এসব ব্যাপারে নিজ থেকে নানাবিধ ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হয় এবং একে দ্বীনের খেদমত 
বলে মনে করে। তারা এসব জটিল বিষয়কে বোধগম্য করে দিয়েছে বলে মনে 


Adar er 


করে গর্বও করে। কিন্ত এসব বাধা) 81৮৮1 Le 3০৯ উক্তির পরিপন্থী হওয়ার 


ও প্রন পাচ 


কারণে বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। আখেরাতের অবস্থা ও ঘটনাবলী কোরআন ও হাদীসে 
যেভাবে বণিত হয়েছে, বিনা দ্বিধায় ও বিনা ব্যাখ্যায় তা বিশ্বাস করাই প্রকৃতপক্ষে 
ঈমান। হাশরের পুনরুথানের পরিবর্তে আত্মিক পুনরুথান স্বীকার করা এবং আযাব, 
সওয়াব, আমল, ওজন ইত্যাদি বিষয়ে নিজের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা বর্ণনা করা সবই গোমরাহী 
ও পথজ্রষ্টতার কারণ । 


রসূলুল্লাহ (সা)-এর হেফাথতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলা গ্রহণ করেছেন ঃ 
3 ১০৭ দিপা পাতা 
A 


401 (৪৯৬৯৯ বাক্যে বলা হয়েছে যে,--আপনি বিরুদ্ধাচরণকারীদের 
ব্যাপারে মোটেও চিন্তা চি না। আমি স্বয়ং তাদের বুঝে নেব। এ বিষয়টি 


টক 


pl re ০% 43 (আল্লাহ আপনাকে শব্দের কবল থেকে রক্ষা করছেন) 


_ আয়াতে আরও পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া হয়েছে । এতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ নিজেই 
তাদের হাত থেকে আপনাকে হেফাযত করবেন । 


দ্বীন ও ঈমানের এক সুগভীর নমুনা রয়েছে, যা মানুষের কারার হি 


A পা পানি 


হওয়া প্রয়োজন $ at ১৯০ 25 a পূর্ববতী আয়াতে ৫০. ০5071 le 


বলে ইসলামকেই ইবরাহীমের ধর্ম বলা হয়েছিল । এ আয়াতে ইসলামকে সরাসরি 
আল্লাহ্র ধর্ম আখ্যায়িত করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র ধর্মই প্ররুতপক্ষে ধর্ম। তবে 
রূপক অর্থে কোন পয়গ্রের দিকে সম্বন্ধ করে একে সে পয়গণ্ধরের ধর্ম বলা হয়। 


এখানে ধর্মকে ১৯০৩ (রঙ) বা নমুনা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে দু"টি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত 


প্রদান করা হয়েছে । এতে প্রথমত খুস্টানদের একটি কুসংস্কারের খণ্ডন করা হয়েছে। 
কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তারা সপ্তম দিনে তাকে রঙীন পানিতে গোসল করাত এবং 
খত্নার পরিবর্তে একেই সন্তানের পবিভ্রতা এবং খুস্টধর্মের গভীর রঙে রাঙানো বলে 
মনে করত। আয়াতে বলা হয়েছে যে, পানির এ রঙ ধোয়ার পরেই শেষ হয়ে যায়। 
খত্না না করার ফলে দেহে যে ময়লা ও অপবিভ্রতা থাকে, এ গোসল দ্বারা তা 
থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। কাজেই ধর্ম ও ঈমানের রঙই প্রকৃত রঙ। এ রঙ বাহ্যিক 
ও আত্মিক পবিভ্রতার নিশ্চয়তার দেয় এবং স্থায়ীও থাকে । 


দ্বিতীয়ত ধর্ম ও ঈমানকে নমুনা বা রঙ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রঙ বা 
৫০-- 


৩৯৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 
নমুনা যেমন চোখে দেখা যায়, মুমিনের ঈমানের লক্ষণ তেমনি আকার-অবয়বে, 
ওঠা-বসায়, চলাফেরায়, কাজে-কর্মে ও অভ্যাস-আচন্রণে ফুটে ওঠা প্রয়োজন। 
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(১৩৯) আপনি বলে দিন, তোমরা কি আমাদের সাথে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে তর্ক করছ £ 
অথচ তিনিই আমাদের গালনকর্তী এবং তোমাদেরও পালনকর্তা । আমাদের জন্য 
আমাদের কর্ম, তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। এবং আমরা তাঁরই প্রতি একনিষ্ঠ। 
(১৪০) অথবা তোমরা কি বলছ যে, নিশ্চয়ই ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব (আঁ) 
ও তাদের সন্তানগণ ইহুদী অথবা খুস্টান ছিলেন। আপনি বলে দিন, তোমরা বেশী জান, 
না আল্লাহ্‌ বেশী জানেন? (১৪১) তার চাইতে অত্যাচারী কে, যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
তার কাছে প্রমাণিত সাক্ষ্যকে গোপন করে ? আল্লাহ্‌ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে বেখবর নন । 
সে সম্পূদায় অতীত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে, তা তাদের জন্য এবং তোমরা যা করছ 
তাতোমাদের জন্য। তাদের কর্ম সম্পকে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে না। 


ন 











তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
আপনি (ইহুদী ও খুস্টানদের) বলে দিন, তোমরা কি (এখনও) আমাদের সাথে 
আল্লাহ, তা'আলার কাজ সম্পর্কে বিতর্ক করছ? (যে, তিনি আমাদের ক্ষমা করবেন 
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না। অথচ তিনি আমাদের এবং তোমাদের (সকলেরই ) পালনকর্তা (ও মালিক । 
সুতরাং এ ব্যাপারে তোমাদের সাথে কোন বিশেষ সম্পর্ক নেই; যদিও তোমরা 


টি rnd 


415 এ ৬০১ [ আমরা আল্লাহ্‌র সন্তান ] বলে বিশেষ সম্পর্ক দাবী করছ।) 


আমরা আমাদের কৃতকর্মের ফল পাব, তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল পাবে। 
(এ পর্ষস্ত যেসব বিষয় বলা হলো, তা তো তোমাদের কাছেও স্বীরুত।) আর 
(আল্লাহ্‌র শোকর যে,) আমরা একমান্ত্র আল্লাহ্‌ তাঁআলারই (সন্তুষ্টির) জন্য নিজ 
(ধৰ্ম )-কে (শিরক ইত্যাদি থেকে) নির্ভেজাল রেখেছি । (তোমাদের বর্তমান অবস্থা 
এর বিপরীত। তোমাদের ধর্ম একে তো রহিত, তার উপর শিরক মিশ্রিত। “উধায়ের 
আল্লাহ্‌র পুন্র, "ঈসা আল্লাহ্‌র পুন্র'---এসব উক্তি থেকে তা জানা যায়। এ ব্যাপারে 
আল্লাহ্‌ ,আমাদের অগ্রগণ্যতা দান করেছেন। কাজেই আমাদের মুক্তি না পাওয়ার 

কোন কারণ নেই।) অথবা € এখনও নিজেদেরকে সত্যপন্থী বলে প্রমাণিত করার 
জন্য) তোমরা (একথাই ) বলছ যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং 
তাদের সন্তানদের (মধ্যে যারা পয়গম্বর ছিলেন, তাঁরা) সবাই ইহুদী অথবা খৃস্টান 
ছিলেন। এতদ্বারা ভাঁদেরকেও তোমাদের স্বধমাঁ সাব্যস্ত করার মাধ্যমে নিজেদের 
সত্যপন্থী হওয়া প্রমাণ করছ। (এর উত্তরে বলা হল,) হে মুহাপ্মদ ! (এতটুকু 
তাদের ) বলে দিন, (আচ্ছা বল দেখি --) তোমরা বেশী জান, না আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বেশী জানেন £ (একথা বলাই বাহুল্য যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা বেশী জানেন । তিনি 
এসব পয়গম্বর [আ]-এর ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়ার বিষয়টি পূর্বেই প্রমাণ করেছেন। 
কাফিররাও একথা জানে, কিন্ত গোপন করে। সুতরাং) তার চাইতে বড় অত্যাচারী 
আর কে, যে এমন সাক্ষ্যকে গোপন করে, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার কাছে এসে 
পৌছেছে 2 €হে আহলে-কিতাবগণ 1) আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পকে বে-খবর নন। 
(সুতরাং উপরোক্ত পয়গম্বরগণ ) যখন ইহুদী কিংবা খৃস্টান ছিলেন না, তখন ধর্মের 
ক্ষেত্রে তোমরা তাঁদের অনুরূপ কি করে হলে? (অতএব তোমাদের সত্যগন্থী হওয়া 
সাব্যস্ত হয় না। এরা ছিলেন কৃতীপুরুষদের ) সে সম্পূদায় (যাঁরা) অতীত হয়ে গেছেন। 
তাঁদের কর্ম তাদের উপকারে আসবে এবং তোমাদের. কর্ম তোমাদের উপকারে আসবে। 
তাঁদের কম সম্পর্কে তোমাদের জিক্তাসা করা হবে না। (যখন আলোচনাও হবে না 
তখন তদ্দ্ধারা তোমাদের কোন উপকারও হবে না )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


LAS AS রা IAT 


ইখলাসের তাৎপর্য £ ৩ঠ%৯% ১) ৬৯১) বাক্যটিতে মুসলিম সম্ুদায়ের 


বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে নিষ্ঠাবান। নিষ্ঠা বা ইখলাসের 
অর্থ হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা)-এর বর্ণনামতে ধর্মে নিষ্ভাবান হওয়া। অর্থাৎ, 


৩৯৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে অংশীদার না করা এবং একমান্র আল্লাহ্‌র জন্য সৎকর্ম করা, 
মানুষকে দেখানোর জন্য অথবা মানুষের প্রশংসা অর্জনের জন্য নয়। 


কোন কোন বুযুর্গ বলেছেন. ইখলাস বা নিষ্ঠা হলো এমন একটি আমল, যা 
ফেরেশতাও জানে না, শয়তানও না। এটা আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার মধ্যকার একটি 
গোপন রহস্য । 


চি ওত ৩৪ 
১৮০১৮90 ৮৯৮। ৪০৩ দল ৪৫ ডি 
তি 


১৪২) এখন নিবোধরা বলবে, কিসে মুসলমানদের ফিরিয়ে দিল তাদের এঁ 
কেবলা থেকে, যার উপর তারা ছিল ? আগনি বলুন ঃ পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই । 
তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে চালান। 
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(কা*বাগুহ নামাযের কেবলা নিদিষ্ট, হওয়ার ফলে ইহুদীদের কেবলা পরিত্যক্ত 
হয়। এটি তাদের মনঃপৃত না হওয়ার কারণে) এখন (এই) নির্বোধরা অবশ্যই 
বলবে, (মুসলমানদেরকে ) তাদের পূর্বেকার কেবলা থেকে যেদিকে তারা মুখ করত 
(অর্থাৎ, বায়তুল-মোকাদ্দাস ) কিসে (অন্যদিকে ) ফিরিয়ে দিল £ আপনি ( উত্তরে) 
বলুন, পূর্ব (হউক) পশ্চিম (হউক, সব দিকই) আল্লাহ্‌র €মালিকানাধীন। তিনি 
মালিক-সুলভ ক্ষমতার দ্বারা যেদিককে ইচ্ছা নিদিষ্ট করেন । এ ব্যাপারে কারণ 
জিজেস করার অধিকার কারও নেই। শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পকে এরূপ বিশ্বাসই 
হল সরল পথ। কিন্তু কারও কারও এ পথ অবলম্বন করার তওফীক হয় না। তারা 
অনর্থক কারণ খুঁজে বেড়ায়। তবে) আল্লাহ্‌ তাআলা নিত কৃপায়) যাকে ইচ্ছা সোজা 
পথ বলে দেন। 
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আলোচ্য আয়াতে কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কে বিরোধিতাকারীদের আপত্তি বর্ণনা 
করে তার জওয়াব দেওয়া হয়েছে। আপত্তি ও জওয়াবের পুবে কেবলার স্বরূপ 
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ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জেনে নেওয়া বান্ছনীয়। এতে আপত্তি ও তার জওয়াবটি সহজে 
বোঝা যাবে। 


কেবলার শাব্দিক অর্থ মুখ করার দিক । প্রত্যেক ইবাদতে মুমিনের মুখ এক ও 
অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র দিকেই থাকে। আল্লাহ্‌র পবিভ্র অন্তা পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের 
বন্ধন থেকে মুক্ত,তিনি কোন বিশেষ দিকে অবস্থান করেন না। ফলে কোন ইবাদত- 
কারী যদি যে দিকে ইচ্ছা সেদিকেই মুখ করত কিংবা একই ব্যক্তি এক সময় এক 
দিকে অন্য সময় অন্যদিকে মুখ করত, তবে তাও স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী হতো না। 


কিন্ত অপর একটি রহস্যের কারণে সমস্ত ইবাদতকারীর মুখ একদিকেই হওয়া 
উচিত । রহস্যটি এই--ইবাদত বিভিন্ন প্রকার । কিছু ইবাদত ব্যক্তিগত, আর কিছু 
ইবাদত সমম্টিগত। আল্লাহ্‌র ঘিকির, রোযা প্রভৃতি ব্যক্তিগত ইবাদত । এগুলো 
নির্জনে ও গোপনভাবে সম্পাদন করতে হয়। নামা ও হত্ব সমস্টিগত ইবাদত । 
এগুলো সংঘবদ্ধভাবে এবং প্রকাশ্যে সম্পাদন করতে হয় । সমষ্টিগত ইবাদতের বেলায় 
ইবাদতের সাথে সাথে মুসলমানদের সংঘবদ্ধ জীবনের রীতি-নীতিও শিক্ষা দেওয়া লক্ষ্য 
থাকে । এটা সবারই জানা যে, সংঘবদ্ধ জীবনব্যবস্থার প্রধান মৌলনীতি হচ্ছে বহু 
ব্ক্তিভিত্তিক এঁক্য ও একাত্মতা । এ এঁক্য যত দৃঢ় ও মজবুত হবে, সংঘবদ্ধ জীবন- 
ব্যবস্থাও ততই শক্ত ও সুদৃঢ় হবে । ব্য্তিকেন্দ্রিকতা' ও বিচ্ছিন্নতা সংঘবদ্ধ জীবন- 
ব্যবস্থার পক্ষে বিষতুল্য । এরপর এঁক্যের কেন্দ্রবিন্দু কি হবে, তা নির্ধারণ করার 
ব্যাপারে বিভিন্ন যুগের মানুষ বিভিন্ন মত পোষণ করেছে । কোন কোন সম্পুদায় বংশকে 
কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করেছে, কেউ দেশ ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যকে এবং কেউ বর্ণ ও ভাষাকে 
এক্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে সাব্যস্ত করেছে । 


কিন্তু আল্লাহ্‌র ধর্ম এবং পয়গস্থরদের শরীয়ত এ সব ইখতিয়ার-বহিভূত বিষয়কে 
এক্যের কেন্দ্রবিন্দু করার যোগ্য মনে করেনি । প্রকৃতপক্ষে এসব বিষয় সমগ্র মানব 
জাতিকে একই কেন্দ্রে সমবেত করতে সমর্থও নয় । বরং চিন্তা করলে দেখা যায়, এ 
জাতীয় এক্য প্রকৃতপক্ষে মানব জাতিকে বহুধা-বিভত্ত করে দেয় এবং পারস্পরিক 
সংঘর্ষ ও মতানৈক্যই সুষ্টি করে বেশী । ্‌ 


বিশ্বের সকল পয়গম্বরের ধর্ম ইসলাম ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের এক্যকেই এক্যের 
কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করেছে এবং কোটি কোটি প্রভুর ইবাদতে বিভক্ত বিশ্বকে এক 
ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র ইবাদত ও আনুগত্যের প্রতি আহবান জানিয়েছে । বলা বাল্য, 
এ কেন্দ্রবিন্দুতেই পূর্ব ও পশ্চিম, ভূত ও ভবিষ্যতের মানবমণ্ডলী একন্র হতে পারে । 
অতঃপর এ ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের এক্যকে বাস্তবে রূপায়ণ এবং শক্তিদানের উদ্দেশ্যে 
তৎসঙ্গে কিছু বাহ্যিক এঁক্যও যোগ করা হয়েছে । কিন্তু এসব বাহ্যিক এঁক্য নিধারণের 
ক্ষেত্রে একটি নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে । তা এই যে, এঁক্যের বিষয়বস্তু কার্যগত 


৩৯৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


ও ইচ্ছাধীন হতে হবে--যাতে সমগ্র মানব জাতি স্বেচ্ছায় তা অবলম্বন করে এঁক্যসূত্রে 
গ্রথিত হতে পারে । বংশ, দেশ, ভাষা, বর্ণ প্রভৃতি এচ্ছিক বিষয় নয়। যে ব্যক্তি এক 
পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে, সে অন্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করতে পারে না। যে ব্যক্তি 
পাকিস্তানে অথবা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছে, সে বিলেতে অথবা আফ্রিকায় জন্মগ্রহণে 
সক্ষম নয়। যে ব্যক্তি কৃষ্ণকায়, সে যেমন স্বেচ্ছায় শ্বেতকায় হতে পারে না, ঠিক 
তেমনিভাবে একজন শ্বেতকায় ব্যক্তিও স্বেচ্ছায় কৃষ্ণকায় হতে পারে না। 


এমন বিষয়কে এক্যের কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করা হলে মানবতা অপরিহার্ষভাবে 
শতধা, এমনকি সহম্রভাবে বিভক্ত হয়ে পড়বে । এ কারণে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে 
জড়িত এ সব বিষয়কে ইসলাম পরিপূর্ণ সম্মান দান করলেও, মানব এঁক্যের কেন্দ্রবিন্দু 
হতে দেয়নি । কারণ, এতে মানবমগ্ুলী শতধা বিভক্ত হয়ে যাবে। তবে ইসলাম ইচ্ছা 
ধীন বিষয়সমূহে চিন্তাগত এঁক্যের সাথে সাথে কার্ষগত ও আকারগত এঁক্য প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছে । এতেও এমন বিষয়কে এঁক্যের কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত 
করার চেস্টা করা হয়েছে, যা স্বেচ্ছায় অবলম্বন করা প্রত্যেক পুরুষ-্্রী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, 
শহরে-গ্রাম্য, ধনী-দরিত্রের পক্ষে সমান সহজ হয়। কাজেই ইসলামী শরীয়ত সারা 
বিশ্বের মানুষকে পোশাক, বাসস্থান, ও পানাহারের ব্যাপারে কোন এক নিয়মের 
অধীন করেনি । কারণ, প্রত্যেক দেশের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন 
হওয়ার কারণে প্রয়োজনাদিও ভিন্ন ভিন্ন । এমতাবস্থায় সবাইকে একই ধরনের পোশাক 
ও ইউনিফর্মের অধীন করে দিলে নানা অসুবিধা দেখা দেবে। যদি ন্যুনতম ইউনিফর্মেরও 
অধীন করে দেওয়া হয়, তাতেও মানবিক সমতার প্রতি অবিচার করা হবে এবং 
আল্লাহ প্রদত্ত উৎকৃষ্ট পোশাক ও বস্ত্রের অবমাননা করা হবে । পক্ষান্তরে আরও 
বেশী দামের ইউনিফর্মের অধীন করে দেওয়া হলে দরিদ্র ও নিঃস্ব লোকদের পক্ষে অসু- 
বিধার কারণ হয়ে দীড়াবে । 


এ কারণে ইসলামী শরীয়ত মুসলমানদের জন্য কোন বিশেষ পোশাক বা 
ইউনিফর্ম নিদিষ্ট করেনি ; বরং বিভিন্ন সম্পুদায়ের মধ্যে যেসব পন্থা ও পোশাক 
প্রচলিত ছিল, সবগুলো যাচাই করে অপব্যয়, অযথা, গর্ব ও বিজাতীয় অনুকরণভিত্তিক 
গন্থা ও পোশাক-পরিচ্ছদকে নিষিদ্ধ করেছে । অবশিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে 
স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে । এমনি বিষয়াদিকে এঁক্যের কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করা হয়েছে, 
যা ইচ্ছাধীন, সহজলভ্য ও সস্তা । উদাহরণত জামা'তের নামাযে কাতারবন্দী হওয়া, 
ইমামের ওঠাবসার পূর্ণ অনুকরণ, হত্বের সময় পোশাক ও অবস্থানের অভিন্নতা ইত্যাদি । 


এমনিভাবে কেবলার এঁক্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । আল্লাহ্র পবিত্র সত্তা 
যদিও যাবতীয় দিকের বন্ধন থেকে মুক্ত, তাঁর জন্য সবদিকই সমান, তথাপি নামাযে 
সমষ্টিগত এক্য সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বিশ্ববাসীর মুখমণ্ডল একই দিকে নিবদ্ধ থাকা একটি 
উত্তম, সহজ ও স্বাভাবিক এঁক্যপদ্ধতি । এতে সমগ্র পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণের 


সুরা আল-বাস্কারাহ্‌ | ৩৯৯ 


মানবমণ্ডলী সহজেই একত্র হতে পারে । এখন সমগ্র বিশ্বের মুখ করার দিক কোন্টি 
হবে এর মীমাংসা মানুষের হাতে ছেড়ে দিলে তাও বিরাট মতানৈক্য এবং কলহের 
কারণ হয়ে যাবে । এ কারণে এর মীমাংসা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হওয়াই উচিত। 
হযরত আদম আলাইহিস্‌ সালামের পৃথিবীতে অবতরণের পূর্বেই ফেরেশতাদের দ্বারা 
কা*বাগৃহের ভিন্তি স্থাপন করা হয়েছিল । আদম ও আদম-সন্তানদের জন্য সবপ্রথম 
কেবলা কা'বাগৃহকেই সাব্যস্ত করা হয় ! 
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মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ নিমিত হয়, তা মন্ধায় ভি এবং এ গুহ 
বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েত ও বরকতের উৎস। | 


নূহ (আ) পর্যন্ত সবার কেবলাই ছিল এ কা'বাগৃহ। নূহের আমলে সংঘটিত 
মহাপ্লাবনের সময় সমগ্র দুনিয়া নিমজ্জিত হয়ে যায় এবং কা'বাগৃহের দেয়াল বিধ্বস্ত 
হয়ে পড়ে। তারপর হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ) আল্লাহর নির্দেশে কাবাগুহ 
পুনঃনির্মাণ করেন । কা*বাগুহই ছিল তাঁর এবং তাঁর উম্মতের কেবলা। অতঃপর 
বনী-ইসরাঈলের পয়গম্বরগণের জন্য বায়তুল মোকাদ্দাসকে কেবলা সাব্যস্ত করা হয় । 
আবুল আলীয়া বলেন ঃ পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ বায়তুল মোকাদ্দাসে নামা পড়ার সময় 
এমনভাবে দাঁড়াতেন, যাতে বায়তুল-মোকাদ্দাসের “ছখরা” ও কা*বাগুহ--উভয়টিই সামনে 
থাকে ।--€কুরতুবী)। 

শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর নামায ফরয করা হলে কোন কোন 
আলেমের মতে প্রথমদিকে কা'বাগৃহকেই তাঁর কেবলা সাব্যস্ত করা হয়। মক্কা থেকে 
হিজরত করে মদীনায় পৌছার পর, কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী হিজরতের কিছুদিন 
পূর্বে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বায়তুল-মোকাদ্দাসকে কেবলা স্থির করার নির্দেশ আসে । 
সহীহ বোখারীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহানবী সো) ষোল-সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল- 
মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করেই নামায পড়েন । মসজিদে-নববীর যে জায়গায় দীড়িয়ে 
তিনি বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায, পড়তেন, সেখানে অদ্যাবধি চিহ্ন 
বিদ্যমান রয়েছে ।-_-কেরতুবী) 


আল্লাহর নির্দেশ পালন ক্ষেত্রে মহানবী সো) ছিলেন আপাদমস্তক আনুগত্যের 
প্রতীক । সেমতে বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়া অব্যাহত রাখলেও 
তাঁর স্বভাবগত আগ্রহ ও মনের বাসনা ছিল এই যে, আদম ও ইবরাহীম (আ)-এর 
কেবলাকেই পুনরায় তাঁর কেবলা সাব্যস্ত করা হোক । প্রিয়জনের মনের বাসনা পূর্ণ 
করাই আল্লাহ্‌ তা'আলার চিরাচরিত রীতি । 


৪০০ তফসীরে মা'আরেফ্ুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


কবির ভাষায় $ 


“তুমি যেমন চাইবে আল্লাহ্‌ তেমনি চাইবেন, 
পরহেযগারের ইচ্ছা আল্লাহ্‌ স্মরণ করেন ।” 


মহানবী (সা)-এর অন্তরেও দৃঢ় আস্থা ছিল যে, তাঁর বাসনা অপূর্ণ থাকবে 
না। তাই ওহীর অপেক্ষায় তিনি বারবার আকাশের দিকে তাকাতেন। এ প্রসঙ্জেই 
কোরআনে বলা .হয়েছে 8 
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“আপনার বারবার আকাশের দিকে তাকানো আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। আমি 
আপনাকে আপনার পছন্দমত কেবলার দিকে অবশ্যই ফিরিয়ে দেব । সেমতে ভবিষ্যতে 
আপনি নামাযে মসজিদে-হারাম তথা কাণবাগৃহের দিকে মুখ করুন ।” 


এ আয়াতে রসূলুল্লাহ, (সা)-এর মনের বাসনা প্রকাশ করে তা পূর্ণ করার নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে । 


নামাঘে হুবহু কা'বার দিকে মুখ করাই জরুরী নম্ম-_কা'বা যেদিকে অবস্থিত, 
সেদিকে মুখ করাই যথেষ্ট £ এখানে একটি ফিকহ-বিষয়ক সুন্থম তত্ব উল্লেখযোগ্য । 
আয়াতে কা“বা অথবা বায়তুল্লাহ বলার পরিবর্তে “মসজিদে-হারাম” বলা হয়েছে । এতে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দূরবর্তী দেশসমূহে বসবাসকারীদের পক্ষে হুবহু কা'বাগুহ বরাবর 
দাঁড়ানো জরুরী নয় ; বরং পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের মধ্য থেকে যে দিকটিতে কাবা 
অবস্থিত সেদিকে মুখ করলেই যথেস্ট হবে। তবে যে ব্যক্তি মসজিদে-হারামে উপস্থিত রয়েছে 
কিংবা নিকটস্থ: কোন স্থান বা পাহাড় থেকে কা'বা দেখতে পাচ্ছে, তার পক্ষে এমনভাবে 
দাড়ানো জরুরী যাতে কা"বাগুহ তার চেহারার বরাবরে অবস্থিত থাকে । যদি কা“বাগৃহের 
কোন অংশ তার চেহারা বরাবরে না পড়ে তবে তার নামাষ শুদ্ধ হবে না। কা'বাগুহ 
যাদের চোখের সামনে নেই এ বিধান তাদের জন্য নয়। তারা কা'বাগৃহ কিংবা 
মসজিদে-হারামের দিকে মুখ “করলেই যথেষ্ট । ্‌ 


মোটকথা, হিজরতের ষোল/সতের মাস পর কা'বাগৃহ পুনর্বার মহানবী (সা) ও 
মুসলমানদের কেবলা নির্ধারিত হয় । এতে ইহুদী এবং কতিপয় মুশরিক ও মুনাফিক 
"প্রশ্ন তুলে বলতে থাকে যে, তাদের ধর্মে স্থিতিশীলতা নেই, রোজ রোজ কেবলা পরিবর্তন 
হতে থাকে । 
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কোরআনের আলোচ্য আয়াতে 'নিরববোধরা আপত্তি করে” শিরোনামে তাদের এ 
' আপত্তিরই উল্লেখ করা হয়েছে । পরবতী আয়াতে আপত্তির যে জওয়াব দেওয়া হয়েছে 
তাতে তাদের বোকামির নিদর্শন সুস্পষ্ট কর 


LB AT ATA তা শট 


০৯৫০০ ৮05 1 24৫০ ০৪ os Sy এ) ৫ 


# 


অর্থাৎ--আপনি বলে দিন £ পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ তা“আলারই মালিকানাধীন। 
তিনি যাকে ইচ্ছা সোজা-সরল পথ প্রদর্শন করেন। 


এতে কেবলামুখী হওয়ার তাৎপর্য বিধৃত হয়েছে যে, কা'বা এবং বায়তুল- 
মোকাদ্দাসকে বিশেষ স্বাতন্ত্য দান করে আল্লাহ, তা'আলাই এ দু*টিকে পর্যায়ক্রমে কেবলা 
বানিয়েছেন, এছাড়া কা'বা কিংবা বায়তুল-মোকাদ্দাসের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। আল্লাহ্‌ 
ইচ্ছা করলে এ দ্ু'টিকে বাদ দিয়ে কোন তৃতীয় বা চতুর্থ বস্তকেও কেবলা সাব্যস্ত 
করতে পারতেন। বস্তুত যা কেবলা বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেদিকে মুখ করলে 
যে সওয়াব হয়, তার একমান্ন কারণ, আল্লাহর আনুগত্য । এ আনুগত্যই কাবার 
পুননির্মাতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মের মৌলিক বিষয়। এ বিষয়টি অন্য এক 
আয়াতে আরও সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ 


৩9 ৮৬১৯5 3১৯০ 453 re হং ও 9 ০15 ut 
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অর্থাৎ পশ্চিম দিক অথবা পূর্বদিকে মুখ করার মধ্যে স্বতন্ত্র কোন সওয়াব বা 
পুণ্য নেই, কিন্তু আল্লাহ্‌র উপর ঈমান ও আনুগত্যের মধ্যেই পুণ্য নিহিত রয়েছে। 


SA পা ডিপ A 3 AAA 


অন্য এক আয়াতে বলেন £ Bf ৬5 ৯১105 ৮০৯1 অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্র 


আদেশ অনুযায়ী যেদিকেই মুখ করবে, সেদিকেই আল্লাহ্‌র মনোযোগ আকুষ্ট পাবে। 


এসব আয়াতে কেবলা অথবা কেবলামুখী হওয়ার তাৎপর্য ফুটিয়ে তুলে বলা 
হয়েছে যে, এসব স্থানের নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য নেই; বরং কেবলা হিসেবে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা যে এগুলোকে মনোনীত করছেন, এটাই সে স্থানের শ্রেষ্ঠত্বের একমান্র কারণ। 
এ দু'দিকে মুখ করার মধ্যে সওয়াবের কারণও আল্লাহ্‌র আন্‌গত্য ছাড়া অন্য কিছু 
নয় । মহানবী সো)-এর বেলায় কেবলা পরিবর্তনের রহস্য সম্ভবত এই যে, কার্ষক্ষেত্রে 
মানুষ জেনে নিক যে, কেবলা কোন পূজনীয় মৃতি বিগ্রহ নয়, বরং আসল বিষয় হচ্ছে 
আল্লাহ্‌র নির্দেশ। এই নির্দেশ যখন বায়তুল-মোকাদ্দাস সম্পর্কে অবতীর্ণ হল তখন তারা 


এদিকেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। পরবতাঁ আয়াতে স্বয়ং কোরআন এ রহস্যের প্রতি 
ইজিত করেছে ঃ | 


৫১ 


৪০২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 
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ACP RTGS 
০ ১৪০০ ৮ AD ও 
অর্থাৎ আপনি পূর্বে যে কেবলার দিকে ছিলেন তাকে কেবলা করার একমান্ন উদ্দেশ্য 
ছিল--কে রসূলের অনুসরণ করে এবং কে পেছনে সরে যায়, তা প্রকাশ করা। 


কৈবলার তাৎপর্য বর্ণনার মধ্যে নির্বোধ আপতিকারীদেরও জওয়াব হয়ে গেছে। তারা 
কেবলার পরিবর্তনকে ইসলামী মূলনীতির পরিপস্থী মনে করত এবং এজন; মুসলমানদের 


3 এ ডি A A AT 


; A TAB রা I 
ভৎ সনা করত ৷ পরিশেষে বলা হয়েছে r৪০০ চা ১০! 5 ৮ ৩? ৩ ১৪১ 
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এতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশের জন্য কোমর বেধে প্রস্তুত থাকাই হল সরল 
পথ। আল্লাহর কৃপায় মুসলমানরা এ সরল পথ অর্জন করেছে । ্‌ 

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বণিত রয়েছে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 
তিনটি বিষয়ের কারণে আহলে কিতাবরা মুসলমানদের সাথে সর্বাধিক হিংসা করে। 
প্রথমত, ইবাদতের জন্য সপ্তাহে একদিন নিদিষ্ট করার নির্দেশ সব উম্মতকেই 
দেওয়া হয়েছিল। ইহুদীরা শনিবারকে এবং খুস্টানরা রবিবারকে নিদিষ্ট করে নেয়। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র কাছে সে দিনটি ছিল শুক্রবার, যা মুসলমানদের ভাগে পড়েছে। 
দ্বিতীয়ত, পরিবর্তনের পর মুসলমানদের জন্য যে কেবলা নির্ধারিত হয়েছে, অন্য কোন 
উম্মতের ভাগ্যে তা জোটেনি। তৃতীয়ত ইমামের পেছনে “আমীন” বলা। এ তিনটি 
বিষয় একমাত্র মুসলমানরাই প্রাপ্ত হয়েছে। আহলে কিতাবরা এগুলো থেকে বঞ্চিত। 
--( মসনদে আহমদ) 
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(১৪৩) এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি-_-যাতে 


করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্য এবং যাতে রসুল সাক্ষ্যদাতা হন 
তোমাদের জন্য । ্‌ 





তফসারের সার-সংক্ষে প 
(হে মুহাম্মদের অনুসারীর্ন্দ 1) এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে (এমন এক) 
সম্পুদায় করেছি, (যারা সর্বদিক দিয়ে একান্ত) মধ্যপন্থী যেন, (জাগতিক সম্মান ও 
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স্বাতন্ত্য ছাড়াও আখেরাতে তোমাদের অশেষ সম্মান প্রকাশ পায় যে,) তোমরা (একটি 
বড় মোকদ্দমায়, যার এক পক্ষ হবেন পয়গম্থরগণ এবং অপর পক্ষ হবে তাঁদের বিরোধী- 
দের) মানবমণ্লীর বিপক্ষে সাক্ষ্যদাতা (সাব্যস্ত) হও এবং অধিকতর সম্মান এই 
যে,) তোমাদের (সাক্ষ্যদানের ঘোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে রসূল সাক্ষ্যদাতা হন। 
€এ সাক্ষ্য দ্বারা তোমাদের সাক্ষ্য যে নির্ভরযোগ্য তা প্রমাণিত হবে। তোমাদের সাক্ষোর 
ফলে মোকদ্দমার রায় পয়গন্থরগণের পক্ষে যাবে এবং বিরোধীদল অপরাধী সাব্যস্ত 
হয়ে শাস্তি ভোগ করবে। এটা যে উচ্চস্তরের সম্মান, তা বলাই বাহুল্য) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশেষ সধ্যগন্থা ঃ k:--৯ 5 শব্দের অর্থ সর্বোৎকৃষ্ট 
বিষয়। আবু সায়ীদ খুদরী রাহিয়াল্লাই আনহু বলেন, মহানবী সো) ৭১৪ শব্দ 
দ্বারা bas -এর ব্যাখ্যা করেছেন। এর অর্থ সর্বোৎরুষ্ট। (কুরতুবী) আলোচ্য 
আয়াতে মুসলিম সম্পুদায়ের একটি শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য বণিত হয়েছে যে, তাদেরকে 
মধ্যবতাঁ উ্মত করা হয়েছে। এর ফলে তারা হাশরের ময়দানে একটি স্বাতন্ত্র্য লাভ 
করবে। সকল পয়গম্বরের উম্মতরা তাঁদের হেদায়েত ও প্রচারকার্য অস্বীকার করে 
বলতে থাকবে, দুনিয়াতে আমাদের কাছে কোন আসমানী গ্রন্থ পৌছেনি এবং কোন 
পয়গম্বরও আমাদের হেদায়েত করেন নি। তখন মুসলিম সম্পৃদায় পয়গম্বরগণের পক্ষে 
সাক্ষ্যদাতা হিসাবে উপস্থিত হবে এবং সাক্ষ্য দিবে যে, পয়গম্থরগণ সব যুগেই আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে আনীত হেদায়েত তাদের কাছে পৌছিয়েছেন। তাদেরকে সঠিক পথে আনার 
জন্য তারা সাধ্যমত চেস্টাও করেছেন। বিবাদী উম্মতরা মুসলিম সম্পূদায়ের সাক্ষ্য 
প্রশ্ন তুলে বলবে, আমাদের আমলে এই সম্প্রদায়ের কোন অস্তিত্বই ছিল না। আমাদের 
ব্যাপারাদি তাদের জানার কথা নয়। কাজেই আমাদের বিপক্ষে তাদের সাক্ষ্য কেমন 
করে গ্রহণযোগ্য হতে পারে £ 
মুসলিম সম্পুদায় এ প্রশ্নের উত্তরে বলবে, নিঃসন্দেহে তখন আমাদের অস্তিত্ব 
ছিল না, কিন্ত আমাদের নিকট তাদের অবস্থা ও ঘটনাবলী সম্পফিত তথ্যাবলী একজন 
সত্যবাদী রসূল ও আল্লাহ্‌র গ্রন্থ কোরআন সরবরাহ করেছে। আমরাও সে গ্রন্থের ওপর 
ঈমান এনেছি এবং তাদের সরবরাহরুত তথ্যাবলীকে চাক্ষুষ দেখার চাইতেও অধিক 
সত্য মনে করি, তাই আমাদের সাক্ষ্য সত্য। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সা) উপস্থিপত 
হবেন এবং সাক্ষীদের সমর্থন করে বলবেন, তারা যা কিছু বলছে, সবই 
সত্য। আল্লাহ্‌র গ্রস্থ এবং আমার শিক্ষার মাধ্যমে তারা এসব তথ্য জানতে পেরেছে। 
হাশরের ময়দানে সংঘটিতব্য এ ঘটনার বিবরণ সহীহ বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী 
ও মসনদে আহমদের একাধিক হাদীসে সংক্ষেপে ও সবিস্তারে বণিত রয়েছে। | 
মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে মুসলিম জম্পুদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের কারণ 


হিসাবে বলা হয়েছে যে, এ সম্পৃদায়কে মধ্যপস্থী সম্পুদায় করা হয়েছে । তাই উনি 
কয়েকটি বিষয় প্ৰণিধানযোগ্য । 


808 .. তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন। প্রথম খণ্ড 


মধ্যপন্থার রূপরেখা, তার গুরুত্ব ও কিছু বিবরণ ঃ (১) মধ্যপন্থার অর্থ ও 
তাৎপর্য কি? (২) মধ্যপন্থার এত গুরুত্বই বা কেন যে, এর ওপরই শ্রেষ্ঠত্বকে 
নির্ভরশীল করা হয়েছেঃ €৩) মুসলিম সম্পুদায় যে মধ্যপন্থী, বাস্তবতার নিরিখে এর 
প্রমাণ কি? ধারাবাহিকভাবে এ তিনটি প্রশ্নের উত্তর £ 


১ ৮1 (ভারসাম্য )-এর শাব্দিক অর্থ সমান হওয়া U4 মূল 
ধাতু থেকে এর উৎপত্তি, আর ০০৮ এর অর্থও সমান হওয়া। 


(২) যে গুরুত্বের কারণে ভারসাম্যকে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি সাব্যস্ত 
করা হয়েছে, তা একটু ব্যাখ্যাসাপেক্ষ । বিষয়টি প্রথমে একটি স্থল উদাহরণ দ্বারা 
' বুঝুন। ইউনানী, আমুর্বেদিক, এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ইত্যাদি যত নতুন ও 
পুরাতন চিকিৎসা-পদ্ধতি পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে, সে সবই এ বিষয়ে একমত 
যে, 'মেযাজে'র বা স্বভাবের ভারসাম্যের উপরই মানবদেহের সুস্থতা নির্ভরশীল। ভার- 
সাম্যের ঘ্রটিই মানবদেহে রোগ বিকার সৃষ্টি করে। বিশেষত ইউনানী চিকিৎসা 
পদ্ধতির মুলনীতিই মেযাজ পরিচয়ের উপর নির্ভরশীল। এ শাস্ত্র মতে মানবদেহ 
চারটি উপাদান--রক্ত, শ্নেক্সা, অম্ল ও পিত্ত দ্বারা গঠিত। এ চারটি উপাদান থেকে 
উৎপন্ন চারটি অবস্থা শৈত্য, উষ্ণতা, আদ্রতা ও শুদ্ধতা মানবদেহে বিদ্যমান থাকা 
জরুরী। এ চারটি উপাদানের ভারসাম্যই মানবদেহে প্ররুত সুস্থতা নিশ্চিত করে। 
পক্ষান্তরে যে কোন একটি উপাদান মেযাজের চাহিদা থেকে বেড়ে অথবা কমে গেলেই 
তা হবে রোগ-ব্যাধি। চিকিৎসা দ্বারা এর প্রতিকার না করলে এক পর্যায়ে পৌছে তাই 
মৃত্যর কারণ হয়ে দাড়ায় । 


এই স্থল উদাহরণের পর এখন আধ্যাত্মিক সুস্থতা এবং ভারসাম্যহীনতার নাম 
আত্মিক ও চারিত্রিক অসুস্থতা। এ অসুস্থতার চিকিৎসা করে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা 
না হলে পারিণামে আত্মিক স্বৃত্যু ঘটে। চক্ষুক্মান ব্যক্তি মাত্রই জানে যে, যে উৎকুষ্টতার 
কারণে মানুষ সমগ্র সৃষ্টি জীবের সেরা, তা তাঁর দেহ অথবা দেহের উপাদান অথবা 
সেগুলোর অবস্থা ; তাপ-শৈত্য নয়। কারণ, এসব উপাদান ও অবস্থার ক্ষেত্রে দুনিয়ার 
অন্যান্য জীব-জন্তও মানুষের সমপর্যীয়ভূত্ত॥ বরং তাদের মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষ এসব 
উপাদান মানুষের চাইতেও বেশী থাকে । 


যে বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ “আশরাফুল-মাখলুকাত” তথা সৃষ্টির সেরা বলে 
গণ্য হয়েছে, তা নিশ্চিতই তার রক্ত-মাংস, চর্ম এবং তাপ ও শৈত্যের উধ্র্বে কোন 
বস্তু যা মানুষের মধ্যে পুরোপুরি বিদ্যমান রয়েছে___অন্যান্য সৃষ্ট জীবের মধ্যে ততটুকু 
নেই। এ বস্তটি নিদিষ্ট ও চিহিন্ত করাও কোন সুক্ম ও কঠিন কাজ নয়। বলা বাহুল্য, 
তা হচ্ছে মানুষের আত্মিক ও চারিত্রিক পরাকাষ্ঠা। মাওলানা রুমী বলেন ঃ 
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সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৪০৫ 


অর্থাৎ-মেদ-মাংস কিংবা ত্বক মানবতা নয়; মানবতা একমান্র খোদাপ্রেম ছাড়া 
অন্য কিছু নয়। 


এ কারণেই যারা স্বীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের মূল্য বুঝে না এবং তা নষ্ট করে 
দেয়, তাদের সম্বন্ধে হন $ 
SRE ১1১1, ১ ডি ৩০ 
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এসব যা দেখছ, তা মানবতা বিরোধী, এরা মানুষ নয়, শুধু মানুষের আবরণ মাত্র । 


আত্মিক ও চারিত্রিক পরাকাষ্ঠাই যখন মানুষের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি, 
মানবদেহের মত মানবাতআ্মাও যখন ভারসাম্য ও ভারসাম্যহীনতার শিকার হয় এবং 
মানবদেহের সুস্থতা যখন মেযাজ .ও উপাদানের ভারসাম্য আর মানবাত্মার সুস্থতা যখন 
আত্মা ও চরিত্রের ভারসাম্য, তখন কামেল মানব একমাত্র তিনিই হতে পারেন, যিনি 
দৈহিক ভারসাম্যের সাথে সাথে আত্মিক ও চারিত্রিক ভারসাম্যেরও অধিকারী হবেন। 
এ উভয়বিধ ভারসাম্য সমস্ত পয়গন্বরকে বিশেষভাবে দান করা হয়েছিল এবং আমাদের 
রসূল সো) তা সর্বাধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ কারণে তিনিই সর্বপ্রধান 
কামেল মানব হওয়ার যোগ্য। শারীরিক চিকিৎসার জন্য যেমন আল্লাহ তাআলা 
সর্বকালে ও সর্বন্ন চিকিৎসক, ডাক্তার, উষধপন্ত্র ও যন্ত্রপাতির একটা অটুট ব্যবস্থা 
স্থাপন করে রেখেছেন, তেমনি আত্মিক চিকিৎসা এবং মানুষের মধ্যে চারিত্রিক 
ভারসাম্য সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে যুগে যুগে পয়গশ্ধরগণ প্রেরিত হয়েছেন। তাঁদের সাথে 
আসমানী গ্রন্থও পাঠানো হয়েছে এবং ভারসাম্য বিধানের লক্ষ্যে আইন প্রয়োগ করার 
জন্য প্রয়োজনীয় শর্তি-সামর্থ্যও প্রদত্ত হয়েছে। কোরআনের সূরা হাদীদ-এ বিষয়টি 
এভাবে বণিত হয়েছে ঃ 
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_ অর্থাৎ--আমি প্রমাণাদিসহ রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের সাথে গ্রন্থ এবং মান- 
দণ্ডও অবতীর্ণ করেছি, যাতে তারা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আমি লৌহ নাধিল 


করেছি--এতে প্রবল শক্তি রয়েছে এবং নিহিত রয়েছে মানুষের জন্য অনেক 
উপকারিতা ৷ 


আয়াতে পয়গম্বর প্রেরণ ও গ্রন্থ অবতরণের রহস্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 
যে, এগুলোর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে চারিত্রিক ভারসাম্য সৃষ্টি করা হবে এবং লেনদেন 


৪০৬ তক্সীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


ও পারস্পরিক আদান-প্রদান বৈষয়িক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মানদণ্ড নাযিল 
করা হয়েছে। মানদণ্ড অর্থ প্রত্যেক পয়গম্ধরের শরীয়ত হতে পারে। শরীয়ত দ্বারা 
সত্যিকার ভারসাম্য জানা যায় এবং ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা যায়। 


উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, মানবমণ্ডলীকে আত্মিক ও চারিত্রিক 
ভারসাম্যের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করাই পয়গম্বর ও আসমানী গ্রন্থ প্রেরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য। 
বলা বাহুল্য, এটাই মানব মণ্ডলীর সুস্থতা । 


মুসলিম সম্পূদায়ের মধ্যেই সর্বপ্রকার ভারসাম্য নিহিত $ মুসলিম সম্পুদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব 
বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ 
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অর্থাৎ-আমি তোমাদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পুদায় করেছি । উপরোক্ত বর্ণনা 
থেকে আপনি অনুমান করতে পারেন যে, ৮১ শব্দটি উচ্চারণ ও লেখায় 


একটি সাধারণ শব্দ হলেও তাৎপর্যের দিক দিয়ে কোন সম্পুদায় অথবা ব্যক্তির মধ্যে 
যত পরাকাষ্ঠা থাকা সম্ভব, সে সবগুলোকে পরিব্যাপ্ত করেছে। 


আয়াতে মুসলিম সম্পুদায়কে মধ্যপন্থী, ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় বলে অভিহিত 
করে বলা হয়েছে যে, মানবীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের উৎকৃষ্টতা তাদের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে 
বিদ্যমান। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নভোমণ্ডল ও ভূমগুলের যাবতীয় কর্মধারা অব্যাহত 
রয়েছে এবং পয়গম্বর ও আসমানী গ্রন্থসমূহ প্রেরিত হয়েছে, তাতে এ সম্পুদায় অপরাপর 
সম্পৃদায় থেকে স্বাতন্ত্যের অধিকারী ও শ্রেষ্ঠ। 


কোরআন বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্নভাবে মুসলিম সম্পুদায়ের এ শ্রেষ্ঠত্বের কথা 
বর্ণনা করেছে । সূরা আ'রাফের শেষভাগে এ সম্পুদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে 


LAS AT ক ৬ পাও পান 950 ঠীতে oA A 


০১০৪ ২১ iE 52১) ৯০1 ০০২ ৩০ 3 অর্থাৎ, আমি যাদের 


সৃষ্টি নাঃ তাদের মধ্যে এমন 7 একটি সম্পূদায় রয়েছে, যারা সৎপথ প্রদর্শন করে 
এবং তদনুষায়ী ন্যায়বিচার করে । | ্‌ 

এতে মুসলিম সম্পূদায়ের আত্মিক ও চারিত্রিক ভারসাম্য বিধৃত হয়েছে যে, 
তারা ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে আসমানী গ্রন্থের নির্দেশ অনুযায়ী 
নিজেরাও চলে এবং অন্যদেরকেও চালাবার চেষ্টা করে। কোন ব্যাপারে কলহ-বিবাদ 
সৃষ্টি হয়ে গেলে, তার মীমাংসাও তারা গ্রন্থের সাহায্যেই করে, যাতে কোন ব্যক্তি তা 
সম্পূদায়ের স্বার্থপরতার কোন আশংকা নেই। | 

সূরা আলে-ইমরানে মুসলিম সম্পুদায়ের আত্মিক ভারসাম্য এভাবে বণিত 
হয়েছে $ 


সূরা আল-বাক্ধারাহ 8০৭ 
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তি 


তোমরাই সেই শ্রেষ্ঠ উর EET কল্যাণের জন্য যাদের সুষ্টি করা 
হয়েছে । তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে, মন্দকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্‌র 
ওপর ঈমান রাখবে । 


অর্থাৎ, তারা যেমন সব গয়গম্থরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পয়গঞ্থর প্রাপ্ত হয়েছে, সব 
গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক পরিব্যাপ্ত ও পূর্ণতর গ্রন্থ লাভ করেছে, তেমনি সমস্ত সম্পুদায়ের 
মধ্যে সর্বাধিক সুস্থ মেযাজ এবং ভারসাম্যও সর্বাধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হয়েছে । ফলে 
তারা সকল সম্পূদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পূদায় 'সাব্যস্ত হয়েছে । তাদের সামনে জ্ঞান- 
বিজ্ঞান ও তত্ব-রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে। ঈমান, আমল ও খোদাভীতির 
সমস্ত শাখা-প্রশাখা তাদের ত্যাগের দৌলতে সজীব ও সতেজ হয়ে উঠবে । তারা কোন 
বিশেষ দেশ ও ভৌগোলিক সীমার বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে না। তাদের কর্মক্ষেত্র হবে 
সমগ্র বিশ্ব এবং জীবনের সকল শাখায় পরিব্যাপ্ত। তাদের অস্তিত্ব অন্যের হিতাকাঙক্ষা 


ও তাদের বেহেশতের দ্বারে উপনীত করার কাজে নিবেদিত হবে । pW (০৯১ 


বাক্যাংশে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ সম্পূদায়টি অন্যের হিতাকাঙক্ষা ও উপকারের 
নিমিত্তেই সৃষ্ট । তাদের অভীষ্ট কর্তব্য ও জাতীয় পরিচয় এই যে, তারা মানুষকে 
সৎকাজের দিকে পথ দেখাবে এবং মন্দকাজ থেকে বিরত রাখবে । 


sad! ১১৪ ১১ রসূলুল্লাহ সো)-এর এ উক্তির অর্থও তাই। অর্থাৎ, সকল 


মুসলমানের হিতাকাঙ্ক্ষা করাই হচ্ছে ধর্ম । কুফর, শিরক, বিদ্‌আত্, কুসংস্কার, পাপা- 
চার, অসচ্চরিন্রতা, অন্যায় কথাবার্তা ইত্যাদি সবই মন্দ কাজ। এসব থেকে বিরত 
রাখার উপায়ও বিবিধ । কখনও বাহুবলে, কখনও কলমের জোরে এবং কখনও 
তরবারির সাহায্যে । মোটকথা, সবরকম জিহাদই এর অন্তভুক্ত। মুসলিম সম্প্রদায় 
যেমন ব্যাপকভাবে ও পরম নিষ্ঠার সাথে এসব কর্তব্য পালন করছে তার দৃষ্টান্ত অন্যান্য 
সম্পূদায়ের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না। 


(৩) বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম সম্পুদায়ের ভারসাম্যপূর্ণ সম্পুদায় 
হওয়ার প্রমাণ কি £ এখন এ তৃতীয় প্রশ্নটি আলোচনাসপেক্ষ । এর বিস্তারিত বিবরণ 
দিতে হলে বিশ্বের সকল সম্পূদায়ের বিশ্বাস, কর্ম চরিত্র ও কীতিসমূহ যাচাই করা একান্ত 
প্রয়োজন । নিম্নে নমুনাস্বরূপ কতিপয় বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ 


বিশ্বাসের ভারসাম্য 8 সবপ্রথম বিশ্বাসগত ভারসাম্য নিয়েই আলোচনা করা যাক । 
পূর্ববর্তী সম্প্ুদায়গুলোর মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা পয়গম্থরগণকে আল্লাহ্‌র 


৪০৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


পুত্র মনে করে তাদের ভার করতে শুরু করেছে । যেমন, এক 


আয়াতে রয়েছে $ PA Jad) Jada পা পাশ 
sy ৪৩, dl only ১5991 ১০১5 

SFA টিন পানি | 
dln 6৮৯০ (ইহুদীরা বলেছে, ওযায়ের. আল্লাহ্‌র পুত্র 
এবং খস্টানরা বলেছে, মসীহ, আল্লাহ্‌র পুন্ন ) অপরদিকে এসব সম্প্রদায়েরই অপরাপর 


ব্যক্তিরা পয়গম্রের উপর্য,পরি মো'জেযা দেখা সত্ত্বেও তাদের পয়গাম্ঘর যখন তাদেরকে 
কোন ন্যাক্সযুদ্ধে আহবান করেছেন, তখন পরিষ্কার বলে দিয়েছে ঃ 


পান র্‌ “Sl শে পট তল পরত ALA 


এবং আপনার তাই যান এবং শন্রদের সাথে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই 

বসে থাকব ।) আবার কোথাও পয়গম্থরগণকে স্বয়ং তাদের অনুসারীদের হাতেই 

নির্যাতিতও হতে দেখা গেছে। | 
পক্ষান্তরে মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থা তা নয়। তারা একদিকে রসূলুল্লাহ 


(সা)-এর প্রতি এমন ইশক ও মহব্বত পোষণ করে যে, এর সামনে জান-মাল, 
সন্তান-সন্ততি, ক সবকিছু বিসর্জন দিতেও কুন্ঠিত হয় না। 


EE OE GAT 2৪০ 3 
অপরদিকে রসূলকে রসূল এবং আল্লাহকে আল্লাহই মনে করে। এতসব 
পরাকাষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠত্ব সত্তেও রাসূলুল্লাহ্‌. সো)-কে তারা আল্লাহ্‌র দাস ও রসূল বলেই 


বিশ্বাস করে এবং মুখে প্রকাশ করে । তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে গিয়েও তারা 
একটা সীমার ভিতরে থাকে । “কাছীদাহ্-বুরদা” গ্রচ্ছে বলা হয়েছে £ 


৮০০5 ৬৬১ ৬৯৩০ ০০০ ২০5 — উজ ১ Sy! ৮০০1৬ €5 
অর্থাৎ-_খুষ্টানরা তাদের পয়গম্বর সম্পর্কে যা দাবী করে, সে কুফরী বাক্য 
পরিহার করে মহানবীর প্রশংসায় যা বলবে, তা-ই সত্য ও নির্ভুল! 
এরই সারমর্ম পারস্য কবি হাফেয নিশ্নের পংজি'তে এভাবে বর্ণনা করেছেন £ 
1০০০ ৮৮৫১ ১5 Sn 1১৯] ১৪ অর্থাৎ-স্সংক্ষেপে খোদার পরে 
আপনিই মহত্তর ৷ ্‌ 


কর্ম ও ইবাদতের ভারসাম্য £ বিশ্বাসের পরই শুরু হয় আমল ও ইবাদতের 
পালা । এক্ষেত্রেও পূর্ববরাঁ সম্পুদায়গুলোর মধ্যে একদিকে দেখা যায়--তারা শরীয়তের 
বিধি-বিধানকে কানাকড়ির বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়, দুষ-উৎকোচ নিয়ে আসমানী 
গ্রন্থকে পরিবর্তন করে অথবা মিথ্যা ফতোয়া দেয়, বাহানা ও অপকৌশলের মাধ্যমে 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৪০৯ 


ধর্মীয় বিধান পরিবর্তন করে এবং ইবাদত থেকে গা বাঁচিয়ে চলে । অপরদিকে 
তাদের উপাসনালয়সমূহে এমন লোকও দেখা যায়, সংসারধর্ম ত্যাগ করে যারা বৈরাগ্য 
অবলম্বন করেছে । তারা খোদাপ্রদত্ত হালাল নেয়ামত থেকেও নিজেদের বঞ্চিত রাখে 
এবং কষ্ট সহ্য করাকেই সওয়ার ও ইবাদত বলে মনে করে। 


পক্ষান্তরে মুসলিম সম্পূদায় একদিকে বৈরাগ্যকে মানবতার প্রতি জুলুম বলে 
মনে করে এবং অপরদিকে আল্লাহ ও রসূলের বিধি-বিধানের জন্য জীবন বিসর্জন 
দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। তারা রোম ও পারস্য সম্রাটের সিংহাসনের অধিপতি 
ও মালিক হয়েও বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, ধর্মনীতি ও রাজনীতির মধ্যে কোন 
বৈরিতা নেই এবং ধর্ম মসজিদ ও খানকায়ে আবদ্ধ থাকার জন্য আসেনি ঃ বরং হাট- 
ঘাট, মাঠ-ময়দান, অফিস-আদালত এবং মন্ত্রণালয়সমূহে এর সাম্রাজ্য অগপ্রতিহত। 
তাঁরা বাদশাহীর মাঝে ফকিরী এবং ফকিরীর মাঝে বাদশাহী শিক্ষা দিয়েছে। 


াঁ ৬৫১1 ১৬৫০ 0 ১০] ১০1৩৯ ৩০ ৮৬১) ১০ 085 ঠচি 


সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভারসাম্য £ এরপর সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি লক্ষ্য 
করুন ৷ পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা মানবাধিকারের 
প্রতি পরওয়াও করেনি ঃ ন্যায়-অন্যায়ের তো কোন কথাই নেই। নিজেদের স্বার্থের 
বিরুদ্ধে কাউকে যেতে দেখলে তাকে নিষ্পেষিত করা, হত্যা ও লুষ্ঠন করাকেই বড় 
কৃতিত্ব মনে করা হয়েছে । জনৈক বিস্তশালীর চারণভূমিতে অপরের উট প্রবেশ করে 
কিছু ক্ষতি সাধন করায় সম্পৃদায়ে সম্পূদায়ে শতাব্দীব্যাপী যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যায় । এতে 
কত মানুষ যে নিহত হয়, তার কোন ইয়ত্তা নেই। মহিলাদের মানবাধিকার দান 
করা তো দুরের কথা, তাদের জীবিত থাকারও অনুমতি দেওয়া হত না। কোথাও 
প্রচলিত ছিল শৈশবেই তাদের জীবন্ত সমাহিত করার প্রথা এবং কোথাও মৃত স্বামীর 
সাথে দাহ করার প্রথা । অপরদিকে এমন নির্বোধ দয়াদ্রতারও প্রচলন ছিল যে, 
পোকা-মাকড় হত্যা করাকেও অবৈধ জ্ঞান করা হত । জীব-হত্যাকে তো দস্তরমত 
মহাগাপ বলে সাব্যস্ত করা হত। আল্লাহ্‌র হালাল করা প্রাণীর গোশত ভক্ষণকে 
মনে করা হত অন্যায় । 


কিন্তু মুসলিম সম্পুদায় ও তাদের শরীয়ত এসব ভারসাম্যহীনতার অবসান 
_ ঘটিয়েছে । তারা একদিকে মানুষের সামনে মানবাধিকারকে তুলে ধরেছে । শুধু শান্তি 
ও সন্ধির সময়ই নগ্ন, যুদ্ধক্ষেত্রেও শত্রুর অধিকার সংরক্ষণে সচেতনতা শিক্ষা দিগ্লেছে। 
অপরদিকে প্রত্যেক কাজের একটা সীমা নিধারণ করেছে, যা লঙ্ঘন করাকে অপরাধ 
সাব্যস্ত করেছে । নিজ অধিকারের ব্যাপারে ক্ষমা, মার্জনা ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করেছে এবং অপরের অধিকার প্রদানে যত্্বান হওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে। 


অর্থনৈতিক ভারঙ্গাম্য 8 এরপর অর্থনীতি বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । 
এক্ষোত্রও অপরাপর সম্পূদায়ের মধ্যে বিস্তর ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হয় । একদিকে 


৫২-- 
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রয়েছে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা । এতে হালাল-হারাম এবং অপরের সুখ- 
শান্তি ও দুঃখ-দুরবস্থা থেকে চক্ষু বন্ধ করে অধিকতর ধন-সম্পদ সঞ্চয় করাকেই 
সর্ববৃহৎ মানবিক সাফল্য গণ্য করা হয়। অপরদিকে রয়েছে সমাজতান্তিক অর্থনৈতিক. 
ব্যবস্থা এতে ব্যক্তিমালিকানাকে অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়। চিন্তা করলে বোঝা 
যায় যে, উভয় অর্থব্যবস্থার সারমর্মই হচ্ছে ধন-সম্পদের উপাসনা, ধন-সম্পদকেই 
জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান করা এবং এরই জন্য যাবতীয় চেস্টা- 
সাধনা নিয়োজিত করা । 

মুসলিম জঅঙ্পুদায় ও তাদের শরীয়ত এক্ষেত্রেও একান্ত ভারসাম্যপূর্ণ অভিনব 
অর্থব্যবস্থা উত্ভাবন করেছে । ইসলামী শরীয়ত একদিকে ধন-সম্পদকে জীবনের 
লক্ষ্য মনে করতে বারণ করেছে এবং সম্মান, ইজ্জত ও কোন পদমর্যাদা লাভকে এর 
উপর নির্ভরশীল রাখেনি ঃ অপরদিকে সম্পদ বন্টনের নিষ্ষলুষ নীতিমালা প্রণয়ন 
করে দিয়েছে--যাতে কোন মানুষ জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ থেকে 
বঞ্চিত না থাকে এবং কেউ সমগ্র সম্পদ কুক্ষিগত করে না বসে। এছাড়া সম্মিলিত 
মালিকানাভুক্ত বিষয়-সম্পত্তিকে যৌথ ও সাধারণ ওয়াকফের আওতায় রেখেছে । 
বিশেষ বস্তুর মধ্যে ব্ক্তিমালিকানার প্রতি সম্মান দেখিয়েছে । হালাল মালের শ্রেষ্ঠত্ব 
বর্ণনা করেছে এবং তা রাখার ও ব্যবহার করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে। 


মোটকথা, এ আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ । এখানে দৃষ্টান্ত হিসাবে ভারসাম্য ও 
ভারসাম্যহীনতার কয়েকটি নমুনা পেশ করাই ছিল উদ্দেশ্য । সুতরাং এতটুকুই যথেন্ট। 
এতে আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তু ফুটে উঠেছে যে, মুসলমান সম্পুদায়কে একটি 
ভারসাম্যপূর্ণ সম্পুদায় করা হয়েছে। 
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সাক্ষ্যদ্বানের জন্য ন্যায়ানুগ হওয়া শর্ত £ ১১1 ৫০1০ 0১5 


মুসলিক্ষ সম্প্রদায়কে ভারসাম্যপূর্ণ তথা ন্যায়ানুগ করা হয়েছে---যাতে তারা সাক্ষাদানের 
যোগ্য হয়। এতে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি আদেল বা ন্যায়ান্গ নয়, সে সাক্ষ্যদানের 
যোগ্য নয়। আদেলের অর্থ সাধারণত “নির্ভরযোগ্য” করা হয়। এর সম্পূর্ণ শর্ত- 
ফিকাহ, গ্রস্থসমূহে উল্লিখিত রয়েছে । 

ইজ মা শরীয়তের দলীল £ঃ ইমাম কুঘ্তুবী বলেন, ইজ্মা (মুসলিম একমত্য ) 
যে শরীয়তের একটি দলীল, আলেচ্য আয়াত তার প্রমাণ । কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আল্লা এ 
সম্পৃদায়কে সাক্ষ্যদাতা সাব্যস্ত করে অপরাপর সম্পূদায়ের বিপক্ষে তাদের বক্তব্যকে 
দলীল করে দিয়েছেন । এতে প্রমাণিত হয় যে, এ সম্পূদায়ের ইজ্মা বা এঁকমত্যও 
একটি দলীল এবং তা পালন করা ওয়াজিব। সাহাবীগণের ইজমা তাবেয়ীগণের জন্য 
এবং তাবেয়ীগণের ইজমা তাদের পরবতীঁদের জন্য দলীলস্বরূপ | 


তফসীরে মাযহারীতে বণিত আছে £$ এ আযগ্নাতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ 
সম্পুদায়ের যেসব ক্রিয়াকর্ম সর্বসম্মত, তা আল্লাহ্‌র কাছে প্রশংসনীয় ও গ্রহণীয়। 


কারণ, যদি মনে করা হয় যে, তারা ভ্রান্ত বিয়ে একমত হয়েছে, তব তাদের নির্ভর- 
যোগ্য সম্পূদায় বলার কোন অর্থ থাকে না। 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৪১১ 


ইমাম জাস্সাস বলেন £ এই আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক যুগের 
মুসলমানদের ইজমাই আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় । “ইজমা শরীয়তের দলীল"---একথাটি 
প্রথম শতাব্দী অথবা বিশেষ কোন যুগের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয়। কারণ আয়াতে 
সমগ্র সম্পুদায়কেই সপ্বোধন করা হয়েছে । যারা আয়াত নাযিলের সময়ে বিদ্যমান 
ছিলেন, তাঁরাই শুধু মুসলিম সম্প্রদায় নন; বরং কিয়ামত পর্যন্ত যত মুসলমান আসবে, 
তারা সবই মুসলিম সম্পৃদায়ভুক্ত। সুতরাং প্রতি যুগের মুসলমানই ‘আল্লাহ্র সাক্ষ্য- 
দাতা’। তাদের উক্তি দলীল। তারা কোন ভুল বিষয়ে একমত হতে পারে না। 
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(১৪৩) আপনি যে কেবলার উপর ছিলেন, তাকে আমি এজন্যই কেবলা করে- 
ছিলাম, যাতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, কে রসূলের অনুসারী থাকে আর কে পিঠটান 
দেয়। নিশ্চিতই এটা কঠোরতম বিষয়, কিন্তু তাদের জন্য নয়, যাদের আল্লাহ্‌ পথ- 
প্রদর্শন করেছেন । আল্লাহ্‌ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান নষ্ট করে দেবেন। নিশ্চগ্নই 
আল্লাহ্‌ মান্ষের প্রতি অত্যন্ত স্েহশীল, করুণাময় । 








তক্ষসীরের সার-সংক্ষে প 


(আমি মুহাম্মদী শরীয়তের জন্য প্রকৃতপক্ষে কাণবাকেই কেবলা মনোনীত 
করে রেখেছিলাম ।) আপনি যে কেবলার উপর (কিছুদিন কায়েম ) ছিলেন, (অর্থাৎ 
বায়তুল মোকাদ্দাস ) তা শুধু এ কারণেই ছিল যে, আমি (বাহ্যতও ) জেনে নেই যে, 
(এ কেবলা সাব্যস্ত হওয়ায় অথবা পরিবর্তন হওয়ায় ইহুদী ও অ-ইহদীদের মধ্য থেকে) 
কে রসূলুল্লাহ, (সা)-এর অনুসরণ করে এবং কে আতংকে পিঠটান দেয়। (এবং ঘ্বণা 
ও বিরোধিতা করে। এ পরীক্ষার জন্য এই সাময়িক কেবলা নিদিষ্ট করেছিলাম । 
পরে প্রকৃত কেবলার মাধ্যমে এ কেবলা রহিত করে দিয়েছি )। কেবলার এ পরিবর্তন 
(অবাধ্য লোকদের জন্য) কঠোরতর বিষয়। (তবে) যাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা পথ- 
প্রদর্শন করেছেন (আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া তাদের পক্ষে কঠিন 
হয়নি। তারা আগেও যেমন একে আল্লাহর নির্দেশ মনে করত, এখনও তা-ই মনে 
করে । “বায়তুল-মোকাদ্দাস প্ররুত কেবলা ছিল না'---আমার এ উক্তি থেকে কেউ যেন 
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মনে না করে যে, যেসব নামায বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে পড়া হয়েছে, 
তাতে সওয়াব কম হবে। কারণ, সেগুলো প্রকৃত কেবলার দিকে মুখ করে পড়া হয়নি । 
যাক এ কুমন্ত্রণাকে মনে স্থান দিও না। কারণ, ) আল্লাহ তা‘আলা এমন নন যে, তোমা- 
দের ঈমান (সম্পকিত কাজকর্ম যেমন, নামাযের সওয়াব) নষ্ট €ও হ্রাস) করে 
দিবেন। বাস্তবিক, আল্লাহ্‌ তা'আলা € এমন যে,) মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্লেহশীল (ও) 
করুণাময় । (অতএব এমন স্লেহশীল ও করুণাময় সত্তা সম্পর্কে এরূপ কু-ধারণা 
সঙ্গত নয়। কারণ, কেবলা আসল হওয়া না প্রসঙ্গে আমিই জানি। তোমরা উভয়টিকে 
আমার নির্দেশ মনে করে কবুল করেছ, কাজেই সওয়াব হাসপ্রাপ্ত হবে না)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


কাবা শরীফ সবপ্রথম কখন নামাখের কেবলা হয় £ হিজরতের পুবে মন্ধা 
মোকাররমায় যখন নামায ফরয হয়, তখন কা'বাগৃহই নামাযের জন্য কেবলা 
ছিল, না বায়তুল-মোকাদ্দাস ছিল---এ প্রশ্নে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে মতভেদ 
রয়েছে । হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন £ শুরু থেকেই 
কেবলা ছিল বায়তুল-মোকাদ্দাস । হিজরতের পরও ষোল-সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল- 
মোকাদ্দাসই কেবলা ছিল। এরপর কাণবাকে কেবলা করার নির্দেশ আসে । তবে 
রসূলুল্লাহ সো) মক্কায় অবস্থানকালে হাজরে-আসওয়াদ ও রোকনে-ইয়ামানীর মাঝখানে 
দাড়িয়ে নামায পড়তেন যাতে কা'বা ও বায়তুল-মোকাদ্দাস--উভয়টিই সামনে থাকে । 
মদীনায় পৌছার পর এরূপ করা সম্ভবপর ছিল না। তাই তার মনে কেবলা পরি- 
বর্তনের বাসনা দানা বাধতে থাকে ।---€( ইবনে কাসীর ) 


অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীগণ বলেন £ মক্কায় নামায ফরয হওয়ার সময় 
কাণবাগুহই ছিল মুসলমানদের প্রাথমিক কেবলা । কেননা, হযরত ইবরাহীম ও 
ইসমাঈল ( আ )-এর কেবলাও তাই ছিল। মহানবী (সা) মক্কায় অবস্থানকালে 
কা*বাগ্হের দিকে মুখ করেই নামায পড়তেন। মদীনায় হিজরতের পর তাঁর কেবলা 
বায়তুল-মোকাদ্দাস সাব্যস্ত হয়। তিনি মদীনায় ষোল-সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল- 
মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়েন। এরপর প্রথম কেবলা অর্থাৎ কা'বা- 
গহের দিকে মুখ করার নির্দেশ অবতীর্ণ হয় । তফসীরে-কুরতুবীতে আবু আমরের 
বরাত দিয়ে এ শেষোক্ত উক্তিকেই অধিকতর বিশুদ্ধ বলা হয়েছে। এর রহস্য বর্ণনা 
প্রসঙ্গে বলা হয় যে, মদীনায় আগমনের পর যখন ইহুদীদের সাথে মেলামেশা শুরু 
হয়, তখন মহানবী সো) তাদের আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর নির্দেশে তাদের 
কেবলাকেই কেবলা হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু পরে যখন অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত 
হয় যে, ইহুদীরা হঠকারিতা ত্যাগ করবে না, তখন হুযুর (সা)-কে সাবেক কেবলার 
দিকে মুখ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কারণ, পিত্পুরুষ হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈলের 
কেবলা হওয়ার কারণে তিনি স্বভাবতই তাকে পছন্দ করতেন। 


কুরতুবী আবুল-আলিয়া রিয়াহী থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত সালেহ আ)- 


সূরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ৪১৩ 


এর মসজিদের কেবলাও কা*বাগুহের দিকে ছিল। এরপর আবুল-আলিয়া বলেন 
যে, জনৈক ইহদীর সাথে একবার তিনি বিতকে প্ররুত্ত হন। ইহুদী বলল £ মুসা 
(আ)-র কেবলা ছিল বায়তুল-মোকাদ্দাসের জাখরা। আবুল আলিয়া বলেন $ না, 
মূসা (আ) বায়তুল-মোকাদ্দাসের সাখরার নিকটেই নামায পড়তেন, কিন্তু তার মুখ- 
মণ্ডল কা*বাগৃহের দিকে থাকত। ইহুদী অস্বীকার করলে আবুল-আলিয়া বললেন ঃ 
আচ্ছা, তোমার আমার বিতর্কের মীমাংসা সালেহ (আ)-এর মসজিদই করে দেবে 
মসজিদটি বায়তুল-মোকাদ্দাসের পাদদেশে একটি পাহাড়ে অবস্থিত । এরপর উভয়ে 
সেখানে গিয়ে দেখলেন, মসজিদটির কেবলা কা"বাগৃহের দিকেই রয়েছে । 


যারা প্রথমোক্ত উক্তি গ্রহণ করেছেন, তাদের মতে তাৎপর্য এই যে, মুসলমান- 
দের মক্কা মোকাররমায় মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ ও নিজের স্বাতন্ত্য প্রকাশ করা ছিল 
লক্ষ্য । এজন্য তাদের কেবলা ছেড়ে বায়তুল-মোকাদ্দাসকে কেবলা করা হয়েছিল । 
পক্ষান্তরে হিজরতের পর মদীনায় ইহুদী ও খুস্টানদের বিরুদ্ধাচরণ ফুটিয়ে তোলা 
উদ্দেশ্য ছিল। এ কারণে তাদের কেবলার পরিবর্তে কাবাকে কেবলা করা হয়েছিল । 
উপরোক্ত মতভেদের ফলে আলোচ্য আয়াতের তফসীরেও মতভেদ দেখা দিয়েছে। 
অর্থাৎ, আয়াতে উল্লিখিত কেবলার অর্থ প্রথমোক্ত উক্তি অনুযায়ী বায়তুল-মোকাদ্দাস এবং 
শেষোক্ত উক্তি অনুযায়ী কা"বাগৃহ হতে পারে। কেননা, এটাই ছিল মহানবী সো)-র 
কেবলা । 

উভয় উক্তি অনুযায়ী আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আমি কেবলা পরিবর্তনের 
ঘটনাকে আপনার অনুসারী মুসলমানদের জন্য একটি পরীক্ষা সাব্যস্ত করেছি---যাতে 
প্রকাশ্যভাবেও জানা হয়ে যায় যে, কে আপনার খাঁটি অনুসারী এবং কে নিজ মতামতের 
অনুসরণ করে । বস্তুত কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ নাযিল হওয়ার পর কতিপয় দুর্বল 
বিশ্বাসী মুসলমান অথবা কপট বিশ্বাসী মুনাফিক ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে এবং রসূলুল্লাহ্‌ 
সো)-কে দোষারোপ করে বলে যে, তিনি স্বজাতির ধর্মের দিকেই ফিরে গেছেন। 


কতিপয় মাস“আলা 

সূন্নাহকে কখনও কোরআনের দ্বারাও রহিত করা হয় $ জাস্সাস 'আহ্কামুল- 
কোরআন’ গ্রন্থে বলেনঃ কোরআন মজীদে কোথাও একথা উল্লেখ নেই যে, রসূলুল্লাহ 
_ (সা)-কে হিজরতের পূর্বে অথবা পরে বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিফে মুখ করার নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছিল; বরং একথার প্রমাণ শুধু হাদীস ও সুন্নাহ থেকে পাওয়া যায়। অতএব 
যে বিষয়টি সন্নাহ, দ্বারা প্রমাণিত হয়েছিল, কোরআনের আয়াত সেটি রহিত কা“বাকে 
কেবলা করে দিয়েছে। | 

এতে আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, হাদীসও একদিক দিয়ে কোরআন এবং কিছু 
বিধি-বিধান এমনও আছে, যা কোরআনে উল্লিখিত নেই---শুধু হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত । 
কোরআন এসব বিধি-বিধানের শরীয়তগত মর্যাদা স্বীকার করে। কেননা, আলোচ্য 
আয়াতের শেষাংশে একথাও বলা হয়েছে যে, যেসব নামায রসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশে 
বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে পড়া হয়েছে, তাও আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয়। 


৪১৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


খবরে-ওয়াহিদ' 'কারীনা' দ্বারা জোরদার হলে তদ্দ্বারা কোরআনী নির্দেশ 
রহিত মনে করা যায £ বোখারী, মুসলিম ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থে 
একাধিক সাহাবী থেকে বণিত রয়েছে যে, কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ আসার পর 
মহানবী (সা) প্রথম কা"বাগহের দিকে মুখ করে আসরের নামায পড়েন ( কোন 
কোন রেওয়ায়েত আসরের পরিবর্তে যোহরের নামাযেরও উল্লেখ রয়েছে )। জনৈক 
সাহাবী নামাযের পর এখান থেকে বাইরে গিয়ে দেখতে পান যে, বনী সালমা গোত্রের 
মুসলমানরা নিজেদের মসজিদে পূর্বের ন্যায় বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করেই 
নামায পড়ছেন । তিনি সজোরে বললেন, এখন কেবলা কা'বার দিকে পরিবতিত 
হয়ে গেছে। আমি রসূলুল্লাহ. সো)-এর সাথে কা"বার দিকে মুখ করে নামায পড়ে 
এসেছি । একথা শুনে তাঁরা নামাযের মধ্যেই বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিক থেকে 
কাবার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। নোয়ায়লা. বিনতে মুসলিম বণিত রেওয়ায়েতে 
আছে, তখন মহিলারা পিছনের কাতার থেকে সামনে এসে যায় এবং পুরুষরা সামনের 
কাতার থেকে পিছনে চলে যায়। যখন কা'বার দিকে মুখ ফেরানো হল, তখন পুরুষদের 
কাতার ছিল সামনে, আর মহিলাদের কাতার ছিল পিছনে ।-_( ইবনে কাসীর ) 

বন্-সালমার মুসলমানরা যোহর অথবা আসরের নামায থেকেই কেবলা পরিবর্ত- 
নের নির্দেশ কার্ধকর করে নেন। কিন্তু কোবার মসজিদে এ সংবাদ পরদিন ফজরের 
নামাযে পৌছায় তারাও নামাযের মধ্যেই বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিক থেকে কাবার 
দিকে মুখ করে নেন ।---( ইবনে কাসীর, জাস্সাস ) 


ইমাম জাস্সাস এসব হাদীস উদ্ধৃত করার পর বলেন ঃ 


পি তা 1 ১ ০১৪৪০৬৬০ তৌসত pS সি 
- MD ag HIT ES NS JDL 


অর্থাৎ এ হাদীসটি প্রকৃতপক্ষে খবরে ওয়াহেদ হলেও শক্তিশালী কারীনার 
কারণে তাওয়াতুরের তথা ধারাবাহিক রেওয়ায়েতের পর্যায়ে পৌছে---যা নিশ্চিত 
জ্ঞান দান করে। 


কিন্তু হানাফী মযহাবের ফিকহ্‌বিদগণের নীতি এই যে, খবরে-ওয়াহিদ 
দ্বারা কোন অকাট্য কোরআনী নির্দেশ রহিত হতে পারে না। এমতাবস্থায় হানাফী 
আলেমগণের বিরুদ্ধে প্রশ্ন থেকে যায় যায় যে, তাঁরা এ হাদীস গ্রহণ করে কিভাবে 
কোরআনের নির্দেশ রহিত স্বীকার করলেন? হাদীসটি তাওয়াতুরের পর্যায়ে পৌছলেও 
পৌঁছেছে পরবর্তীকালে £ঃ সংবাদটি প্রথম বনু-সালমা গোত্রের লোকদের একজনেই 
দিয়েছিল। জাস্সাস বলেন, আসল ব্যাপার এই যে, বনু-সালমাসহ সাহাবীগণ আগেই 
জানতেন .যে, রসূলুল্লাহ সো) কা'বাকে কেবলা করার বাসনা পোষণ করেন। তিনি 
এজন্য দোয়াও করতেন। এই বাসনা ও-দোয়ার কারণে সাহাবীগণের দৃষ্টিতে 
বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করার নির্দেশটি ভবিষ্যতে বলবৎ না থাকার আশংকা 
প্রকট হয়ে উঠেছিল। এ সম্ভাবনার কারণে বায়তুল-মোকাদ্দাসে কেবলা থাকার বিষয়টি 


সুরা আল-বাক্ষারাহ্‌ ৪১৫ 


ধারণাভিত্তিক হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং তা রহিত করার জন্য খবরে-ওয়াহিদই যথেষ্ট 
হয়েছে। অন্যথায় শুধু খবরে-ওয়াহিদ দ্বারা কোরআনী নির্দেশ রহিত হওয়া অযৌক্তিক । 


লাউডস্পীকারের শব্দে নামাঘে উঠা-বসা করলে নামায নম্ট না হওয়ার প্রমাণ £ 
সহীহ্‌ বোখারীর “কেবলা” অধ্যায় আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রা) বণিত হাদীসে কোরআনের 
আয়াত নাযিল হওয়ার পর কেবলা পরিবর্তনের সংবাদ পৌছা ও নামাযের মধ্যেই 
মুসল্লীদের কাণবার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ঘটনা বণিত হয়েছে । 'এর উপর ভিত্তি 


করে আল্লামা আইনী হানাফী বলেন £ ₹এ১ ৮/৮১) ০১০ শল ] 182 জমাও 

৬৮ ৪৯ ০৮০ 8 90০31 অর্থাৎ, এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি 
নামাযে শরীক নয়, সে নামাযে শরীক ব্যক্তিকে শিক্ষা দিতে পারে ।-_€ উমদাতুল ক্কারী, 
৪র্থ খণ্ড, ১৪৮ পৃঃ) 


আল্লামা আইনী এ হাদীস প্রসঙ্গে অন্যর লেখেন £ ৪৮৮1 8৪১ 
_ 8১1০ 9 05 86 ভি শি ৩০ 49 ০০ অর্থাৎ, এ হাদীসেই 
প্রমাণ রয়েছে যে, মুসল্লী নামাযরত অবস্থায় নামাযের বাইরের লোকের কথা শুনতে 
পারে এবং তদনুষায়ী আমল করতে পারে। এতে তার নামাযের কোন ক্ষতি হয় না। 
-”*€( উমদাতুল-ক্কারী, ১ম খণ্ড, ২৪২ পৃঃ) 


সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফী ফিকহবিদ আলেমগণ বলেন, নামাযরত অবস্থায় নামাযের 
বাইরের লোকের কথায় সাড়া দিলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। এর উদ্দেশ্য এই যে, নামাযে 
আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের নির্দেশ অনুসরণ করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি 
কোন মানুষের মধ্যস্থতায় আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসরণ করে, তবে নামায ফাসেদ হবে না। 


ফিকহবিদগণ আরও একটি মাস'আলা লিখেছেন। তা এই যে, যদি কেউ 
নামাযের জামা'আতে শরীক হওয়ার জন্য এমন সময় আসে, যখন প্রথম কাতার 
পূর্ণ হয়ে যায় এবং তাকে একাকী পিছনের কাতারে দীড়াতে হয়, তবে সে প্রথম 
কাতার থেকে একজনকে পিছনে টেনে নিজের সঙ্গে যুক্ত করে নেবে। এখানেও প্রশ্ন 
আসে যে, তার কথায় যে ব্যক্তি প্রথম কাতার থেকে পিছনে সরে আসবে, সে 
আল্লাহ্‌, ছাড়া অন্যের আদেশ অনুসরণ করল। সুতরাং তার নামায নম্ট হয়ে যাওয়া 
উচিত। কিন্তু দুররে-মুখতার গ্রন্থের ‘ইমামত’ অধ্যায়ে এ মাস'আলা প্রসাঙ্গ বলা 
হয়েছে $ 
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যে, প্রকৃতপক্ষে সে আগন্তকের আদেশ পালন করেনি ; বরং আল্লাহ্র সে আদেশই 
পালন করেছে যা রসূলুল্লাহ, সা)-এর মাধ্যমে তার কাছে পৌছেছে যে, এরূপ অবস্থা 
দেখা দিলে সামনের কাতার থেকে পেছনে সরে আসা উচিত। 


৪১৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


“শরহে ওয়াহ্বানীয়া" গ্রন্থে শরণবলালী (রে) এ মাস'আলা উল্লেখ করে নামায 
নষ্ট হওয়া সম্পফিত অভিমত উদ্ধত করেছেন। এরপর নিজের ভাষায় এভাবে তা 
খণ্ডন করেছেন ঃ ্‌ 
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উল্লিখিত সব রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয় যে কোন ব্যক্তি নামাখরত অবস্থায় 
নামাযের বাইরের কোন লোকের কথায় সাড়া দিলে তা দুই কারণে হতে পারে। 
প্রথমত, বাইরের ব্যক্তির সন্তুষ্টির জন্য সাড়া দেওয়া । এ অবস্থায় নামায নম্ট হয়ে 
যাবে । দ্বিতীয়ত. সে ব্যক্তি যদি কোন মাসআলা বলে এবং নামাধী তা অনুসরণ 
করে, তবে তা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র আদেশেরই অনুসরণ । এজন্য তার নামাষ নষ্ট 
হবে না। আল্লামা তাহ্তাভীর মীমাংসাও তাই। 


১৯৯৪) 45 ELD! pel 0০০০1 ৬০৮৮ ভা 0৮০৮০ 0৮০5) 95৮1 
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এভাবে. লাউডস্পীকারের মাসআলাটির মীমাংসাও সহজ হয়ে যাচ্ছে । এখানে 
লাউডস্পীকারের অনুসরণ করার কোন সম্ভাবনাই নেই। বরং এক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্‌ সা)-এর 
এ নির্দেশেরই অনুসরণ করা হয় যে, ইমাম যখন রুকু করে, তখন তোমরাও রুকু কর, 
ইমাম যখন সিজদা করে, তখন তোমরাও সিজদা কর। লাউডস্পীকার দ্বারা শুধু 
এতটুকু জানা যায় যে, এখন ইমাম রুকু অথবা সিজদায় যাচ্ছেন। এ জানার পর 
মুস্লী ইমামেরই অনুসরণ করে, লাউডস্পীকারের নয়। বস্তুত ইমামের অনুসরণ 
হল খোদায়ী নিদেশ। 

উপরোক্ত আলোচনা এ ভিত্তিতে করা হল যে, কারো কারো মতে লাউডস্পীকা- 
রের আওয়াজ হুবহু ইমামের আওয়াক্ত নয়, বরং ইমামের আওয়াজের উদ্ধৃতি ও বর্ণনা। 
কিন্তু এ ব্যাপারে বিশেষক্তদের অভিমত এই যে, লাউডস্পীকারের আওয়াজ হুবহু ইমা- 
মেরই আওয়াজ (লাউডস্পীকারের নিজস্ব কোন আওয়াজ নেই)। এমতাবস্থায় নামায 
জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। 


৮5 ww ৮৮) 41৪ ৩ এখানে “ঈমান” শব্দ দ্বারা ঈমানের প্রচলিত 


অর্থ নেওয়া হলে আয়াতের মর্ম হবে এই যে, কেবলা পরিবর্তনের ফলে নির্বোধেরা মনে 


সূরা আল-বাক্কারাহ ্‌ ৪১৭ 


করতে থাকে যে, এরা ধর্ম ত্যাগ করেছে কিংবা এদের ঈমান নস্ট হয়ে গেছে। উত্তরে 
বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের ঈমান নম্ট করবেন না। কাজেই তোমরা 
নির্বোধদের কথায় কর্ণপাত করো না। 


কোন কোন হাদীসে এবং মনীষীদের উক্তিতে এখানে ঈমানের অর্থ করা হয়েছে 
নামায। মাথ এই যে, সাবেক কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে যে সব 
নামায পড়া হয়েছে, আল্লাহ্‌ তাআলা সেগুলো নস্ট করবেন নাঃ বরং তা শুদ্ধ ও 
মকবুল হয়েছে । 


সহীহ্‌ বোখারীতে ইবনে-আ'যেব রো) এবং তিরমিযীতে ইবনে আব্বাস রো) 
থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, কাণবাকে কেবলা করার পর অনেকেই প্রশ্ন করে যে, যে সব 
মুসলমান ইতিমধ্যেই ইন্তিকাল করেছেন, তাঁরা বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে নামায 
পড়ে গেছেন_-কাবার দিকে নামায পড়ার সুযোগ পান নি, তাদের কি হবে? এ প্রশ্নের 
প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত নাঘিল হয়। এতে নামাযকে ঈমান" শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে 
স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের সব নামাযই শুদ্ধ ও গ্রহণীয়। তাদের 
ব্যাপারে কেবলা পরিবর্তনের কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। 
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১88) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বারবার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। 
অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে সেই কেবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব, যাকে আপনি 
পছন্দ করেন। এখন আপনি মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা 
যেখানেই থাক, সেদিকে মুখ কর। যারা আহলে-কিতাব, তারা অবশ্যই জানে যে, 


এটাই ঠিক পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আল্লাহ. বেখবর নন সেই সমস্ত কৰ্ম সম্পর্কে, যা 
তারা করে। 














৫৩--- 


৪১৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


তঙহ্কসীরের সার-সংক্ষেপ 

(আপনি মনে মনে কা বাকে কেবলা করার বাসনা পোষণ করেন এবং ওহীর 
আশায় বারবার আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখেন যে, বোধ হয় ফেরেশতা নির্দেশ 
নিয়ে আসছে । অতএব ) নিশ্চয় আমি আপনাকে বারবার আকাশের দিকে তাকাতে 
দেখছি---(আপনার “মনন্তষ্টি আমার লক্ষ্য) এ কারণে আমি (ওয়াদা করছি যে,) 
আপনাকে সে কেবলার দিকেই ঘুরিয়ে দিব, যাকে আপনি পছন্দ করেন। (নিন, আমি 
সাথে সাথেই নির্দেশও দিয়ে দিচ্ছি যে.) এখন থেকে নামাযের মধ্যে আপন চেহারা 
মসজিদে-হারামের দিকে করুন €এ নির্দেশ একমাত্র আপনার জন্যই নয়; বরং 
আপনি এবং আপনার সম্পূদায়ও তাই করবেন)! যেখানেই যে থাক (মদীনায় অথবা 
অন্যন্ত্র, এমনকি স্বয়ং বায়তুল-মোকাদ্দাসে থাকলেও ১ স্বীয় মুখমণ্ডল সে (মসজিদে 
হারামের) দিকেই কর। (এ কেবলা নির্ধারণ সম্পর্কে) আহলে কিতাবও (সাধারণ 
আসমানী গ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষিতে ) অবশ্যই জানতো যে, (শেষ যমানার পয়গন্থরের 
কেবলা এরূপ হবে এবং ) এ নির্দেশ সম্পূর্ণ ঠিক (এবং ) তাদের পালনকর্তার পক্ষ 
থেকেই (আগত । কিন্তু হঠকারিতাবশত' তারা তা স্বীকার করে না)। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে বে-খবর নন । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে কাবার প্রতি রসলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আকর্ষণের 
কথা ব্যক্ত হয়েছে। এ আকর্ষণের বিভিন্ন কারণ বর্ণিত হয়েছে। এসব কারণের মধ্যে 
কোন বিরোধ নেই---সবই সম্ভবপর । উদাহরণত মহানবী (সো) ওহী অবতরণ ও 
নবুয়ত-প্রাপ্তির পূর্রে স্বীয় স্বভাবগত ঝোৌকে দ্বীনে ইবরাহিমীর অনুসরণ করতেন। 
ওহী অবতরণের পর কোরআনও তাঁর শরীয়তে দ্বীনে-ইবরাহিমীর অনুরূপ বলেই 
আখ্যা দিয়েছে। হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর কেবলাও কাবাই ছিল। 


্‌ আরও কারণ ছিল এই যে, আরব গোত্রগুলো মৌখিকভাবে হলেও দ্বীনে ইবরাহিমী 
স্বীকার করত এবং নিজেদেরকে তার অনুসারী বলে দাবী করত। ফলে কা'বা মুসল- 
মানদের কেবলা হয়ে গেলে তারা ইসলামের প্রতি আকরুম্ট হতে পারত। সাবেক কেবলা 
বায়তুল-মোকাদ্দাস দ্বারা আহলে কিতাবদের আকুস্ট করা উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ষোল- 


সতের মাসের অভিজ্ঞতার পর সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায় । কারণ, মদীনার ইহুদীরা 
এর কারণে ইসলামের নিকটবর্তী হওয়ার পরিবর্তে দুরে সরে যাচ্ছিল। 


মোটকথা, কাণ্বা মুসলমানদের কেবলা সাব্যস্ত হোক---এটাই ছিল মহানবী 
(সা)-র আন্তরিক বাসনা । তবে আল্লাহ্‌র নৈকট্যশীল পয়গম্বরগণ কোন দরখাস্ত ও 
বাসনা পেশ করার অনুমতি আছে বলে না জানা পর্যন্ত আল্লাহ্র দরবারে কোন দরখাস্ত 
ও বাসনা পেশ করেন না। এতে বোঝা যায় যে, মহানবী (সা) এ দোয়া করার অনু- 
মতি পূবাহ্ই পেয়েছিলেন । এজন্য তিনি কেবলা পরিবর্তনের দোয়া করেছিলেন 
এবং তা কবুল হবে বলে আশাবাদীও ছিলেন। এ কারণেই তিনি বারবার আকাশের 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ রা ৪১৯ 


দিকে চেয়ে দেখতেন যে, ফেরেশতা নির্দেশ নিয়ে আসছে কিনা! আলোচ্য আয়াতে এ 
পা ও পালাল 


দৃশ্যটি বর্ণনা করার পর প্রথমে দৌয়া কবুল করার ওয়াদা করা হয় -- ৮০৬১০ 


অর্থাৎ আমি আপনার চেহারা মোবারক সে-দিকেই ফিরিয়ে ‘দিব’ যেদিকে আপনি পছন্দ 


রা (AAT ৪:৮৮ 


করেন। অতঃপর তৎক্ষণাৎ সেদিকে মুখ করার আদেশ নাযিল করা হয়, যথা » ০৯ 


এর বর্ণনা পদ্ধতিটি বিশেষ আনন্দদায়ক । এতে প্রথমে ওয়াদার আনন্দ ও পরে ওয়াদা 
পূরণের আনন্দ একই সাথে উপভোগ করা যায়। (কুরতুবী, জাসসাস, মাযহারী ) 


নামাযে কেবলামুখী হওয়ার মাস'আলা ঃ বা বণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌. 
ATA পা FAA AS | 
ds 


রাব্বুল আলামীনের কাছে সব দিকই সমান। 0 eo রি 


পূর্ব-পশ্চিম আল্লাহ্‌্রই মালিকানাধীন ৷ কিন্তু উম্মতের স্থার্থে সারা বিশ্বের মুসলমানদের 
জন্য একটি দিককে কেবলা হিসাবে নিদিষ্ট করে সবার মাঝে ধর্মীয় এক্য প্রতিষ্ঠিত 
করা হয়েছে। তবে এ দিকটি বায়তুল-মোকাদ্দাসও হতে পারত। কিন্তু মহানবী সো)-র 
আন্তরিক বাসনার কারণে কা'বাকে কেবলা সাব্যস্ত করে আলোচ্য আয়াতে এ নির্দেশ 


দেওয়া হয়েছে। এখানে ৪৫০1 9 শি 48৮ অর্থাৎ, কাবার দিকে 
অথবা বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ কর" বলার পয়িবতে el 1০01 Soll yb 


(অর্থাৎ মসজিদে হারামের দিকে ) বলা হয়েছে। এতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাস‘আলা 
স্পষ্ট হয়ে গেছে । 

প্রথমত যদিও আসল কেবলা বায়তুল্লাহ্‌ তথা কাবা কিন্ত কাবার দিকে 
মুখ করা সেখান পর্যন্তই সম্ভব, যেখান থেকে তা দৃষ্টিগোচর হয়। যারা সেখান 
থেকে দূরে এবং কা*বা তাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকে, তাঁদের উপরও হুবহু কাবার 
দিকে মুখ করার কড়াকড়ি আরোপ করা হলে, তা পালন করা খুবই কঠিন হতো। 
বিশেষ যন্ত্রপাতি ও অঙ্কের মাধ্যমেও নির্ভুল দিক নির্ণয় করা দুরবতাঁ অঞ্চলসমূহে 
অনিশ্চিত হয়ে পড়তো । অথচ শরীয়ত সহজ-সরল ভিতির উপর প্রতিষ্ঠিত । এ 
কারণে বায়ত্ল্লাহ্‌. অথবা কা“বা শব্দের পরিবর্তে মসজিদুল হারাম শব্দ ব্যবহার করা 
হয়েছে। বায়তুল্লাহ্‌ অপেক্ষা মসজিদুল-হারাম অনেক বেশী স্থান জুড়ে বিস্তৃত। এ 
বিস্তৃত স্থানের দিকে মুখ করা দূর-দুরান্তের মানুষের জন্যও সহজ । 


সংক্ষিপ্ত শব্দ (401 এর পরিবর্তে 15 শব্দটি ব্যবহার করায় কেবলার 


দিকে মুখ করার ব্যাপারটি আরও সহজ হয়ে গেছে। 7৮ দু'অর্থে ব্যবহৃত হয়-_ 


বস্তুর অর্ধাংশ ও বস্তর দিক। : আলোচ্য আয়াতে এর অর্থ হচ্ছে বস্তুর দিক। এতে 
বোঝা যায় যে, দূরবর্তী দেশসমূহে বা অঞ্চলে বিশেষভাবে মসজিদে হারামের দিকে মুখ 


৪২০ | তফঙীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


করাও জরুরী নয়ঃ বরং মসজিদে হারাম যেদিকে অবস্থিত, সে দিকের প্রতি মুখ 
করাই যথেস্ট। --(বাহ্‌রে মুহীত ) 


প্রাচ্য দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশের জন্য মস- 
জিদে হারামের দিক হল পশ্চিম; যেদিকে সূর্য অস্ত যায়, সেই দিক। অতএব, সূর্যা- 
স্তের দিকে মৃখ করলেই কেবলার দিকে মুখ করার ফরয পালিত হবে। তবে শীত- 
গ্রীষ্মের পরিবর্তনে স্র্যাস্তের দিকও পরিবতিত হতে থাকে । এ কারণে ফিকহবিদগণ 
শীত ও শ্রীক্ম খতুর অস্তস্থলের মাঝামাঝি দিককে 'সস্তস্থলের কেবলার দিক সাব্যস্ত 
করেছেন৷ অক্কশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী গ্রীষ্মের অস্তস্থল ও শীতের অস্তস্থলের মধ্যবর্তী ৪৮ 
ডিগ্রী পর্যন্ত কেবলার দিক ঠিকই থাকবে এবং নামায জায়েয হবে। অঙ্কশাস্ত্রের প্রাচীন 
ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ শরহে-চিগ্মিনী”র চতুর্থ অধ্যায় ৬৬ পৃষ্ঠায় উভয় অস্তদিকের দূরত্ব ৪৮ 
ডিগ্রী বলা হয়েছে । | 


কেবলার দিক জানার জন্য শরীয়ত মতে মানমন্দিরের মন্ত্রপাতি ও অন্কুশাস্স 
প্রয়োগ করা অপরিহার্য নগ্ন? কিছুসংখ্যক লোক উপমহাদেশের অনেক মসজিদের 
কেবলার দিকে দু'চার ডিগ্রী পার্থক্য দেখে বলে দিয়েছে যে, এসব মসজিদে নামায 
জায়েয হয় না। এটা নিছক মূর্খতা এবং অহেতুকভাবে মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা 
সৃষ্টি করার অপপ্রয়াস বৈ কিছু নয়। 


ইসলামী শরীয়ত কিয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যৎ বংশধর এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য 

সমভাবে কার্যকরী । এ কারণে শরীয়তের বিধি-বিধানকে প্রত্যেক পর্যায়েই সহজ 
রাখা হয়েছে--ঘাতে প্রত্যেক শহর-গ্রাম, পাহাড়-ময়াদান ও উপত্যকায় বসবাসকারী 
মুসলমান এসব বিধানকে দেখে-শুনে বাস্তবায়িত করতে পারে এবং যাতে কোন 
পর্যায়েই গণিত, অংক অথবা দিকদর্শন যন্ত্রের প্রয়োজন না'পড়ে। ৪৮ ডিগ্রী পর্যন্ত 
বিস্তৃত পশ্চিম দিক প্রাচ্যবাসীদের কেবলা । এতে পাঁচ-দশ ডিগ্রী পার্থক্য হয়ে গেলেও 
তাতে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না। রসূলুল্লাহ (সা)-এর এক হাদীস দ্বারা বিষয়টি 


আরও সুস্পষ্ট হয়ে যায়। বলা হয়েছেঃ ৪4 ৮৯০5 3৯ ৬% 4 
--অর্থাৎ, পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝামাঝি কেবলা । তিনি মদীনাবাসীদের উদ্দেশে একথা 
বলেছিলেন। কারণ, তাদের কেবলা পুর্ব ও পশ্চিমের মাঝামাঝি দক্ষিণ দিকে 


অবস্থিত। এ হাদীস যেন eli! Jol phil -এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছে 


যে. মসজিদে -হারামের দিকে মুখ করাই যথেষ্ট । তবে মসজিদ নির্মাণের সময় যতটুকু 
সম্ভব কা"বার দিকের সঠিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখার চেস্টা করা উত্তম । সাহাবা, 
তাবেয়ী ও পূর্ববর্তী মনীষিগণের কেবলা নির্ণয়ের ব্যাপারে সরল ও “সাজা পন্থা ছিল 
এই যে, তীরা সাহাবীগণের নিমিত কোন মসজিদ থাকলে তা দেখে তার আশ-পাশের 
মসজিদসমূহের কেবলা ঠিক করতেন। এমনিভাবে সারা বিশ্বের মুসলমানদের কেবলা 
ঠিক করা হয়েছে। এ কারণে দূরবর্তী দেশসমূহে কেবলার দিক জানার বিশুদ্ধ পন্থা 
হল প্রাচীন মসজিদসমুহের অনুসরণ করা। কারণ, অধিকাংশ দেশে সাহাবী ও 


সূরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ৪২১ 


তাবেয়ীগণ মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেছেন এবং কেবলা'র দিক নির্ণম্ন করেছেন । 
অতঃপর এগুলো দেখে মুসলমানরা অন্যান্য জনপদে নিজ নিজ মসজিদ নির্মাণ করেছেন। 


অতএব মুসলমানদের এসব মসজিদই কেবলার দিক জানার জন্য যথেষ্ট । 
এ কাজে অহেতুক দার্শনিক প্রশ্নাদি উত্থাপন করা প্রশংসনীয় নয়, বরং নিন্দনীয় ও 
উদ্বেগের কারণ। অনেক সময় এ দুশ্চিন্তায় পড়ে মানুষ সাহাবী, তাবেয়ীন ও সাধারণ 
মুসলমানদের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করতে আরস্ত করে যে, তাদের নামায 
দুরস্ত হয়নি। অথচ এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি ও চরম ধুম্টতা বৈ কিছু নয়। হিজরী অস্টম 
শতাব্দীর খ্যাতনামা আলেম ইবনে রাহা হাম্বলী এ কারণেই কেবলার দিক সম্পকে 
মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও সুক্ষ গাণিতিক তকে; প্রবৃত্ত হতে নিষেধ করেছেন। 
তার ভাষ্য-- 
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_শঅধিকাংশ ফিকহবিদের মতে সৌরবিদ্যা এতটুকু শিক্ষা করা জায়েয, যদ্দ্বারা 
কেবলা ও রাস্তার পরিচয় লভ করা যায়। এর বেশী শিক্ষা করার প্রয়োজন নেই। 
কারণ, এর বেশী শিক্ষা অন্যান্য অধিকতর জরুরী বিষয়াদি থেকে উদাসীন করে দিতে 
পারে। সৌরবিদ্যার গভীর তথ্যানুসন্ধান অনেক সময় মুসলিম দেশসমূহের মসজিদের 
ব্যাপারে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করে। এ বিদ্যার্জনে নিয়োজিত ব্যক্তিরা প্রায়ই এ ধরনের 
সন্দেহের সম্মুখীন হয়। এতে এরূপ বিশ্বাসও অন্তরে দানা বাধতে থাকে যে, সাহাবী 
ও তাবেয়ীগণের নামায দুরস্ত হয়নি। এটা একেবারেই ভান্ত কথা । ইমাম আহমদ 
ইবনে হাম্বল তারকার সাহায্যে কেবলা নির্ণয় করতেও নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, 
“হাদীস অনুযায়ী পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী সম্পূর্ণ দিকই (মদীনার) কেবলা ।” 
যেসব জনবসতিহীন এলাকায় প্রাচীন মসজিদ নেই, সেখানে এবং নতুন দেশে 
কেবলা নির্ণয়ের ব্যাপারে শরীয়তসম্মত যে পন্থা সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকে 
বণিত রয়েছে তা এই যে, চন্দ্র, সূর্য ও ধবতারা প্রভৃতির দ্বারা অনুসন্ধান করে কেব- 
লার দিক নির্ণয় করতে হবে। এতে সামান্য বিদ্যুতি থাকলেও তা উপেক্ষা করতে হবে। 
কারণ “বাদায়ে” গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী দুরবতাঁ দেশসমূহে অনুমান-ভিত্তিক দিকই 
কেবলার সমত্ল্য। এর উপর ভিত্তি করেই বিধি-বিধান কার্কর হবে। উদাহরণত 
শরীয়ত নিদ্রাকে ভুহ্যদ্বার দিয়ে বাসু নির্গত হওয়ার পর্যায়ভূত্ত করেছে। ফলে এখন 


৪২২ ভিপি মা'আরেকুল- কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


ওযু ভঙ্গের বিধান নিদ্রার সাথেও সম্পৃক্ত হয়েছে-_-বায়ু নির্গত হোক বানা হোক। 
অথবা শরীয়ত সফরকে কষ্টের পর্যায়ভুক্ত করেছে। এখন সফর হলেই রোযা রাখার 
ব্যাপারে স্বাধীনতার নির্দেশ দেওয়া হবে---কষ্ট হোক বা না হোক। এমনিভাবে দূরবর্তী 
দেশসমূহে প্রসিদ্ধ নির্দেশাদির মাধ্যমে অনুমান করে কেবলার যেদিক নির্ণয় করা হবে, 
তা-ই শরীয়তে কা*বার সমতুল্য হবে। আল্লামা বাহরুল ওলুম “রাসায়েলুল-আরকান' 
- গ্রন্থে বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেছেন । ্‌ 
ey Bey nN আপনি be ge Be dl ৯১৫০ be yi 
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---কেবলামুখী হওয়ার ব্যাপারে শর্ত ও কর্তব্য বিষয় এতটুকুই যে, মুসল্লীর 
মত ও অনুমান অনুযায়ী কাবার সামনা-সামনি হতে হবে। মানমন্দিরের যন্ত্রপাতির 
. মাধ্যমে যে দিক নির্ণয় করা হয়, তা অর্জন করতে আমরা আদিষ্ট নই। এ কারণে 
ফিক হবিদগণের ফতোয়া এই যে, বিচ্যুতির কারণে নামায নষ্ট হয়, তা হল পশ্চিম 
থেকে পূর্বদিকে বিচ্যুত হওয়া । 
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(১৪৫) যদি আপনি আহ্লে-কিতাবদের কাছে সমুদয় নিদশন উপস্থাপন করেন, 

তবুও তারা আপনার কেবলা মেনে নেবে না এবং আপনিও তাদের কেবলা মানেন না। 

্‌ তারাও একে অন্যের কেবলা মানে না। যদি আপনি তাদের বাসনা অনুসরণ করেন 
সে জ্ঞানলাভের পর, যা আপনার কাছে পৌছেছে, তবে নিশ্চয় আপনি অবিচারকারীদের 





an wa 


অন্ততু'ক্ত হবেন। 





ee সার-সংক্ষেপ 
(সবকিছু বোঝা সত্বেও তাদের হঠকারিতা এই রেট আপনি (এসব) 
আহলে কিতাবের সামনে (সারা দুনিয়ার সমুদয়) নিদর্শন (একত্রিত করে) উপস্থাপন 


সূরা আল-বাক্কারাহ, ৪২৩ 


করেন তব্‌ও তারা (কখনও) আপনার কেবলাকে গ্রহণ করবে না (তাদের বন্ধুত্বের 
আশা করা এজন্যও উচিত নয় যে, আপনার এ কেবলাও আর রহিত হবে না, সুতরাং) 
আপনিও তাদের কেবলা কবুল করতে পারেন না। (কাজেই এক্য বিধানের আর কোন 
উপায় অবশিষ্ট রইল না। আহলে কিতাবরা যেমন আপনার সাথে হঠকারিতা করে, 
তেমনি তাদের পরস্পরের মধ্যেও কোন মিল নেই। কেননা” তাদের কোন দলই অন্য- 
দলের কেবলা কবুল করে না। (উদাহরণত ইহুদীরা বায়তুল-মোকাদ্দাসকে কেবলা 
করে রেখেছিল এবং খুস্টানরা পূর্বদিককে কেবলা করে রেখেছিল ।) আর ( আপনি 
তাদের রহিত ও শরীয়তে নিষিদ্ধ কেবলাকে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারেন না। কারণ, 
যদিও তা এক সময় খোদায়ী নির্দেশ ছিল, কিন্তু মনসুখ বা রহিত হয়ে যাবার দরুন 
তার উপর তাদের বর্তমান আমল একান্তই বিদ্বেষপ্রসূত। কাজেই আল্লাহ্‌ না করুন), 


আপনি যদি তাদের (এহেন খামখেয়ালীপূর্ণ ) কামনা-বাসনাগুলোর অনুসরণ করেন, 


(তাও আপনার নিকট প্রক্নচ্ট) জ্ঞান (সংক্রান্ত ওহী) আগমনের পর, তাসহলে নিশ্চিতই 
আপনি জাঁলিমে পরিগণিত হয়ে যাবেন । (বস্তুত তারা হলো হুকুম অমান্যকারী ৷ 
আর আপনি যেহেত্‌ নিরপেক্ষ, কাজেই আপনার পক্ষে তেমনটি হওয়া অসম্ভব। সুতরাং 
আপনার পক্ষে তাদের মতামত অবলম্বন করে নেওয়া কেবলার বিষয়বস্তু ও যার অন্তর্গত 
সম্পূৰ্ণ অসম্ভব) । 


আন্‌ ষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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৮৪৩৩১ ৮০১ ০৯ | ০ 2 আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, খানায়ে 


পা পা তা 


কা'বা কিয়ামত পৰ্যন্ত আপনার কেবলা থাকবে । এতে ইহুদী-নাসারাদের সে মতবাদের 
খণ্ডন করাই ছিল উদ্দেশ্য যে, মুসলমানদের কেবলার কোন স্থিতি নেই, ইতিপূর্বে তাদের 
কেবলা ছিল খানায়ে কা'বা, পরিবতিত হয়ে বায়তুল-মোকাদ্দাস হল, আবার তাও 
বদলে গিয়ে পুনরায় খানায়ে-কাণবা হলো। আবারও হয়তো বায়তুল- মোকাদ্দাসকেই 
কেবলা বানিয়ে নেবে । ---(বাহ্‌রে মুহীত) ৃ ূ 

AIL CAT ATG তত 

3S Dena fl D এএখানে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নিয়ে হুযুর (সা)-কে সম্বোধন 
করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টির দ্বারা উম্মতে-মুহাম্মদীকে অবহিত করাই উদ্দেশ্য 
যে, উল্লিখিত নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ এতই কঠিন ব্যাপার যে, স্বয়ং রসূলে করীম (সা)-ও 
যদি এমনটি করেন (অবশ্য তা অসম্ভব), তবে তিনিও সীমালংঘনকারী বলে সাব্যস্ত 
হবেন। 


পরার 
PT CBA TBA SIG 
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(১৪৬) আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন করে 

চেনে নিজেদের পুন্রদেরকে। আর নিশ্চয়ই তাদের একট সম্পৃদায় জেনে-শুনে সত্যকে 


গোপন করে। (১৪৭) বাস্তব সত্য সেটাই, ঘা তোমার পালনকর্তা বলেন। কাজেই তুমি 


সন্দিহান হয়ো না । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(পূর্ববর্তী আয়াতে আহলে -কিতাব সম্পূদায় কর্ত.ক মুসলমানদের কেবলাকে সত্য 
জানা এবং মুখে তা অস্বীকার করার কথা আলোচিত হয়েছে। এ আয়াতে তেমনিভাবে 
কেবলার প্রবর্তক অর্থাৎ মহানবী [সা]-কে মনে মনে সত্য জানা এবং মুখে মুখে 
অস্বীকার করার বিষয় আলোচিত হচ্ছে। 

যাদেরকে আমি € তওরাত ও ইঞ্জিল প্রভূতি) কিতাব দান করেছি, তারা 

তওরাত ও ইঞ্জিলে বণিত সুসংবাদসমূহের ভিত্তিতে রস্লুল্লাহ ([সা]কে রসূল হিসাবে ) 
এমন সন্দেহাতীতভাবে চেনে, যেমন নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে (তাদের আকার-অবয়বের 
দ্বারা) চিনতে পারে। (নিজের সন্তান-সন্ততিকে দেখে যেমন কখনো সন্দেহ হয় নাযে, 
সে কে, তেমনিভাবে রসূল (সা)-এর ব্যাপারেও তাদের .কোন সন্দেহ সংশয় নেই। বরং 
অনেকে তো ঈমান গ্রহণও করে নিয়েছে । ) আবার তাদের মধ্যে অনেকে (রয়েছে, যারা ) 
বিষয়টি বিস্তারিত জানা সত্তেও গোপন করে। (অথচ) এটা যে বাস্তবিক আল্লাহর 
পক্ষ থেকে, তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। সুতরাং (প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে 
বলা হচ্ছে যে, এমন একটি বাস্তব ব্যাপারে ) কখনও কোন প্রকার সন্দেহে পতিত 
হয়ো না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

এ আয়াতে রসূলে করীম (সা)-কে রসূল হিসাবে চেনার উদাহরণ সন্তানদের 
চেনার সাথে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এরা যেমন কোন রকম সন্দেহ-সংশয়হীনভাবে নিজে- 
দের সন্তানদেরকে জানে, তেমনিভাবে তওরাত ও ইজজিলে বণিত রসুলে করীম সো)-এর 
সুসংবাদ, প্রকৃষ্ট লক্ষণ ও নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তাকেও জন্দেহাতীতভাবেই চেনে । কিন্ত 
তাদের যে অস্বীরুতি, তা একান্তভাবেই হঠকারিতা ও বিদ্বেষপ্রসূত। ্‌ 

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, পরিপূর্ণভাবে চেনার উদাহরণ পিতামাতাকে 
চেনার সাথে না দিয়ে সন্তান-সন্ততিকে চেনার সাথে দেওয়া হয়েছে। অথচ মানুষ স্বভাবত 


সূরা আল-বাঙ্কারাহ্‌, ৪২৫ 


৪৫ 


পিতামাতাকেও অত্যন্ত ভাল করেই জানে। এহেন উদাহরণ দেওয়ার কারণ হল এই 
যে, পিতামাতার নিকট সন্তানাদির পরিচয় সন্তানের নিকট পিতামাতার পরিচয় অপেক্ষা 
বহুগুণ বেশী হয়ে থাকে । কারণ, পিতা জন্মলগ্ন থেকে সন্তান-সন্ততিকে স্বহস্তে লালন- 
পালন করে। তাদের শরীরের এমন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই, যা পিতামাতার দৃষ্টির 
অন্তরালে থাকতে পারে। পক্ষান্তরে পিতামাতার গোপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সন্তানরা কখনও 
দেখে না। 


এ বর্ণনার দ্বারা এ কথাও প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, এখানে সন্তানকে শুধু 
সন্তান হিসাবে চেনাই উদ্দেশ্য নয় । কারণ, তার পৈতৃক সম্পর্ক ক্ষেত্র বিশেষে, সন্দেহ- 
জনকও হতে পারে। স্ত্রীর খেয়ানতের দরুন সন্তান তার নিজের নাও হতে পারে। 
বরং এখানে আকার-অবয়বের পরিচয় জানা হলো উদ্দেশ্য। পৃত্র-কন্যা প্ররুতপক্ষে 
নিজের হোক বা নাই হোক, কিন্তু মানুষ সন্তান হিসাবে যাকে প্রতিপালন করে, তার 
আকার-অবয়ব চেনার ব্যাপারে কখনও সন্দেহ হয় না। 
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৷ (১৪৮) আর সবার জন্যই রয়েছে কেবলা একেক দিকে, যে দিকে সে মুখ করে 
(ইবাদত করবে)। কাজেই সৎ কাজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাও। যেখানেই 
“ তোমরা থাকবে, আল্লাহ্‌ অবশ্যই তোমাদেরকে সমবেত করবেন । নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সব 


বিষয়ে ক্ষমতাশীল । (১৪৯) আর যে স্থান থেকে তুমি বের হও, নিজের মুখ মস।জদে 
৫৪--" 





৪২৬ ৷ তফসীরে মা'আরেফুল -কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


হারামের দিকে ফেরাও--নিঃসন্দেহে এটাই হলো তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্ধারিত 
বাস্তব সত্য। বস্তুত তোমার পালনকর্তা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনবহিত নন। 
(১৫০) আর তোমরা যেখান থেকেই বেরিয়ে আস এবং যেখানেই অবস্থান কর, সে 
দিকেই মুখ ফেরাও, যাতে করে মানুষের জন্য তোমাদের সাথে ঝগড়া করার অবকাশ না 
থাকে। অবশ্য যারা অবিবেচক তাদের কথা আলাদা । কাজেই তাদের আপ ত্তিতে ভীত 
হয়ো নাঃ আমাকেই ভয় কর ! যাতে আমি তোমাদের জন্য আমার অনুগ্রহসমূহ পুর্ণ 
করে দেই এবং তাতে যেন তোমরা সরল পথ প্রাপ্ত হও । 


০৮. শা ৮ শশা শী ী টি টাও 


তকফদীরের সার-সংক্ষেপ 


আর (কেবলা পরিবর্তনের দ্বিতীয় তাৎপর্য হলো এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার 
রীতি অনুসারে) প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের জন্যই একেকটি কেবলা নির্ধারিত রয়েছে, 
(ইবাদত করার সময়) তারা সেদিকেই মুখ করে থাকে। (শরীয়তে মুহাম্মদীও যেহেতু 
একটি স্বতন্ত্র দ্বীন, কাজেই এর জন্যও একটি কেবলা নির্ধারণ করে দেওয়া হল। 
এ তাৎপর্যটি যখন সবাই জানতে পারল) কাজেই হে মুসলমানগণ, এখন এসব 
বিতর্ক পরিহার করে) তোমরা সৎকাজের ক্ষেন্্রে প্রতিযোগিতাম্লকভাবে এগিয়ে যাবার 
চেস্টা কর। (কারণ, একদিন তোমাদেরকে নিজেদের মালিকের সম্মুখীন হতে হবে 
কাজেই) তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ, তোমাদের সবাইকে (নিজের সামনে ) 
অবশ্যই হাযির করবেন। (তখন সৎকাজের প্রতিদান এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তি 
ভোগ করতে হবে) বস্তুত আল্লাহ, রাব্বুল আলামীন নিশ্চয়ই যাবতীয় বিষয়ে ক্ষমতাশীল। 
আর (এ তাৎপর্যের তাকীদও এই যে, যেভাবে মুকীম্‌ অবস্থায় কাবার দিকে 
মুখ করা হয়, তেমনিভাবে মদীনা কিংবা অন্য ) যে কোনখান থেকে যদি আপনি সফরে 
গমন করেন, (তখনও নামা পড়ার সময়) নিজের চেহারা মসজিদে হারামের দিকে 
রাখবেন। (সারকথা, _-মুকীম অবস্থায় হোক কিংবা সফরকালে হোক, সর্বাবস্থায় 
এটাই হল কেবলা ।) আর (কেবলার ব্যাপারে) এই সাধারণ নির্দেশই হলো সম্পূর্ণ ও 
সঠিক এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত। আর আল্লাহ্‌, তা'আলা তোমাদের কুতকর্ম 
সম্পর্কে এতটুকুও অনবহিত নন। | 


কেবলা পরিবর্তনের তৃতীয় তাৎপর্য 8 আর (আবারও বলা হচ্ছে যে, আপনি 
যেখানে সফরে বেরুবেন, (নামায পড়তে গিয়ে) মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ 
করবেন (আর এ হুকুম মুকীম অবস্থায় অবশ্যই পালনীয় )। এছাড়া তোমরা (যারা 
মুসলমান, সবাই শুনে নাও) যেখানেই থাক না কেন, (নামায পড়তে গিয়ে) 
নিজেদের চেহারা এই. মসজিদুল হারামের দিকেই রাখবে । (এই হুকুমটি এজন্যই 
নিদিষ্ট করা হচ্ছে,) যাতে (বিরোধী) লোকদের পক্ষে তোমাদের বিরুদ্ধে এমন. (কোন) 
কথা বলার সাহস না থাকে (যে, মুহাম্মদ [সা]-ই যদি শেষ যমানার সেই প্রতিশ্রুত 
নবী হতেন, তবে তাঁর লক্ষণগুলোর মধ্যে তো একথাও অন্তর্ভ-ক্ত রয়েছে যে, তার 
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আসল কেবলা হবে কা"বাগুহ, অথচ তিনি বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে 
নামায গড়েন। এই হল কেবলা পরিবর্তনের তৃতীয় তাৎপর্য । তবে হা,) এদের 
মধ্যে যারা (একান্তই ) অবিবেচক, অর্বাচীন (তারা এখনও এমন কুট-যুক্তির অবতারণা 
করবে যে, তিনি ঘদি নবীই হবেন, তাহলে সমস্ত নবীর বিরুদ্ধে---মসজিদুল-হারা- 
মের দিকে মুখ করে নামায পড়েন কেমন করে । কিন্তু এহেন অবান্তর আপত্তিতে 
যেহেতু দ্বীনের কিছুই আসে যায় না, সেহেতু )তাদের কথা আলাদা । সুতরাং তাদের 
ব্যাপারে এতটুকুও আশংকা করো না-(এবং তাদের জওয়াব দেওয়ার পেছনেও পড়ো 
না)। একমান্্ আমাকেই ভয় করতে থাক (যাতে আমার বিধি-বিধানের কোন রকম 
বিরোধিতা না হয় । কারণ, এ ধরনের বিরোধিতা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর )। আর 
(আমি উল্লিখিত বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করার তওফীকও দিয়েছি ) যাতে তোমাদের 
উপর আমার যে অনুগ্রহ ও করুণারাজি এসেছে, (তোমাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে ) 
তা পরিপূর্ণ করে দিতে পারি । এবং যাতে তোমরা (পৃথিবীতে ইসলামের ) সরল ও 
সত্যপথের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পার (যার উপর নেয়ামতের পরিপূর্ণতা 
. নির্ভরশীল )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
| oA এ পাতা 


আলোচ্য আয়াতে কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি বলতে গিয়ে-__ ৬৪৯ 5 ০০৯ 


৮০ ATA পাকি পা Cad MITAS 3 AB nda} TAT 
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বাক্যটি দু'বার করে আবৃত্তি করা হয়েছে । এর একটা সাধারণ কারণ এই যে, 
কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশটি বিরোধীদের জন্য তো এক হৈ-চৈয়ের ব্যাপার ছিলই, 
স্বয়ং মুসলমানদের জন্যও তাদের ইবাদতের ক্ষেত্রে ছিল একটা বৈপ্লবিক ঘটনা | 
কাজেই এই নির্দেশটি যদি যথার্থ তাকীদ ও গুরুত্ব সহকারে ব্যক্ত করা না হতো, 
তাহলে মনের প্রশান্তি অর্জন হয়ত যথেষ্ট সহজ হতো না। আর সেজন্যই নির্দেশটিকে 
বারবার আবৃত্তি করা হয়েছে । তদুপরি এতে এরূপ ইঙ্গিতও রয়েছে যে কেবলার 
এই যে পরিবর্তন এটাই সর্বশেষ পরিবর্তন ৷ এরপর পুনঃপরিবর্তনের আর কোন 
সম্ভাবনাই নেই। | ্‌ 

বয়ানূল-কোরআনের তফসীরে, সংক্ষেপে নির্দেশটি বারবার উল্লেখের যে কারণ 
বণিত হয়েছে, কুরতুবীতেও প্রায় একই যুক্তির কথা বলে পুনরুল্লেখের যৌক্তিকতা 
প্রমাণ করা হয়েছে । যথা---প্রথমবারের নির্দেশ 8 
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এ 


৪২৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


--“অতঃপর তুমি তোমার মুখমণ্ডল মসজিদুল-হারামের দিকে ফেরাও এবং 
যেখানেই তুমি থাক না কেন, এরপর থেকে তুমি তোমার চেহারা সেদিকেই ফেরাবে” 
--এ নির্দেশটি মুকীম অবস্থায় থাকার সময়ের। অর্থাৎ যখন আপনি আপনার স্থায়ী 


বাসস্থানে অবস্থান করেন, তখ্ন নামাযে মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করে দাঁড়াবেন । 
ASA SAT 
এরপর সমগ্র উম্মতকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে যে (৮১ ৬ নিজের দেশে 


বা শহরে যেখানেই থাক না কেন, নামাযে বায়তুল্পাহ্র দিকেই মুখ ফেরাবে, এ নিদেশ 
শুধু মসজিদে নববীতে নামায পড়ার বেলাতেই নয় বরং যে কোন স্থানের লোকেরা 
নিজ নিজ শহরে যখন নামায পড়বে, তখন তারা মসজিদুল হারামকেই কেবলা বানিয়ে 
নামায় পড়বে । 
AL ArT 3 AT A রগ 

এ নির্দেশ দ্বিতীয়বার পুনরুল্লেখ করার পূর্বে ৬০৯)৯ ০৯৮৯ ৬৯ 
অর্থাৎ “যেখানেই তুমি বের হয়ে যাও না কেন” কথাটা যোগ করে বোঝানো হয়েছে 
যে, নিজ নিজ বাসস্থানে মুকীম থাকা অবস্থায় যেমন তোমরা মসজিদুল-হারামের দিকে 
মুখ করে নামায পড়বে, তেমনি কোথাও সফরে বের হলেও নামাযের সময় মসজিদুল 
হারামের দিকে মুখ করেই দাড়াবে ৷ 


সফরের মধ্যেও কখনো কখনো বিভিন্ন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। সফর ছোট হয়, 
লম্বাও হয়। অনেক সময় কিছুটা চলার পর যাত্রা বিরতি করতে হয়, আবার 
সেখান থোক নতুন করে সফর শুরু হয় । এরূপ অবস্থাতেও : কেবলার ব্যাপারে 
কোন পরিবর্তন হবে না। সফর যে ধরনের এবং যে দিকেই হোক না কেন, নামাযে 
দাঁড়াবার সময় তোমাদেরকে ঘুরে-ফিরে মসজিদুল-হারামের দিকেই মুখ ফেরাতে হবে। 


তৃতীয়বারের পুনরুল্লেখের যৌক্তিকতা বর্ণনায় এও বলা হয়েছে যে, বিরোধীরা 
যাতে কথা বলতে না পারে যে, তওরাত এবং ইঞ্জিলে তো বলা হয়েছিল যে, তওরাত 
এবং ইঞজিলে উল্লিখিত নির্দেশসমুহের মধ্যে আখেরী-যমানার প্রতিশ্রুত নবীর কেবলা 
মসজিদুল হারাম হওয়ার কথা, কিন্তু এ রসূল (সা) কা'বার পরিবর্তে বায়তুল মোকা- 
দাসকে কেবলা করে নামায পড়ছেন কেন? 
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এমন বস্তু যার দিকে মুখ করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রো) বলেন, 


ধা এ 


এর অর্থ কেবলা । এক্ষেত্রে হযরত উবাই ইবনে কা'ব -- ৪৪৯5 -এর স্থলে 


Ir A ’ A 
&//45 ও পড়েছেন বলে বর্ণিত রয়েছে । 


ed 


তফসীরের ইমামগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আয়াতের অর্থ দাড়ায় এই 


সুরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ৪২৯ 


প্রত্যেক জাতিরই ইবাদতের সময় মুখ করার জন্য একটা নির্ধারিত কেবলা চলে 
আসছে। সে কেবলা আল্লাহ্‌র তরফ হতে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে অথবা তারা 
নিজেরাই তা নির্ধারণ করে নিয়েছে। মোটকথা, ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতিই কোন 
নাকোন দিকে মুখ করে দীঁড়ায়। এমতাবস্থায় আখেরী নবীর উশ্মতগণের জন্য যদি কোন 
একটা বিশেষ দিককে কেবলা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়ে থাকে, তবে তাতে আশ্চর্যান্বিত 
হওয়ার কি আছে? 


দ্বীনী যি অর্থহীন বিতক পরিহার করার নির্দেশ 


JF A 


5 14 1১৯৩ --এ আয়াতের পূর্বে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক জাতির 


নিজস্ব কেবলা. চলে আসছে। সুতরাং একের পক্ষে অন্যের কেবলা মান্য না করাই 
স্্াভাবিক। সে হিসেবে নিজেদের কেবলার যথার্থতা নিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে বিতর্কে 
অবতীর্ণ হওয়া অর্থহীন। উপরোক্ত বাক্যটির মূল বক্তব্য বিষয়-হচ্ছে যে, যখন বোঝা 
যাচ্ছে যে, এ বিতর্কে তাদের কোন উপকার হবে না, তারা তাদের এতিহ্যগত কেবলার 
ব্যাপারে অনোর যুক্তি মানবে না, তখন এ অর্থহীন বিতকে কাল ক্ষেপণ না করে তোমাদের 
আসল কাজে আত্মনিয়োগ করাই কর্তব্য। সে কাজ হচ্ছে সৎকাজে সকল সাধনা 
নিয়োজিত করে একে অপর থেকে আগে চলে যাওয়ার চেষ্টা করা! যেহেতু অর্থহীন 
বিতর্কে সময় নষ্ট করা এবং সৎকর্মে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে 
আলসেমি প্রদর্শন করা সাধারণত আখেরাতের চিন্তায় গাফলতির কারণে হয়, সে জন্য. 
আখেরাত সম্পর্কে যাদের চিন্তা রয়েছে, তারা কখনও অর্থহীন বিতর্কে জড়িত হয়ে 
সময় নস্ট করে না। তারা সব সময় নিজ নিজ কর্তব্য করে যাওয়ার চিন্তায় বিভোর 
থাকে। এ জন্যই পরবর্তী আয়াতে আখেরাতের কথা ফ্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে ঃ 
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যার মর্মার্থ হচ্ছে, নিত এবং সাধারণ লোকের নানা প্রশ্ন থেকে 
তত্মরক্ষার চিন্তা ক্ষণস্থায়ী দুর্নিয়ার ব্যাপার । খুব শীঘুই এমন দিন আসছে, যখন 
আল্লাহ্‌ তা“আলা জমগ্র দুনিয়ার সকল জাতির মানুষকেই একত্র করে স্ব-স্ব আমলের 
হিসাব গ্রহণ করবেন। সুতরাং বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে যতটুকু সময় পাওয়া যায়, তা 
সে কঠিন দিনের চিন্তায় ব্যয় করা । 


নেক কাজ সমাধা করতে গিয়ে অনর্থক বিলম্ব করা সমীচীন নয় ঃ 
« TA ও 


1 2৯ (৮১---শব্দ দ্বারা এও বোঝা যায় যে, কোন সৎকাজের সুযোগ পাওয়ার পর 


তা সমাধা করার ব্যাপারে বিলম্ব করা উচিত নয়। কেননা অনেক সময় ইচ্ছাকৃত 
বিলম্বের ফলে সে কাজ সমাধা করার তওফীক ছিনিয়ে নেওয়া হয়। নামাষ, রোযা, 
হজ্ব, যাকাত, সদকা, খয়রাত প্রভুতি সর্ববিধ সৎ কাজে একই অবস্থা হতে পারে। 


8৩০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


বিষয়টি সুরা আনফালের এক আয়াতে আরো স্পম্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা 
হয়েছে ঃ 


AS AIS তা ন 
Ea ১ st ০০১) করণে 51 5১ ৫১1 Et 
RE AAS ASIA পা ASIA AS 


অর্থাৎ--“হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহ, এবং তার রসূলের আহ্বানে সাড়া 
দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তা বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হও, যখন তাঁরা তোমাদেরকে নবজীবন-. 
দায়িনী বিষয়ের প্রতি আহবান জানান । মনে রেখো, অনেক সময় আল্লাহ্‌ তাআলা 
মানুষ এবং তার অন্তরের মধ্যে আড়ালও সৃষ্টি করে থাকেন।” 


প্রত্যেক নামাযই কি সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পড়ে ফেলা উত্তম 8 সৎ কাজ 
দ্রুত সম্পাদন করার উপরোক্ত নির্দেশের ভিত্তিতে কোন কোন ফিকহ্বিদ দলীল গ্রহণ 
করেছেন যে, প্রত্যেক নামায সময় হওয়ার সাথে সাথে পড়ে নেওয়া উত্তম। আয়াতের 
সমর্থনে তারা প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়ার ফযীলত সম্বলিত হাদীসও উদ্ধৃত করেন। 
ইমাম শাফেয়ী রে)-র অভিমত তাই। ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মালেক 
রে) এ ব্যাপারে অন্যান্য হাদীসের ভিত্তিতে কিছুটা ভিন্নমত ব্যক্ত করেছেন। তাদের 
মতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যেসব নামাষ কিছুটা দেরী করে পড়েছেন বা 
পড়তে বলেছেন, সেগুলো তাঁর অনুসরণে একটু দেরী করে পড়াই উত্তম । অবশিম্টগুলো 
প্রথম ওয়াক্তে পড়া ভাল। যেমন সহীহ্‌ বোখারীতে হযরত আনাস রো) বণিত 
রেওয়ায়েতে এশার নামায একটু দেরী করে পড়ার ফযীলত উল্লিখিত হয়েছে। হযরত 
আবু হোরায়রা রো) বর্ণনা করেন যে, হুধুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এশার 
নামায কিছুটা দেরী করে পড়া পছন্দ করতেন।---(কুরতুবা) 


অনুরূপ বোখারী ও তিরমিযী শরীফে হযরত আবু যর রো) বণিত এক রেওয়ায়েতে 
উল্লিখিত হয়েছে যে, এক সফরে হযরত বিলাল রো) প্রথম ওয়াক্তেই যোহরের 
আযান দিতে চাইলে হুযুর সো) তাকে এই বলে বারণ করলেন যে, দুপুরের গরম 
জাহাম্মমের উত্তাপের একটা নমুনা । সুতরাং একটু ঠাণ্ডা হওয়ার পর আযান দাও ।” 
এতে বোঝা যায় যে, গরমের দিনে যোহরের নামায তিনি একটু দেরী করে পড়া 
পছন্দ করতেন । উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম 
মালেক (র)-এর অভিমত হচ্ছে যে, উল্লিখিত দুই ওয়াক্তে হুযুর (সা) অনুস্থত 
মুস্তাহাব ওয়াক্ত হওয়ার পর আর দেরী করা উচিত নয়। অন্যান্য ওয়াক্ত যেমন, 
মাগরিবের সময়ে প্রথম ওয়াক্তেই নামায গড়ে নেওয়া উত্তম। 


মোটকথা, এ আয়াত দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, নামাযের ওয়াক্ত হয়ে 
যাওয়ার পর শরীয়তের দৃষ্টিতে অথবা প্রকৃতিগত কোন বাধার সৃষ্টি না হলে নামায 
পড়তে দেরী করা উচিত নয়, প্রথম ওয়াক্তে পড়ে নেওয়াই উত্তম । যেসব নামায কিছুটা 


সুরা আল-বাক্কারাহ্‌ , ৪৩১ 


দেরী করে পড়তে হুযুর সো) নির্দেশ দিয়েছেন বা নিজে আমল করেছেন কিংবা কোন 


প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অসুবিধার কারণে দেরী করতে হয়, শুধুমাত্র সেগুলোতে কিছুটা 
দেরী করা যেতে পারে। 


SSS TN EH; ০ | 
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(১৫১) যেমন আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্য 
একজন রাসূল, যিনি তোমাদের নিকট আমার বাণীসমূহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের 
পবিত্র করবেন ; আর তোমাদের শিক্ষা দিবেন কিতাব ও তাঁর তত্ত্বজ্ঞান এবং শিক্ষা 
দিবেন এমন বিষয়, যা কখনো তোমরা জানতে না। (১৫২) সুতরাং তোমরা আমাকে 
মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো এবং আমার ক্রুতজ্ঞতা প্রকাশ কর ; 
অকৃতজ্ঞ হয়ো না। 


পাশা টীকা — 


তফসাীরের সার-সংক্ষেপ 


( কা‘বাগৃহ নির্মাণের সময় হযরত ইবরাহীম আট) যেসব দোয়া করেছিলেন, 
কা'বাকে কেবলা নির্ধারণের মাধ্যমে আমি তা কবুল করেছি ) যেভাবে ( কবুল করেছি 
একজন রসূল প্রেরণ সম্পকিত দোয়া ।) তোমাদের মধ্যে আমি একজন € মহান ) রসুল 
বানিয়ে পাঠিয়েছি (যিনি ) তোমাদেরই একজন । তিনি আমার আয়াত (নির্দেশ )-সমূহ 
পাঠ করে তোমাদের শুনিয়ে থাকেন এবং (জাহেলী যুগের ধ্যান-ধারণা ও আচার- 
আচরণ থেকে ) তোমাদিগকে পবিত্র করেন এবং তোমাদিগকে (আল্লাহ্‌র ) কিতাব 
্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় বলে দেন। তিনি তোমাদিগকে এমন ( উপকারী ) বিষয়াদি শিক্ষা দেন, 
যেসব বিষয় সম্পর্কে তোমরা কিছুই জানতে না ( পর্ববর্তী কিতাবসমূহেও যে সম্পর্কে কোন 
তথ্য দেওয়া হয়নি। এভাবে একজন রসূল প্রেরণ করার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ) 
যে দোয়া: করেছিলেন, তারই বাস্তব প্রকাশ হয়ে গেলো)। এসব (উল্লিখিত ) নেয়ামত- 
সমূহের জন্য আমাকে € যেহেতু আমিই তা দান করেছি) স্মরণ কর। আমিও 
তোমাদিগকে (অনুগ্রহের মাধ্যমে ) স্মরণ রাখব আর আমার (নেয়ামতসমূহের ) 
শোকরগুযারী কর এবং (নেয়ামত অস্বীকার করে বা আনুগত্য পরিহার করে আমার 
প্রতি) অকৃতজ্ত হয়ো না। 


৪৩২ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


আন্যঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


এ পর্যন্ত কেবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনা চলে আসছিল। এখানে 
বিষয়টিকে এমন এক পর্যায়ে এনে সমাপ্ত করা হয়েছে, যাতে এ বিষয়টির ভূমিকায় 
কা'বা নির্মাতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার বিষয়টিও প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত 
হয়ে গেছে। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম আ)-এর বংশধরদের মধ্যে এক বিশেষ মর্যাদায় 
মহানবী (সা)-র আবির্ভাব। এতে এ বিষয়েও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রসূলে করীম 
(সা)-এর আবির্ভাবে কা'বা নির্মাতার দোয়ারও একটা প্রভাব রয়েছে। কাজেই তার 
কেবলা যদি কা'বা শরীফকে সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিংবা অস্বীকারের 
কিছুই নেই । 


AAT A 


৮১) (১2 __বাক্যে উদাহরণসূচক যে ‘কাফ’ ( 5) বৰ্ণটি ব্যবহার করা 


হয়েছে, তার একটি ব্যাখ্যা তো উল্লিখিত তফসীরের মাধ্যমেই বোঝা গেছে। এ ছাড়াও 
আরেকটি বিশ্লেষণ রয়েছে, যা কুরতুবী গ্রহণ করেছেন । তা হল এই যে, কাফ'-এর 


সম্পর্ক হল পরবর্তী আয়াত 5১৪ )5 ১০ -এর সাথে। অর্থাৎ, আমি যেমন তোমা- 


দের প্রতি কেবলাকে একটি নেয়ামত হিসাবে দান করেছি এবং অতঃপর দ্বিতীয় নেয়া- 
মত দিয়েছি রসূলের আবির্ভাবের মাধ্যমে, তেমনি আল্লাহ্‌র যিকিরও আরেকটি নেয়ামত। 
এসব নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর, যাতে এসব নেয়ামতের অধিকতর প্রবৃদ্ধি হতে 


“AT A 
পারে । কুরতুবী বলেন, এখানে ৮৮০০ ১4১1 5 ---এর “কাফণ”টির ব্যবহার ঠিক. 
পারি পাজি পা পারা পানি পা পা পাতা 


তেমনি, যেমনটি সূরা আনফালের ৩৩/৯ (৬০ এবং সূরা হিজর-এর ১১9১1 ৮৮৪ 


পানি SA 


৩০৪০ ) ee -এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। 


AS AS A A AIS Ar 


৮7১ 1 ০234০ _-এতে ‘যিকির’-এর অর্থ হল স্মরণ করা, যার 


সম্পর্ক হল অন্তরের সাথে । তবে জিহবা যেহেতু অন্তরের মুখপান্র, কাজেই মুখে স্মরণ 
করাকেও ‘যিকির’ বলা যায়। এতে বোঝা যায় যে, মৌখিক যিকিরই গ্রহণযোগ্য, যার 
সাথে মনেও আল্লাহ্র স্মরণ বিদ্যমান থাকবে। এ প্রসঙ্গেই মওলানা রুমী বলেছেন 


1৯১ 5 & ০১১১ ৫৮৯১ ০৩3) 
১ ১১১ ০$ ৮ US un 
অর্থাৎ, মুখে থাকবে তসবীহ্‌; আর মনে থাকবে গরু-গাধার চিন্তা, এমন তসবীর 
ক্রিয়া কি হবে? 
তবে এতদসঙ্গে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোন লোক যদি মুখে তসবীহ্‌ 
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জপে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু তার মন যদি অনুপস্থিত থাকে অর্থাৎ যিকিরে না লাগে, তবুও 
তা একেবারে ফায়দাহীন নয়। হযরত আবু ওসমান (র)-এর কাছে জনৈক ভক্ত 
এমনি অবস্থায় অভিযোগ করেছিল যে, মুখে মুখে যিকির করি বটে, কিন্তু অন্তরে তার 
কোনই মাধুর্য অনুভব করতে পারি না। তখন তিনি বললেন, তবুও আল্লাহ্‌র শুকরিয়া 
আদায় কর যে, তিনি তোমার একটি অঙ্গ---জিহ্‌বাকে তো অন্তত তাঁর যিকিরে 
নিয়োজিত করেছেন।---( কুরতুবী ) 


যিকিরের ফযীলত £ যিকিরের ফযীলত অসংখ্য । তন্যধ্যে এটাও কম 
ফযীলত নয় যে, বান্দা যদি আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, তাহলে আল্লাহ্‌ তাকে স্মরণ 
করেন। আবু ওসমান মাহদী (র) বলেছেন, আমি সে সময়টির কথা জানি, যখন 
আল্লাহ. তা'আলা আমাদিগকে জ্মরণ করেন। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করল, আপনি 
তা কেমন করে জানতে পারেন? বললেন, তা এজন্য যে, কোরআন করীমের ওয়াদা 
অনুসারে যখন কোন মু'মিন বান্দা আল্লাহ্‌্কে স্মরণ করে, তখন আল্লাহ, নিজেও তাকে 
স্মরণ করেন। কাজেই বিষয়টি জানা সবার জন্যই সহজ যে, আমরা যখন আল্লাহ্‌র 
স্মরণে আত্মনিয়োগ করব, আল্লাহ্‌ তা*আলাও আমাদের স্মরণ করবেন । 


আর আয়াতের অর্থ হল এই যে, তোমরা যদি আমাকে আমার হুকুমের আনু- 
গত্যের মাধ্যমে স্মরণ কর, তাহলে আমিও তোমাদেরকে সওয়াব ও মাগফেরাত দানের 
মাধ্যমে স্মরণ করব । 


হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর রো) পঁষিকরুল্লাহ*র তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, 
যিকিরের অর্থই হচ্ছে আনুগত্য এবং নির্দেশ মান্য করা। তার বক্তব্য হচ্ছে ৪ 
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অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য করে না, সে আল্লাহ্‌র যিকিরই 
করে না, প্রকাশ্যে যত বেশী নামায এবং তসবীহ্ই সে পাঠ করুক না কেন। 


ঘিকিরের তাৎপর্য ঃ মুফাদ্সির কুরতুবী ইবনে-খোয়াইয-এর আহকামুল 
কোরআনের বরাত দিয়ে এ সম্পকিত একখানা হাদীসও উদ্ধৃত করেছেন । হাদীসটির 
মর্মার্থ হচ্ছে যে, রসূল সো) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তা'আল্লার আনুগত্য করে অর্থাৎ 
তার হালাল ও হারাম সম্পকিত নির্দেশগুলোর অনুসরণ করে, যদি তার নফল নামাষ- 
রোযা ক্ষিছু কমও হয়, সে-ই আল্লাহকে স্মরণ করে। অন্যদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র 
নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করে সে নামায-রোযা, তসবীহ্‌-তাহলীল প্রভৃতি বেশী করে 
করলেও প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহকে স্মরণ করে না। | 

হযরত যুন্নুন মিসরী রে) বলেন, “যে ব্যক্তি প্রকৃতই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, সে 
অন্য সব কিছুই ভুলে ঘায়। এর বদলায় স্বয়ং আল্লাহ.তা“আলাই সবদিক দিয়ে তাকে 
হেফাযত করেন এবং সব কিছুর বদলা তাকে দিয়ে দেন 1” : 


হযরত মু'আয রো) বলেন, “আল্লাহ্‌র আযাব থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে 
৫৫." 


8৩৪ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


মানুষের কোন আমলই ঘযিকরুল্লাহর সমান নয়” হযরত আবু হোরায়রা (রা) 
বণিত এক হাদীসে-কুদসীতে আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, “বান্দা যে পর্যন্ত আমাকে 
স্মরণ করতে থাকে বা আমার স্মরণে যে পর্যন্ত তার ঠোট নড়তে থাকে, সে পযন্ত 
আমি তার সাথে থাকি”. 


৮১৯১2 ভিটে 
222)16১৩০) 2৬1: 2511 1 
৫ 


(১৫৩) হে ম্গমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। 
নিশ্চিতই আল্লাহ্‌ ধৈর্যশীলদের সাথে রয্মেছেন। | 





যোগসূত্র ৪ কেবলা পরিবর্তনের ব্যাপারে বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে ব্যাপক 
সমালোচনা চলছিল। ফলে দু'ধরনের প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল। প্রথমত, নানা রকম জটিল 
প্রশ্ন উত্থাপন করে ইসলামের সত্যতার উপর আঘাত এবং মুসলমানদের মনে নানা 
প্রকার জন্দেহ-সংশয় সৃষ্টির অপচেষ্টা চলছিল । পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সেসব 
কুট-প্রশ্নের জবাব দিয়ে সেগুলোকে প্রতিহত কর! হয়েছে । দ্বিতীয়ত, ওদের তরফ 
থেকে উত্থাপিত বিভিন্ন যুক্তিপূর্ণ জওয়াব দেওয়ার পরও যেহেতু আরো নতুন নতুন প্রশ্ন 
উত্থাপন এবং তর্কের পর তর্কের অবতারণা করে মুসলমানদের মন-মস্তিক্ষকে বিষাক্ত 
করে তোলার ষড়যন্ত্র চলছিল, সেহেতু এ আয়াতে ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে আত্মিক 
শক্তি অর্জন করে সে সব আঘাতের মোকাবেলা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে । 


তফলীরের সারসংক্ষেপ 


হে ঈমানদারগণ! (মানসিক আঘাত ও দুশ্চিন্তার বোঝা হালকা করার লক্ষ্যে ) 
ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তা'আলা (সর্ব 
বিষয়েই ) ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন, বিশেষত নামাধীগণের সাথে তো তিনি অবশ্যই 
থাকেন। কেননা নামায হল সর্বোত্তম ইবাদত । ধৈর্য ধারণের ফলেই যদি আল্লাহ, 
তা'আলা সঙ্গী হন, তবে নামাষের মধ্যে তো এ সুসংবাদ আরো প্রবলতর হওয়াই স্বাভাবিক। 


্‌ আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 
ধৈর্য ও নামায যাবতীয় সংকটের প্রতিকার £ si 5 ১৯৩ it 


“ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সরি প্রার্থনা কর”---এ আয়াতে বলা হয়েছে 
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যে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট, যাবতীয় প্রয়োজন ও সমস্ত সংকটের নিশ্চিত প্রতিকার দুটি 
বিষয়ের মধ্যে নিহিত। একটি “সবর বা ধৈর্য এবং অন্যটি 'নামাফ'। বর্ণনা-রীতির 


ASIA TA | 
মধ্যে | শব্দটিকে বিশেষ কোন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট না করে 


ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করার ফলে এখানে যে মর্মার্থ দাঁড়ায়, তার মর্ম হচ্ছে এই যে, মানব 
জাতির যে কোন সংকট বা সমস্যার নিশ্চিত প্রতিকার হচ্ছে ধৈর্য ও নামায । যে 
কোন প্রয়োজনেই এ দু”টি বিষয়ের দ্বারা মানুষ সাহায্য লাভ করতে পারে। তফসীরে 
মাযহারীতের শব্দ দু'টর ব্যাপক অর্থে ব্যবহারের তাৎপর্য এভাবেই বণিত হয়েছে । 
প্রসঙ্গত স্্তন্ত্রভাবে দু”টি বিষয়েরই তাৎপর্য অনুধাবন করা যেতে পারে। 


সবর-এর তাৎপর্য £ “সবর শব্দের অর্থ হচ্ছে সংযম অবলম্বন ও নফস্-এর 
উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করা । 


কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় “সবর'-এর ৷ তিনটি শাখা রয়েছে (এক) 
নফসকে হারাম ও না-জায়েষ বিষয়াদি থেকে বিরত রাখা, দুই) ইবাদত ও আনু- 
গত্যে বাধ্য কর এবং (তিন) যে কোন বিপদ ও সংকটে ধৈর্য ধারণ করা অর্থাৎ যে 
সব বিপদ-আপদ এসে উপস্থিত হয় সেগুলোকে আল্লাহ্‌র বিধান বলে মেনে নেওয়া এবং 
এর বিনিময়ে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রতিদান প্রাস্তির আশা রাখা । অবশ্য. কষ্টে পড়ে 
যদি মুখ থেকে কোন কাতর শব্দ উচ্চারিত হয়ে যায় কিংবা অন্যের কাছে তা প্রকাশ 
করা হয়, তবে তা “সবর"-এর পরিপন্থী হবে না--€( ইবনে কাসীর, সায়ীদ ইবনে 
জুবায়ের থেকে ১ 


'সবর-এর উপরিউক্ত তিনটি শাখাই প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য পালনীয় তিনটি 
কর্তব্য । সাধারণ মানুষের ধারণায় সাধারণত তৃতীয় শাখাকেই সবর হিসাবে গণ্য করা 
হয়। প্রথম দু’টি শাখা যে এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, সে ব্যাপারে মোটেও লক্ষ্য করা হয় 
না। এমন কি এ দুটি বিষয়ও যে ‘সবর’-এর অন্তত ক্ত এ ধারণাও যেন অনেকের নেই। 


কোরআন-হাদীসের পরিভাষায় ধৈর্য ধারণকারী বা ‘সাবের’ সে সমস্ত লোককেই 
বলা হয়, যারা উপরিউক্ত তিন প্রকারেই “সবর” অবলম্বন করে থাকেন । কোন কোন 
বর্ণনায় রয়েছে, হাশরের ময়দানে ঘোষণা করা হবে, “ধৈর্য ধারণকারীরা কোথায় ?” 
এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেসব লোক উঠে দীড়াধে, যারা তিন প্রকারেই সবর করে 
জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। এসব লোককে প্রথমই বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ 
করার অনুমতি দেওয়া হবে। “ইবনে-কাসীর” এ বর্ণনা উদ্ধত করে মন্তব্য করেছেন যে, 
কোরআনের অন্যন্ত্র ঃ 
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অর্থাৎ সবরকারী বান্দাগণকে তাদের পুরস্কার বিনা হিসাবে প্রদান করা হবে। 
এ আয়াতে সেদিকেই ইশারা করা হয়েছে। 


৪৩৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


নামাঘ £ মানুষের যাবতীয় সমস্যা ও সংকট দূর করা এবং যাবতীয় প্রয়োজন 
মেটানোর ক্ষেত্রে কোরআন-উজ্িখিত দ্বিতীয় পন্থাটি হচ্ছে নামায । | 


“সবর,-এর তফসীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকার ইবাদতই সবরের 
অন্তর্ভুক্ত । কিন্তু এরপরও নামাঘকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে যে, নামায 
এমনই একটি ইবাদত, যাতে ‘সবর’ তথা ধৈর্যের পরিপূর্ণ নমুনা বিদ্যমান । কেননা 
নামাযের মধ্যে একাধারে যেমন নফস তথা রিপুকে আনুগত্যে বাধ্য রাখা হয়, তেমনি 
যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ, নিষিদ্ধ চিন্তা, এমন কি অনেক হালাল ও মোবাহ বিষয় থেকেও 
সরিয়ে রাখা হয় । সেমতে নিজের “নফস”-এর উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে সর্বপ্রকার 
গোনাহ ও অশোভন আচার-আচরণ থেকে নিজেকে দুরে সরিয়ে রাখা এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
হলেও নিজেকে আল্লাহ্‌র ইবাদতে নিয়োজিত রাখার মাধ্যমে “সবর'-এর যে অনুশীলন 
করতে হয়, নামাযের মধ্যেই তার একটা পরিপূর্ণ নমুনা ফুটে উঠে। 


যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করা এবং সবপ্রকার বিপদাপদ থেকে মুক্তি লাভ করার 
ব্যাপারে নামাযের একটা বিশেষ “তাছীর" বা প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ বিশেষ 
রোগে কোন কোন ওষধী গুলম-লতা ও ডাল-শিকড় গলায় ধারণ করায় বা মুখে রাখায় 
যেমন বিশেষ ফল লক্ষ্য করা যায়, লোহার প্রতি চুম্ধকের বিশেষ আকর্ষণ যেমন 
স্বাভাবিক, কিন্তু কেন এরূপ হয়, তা যেমন সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে বলা যায় না, তেমনি 
বিপদ-মুক্তি এবং যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে নামাযের তাছীরও ব্যাখ্যা করা 
যায় না। তবে এটা পরীক্ষিত সত্য যে, যথাযথ আন্তরিকতা ও মনোযোগ সহকারে 
নামায আদায় করলে যেমন বিপদমুক্তি অবধারিত, তেমনি যে কোন প্রয়োজন পূরণের 
ব্যাপারেও এতে সুনিশ্চিত ফল লাভ হয়। ৃ 


হুযুর (সা)-এর পবিত্র অভ্যাস ছিল যে, যখনই তিনি কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন 


হতেন, তখনই তিনি নামা আরম্ত করতেন। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা সে নামাযের 
বরকতেই তাঁর যাবতীয় বিপদ দূর করে দিতেন । হাদীস শরীফে বণিত রয়েছে--- 


18755 
অর্থাৎ মহানবী (সো)-কে যখনই কোন বিষয় চিন্তিত করে তুলত, তখনই 
তিনি নামায পড়তে শুরু. করতেন । 


আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য 8 নামায ও ‘সবর’-এর মাধ্যমে যাবতীয় সংকটের প্রতিকার 
হওয়ার কারগ হচ্ছে এই যে, এ দু’ পন্থায়ই আল্লাহ, তাআলার প্রকৃত সান্নিধ্য লাভ হয় । 


পল পার্টি ও 


৯০৯৮৩ 2 ও এ 


বাক্যের দ্বারা এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, নিৰ: এবং সবরকারিগণের সাথে 
আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য তথা খোদায়ী শক্তির সমাবেশ ঘটে। যেখানে বা যে অবস্থায় বান্দার 
সাথে আল্লাহ্‌র শক্তির সমাবেশ ঘটে, সেখানে দুনিয়ার কোন শক্তি কিংবা কোন 
সংকটই যে টিকতে পারে না, তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন করে না। বান্দা যখন 


সূরা আল-বাক্লারাহ, | ৪৩৭. 


আল্লাহ্‌র শক্তিতে শক্তিমান হয়, তখন তার গতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে যায়। তার অগ্র- 
গমন ব্যাহত করার মত শক্তি কারও থাকে না। বলা বাহুল্য, মকসুদ হাসিল করা 
এবং সংকট উত্তরণের নিশ্চিত উপায় একমাত্র আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান হওয়াই 
হতে পারে। : ্‌ : ৃ 
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(১৫৪) আর যারা আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না। বরং তারা 
জীবিত, কিন্তু তোমরা তা’ বোঝ না। (১৫৫) এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা 
করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনম্টের মাধ্যমে । তবে 
সুসংবাদ দাও সবরকারীদের-_-(১৫৬) ঘখন তারা বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহ্‌র 
জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব । (১৫৭) তারা সে সব লোক 
যাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েতপ্রাপ্ত। 
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যোগসূত্ৰ £৪ পূর্ববর্তা আয়াতে একটা -বিশেষ প্রতিকূল অবস্থায় সবর করার 
তালীম এবং ধৈর্য ধারণকারীদের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছিল। এ আয়াতে অনুরূপ 
আরো কতিপয় অসুবিধাজনক অবস্থার বিবরণ দিয়ে সেসব অবস্থাতেও সবর করার 
উৎসাহ দান এবং সে পরিস্থিতিতেও সবর করার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। সে 
অবস্থাগুলোর মধ্যে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ -বিগ্রহের বিষয়টি সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হচ্ছে 
এ কারণে যে, পরীক্ষার এ অবস্থাটাই সর্বাপেক্ষা বেশী বিপজ্জনক ও গুরুত্বপূর্ণ । সুতরাং 
যারা এ অবস্থার মোকাবেলা করতে পারবে, তারা স্বাভাবিকভাবেই পরবতী অপেক্ষাকৃত 
ক্ষুদ্র ও হালকা বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে সমর্থ হবে । দ্বিতীয়ত, যারা মুসলমানদের 
সাথে কেবলা পরিবর্তনের ব্যাপারে বিতর্কের অবতারণা করছিল, এ বিপদ তাদের 
মোকাবেণাতেই যেহেতু দেখা দেবে, সেহেতু এটি সবপ্রথম উল্লিখিত হয়েছে। 


৪৩৮ তফসীরে মাণআরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


 তফঙগীরের সারসংক্ষেপ 


আর যেসব লোক আল্লাহ্‌র পথে (অর্থাৎ দ্বীনের জন্য) নিহত হয় (তাদের ফযীলত 
এমন যে,) তাদের মৃত.বলো না। বরং এসব লোক (একটা বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ জীব- 
নের সাথে) জীবিত, কিন্ত তোমরা (তোমাদের বর্তমান অনুভূতিতে সে জীবন সম্পকে) 
অনুভব করতে পার না। এবং আমি (আল্লাহ্‌র প্রতি তোমাদের সন্তুষ্টি এবং আত্ম- 
সমর্পণের গুণ সম্পর্কে যা ঈমানেরই লক্ষণ) তোমাদের পরীক্ষা গ্রহণ করব, কিছুটা ভয়ে 
নিপতিত করে (যা তোমাদের শন্ত্রদের সংখ্যাধিক্য অথবা উপর্য্‌পরি আপদ-বিপদের 
মাধ্যমে ) এবং কিছুটা (দারিদ্র্য ও) ক্ষুধায় নিপতিত করে কিছুটা) জান-মান ও ফল- 
ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে (যথা £ পশুমড়ক, মানুষের মৃত্যু, রোগজরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে 
ফল-ফসলের ক্ষতি সাধন করে। এমতাবস্থায় ) তোমরা ধৈর্য অবলম্বন কর। (যারা 
এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং অটল থাকে,) আপনি সে সব সবরকারীকে সুসংবাদ 
শুনিয়ে দিন (যাদের রীতি হচ্ছে যে,) তাদের উপর যখন কোন বিপদ আসে, তখন 
তারা (অন্তরে অনুভব করে এরূপ) বলে যে, আমরা (আমাদের ধন-সম্পদ সন্তান 
সন্ততিসহ প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহ, তা'আলারই মালিকানাধীন। প্রেকুত মালিকের তো তার 
সম্পদে ঘে কোন হস্তক্ষেপ করার অধিকার রয়েছে, এতে মালিকানাধীনদের পক্ষে 
উদ্বিগ্ন হওয়া অর্থহীন।) এবং আমরা সবাই €এ দুনিয়া থেকে) আল্লাহ্‌র নিকটই 
ফিরে যাবো (এখানকার ক্ষতির বদলা সেখানে গিয়ে অবশ্যই আমরা পাবো)। বস্তত 
সুসংবাদের যে কথা তাদের শোনানো হবে, তা হচ্ছে এই যে, এসব লোকের প্রতি 
প্বেতন্ত্রভাবে) তাদের পরওয়ারদেগারের তরফ থেকে বিশেষ রহমত (প্রদত্ত) হবে এবং 
সবার প্রতিই (সমম্টিগতভাবে ) ব্যাপক রহমত হবে। আর এসব লোকই তারা, যারা 
(প্রকৃত অবস্থায়) হেদায়েতের (যথার্থ মর্যাদার )স্তরে পৌছতে সক্ষম হবে। কেননা 
আল্লাহ তাআলাই যে প্ররুত মালিক এবং সমস্ত ক্ষতি পূরণ করার অধিকারী--একথা 
তারা অন্তর দিয়ে অনুভব করতে সক্ষম হয়েছে। 


আন্ষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলম্ে-বরযথে নবী এবং শহীদগণের হায়াত £৪ ইসলামী রেওয়ায়েত মোতাবেক 
প্রত্যেক মৃত ব্যক্তি আলমে-বরযখে বিশেষ ধরনের এক হায়াত বা জীবন প্রাপ্ত 
হয় এবং সে জীবনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কবরের আযাব বা সওয়াব অনুভব করে থাকে 
একথা সবাই জানেন। এই জীবন প্রাস্তির ব্যাপারে মুর্খমন, কাফির এবং পূণ্যবান ও 
গোনাহগারের কোন পার্থক্য নেই। তবে বরষখের এ জীবনের বিভিন্ন স্তর রয়েছে । 
এক স্তরে সবশ্রেণীর লোকই সমানভাবে শরীক । কিন্তু বিশেষ এক স্তর নবী-রসূল 
এবং বিশেষ নেককার বান্দাদের জন্য নির্ধারিত। এ স্তরেও অবশ্য বিশেষ পার্থক্য এবং 
পরস্পরের বৈশিষ্ট্য রয়েছে । এ বিষয়টি নিয়ে আলেমগণ বিস্তর আলোচনা করেছেন । 
তবে এ ব্যাপারে কোরআন ও সুন্নাহর তথ্যের সাথে সর্বাপেক্ষা সামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তব্য 
পেশ করেছেন হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রে)। সুতরাং তাঁর রচিত 
বয়ানুল-কোরআনের আলোচনাটুকু উদ্ধৃত করাই যথেম্ট বলে মনে করছি । 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৪৩৯ 


ফায়দা £৪ যেসব লোক আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হন তাদেরকে শহীদ বলা হয়। 
. সাধারণভাবে অবশ্য তাঁদের মৃত বলাও জায়েয ৷ তবে তাদের মৃত্যুকে অন্যদের 
মৃত্যুর সমপর্যায়ভূত্ত মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে । কেননা মৃত্যুর পর প্রত্যেকেই 
বরঘখের জীবন লাভ করে থাকে এবং সে জীবনের পুরস্কার অথবা শাস্তি ভোগ 
করতে থাকে । কিন্তু শহীদগণকে সে জীবনে অন্যান্য মৃতের তুলনায় একটা বিশেষ 
বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ মর্যাদা দান করা হয়। তা হল অনুভূতির বৈশিষ্ট্য, অন্যান্য মৃতের তুলনায় 
তাঁদের বেশী অনুভূতি দেওয়া হয়। যেমন, মানুষের পায়ের গৌঁড়ালি ও হাতের 
আঙ্গুলের অগ্রভাগ-উভয় স্থানেই অনুভূতি থাকে ঃ কিন্তু গোড়ালির তুলনায় আঙ্গুলের 
অনুভূতি তানেক বেশী তীব্র, তেমনি সাধারণ মৃতের তুলনায় শহীদগণ বরযখের জীবনে 
বহু গুণ বেশী অনুভূতিপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন । এমন কি শহীদের এ জীবনানুভূতি অনেক 
ক্ষেত্রে তাঁদের জড়দেহেও এসে পৌছিয়ে থাকে । অনেক সময় তাদের হাড়-মাংসের 
দেহ পর্যন্ত মাটিতে বিনষ্ট হয় না, জীবিত মানুষের দেহের মতই অবিকৃত থাকতে 
দেখা যায্ন। হাদীসের বর্ণনা এবং বহু প্রত্যক্ষ অভিজ্ততায় এর যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। 
এ কারণেই শহীদগণকে জীবিত বলা হয়েছে এবং সাধারণ মৃত বলতে নিষেধ করা 
হয়েছে। তবে সাধারণ নিয়মে তাদেরকেও মৃতই ধরা হয় এবং তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ 
ওয়ারিসগণের মধ্যে বন্টিত হয় এবং তাঁদের বিধবাগণ অন্যের সাথে পুনবিবাহ করতে পারে। 


এ আয়াতের ক্ষেত্রে নবী-রসূলগণ শহীদগণের চাইতেও অনেক বেশী মর্তবার 
অধিকারী হয়ে থাকেন । তাঁদের পবিত্র দেহ সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় থাকার পরও 
বাহ্যিক হুকুম-আহকামে তার কিছু প্রভাব অবশিষ্ট থাকে । যথা-যাদের পরিত্যক্ত 
কোন সম্পদ বন্টন করার রীতি নেই, তাদের স্ত্রীগণ দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ 
হতে পারেন না। 


মোটকথা, বরঘখের এ জীবনে সর্বাপেক্ষা শক্তিসম্পন্ন হচ্ছেন নন অতঃপর 
শহীদগণ এবং তারপর অন্যান্য সাধারণ মৃত ব্যক্তি। অবশ্য কোন কোন হাদীসের 
দ্বারা জানা যায় যে, ওলী-আউলিয়া এবং নেককার বান্দাগণের অনেকেই বরযখের 
হায়াতের ক্ষেত্রে শহীদগণের সমপর্যায়ভূক্ত হয়ে থাকেন। কেননা আত্মস্ুদ্ধির সাধনায় 
রত অবস্থায় খারা মৃত্যুবরণ করেন, তাদের মৃত্যুকেও শহীদের মৃত্যু বলা যায়। ফলে 
তারাও শহীদগণেরই পর্যায়ভুক্ত হয়ে যান। আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ী নিঃসন্দেহে 
অন্যান্য নেককার সালেহগণের তুলনায় শহীদগণের মর্যাদা বেশী, তবে নেককারগণও 
শহীদের পর্যায়ভূক্ত হতে পারেন । 


যদি কোন শহীদের লাশ মাটিতে বিনষ্ট হতে দেখা যায়, তাহলে এমন ধারণা 
করা যেতে পারে যে, আল্লাহ্‌র পথে সে নিহত হয়েছে সত্য, তবে হয়তো তার নিয়ত 
বিশুদ্ধ না থাকায় তার সে মৃত্যু যথার্থ শহীদের মৃত্যু হয়নি। কিন্তু এমন কোন 
শহীদের লাশ যদি মাটির নিচে বিনষ্ট অবস্থায় পাওয়া যায়, আল্লাহ্‌র পথে শহীদ 
হওয়ার ব্যাপারে যার নিষ্ঠায় কোন সন্দেহ নেই, তবে সেক্ষেত্রে অবশ্য এমন ধারণা করা 
উচিত হবে না যে, তিনি শহীদ নন অথবা কোরআনের আয়াতের মর্মার্থ এখানে টিকছে 


8৪০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


না। কেননা মানুষের লাশ যে কেবলমাত্র মাটিতেই বিনম্ট হয় তাই নয়। অনেক 
সময় ভূনিম্নস্থ অন্যান্য ধাতু কিংবা অন্য কোন কিছুর প্রভাবেও জড়দেহ বিনস্ট হওয়া 
সম্ভব ৷ নবী-রসূল ও শহীদগণের লাশ মাটিতে ভক্ষণ করে না বলে হাদীসে যে বর্ণনা 
রয়েছে, তাতে একথা বোঝা যায় না যে, মাটি ছাড়া তাদের লাশ অন্য কোন ধাতু কিংবা 
খনিজ পদার্থের প্রভাবেও বিনম্ট হতে পারে না। 


নবী-রস্লগণের পবিভ্র দেহও যে সাধারণ মানব-দেহের মত বিভিন্ন উপকরণের 
দ্বারাই সৃম্টি হয়েছে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং তাদের দেহও অস্ত্রের 
আঘাত কিংবা ওষুধের প্রভাবে স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবান্বিত হয়েছে । এটা অত্যন্ত 
স্বাভাবিক ব্যাপার যে, নবী-রস্লগণের মৃত্যু পূর্ববর্তা জীবনের তুলনায় শহীদগণের 
মৃত্যু পূর্ববর্তী জীবন বেশী শক্তিসম্পন্ন হতে পারে না। নবী-রসূলগণের জীবিত দেহে 
অস্ত্র এবং অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদানের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ রয়েছে । 
সুতরাং মাটির সাথে মিশ্রিত অন্য কোন রাসায়নিক পদার্থ কিংবা অন্য কোন উপাদানের 
প্রভাবে যদি শহীদের লাশে কোন প্রকার বিকৃতি ঘটে যায়, তবে এর দ্বারা “মাটি শহীদের 
লাশে বিরতি ঘটাতে পারে না”---এ হাদীসের যথার্থতা বিদ্বিত হয় না। 


সাধারণ মৃতের ত্লনায় শহীদের লাশ অধিককাল পর্যন্ত মাটির দ্বারা প্রভাবান্বিত 
না হওয়াকে তাঁদের একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। সাধারণ নিয়মের 
ব্যতিক্রম দু'অবস্থাতেই হতে পারে । প্রথমত, চিরকাল জড়দেহ অবিরুত থাকার মাধ্যমে 
এবং দ্বিতীয়ত, অন্যান্যের তুলনায় অনেক বেশী দিন অবিকৃত থাকার মাধ্যমে । যদি 
বলা হয় যে, তাদের দেহও সাধারণ লোকের দেহের তুলনায় আশ্চর্যজনকভাবে বেশী দিন 
অবিরুত থাকে এবং হাদীসের দ্বারা এ কথাই বোঝানো হয়েছে, তবে তাও অবাস্তব হবে 
না। যেহেতু বরযখের অবস্থা মানুষের সাধারণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা যায় 


পা & 958৫ পা 


না, সেহেতু কোরআনে শহীদের সে জীবন সম্পর্কে 5) & (তোমরা বুঝতে 


পার না,) বলা হয়েছে । এর মর্মার্থ হল এই যে, সে জীবন সম্পর্কে অনুভব করার 
মত অনুভূতি তোমাদের দেওয়া হয়নি । 
বিপদে ধৈর্য ধারণ আল্লাহ্‌ 95 যে পরীক্ষা নেওয়া 


IB পান 


হয়, তার তাৎপর্য কোরআন ১১) went AL ১5 আয়াতের তফসীরে 


বণিত হয়েছে । কোন বিপদে পতিত হওয়ার আগেই যদি সে সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে 
“দওয়া হয়, তবে সে বিপদে ধৈর্য ধারণ সহজতর হয়ে যায় । কেননা, হঠাৎ করে বিপদ 
এসে পড়লে পেরেশানী অনেক বেশী হয়। যেহেতু আল্লাহ্‌ তা“আলা সমগ্র উম্মতকে লক্ষ্য 
করেই পরীক্ষার কথা বলেছেন, সেহেতু সবার পক্ষেই অনুধাবন করা উচিত যে, এ দুনিয়া 
দুঃখ-কষ্ট সহ্য করারই স্থান। সুতরাং এখানে যেসব সন্তাব্য বিপদ-আপদের কথা বলা 
হয়েছে, সেগুলোকে অপ্রত্যাশিত কিছু মনে না করলেই ধৈর্য ধারণ করা সহজ হতে পারে। 
এ উম্মত পরীক্ষায় সমগ্র উম্মত সমম্টিগতভাবে উতীর্ণ হলে পর সমম্টিগতভাবেই 


সূরা আল-বাক্কারাহ ৪৪১ 
তার পুরস্কার দেওয়া হবেঃ এ ছাড়াও সবরের পরীক্ষায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে যারা যতটুকু 
উত্তীর্ণ হবেন, তাদের ঠিক ততটুকু বিশেষ মর্যাদাও প্রদান করা হবে। 


বিপদে “ইন্নালিল্লাহ্‌ পাঠ করাঃ আয়াতে সবরকারিগণের বৈশিস্ট্য সম্পর্কে বলা 
হয়েছে যে, তারা বিপদের সম্মুখীন হলে “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’ 
পাঠ করে। এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, কেউ বিপদে পড়লে যেন এ 
দোয়াটি পাঠ করে। কেননা, এরূপ বলাতে একাধারে যেমন অসীম সওয়াব পাওয়া 
যায়, ঠিক তেমনি যদি অর্থের প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রেখে পাঠ করা হয়, তবে বিপদে 
আন্তরিক শান্তিলাভ এবং তা থেকে উত্তরণও সহজতর হয়ে যায়। 


0.7 - ই শা বাটা 
ws Ld A পর 2 পণ 4% 
ENF | 55 25551 5 UDO) 
Boe ws sell 6 ৰ্তর্ট 21 এল পূব পরত 2) ৩৫ 
৬1152122425 
টে? 256 পার । ৫12 
© A HL ACG 
(১৫৮) নিঃসন্দেহে ‘সাফা’ ও ‘মারওয়া’ আল্লহ তা'আলার নিদর্শনগুলোর অন্যতম ! 
গুতরাং যারা কা'বাঘরে হজ্জ বা ওমরাহ পালন করে, তাদের পক্ষে এ দু"টিতে প্রদক্ষিণ 


করাতে কোন দোষ নেই । বরং কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিছু নেকীর কাজ করে, তবে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা অবশ্যই তা অবগত হবেন এবং তার সেই আমলের সঠিক মূল্য দেবেন। 





পা “A 164 পা 
যোগসূত্র ৪ পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর মধ্যে (৮৯121 ৮৮521515 


শুরু করে সুদীর্ঘ আলোচনায় কা'বার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গাদি সবিস্তারে আলোচিত 
হয়েছে। এর প্রথমে ছিল কা'বা শরীফ ইবাদতের স্থান হওয়া সংক্রান্ত আলোচনা এবং 
পরে ছিল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া সম্পকিত বিবরণ । সে দোস্নার মাঝেই হযরত 
ইবরাহীম আট “মানাসেক*-এর নিয়ম-পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়ার জন্য নিবেদন করেছিলেন । 
আর এই “মানাসেক'-এর মধ্যে হজ্জ এবং ওমরাহ্ও অন্তর্ভৃক্ত। পরবতী আলোচনায় 
বায়তুল্লাহ্‌কে কেবলায় পরিণত করে একদিকে থেকে ইবাদতের বিশেষ স্থান হিসাবে চিহিম্ত 
করা হয়েছে তেমনি হজ্জ ও ওমরাহ্র কেন্দ্র হিসাবে চিহিন্ত করে এর গুরুত্বকে আরো সুস্পষ্ট 
করে তোলা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতেও বায়তুল্লায় হজ্জ এবং ওমরাহ্‌ পালন সম্পর্কিত 
অপর একটি প্রসঙ্গে---“সাফা” ও “মারওয়ায় প্রদক্ষিণের বিষয় আলোচিত হয়েছে । . 
‘সাফা’ এবং “মারওয়া’ বায়তুল্পাহ্‌ সন্নিহিত দু’টি পাহাড়ের নাম। হজ্জ কিংবা 


ওমরার সময় কা‘বাঘর তওয়াফ করার পর এ দু’টি পাহাড়ের মধ্যে দৌড়াতে হয়। 
৫৬ 


৪৪২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


শরীয়তের পরিভাষায় একে বলা হয় “সায়ী”। জাহিলিয়ত যুগেও যেহেতু এ সায়ীর 
রীতি প্রচলিত ছিল এবং তখন এ দু'টি পাহাড়ের মধ্যে কয়েকটি মৃতি সাজিয়ে রাখা 
হয়েছিল। এজন্য মুসলমানদের কারো কারো মনে এরূপ একটা দ্বিধার ভাব জাগ্রত 
হয়েছিল যে, বোধ হয় এ “দায়ী” জাহিলিয়ত যুগের কোন অনুষ্ঠান এবং ইসলাম যুগে 
এর অনুসরণ করা হয়তো গোনাহর কাজ। 

কোন কোন লোক যেহেতু জাহিলিয়ত যুগে একে একটা অর্থহীন কুসংস্কার বলে 
মনে করতেন, সেজন্য ইসলাম গ্রহণের পরও তাঁরা একে জাহিলিয়ত যুগের কুসংস্কার 
হিসাবেই গণ্য করতে থাকেন। এরূপ সন্দেহের নিরসনকল্পে আল্লাহ্‌ পাক যেভাবে বায়তুল্লাহ 
শরীফের কেবলা হওয়া সম্পকিত সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দৰের অবসান ঘটিয়েছেন, তেমনিভাবে 
পরবতাঁ আয়াতে বায়তুল্লাহ্‌ সংশ্লিষ্ট আরো একটি সংশয়ের অপনোদন করে দিয়েছেন । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(সাফা ও মারওয়ার মধ্যকার সায়ী'র ব্যাপারে কোন দ্বিধা-সংশয় অন্তরে স্থান 
দিও না), নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া (এবং এতদ্ুভয়ের মাঝে “সায়ী” করা দ্বীনেরই 
একটা স্মরণীয় ঘটনা ও) আল্লাহ্র নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত (এবং দ্বীনের এতিহ্য। সুতরাং) 
যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্তে. হজ্জ কিংবা ওমরাহ্‌ পালন করে তার উপর মোটেও গোনাহ 
হবে না (যেমন, তোমাদের মনে সংশয়ের উদ্রেক হয়েছে) এ দুয়ের মধ্যে সায়ী করাতে 
(তার চিরাচরিত পন্থা অনুসারে, এতে গোনাহ তো নয়ই; বরং সওয়াব হবে। কারণ, 
সায়ী শরীয়তের দৃষ্টিতেও একটা সৎকর্ম।) এবং (আমার নিয়ম হচ্ছে-_-) কোন ব্যক্তি 
যদি সানন্দচিত্তে কোন সৎকর্ম সম্পাদন করে, তবে আল্লাহ তা‘আলা তার ( অত্যন্ত ) 
কদর করে থাকেন। (এবং সেই সৎকর্ম সম্পাদনকারীর নিয়ত ও আন্তরিক নিষ্ঠা 
সম্পকে) খুব ভালভাবেই জানেন (সুতরাং এ নিয়মেই যারা সায়ী করে তাদের নিয়ত 
এবং ইখলাসের অনুরূপ সওয়াব বা প্রতিদান দেওয়া হবে )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
শব্দ বিশ্লেষণ ঃ 415৩5 এখানে 7৮০০ শব্দটি 8৯৯০ শব্দের বহবচন। 


এর অর্থ চিহ্ন বা নিদর্শন। 416০4: বলতে সেসব আমলকে বোঝায়, যেগুলোকে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা দ্বীনের নিদর্শন হিসাবে চিহিন্ত করেছেন। | 
€১- এর শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য স্থির করা। কোরআন-সুন্নাহ্র পরিভাষায় 


বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের উদ্দেশ্যে গমন এবং সেখানে বিশেষ সময়ে বিশেষ ধরনের কয়েক 
আমল সম্পাদন করাকে বলা হয় হজ্জ । 


১1৮-_শব্দের আভিধানিক অর্থ দর্শন করা। শরীয়তের পরিভাষায় বায়তুল্লাহ, 


শরীফে হাযির হয়ে তওয়াফ-সায়ী প্রভৃতি বিশেষ ধরনের কয়েকটি ইবাদত সম্পাদন 
. করার নামই ওমরাহ্‌। 


সুরা আল-বাক্কারাহ্‌ 88৩ 


‘সায়ী’ ওয়াজিব £$ হজ, ওমরাহ এবং সায়ীর বিস্তারিত বিবরণ ফিকহ্র 
কিতাবসমূহে আলোচিত হয়েছে । 


‘সায়ী’ করা ইমাম আহমদ €ে)-এর মতে সুন্নত, ইমাম মালিক (র) ও ইমাম 
শাফেয়ী রে)-র মতে ফরয, ইমাম আবু হানীফা (র)-র মতে ওয়াজিব। যদি কোন কারণে 
তা ছুটে যায়, তবে একটা ছাগল জবাই করে কাফ্ফারা দিতে হবে। 


উপরোক্ত আয়াতের শব্দবিন্যাস থেকে এরূপ ধারণা করা ঠিক হবে না যে, 
আয়াতে তো ‘সাফা এবং মারওয়ার মধ্যে সায়ী করাতে গোনাহ্‌ হবে না’ বলা হয়েছে। 
এর দ্বারা বড়জোর এটা একটা মোস্তাহাব কাজ বলে সাব্যস্ত হতে পারে, ওয়াজিব 
হওয়ার কারণ কি? 

পা পাটি তা 

এখানে বোঝা দরকার যে, ৮৮ ঠ (অর্থাৎ, গোনাহ হবে না) কথাটা প্রশ্নের 
সাথে সামগস্য রক্ষা করে বলা হয়েছে । কেননা, প্রশ্ন ছিল, যেহেতু সাফা ও মারও- 
য়াতে মৃতি স্থাপিত হয়েছিল এবং জাহিলিয়ত যুগের লোকেরা সায়ীর মাধ্যমে সে 
মৃতিরই পূজা-অর্চনা করতো, সেহেতু এ কাজটি হারাম হওয়া উচিত। এরূপ প্রশ্নের 
জবাবেই বলা হয়েছে যে, এতে কোন গোনাহ নেই। আর যেহেতু এটা হযরত ইবরাহীম 
(আ)-এর প্রবতিত সুন্নত, কাজেই কারো কোন বর্বরসূলভ আমল দ্বারা এটা গোনাহর কাজ 
বলে সাব্যস্ত হতে পারে না । প্রশ্নের জবাবে এরূপ বলাতে এ আমলটি ওয়াজিব হও- 
ম়ারও পরিপন্থী বোঝা যায় না। 
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888 তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


(১৫৯) নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের 
কথা নাধিল করেছি মানুষের জন্য; কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও 
সে মমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারিগণেরও । 
৬১৬০) তবে যারা তওবা করে এবং বর্ণিত তথ্যাদির সংশোধন করে ও মানুষের 
কাছে তা বর্ণনা করে দেয়, সে সমস্ত লোকের তওবা আমি কবুল করি এবং আমিই 
তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। (১৬১) নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং কাফির অবস্থায়ই 
মৃত্যুবরণ করে, সে সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণের এবং সমগ্র মানুষের 
লানত। (৬২) এরা চিরকাল এ লানতের মাঝেই থাকবে । তাদের উপর থেকে 
আযাব কখনও হালকা করা হবে না এবং এরা বিরামও পাবে না। | 





যোগসূত্র £ পূর্ববর্তী আয়াতে কেবলার প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে যাঁর কারণে 
বায়তুল্লাহ্‌ শরীফকে কেবলা হিসাবে নির্ধারিত করা হয়েছে, তাঁর সম্পর্কে আহলে-কিতাবদের 


“. A 32147! পাড়ে তিতা 


সত্য গোপন করার কথা আলোচিত হয়েছিল। এখানে ০৩৫ (৪১ f onl 


CAS AT তেন পা ৪9 (৩ 
+ 


৯১৪১ % থেকে yl ১১৮) পর্যন্ত সে প্রসঙ্গটিরই পরিপূরক হিসাবে সত্য 


গোপনকারী এবং এ ব্যাপারে যারা বাড়াবাড়ির আশ্রয় নিচ্ছে, তাদের শাস্তি ও তওবা 
করলে তা ক্ষমা করার ওয়াদার বিষয় বণিত হচ্ছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


যেসব লোক সে সমস্ত তথ্য গোপন করে, যা আমি নাযিল করেছি (এবং) 
যেগুলো (নিজে নিজেই ) অত্যন্ত সুস্প্ট এবং (অন্যদের জন্যও ) পথপ্রদর্শক (এবং এ 
গোপন করাও এমন অবস্থায়) যখন আমি (এ সব তথ্য) কিতাবে তেওরাত ও ইজীলে 
নাযিল করে) সাধারণ লোকদের জন্য প্রকাশ করে দিয়েছি, এ সমস্ত লোকের প্রতি 
আল্লাহ্‌ তা'আলা অভিসম্পাত করেন (খাস রহমত থেকে তাদের বঞ্চিত করে দেন) 
এবং ( অন্যান্য অনেক) অভিসম্পাতকারীও €যারা এরপে ঘৃণ্য. কাজ অপছন্দ করে ) 
তাদের প্রতি অভিশাপ প্রেরণ করে তোদের প্রতি বদ-দোয়া করে। ) কিন্তু এসব গোপন- 
কারীদের মধ্য থেকে) যেসব লোক (তাদের সে সমস্ত ঘৃণ্য কাজ থেকে) তওবা করে 
(আল্লাহর সামনে অতীতের সেসব ক্রিয়া-কর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে) এবং যা 
কিছু করেছে (এবং তাদের সে দুক্র্মের দ্বারা যে সব অনাচার হয়ে গেছে, পরবর্তী 
সময়ের জন্য সে সবের) সংশোধন করে তে সংশোধনের পন্থা হচ্ছে গোপন করা 
সেসব তথ্য) প্রকাশ করে দেয় (যেন সবাই তা জানতে পারে এবং জনগণকে বিভ্রান্ত 
করার দায়িত্ব অবশিষ্ট না থাকে। শরীয়তের দ্‌স্টিতে এ প্রকাশ করা তখনই 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ 88৫ 


গ্রহণযোগ্য হবে, যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। কেননা, ইসলাম কবুল না করা 
পর্যন্ত সর্বসাধারণের নিকট প্রকৃত সতা গোপনই থেকে যাবে। তারা মনে করবে 
যে, যদি মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়ত সত্যই হতো, তবে এসব আহ্লে-কিতাব, 
€যারা তাদের কিতাবসমূহে তাঁর আবির্ভাবের সুসংবাদ পাঠ করেছে, তারা) অবশ্যই 
ইসলাম কবুল করত। (মোটকথা, যে পর্যন্ত তারা মুসলমান না হয়, সে পর্যন্ত তওবা 
কবুল হবে না।) তবে এসব লোকের প্রতি আমি (অনুগ্রহ করে) মনোযোগ প্রদান করি 
(এবং তাদের দোষন্ুটি ক্ষমা করে দেই)। আমার নিয়মই হচ্ছে তওবা' কবুল করা 
ও অনুগ্রহ করা। তেবে সত্যিকার অর্থে তওবাকারী হওয়া চাই)। অবশ্য (এদের 
মধ্য থেকে) যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করবে না এবং ইসলাম গ্রহণ না করা অবস্থাতেই 
মৃত্যুবরণ করবে, সে সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলা, ফেরেশতাগণ এবং সমস্ত 
মানুষের লা’নত (এমনভাবে বিত হবে যে) ওরা চিরকালই এতে ( অভিশাপে পতিত ) 
থাকবে। (মোটকথা, এরা চিরকালের জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করবে। যারা চির-জাহা- 
ন্নামী তারা সব সময়ের জন্যই আল্লাহ, তা'আলার বিশেষ রহমত থেকে বঞ্চিত থাকবে। 
চিরঅভিশপ্ত থাকার অর্থই তাই। উপরন্ত জাহান্নামে প্রবেশ করার পর কোন সময়ই) 
তাদের উপর থেকে (জাহান্নামের) আযাব হালকা হবে না এবং (প্রবেশ করার আগেও) 
তাদেরকে সামান্য সময়ের জন্যও বিরাম দেওয়া হবে না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
ইলসে-দবীনের প্রকাশ ও প্রচার করা ওয়াজিব এবং গোপন করা হারাম $ 


উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র যে সমস্ত প্রকৃষ্ট হেদায়েত অবতীর্ণ 
হয়েছে, সেগুলো মানুষের কাছে গোপন করা এত কঠিন হারাম ও মহাপাপ, যার জন্য 
আল্লাহ. তাআলা নিজেও লা'নত বা অভিসম্পাত করে থাকেন এবং সমগ্র স্থৃন্টিও 
অভিসম্পাত করে। এতে কয়েকটি বিষয় জানা যায় ৪ 


প্রথমত, যে জানের প্রচার ও প্রসার বিশেষ জরুরী, তা গোপন করা হারাম । 
রসূলে-করীম (সা) ইরশাদ করেছেন £ 


৪০৩৪৪) (৭ 401] ৩০০] এড জো পিল Sw ভাটি 
80 oy pi 
---“যে লোক দ্বীনের কোন বিধানের ইলম. জানা সত্ত্বেও তা জিজ্েস করলে 
গোপন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে 
দেবেন !”--হাদীসটি হযরত আবু-হোরায়রা ও আমর ইবনে আস রো) থেকে ইবনে 
মাজাহ রেওয়ায়েত করেছেন । ৃ 


ফিকহবিদগণ বলেছেন, এ অভিসম্পাত আরোপিত হবে তখনই, যখন অন্য 
কোন লোক সেখানে উপস্থিত থাকবে না। যদি অন্যান্য আলেম লোকও সেখানে 


৪৪৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


উপস্থিত থাকেন, তবে একথা বলে দেওয়া যেতে পারে যে, অন্য কোন আলেমকে 
জিক্তেস করে নাও -_-কুরতুবী, জাস্সাস) 


দ্বিতীয়ত, এতে বোঝা যাচ্ছে যে, কোন বিষয়ে যার যথাযথ ও বিশুদ্ধ তা 
তার পক্ষে মাস'আলা-মাসায়েল ও হুকুম-আহ্কাম বলার দুঃসাহস করা উচিত নয় । 


তৃতীয়ত, জানা যায় যে, ‘জ্ঞানকে গোপন করার অভিসম্পাত সে সমস্ত জান 
ও মাসআলা গোপন করার ব্যাপারেই প্রযোজ্য, যা কোরআন ও সুন্নাহ্য় পরিষ্কারভাবে 
উল্লেখ রয়েছে এবং যার প্রকাশ ও প্রচার করা কর্তব্য । পক্ষান্তরে এমন সুক্ষ ও 
জটিল মাসআলা সাধারণ্যে প্রকাশ না করাই উত্তম, যদ্দ্বারা সাধারণ লোকদের মধ্যে 
ভুল বোঝাবুঝি ও বিভ্রান্তির সুজ্টি হতে পারে । তখন তা ৮1০ ১৬৮ বা জানকে 


“ WA পর 


গোপন করার হুকুমের আওতায় গড়বে না। উল্লিখিত আয়াতে ৬১০৬) ৬ 
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৮০১৪) 2 বাক্যের দ্বারাও তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যায় ৷ তেমনিভাবে মাস“আলা- 
মাসায়েল সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ, ইবনে মাসউদ রো) বলেছেন, তোমরা যদি সাধারণ 
মানুষকে এমন সব হাদীস শোনাও যা তারা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, 
তবে তাদেরকে ফেতনা-ফাসাদেরই সম্মূখীন করবে । ---( কুরতুবী ) 


সহীহ বোখারীতে হযরত আলী (রা) থেকে উদ্ধত রয়েছে। তিনি বলেছেন যে, 
“সাধারণ মানুষের সামনে ইলমের শুধুমাত্র ততটুকু প্রকাশই করবে, যতটুকু তাদের 
জ্তান-বুদ্ধি বরদাশত করতে পারে। মানুষ আল্লাহ্‌ ও রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক; 
তোমরা কি এমন কামনা কর? কারণ, যে কথা তাদের বোধগম্য নয়, তাতে 
তাদের মনে নানারকম সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হবে এবং তাতে করে তারা আল্লাহ্‌ ও 
রসুলকে অস্বীকারও করে বসতে পারে। 

এতে বোঝা যাচ্ছে যে, যাদের উদ্দেশ্যে কোন বক্তব্য উপস্থাপন করা হবে, তাদের 
অবস্থার অনুপাতে কথা বলাও আলেমের একটি অন্যতম দায়িত্ব। যাদের পক্ষে বিভ্রা- 
স্তিতে নির্পতিত হওয়ার আশংকা রয়েছে, তাদের সামনে এমন মাস"আলা-মাঁসায়েল 
বর্ণনা করবে না। সে জন্যই বিজ্ত বি বহু বিষয় বর্ণনাশেষে লিখে 


9 (পাটি পারা এ পাদ SH 


৬ 


থাকেন ৮5) 302 ০50) oe 5 -_অর্থাৎ, ‘এ বিষয়টি এমন যা আলেমগণ 
জেনে নেবেন, কিন্তু সাধারণ্যে প্রচার করবেন না। অর্থাৎ তা উচিত হবে না। 
এক হাদীসে রস্লে-করীম সো) ইরশাদ করেছেন ঃ 
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অর্থাৎ নিগঢ় তত্বের বিষয়সমূহ এমন লোকদের কাছে গোপন করবে না, যারা 
তার পূর্ণ যোগ্য । যদি তোমরা এমন কর, তাহলে তা মানুষের উপর জুলুম হবে । 
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পক্ষান্তরে যারা যোগ্য' নয়, তাদের সামনে হেকমত বা সুক্ষম তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করবে 
না। কারণ, এটাই হবে সে বিষয়ের উপর জুলুম । 


ইমাম কুরতুবী বলেন, এই বিশ্লেষণে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, কোন কাফির 
যদি মুসলমানের বিরুদ্ধে তর্ক-বিতর্কে প্রবত্ত হয় কিংবা কোন বিদ‘আতপস্থী যদি 
মানুষকে নিজের ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার প্রতি আমন্ত্রণ জানায়, তবে তাদেরকে দ্বীনের ইল্ম 
শেখানো ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েয নয়, যতক্ষণ না স্থির বিশ্বাস হয়ে যায় যে, ইলম শিক্ষা 
করার পর তাদের ধ্যান-ধারণা বিশুদ্ধ হবে । 


তেমনিভাবে কোন বাদশাহ কিংবা শাসককে এমন বিষয়াদি বাতলে দেওয়া জায়েয 
নয়, যেগুলোর মাধ্যমে সে প্রজা-সাধারণের উপর উৎপীড়নের পন্থা উদ্ভাবন করতে পারে। 
তেমনিভাবে সাধারণ লোকদের সামনে ধর্মীয় বিধি-বিধানের “হিলা” বা বিকল্প পন্থাসমূহের 
দিকগুলো বিনা কারণে বর্ণনা করাও বান্ছনীয় নয় ! কারণ, তাতে মানুষ দ্বীনী হকুম- 
আহকামের ব্যাপারে নানা রকম ছল-ছুতার অন্বেষণে অভ্যস্ত হয়ে পড়তে পারে ।-_-- 
(কুরতুবী) 


রস্লে করীম (সো)-এর হাদীসও কোরআনের হুকুমেরই অনস্তভুক্ত £ঃ হযরত 
আবু হোরায়রা রো) থেকে বণিত রয়েছে যে, তিনি বলেছেন, “যদি কোরআনের “আয়াত? 
না থাকত, তবে আমি তোমাদের কাছে কোন হাদীস বর্ণনা করতাম না।” এখানে 
আয়াত বলতে সে সমস্ত আয়াতকে বোঝানো হয়েছে, যাতে ইলম গোপন করার ব্যাপারে 
কঠোর অভিসম্পাত করা হয়েছে। এমনিভাবে অন্যান্য সাহাবীর মধ্যেও অনেকে 
হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে এমনি ধরনের কথা বলেছেন যে, ইল্ম গোপন করার ব্যাপারে 
যদি কোরআনের এ আয়াতটি না থাকত, তাহলে আমি এ হাদীস বর্ণনা করতাম না। 


কাজেই এসব রেওয়ায়েত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, সাহাবায়ে কেরামের নিকট রসূলে 
করীম (সো)-এর হাদীসও কোরআনের হুকুমেরই অনুরূপ ছিল। কারণ, আয়াতে 
গোপন করার ব্যাপারে সে সমস্ত লোকের প্রতিই অভিসম্পাত করা হয়েছে, যারা অবতীর্ণ 
সুস্পষ্ট ও প্রকৃষ্ট হেদায়েতসমূহ গোপন করবে ৷ হাদীসে তার পরিক্ষার বর্ণনা রয়েছে । 
কিন্তু সাহাবাগণ রসূলে করীম (সা)-এর হাদীসসমূহকেও কোরআনের অন্তর্ভূক্ত মনে 
করেন, তা গোপন করাকেও অভিসম্পাতযোগ্য বলে ধারণা করেছেন |. 


পা ও ০৬১55 2ণ৮প or 


কোন্‌ কোন, পাপের জন্য সমগ্র সৃজ্টি লা'নত করে £ ১551 ৮৫১ 57 
আয়াতে কোরআনে-করীম লা'নত বা অভিসম্পাতকারীদের নিদিম্টভাবে চিহি্ত করেনি, 
. কারা লা'নত করে! তফসীর শাস্ত্রের ইমাম হযরত মুজাহিদ ও ইকরিমা €র) বলেছেন, 

_ এভাবে বিষয়টি অনির্ধারিত রাখাতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু 
এবং প্রতিটি সৃষ্টিই তাদের উপর অভিসম্পাত করে থাকে । এমনকি জীব-জন্ত, 
কীট-পতঙ্গও তাদের প্রতি অভিসম্পাত .করে । কারণ, তাদের অপকর্মের দরুন সে সব 
সুষ্টিরও ক্ষতি সাধিত হয়। হযরত বারা” ইবনে আযেব রো) বণিত এক হাদীসেও 


৪৪৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


AS 6৮ 


তার সমর্থন পাওয়া যায়। তাতে রসূলে করীম সো) বলেছেন, ৬১৪ 421 -এর অর্থ 


হল সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণশীল সমস্ত জীব। (কুরতুবী) 


কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি লানত করা ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েয নয়, 
ঘতক্ষণ না তার কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণের বিষয় নিশ্চিত হওয়া যায় ঃ 


€8 05 49৩ AM পপ 

1) (৪ 38 ৮০ ১--বাক্যাংশের দ্বারা জাস্সাস ও কুরতুবী প্রমুখ উদ্ভাবন 
করছেন যে, যে কাফির কুফর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে বলে নিশ্চিত নয়, তার প্রতি 
লা'নত করা বৈধ নয় । আর আমাদের পক্ষে যেহেতু কারও শেষ পরিণতির মৃত্যুর) 
নিশ্চিত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার কোন উপায় নেই, সেহেতু কোন কাফিরের 
নাম নিয়ে, তার প্রতি লা'নত বা অভিসম্পাত করাও জায়েয নয়। বস্তুত রসূলে 
করীম সো) যে সমস্ত কাফিরের নামোল্পেখ করে লা'নত করেছেন, কুফর অবস্থায় 
তাদের মৃত্য সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে তিনি অবহিত হয়েছিলেন । অবশ্য 
সাধারণ কাফির ও জালেমদের প্রতি অনিদিষ্টভাবে লা‘নত করা জায়েয । 


এতে একথাও প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, লা'নতের ব্যাপারটি যখন এতই কঠিন ও 
নাযুক যে, কুফর অবস্থায় মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কোন কাফিরের প্রতিও লা'নত 
করা বৈধ নয়, তখন কোন মুসলমান কিংবা কোন জীব-জন্তর উপর কেমন করে 
লা'মত করা যেতে পারে £ পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষ, বিশেষত, আমাদের নারী সম্পৃায় 
একান্ত গাফলতিতে পড়ে আছে । তারা কথায় কথায় নিজেদের আপনজনদের প্রতিও 
অভিসম্পাত বাক্য ব্যবহার করতে থাকে এবং শুধু লা*নত বাক্য ব্যবহার করেই 
সন্তুষ্ট হয় না; বরং তার সমার্থক যে সমস্ত শব্দ জানা থাকে সেগুলোও ব্যবহার করতে 
কসুর করে না। লা'নতের প্রকৃত অর্থ হল, আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া । 
কাজেই কাউকে “মরদুদ*, “আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত প্রভৃতি শব্দে গালি দেওয়াও লা'নতেরই 
সমপর্যায়ভূক্ত | 
55 
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(১৬৩) আ'র তোমাদের উপাস্য, একই মান্র উপাস্য। তিনি ছাড়া মহা-করুণাময় 
দয়ালু কেউ নেই! (১৬৪) নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের 
বিবর্তনে এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেছেন, তদ্দ্বারা ম্বত যমীনকে সজীব করে 
তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সব রকম জীবজন্ত। আর আবহাওয়ার পরিবর্তনে 
এবং মেঘমালায় যা তারই হুকুমের অধীনে আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ করে-- 
নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য। 








যোগসন্ন 8 আরবের মুশরিকরা যখন নিজেদের বিশ্বাসের পরিপন্থী আয়াত 
I 6 391 ASIN ০ 


১৯১ ৪)1 1 15 শুনল, তখন বিস্মিত হয়ে বলতে লাগল, সারা বিশ্বেরই কি 


একজন মাত্র উপাস্য হতে পারে £ যদি এ দাবী যথার্থ হয়ে থাকে, তবে তার কোন 
প্রমাণ উপস্থাপন করা উচিত। সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলা তারই প্রমাণ পেশ করেছেন । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ | | | 
আর যে (সত্তা) তোমাদের সবার উপাস্য হওয়ার যোগ্য, তিনিই তো একমাত্র 
(ও প্রকৃত) উপাস্য। তাকে ছাড়া উপাসনার যোগ্য কেউ নেই। তিনিই মহান করুণাময় 
দয়ালু । (তা’ছাড়া আর কেউই এসব গুণ-বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ নেই। আর গুগ- 
বৈশিস্ট্যের পরাকাষ্ঠা ব্যতীত উপাস্য হওয়ার অধিকারও বাতিল হয়ে যায়। কাজেই, 
একমাত্র ও প্রকৃত উপাস্য আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কেউ উপাসনার যোগ্য নয় )। নিশ্চয়ই 
আসমান ও যমীনের সৃজ্টিতে একের পর এক করে রাত-দিনের 'আগমনে এবং 
সাগর-সমুদ্রের বুকে € মানুষের জন্য কল্যাণকর বিষয় নিয়ে) জাহাজসমূহের চলাচল, 
মেঘের পানিতে, যাকে আল্লাহ্‌ তাআলা আকাশ থেকে বর্ষণ করে থাকেন এবং অতঃপর 
সে (পানির) দ্বারা যমীনকে উর্বর করেন, তার শুকিয়ে যাওয়ার পর (অর্থাৎ তাতে 
শস্যরাজি উৎপন্ন করেন ) এবং (সে শস্যের দ্বারা) সর্বপ্রকার জীবকে এই (যমীনে ) ছড়িয়ে 
দিয়েছেন। (কারণ, জীব-জন্তর জীবন ও বংশবৃদ্ধি এই খাদ্যশস্যের দৌলতে বাস্তবায়িত 
হয়)। আর আবহাওয়ার (দিক ও অবস্থার) বিবর্তন (অর্থাৎ কখনও পুবাল কখনও 
পশ্চিমা ) মেঘমালার অস্তিত্বে যা আসমান-যমীনের মাঝে বিদ্যমান থাকে, এ সমস্ত, 
৫৭-_- 





৪৫০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


বিষয়েই (তওহীদ বা আল্লাহ্‌ তা'আলার একত্ববাদের)) প্রমাণ রয়েছে সে সমস্ত লোকের 
জন্য যারা (কোন বিষয় প্রমাণ, করার উদ্দেশ্যে নিজেদের ) সুষ্ঠু বিবেকের অধিকারী । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
9 ঢ I! 


55251 
তওহীদের মর্মার্থ ঃ ১৯০ ৬) 5 বিভিন্নভাবেই আল্লাহ্‌ 


তা'আলার তওহীদ বা একত্ববাদ সপ্রমাণিত রয়েছে। উদাহরণত তিনি একক, সমগ্র 
বিশ্বের বুকে তাঁর নাকোন তুলনা আছে, নার্তার কোন সমকক্ষ আছে । সুতরাং একক 
উপাস্য হওয়ার অধিকারও একমান্ত্র তীরই। 


দ্বিতীয়ত---উপাস্য হওয়ার অধিকারেও তিনি একক । অর্থাৎ তাকে ছাড়া অন্য 
আর কেউই- ইবাদতের যোগ্য নয় । 


তৃতীয়ত--সত্তার দিক দিয়ে তিনি একক । অর্থাৎ অংশ-বিশিষ্ট নন । তিনি 
অংশ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে পবিভ্র। তাঁর বিভক্তি কিংবা ব্যবচ্ছেদ হতে পারে না। 


চতুর্থত---তিনি তার আদি ও অনন্ত সত্তার দিক দিয়েও একক । তিনি তখনও 
বিদ্যমান ছিলেন, যখন অন্য কোন কিছুই ছিল না এবং তখনও বিদ্যমান থাকবেন, যখন 


কোন কিছুই থাকবে না। অতএব, তিনিই একমান্ত সত্তা যাকে ১15 বা “এক' বলা 
9 পল | 
যেতে পারে। ১২1১ শব্দটিতে উল্লিখিত যাবতীয় দিকের একত্বই বিদ্যমান রয়েছে। 


---(জাস্সাস) 

তারপর আল্লাহ তাআলার প্রকৃত একত্ব সম্পর্কে বাস্তব লক্ষণ ও প্রমাণাদি উপস্থাপিত 
করা হয়েছে, যা জানী-নির্জান নিবিশেষে যে কেউই বুঝতে পারে। আসমান ও যমীনের 
সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের চিরাচরিত বিবর্তন তাঁরই ক্ষমতার পরিপূর্ণতার এবং একত্ব- 
বাদের প্রকৃত প্রমাণ । এসব বিষয়ের সৃষ্টি ও অবস্থিতিতে অপর কারও হাত নেই। 


তেমনিভাবে পানির উপর নৌকা ও জাহাজ তথা জলযানসমূহের চলাচলও 
একটি বিরাট প্রমাণ । পানিকে আল্লাহ তা'আলা এমন এক তরল পদার্থ করে সৃষ্টি 
করেছেন যে, এমন তরল ও প্রবহমান হওয়া সত্ত্বেও তার পিঠের উপর লক্ষ লক্ষ মণ 
ওজনবিশিষ্ট বিশালকায় জাহাজ বিরাট ওজনের চাপ নিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলাচল 
করে। তদুপরি এগুলোকে গতিশীল করে তোলার জন্য বাতাসের গতি ও নিতান্ত রহস্যপূর্ণ- 
ভাবে সে গতির পরিবর্তন করতে থাকা প্রভৃতি বিষয়ও এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, 
এগুলোর সৃষ্টি ও পরিচালনার পিছনে এক মহাজ্ঞানী ও মহাবিক্ঞ সত্তা বিদ্যমান ৷ পানীয় 
পদার্থগুলো তরল না হলে যেমন এ কাজটি সম্ভব হতো না, তেমনি বাতাসের মাঝে 
গতি সৃষ্টি না হলেও জাহাজ চলতে পারতো না; এগুলোর পক্ষে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম 
করাও সম্ভব হতো না। এ বিষয়টিই কোরআনে হাকীম এভাবে উল্লেখ করেছে 8 
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অর্থাৎ “আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে বাতাসের গতিকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন এবং 
তখন এ সমস্ত জাহাজ সাগরপুষ্ঠে “তীয়” দীড়িয়ে যাবে ।” 


গু 3” পা 


১৮৩1 ৮৬ ৬ শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সামুদ্রিক জাহাজের 


মাধ্যমে এক দেশের মালামাল অন্য দেশে আমদানী-রফতানী করার মাঝেও মানুষের 
এত বিপুল কল্যাণ নিহিত রয়েছে, যা গণনাও করা যায় না। আর এ উপকারিতার 
ভিত্তিতেই যুগে যুগে, দেশে দেশে নতুন নতুন বাণিজ্যপন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে। 


এমনিভাবে আকাশ থেকে এভাবে পানিকে বিন্দু বিন্দু করে বর্ষণ করা, যাতে 
কোন কিছুর ক্ষতি সাধিত না হয়। যদি এ পানি প্লাবনের আকারে আসত, তাহলে কোন 
মানুষ, জীবজন্তু কিংবা অন্যান্য জিনিসপন্ত্র কিছুই থাকত না। অতঃপর পানি বর্ষণের 
পর ভূ-পৃষ্ঠে তাকে সংরক্ষণ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত ব্যাপার ছিল না। যদি তাদেরকে 
বলা হতো, তোমাদের সবাই নিজ নিজ প্রয়োজনমত ছ"মাসের প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষণ 
করে রাখ, তাহলে তারা পৃথক পৃথক ভাবে কি সে ব্যবস্থা করতে পারত £ আর 
কোনক্রমে রেখে দিলেও সেগুলোকে পচন কিংবা বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে কেমন 
করে রক্ষা করত ? কিন্তু আল্লাহ. রাব্বুল আলামীন নিজেই সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন । 
ইরশাদ হয়েছে £ 
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অর্থাৎ “আমি পানিকে ভূমিতে ধারণ করিয়েছি যদিও বৃষ্টির পানি পড়ার পর 
তাকে প্রবাহিত করেই নিঃশেষ করে দেওয়ার ক্ষমতা আমার ছিল |” 


কিন্তু আল্লাহ, তা'আলা পানিকে বিশ্বাসী মানুষ ও জীব-জন্তর জন্য কোথাও উন্মুক্ত 
খাদ-খন্দে সংরক্ষিত করেছেন, আবার কোথাও ভূমিতে বিস্তৃত বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে 
ভূমির ভিতরে পৌঁছে দিয়েছেন। তারপর এমন এক ফল্গুধারা সমগ্র যমীনে বিছিয়ে 
দিয়েছেন, যাতে মানুষ যেকোন খানে খনন করে পানি বের করে নিতে পারে। আবার 
এই পানিরই একটা অংশকে জমাট বাঁধা সাগর বানিয়ে তুষার আকারে পাহাড়ের চূড়ায় 
চাপিয়ে দিয়েছেন যা পতিত কিংবা নম্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একান্ত সংরক্ষিত ; 
অথচ ধীরে ধীরে গলে প্রাকৃতিক ঝরনাধারার নহরের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। 
সারকথা--উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলার পরিপূর্ণ ক্ষমতার কয়েকটি বিকাশস্থলের 
বর্ণনার মাধ্যমে তওহীদ বা একত্ববাদ প্রমাণ করা হয়েছে। তফসীরকার আলেমগণ 
এ সমস্ত বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ।-_-জাস্সাস, কুরতুবী প্রভৃতি 
তফসীরপ্রন্থ দ্রষ্টব্য )। 


৪৫২ ্‌ তফসীরে মাঁআরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


যোগসূত্র 8 উল্লিখিত আয়াতে তওহীদের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছিল । 
অতঃপর আলোচ্য আয়াতে মুশরিকদের ভ্রান্তি এবং তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা 
বলা হয়েছে । 
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(১৬৫) আর কোন লোক এমনও রয়েছে, যারা অন্যানাকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ 
সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহ্র প্রতি 
ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের 
তুলনায় বহুগুণ বেশী। আর কতইনা উত্তম হ'ত যদি এ জালিমরা পার্থিব কোন কোন 


আযাব প্ৰত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য 
এবং আল্লাহ্‌র আধাবই সবচেয়ে কিনতর। 


LL —— 


তীরের সার-সংক্ষেপ 


অনেক শ্রেণীর লোক রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌কে ছাড়াও তার খোদায়িত্বে অন্যদের 
শরীক সাব্যস্ত করে (এবং তাদেরকে নিজের নিয়ন্তা মনে করে )। আর তাদের সাথেও 
তেমনিভাবে ভালবাসা পোষণ করে, যেমন ভালবাসা (শুধুমাত্র ) আল্লাহ্‌র সাথেই (পোষণ 
করা) কর্তব্য। (এ তো গেল মুশরিকদের অবস্থা) আর যারা ঈমানদার ( একমাত্র ) 
আল্লাহর সাথেই রয়েছে তাদের গভীর ভালবাসা এবং সে ভালবাসা ওদের ভালবাসার 
তুলনায় বহুগুণ বেশী। (কারণ, কোন মুশরিকের কাছে যদি একথা প্রমাণিত হয়ে যায় 
যে, আমার উপাস্যের পক্ষ থেকে আমার কোন ক্ষতি বা অকল্যাণ সাধিত হবে, তাহলে 
সাথে সাথেই তার সে ভালবাসা রহিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে মু'মিনরা আল্লাহ্‌কেই 
কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু তথাপি তার ভালবাসা ও 
সন্ভুন্টিতে কোন পরিবর্তন দেখা দেয় না। এছাড়া অধিকাংশ মুশরিক কঠিন বিপদাপদের 
সময় নিজেদের কাল্পনিক উপাস্যদের পরিহার করে বসে । কিন্তু কোন মু'মিন কখনও 
কোন বিপদে আল্লাহকে পরিহার করে না। €আর পরীক্ষিতভাবেও এ ধরনের পরিস্থি- 
তিতে এ অবস্থার সত্যতা প্রমাণিত )। আর কতইনা উত্তম হত! যদি এই জালিমরা 
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(অর্থাৎ মুশরিকরা এ পৃথিবীতেই ) কোন কোন বিপদাপদ (ও তার ভয়াবহতা ) দেখে 
(এবং সেগুলোর সংঘটনের বিষয়ে গভীরভাবে লক্ষ্য করে একথা) উপলব্ধি করে নিত 
যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহ্র হাতে ! ( আর অন্যান্য সব কিছুই তাঁর সামনে 
অক্ষম ৷. কাজেই এ বিপদাপদকে না অপর কেউ বাধা দিতে পেরেছে, না দূর করতে 
পেরেছে, আর নাইবা এমন বিপদাপদের সময় অন্য কারো কথা স্মরণ থাকে )। আর 
তারা যদি এহেন কঠিন বিপদের বিষয় উপলব্ধি করে ) একথা বুঝে নিত, তাহলে 
কতইনা উত্তম ছিল যে) আল্লাহ্‌ তা'আলার আযাব আখেরাতের বিচারদিনে আরও 
কঠিন হবে ! (এভাবে বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করলে তাদের সামনে স্বহস্তে নিমিত 
উপাস্যদের অক্ষমতা এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার শক্তি ও মাহাত্ম্য প্রতিভাত হয়ে যেত 
এবং তাতে করে তারা ঈমান গ্রহণ করে নিত)। 
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(১৬৬) অনুস্থতরা যখন অনুসরণকারীদের প্রতি অসন্তুম্ট হয়ে যাবে এবং যখন 
আযাব প্ৰত্যক্ষ করবে আর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পৰ্ক (১৬৭) 
এবং অনুসারীরা বলবে, কতইনা ভাল হত, যদি আমাদিগকে পৃথিবীতে ফিরে যাবার 
সুযোগ দেওয়া হত! তাহলে আমরাও তাদের প্রতি তেমনি অসন্তুষ্ট হয়ে খেতাম, যেমন 
তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে আমাদের প্রতি। এভাবেই আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে দেখাবেন 


তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে অনুতপ্ত করার জন্য । অথচ, তারা কস্মিনকালেও আগুন 
থেকে বের হতে পারবে না। 








যোগসন্ত্র ঃ উপরে আখেরাতের আযাবকে অতি কঠিন বলা হয়েছে। আর 
* এখানে সেই কঠোরতার প্রকৃতি বর্ণনা করা হচ্ছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(আযাবের সেই কঠোরতা তখন অনুভূত হবে) যখন (মুশরিকদের ) সে সমস্ত 
(প্রভাবশালী ) লোকেরা সাধারণ লোকদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে, যাদের কথামত 


8৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


সাধারণ লোকেরা চলত এবং (সাধারণ-অসাধারণ নিবিশেষে) যখন সবাই আযাবের 
অবস্থা প্রত্যক্ষ করে নেবে আর তাদের মধ্যে পারস্পরিক যে সম্পর্ক ছিল, তাও ছিন্ন হয়ে 
যাবে (যেমনটি পৃথিবীতেও দেখা যায় যে, কোন অপরাধে সবাই সমানভাবে জড়িত 
থাকা সত্ত্বেও মামলার বিচার ক্ষেত্রে সবাই পৃথক পৃথকভাবে আত্মরক্ষা করতে চায় । 
এমনকি একে অপরের সাথে পরিচিত বলেও অস্বীকার করে বসে) । আর (যখন এ 
সমস্ত অনুগামী লোকেরা নেতৃবর্গের এহেন বিশ্বাসঘাতকতা প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা 
ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠবে। কিন্তু তাতে আর কিছু না হলেও তারা উত্তেজিত হয়ে) 
বলতে আরম্ভ করবে, (কোনক্রমে ) আমাদের (সবাইকে একটিবার) যদি পৃথিবীতে ফিরে 
যাবার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে আমরাও তাদের থেকে (অন্তত এটুকু প্রতিশোধ তো 
অবশ্যই নিয়ে ছাড়ব যে, তারা যদি আবার আমাদেরকে তাদের আনুগত্যের প্রতি উৎ- 
সাহিত করে, তবে আমরাও পরিক্ষার কাটা উত্তর দিয়ে) তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাব, 
যেমন করে তারা (এখন) আমাদের থেকে পরিক্কারভাবে পৃথক হয়ে গেছে । (আর বলে 
দেব যে, তুমিই তো সে লোক,যে যথাসময়ে আমাদের প্রতি অব্তা প্রদর্শন করেছিলে । 
কাজেই এখন আমাদের এখানে আর কোন্‌ মতলবে )£ 


(আল্লাহ্‌ বলেন, এসব চিন্তা-ভাবনা আর প্রস্তাবনায় কি হবে!) আল্লাহ্‌ তা“আলা 
এমনি করে তাদের অসৎ কর্মগুলোকে অপার আকাঙ্ক্ষার (আকারে ) দেখিয়ে দেবেন 
এবং তাদের €1নতৃবর্গ ও অনুসারী ) কারোই দোযখের আগুন থেকে পরিত্রাণ ভাগ্যে 
জুটবে না € কারণ শিরকের শাস্তিই হল অনন্তকাল দোযখ ভোগ )। 


Lay LEMS ABLE ও 
ভিত 26152086550 
38 25512 9১10০ 21৯1 250 10 


ক) হে মানবমণ্লী, পৃথিবীর হালাল ও পবিভ্র বস্তসামগ্রী ভক্ষণ কর । আর 
শয়তানের পদাহ্ক অনুসরণ করো নাঃ সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শন. । (১৬৯) 
সেতো এ নির্দেশই তোমাদিগকে দেবে যে, তোমরা অন্যানস ও অশ্লীল কাজ করতে 
থাক এবং আল্লাহ্‌র প্রতি এমন সব বিষয়ে মিথ্যারোপ কর, ঘা তোমরা জান না । 











তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(কোন কোন ম্শরিক দেব-দেবীর নামে গৃহপালিত পশু ছেড়ে দিয়ে এবং 
তাতে কল্যাণ সাধিত হবে বলে বিশ্বাস করে সেগুলোর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা পোষণ 
করত। তারা নিজেদের এহেন কাজকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ, তার সন্তুষ্টির কারণ এবং 


সুরা আল-বাক্কারাহ্‌ 8৫৫ 


সমস্ত দেব-দেবীর সুপারিশক্রমে আল্লাহ, তা'আলার নৈকট্য লাভ হবে বলে বিশ্বাস করত । 
এ প্রসঙ্গেই এখানে আল্লাহ রাব্বুল-আলামীন গোটা মানব জাতিকে সম্বোধন করে বলছেন) ৃ 
হে মানব মণ্ডলী ! যা কিছু পৃথিবীতে রয়েছে সেগুলোর মধ্যে (শরীয়তের বিধান মতে ) 
হালাল ও পবিব্ব বস্ত-সামগ্রী ভক্ষণ কর (এবং ব্যবহার কর ! তোমাদের প্রতি এ অনুমতি 
রয়েছে )। আর (এসব হালাল বস্তৃ-সামগ্রীর মধ্যে কোনটি থেকে এই মনে করে বিরত থাকা 
যে, তাতে আল্লাহ, সন্তম্ট হবেন, তাও শয়তানী ধারণা । কাজেই তোমরা ) শয়তানের . 
 পদাক্ক অনুসরণ করে চলো না। প্ররুতপক্ষে সে (অর্থাৎ শয়তান ) তোমাদের প্রকাশ্য শু, । 
(সে তোমাদেরকে এমনি সমস্ত কু-ধারণা, অলীক কল্পনা ও মর্খতার মাধ্যমে অন্তহীন 
ক্ষতির আবর্তে বন্দী করে রাখে । আর শন্ত্র হওয়ার কারণে ) সে তোমাদিগকে সে 
সমস্ত বিষয়ই শিক্ষা দেবে, যা (শরীয়তের দৃষ্টিতে ) মন্দ ও অপবিন্র। তদুপরি এমন 
শিক্ষাও দেবে যে, আল্লাহর ওপর এমন বিষয়েও মিথ্যা আরোপ কর, যার সনদ পর্যন্ত 
তোমাদের জানা নেই। (যেমন, মনে করে নেওয়া যে, আমাদের প্রতি উল্লিখিত ব্যাপারে 
আল্লাহ্‌র হুকুম রয়েছে )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
Lud 6+ 
শব্দ বিশ্লেষণ 8 (৮ ॥ ১০-০১৯ শব্দের প্ররুত অর্থ হল গিট খোলা । 
যেসব বস্তৃ-সামগ্রীকে মানুষের জন্য হালাল বা বৈধ করে দেওয়া হয়েছে, তাতে যেমন 
একটা গিউই খুলে দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলার উপর থেকে বাধ্যবাধকতা সরিয়ে নেওয়া 
হয়েছো হযরত সাহ্‌ল ইবনে আবদুল্লাহ, রো) বলেন, মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভ তিনটি 
বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। (১) হালাল খাওয়া, (২) ফরয আদায় করা এবং (৩) 


A WwW 


রসূলে করীম (সা)-এর সুন্নতসমূহের আনুগত্য ও অনুসরণ করা। ৮*৮৪ শব্দের 


অর্থ পবিত্ৰ । শরীয়তের দৃষ্টিতে হালাল এবং মানসিক দিক দিয়ে আকর্ষণীয় সমস্ত 
বস্ত-সামগ্রীও এরই অন্তভূক্ত। 


পট নটি GA G/AS 


-্ 
৩১15৮, € খুতুওয়াত ) ৪১০ (খুত্ওয়াতুন)-এর বহুবচন । ৮৮ বলা হয় 
“AR “22 pl 
পায়ের দুই ধাপের মধ্যবতী ব্যবধানকে । সুতরাং ১৮০) ৩১1৮১ -এর অথ 


হচ্ছে শয়তানী কাজকর্ম । 


পি পারিতাক তা IAL পা Ad | 
০০৯৯৭ 2 ০831» ০৮ বলা হয় এমন বস্তু বা বিষয়কে যা দেখে 


রুচিজ্তানসম্পন্ন ঘে কোন বুদ্ধিমান লো'ক দুঃখ বোধ করে । £ ৮১১ অর্থ অশ্লীল ও 


নির্লজ্জ কাজ । আবার অনেকে বলেন যে, এ ক্ষেতে 2) এবং ?৮2০৭১ এর মর্ম 


৪৫৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 
যথাক্রমে ক্ষুদ্র ও রহৎ পাপ। অর্থাৎ-_অসাধারণ গোনাহ. এবং কবীরা গোনাহ্‌ । 


8599৫ ৫6 রা | 
৮/০৬ ৮০1 -এখানে শয়তানের নির্দেশদান অর্থ হচ্ছে মনের মাঝে ওয়াস্ওয়াসা 
বা সন্দেহের উদ্ভব করা। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাস্উদ রো) বণিত 
এক হাদীসে রয়েছে যে, রসূলুল্পাহ্‌ সো) বলেছেন--আদম সন্তানদের অন্তরে একাধারে 
শয়তানী প্রভাব এবং ফেরেশতার প্রভাব বিদ্যমান থাকে । শয়তানী ওয়াস্ওয়াসার : 
প্রভাবে অসৎ কাজের কল্যাণ এবং উপকারিতাগুলো সামনে এসে উপস্থিত হয় এবং 
তাতে সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পথগুলো উন্মস্ত হয়। পক্ষান্তরে ফেরেশতাদের 
ইলহামের প্রভাবে সৎ ও নেক কাজের জন্য আল্লাহ্‌ তা“আলা যে কল্যাণ ও পুরস্কার 
দানের ওয়াদা করেছেন, সেগুলোর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং সত্য ও সঠিক পথে 
চলতে গিয়ে অন্তরে শাস্তি লাভ হয়। 
. মাসআলা ঃ দেব-দেবীর নামে ষীড় বা অন্য কোন জীবজন্ত, মোরগ-মুরগী, ভেড়া- 
বকরী ছাড়া কিংবা কোন বুযুর্গ ব্যক্তি অথবা আল্লাহ, ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ 


Al, ওকি 


করা যে হারাম তাই পরবর্তী চার আয়াতের পর 10১০৯ রি এর আওতায় 


ডে পল“ টেল! 


বর্ণনা করা হবে। বর্তমান ১৫1 ৪১; আয়াতে এ ধরনের জীব-জন্তর হারাম 


হওয়ার বিষয়টিকে নিষিদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়, যেমন অনেকেরই সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে । 
বরং এখানে এ ধরনের কার্যকলাপ হারাম হওয়ার বিষয় বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য যে, 
আল্লাহ, ব্যতীত অপর কারও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কোন প্রাণী মুক্ত করা এবং এ 
কাজকে নৈকট্য ও বরকতের বিষয় বলে ধারণা করা আর এ সমস্ত জীব-জন্তকে 
নিজের জন্য হারাম বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া এবং এগুলোকে চিরস্থায়ী মনে করা প্রভৃতি 
কাজ নাজায়েয এবং এমন কাজ করা পাপ। 


. সুতরাং আয়াতের সারমর্ম দীড়ায় এই যে, যেমন জীব-জন্তকে আল্লাহ্‌ তাআলা 
হালাল করেছেন, সেগুলোকে দেব-দেবীর নাম করে হারাম সাব্যস্ত করো না। বরং 
সেগুলোকে যথারীতি ভক্ষণ কর। অবশ্য অক্তানতার দরুন যদি এমন কোন কাজ 
সংঘটিত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে নিগ্ত সংশোধনের সাথে সাথে ঈমানও নবায়ন করবে 
এবং তওবা করে নিয়ে এই অবৈধতাকে নম্ট করে দেবে । এভাবে এ সমস্ত জীব-জন্তকে 
পবিত্র কিছু মনে করে হারাম সাব্যস্ত করাও পাপ, কিন্তু এগুলোকে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যের 
নামে উৎসর্গ করার দরুন বিধানগতভাবে যেহেতু নাপাক বলে গণ্য হয়ে যায়, তাই 
সেগুলোর হারাম হওয়াও প্রমাণিত হয়ে যায় । 

মাসআলা 8 এতে একথাও প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি অজ্ঞতা কিংবা 
অসতর্কতার দরুন কোন জীবকে আল্লাহ্‌ ছাড়া অপর কোন কিছুর নামে মুক্ত করে 
দেয়, তাহলে এই হারাম ধারণা বর্জন করে এহেন কাজ থেকে তওবা করে নেবে। 
তাহলেই সে জীবের মাংস হালাল হয়ে যাবে। 
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(১৭০) আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে হুকুম্মেরই আনৃগত্য কর, যা 
আল্লাহ্‌ তাঁআলা নাখিল করেছেন, তখন তারা বলে--কথনো না, আমরা তো সে 
বিষয়েরই অন_সরণ করব, যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি! যদিও 
তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানতো না, জানতো না সরল পথও । (১৭১) বস্তুত এহেন 
কাফিরদের উদাহরণ এমন, যেন কেউ এমন কোন জীবকে আহবান করছে যা কোন 
কিছুই শোনে না, হাঁক-ডাক আর চিৎকার ছাড়া--বধির, মূক এবং অন্ধ । সুতরাং তারা 


NN 


নী 


কিছুই বুঝে না। 





তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 
আর যখন কেউ সেসব মুশরিক) লোককে বলে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যে নির্দেশ 

(স্বীয় পয়গস্বরের প্রতি ) নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী চল, তখন (তারা উত্তরে) বলে, 
(তা হতে পারে নাঃ) আমরা তো বরং সে পথেই চলব, যে পথে আমাদের বাপ-দাদাদের 
পেয়েছি। কোরণ, তারাও'সে পথ অবলম্বনের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিদেশপ্রাপ্ত 
ছিলেন । এ দাবীর খণ্ডনে আল্লাহ্‌ বলেন) তারা কি সর্ববিষয়েই স্বীয় বাপ-দাদাদের 
পন্থায় চলবে ; তাদের বাপ-দাদারা ধর্মীয় ব্যাপারে কোন কিছু না জানলেও কি এবং 
তাদের প্রতি কোন আসমানী গ্রন্থের হেদায়েত না থাকলেও কি? 

বস্তুত (অক্তানতার ক্ষেত্রে) এ সমস্ত কাফিরের তুলনা সে সমস্ত জীব-জন্তর 
অবস্থারই মত (যার কথা এ উদাহরণে বর্ণনা করা হচ্ছে) যে, এক লোক এমন এক 
জীবের পেছনে পেছনে চিৎকার করে যাচ্ছে যে, হাক-ডাক আর চিৎকার (-এর শব্দ) 
ছাড়া তার কোন মর্মই শোনে না। (তেমনিভাবে ) এ কাফিররাও (বাহ্যিক কথাবার্তা 

৫৮--- 
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শোনে বটে, কিন্তু কাজের ব্যাপারে সম্পূর্ণ) বধির (যেন কিছুই শোনে না), মক (যেন এমন 
কোন কথাই তাদের মুখে সরে না), অন্ধ (কারণ, লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে কোন কিছুই 
তাদের দৃষ্টিগোচর হয় না)।. কাজেই (তাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই যখন বিকল, তখন ) 
তারা কোন কিছুই বুঝে না, উপলব্ধি করে না। 


আন্যঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
এ আয়াতের দ্বারা বাপ-দাদা, পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুকরণ-অনুসরণের যেমন 
নিন্দা প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি বৈধ অনুসরণের জন্য কতিপয় শর্ত এবং একটা নীতিও 


পা AGI কিপার AGI” 


জানা যাচ্ছে। যেমন, দু"টি শব্দে বলা হয়েছে-- 2৩০২ এবং ১১5 ১৪৪ এতে 


প্রতীয়মান হয় যে, বাপ-দাদা পূর্বপরুষদের আনুগত্য ও অনুসরণ এ জন্য নিষিদ্ধ যে, 
তাদের মধ্যে না ছিল জ্ঞান-বৃদ্ধি, না ছিল কোন খোদায়ী হেদায়েত। হেদায়েত বলতে 
সে সমস্ত বিধি-বিধানকে বোঝায়, যা পরিক্ষারভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে 
নাঘিল করা হয়েছে । আর জ্তানবৃদ্ধি বলতে সে সমস্ত বিষয়কে বোঝানো হয়েছে, 
যা শরীয়তের প্রকৃষ্ট ‘নস’ বা নির্দেশ থেকে গবেষণা করে বের করা হয়। 


অতএব, তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণটি সাব্যস্ত হল এই যে, 
তাদের কাছে না আছে আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে নাধিলরুত কোন বিধি-বিধান, 
না আছে তাদের মধ্যে আল্লাহ, তাআলার বাণীর পর্যালোচনা গবেষণা করে তা থেকে 
বিধি-বিধান বের করে নেওয়ার মত কোন যোগ্যতা । এতে ইঙ্িত পাওয়া যাচ্ছে 
যে, কোন আলেমের ব্যাপার এমন নিশ্চিত বিশ্বাস হলে যে কোরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের 
সাথে সাথে তাঁর মধ্যে ইজতিহাদ (উদ্ভাবন )-এর যোগ্যতাও রয়েছে, তবে এমন-ফুজও নাহিদ 
আলেমের আনুগত্য অনুসরণ করা জায়েয । অবশ্য এ আনুগত্য তার ব্যক্তিগত হুকুম 
মানার জন্য নয়, বরং আল্লাহ এবং তাঁর হুকুম-আহকাম মানার, জন্যই হবে । 
যেহেতু আমরা সরাসরি আল্লাহ্র সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হতে পারি না, সেহেতু কোন 
মুজতাহিদ আলেমের অনুসরণ করি, যাতে করে আল্লাহ্র বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল 
করা যায় । 


অন্ধ অনুসরণ এবং মুজতাহিদ ইমামগণের অন্সরণের মধ্যে পার্থক্য ঃ 
উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা বোঝা যায় যে, যারা সাধারণভাবে মুজতাহিদ ইমামদের অনু- 
সরণের বিরুদ্ধে এ আয়াতটি উদ্ভুত করেন, তারা নিজেরাই এ আয়াতের আসল প্রতিপাদ্য 
সম্পর্কে ওয়াকেফহাল নন । 


এ আয়াতের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী লিখেছেন, এ আয়াতে যে পূর্ব- 
পুরুষের আনুগত্য ও অনুসরণের কথা 'নিষেধ করা হয়েছে, তার প্রকৃত মর্ম হল 
ভ্রান্ত ও মিথ্যা বিশ্বাস ও কার্যকলাপের ক্ষেত্রে বাপ-দাদা পূর্ব-পুরুষের অনুসরণ । যথার্থ 
ও সঠিক বিশ্বাস ও সৎকর্মে তাদের অনুসরণ করা এর অন্তর্ভূক্ত নয়। যেমন, সূরা 
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ইউসুফে হযরত ইউসুফ (আ)-এর সংলাপ বর্ণনা প্রসঙ্গে এ দু'টি বিষয়ের বিশ্লেষণ করা 
হয়েছে। 
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__ “আমি সে জাতির ধর্মবিশ্বাসকে পরিহার করেছি, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস 
করে না এবং যারা আখেরাতকে অস্বীকার করে । পক্ষান্তরে আমি অনুসরণ করেছি 
আমাদের পিতা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব আট-এর ধর্মবিশ্বাসের |” 

এ আয়াতের দ্বারা প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, মিথ্যা ও ভ্রান্ত বিষয়ে 
বাপ-দাদাদের অনুসরণ করা হারাম, কিন্তু বৈধ ও সৎকর্মের বেলায় তা জায়েব। 
বরং প্রশংসনীয় । 

ইমাম কুরতুবী এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুজতাহিদ ইমামগণের আনুগত্য ও 
অনুসরণ সম্পকিত মাস'আলা-মাসায়েল এবং অন্যান্য বিধি-বিধানেরও উল্লেখ করেছেন। 

তিনি বলেন ঃ ূ 
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অর্থাৎ “কিছু লোক এ আয়াতটিকে তকলীদ বা অনুসরণের নিন্দাবাদ প্রসঙ্গে 
উপস্থাপন করেছেন । তবে এরূপ অনুসরণ করা কেবল অবৈধ ও বাতিল বিষয়ের 
ক্ষেত্রেই যথার্থ । কিন্তু সত্য-সঠিক বিষয়ে কারও অনুসরণের সাথে এর কোন সম্পর্ক 
নেই। সত্য-সঠিক বিষয়ে (অন্যের) অনুসরণ করা তো বরং ধর্মীয় নীতিমালার একটা 
স্বতন্ত ভিত্তি এবং মুসলমানদের জন্য ধর্মের হেদায়েত লাভের একটা বড় উপায় । 
কারণ, যারা নিজেরা ইজতিহাদ বা উদ্ভাবনের যোগ্যতা রাখে না, ধর্মীয় ব্যাপারে অন্যের 
অনুসরণের উপরই তাদের নির্ভর করতে হয় ।”---( কুরতুবী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৪) 
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(১৭২) হে ঈমানদারগণ, তোমরা পৰিত বস্তু-সামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি 
তোমাদেরকে রুষী হিসাবে দান করেছি এবং শুকরিয়া আদায় কর আল্লাহ্‌ র, যদি তোমরা 








তাঁরই বন্দেগী কর। (১৭৩) তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন সত জীব, রক্ত, 
শুকর মাংস এবং সেসব জীব-জন্ত, যা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা 
হয়। অবশ্য ঘে লোক অনন্যোপাস্ন হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালংঘনকারী না হয়, 
তার জন্য কোন পাপ নেই । নিঃসন্দেহে আলাহ্‌ মহান ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(উপরের আয়াতে পবিভ্র বস্ত-সামগ্রী খাবার ব্যাপারে মুশরিকদের ভুল ধারণা 
বাতলে দিয়ে তাদের সংশোধন করা উদ্দেশ্য ছিল। পরবতাঁতে ঈমানদারদের সতর্ক 
করে দেওয়া হচ্ছে, যেন তারা সে ভুল ধারণার ক্ষেত্রে মুশরিকদের মতই আচরণ আরম্ভ 
না করে। প্রসঙ্গক্রমে ঈমানদারদের প্রতি স্বীয় নেয়ামতের উল্লেখ করে তাদেরকে 
শুকরিয়া আদায় করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে । বলা হয়েছে £ ) 


হে ঈমানদারগণ (আমার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি এ অনুমতি রয়েছে যে, 
শরীয়তের দৃষ্টিতে ) যেসব পবিত্র বস্ত-সামগ্রী আমি তোমাদেরকে দান করেছি, 
সেগুলোর মধ্য থেকে তোমরা ( যা খুশী) আহার কর, (ভোগ কর ) এবং (এ অনুমতির 
সাথে সাথে এ নির্দেশও বলবৎ রয়েছে যে, মুখ, হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 
কাৰ্যকলাপে এবং এ সমস্ত নেয়ামত যে একান্তই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রদত্ত সে বিষয়ে 
অন্তরে বিশ্বাস রাখার মাধ্যমে ) আল্লাহ্‌ তা'আলার শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা 
বাস্তবিকপক্ষেই তার দাসত্বের সাথে যুক্ত থেকে থাক । (বস্তুত এ সম্পক একান্তই 
স্বীকৃত প্রকাশা। সুতরাং শুকরিয়া আদায় করাও যে ওয়াজিব তাও সুপ্রমাণিত। ) 


যোগসূত্ৰ £ঃ উপরের আলোচনায় বলা হচ্ছিল যে, হালাল বা বৈধ ব্ত-সামগ্রীকে 
হারাম বা অবৈধ সাব্যস্ত করো না। তারপর বলা হচ্ছে- যে, মুশরিকদের মত তোমরাও 
হারামকে হালাল মনে করো না। এখানে মৃত বা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো নামে জবাই 
করা জীব-জন্ত যা মুশরিকরা খেত---তা থেকে বারণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এ কথাও 
বলে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর নিকট অমুক অমুক জীব হারাম। এগুলো ছাড়া অন্যান্য 
জীব-জন্তকে নিজের পক্ষ থেকে হারাম সাব্যস্ত করা ভুল। এতে পূর্ববী বিষয়েরও সমর্থন 
হয়ে গেল। | 


সুরা আল-বাক্কারাহ্‌ | ৪৬৯ 


(অতঃপর বলা হচ্ছ, ) আল্লাহ. তাআলা শুধু ) তোমাদের জন্য হারাম করেছেন 
মৃত জীব, (যা জবাই করা ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও জবাই করা ছাড়া মরে যায়)। 
আর রক্ত (যা প্রবাহিত হয়) এবং শুকর মাংস (তেমনি তার অন্যান্য অংশগুলোও ১) 
আর এমন সব জীব-জন্ত যা (আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের মানসে ) আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপর 
কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। (এ সমস্ত আল্লাহ্‌ হারাম করেছেন, কিন্তু সে সব বস্তু 
হারাম করেন নি, যা তোমরা নিজের পক্ষ থেকে হারাম করে নিচ্ছ। যেমন, উপরে 
উল্লেখ করা হয়েছে )। তবে অবশ্য (এতে এতটুকু অবকাশ রয়েছে যে,) যে লোক 
(ক্ষুধার ত্বালায় ) অনন্যোপায় হয়ে পড়ে (তার পক্ষে তা খাওয়ায়) কোন পাপ 
নেই। অবশ্য শর্ত হল এই যে, খেতে গিয়ে সে যেন স্বাদ গ্রহণে আগ্রহী না হয় 
(প্রয়োজনের অতিরিক্ত খেতে গিয়ে ) যেন সীমালংঘন না করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু (তিনি এমন চরম সময়ে রহমত করে গোনাহ্‌র 
_বস্ত থেকেও গোনাহ রহিত করে দিয়েছেন )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


হালাল খাওয়ার বরকত ও হারাম খাদ্যের অকল্যাণ £$ আলোচ্য আয়াতে যেমন 
হারাম খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনিভাবে হালাল ও পবিত্র বস্তু খেতে এবং তা 
খেয়ে শুকরিয়া আদায় করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। কারণ, হারাম খেলে যেমন 
মন্দ অভ্যাস ও অসচ্চরিন্রতা সৃচ্টি হয়, ইবাদতের আগ্রহ স্তিমিত হয়ে আসে এবং 
দোয়া কবুল হয় না, তেমনিভাবে হালাল খাওয়ায় অন্তরে এক প্রকার, নূর সৃষ্টি হয়। 
তদ্দ্বারা অন্যায়-অসচ্চরিন্্রতার প্রতি ঘ্বণাবোধ এবং সততা ও সচ্চরিন্রতার প্রতি আগ্রহ 
রূদ্ধি পায়; ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি অধিকতর মনোযোগ আসে, পাপের কাজে মনে 
ভয় আসে এবং দোয়া কবুল হয়। এ কারণেই আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর সমস্ত নবী- 
রসূলের প্রতি হেদায়েত করেছেন $ 


নু IJ3% পা জপ | 


০৩৪৬০ 7৮15 ৩০৬০ is ০ ও: 


“হ আমার রসূলগণ ! তোমরা পবিল্র খাদ্য গ্রহণ কর এবং নেক আমল কর ।” 


এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নেক আমলের ব্যাপারে হালাল খাদ্যের বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অনুরূপ হালাল খাদ্য গ্রহণে দোয়া কবুল হওয়ার আশা 
এবং হারাম খাদ্যের প্রতিক্রিয়ায় তা কবুল না হওয়ার আশঙ্কাই থাকে বেশী। রসূল 
(সা) ইরশাদ করেছেন, বু লোক দীর্ঘ সফর করে আসে এবং অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে 
দু'হাত তুলে আল্লাহ্‌র দরবারে বলতে থাকে, ইয়া পরওয়ারদেগার ! ইয়া রব ! 
কিন্তু যেহেতু সে ব্যক্তির পানাহার সামগ্রী হারাম উপার্জনের, পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদ 
হারাম পয়সায় সংগৃহীত, এমতাবস্থায় তার দোয়া কি করে কবুল হতে পারে £--- 
(মুসলিম, তিরমিযী,-ইবনে-কাসীর-এর বরাতে ) 


৪৬২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


পর 20 তা 


“I তো বাক্যের মধ্যে ৬৪1 শব্দটি বাক্যের অর্থ সীমিতকরণের জন্য 


ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা শুধুমাত্র সে- 
সমস্ত বস্ত-সামগ্রী হারাম করেছেন, যেগুলো পরে উল্লিখিত হচ্ছে এমনি, পরবর্তী অন্য 
এক আয়াতে বিষয়টির আরো একটু ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যথা £ 

পচ তে পানি তা পা শ্টে ক 
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অর্থাৎ, হুযূর সো)-কে. সম্বোধন করে বলা হচ্ছে যে-_আপনি ঘোষণা করে দিন, 
“ইতিপূর্বে আমি ওহী মারফত যেসব বন্ত হারাম করেছি, আহার্ষ গ্রহণকারীদের পক্ষে 
সেগুলো ছাড়া অন্য কোন কিছুই হারাম নয়৷” 


এ দু'টি আয়াতের মর্ম অনুযায়ী প্রশ্ন দীড়ায় যে, খোদ কোরআনেরই অন্যান্য 
আয়াত এবং বিভিন্ন হাদীসে অন্যান্য যে বস্তু হারাম হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা 
রয়েছে, এ দু'আয়াতের দ্বারা কি সেসব বস্তু হারাম হওয়া রহিত করা হয়েছে? 


উত্তর এই যে, প্রথম আয়াতে হালাল-হারামের সামগ্রিক নির্দেশ আসেনি কিংবা 

সম্পূরক আয়াতেও এমন কথা বলা হয়নি যে, পূর্ববর্তী আয়াতে যেসব বস্তুর নামো- 
ল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো ছাড়া অন্যান্য কোন কিছুই হারাম নয়। বরং প্রথম 
আয়াতে জোর. দিয়ে শুধুমানতর এ-কথাই বলা হয়েছে যে, যে বস্ত-সামগ্রীর নাম এখামে 
উল্লেখ করা হচ্ছে, এগুলো সম্পূর্ণ হারাম । কেননা, মুশরিকরা এমন কিছু বস্তুকে 
হালাল মনে করতো, যেগুলো আল্লাহ্‌র বিধানে হারাম। পক্ষান্তরে নিজেদের পূর্সংস্কার 
এবং অভ্যাসের দরুন এমন কিছু বসন্তকে হারাম বলে গণ্য করতো, যেগুলো আল্লাহ্‌র 
বিধানে হালাল। তাই আল্লাহ্‌ তাঁআলা বিশেষ কতকগুলো বস্তুর নাম উল্লেখ করে 
জোর দিয়ে দিচ্ছেন যে, এসব বস্তু সম্পকে তোমাদের ধারণা যাই থাক না কেন, 
এগুলো নিশ্চিতরূপেই হারাম । এ ছাড়া, হারাম বস্ত আল্লাহ্‌ তা'আলাই যেহেতু ওহীর 
মাধ্যমে চিহি্তি করে দিয়েছেন, সুতরাং তোমাদের ধারণা কিংবা সংস্কারের কারণে 
অন্য কোন কিছু হারাম হবে না। 

আলোচ্য আয়াতে যে বন্ত-সামগ্রীকে হারাম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সে- 
গুলোর সংখ্যা চার। যেমন, মৃত পশু, রক্ত, শকর-মাংস এবং যেসব জানোয়ার আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত অন্য কিছুর নামে উৎসর্গ করা হয়। উপরোক্ত চিহ্নিত চারটি বস্তুর সাথে 
স্বয়ং কোরআনেরই অন্য আয়াতে এবং হাদীস শরীফে আরো কতিপয় বস্তুর উল্লেখ 
এসেছে । সুতরাং সেসব নির্দেশ একন্র করে চিহিন্ত হারাম বস্তুগুলো সম্পর্কে কিছু 
বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে । 

ম্বতঃ এর অর্থ যেসব প্রাণী হালাল করার জন্য শরীয়তের বিধান অনুযায়ী 
যবেহ করা জরুরী, সেসব প্রাণীই যদি যবেহ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে যেমন আঘাত 
প্রাপ্ত হয়ে, অসুস্থ হয়ে কিংবা দমবদ্ধ হয়ে মারা যায়, তবে সেগুলোকে মৃত বলে 
গণ্য করা হবে এবং সেগুলোর গোশত খাওয়া হারাম হবে। 


সূরা আল-বাঙ্কারাহ, ৪৬৩ 


IAT কাঠা 5 
তবে কোরআন শরীফে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ ১৬০7৭ 3০1 
AT A 


I! ----“তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার হালাল করা হলো । 


এ আয়াতের মর্মানযায়ী সামুদ্রিক জীব-জন্তর বেলায় যবেহ করার শত আরোপিত 
হয়নি। ফলে এগুলো যবেহ ছাড়াই খাওয়া হালাল। অনুরূপ এক হাদীসে মাছ এবং 
টিড্ডি নামক পত্যঙ্কে মৃত প্রাণীর তালিকা থেকে বাদ দিয়ে এ দু'টির ম্ৃতকেও হালাল 
করা হয়েছে । রস্ল (সা) ইরশাদ করেছেন--আমাদের জন্য দু'টি মুত হালাল করা 
হয়েছে---মাছ এবং টিড্ডি। অনুরূপ দু” প্রকার রক্তও হালাল করা হয়েছে। যেমন 
যকৃৎ ও কলিজা ।---(ইবনে- কাসীর, আহমদ, ইবনে-মাজাহ, দার-কুত্নী) সুতরাং 
বোঝা গেল যে, জীব-জন্তর মধ্যে মাছ এবং টিডিড নামক পতঙ্গ মৃতের পর্যায়ভুক্ত হবে 
না, এ দু'টি যবেহ না করেও খাওয়া হালাল হবে। এগুলো ধরা পড়ে, আঘাতপ্রাপ্ত 
হয়ে কিংবা স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ যে কোন অবস্থাতেই মরুক না কেন, তাতে কিছু 
যায়-আসে না। তবে মাছ পানিতে মরে যদি পচে যায় এবং পানির উপরে ভেসে 
ওঠে, তবে তা খাওয়া যাবে না। -_€জাস্সাস ) অনুরূপ যেসব বন্য জীব-জন্ত ধরে 
যবেহ করা সম্ভব নয়, সেগুলোকে বিসমিল্লাহ বলে তীর কিংবা অন্য কোন ধারালো অস্ত্র 
দ্বারা আঘাত করে যদি মারা হয়, তবে সেগুলোও হালাল হবে । তবে এমতাবস্থায়ও শুধু 
আঘাত দিয়ে মারলে চলবে না, কোন ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে আঘাত করা শর্ত। 


মাসআলা £ বন্দুকের গুলীতে আহত কোন জন্তু যদি যবেহ করার আগেই 
মরে যায়, তবে সেগুলোও লাঠি বা পাথরের আঘাতে মরা জন্তুর পর্যায়ভুক্ত বিবেচিত 


2 45০ সা 


হবে। কোরআনের অন্য এক আয়াতে যাকে 8১০৮ মারাত্বক আঘাতপ্রাপ্ত ) 


বলা হয়েছেঃ অর্থাৎ খাওয়া হালাল হবে নাঃ মৃত্যুর আগেই যদি যবেহ করা হয়, তবে 
তা হালাল হবে। 

মাসআলা £ ইদানীং এক রকম চোখা গুলী ব্যবহাত হয়। এ ধরনের গুলী 
সম্পর্কে কোন কোন আলেম মনে করেন যে, এসব ধারালো গুলীর আঘাতে মৃত জন্তর 
হুকুম তীরের আঘাতে মৃতের পর্যীয়ভুক্ত হবে । কিন্তু আলেমগণের সম্মিলিত অভিমত 
অনুযায়ী বন্দুকের গুলী চোখা এবং ধারালো হলেও তা তীরের পর্যায়ভুক্ত হয় না। কেননা, 
তীরের আঘাত ছুরির আঘাতের ন্যায়, অপরপক্ষে বন্দুকের গুলী চোখা হলেও গায়ে 
বিদ্ধ হয়ে বারুদের বিস্ফোরণ ও দাহিকাশক্তির প্রভাবে জন্তুর মৃত্যু ঘটায় । সুতরাং 
এরূপ গুলীর দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত জানোয়ারও যবেহ করার আগে মারা গেলে তা খাওয়া 
হালাল হবে না। 

মাস‘আলা £ আলোচ্য আয়াতে “তোমাদের জন্য মৃত হারাম” বলাতে মুত 
জানোয়ারের গোশ্ত খাওয়া যেমন হারাম, তেমনি এগুলোর ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম 
হিসাবে বিবেচিত হবে। যাবতীয় অপবিত্র বস্তু সম্পর্কেও সে একই বিধান প্রযোজ্য । 
অর্থাৎ এগুলোর ব্যবহার যেমন হারাম, তেমনি এগুলো ক্রয়-বিক্রয় করা কিংবা অন্য 


৪৬৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


কোন উপায়ে এগুলো থেকে যে কোনভাবে লাভবান হওয়াও হারাম । এমনকি মৃত 
জীব-জন্তর গোশত নিজ হাতে কোন গহপালিত জন্তকে খাওয়ানোও জায়েষ নয় । বরং 
সেগুলো এমন কোন স্থানে ফেলে দিতে হবে, যেন কুকুর-বিড়ালে খেয়ে ফেলে । নিজ 
হাতে উঠিয়ে কুকুর-বিড়ালকে খাওয়ানোও জায়েয হবে না।--(জাস্সাস, কুরতুবী) 


মাস'আলা $ "মৃত" শব্দটি অন্য কোন বিশেষণ ছাড়া সাধারণভাবে ব্যবহার করাতে 
প্রতীয়মান হয় যে, হারামের হকুমও ব্যাপক এবং তন্মধ্যে মৃত জন্তুর সমুদয় অংশই 


fA রর 1০ 
শামিল। কিন্তু অন্য এক আয়াতে নি ৮৩৩ ৮ শব্দ দ্বারা এ 
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বিষয়টিও ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়েছে। তাতে বোঝা যায় যে, মৃত জন্তর শুধু সে অংশই 
হারাম যেটুকু খাওয়ার যোগ্য ৷ সুতরাং মৃত জন্তর হাড়, পশম প্রভূতি যে সব অংশ 
খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না সেগুলো ব্যবহার করা হারাম নয়, সম্পূর্ণ জায়েয । কেননা, 
কোরআনের অন্য এক আয়াতে আছে ঃ 
প্রি পাল টে ¢ Ae AAT 2 
০৩৯১ এট ৮০৮০5 331 w ১০৪ ১3215 ৬১৫51 ৩০ 
এতে হালাল জানোয়ারসমূহের পশম প্রভৃতির দ্বারা ফায়দা গ্রহণ করার কথা 
বলা হয়েছে, কিন্তু এখানে যবেহ করার শর্ত আরোপ করা হয়নি ।--জাস্সাস) 


চামড়ার মধ্যে যেহেতু রক্ত প্রভৃতি নাপাকীর সংমিশ্রণ থাকে, সেজন্য মৃত 
জানোয়ারের চামড়া শুকিয়ে পাকা না করা পর্যন্ত নাপাক এবং ব্যবহার হারাম । 
কিন্তু পাকা করে নেওয়ার পর ব্যবহার করা সম্পূর্ণ জায়েয । সহীহ হাদীসে এ সম্পকিত 
আরো বিজ্ঞারিত ব্যাখ্যা রয়েছে ।---(জাস্সাস) 


মাস'আলা ঃ মৃত জানোয়ারের চবি এবং তদ্দ্বারা তৈরী যাবতীয় সামগ্রীই হারাম । 
এসবের ব্যবহার কোন অবস্থাতেই জায়েয নয় । এমনকি এসবের ক্রয়-বিক্রয় করাও 
হারাম । 


মাস‘আলা $ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানীরুত সাবান এবং অনুরূপ যেসব 
সামগ্রীতে জন্তুর চবি ব্যবহৃত হয়, সেগুলো ব্যবহার না করাই উত্তম । তবে সেগুলোতে 
মৃত জন্তর চবি ব্যবহৃত হয় কিনা--এ সম্পকিত নিশ্চিত তথ্য অবগত না হওয়া পর্যন্ত 
ব্যবহার করা হারাম হবে না। কেননা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, হযরত আবু 
সায়ীদ খুদরী, হযরত আবু মূসা আশআরী প্রমুখ বিশিম্ট সাহাবী মৃত জানোয়ারের চবি 
_ শুধু খাওয়া হারাম বলেছেন, তবে অন্য কাজে ব্যবহার করা জায়েয বলে অভিমত ব্যক্ত 
করেছেন । সে কারণে এ সবের ক্রয়-বিক্রয় তারা হালাল বলেছেন । - (জাস্সাস) 


মাস'আলা £ দুধের দ্বারা পনির তৈরী করার জন্য জন্তুর পেট থেকে সংগহীত 
এমন একটা উপাদান ব্যবহার করা হয়, আরবীতে যাকে “নাফ্হা” বলা হয় । এটি 
দুধের সাথে মেশানোর সাথে সাথেই দুধ জমে যায় । সংশ্লিষ্ট জানোয়ারটি যদি হালাল 
এবং আল্লাহর নামে যবেহরুত হয় তবে তার নাফ্হা ব্যবহার করায়ও কোন দোষ 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৪৬৫ 


নেই। কারণ, যবেহরুত হালাল জন্তর গোশত-চবি সবই হালাল। কিন্তু সে অংশটুকু 
যদি অযবেহকৃত অথবা কোন হারাম জন্তু থেকে নেওয়া হয়ে থাকে তবে তা দ্বারা প্রস্তুত 
পনির খাওয়া সম্পর্কে ফিকহশাস্্বিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা রে.) 
এবং ইমাম মালেক রে.) সে পনির ব্যবহার করা যাবে বলে মত প্রকাশ করলেও ইমাম 
আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ এবং সুফিয়ান সওরী রে) প্রমুখ একে নাজায়েয বলেছেন। 
--(জাস্সাস, কুরতুবী ) 


ইউরোপ ও অন্যান্য অ-মুসলিম দেশে তৈরী যেসব পনির আসে, সেগুলোতে . 
হারাম এবং যবেহ না করা জন্তুর চবি বা ‘নাফহা’ ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক । 
এই পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ ফকীহর মতে এসব ব্যবহার না করাই উত্তম। অবশ্য 
ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক (র)-এর অভিমতের ভিত্তিতে তা ব্যবহারের অবকাশ 
রয়েছে। তবে যেসব পনিরে শুকরের চবি ব্যবহাত হয় বলে যে কোন উপায়ে জানা যায়, 
'সগুলো সম্পূর্ণরূপে হারাম ও না-পাক। 


রক্ত 8 আলোচ্য আয়াতে যেসব বস্ত-সামগ্রীকে হারাম করা হয়েছে, তার দ্বিতীয়টি : 
হচ্ছে রক্ত । এ আয়াতে শুধু রক্ত উল্লিখিত হলেও সুরা আন, আমের এক আয়াতে 


GZ AIAG LAT 


৮১৬০ wy 21 অর্থাৎ প্রবহমান রক্ত উল্লিখিত হয়েছে । রক্তের সাথে 


প্রবহমান” শব্দ সংযুক্ত করার ফলে শুধু সে রক্তকেই হারাম করা হয়েছে, যা যবেহ 
করলে বা কেটে গেলে প্রবাহিত হয় । এ কারণেই কলিজা-যরুৎ প্রতি জমাট বাধা 
রক্তে গঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফিকহ বিদগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুষায়ী পাক ও হালাল। 


মাসআলা £ যেহেতু শুধুমান্ত প্রবহমান রক্তই হারাম ও নাপাক, কাজেই যবেহ্‌ 
করা জন্তর গোশতের সাথে রক্তের যে অংশ জমাট বেঁধে থেকে যায়, সেটুকুও হালাল ও 
পাক। ফিকহবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীসহ সমগ্র আলেম সমাজ এ ব্যাপারে একমত । 
একই কারণে মশা, মাছি ও ছারপোকার রক্ত নাপাক নয়। তবে যদি রক্ত বেশী হয় এবং 
ছড়িয়ে যায়, তবে তা ধুয়ে ফেলা উচিত ।---(জাসসাস ) 


মাসআলা £ রক্ত খায়া যেমন হারাম, তেমনি অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার 
করাও হারাম। অন্যান্য নাপাক রক্তের ন্যায় রক্তের ক্রয়-বিক্রয় এবং তদ্বারা অজিত 
লাভালাভ হারাম । কেননা, কোরআনের আয়াতে “রক্ত” শব্দটি অন্য কোন বিশেষণ 
ব্যতীতই ব্যবহৃত হওয়ার কারণে রক্ত বলতে যা বোঝায়, তার সম্পূর্ণটাই হারাম 
প্রতিপন্ন হয়ে গেছে, ফলে রক্তের দ্বারা উপকার গ্রহণ করার সবগুলো দিকই হারাম 
সাব্যস্ত হয়েছে। 


রুগীর গায়ে অন্যের রক্ত দেওয়ার মাসআলা $ এই মাস'আলার বিশ্লেষণ 

‘নিম্নরূপ £ রক্ত মানুষের শরীরের অংশ । শরীর থেকে বের করে নেওয়ার পর তা 

নাপাক । তদনুসারে প্রকৃত প্রস্তাবে একজনের রক্ত অন্যজনের শরীরে প্রবেশ কবানো 

দ্ু'কারণে হারাম হওয়া উচিত--প্রথমত মানুষের যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্মানিত এবং 
৫৯-77 


৪৬৬ | তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


আল্লাহ্‌ কর্ত্‌ক সংরক্ষিত। শরীর থেকে পৃথক করে নিয়ে তা অন্যত্র সংযোজন করা সে 
সম্নান ও সংরক্ষণ বিধানের পরিপন্থী । দ্বিতীয়ত এ কারণে যে, রক্ত ‘নাজাসাতে-গলীষা’ 
বা জঘন্য ধরনের নাপাকী, আর নাপাক বস্তুর ব্যবহার জায়েয নয় । 


তবে নিরুপায় অবস্থায় এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত যেসব সুযোগ-সুবিধা 
দিয়েছে, সেগুলোর ভিত্তি,ত চিন্তা-ভাবনা করলে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় । 


প্রথমত, রক্ত যদিও মানুষের শরীরেরই অংশ, তথাপি এটা অন্য মানুষের 
শরীরে স্থানান্তরিত করার জন্য যার রক্ত, তার শরীরে কোন প্রকার কাটা-ছে'ড়ার 
প্রয়োজন হয় না, কোন অঙ্গ কেটে পৃথক করতে হয় না। সুই-এর মাধ্যমে একজনের 
শরীর থেকে রক্ত বের *রে অন্যের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। তদনুসারে 
র্ক্তকে দুধের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যা অঙ্গ কর্তন ব্যতিরেকেই একজনের 
শরীর থেকে বের হয়ে অন্যের শরীরের অংশে পরিণত হতে থাকে । শিশুর প্রয়োজনের 
প্রতি লক্ষ্য করেই ইসলামী শরীয়ত মানুষের দুধকে মানবশক্তির খাদ্য হিসাবে নির্ধারিত 
করছে এবং স্বীয় সন্তানকে দুধ-পান. করানো মায়ের উপর ওয়াজিব সাব্যস্ত করে 
দিয়েছে। সন্তানদের পিতা কর্ত, ক তালাকপ্রাপ্তা হলে পর অবশ্য শিশুকে দুধ পান 
করানো মায়ের উপর ওয়াজিব থাকে না। কেননা, সন্তানদের খাদ্য-সংস্থানের দায়িত্ব 
পিতার ; মায়ের নয়। তাই পিতা তখন সন্তানকে দুধ পান করানোর জন্য অন্য স্ত্রীলোক 
নিয়োগ করবে অথবা অর্থের বিনিময়ে সন্তানের মাতাকেই দুধ পান করানোর জন্য 
নিয়োগ করবে । 


কোরআনের নির্দেশ হচ্ছে £ 
%€ 5 পাক 225 699 235 ABSIT জিন 


০৯) এটি এই 2৮১10 55531 ৩৬ 


_-গ্যদি তোমাদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ তোমাদের সন্তানদের দুধ পান করায়, 
তবে তার বিনিময় পরিশোধ করে দেবে 1৮ 


_ মোটকথা, মায়ের দুধ মানবদেহের অংশ হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজনের খাতিরে 
শিশুদের জন্য তা ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে । এমনকি ওষধরূপে বড়দের 
জন্যও । যথা ফতওয়ায়ে আলমগীরীতে বলা হয়েছে ঃ | 


515১) 5৩785 ৪1০) uth pl hes oh টি 5 
__ ৬৪ ৮) le 


_-অর্থাৎ উষধ হিসাবে স্ত্রীলোকের দুধ পুরুষের পক্ষে নাকে প্রবেশ করানো 
কিংবা পান করায় দোষ নেই 1---আলমগীরী) 


ইবনে কুদামাহ্‌ রচিত 'মুগৃনী" গ্রন্থে এ মাসআলা সম্পকিত আরো বিস্তারিত 
ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে ।---(মুগনী,--কিতাবুস্‌ সাইদ, ৮ম খণ্ড, ২০৬ পৃঃ) 


F 


সরা আল-্বাক্কারাহ্‌ ৪৬৭ 


রক্তকে যদি দুধের সাথে “কেয়াস* তথা তুলনা করা হয়, তবে তা সামঞ্জস্যহীন 
হবে না। কেননা, দুধ রক্তেরই পরিবতিত রূপ এবং মানবদেহের অংশ হওয়ার 
ব্যাপারেও একই পর্যায়ভুক্ত। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, দুধ পাক এবং রক্ত নাপাক । 
সুতরাং হারাম হওয়ার প্রথম কারণ অর্থাৎ মানবদেহের অংশ হওয়ার ক্ষেত্রে তো 
নিষিদ্ধ হওয়ার ধারণা যুক্তিতে টেকে না। অবশিষ্ট থাকে দ্বিতীয় কারণ অর্থাৎ 
নাপাক হওয়া । এক্ষেত্রেও চিকিৎসার বেলায় অনেক ফিকহ্‌_বিদ রক্ত ব্যবহার করার 
অনুমতি দিয়েছেন । 

এমতাবস্থায় মানুষের রক্ত অন্যের দেহে স্থানান্তর করার প্রশ্নে শরীয়তের নির্দেশ 
দাঁড়ায় এই "যে, সাধারণ অবস্থায় এটা জায়েষ নয়। তবে চিকিৎসার্থে, নিরুপায় 
অবস্থায় ওষধ হিসাবে ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে জায়েয । নিরুপায় অবস্থায়” অথ 
হচ্ছে, রোগীর ঘদি জীবন-সংশয় দেখা দেয় এবং অন্য কোন ওষধ যদি তার জীবন 
রক্ষার জন্য কার্ধকর বলে বিবেচিত 'না হয়, আর রক্ত দেওয়ার ফলে তার জীবন-রক্ষার 
সম্ভাবনা যদি প্রবল থাকে, তবে সে অবস্থায় তার দেহে অন্যের রক্ত দেওয়া কোরআন 
শরীফের সে আয়াতের মর্মীনুযায়ীও জায়েয হবে, যে আয়াতে অনন্যোপায় অবস্থায় 
মৃত জন্তুর গোশৃত খেয়ে জীবন বাঁচানোর সরাসরি অনুমতি দেওয়া হয়েছে । 


আর যদি অনন্যোপায় না হয় এবং অন্য উষধ ব্যবহারে চিকিৎসা করা সম্ভব হয়, 
তবে সে অবস্থায় রক্ত ব্যবহারের প্রশ্নে মতভেদ রয়েছে । কোন কোন ফিকহবিদ 
একে জায়েয বলেছেন এবং কেউ কেউ না-জায়েয বলেছেন । এ সম্পকিত বিস্তারিত 
বিবরণ ফিকহ্‌্র কিতাবসমূহে ‘হারাম বস্তুর দ্বারা চিকিৎসা” শীর্ষক আলোচনায় 
উল্লিখিত হয়েছে । | 

শূকর হারাম হওয়ার বিবরণ £$ আলোচ্য আয়াতে তৃতীয় যে বস্তুটি হারাম করা 
হয়েছে, সেটি হল শুকরের মাংস । এখানে শুকরের সাথে লাহ্ম' বা মাংস শব্দ সংযুক্ত 
করে দেওয়া হয়েছে । ইমাম কুরতুবী বলেন, এর দ্বারা শুধু মাংস হারাম- একথা 
বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং শুকরের সমগ্র অংশ অর্থাৎ হাড়, মাংস, চামড়া, চবি, 
রগ, পশম প্রভৃতি সবকিছুই সর্বসম্নতিক্রমে হারাম । তবে “‘লাহ্‌ম’ শব্দ যোগ করে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শূকর অন্যান্য হারাম জন্তুর ন্যায় নয়, তাই এটি যবেহ 
' করলেও পাক হয় না। কেননা, গোশত খাওয়া হারাম এমন অনেক জন্ত রয়েছে 
যাদের যবেহ করার পর সেগুলোর হাড়, চামড়া প্রভৃতি পাক হতে পারে, যদিও 
সেগুলো খাওয়া হারাম্‌। কিন্তু যবেহ করার পরও শুকরের মাংস হারাম তো বটেই, 
নাপাকও থেকে যায় । কেননা, এটি একাধারে যেমনি হারাম তেমনি ‘নাজাসে-আইন’ 
বা সম্পূর্ণ নাপাক । শুধুমাত্ৰ চামড়া সেলাই করার কাজে শুকরের পশম দ্বারা তৈরী 
সূতা ব্যবহার করা জায়েষ বলে হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে ।---জোস্সাস, কুরতুবী) 


আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে যা যবেহ করা হয় £ আয়াতে উল্লিখিত চতুর্থ 
হারাম বস্তু হচ্ছে জীবজন্তু, যা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো নামে যবেহ অথবা উৎসর্গ 
করা হয়। সাধারণত এর তিনটি উপায় প্রচলিত রয়েছে । 


৪৬৮ _ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


প্রথমত, আল্লাহ্‌. ব্যতীত অন্য কোন কিছুর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যা উৎসর্গ 
করা হয় এবং যবেহ করার সময়ও সে নাম নিয়েই যবেহ করা হয়, যে নামে তা 
উৎসগিত । এ সুরতে যবেহরুত জন্ত সমস্ত মত-পথের আলেম ও ফিকহ্বিদগণের 
দুষ্টিতেই হারাম ও নাপাক । এটি মৃত এবং এর কোন অংশ দ্বারাই ফায়দা গ্রহণ 


ডে ঠিপা শপ 


জায়েয হবে না । কেননা, 813598০51০2 আয়াতে যে সুরতের কথা বোঝানো 


Pe) টি শল 


হয়েছে এ সুরতটি এর সরাসরি নমুনা, যে ব্যাপারে কারো কোন মতভেদ নেই । 


দ্বিতীয় সুরত হচ্ছে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর সন্তুষ্টি বা নৈকট্য লাভের 
উদ্দেশে যা যবেহ করা হয় । তবে যবেহ করার সময় তা আল্লাহ্‌র নাম নিয়েই যবেহ 
করা হয়ণ যেমন, অনেক অক্ত মুসলমান পীর-বুধূর্গগণের সন্তুষ্টি অর্জনের মানসে 
গরু, ছাগল, মুরগী ইত্যাদি মানত করে তা যবেহ করে থাকে । তবে যবেহ করার 
সময় আল্লাহ্‌র নাম নিয়েই তা যবেহ করা হয়। এ সুরতটিও ফকীহ্গণের সর্বসম্মত 
অভিমত অনুষায়ী হারাম এবং যবেহকৃত জন্ত মৃতের শামিল । 

'_ তবে দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে এ জুরতটি সম্পর্কে কিছুটা মত-পার্থক্য রয়েছে । 
কোন কোন মুফাস্সির এবং ফিকহ্বিদ এ সুরতটিকেও আয়াতে উল্লিখিত “আল্লাহ, 
ব্যতীত অন্য কিছুর নামে যবেহরুত” জীবের বিধানের অনুরূপ বিবেচনা করেছেন। 
যেমন, তফসীরে বায়যাবীর টীকায় বলা হয়েছে $ 
৫১ ০157) এ Bl হারা 
২০০৯ ১ £25 ৮৮০ ৩12৮ ০৩৩ ৬৮ ভে ১৬ 41 ৩ 
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' অৰ্থাৎ “সে সমস্ত জন্তুই হারাম, যা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে 
উৎসর্গ করা হয় । যবেহ করার সময় তা” আল্লাহ্‌র নামেই যবেহ করা হোক না কেন। 
কেননা, আলেম ও ফকীহ্গণ এ ব্যাপারে একমত যে, যদি কোন জন্তকে আল্লাহ্‌ ছাড়া 
অন্য কোন কিছুর নৈকট্য হাসিল করার উদ্দেশ্যে কোন মুসলমানও যবেহ করে, তবে সে 
ব্যক্তি “মুরতাদ” বা ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে এবং তার যবেহরুত পশুটি মুরতাদের যবেহকরুত 
পণ্ড বলে বিবেচিত হবে |” 

দুররে-মুখতার কিতাবুয-যাবায়েহ অধ্যায়ে বলা হয়েছে ঃ 
৪৪ PI ৮০৮৬) Le 15 £25 ye! রি, RSI 
০ 551, - 480 ৮5175 PE Sl 8১021 
-যদি কোন আমীরের আগমন উপলক্ষে তাঁরই সম্মানার্থে কোন পশু যবেহ 
করা হয়, তবে যবেহকৃত সে পশুটি হারাম হয়ে যাবে। কেননা, এটাও “আল্লাহ্‌ ছাড়া 
অন্য কোন কিছুর নামে যা যবেহ করা হয়”---এ আয়াতের নির্দেশের অন্তভূক্ত, যদিও 
যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম নিয়েই তা যবেহ করা হয়। শামীও এ অভিমত 
সমর্থন করেছেন ।--_-(দুররে-মুখতার, ৫ম খণ্ড, ২১৪ পুঃ) 


তক 


সূরা আল্-বাক্কারাহ ্‌ ৪৬৯ 


৯টি তে ০9 পা 


কেউ কেউ অবশ্য উপরোক্ত সুরতটিকে এ 808 রীতি আয়াতের সাথে 


শর লা | পা 


সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করেন না। কেননা, রি বর্ণনাভঙ্গি তা একেবারে 
সরাসরি তা বোঝায় না। তবে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর নৈকট্য বা সন্তুষ্টি 
লাভের নিয়ত দ্বারা ‘আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর উদ্দেশে যা উৎসর্গ করা হয়, 
সে আয়াতের প্রতি যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় এ সুরতটিকেও হারাম করা হয়েছে। 
আমাদের বিবেচনায় এ যুক্তিই -সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ ও সাবধানতাপ্রসূত । 


উপরোক্ত সুরতটি হারাম হওয়ার সমর্থনে কোরআনের অন্য আর একটি আয়াতও 


শে শা শা 5 পর্ণ তা 


দলীল হিসাবে পেশ করা যায়। সে আয়াতটি হচ্ছে cA ES ৬০৪ 


বাতেলগন্থীরা যেসব বস্তর পুজা করে থাকে, সেই সবকিছুকে ৮৩১ বলা হয়। 
সেমতে আয়াতের অর্থ হয় $ সে সমস্ত পশু যেগুলোকে বাতেল উপাস্যের উদ্দেশ্যে যবেহ 


না ডে 5 পট 
করা হয়েছে । ইতিপূর্বে - dhl yo 8242] Lo. উল্লিখিত রয়েছে। এতে 


I শপ 
বোঝা যায় যে, ৮ 4৯] ৬5 আয়াতের সরাসরি প্রতিপাদ্য সে সমস্ত পশু, যেগুলো 


or পা 3 


যবেহ করার সময় অন্য কোন কিছুর নামে যবেহ করা হয়।এরপরই টা (415 6১ 


আয়াত এসেছে । এ আয়াতে যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর 
নাম নেওয়ার কথা উল্লেখ নেই, শুধুমাত্র মৃতি বা বাতিল উপাস্যের সন্তষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে 
যবেহ করার কথা এসেছে । এতে এখানে সে সমস্ত জন্তও এ সুরতের অন্তভূস্ত হয়ে 
যাচ্ছে, যেগুলো যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করা হলেও আল্লাহ্‌ ছাড়া 
অন্য কোন কিছুর সন্ভম্টি অর্জন করার লক্ষ্যে যবেহ করা হয়েছে টিন ডিনানা থানবীর 
ব্যাখ্যা) । 

ইমাম কুরতুবীও তাঁর তফসীরে উপরোক্ত মতই সমর্থন হ করেছেন। তাঁর অভিমত 
হচ্ছে 8 

৪৯৬ ১৮ ০০৭) | mb CSL ed tL sy 

৪5391: 96185 83 ৯ পপ এ ৬৪1১ পা 

অর্থাৎ আরবদের স্বভাব ছিল যে, যার উদ্দেশে যবেহ করা হতো, যবেহ করার 
সময় তারস্বরে সে নামই উচ্চারণ. করতে থাকতো । ব্যাপকভাবে তাদের মধ্যে এ 
রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন কিছুর সন্তুষ্টি ও 
নৈকট্য প্রত্যাশা--যা সংশ্লিষ্ট পশু হারাম হওয়ার মূল কারণ, সেটাকে “এহলাল” অর্থাৎ 
তারস্থরে নামোচ্চারণ” শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে। 


ইমাম কুরতুবী দু'জন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আলী রো) এবং হযরত আয়েশা 
সিদ্দীকার ফতওয়ার উপর ভিত্তি করেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন । 


৪৭০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


হযরত আলী রো)-র শাসনামলে বিখ্যাত কবি ফরাযদাক-এর পিতা গালেব একটি 
উট যবেহ করেছিল। যবেহ করার সময় তাতে আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন কিছুর 
নাম উচ্চারণ করা হয়েছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি । এতদসত্বেও হযরত 


আলী রো) সে উটের গোশ্ত 48) 0৮44 ol ৩০ 9 আয়াতের মর্মানুযায়ী হারাম 


বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং সাহাবীগণও হযরত আলী রো)-র এ সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে 
গ্রহণ করেছিলেন । 


_ অনুরূপ ইমাম মুসলিম তাঁর ওস্তাদ ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়ার সনদে হযরত 
আয়েশা সিদ্দীকার একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন । সে হাদীসের শেষভাগে 
' রয়েছে যে, একজন স্ত্রীলোক হযরত আয়েশা (রা)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, হে. উম্মুল- 
মোমেনীন ! আজমী লোকদের মধ্যে আমাদের কিছু সংখ্যক দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন 
রয়েছে ! তাদের মধ্যে সব সময় কোন-না-কোন উৎসব লেগেই থাকে । উৎসবের 
দিনে কিছু হাদিয়া-তোহ্ফা তারা আমাদের কাছেও পাঠিয়ে থাকে । আমরা তাদের 
পাঠানো সেসব সামগ্রী খাবো কি না £ জবাবে হযরত আয়েশা রো) বলেছিলেন £ 


৬৮5 59519500148 ৮১13 ie el; 
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| অর্থাৎ সে উৎসব দিবসের জন্য যেসব পশু যবেহ করা হয়, সেগুলো খেয়ো না, 
তবে তাদের ফলমূল খেতে পার ।---€( তফসীরে-কুরতুবী, ২য় খণ্ড, ২০৭ পৃঃ) 


মোটকথা, দ্বিতীয় সুরতটি, যাতে নিয়ত থাকে আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন কিছুর 
নৈকট্য লাভ, কিন্তু যবেহ করা হয় আল্লাহ্‌র নামেই, সেটিও হারাম হওয়ার মূল কারণ 
হচ্ছে আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন কিছুর সন্তুষ্টি বা নৈকট্য অর্জন, এর মধ্যে সামঞ্জস্য 


থাকার দরুন 40118504051 ১৮০ আয়াতের হুকুম। দ্বিতীয় আয়াত ARS ৩2. 
০৮০) ৬৪ এরও প্রতিপাদ্য সাব্যস্ত হওয়ায় এ শ্রেণীর পশুর মাংসও হারাম হবে। 


_ তৃতীয় সুরত হচ্ছে পশুর কান কেটে অথবা শরীরের অন্য কোথাও কোন 
চিহ অঙ্কিত করে কোন দেব-দেবী বা পীর-ফকীরের নামে ছেড়ে দেওয়া হয়। সেগুলো 
দ্বারা কোন কাজ নেওয়া হয় না, যবেহ করাও উদ্দেশ্য থাকে না। বরং যবেহ করাকে 
হারাম মনে করে । এ শ্রেণীর পশড আলোচ্য দু'আয়াতের কোনটিরই আওতায় পড়ে না, 
এ শ্রেণীর পশুকে কোরআনের ভাষায় “বাহীরা' বা সায়েবা নামে অভিহিত করা হয়েছে। 
এ ধরনের পশু সম্পর্কে হুকুম হচ্ছে যে, এ ধরনের কাজ অর্থাৎ কারো নামে কোন 
পশ্ত প্রভৃতি জীবন্ত উৎসর্গ করে ছেড়ে দেওয়া কোরআনের সরাসরি নির্দেশ অনুযায়ী 
হারাম, যেমন বলা হয়েছে ঃ 


পর পণ ঢে Ae শার্ট 


SLY; রি ৬ Ml Ls 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৪৭১ 


অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা বাহীরা বা জায়েবা সম্পর্কে কোন বিধান দেন নি। 
তবে এ ধরনের হারাম আমল কিংবা সংশ্লিষ্ট পশুটিকে হারাম মনে করার ভ্রান্ত 
বিশ্বাসের কারণেই সেটি হারাম হয়ে যাবে না। বরং হারাম মনে করাতেই তাদের 
একটা বাতিল মতবাদকে সমর্থন এবং শক্তি প্রদান করা হয় । তাঁই এরূপ উৎসর্গিত 
পণ্ড অন্যান্য সাধারণ পশুর মতই হালাল । 


শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পশুর উপর তার মালিকের মালিকানা বিনষ্ট 
হয় না, যদিও সে ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে এরূপ মনে করে যে, এটি আমার মালিকানা 
থেকে বের হয়ে যে নামে উৎসর্গ করা হয়েছে, তারই মালিকানাতে পরিণত হয়েছে । 
কিন্তু শরীয়তের বিধানমতে যেহেতু তার সে উৎসঙ্গাকরণই বাতিল, সুতরাং সে পশুর 
উপর তার পরিপূর্ণ মালিকানা কায়েম থাকে । সেমতে উৎসর্গকারী যদি সেই পশু 
কারো নিকট বিক্রয় করে কিংবা অন্য কাউকে দান করে দেয়, তবে ক্রেতা ও দান- 
গ্রহীতার জন্য সেটি হালাল হবে ৷ পৌত্তলিক সমাজের অনেকেই মন্দির বা দেব-দেবীর 
নামে পশু-পাখী উৎসর্গ করে সেগুলো পূজারী বা সেবায়েতদের হাতে তুলে দেয়। 
সেবায়েতরা সেসব পশু বিক্রয় করে থাকে । এরূপ পশ্ড ক্রয় করা সম্পূর্ণ হালাল । 


এক শ্রেণীর কুসংস্কারগ্রস্ত মুসলমানকেও পীর-বৃযুর্গের মাযারে ছাগল-মুরগী ইত্যাদি 
ছেড়ে আসতে দেখা যায় ৷ মাযারের খাদেমরাই সাধারণত উৎসর্গিত সেসব জন্ত 
ভোগ-দখল করে থাকে । যেহেতু মূল মালিক খাদেমগণের হাতে এগুলো ছেড়ে যায় 
এবং এগুলোর ব্যাপারে খাদেমদের পূর্ণ ইখতিয়ার থাকে, সেহেতু এ শ্রেণীর জীবজন্ত 
ক্রয় করা, যবেহ করে খাওয়া, বিক্রয় করে লাভবান হওয়া সম্পূর্ণ হালাল । 


আল্লাহ, ছাড়া অন্যের নামে মানত সম্পর্কিত মাস'আলা £ আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
অন্য যে কোন কিছুর নামে জীব-জানোয়ার উৎসর্গ করার সাথে সম্পর্কযুক্ত আরো 
একটি মাস'আলা হচ্ছে পৌন্তলিকদের দেব-দেবী এবং কোন কোন অক্ত মুসলমান 
কর্ত ক পীর-বুযুর্গদের মাযার-দরগায় যেসব মিষ্টান্ন বা খাদ্যবস্তু মানত করা হয় বা 
সেসবের নামে উৎসর্গ করা হয়, সেগুলোতেও মূল কারণ---“আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন- 
কিছুর সন্তুষ্টি বা সান্নিধ্য অর্জনের লক্ষ্য থাকে বলেই অধিকাংশ ফিকহ্বিদ হারাম 
বলেছেন। আর এগুলো খাওয়া-পরা, অন্যকে খাওয়ানো এবং বেচাকেনা করাকেও 
হারাম বলা হয়েছে । বাহ্রুর-রায়েক প্রভৃতি ফিকহ্‌র কিতাবে এ ব্যাপারে সবিস্তার 
বিবরণ রয়েছে । এই মাস'আলাটি উৎ্সগিত পশু-সংক্রান্ত মাস'আলার উপর কেয়াস 
করে গ্রহণ করা হয়েছে । ্‌ ্‌ ৃ 


ক্ষুধার আতিশঘ্যে নিরুপায় অবস্থার বিধি-বিধান $ উল্লিখিত আয়াতে চারটি 
বসন্তকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে । অতঃপর এর ব্যতিক্রমী বিধানও বর্ণনা করা 
হয়েছে । যথা--- 
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৪৭২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


এই হুকুমে এতটু কু অবকাশ রাখা হয়েছে যে, ক্ষ ধার আতিশয়্যে যে ব্যক্তি 
নিতান্তই অনন্যোপায়- হয়ে পড়বে, সে যদি উল্লিখিত হারাম বস্ত থেকে কিছুটা খেয়েও 
নেয়, তবে তার কোন পাপ হবে না। কিন্তু এর জন্য শর্ত হল এই যে, সে (১) স্বাদ- 
গ্রহণের প্রতি আগ্রহী হবে না এবং (২) প্রয়োজনের পরিমাণ অতিক্রম করবে না। 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ অত্যন্ত ক্ষমাকারী, মহা দয়ালু । | 


এখানে ক্ষুধার তাড়নায় মরণোন্ খ ব্যক্তির প্রাণ রক্ষার জন্য দু'টি শর্তে উল্লিখিত 
হারাম বস্ত নিতান্ত প্রয়োজন পরিমাণে খাওয়ার পাপকে তুলে দেওয়া হয়েছে । 


শরীয়তের পরিভাষায় ক্ষ ধার আতিশয্যে ব্যাকুল সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যার 
জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে । সাধারণ কষ্ট কিংবা প্রয়োজনকে ব্যাকুলতা বলা হয় না। 
কাজেই যে লোক ক্ষুধার এমন পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয় যে, তখন কোন কিছু না 
খেতে পারলে জীবন বিপন্ন হয়ে পড়বে, তখন সেক্ষেত্রে তার পক্ষে দু'টি শতে --এসব 
হারাম বস্ত খেয়ে নেওয়ার অবকাশ রয়েছে । একটি শর্ত হল যে, উদ্দেশ হবে শুধুমান্্ 
জান বাঁচানো বা প্রাণ রক্ষা করা, খাবার স্বাদ গ্রহণ করা উদ্দেশ্য হবে না। দ্বিতীয়ত, 
সে খাবারের পরিমাণ এতটুকুতে সীমিত রাখবে, যাতে শুধু প্রাণট্ুকুই রক্ষা পেতে 
পারে, পেট ভরে খাওয়া কিংবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়া তখনও হারাম হবে । 


গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয় £ঃ এ ক্ষেত্রে কোরআন করীম মরণাপন্ন অবস্থায়ও হারাম ্‌ 
বস্তু খাওয়াকে হালাল বা বৈধ বলেনি, বলেছে ৯% €৮৬২॥ (তাতে তার কোন 


পাপ নেই)। এর মর্ম এই যে, এসব বস্তু তখনও যথারীতি হারামই রয়ে গেছে, কিন্তু 
যে লোক খাচ্ছে তার অনন্যোপায় অবস্থার প্রেক্ষিতে হারাম খাদ্য গ্রহণের পাপ থেকে 
তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে । কোন বস্তুর হালাল হওয়া আর গোনাহ মাফ হয়ে 


_. স্বাওয়া- এক কথা নয়, এ দুয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে । ক্ষুধার তাড়নায় অন- 


ন্যোপায় লোকদের জন্য যদি এসব বস্ত হালাল করে দেওয়া উদ্দেশ্য হত, তাহলে হারাম 

' বা অবৈধতাকে রহিত করে দেওয়াই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এখানে ‘তার কোন পাপ নেই’ 

কথাটি যোগ করে দেওয়া হয়েছে । এতে এই তাৎপর্ষের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 

হারাম হওয়ার বিষয়টি যথাস্থানে বহাল রয়েছে এবং সেটি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করার 

. যে পাপ তাও পূর্বের মতোই বলবৎ রয়েছে । তবে অনন্যোপায় ব্যক্তির জন্য হারাম 
বস্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে সে পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে মাণ্র। 


ূ অনন্যোপায় অবস্থায় ওষধ হিসাবে হারাম বস্তর ব্যবহার £ উপরোক্ত আয়াতের 
 মর্মানুযায়ী একথাও সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, কারো জীবন বিপন্ন হয়ে পড়লে সে ওষধ হিসাবে , 
হারাম বস্তু ব্যবহার করতে পারে। তবে আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ীই এ ব্যাপারেও 
কিছু শর্ত রয়েছে বলে মনে হয়। প্রথমত, প্ররুতই অনন্যোপায় এবং জীবন-সংশয়ের 
মত অবস্থা হতে হবে। সাধারণ কষ্ট বা রোগব্যাধির ক্ষেত্রে এ নির্দেশ কার্ধকর হবে 
না। দ্বিতীয়ত, হারাম বস্তু ছাড়া অন্য কোন কিছুই যদি এ রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে 
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কার্যকর না হয় কিংবা যদি পাওয়া না যায়। কঠিন ক্ষুধার সময়ও অবকাশ এমন 
ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য , যখন প্রাণ রক্ষা করার মত আর অন্য কোন হালাল খাবার না থাকে 
কিংবা সংগ্রহ করার কোন ক্ষমতা না থাকে । তৃতীয়ত, সে হারাম বস্তু গ্রহণে 
যদি প্রাণ রক্ষা পাওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত হয়। ক্ষুধার তাড়নায় অনন্যোপায় ব্যক্তির 
জন্য যেমন এক লোকমা হারাম মাংস খেয়ে নেওয়া সাধারণত তার প্রাণ রক্ষার 
নিশ্চিত উপায়। যদিও কোন ওউষধ এমন হয় যে, তার ব্যবহার উপকারী বলে মনে 
হয় বটে, কিন্তু তাতে তার সুস্থতা নিশ্চিত নয়, তাহলে এমতাবস্থায় সে হারাম উঁষধের 
ব্যবহার উল্লিখিত আয়াতের ব্যতিক্রমী হুকুমের আওতায় জায়েয হবে না। এরই সঙ্গে 
আরও দুটি শর্ত কোরআনের আয়াতে উল্লিখিত রয়েছে যে, তার ব্যবহারে কোন উপভোগ 
যেন উদ্দেশ্য না হয় এবং যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার করা না হয়। 


উল্লিখিত আয়াতের পরিক্ষার বর্ণনা ও ইজিতসমূহের দ্বারা যেসব শর্ত ও বাধ্য- 
বাধকতার বিষয় জানা যায়, সে সমস্ত শর্তসাপেক্ষে যাবতীয় হারাম ও নাপাক ওষধের 
ব্যবহার তা খাবারই হোক কিংবা বাহক ব্যবহারেরই হোক সমগ্র মুসলিম সম্পূদায়ের 
ফিকহ্বিদগণের একমত্যে জায়েয। এ সমস্ত শর্তের সারমর্ম হল পাচটি বিষয় 8 


(১) অবস্থা হবে অনন্যোপায় ! অর্থাৎ প্রাণনাশের আশংকা সৃষ্টি হলে, (২) 
অন্য কোন হালাল ওঁষধ যদি কার্যকর না হয় কিংবা পাওয়া না যায়, (৩) এই ওষধের 
ব্যবহারে আরোগ্য লাভ যদি নিশ্চিত হুয়, (8) এর ব্যবহারে যদি কোন আনন্দ উদ্দেশ্য 
না হয়, এবং (৫) প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার করা না হয়। 


অনন্যোপায় অবস্থা ব্যতীত সাধারণ চিকিৎসা ও ওষধে হারাম বস্তুর ব্যবহার $ 
অনন্যোপায় অবস্থা-সংক্রান্ত মাস'আলাটি তো উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে কোরআনের স্পষ্ট 
আয়াত ও ওলামাগণের একমত্যে প্রমাণিত হয়ে গেল, কিন্তু সাধারণ রোগ-ব্যাধিতেও 
না-পাক ও হারাম ওুঁষধ ব্যবহার করা জায়েয কি না, এ মাস‘আলার ব্যাপারে ফকীহ্‌- 
গণের মতবিরোধ রয়েছে । অধিকাংশ ফকীহ্র মতে অনন্যোপায় অবস্থা এবং 
উল্লিখিত শর্তাশর্তের অবর্তমানে কোন হারাম বস্তু ওষধরূপে ব্যবহার জায়েয নয়। 
কারণ, হাদীসে রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, “আল্লাহ, ঈমানদারদের জন্য কোন 
হারামের মধ্যে আরোগ্য রাখেন নি।”---( বোখারী ) 


অপরাপর কোন কোন ফকীহ, হাদীসে উদ্ধৃত এক বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে একে 
জায়েয সাব্যস্ত করেছেন। ঘটনাটি হল ওরায়নাবাসিগণের, যা সমস্ত হাদীস গ্রন্থেই 
উদ্ধৃত রয়েছে। তা হল এই যে, এক সময় কিছু সংখ্যক গ্রাম্য লোক মহানবী (সা)-র 
দরবারে উপস্থিত হয়। তারা ছিল বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। মহানবী (সা) তাদেরকে 
উক্ত্রীর দুধ ও মুত্র ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন, যাতে তারা আরোগ্য লাভ করেছিল। 


কিন্তু এ ঘটনায় এমন কতিপয় সম্ভাব্যতা বিদ্যমান, যাতে হারাম বস্তুর ব্যবহারে 
সন্দেহ সৃষ্টি হয়। কাজেই সাধারণ রোগ-ব্যাধির ক্ষেত্রে অনন্যোপায় অবস্থা এবং 
শর্তসমূহের উপস্থিতি ছাড়া হারাম ওুষধ ব্যবহার না করাই হচ্ছে আসল হুকুম । 
৬০--- 


8৭৪ তফসীরে মা'আরেফুল- কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


কিন্তু পরবতী যুগের ফকীহ্গণ বর্তমান যুগে হারাম ও নাপাক উঁষধ-পত্রের 
আধিক্য এবং সাধারণ অভ্যাস ও জনগণের দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য রেখে অন্য কোন 
হালাল ও পবিভ্র ওষধ এ রোগের জন্য কার্যকর নয় কিংবা পাওয়া, না যাওয়ার শর্তে 
তা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন । 
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অর্থাৎ দুর্রে-মুখতার গ্রন্থের বির বা কুপ-সংক্রান্ত পরিচ্ছেদের পূর্বে উল্লেখ 
রয়েছে যে, হারাম বন্ত-সামগ্রী ওষধ হিসাবে ব্যবহার করার প্রশ্নে মতবিরোধ রয়েছে। 
সাধারণভাবে শরীয়ত. অনুযায়ী উহা নিষিদ্ধ। যেমন, “বাহরোর-রায়েক' গ্রন্থের স্তন্যদান 
সংক্রান্ত পরিচ্ছেদেও উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু 'তানবীর' রচয়িতা এক্ষেত্রে স্তন্যদান সম্পর্কেও 
“হাবী কুদৃসী' থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, কোন কোন ওলামা উষধ ও চিকিৎসার জন্য 
হারাম বস্ত-সামশ্রীর ব্যবহারকে এই শর্তে জায়েয বলেছেন যে, সে ওষধের ব্যবহারে 
আরোগ্য লাভ সাধারণ ধারণায় নিশ্চিত হতে হবে এবং কোন হালাল ওষধও তার 
বিকল্প হিসাব যদি না থাকে । যেমন, একান্ত তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির জন্য মদের এক ঘোট 


পান করে জীবন রক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। রিং অভিমত আলমগিরীতেও 
ব্যক্ত করা হয়েছে । 


মাস‘আলা £ উল্লিখিত বিশ্লেষণে সে সমস্ত বিলেতী ওষধ-পত্রের হকুমও জানা 
গেল, যা ইউরোপ প্রভৃতি দেশ থেকে আমদানী হয়ে আসে এবং যাতে শরাব, 
এ্যালকোহল কিংবা অপবিত্র বস্তুর উপস্থিতি জানাও নিশ্চিত। বস্তুত যেসব উঁষধে হারাম 
ও নাপাক বস্তুর উপস্থিতি সন্দিঃধ, তার ব্যবহারে আরও অধিকতর অবকাশ রয়েছে। 


অবশ্য সতর্কতা উত্তম। বিশেষত যখন কোন কঠিন প্রয়োজন থাকে না তখন সতর্কতা 
অবলম্বন করাই কর্তব্য | 
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(১৭৪) নিশ্চয় ঘারা গোপন করে, যা আল্লাহ্‌, নাধিল করেছেন কিতাবে এবং সেজন্য 
গ্রহণ করে অল্প মূল্য, তারা আগুন ছাড়া নিজের পেটে আর কিছুই ঢুকায় না । আর আল্লাহ্‌, 
কেয়ামতের দিন তাদের সাথে না কথা বলবেন, না তাদের পবিভ্র করা হবে। বস্তুত 
তাঁদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আমাব। (১৭৫) এরাই হল সে সমস্ত লোক, ঘারা খরিদ 
করেছে হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী এবং (খরিদ করেছে ) ক্ষমা ও অনুগ্রহের বিনি- 
ময়ে আযাব । অতঞব, তারা দোঘখের উপর কেমন ধৈর্য ধারণকারী ! (১৭৬) আর 
এটা এজন্য যে, আল্লাহ, নাযিল করেছেন সত্যসহ কিতাব। আর যারা কিতাবের মাঝে 
মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে, নিশ্চিতই তারা জেদের বশবতাঁ হয়ে অনেক দুরে চলে :গছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


এর পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সেসব হারাম বস্ত-সামণ্রীর আলোচনা করা হয়েছিল, 
যেগুলো ছিল স্থল বস্তু সম্পকিত যা ধরা-ছোয়া বা অনুভব করা ঘযায়। পরবতাঁতে 
এমন কতকগুলো হারাম বিষয়ের আলোচনা করা হচ্ছে, যেগুলো ধরা-ছৌয়ার মত 
স্থল বস্ত নয়। সেগুলো হচ্ছে কতকগুলো গোপন অভিসন্ধি সম্পকিত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য 
মন্দ কাজ । যেমন, ইহুদী আলেমদের মাঝে একটি রোগ ছিল যে, তারা সাধারণ 
মানুষের কাছ থেকে উৎকোচ নিয়ে তাদের মনমত ভুল ফতোয়া দিয়ে দিত, এমনকি 
তাওরাতের আয়াতসমূহকেও বিরুত করে তাদের মতলবমত বানিয়ে দিত । এক্ষেত্রে 
উম্মতে-মুহাম্মদীর আলেমদের জন্যও সতর্কতা বিদ্যমান, তারা যেন এহেন গহিত কাজ 
থেকে বিরত থাকেন। রিপুর কামনা-বাসনা চরিতার্থের উদ্দেশ্যে যেন সত্য বিধি-বিধান 
প্রকাশে ভ্রুটি না করেন। 


ধর্মকে বিক্রি করার শাস্তি ঃ এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে, আল্লাহ্‌ 
কতক নাধিলকৃত কিতাবের বিষয়বস্তকে যেসব লোক গোপন করে এবং এহেন খেয়ানতের 
বিনিময়ে সামান্য (পাথিব) সম্পদ আদায় করে, তারা নিজেদের উদরকে আগুনের 
দ্বারাই ভতি করে চলছে। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা কেয়ামতের দিন না তাদের সাংথ 


৪৭৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


€ সদয়ভাবে) কথা বলবেন, আর নাইবা (তাদের পাপ মোচন করে) তাদেরকে পবিত্রতা 
দান করবেন। বস্তত তাদের ' শাস্তি হবে অত্যন্ত বেদনাদায়'ক। এরা এমন সব লোক, 
, যারা (দুনিয়াতে তো) হেদায়েত পরিহার করে পথন্রষ্টতা অলবস্বন করছেই, € তদুপরি 
আখেরাতের ) মাগফেরাত পরিত্যাগ করে (নিজেদের মাথায় চাপিয়ে নিয়েছে ) আযাব । 
অতএব, €তাদের দৌষখে গমনের সৎসাহসকে ধন্যবাদ ) কতই না সাহসী এরা! বস্তত 
(উল্লিখিত সমস্ত) আযাব (তাদের উপর এজন্য এসেছে) যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এ 
- কিতাবকে সঠিকভাবেই পাঠিয়েছিলেন । পক্ষান্তরে যেসব লোক (এমন যথার্থভাবে 
প্রেরিত গ্রন্থে ) পথভ্স্টতা (আরোপ ) করে, (তারা যে,) অতি সুদূরপ্রসারী বিরোধিতায় 
লিপ্ত (হবে, তা বলাই বাহল্য। আর এমন বিরোধিতার দরুন অবশ্যই তারা কঠিন 

শাস্তির যোগ্য হবে )। ্‌ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


মাস‘আলা £ আলোচ্য আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের 
লোভে শরীয়তের হুকুম-আহকামকে পরিবতিত করে এবং তার বিনিময়ে যে হারাম 
ধন-সম্পদ খায়, তা যেন সে নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ভরছে। কারণ, এ 
কাজের পরিণতি তাই। কোন কোন বিজ্ঞ আলেমের মতে প্রকৃতপক্ষে হারাম মাল বা 
ধন-সম্পদ সবই দোযখের আগুন । অবশ্য তা যে আগুন, সেকথা পাথিব জীবনে উপলব্ধি 
করা যায় না, কিন্তু মৃত্যুর পর তার সে কর্মই আগুনের রূপ ধরে উপস্থিত হবে। 
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(১৭৭) সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং 
বড় সৎকাজ হল এই থে, ঈমান আনবে আল্লাহ্‌র উপর, কেয়ামত দিবসের উপর, 
ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রাসূলের উপর, আর ব্যয় করবে সম্পদ তারই 
মূহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসুকীন মুসাফির এবং ভিক্ষুকদের জন্য এবং 
মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য । আর যারা নামা প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং 
যারা কত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং বিপদাপদে ও হদ্ধের সময ধৈর্ঘ ধারণকারী, 
তারাই হল সত্যাশ্রস্নী, আর তারাই পরহেযগার। | 


শি শী শী শী শী লী? 

বয়ানুল কোরআন থেকে উদ্ধৃত যোগসূত্র £ শুরু থেকে এ পর্যন্ত সূরা বাক্কারার 
প্রায় অর্ধেক । এ পর্যন্ত আলোচনার বেশীর ভাগেরই লক্ষ্য ছিল “মুনকের' সম্পূদায় । কারণ, 
সর্বাগ্রে কোরআন-করীমের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে তার মান্যকারী 
ও অমান্যকারী সম্পৃদায়ের আলোচনা করা হয়েছে । অতঃপর bbs বা আল্লাহ্‌ 


তাআলার একত্ববাদ প্রমাণ করা হয়েছে । তারপর 55191 9481315 


আয়াত পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সন্তানদের প্রতি যে অনুগ্রহ ও নেয়ামতসমূহ 
দেওয়া হয়েছে তা বিরত করা হয়েছে। সেখান থেকেই আরম্ভ হয়েছে কেবলা সংক্রান্ত 
আলোচনা । আর তার সমাস্তি টানা হয়েছে “সাফা” ও “মারওয়ার' আলোচনার মাধ্যমে । 


অতঃপর তওহীদ প্রমাণ করার পর শিরকের মূল ও শাখা-প্রশাখাগুলোর খণ্ডন 
করা হয়। বলা বাহুল্য, এ সমস্ত বিষয় মুনকেরীনদের প্রতিই তাম্বীহ ছিল অধিক । 
আর প্রসঙ্গক্রমে কোন কোন ব্যাপারে মুসলমানদেরও সম্বোধন করা হয়েছে। 


এখন সুরা বাক্কারার প্রায় মধ্যবর্তী আয়াতসমূহে মুসলমানগণকে মৌলিক 
সৎকর্মসমূহ ও আনুষঙ্গিক নীতিমালার শিক্ষা দানই মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে 
অমুসলিমদের প্রতিও সম্বোধন থাকতে পারে। আর এ বিষয়টি সূরার শেষ পর্যন্তই 
ব্যাপ্ত। বিষয়টি আরম্ভ করা হয়েছে 92 (বির্রুন্) সংক্ষিপ্ত শিরোনামে । তা’হল 


“বা; বর্ণের মধ্যে যের' স্বরচিহচক্রমে রি (বির্রুন্‌ ) শব্দের সাধারণ অর্থ হয় মঙ্গল, 


যা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় ইবাদত ও সৎকাজেই ব্যাপক। বস্তুত এভাবে প্রাথমিক 
" আয়াতগুলোতে একটি শব্দের মাধ্যমে সামগ্রিক ও নীতিগত বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। 
যেমন, কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, ধন-সম্পদ দান করা, ওয়াদা পালন, বিপদে ধৈর্যধারণ 
প্রভৃতি । এতে সমগ্র কোরআনী বিধি-বিধানের মৌলিক নীতিগুলো এসে গেছে। 
কারণ, শরীয়তের সমগ্র আহকাম বা বিধি-বিধানের সারনির্ধাস হল তিনটি 8৪ ১) 
আকায়েদ বা বিশ্বাস, (২) আ‘মাল বা আচার-আচরণ ও কাজকর্ম, (৩) চরিত্র। আর 
বাকী যা কিছু, সবই হলো এগুলোর শাখা-প্রশাখা এবং এই তিনটির অন্তভূক্ত। আলোচ্য 
আয়াতে উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের বিশেষ বিশেষ দিকগুলোও অন্তভূ ্ত হয়ে গেছে। 


৪৭৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


পরবতাঁতে }? -এর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাতে প্রসঙ্গক্রমে স্ান-কাল-পান্রের 


চাহিদানুষায়ী শরীয়তের বহু বিধি-বিধান যথা, কিসাস, ওসীয়ত, রোযা নামায, জেহাদ, 
হজ্জ, ক্ষুধার্তকে অন্নদান, খতুষ্তাব, ঈলা, কসম খাওয়া, তালাক, বিয়ে-শাদী, ইদ্দত, 
মোহরানা, জেহাদের পুনরালোচনা, আল্লাহ্‌র কাজে ব্যয় করা, ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত 
কোন কোন বিষয় এবং সাক্ষ্যদান প্রভৃতি বিষয় প্রয়োজনানুযায়ী আলোচনা করে ওয়াদা, 
সুসংবাদ, রহমত ও ক্ষমা সংক্রান্ত আলোচনায় সমাপ্তি টানা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ্‌! কি 


চমৎকার সুবিন্যস্ত ধারাবাহিকতা ! যা হোক, যেহেতু এ সমস্ত বিষয়ের মুখ্যই হল 93 বা 
কল্যাণ, কাজেই সামগ্রিকভাবে এ আলোচ্য বিষয়টিকে টি ০192! বা কল্যাণ-পরিচ্ছেদ 
নামে অভিহিত করা যেতে পারে । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


কল্যাণ পরিচ্ছেদ £ পূর্ব অথবা পশ্চিমদিকে মুখ করে দাঁড়ানোতেই সকল পুণ্য 
সীমিত নয়। আসল পুণ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি (সত্তা ও সকল গুণাবলীসহ ) 
ঈমান (দুঢ় আস্থা ) পোষণ করা এবং ( একইভাবে ) কেয়ামতের (আগমন ) সম্পর্কে এবং 
ফেরেশতাগণের প্রতি €ষে, তারা আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দা, নূরের সৃষ্টি, নিষ্পাপ মাসুম, 
খাদ্য-পানীয় এবং মানবীয় কাম প্রবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ) এবং (সমগ্র আসমানী ) 
কিতাবের প্রতি এবং ( সমগ্র ) পয়গস্বরগণের প্রতিও । এবং ( পূণ্যবান সেই ব্যক্তি যে মাল- 
সম্পদ দেয় আল্লাহ্র মহব্বতে (অভাবী ) আত্মীয়-স্বজন এবং (অসহায়) ইয়াতীমদেরকে 
(অর্থাৎ যেসব শিশুকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক রেখে পিতার মৃত্যু হয়েছে) এবং ( অন্যান্য 
দরিদ্র) মুখাপেক্ষীগণকেও এবং ( পাথেয়হীন ) মুসাফিরকে আর (অনন্যোপায়) সাহায্য- 
প্রাথীদেরকে এবং (কয়েদী ও ক্রিতদাসদের) মুক্ত করার জন্য। এবং (সে ব্যক্তি ) 
নিয়মিত নামায পড়ে এবং (নির্ধারিত পরিমাণ ) যাকাতও প্রদান করে। এবং যেসব 
লোক (উপরোক্ত আমল ও আখলাকের সাথে সাথে )স্ব স্ব অঙ্গীকারও পূরণ করে 
থাকে, যখন কোন (বৈধ ব্যাপারে) অঙ্গীকার করে । আর (এসব গুণের পর বিশেষ 
ভাবে) যেসব লোক ধাীরচিত্ত হয় অভাবে পতিত হলে, (দ্বিতীয়ত ) রোগাক্রান্ত হলে 
(তৃতীয়ত) (কাফিরদের মোকাবেলায়) তুমুল যুদ্ধেও (অর্থাৎ, এমতাবস্থাতেও যারা 
অস্থিরচিত্ত কিংবা হিম্মতহারা হয় না) সেসব লোকই (পরিপূর্ণতার গুণে গুণাস্িত ) 
সত্যপন্থী এবং এসব লোকই (প্রকৃত ) মোত্তাকী (নামে চিহিন্ত হওয়ার যোগ্য । মোটকথা 
দ্বীনের প্রকৃত লক্ষ্য এবং পরিপূর্ণতা হচ্ছে উপরোক্ত আমলসমূহ। নামাযের মধ্যে 
বিশেষ একদিকে মুখ করে দীড়ানোও সে সমস্ত মহত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের 
মধ্যে বিশেষ একটি। কেননা, কেবলামুখী হয়ে দীড়ানো নামায কায়েম করার শর্তাবলীর 
অন্তর্গত। সুতরাং সুষ্ঠুভাবে কেবলামুখী হয়ে দাড়ানোর দ্বারা নামাযে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। 
অন্যথায়, যদি নামাযই না হতো তবে কোন বিশেষ দিকের প্রতি রুখ করে দীঁড়ানো 
ইবাদত বলেই গণ্য হতো না)। 


সূরা আল-বারণরাহ্‌ ৪৭৯ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


মুসলমানদের কেবলা যখন বায়তুল মোকাদ্দাসের দিক থেকে পরিবতিত করে 
বায়তুজ্লাহর দিকে নির্ধারণ করা হলো, তখন ইহুদী, খৃস্টান, পৌত্তলিক প্রভৃতি যারা সর্বদা 
মুসলমানদের মধ্যে ভ্রুটি তালাশ করার ফিকিরে থাকতো, তারা তৎপর হয়ে উঠলো এবং 
নানাভাবে রাসূলুল্লাহ্‌ সো) ও ইসলামের প্রতি অবিরামভাবে নানা প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করতে 
শুরু করল। এসব প্রশ্নের জবাব পূর্ববর্তী আয্মাতসমূহে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত 


হয়েছে। 


আলোচ্য একটি আয়াতে একটা বিশেষ বর্ণনাভঙ্গীর মাধ্যমে এ বিতর্কের মধ্যে 
যতি টেনে দেওয়া হয়েছে, যার সারমর্ম হচ্ছে, নামাযে পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে 
কি পশ্চিম দিকে-:এ বিষয়টা নির্ধারণ করাই যেন তোমরা দ্বীনের একমাত্র লক্ষ্য 
স্থির করে নিয়েছে এবং এ ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করেই তোমাদের সকল আলোচনা- 
সমালোচনা আবতিত হতে শুরু করেছে। মনে হয়, তোমাদের ধারণায় শরীয়তের 
অন্য কোন হুকুম-আহকামই যেন আর নেই। 


অন্য অর্থে এ আয়াতের লক্ষ্য মুসলমান, ইহুদী, নাসারা নিবিশেষে সবাই হতে 
পারে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দীড়ায় এই যে, প্রকৃত পুণ্য বা নেকী আল্লাহ্‌ 
তা'আলার আনুগত্যের মধ্যে নিহিত। যে দিকে রুখ করে তিনি নামাযে দাড়াতে নির্দেশ 
দেন সেটাই শুদ্ধ ও পুণ্যের কাজে পরিণত হয়ে যায়। অন্যথায়, দিক হিসাবে পূর্ব-পশ্চিম, 
উত্তর-দক্ষিণের কোনই বৈশিষ্ট্য নাই। দিক বিশেষের সাথে কোন পুণ্যও সংশ্লিষ্ট নয় । 
পুণ্য একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য করার সাথে সম্পৃক্ত। তাই আল্লাহ, তা'আলা 
যতদিন বায়তুল-মোকাদ্দাসের প্রতি রুখ করে নামায পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন, ততদিন 
সেদিকে রুখ করাতেই পুণ্য ছিল। আবার যখন মসজিদুল-হারামের দিকে রুখ করে 
দাড়ানোর হুকুম হয়েছে, তখন এ হুকুমের আনুগত্য করাই পুণ্যে পরিণত হয়েছে । 


আয়াতের যোগসূত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতটি থেকে 
সূরা-বাক্কারার একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে। এ অধ্যায়ে মুসলমানদের জন্য বিভিন্ন 
বিষয়ে তালীম ও হেদায়েত প্রদানই মুখ্য লক্ষ্য । প্রসঙ্গত বিরুদ্ধবাদীদের উত্থাপিত বিভিন্ন 
প্রশ্নের জবাবও দেওয়া হয়েছে । দেমতে আলোচ্য এ আয়াতটিকে ইসলামের বিধি- 
বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক অর্থবহ আয়াত বলে অভিহিত 
করা যায় । 


অতঃপর সুরার শেষ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে এ আয়াতেরই ব্যাখ্যা করা হয়েছে । 
আলোচ্য এ আয়াতে ই'তিকাদ বা বিশ্বাস, ইবাদত, মোয়ামালাত বা লেনদেন এবং 
আখলাক সম্পফিত বিধি-বিধানের ম্ূলনীতিসমূহের আলোচনা মোটামুটিভাবে এসে 


পারা] কতা 


গেছে। প্রথম বিষয় 8 ইতিকাদ বা মৌল বিশ্বাস জম্পকিত আলোচনা (১ ৬১০ 


48) ০ শীর্ষক আয়াতে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। 


a 


৪৮০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইবাদত এবং মোয়ামালাত জম্পকিত। তার মধ্যে 


19 পাতা 

ইবাদত সম্পকিত আলোচনা 85731 (515 পর্যন্ত উল্লিখিত হয়েছে। পর 
Ad A AS ASN পা 

মোয়ামালাতের আলোচনা (৯ ১৫% ১১১০০)1 5 শীর্ষক আয়াতে করা হয়েছে । এরপর 


A ডে পি 


আখলাক-সম্পফিত আলোচনা ৬১?!) থেকে বণিত হয়েছে । 


সবশেষে বলা হয়েছে যে, সত্যিকার মুর্গমন এ সমস্ত লোক, যারা সে সমস্ত নির্দেশা- 
বলীর পরিপূর্ণ অনুসরণ করে এবং এ সমস্ত লোককেই প্রকৃত মোস্তাকী বলা যেতে পারে। 


এ সমস্ত নির্দেশাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক উন্নত বর্ণনাভঙগী এবং সালঙ্কার 
ইশারা-ইঙ্গিত ব্যবহার করা হয়েছে । যেমন, সম্পদ ব্যয়-সম্পকিত নির্দেশটির সঙ্গে 


ws 1 € 


৯ ৮5৮ অর্থাৎ তার মহব্বতে কথাটি শর্ত হিসাবে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। 


| 
ws 
এতে তিন ধরনের অর্থ হওয়া সম্ভব। প্রথমত ১৯ শব্দের শেষে সংযুক্ত & 


1 পা 
সর্বনামটি যদি আল্লাহ্র উদ্দেশে ধরা যায়, তবে অর্থ দাঁড়াবে, তার সেই সম্পদ ব্যয় 
করার পেছনে কোন আত্মস্থার্থ, নাম-যশ অর্জন প্রভৃতির উদ্দেশ্যের লেশমান্রও থাকে না। 


বরং পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার মহব্বতই হয় এ ব্যয়ের 
পিছনে মূল প্রেরণা । 


দ্বিতীয়ত, সর্বনামটি যদি ধন-সম্পদের প্রতি সম্পর্কযুক্ত ধরা হয়, তবে অর্থ 
হবে---আল্লাহ্র রাস্তায় এ সম্পদ ব্যয় করাই পুণ্যের কাজ, যে ধন-সম্পদ তার নিকট 
অত্যন্ত প্রিয় । ফেলে দেওয়ার মত বেকার বস্তু কাউকে দিয়ে সে দানকে সদকা মনে 
করা প্রকৃত প্রস্তাবে ‘সদকা’ নয়, যদিও ফেলে দেওয়ার চাইতে অন্যের কাজে লাগতে 
পারে--এ ধারণায় কাউকে দিয়ে দেওয়াই উত্তম। 


- 4, রি শা পা 
তৃতীয়ত, যদি সর্বনামকে 1 শব্দের দিকে সম্পক যুক্ত ধরা হয়, তবে অর্থ 


হবে, সম্পদ ব্যয় করার সময় মানসিক সন্তুষ্টি ও আন্তরিকতার সাথে তা ব্যয় করে; 
ব্যয় করার সময় অন্তরে কল্ট অনুভূত হয় না। 


ইমাম জাস্সাস বলেন, আয়াতের উ"ারোক্ত তিনটি অর্থই নেওয়া ঘেতে পারে । 
অতঃপর আলোচ্য আয়াতে প্রথম ধন-সম্পদ ব্যয় করার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ খাত বর্ণনা 
করে পরে যাকাতের কথা বলা হয়েছে । এতে বোঝা যায় যে, এ দু'টি খাত যাকাতের 
অন্তভুত্ত নয়। প্রথমেই এ দু'টি খাতের কথা বর্ণনা করার পরে যাকাতের কথা বর্ণনা 
করার উদ্দেশ্য এমনও হতে পারে যে, সাধারণত মানুষ আলোচ্য দু'টি খাতে অর্থ 
ব্যয় করার ব্যাপারে কুণ্ঠাবোধ করে, কিন্তু তা উচিত নয়। শুধুমাত্র যাকাত প্রদান করেই 
সম্পদের যাবতীয় হক পূরণ হয়ে গেল বলে ধারণা করে। 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌, ৪৮১ 


মাস'আলা £ এ আয়াতের বর্ণনাভঙ্গীর দ্বারাই এ তথ্যও সাব্যস্ত হয়ে খায় যে, 
ধন-সম্পদের ফরয শুধুমান্র যাকাত প্রদানের মাধ্যমেই পূর্ণ হয় না, যাকাত ছাড়া আরও 
বহুক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করা ফরয ও ওয়াজিব হয়ে থাকে 1-(জাস্সাস, কুরতুবী ) 


যেমন, রুযষী-রোষ্গারে অক্ষম আত্মীয়-স্বজনের ব্যয়ভার বহন করা ওয়াজিব 
হয়ে ষায়। কারো সামনে যদি কোন দরিদ্র ব্যক্তির জীবন বিপন্ন হয়, তবে যাকাত 
প্রদান করার পরেও সে দরিদ্রের জীবন রক্ষার্থে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা ফরয হয়ে পড়ে । 


অনুরূপ, যেসব স্থানে প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে মসজিদ তৈরি করা এবং 
দ্বীনী-শিক্ষার জন্য মক্তব-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করাও আথিক ফরযের অন্তর্গত । পার্থক্য 
শুধু এতটুকু যে, যাকাতের একটা বিশেষ বিধান রয়েছে, সে বিধান অনুযায়ী যে কোন 
অবস্থায় যাকাত প্রদান করতে হবে, কিন্তু অন্যান্য খরচের বেলায় প্রয়োজন দেখা দেওয়া 
শর্ত । যেখানে প্রয়োজন রয়েছে সেখানে খরচ করা ফরয, যদি প্রয়োজন দেখা না দেয়, 
তবে খরচ করাও ফরয হবে না। ্‌ 


বিশেষ জ্ঞাতব্য £ নিকটাত্মীয়, মিসকীন, মুসাফির, দরিদ্র প্রার্থী প্রভৃতি সম্পকে 
যাদের জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করতে হবে, তাদের কথা একসাথে বর্ণনা করার পর 


2 ১1 (5১ ১-এর মধ্যে---.৪-১ শব্দটি যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অন্যের 


মালিকানাভূক্ত ব্রীতদাসদেরকে 'সম্পদের মালিক বানানো উদ্দেশ্য নয়, বরং তাদের মুক্ত 
করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করাই এখানে লক্ষ্য! 


পা পা19 পা পার্তা 


এরপর ৪571 55 ৪০1০) 751 অর্থাৎ, নামায কায়েম করা এবং 


যাকাত প্রদান করার কথা পূর্ববর্তী অন্যান্য বিধান সম্পকিত বর্ণনার মতই বলা হয়েছে। 
অতঃপর পূর্ববর্তী বর্ণনাভঙ্গী পবিবর্তন করে রে অতীতকাল বাচক শব্দের স্থলে 


পা সাকা পা 


১৬ ১১১৭০) 5 বাক্যটি ইসমে-ফায়েল (কারক পদ) ব্যবহার করে ইঙ্গিত 


টি 


করা হয়েছে যে, মুমিন ব্যক্তির মধ্যে ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ করার অভ্যাস সব সময়ের 
জন্য থাকতে হবে, ঘটনাচক্রে কখনো কখনো অঙ্গীকার পুরণ করলে চলবে না। কেননা, 
এরূপ মাঝে-মধ্যে কাফির-গোনাহগাররাও ওয়াদা-অঙ্গীকার পুরণ করে থাকে । সুতরাং 
এটা ধতব্যের মধ্যে আসবে না। ্‌ 

তেমনিভাবে মোয়ামালাতের বর্ণনায় শুধুমান্্র অঙ্গীকার পুরণ করার কথাই উল্লেখ 
করা হয়েছে । একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় যে, ক্রয়-বিক্রয়, অংশীদারিত্ব, ভাড়া-ইজারা 
প্রভৃতি বৈষয়িক দিকের সুষ্ঠুতা ও পবিভ্রতাই অঙ্গীকার পূরণের উপর নির্ভরশীল । 

এরপরই আখলাক বা মন-মানসিকতার সুস্থতা বিধান সম্পকিত বিধি- বিধানের 
আলোচনায় একমান্র “সবর"-এর উল্লেখ করা হয়েছে । কেননা, সবর-এর অর্থ হচ্ছে 

৬১-- 


৪৮২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


মন-মানসিকতা তথা নফসকে বশীভূত করে অন্যায়-অনাচার থেকে সর্বতোভাবে 
সুরক্ষিত রাখা । একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, মানুষের হাদয়-রত্তিসহ অভ্য- 
স্তরীণ যত আমল রয়েছে, সবরই সেসবের প্রাণস্বরূপ । এরই মাধ্যমে সর্বপ্রকার অন্যায় 
ও কদাচার থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ হয়। 


বর্ণনাভঙ্গীর আরো একটি পরিবর্তন এখানে ০৮ | পূৰ্ববত বাক্যে 
or ASAI AT “AJ জি 


৩5912 বলার পর এখানে ৬১৯ ৮০015 এ ন! বলে 7 wl; এ বলা হয়েছে। 


মুফাস্সিরগণ বলেন, এখানে (₹% বা প্রশংসা কথাটা উহ্য রাখার ফলেই এ’রাবে 
এ পরিবর্তন ০ তাঁদের পরিভাষায় 'একে বলা হয় ৮০০০১ El LE 


এথানে SS” 2 কথাটা মফউল বা কর্ম হয়েছে। এক্ষেত্রে অর্থ দীড়ায় যে, যারা 


উপরোক্ত সৎকর্ম সম্পাদন করেন, তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রশংসার যোগ্য হলেন 
সবরকারীগণ । কেননা, সবরই এমন এক শক্তি ও যোগ্যতা, যদ্দ্বারা উপরোক্ত সব 
সৎ কাজেই সাহায্য নেওয়া যেতে পারে । 


এমনিভাবে আলোচ্য আয়াত ক'টতে যেমন দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ সব বিধানের 
মূলনীতি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে, তেমনিভাবে অত্যন্ত অলঙ্কারপূর্ণ ইঙ্জিতের 
মাধ্যমে প্রত্যেকটি বিধানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েরও স্তরবিন্যাস করে দেওয়া হয়েছে । 


০০০৩ 
১৪৩১) ০০১ wal টি ৮: 
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(১৭৮) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে “কিসাস” গ্রহণ 
করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের 








সুরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৪৮৩ 


বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অতঃপর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি 
কাউকে কিছুটা মাফ করে দেওয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং 
ভালভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে 
সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ । এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্য রয়েছে 
বেদনাদায়ক আযাব। (১৭৯) হে বৃদ্ধিমানগণ ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন 
রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার। 


E ররর সাগর 


যোগস্ন্র £ পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে উত্তম চরিত্র ও সৎকর্মাবলীর ম্লনীতি 
আলোচনা করা হয়েছে । এরপর সেসমস্ত সকার্যাবলীর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনা করা হচ্ছে । অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে একেকটি 
বিষয়ের স্বতন্ত্র বর্ণনাও দেওয়া হচ্ছে। 


তফদসীরের সার-সংক্ষেপ 


হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের প্রতি কিসাস” (আইন )-এর ফরষ করা 
হয়েছে (ইচ্ছাকৃতভাবে ) যাদের হত্যা করা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে । প্রত্যেক ১) 
স্বাধীন ব্যক্তি (সৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে) নিহত স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, ( এমনি- 
ভাবে প্রত্যেক) দাস (নিহত) দাসের বিনিময়ে এবং ( অনুরূপভাবে প্রতিটি ) 
স্ত্রীলোক (নিহত) স্ত্রীলোকের বদলায়। (হত্যাকারী যদি বড় পদমর্যাদাসম্পন্ন এবং 
নিহত ব্যক্তি ঘদি ছোটও হয়, তবুও প্রত্যেকের তরফ থেকে সমান কিসাস বা বদলা 
নেওয়া হবে । অর্থাৎ হত্যাকারীকে হত্যার দণ্ুস্বরূপ হত্যা করা হবে) অবশ্য যদি 
( হত্যাকারীকে ) তার প্রতিপক্ষের তরফ থেকে কিছুটা মাফ করে দেওয়া হয় (কিন্তু 
পুরোপুরিভাবে মাফ করা না হয়) তবে (সে ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পেতে পারে। 
কিন্তু রক্তের বদলাস্বরূপ ‘দিয়াত’ অর্থাৎ নির্ধারিত পরিমাণ আথিক জরিমানা হত্যাকারীর 
উপর ওয়াজিব হবে। এমতাবস্থায় উভয় পক্ষের উপরই দু’ট বিষয় লক্ষ্য রাখা 
জরুরী । প্রথমত নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণের পক্ষে সঙ্গত উপায়ে (সে মালের ) 
দাবী পরণ করবে (অর্থাৎ ক্ষমার পর আর হত্যাকারীকে অতিরিক্ত বিব্রত করবে 
না) এবং (ভালভাবে নির্ধারিত অর্থ) তার (বাদীর নিকট পৌছে দেবে অর্থাৎ 
পরিমাণে যেন কম না দাও কিংবা অনর্থক যেন টালবাহানা না কর।) এটা (ক্ষমা ও 
ক্ষতিপূরণ দানের বিধান---) তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে (শাস্তির ক্ষেত্রে) সহজ 
পশ্থা এবং (বিশেষ) অনুগ্রহ । (অন্যথায়, মৃত্যুদণ্ড ভোগ করা ছাড়া আর কোন পন্থাই 
থাকতো না)। অতঃপরষে ব্যক্তি এর (এ বিধানের ) পর সীমালংঘনের অপরাধে অপরাধী 
হয় (যেমন কারো প্রতি হত্যার মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে অথবা ক্ষমা করে দেওয়ার 
পরও, প্রতিশোধ গ্রহণ করার চেষ্টা করে, আখেরাতে ) সে লোকের অত্যন্ত কঠিন শাস্তি 
হবে। জেনে রেখো, কিসাসের (এই বিধানের) মাঝে তোমাদের জীবনের বিশেষ 
নিরাপত্তা রয়েছে । (কেননা, এই কঠোর আইনের ভয়ে হত্যার অপরাধ সংঘটন করতে 


৪৮৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


গিয়ে মানুষ ভয় পাবে । এতে বহু জীবন রক্ষা পাবে )। আশা করা যায়, তোমরা 
(এমন শাস্তির আইন লংঘন করার ব্যাপারে) সাবধানতা অবলম্বন করবে । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
৬৮০৪, (কিসাসুন )-এর শাব্দিক অর্থ সমপরিমাণ বা অনুরূপ ৷ অর্থাৎ অন্যের 


প্রতি যতটুকু জুলুম করা হয়েছে, তার সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ তার পক্ষে জায়েয । 
এর চাইতে বেশী কিছু করা জায়েঘ নয় । এ সুরারই পরবর্তী এক আয়াতে এর ব্যাখ্যা 
ASA ATT ASAA তা 


প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 8 (০ ৪1 Le ১9 ৬৮০ 15০0 


4) 


অনুরূপ সূরা নাহ্‌ূলের শেষ আয়াতে রগ্নেছে ৪ 


4৭ AS পা AS ASA তা 
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এতে আলোচ্য A আরো বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে! সেমতে শরীয়তের 
পরিভাষায় ‘কিসাস’ বলা হয় হত্যা এবং আঘাতের সে শাস্তিকে, যা সমতা ও পরিমাণের 
প্রতি লক্ষ্য রেখে বিধান করা হয় । 

মাসআলা $ ইচ্ছাকৃত হত্যা বলা হয় কোন অস্ত্র কিংবা এমন কোন কিছুর দ্বারা 
হত্যার উদ্দেশ্যে আঘাত করা, সার দ্বারা রক্ত প্রবাহিত হয় অথবা হত্যা সংঘটিত হয় । 
কিসাস” অর্থাৎ ‘জানের বদলায় জান’ এ ধরনের হত্যার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । 


মাসআলা £ এ ধরনের হত্যার অপরাধে যেমন স্বাধীন ব্যক্তির হত্যাকারী অন্য 
স্বাধীন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে, তেমনি কোন ক্রীতদাসের বদলায়ও স্বাধীন ব্যক্তিকে 
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে । অনুরূপ স্ত্রীলোক হত্যার অপরাধে পুরুষকে এবং পুরুষ 
হত্যার অপরাধে স্ীলাককেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। 


এ আয়াতে স্বাধীন ব্যক্তির বদলায় স্বাধীন ব্যক্তি এবং স্ত্রীলোকের বদলায় স্ত্রী 
লোককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার যে কথা উল্লিখিত হয়েছে, তা সেই একটা বিশেষ ঘটনার 
প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, যে ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি নাষিল হয়। 


ইবনে-কাসীর ইবনে-আকী হাতেমের সনদে বর্ণনা করেছেন যে, ইসলামী মানার 
কিছু আগে দু'টি আরব গোত্রের মধ্যে রক্তক্ষয়ী এক সংঘর্ষ ঘটে । এতে নারী-পুরুষ 
এবং স্বাধীন ও ব্রীতদাসসহ বহু লোক নিহত হয়। তাদের পরস্পরের মধ্যে এ 
বিষয়টির নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই ইসলামী ষ্মানা শুরু হয়ে যায় এবং এ দু'টি 
গোন্রই ইসলাম গ্রহণ করে । ইসলাম গ্রহণ করার পর উভয় গোত্রের লোকেরা 
স্ব স্ব গোত্রের নিহত ব্যক্তিদের কিসাস গ্রহণ করার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা শুরু 
করে। উভয়ের মধ্যে ষে গোত্রুটি প্রবল ছিল, তারা দাবী করে বসে, যে পর্যন্ত আমাদের 
নিহত নারী, পুরুষ ও ক্রীতদাসদের বদলায় তোমাদের এক একজন স্বাধীন পুরুষকে 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৪৮৫ 


হত্যা করা না হবে, সে পর্যন্ত আমরা .কোন মীমাংসাম্ন সম্মত হব না। ওদের সে 
জাহিলিয়ত-সুলভ দাবীর অসারতা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই এ আয়াত নাষিল হয় 1-- 
স্বাধীন পুরুষের বদলায় স্বাধীন পুরুষ, গোলামের বদলায় গোলাম এবং নারীর বদলায় 

নারী”-:-এ বিধান দিয়ে ওদের সে দাবীকেই খণ্ডন করা হয়েছে যে, হত্যাকারী হোক 
আর নাই হোক একজন গোলামের বদলায় স্বাধীন পুরুষকে এবং একজন নারীর 
বদলায় পুরুষকে হত্যা করার এ দাবী গ্রহণীয় হতে পারোনা। ইসলাম ষে ন্যায়নীতির 
প্রবর্তন করেছে তাতে একমান্র হত্যাকারীকে হত্যার বদলায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা 
ম্াবে। হত্যাকারিণী যদি নারী হয়ে থাকে, তবে তার বদলায় কোন নিরপরাধ 
পুরুষকে হত্যা করা কিংবা হত্যাকারী হাদি গোলাম হয়ে থাকে, তবে তার বদলায় 
কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা এক বিরাট জুলুম ছাড়া আর কিছু নয়। এটা 
ইসলামী সমাজে কোন অবস্থাতেই সহ্য করা হবে না। 


আয়াতের মর্মার্থ এটাই সাব্যস্ত হয় যে, যে ব্যক্তি হত্যা করেছে, কেবল সে-ই 
কিসাসে দণ্ডিত হবে । হত্যাকারী গোলাম বা স্ত্রীলোকের স্থলে নিরপরাধ স্বাধীন পুরুষকে 
দণ্ডিত করা জায়েয নয় । 

অনুরূপ এটাও আয়াতের অর্থ নয় যে, দি কোন পুরুষ কোন স্ত্রীলোককে হত্যা 

রে কিংবা কোন স্বাধীন ব্যক্তি কোন ক্রীতদাসকে হত্যার অপরাধে অপরা রাধী সাব্যস্ত 
হয়, তবে কিসাসস্বরূপ তাকে হত্যা করা যাবে না। আলোচ্য, দাত শুরুতে 
“মৃতের ব্যাপারে কিসাস” শব্দের ব্যবহার এবং অন্য আয়াতে 8 ৮৮৯৪ Ml 
অর্থাৎ ‘জানের বদলা জান’--বলে বিষয়টি পরিক্ষার করে দেওয়া হয়েছে। 


মাস'আলা £ ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে যদি হত্যাকারীকে সম্পূর্ণ মাফ করে দেওয়া 
হয়,_-যেমন নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস মান্্র দুই পুত্র” সে দু'জনেই যদি মাফ করে দেয়, 
তবে এমতাবস্থায় হত্যাকারীর উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ 
মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি পূর্ণ মাফ না হয় অ অর্থাৎ উপরোক্ত ক্ষেত্রে এক পুত্র মাফ 
করে, কিন্তু উপর পুত্র তা না করে, তবে এমতাবস্থায় হত্যাকারী কিসাস-এর দণ্ড থেকে 
অব্যাহতি পাবে সত্য, কিন্তু এক পুত্রের দাবীর বদলায় অর্ধেক দিয়াত প্রদান করতে হবে । 


শরীয়তের বিধানে হত্যার বদলায় যে দিয়াত বা অর্থদণ্ড প্রদান করতে হয়, 
তার পরিমাণ হচ্ছে মধ্যম আকৃতির একশ’ উট অথবা এক হাজার দীনার কিংবা 
দশ হাজার দিরহাম । বর্তমানকালের প্রচলিত ওজন অনুপাতে এক দিরহাম--সাড়ে 
তিন মাসা রৌপ্যের পরিমাণ । সেমতে পূর্ণ দিয়াত-এর পরিমাণ হবে দু'হাজার নয়শ' 
তোলা আট মাসা রোৌপ্য। 


মাস'আলা £ .কিসাস-এর আংশিক দাবী মাফ হয়ে গেলে যেমন মৃত্যুদণ্ড মওকুফ 
হয়ে দিয়াত ওয়াজিব হয়, তেমনি উভয় পক্ষ যদি কোন নিধারিত পরিমাণ অথ 
প্রদানের শর্তে আপোস-নিল্পত্তি করে ফেলে, তবে সে অবস্থাতেও ‘কিসাস’ মওকুফ 
হয়ে অর্থ প্রদান করা ওয়াজিব হবে। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে, যা ফিকাহ্র 
কিতাবসমূহে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে । 


৪৮৬ . তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


মাস'আলা £ নিহত ব্যক্তির যে ক'জন ওয়ারিস্‌ থাকবে, তাদের প্রত্যেকেই 
“মীরাস্১-এর অংশ অনুপাতে “ফিসাস* ও দিয়াত-এর মালিক হবে এবং দিয়াত 
হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ “মীরাসএর অংশ অনুপাতে বন্টিত হবে। তবে কিসাস যেহেতু 
বন্টনযোগ্য নয়, সেহেতু ওয়ারিসগণের মধ্য থেকে যে কোন একজনও যদি কিসাস- 
এর দাবী ত্যাগ করে তবে আর তার উপর কিসাস ওয়াজিব হবে নাঃ বরং দিয়াত 
ওয়াজিব হবে এবং প্রত্যেকেই অংশ অনুযায়ী দিয়াতের ভাগ পাবে। 

মাসআলা £ “কিসাস+ গ্রহণ করার অধিকার যদিও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধি- 
কারিগণের, তথাপি নিজেরা সে অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না। অর্থাৎ নিহত 
ব্যক্তির বদলায় হত্যাকারীকে তারা নিজেরা হত্যা করতে পারবে না.। এ অধিকার 
আদায় করার জন্য শাসন কর্ত,পক্ষের সাহাধ্য গ্রহণ করতে হবে। কেননা, কোন্‌ অবস্থায় 
কিসাস ওয়াজিব হয় এবং কোন্‌ অবস্থায় হয় না-এ সম্পকিত অনেক সুক্ষ দিকও 
রয়েছে যা সবার পক্ষে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা 
রাগের মাথায় বাড়াবাড়িও করে ফেলতে পারে, এজন্য আলেম ও ফিকহবিদগণের 
সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী ‘কিসাস’-এর হক আদায় করার জন্য ইসলামী আদালতের 
শরণাপন্ন হতে হবে।--( কুরতুবী ) 
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(১৮০) তোমাদের কারো ঘখন মৃত্যুর সময্প উপস্থিত হয়, সে যদি কিছু ধন- 
সম্পদ ত্যাগ করে যায়, তবে তার জন্য ওসীয়়ত করা বিধিবদ্ধ করা হলো, পিতামাতা 
ও নিকটাত্ীয়দের জন্য ইনসাফের সাথে । পরহেখগারদের জন্য এ নির্দেশ জরুরী । 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা সবকিছু শোনেন ও জানেন। (১৮১) ঘদি কেউ ওসীয়ত 
শোনার পর তাতে কোন রকম পরিবর্তন সাধন করে, তবে যারা পরিবর্তন করে 








শা 

















সুরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৪৮৭ 


তাদের উপর এর পাপ পতিত হবে। (১৮২) যদি কেউ ওনীয়তকারীর পক্ষ থেকে 
আশঙ্কা করে গক্ষপাতিত্বের অথবা কোন অপরাধম্লক সিদ্ধান্তের এবং তাদের মধ্যে 
মীমাংসা করে দেয়, তবে তার কোন গোনাহ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ, তা'আলা 
ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু । 





তফঙ্গীরের সার-সংক্ষে প 


৬৮০ শাব্দিক অর্থে যে কোন কাজ করার নির্দেশ প্রদানকে ওসীয়ত 


বলা হয়। পরিভাষায়, ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যুর পরে সম্পাদন করার জন্য মৃত্যুকালে থে 
নির্দেশ দেওয়া হয়, তাকেই ওসীয়ত বলা হয়। 


১৬৯-_ শব্দের অনেকগুলো অর্থের মধ্যে রি রি ধন-সম্পদ । হেমন, কোর 
আনে উল্লিখিত হয়েছে 89 ১২৬০ ১৪ ০০৪ . 5 এখানে মুফাসসিরগণের 
সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৬০ অর্থ ধন-সম্পদ । 


ইসলামের প্রাথমিক যুগে যতদিন পর্যন্ত ওয়ারিসগণের অংশ কোরআনের 
আয়াত দ্বারা নির্ধারিত হয়নি, ততদিন পর্যন্ত নিয়ম ছিল মৃত্যুপথযাত্রী তার পরিত্যক্ত 
সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওসীগ্নত 
করে ঘেতেন। অবশিষ্ট সম্পত্তি সন্তানদের মধ্যে বন্টিত হতো । সে নির্দেশটিই এ 
আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে । যেমন £ 


তোমাদের উপর ফরয করা হচ্ছে, যখন কারো (লক্ষণাদির দ্বারা) মৃত্যু 
নিকটবর্তী বলে মনে হয়, অবশ্য যদি সে কিছু সম্পদ পরিত্যক্ত হিসাবে রেখে খায় 
(নিজের ). পিতামাতা ও (অন্যান্য) নিকট-আত্মীয়ের জন্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে (মোট 
সম্পদের এক-ত্তীয়াংশের বেশী ষেন না হয়) কিছু যেন বলে ধায় (এরই নাম ওসীয়ত) 
যাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র ভগ্ন রয়েছে তাদের পক্ষে এটা জরুরী €করা হচ্ছে)। অতঃপর 
(যেসব লোক ওসীয়ত শুনেছে, তাদের মধ্য থেকে ) যে কেউ সেটা (ওসীয়তের 
বিষয়বস্তু ) পরিবর্তন করবে (এবং বন্টনের সময় মিথ্যা যবানবন্দী করে এবং তার 
সে যবানবন্দী অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাতে যদি কারো কোন হক নষ্ট হয়) তবে 
সে (হক বিনষ্ট হওয়ার) গোনাহ তাদের উপরই পতিত হবে, যারা (বিষয়বস্তু) 
পরিবর্তন করবে (বিচারক, সালিস কিংবা মৃত ব্যক্তির কোন ,গোনাহ্‌ হবে না। কেননা, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তো নিশ্চিতই সবকিছু জানেন, শোনেন। (তিনি পরিবর্তনকারীর 
কারসাজি সম্পর্কেও জানেন, সালিস-বিচারকগণ যে নির্দোষ একথাও জানেন । ১ তবে হা, 
(এক ধরনের পরিবর্তনের অনুমতি রয়েছে, তা হচ্ছে) ষে ব্যক্তি ওসীয়তকারীর তরফ 
থেকে (ওসীয়তের ব্যাপারে ) কোন ভুল সিদ্ধান্ত অথবা (ইচ্ছাকৃতভাবে ওসীয়ত-সম্পর্কিত 
কোন বিধানের খেলাফ ) কোন অপরাধ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়, (আর বিধানের খেলাফ 


৪৮৮ তফসীরে মা"আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


করার কারণে যদি ওসীয়তকারীর ওয়ারিসদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয় কিংবা 
আশংকা দেখা দেয়) আর সে ব্যক্তি যদি তাদের মধ্যে আপস-নিষ্পত্তি করে দেয়, তবে 
বাহ্াত তা ওসীয়ত পরিবর্তন বলে মনে হলেও, সে ব্যক্তির উপর কোন গোনাহ্‌ হবে না 
€ এবং) সুনিশ্চিতরূপেই ' আল্লাহ্‌ তাআলা ক্ষমাকারী এবং (গোনাহগারদের প্রতিও ) 
: অনুশ্রহশীল ! (বস্তুত সে ব্যক্তি তো কোন গোনাহ করেনি । ওসীয়তের পরিবর্তন মীমাংসার 
উদ্দেশ্যেই করেছে, সুতরাং তার প্রতি অনুগ্রহ কেন হবে না)? 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


এ আয়াতে মৃত্যুপথযান্রীর প্রতি ( যদি সে কিছু ধন-সম্পদ রেখে যায়, ) যে 
ওসীয়ত ফরয করা হয়েছে, সে নির্দেশের তিনটি অংশ রয়েছে £ 


(এক) মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে সন্তান-সন্ততি ছাড়া অন্যান্য 
নিকটাআীয়দের কোন অংশ যেহেতু নির্ধারিত নেই, সুতরাং তাদের হক মৃত ব্যক্তির 
ওসীয়তের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। 


(দুই) এ ধরনের নিকটাআীয়দের জন্য ওসীয়ত করা মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির উপর 
ফরয । 


(তিন) এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তির বেশী ওসীয়ত করা জায়েয নয়। 

উপরোক্ত তিনটি নির্দেশের মধ্যে প্রথম নির্দেশটি অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের 

মতে “মীরাস'-এর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর “মনসূখ" বা রহিত হয়ে গেছে । ইবনে 
কাসীর ও হাকেম প্রমুখ সহীহ. সনদের সাথে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে আব্বাস রো)-এর মতে ওসীয়ত-সম্পকিত এ নির্দেশটি মীরাস-এর আয়াত ছারা 
রহিত করে দেওয়া হয়েছে । মীরাস-সম্পর্কিত আয়াতটি হচ্ছে $ 


w/w শা LAIST ক তানি তা 5৬ IA পা 


Es oN snp sy Fo 8 ০১১ 


ডি পাটি পা ডা তিক পাছে লা AANA 
৬৮০১ 78521 ie 05 ৬ unis ul ৮৪১ ৩৩ ৮০ 
CG AJAG 

0 LS yw 


হযরত আবদুল্লাহ, ইবনে আব্বাস (রা)-এর অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, 
মীরাসের আয়াত সে সমস্ত আত্মীয়দের জন্য ওসীয়ত করা রহিত করে দিয়েছে, যাদের 
মীরাস নির্ধারিত হয়েছিল । এছাড়া অন্য যেসব আত্মীয়ের অংশ মীরাসের আয়াতে 
নির্ধারণ করা হয়নি, তাদের জন্য ওসীয়ত করার হুকুম এখনো অবশিষ্ট রয়েছে । 
-€( জাস্সাস, কুরতুবী ) 

তবে আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে, যেসব আত্মীয়ের জন্য মীরাসের 
আয়াতে কোন অংশ নির্ধারণ করা হয়নি, তাদের জন্য ওসীয়ত করা মৃত্যুপথযাত্রীর 


সুরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৪৮৯ 


পক্ষে ফরয বা জরুরী নয়। সে ফরয রহিত হয়ে গেছে । এখন প্রয়োজন বিশেষে 
এটা মুস্তাহাবে পরিণত হয়েছে । --( জাসৃসাস, কুরতুবী ) 


দ্বিতীয় নির্দেশ 


ওসীয়ত ফরয হওয়া প্রসঙ্গে ঃ ওসীয়ত সম্পকিত এ আয়াতের নির্দেশ একাধারে 
যেমন কোরআনের মীরাস সম্পকিত আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে, তেমনি বিদায় 
হজ্জের সময় রসূলুল্লাহ, সো) কর্তৃক ঘোষিত নির্দেশের মাধ্যমেও হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
আব্বাস (রা)-এর বণিত হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে । বিদায় হজ্জের বিখ্যাত খোতবায় 
রসূলুল্লাহ, (সা) ইরশাদ করেছিলেন ঃ 
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অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা“আলা প্রত্যেক হকদারের হক নির্ধারিত করে দিয়েছেন । সুতরাং 
এখন থেকে কোন ওয়।রিসের পক্ষে ওসীয়ত করা জায়েয নয় ।--€ তিরমিযী ) 


একই হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় একথাও যুক্ত হয়েছে £ 
চে ৫ রি 4৯ 


“কোন ওয়ারিসের জন্য সে পর্যন্ত ওসীয়ত জায়েয হবে না, যে পর্যন্ত অন্য ওয়া- 
রিসগণ অনুমতি না দেয় |” _-(জাস্সাস) 


হাদীসের মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলাই যেহেতু প্রত্যেক ওয়ারিসের 
হিস্সা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সুতরাং এখন আর ওসীয়ত করার অনুমতি নেই। 
যদি অন্য ওয়ারিসগণ ওসীয়ত করার অনুমতি দেন, তবে যে কোন ওয়ারিসের জন্য 
বিশেষভাবে কোন ওসীয়ত করা জায়েষ হবে। 


ইমাম জাস্সাস বলেন, এ হাদীসটি বহু সংখ্যক সাহাবী কর্তক বর্ণিত এবং 
উম্মতের ফকীহ্গণ সর্বসম্মতিক্রমে এটি গ্রহণ করেছেন। ফলে এটি “মুতাওয়াতের' বা 
বহুল বণিত হাদীসের পর্যায়ভূক্ত, যে হাদীস দ্বারা কোরআনের আয়াতের হুকুম রহিত 
করাও জায়েয । 
ইমাম কুরতুবী বলেন, উম্মতের আলেমগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, সন্দেহাতীত- 
ভাবে প্রমাণিত রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হাদীস, যথা.ঃ মৃতাওয়াতের ও মশহর বর্ণনা, কোর- 
আনেরই সমপর্যায়ের। কেননা সেটিও আল্লাহ্‌ তাঁআলারই ফরমান। এ ধরনের হাদীস 
দ্বারা কোরআনের কোন নির্দেশ রহিত হওয়াতে কোন দ্বিধা-সংশয়ের অবকাশ নেই । 
অতঃপর বলেন, সংশ্লিষ্ট হাদীস যদি আমাদের নিকট ‘খবরে-ওয়াহেদ’ বা এক 
ব্যক্তির বর্ণনার মাধ্যমেও পৌছে, তবু তাতে সংশয়ের কারণ নেই । পক্ষান্তরে বিদায় 


৬২--- 


৪৯০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


হজ্জের বিরাট সমাবেশে এক লাখেরও বেশী সাহাবীর উপস্থিতিতে সে সম্পর্কে হুযুর 
(সা)-এর ঘোষণা প্রদানের ফলে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, হাদীসে বণিত বিষয়টি সম্পকে 
সাহাবী এবং পরবর্তী পর্যায়ে উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে এ হাদীস তাদের নিকট 
অকাট্য দলীল হিসাবে গৃহীত হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। অন্যথায় কোরআনের 
আয়াতের মোকাবিলায় এ সম্পর্কে তাদের পক্ষে এঁকমত্যে পৌছা সম্ভবপর হতো না। 


তৃতীয় নির্দেশ 

এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের ওসীয়ত সম্পর্কে ঃ$ আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত 
অনুযায়ী মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তিগণের পক্ষে এখনো তার মোট সম্পদের এক- তৃতীয়াংশ 
পরিমাণ ওসীয়ত করা জায়েষ । এমন কি উত্তরাধিকারিগণের অনুমতিক্ৰমে সমগ্র সম্পত্তিও 
ওসীয়ত করা জায়েয এবং গ্রহণযোগ্য । 


মাসআলা $ উপরোক্ত বর্ণনার ভিত্তিতে সাব্যস্ত হচ্ছে যে, যেসব আত্মীয়ের 
হিস্সা কোরআনে করীম নির্ধারণ করে দিয়েছে, তাদের জন্য ওসীয়ত করা ওয়াজিব 
নয়। এমন কি ওয়ারিসগণের অনুমতি ব্যতীত এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের অতিরিক্ত ওসীয়ত 
করা জায়েযই নয়। তবে যেসব আত্মীয়ের হিস্সা কোরআন নির্ধারণ করেনি, তাদের 
জন্য মোট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণের মধ্যে ওসীয়ত করার অনুমতি রয়েছে । 


মাস'আলা £ আলোচ্য আয়াতে মৃত্যুপথযাত্রী ব্যস্তিম্র পক্ষে সাধারণভাবে তার সম্পত্তির 
ব্যাপারে ওসীয়ত করার বিষয় আলোচিত হয়েছে। কিন্ত যদি কোন ব্যক্তির উপর অন্যের 
খণ বা আমানত থাকে এবং তা পরিশোধ করার জন্য তার সমগ্র সম্পত্তিও ওসীয়ত করতে 
হয়, তবুও তার পক্ষে তা করতে হবে এবং সমস্ত সম্পত্তির ওসীঁয়তই বৈধ হবে। রসুনুলাহ্‌ 
(সা) ইরশাদ করেছেন --কারো উপর অন্যের হক থারুলে তার পক্ষে সে সম্পর্কে লিখিত 
ওসীয়ত করা ব্যতীত তিনটি রাতও কাটানো উচিত নয়। 


মাস'আলা £ এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে ওসীয়ত করার যে অধিকার দেওয়া হয়েছে, 
সেরূপ ওসীয়ত করার পর জীবতাবস্থায় তা পরিবর্তন কিংবা বাতিল করে দেওয়ারও 
অধিকার রয়েছে ।--( জাস্সাস ) 
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(১৮৩) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ 
ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী 





অজন করতে পার। (১৮৪) গণনার কয়েকটি দিনের জন্য । অতঃপর তোমাদের 
মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময়ে সে রোযা পূরণ 
করে নিতে হবে। আর এটি খাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে 
একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। যে ব্যক্তি খুশীর সাথে সৎকর্ম করে, তা তার জন্য 


কল্যাণকর হয়। আর যদি রোধা রাখ তবে তা তোমাদের জন্য বিশেষ কল্যাণকর, 
যদি তোমরা তা বুঝতে পার। 





তফঙ্সীরের সার-সংক্ষেপ 


হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোষা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ তোমাদের 
পূর্ববতাঁ জোতিসম্হের ) লোকদের উপর ফরয করা হয়েছিল, এই আশায় যেন তোমরা 
(রোযার কল্যণে ধীরে ধীরে) পরহেষগার হতে পারে। (কেননা রোমা রাখার ফলে 
নফস্কে তার বিভিন্মূখী প্রবণতা থেকে সংযত রাখার অভ্যাস গড়ে উঠবে, আর এ 
অভ্যাসের দৃট়তাই হবে পরহেযগারীর ভিত্তি। সুতরাং ) গণনার কয়েকটা দিন রোষা 
রাখ। (এ অল্প কয়টি দিনের অর্থ--রমযান মাস, যা পরবতাঁ আয়াতে বণিত হয়েছে ।) 
অতঃপর (এর মধ্যেও এমন সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে, ) তোমাদের মধ্যে যারা (এমন ) 
অসুস্থ হয়, (যার পক্ষে রোষা রাখা কঠিন কিংবা ক্ষতিকর হতে পারে) অথবা 
€(শরীয়তসম্মত) সফরে থাকে, (তার পক্ষে রমযান মাসে রোযা না রাখারও অনুমতি 
রয়েছে এবং রমযান ছাড়া) অন্যান্য সময়ে (ততগুলো দিন) গণনা করে রোষা রাখা 
(তার উপর ওয়াজিব )। আর দ্বিতীয় সহজ পদ্ধতিটি, যা পরে রহিত হয়ে গেছে, 
তা এরূপ যে.) এ রোযা যাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন ও কম্টকর মনে হয় তারা এর 
পরিবর্তে (শুধু রোযার ) “ফিদইয়া অর্থাৎ বদলা) হিসাবে একজন দরিদ্রকে খাদ্য 
খাওয়াবে (অথবা দিয়ে দেবে )। তবে যে ব্যক্তি খুশীর সাথে (আরো বেশী) খয়রাত 
রে (অর্থাৎ আরো বেশী ফিদ্ইয়া দিয়ে দেয়) তবে তা তার জন্য আরো বেশী মঙ্গল- 
কর হবে এবং (যদিও আমি এরূপ অবস্থায় রোযা না রাখার অনুমতি দিয়েছি, কিন্তু 
এ অবস্থাতেও) তোমাদের পক্ষে রোষা রাখা অনেক বেশী কল্যাণকর, ঘদি তোমরা 
(রোযার ফযীলত সম্পকে ) জানতে পার। 


৪৯২ তফসীরে মাঁআরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

£9 "এর শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা বা বেঁচে থাকা। শরীয়তের পরিভাষায় 
খাওয়া, পান করা এবং স্ত্রী-সহবাস থেকে বিরত থাকার নাম ‘সওম’। তবে সুবেহ্‌- 
সাদেক হওয়ার পূর্ব থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যত্ত রোষার নিয়তে একাধারে এভাবে 
বিরত থাকলেই তা রোষা বলে গণ্য হবে। সুর্যান্তের এক মিনিট আগেও যদি কোন 
কিছু খেয়ে ফেলে, পান. করে কিংবা সহবাস করে, তবে রোঘা হবে না। অনুরূপ 


উপায়ে সব কিছু থেকে পর্ণ দিবস বিরত থাকার পরও যদি রোষার নিয়ত না থাকে তবে 
তা রোর্া হবে না। 


সওম বা রোযা ইসলামের ম্ল ভিত্তি বা আরকানের অন্যতম। রোযার অপরি- 
সীম ফযীলত রয়েছে, যা এখানে বর্ণনা করা অপ্রাসঙ্গিক । 


পূর্ববর্তী উম্মতের উপর রোষার হুকুম £ মূসলমানদের প্রতি রে'যা ফরয হওয়ার 
নির্দেশটি একাট বিশেষ নযীর উল্লেখসহ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশের সাথে সাথে এটাও 
উল্লেখ করা হয়েছে যে, রোযা শুধুমাত্র তোমাদের প্রতিই ফরয করা হয়নি, তোমাদের 
পূর্ববর্তী উহ্মতগণের উপরও ফরয করা হয়েছিল। এর দ্বারা যেমন রে'ষযার বিশেষ 
গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে, তেমনি মুসলমানদের এ মর্মে একটা সান্ত্নও দেওয়া হয়েছে 
যে, রোষা একটা কষ্টকর ইবাদত সত্য, তবে তা শুধুমাত্র তোমাদের উপরই ফরয 
করা হয়নি, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর উপরও ফরয করা হয়েছিল। কেননা 
সাধারণত দেখা যায়, কোন একটা ব্লেশকর কাজে অনেক লোক একই সাথে জড়িত 
হয়ে পড়লে তা অনেকটা স্বাভাবিক এবং সাধারণ বলে মনে হয়। -€ রাহল মাআনী ) 


AT AT AA গেলা 


কোরআনের বাক্য 95 ৬৮ ৬৭১) [--অর্থাৎ যারা তোমাদের পূর্বে ছিল 


ব্যাপক অর্থবোধক ৷ এর দ্বারা হযরত আদম (আট) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ 
(সা) পর্যন্ত সকল উম্মত এবং শরীয়তকেই বোঝায় । এতে বোঝা যায় যে. নামাযের 
ইবাদত থেকে যেমন কোন উম্মত বা শরীয়তই বাদ ছিল না, তেমনি রোম।ও সবার 
জন্যই ফরয ছিল । 


AS AT A 


যাঁরা উল্লেখ করেছেন যে, (৭45 ৬৮, বাক্য দ্বারা পূর্ববর্তী উম্মত “নাসারা'দের 


বোঝানো হয়েছে, তাঁরা বলেন---এট' উদাহরণস্বরাপ উল্লেখ করা হয়েছে, অন্যান্য উম্মতের 
উপর রোযা ফরষ ছিল না, তদের কথায় এ তথ্য বোঝায় না।  -(রূহুল-মা‘আনী ) 


আয়াতের মধ্যে শুধু বলা হয়েছে যে, “রোষা যেমন মু্গলমানদের উপর 
ফরয করা হয়েছে, তেমনি পূর্ববর্তী উহ্মতগণের উপরও ফরষ করা হয়েছিল; একথা! 
দ্বারা এ তথ্য বোঝায় না ঘে, আগেকার উশ্মতগণের রোযা সমগ্র শর্ত ও প্রকৃতির দিক 
দিয়ে মুসলমানদের উপর ফরযকুত রোযারই অনুরূপ ছিল। যেমন রোযার সময়সীমা, 


সুরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৪৯৩ 


সংখ্যা এবং কখন তা রাখা হবে এসব ব্যাপারে আগেকার উম্মতদের রোযার সাথে 
মুসলমানদের রোযার পার্থক্য হতে পারে. বাস্তব ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই। বিভিন্ন সময়ে 
রোযার সময়সীমা এবং সংখ্যার ক্ষেত্রে পার্থক্য হয়েছে ! ---( রাহুল-মা“আনী ) 

“ASE dE 

58০ (9-৮-_বাক্যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, ‘তাকওয়া’ বা পরহেষগারীর 
শক্তি অর্জন করার ব্যাপারে রোযার একটা বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান । কেননা রোষার 
মাধ্যমে প্রবৃত্তির তাড়না নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে বিশেষ শক্তি অজিত হয়। প্রকৃত- 
প্রস্তাবে সেটাই ‘তাকওয়া’ বা পরহেষগারীর ভিত্তি । 


Pd ASA পার Ne 


রুগ্ন ব্যক্তির রোষা $ LS) ve ১) সঃ ৩) (১৩৮-বাক্যে উল্লিখিত রুগ্ন” 


সে ব্যক্তিকে বোঝায়, রোষা রাখতে যার কঠিন কষ্ট হয় অথবা রোগ মারাত্মকভাবে 
| CASA 32 এ টি পাতা 
বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে । পরবর্তী আয়াত 7৯৯] 79 ১৪৭ & 5-এর মধ্যে 


সে দিকেই ইশারা করা হয়েছে। ফিকহ্বিদ আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত তা-ই। 


1” A 


মুসাফিরের রোযা £ঃ আয়াতের অংশ 1৯৮ এ ৪ ১1-এর মধ্যে ১১৬০ না বলে 


পলা 1৮ 


1৯ ০ শব্দ ব্যবহার করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে । 
টি 


প্রথমত শুধুমাত্র আভিধানিক অর্থের সফর, যথা £ বাড়ীঘর থেকে বের হয়ে 
কোথাও গেলেই রোযার ব্যাপারে সফরজনিত “রুখসত' (অব্যাহতি ) পাওয়া যাবে না, সফর 


লালা 1৮ 


দীর্ঘ হতে হবে। কেননা ৯ ৪ শব্দের মর্মার্থ হচ্ছে, মে সফরের উপরে 
2 


থাকে। এতে বোঝা যায় যে, বাড়ীঘর থেকে পাঁচ-দশ মাইল দূরে গেলেই তা সফর বলে 
গণ্য হবে না। তবে সফর কতটুকু দীর্ঘ হতে হবে, সে সীমারেখা কোরআনে উল্লিখিত 
হয়নি। রসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস এবং সাহাবীগণের আমলের উপর ভিত্তি করে ইমাম 
আবু হানীফা (র) এবং অন্যান্য কিছু সংখ্যক ফিকহ্বিদের মতে এ সফর কমপক্ষে 
. তিন মন্ষযিল দূরত্বের হতে হবে। অর্থাৎ একজন লোক স্বাভাবিকভাবে পায়ে হেঁটে 
তিনদিন যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম . করতে পারে ততটুকু দূরত্বের সফরকে সফর বলে 
উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী যুগের আলেমগণ “মাইল’-এর হিসাবে এ দূরত্ব আটচল্লিশ 
মাইল নির্ধারণ করেছেন। 


পাপা ॥ ৮ 


দ্বিতীয় মাস'আলা £ 7৯ (515 শব্দ দ্বারা একথাও বোঝা যায় যে, মুসাফির 
2 


-এর প্রতি রোযার ব্যাপারে সফরজনিত “রুখসতঃ ততক্ষণই প্রযোজ্য হবে, যতক্ষণ 


৪৯৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


পর্যন্ত সে সফরের মধ্যে থাকে। তবে স্বভাবতই সফর চলা অবস্থায় কোথাও সাময়িক 
ঘান্রাবিরতি সফরের ধারাবাহিকতার সমাগ্তি ঘটায় না। নবী করীম (সা)-এর হাদীস 
মতে এ যান্রাবিরতির মেয়াদ উ্ধ্বপক্ষে পনের দিনের কম সময় হতে হবে। কেউ 
যদি সফরের মধ্যেই কোথাও পনের দিন অবস্থান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে 
সে আর “সফরের মধ্যে থাকে না। ফলে সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে টি ‘কুখসত’ 
প্রযোজ্য হবে না । 


মাস'আলা £ একই বাক্যাংশ দ্বারা এ কথাও বোঝায় যে, কেউ যদি সফরের মধ্যে 
কোন এক জায়গায় নয়,.বরং বিভিন্ন জায়গায় মোট পনের দিনের ান্রাবিরতি করার 
সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তার সফরের ধারাবাহিকতা নষ্ট হবে না। সে সফরজনিত 
রুখসত পাওয়ার অধিকারী হবে । 


রি A I 
® 


রোযার কাথা £ 721 1 ৩ 8১১ অর্থাৎ রুগ্ন বা মুসাফির ব্যক্তি 


অসুস্থ অবস্থায় কিংবা সফরে ষে কয়টি রোষা নাতে পারবে না, সেগুলো অন্য 
সময় হিসাব করে কাযা করা ওয়াজিব। এতে বলা উদ্দেশ্য ছিল যে, রোগজনিত 
কারণে কিংবা সফরের অসুবিধায়. পতিত হয়ে যে ক'টি রোষা ছাড়তে হয়েছে, সে কণটি 
রোঘা অন্য সময় পুরণ করে দেওয়া তাদের উপর ওয়াজিব । এ কথাটি বোঝানোর জন্য 


JF পাতা A 


212491 ৬৪০১ (তার উপর কাযা ওয়াজিব, ) এতটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল। 


“es 


তে পা ঠিওে শা 
কিন্তু তা না বলে ১৯1 rl ৬" $১১ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রুগ্ন 


z 
এবং মুসাফিরদের অপরিহার্য রোষার মধ্যে শুধু সে পরিমাণ রোযার কাথা করাই 
ওয়াজিব, রুগী সুস্থ হওয়ার পর এবং মুসাফির বাড়ী ফেরার পর যে কয়দিনের 
সুযোগ পাবে। কিন্তু সে ব্যক্তি যদি এতটুকু সময় না পায় এবং এর আগেই মৃত্যুবরণ 
করে, তবে তার উপর কামা কিংবা ‘ফিদ্ইয়া’র জন্য ওসীগ়্নত করা জরুরী নয়। 


G54 A w IH 


মাস‘আলা ৰ rt ৩৮ রা যেহেতু এমন কোন শর্তের উল্লেখ 


নেই, যদ্দ্বারা বোঝা যেতে পারে যে, এ রোযা a সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে রাখতে হবে, 
না মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে রাখলেও চলবে, সুতরাং যার রমযানের প্রথম দশ দিনের 
রোষা ফউত হয়েছে সে যদি প্রথমে দশ তারিখের কাষা করে, পরে নয় তারিখের তার- 
পর আট তারিখের কাযা হিসাবে করতে থাকে, তবে তাতে কোন অসুবিধা হবে না। 
অনুরূপভাবে দশটি রোষার মধ্যে দু'চারটি করার পর বিরতি দিয়ে দিয়ে অবশিস্টগুলো 
কাযা করলেও কোন অসুবিধা হবে না। কেননা আয়াতের মধ্যে এরূপভাবে কাযা 
করার ব্যাপারেও কোন নিষেধাক্তা উল্লিখিত হয়নি । 


সুরা আল-বাক্কারাহ, ৪৯৫ 


“AH পন 


ASA YS 
রোযার ফিদ্ইয়া ঃ ¥ ssh ৩৪১ ১1 5 এ আয়াতের স্বাভাবিক অর্থ 


দাড়ায় যেসব লোক রোগজনিত কারণে নি সফরের দরুন নয়, বরং রোধা রাখার 
পূর্ণ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রোঘা রাখতে চায় না, তাদের জন্যও রোযা না রেখে রোখার - 
বদলায় “ফিদ্ইয়া” দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সাথে সাথেই এতটুকু বলে দেওয়া 


দত IAT Ey AST টি 


এচ 


হয়েছে যমে, 9 রি Ly ৮ $ 1 রি অর্থাৎ রোহষা রাখাই হবে 


তোমাদের জন্য কল্যাণকর । 


উপরোক্ত নির্দেশটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের, যখন লক্ষ্য ছিল ধীরে 
ধীরে লোকজনকে রোযায় অভ্যস্ত করে তোলা । এরপর অবতীর্ণ আয়াত 


J ASA “AB 33» eo A 
+ 


৮৮০১০ 7৫৭1 ০54৮০ ১৫% এর দ্বারা প্রাথমিক এ নির্দেশ সুস্থ-সবল লোকদের 


ক্ষেত্রে রহিত করা হয়েছে । তবে যেসব লোক অতিরিক্ত বার্ধক্যজনিত কারণে রোযা 
রাখতে অপারক কিংবা দীর্ঘকাল রোগ ভোগের দরুন দুর্বল হয়ে পড়েছে অথবা দুরারোগ্য 
' রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছে সেসব 
লোকের বেলায় উপরোক্ত নির্দেশটি এখনো প্রযোজ্য রয়েছে । সাহাবী ও তাবেয়ীগণের 
সর্বসম্মত অভিমত তাই ।----(জাসসাস, মাযহারী ) 


বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী প্রভৃতি হাদীসের সমস্ত ইমাম- 
গণই সাহাবী হযরত সালামা-ইবনুল্‌ আকওয়া রো)-র সে বিখ্যাত হাদীসটি উদ্ধৃত 


£ ১১৯ ১ পাক পি 


করেছেন যাতে বলা হয়েছে যে, যখন ১১৫? nl (555 শীর্ষক আয়াতটি 


নাযিল হয়, তখন আমাদেরকে এ মর্মে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল যে, যার ইচ্ছা হয় সে 
রোযা রাখতে পারে এবং যে রোযা রাখতে না চায়, সে “ফিদ্ইয়া* দিয়ে দেবে । এরপর 


IA IAAT AFA 339A AOA 


যখন পরবর্তী আয়াত ৮০৪৩ jl ie ১০ ৬০ নাযিল হল, তখন রোষা 


অথবা “ফিদ্ইয়া” দেওয়ার ইখতিয়ার রহিত হয়ে সুস্থ-সমর্থ লোকদের উপর শুধুমাত্র 
রোযা রাখাই জরুরী সাব্যস্ত হয়ে গেল। 


মসনদে আহমদে উদ্ধৃত হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা) বণিত এক দীর্ঘ 
হাদীসে বলা হয়েছে যে, ইসলামের প্রথম অবস্থায় নামাযের নির্দেশের বেলায় তিনটি 
স্তর অতিক্রান্ত হয়েছে; রোযার ব্যাপারেও অনুরূপ তিনটি স্তর অতিক্রান্ত হয়। রোযার 
নির্দেশ-সংক্রান্ত তিনটি স্তর হচ্ছে এরূপ £ 


--হিযুর সো) যখন মদীনায় আসেন তখন প্রতি মাসে তিনটি এবং আশুরার 
দিনে একটি রোযা রাখতেন। এরপর রোযা ফরয হওয়া সংক্রান্ত আয়াত 


৪৯৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


চিত ৮) FIN 


পা নটি 
১৬৬০ ৯৩ ৪১০০ নাযিল হয়। এ অবস্থায় সবারই ইখতিয়ার ছিল যে, কেউ 


রোযাও রাখতে পারত অথবা তার বদলায় “ফিদ ইয়া”ও প্রদান করতে পারত। তবে 
তখনো রোযা রাখাই উত্তম বিবেচিত হত। তারপর আল্লাহ্‌ তা'আলা দ্বিতীয় আয়াত 
08০) 1 pike ৪৪ ৬০ নাধিল করলেন । এ আয়াত সুস্থ-সবল লোকদের 
এ ইখতিয়ার “রহিত করে" তাদের জন্য শুধুমাত্র রোযার বিধানই প্রবর্তন করে। তবে অতি 
বদ্ধ লোকদের বেলায় সে ইখতিয়ার অবশিষ্ট রাখা হয়েছে তারা ইচ্ছা করলে এখনো 
রোযা না রেখে ‘ফিদ্ইয়া’ দিয়ে দিতে পারে। 

তৃতীয় পরিবর্তন হয়েছে যে, প্রথমাবস্থায় ইফতারের পর থেকে শয্যা গ্রহণ করার 
পূর্ব পর্যন্ত খানা-পিনা এবং যৌনক্ষুধা মেটানোর অনুমতি ছিল। কিন্তু বিছানায় গিয়ে 
একবার ঘুমিয়ে পড়ার সাথে সাথে দ্বিতীয় দিনের রোষা শুরু হয়ে যেতো । এরপর ঘুম 
ভাঙলে রাত থাকা সত্তেও খানাপিনা কিংবা স্ত্রী সম্তোগের অনুমতি ছিল না। অতঃপর 


HAART ABST 


$F পন “Ww ডে 2 £ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ০১) ১৬ HE) ৮9 (01 শীর্ষক আয়াত নাযিল করে 


সুবেহ সাদেক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খানাপিনা প্রভৃতি সবকিছুই চলতে পারে--এরূপ অনুমতি 
দিয়েছেন। এমন কি এরপর থেকে শেষ রান্রে উঠে সেহ্রী খাওয়া সুন্নত করে দিয়েছেন। 
বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ প্রভৃতিতেও একই মর্মে হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে । 
---( ইবনে কাসীর ) 

ফিদ্ইয়ার পরিমাণ এবং আন্ষজিক মাস'আলা $ একটি রোযার ফিদ্ইয়া অর্ধ 
সা” গম অথবা তার মুল্য । আমাদের দেশে প্রচলিত আশি তোলার সের হিসাবে অধ সা" 
পৌনে দু'সেরের কাছাকাছি হয়। এই পরিমাণ গম অথবা নিকটবতী প্রচলিত বাজার 
দূর অনুযায়ী তার মূল্য কোন মিসকীনকে দান করে দিলেই একটি রোযার “ফিদ্ইয়া? 
আদায় হয়ে যায়। ফ্রিদ্‌ইয়া কোন মসজিদ বা মাদ্রাসায় কার্যরত কোন লোকের 
খেদমতের পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া জায়েস নয় । 

মাসআলা £ এক রোযার ফিদ্ইয়া একাধিক মিসকীনকে দেওয়া অথবা একাধিক 
রোযার ফিদ্ইয়া একই সাথে এক ব্যক্তিকে দেওয়া দুরস্ত নয়। শামী, বাহ্রুর রায়েক- 
এর হাওয়ালায় এমনই বর্ণনা করেছেন। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী €) 
বয়ানূল-কোরআনেও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে এমদাদুল ফতওয়াতে 
থানবী রে) লিখেছেন যে, ফতওয়া হচ্ছে এক রোযার ফিদ্ইয়া একাধিক মিসকীনকে 
দেওয়া এবং একাধিক রোযার ফিদ্ইয়া এক মিসব্বীনকে দেওয়া---এ উভয় সুরতই 


জায়েয । শামীতেও অনুরূপ ফতওয়া রয়েছে। এমদাদুল .ফতওয়াতে অবশ্য বলা 
হয়েছে যে, একাধিক রোযার ফিদ্ইয়া একই সময়ে এক ব্যক্তিকে না দেওয়াই উত্তম । 
তবে কেউ দিয়ে দিলে তা আদায় হয়ে যাবে। | 


মাস'আলা £ যদি কোন ব্যক্তির পক্ষে “ফিদ্ইয়া, প্রদান করার সামর্থ্য না থাকে, 


তবে সে ব্যক্তি ইস্তেগফার পড়তে থাকবে এবং মনে মনে নিয়ত করবে যে, সমথ হলে 
পরই তা আদায় করে দেবে ।--( বয়ানুল-কোরআন 9 
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(১৮৫) রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাখিল করা হয়েছে কোরআন যা 
ম্লানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুষ্প্ট পথনিদেশ আর ন্যায় ও 
অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী । কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, 
সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, 
সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ. তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের 
জন্য জটিলতা কামনা করেন না-যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের 


হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহ্‌, তা'আলার মহত্ব বণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা 
স্বীকার কর। 





তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 


রোযার দিন নির্দিষ্টউকরণ £ উপরে বলা হয়েছিল যে, সামান্য কয়েক দিন তোমাদের 
রোযা রাখতে হবে। সে সামান্য কয়েক দিনের বিষয়ই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। 


(সে সামান্য কয়েক দিন যাতে রোযা রাখার হুকুম করা হয়েছে, তা হল ) রমযান 
মাস, যাতে এমন বরকত বিদ্যমান রয়েছে যে, এরই এক বিশেষ অংশে (অর্থাৎ 
শবে-কদরে ) কোরআন মজীদ (লওহে মাহ্ফুষ থেকে দুনিয়ার আকাশে) পাঠানো 
হয়েছে । তার (একটি ) বৈশিষ্ট্য এই যে, (এটা) মানুষের জন্য হেদায়েতের উপায় 
এবং ( অপর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, হেদায়েতের গস্থা বাতলাবার জন্যও এর প্রতিটি 
অংশ) প্রমাণস্বরূপ। (আর এ দু'টি বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে এটাও মুলত সেসব আসমানী 
কিতাবেরই অনুরূপ, যেগুলো এসব বৈশিষ্ট্যে মণ্তিত অর্থাৎ) হেদায়েত তো বটেই 
ত€সঙ্গে (যে কোন বিষয়ের উপর প্ররুষ্ট প্রমাণ উপস্থাপনকারী হওয়ার দরুন) 
সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য বিধানকারীও বটে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যেসব 

৬৩--- 


৪৯৮ তফসীরে মা'আরেঞফ্ুল কোরআন ॥প্রথম খণ্ড 


লোক এ মাসে বিদ্যমান থাকবে, তাদের জন্য রোযা রাখা অপরিহার্য কতব্য। € এতে 
 ফিদ্ইয়া বা বদলার যে অনুমতির কথা উপরে বলা হয়েছিল তা রহিত হয়ে গেল। 
তবে অসুস্থ ও মুসাফিরের জন্য যে আইন ছিল অবশ্য এখনও তেমনিভাবে তা বলবৎ 
রয়েছে যে) যে, লোক (এমন) রোগাক্রান্ত (বা অসুস্থ) হবে, (যাতে রোযা রাখা কঠিন 
কিংবা ক্ষতিকর ) অথবা (যে লোক শরীয়তসম্মত ) সফরে থাকবে, €তার জন্য 
রমযান মাসে রোযা না রাখারও অনুমতি রয়েছে এবং রমযানের দিনসমূহের পরিবর্তে 
অন্য মাসের (তত দিন) গুণে রোযা রাখা ওয়াজিব। আল্লাহ্‌ তা'আলা (হকুম আহ- 
কামের ব্যাপারে ) তোমাদের সাথে সহজ ব্যবহার করতে চান। (কাজেই তিনি এমন 
আহ্কামই নির্ধারণ করেছেন, যা তোমরা সহজভাবে সম্পাদন করতে পার। সুতরাং 
সফর ও অসুস্থতার সময়ের জন্য এমন সহজ আইন সাব্যস্ত করেছেন । তাছাড়া) 
তিনি তোমাদের সাথে (হুকুম-আহকাম ও আইন-কানুনের ব্যাপারে কোন রকম ) 
জটিলতা সৃষ্টি করতে চান না। বস্তুত (উল্লিখিত হুকুম-আহকামও আমি বিভিন্ন 
তাৎপর্ষের ভিত্তিতেই নির্ধারণ করেছি। কাজেই প্রথমত নির্ধারিত সময়ে রোযা রাখার ' 
এবং কোন বিশেষ ওযর থাকলে সে রোযাগুলো অন্য দিনে কাযা করে নেওয়ার হুকুমও 
সে ভিত্তিতেই দেওয়া হয়েছে,) যাতে তোমরা (নির্ধারিত দিনের কিংবা কাষার ) দিনের 
গগনা সম্পূর্ণ করে নিতে পার (এবং যাতে সওয়াবের কোন কমতি না থাকে )। আর 
কাযার হুকুমও এজন্য করা হয়েছে, যাতে তোমরা আল্লাহ্‌ তাআলার মহত্ব কৌর্তন) 
কর (এ কারণে যে, তিনি তোমাদিগকে এমন এক পন্থা বাতলে দিয়েছেন, যাতে তোমরা 
রোযার দিনের বরকত ও ফল লাভে বঞ্চিত না হও। পক্ষান্তরে কাযা করা যদি ওয়া- 
জিব না হত, তবে কে এসব রোযা রেখে পরিপূর্ণ সওয়াব অর্জন করতে পারত 2) 
আর (ওযরের কারণে বিশেষভাবে রমযানে রোযা না রাখার অনুমতি এজন্য দেওয়া 
হয়েছে) যাতে তোমরা (এই সহজ করে দেওয়ার কারণে) আল্লাহ্‌ তা'আলার শুকরিয়া 
আদায় কর (এ অনুমতি যদি না হত, তবে সে বিষয়টি আদায় করা অত্যন্ত দুক্ষর 
হয়ে পড়ত )। 

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


এ আয়াতে পূর্ববর্তী সংক্ষিপ্ত আয়াতের বিশ্লেষণও করা হয়েছে এবং তৎসঙ্গে রমযান 
JA SAG পা ভেলা 

মাসের উচ্চতর ফযীলতও বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে ১১155 ১৬০ Ll 
বাক্যটি ছিল সংক্ষিপ্ত। তারই ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ আয়াতে যে, সে কতিপয় দিন 
হল রমযান মাসের দিনগুলো। আর এর ফযীলত হলো এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
এ মাসটিকে স্বীয় ওহী এবং আসমানী কিতাব নাঘিল করার জন্য নির্বাচিত করেছেন৷ 
সুতরাং কোরআনও (প্রথম) এ মাসেই অবতীর্ণ হয়েছে। মসনদে আহ্মদ গ্রন্থে 
হযরত ওয়াসেলাহ, ইবনে আঙসকা থেকে রেওয়ায়েত করা হয়েছে যে, রসূলে করীম 
(সো) বলেছেন, হযরত ইবরাহীম আ)-এর সহীফা রমযান মাসের ১লা তারিখে নাযিল 
হয়েছিল । আর রমযানের ৬ তারিখে তওরাত, ১৩ তারিখে ইজীল এবং ২৪ তারিখে 


সূরা আল-বাক্কারাহ ৪৯৯ 


কোরআন নাঘিল হয়েছে। হযরত জাবের রো)-এর রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, 
িবুর' রমযানের ১২ তারিখে এবং ইজীল ১৮ তারিখে নাযিল হয়েছে। --(ইবনে-কাসীর) 


- উল্লিখিত হাদীসে পূর্ববর্তী কিঅবসমূহের অবতরণ সম্পকিত যেসব তারিখের 
কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেসব তারিখে সেসব কিতাব গোটাই নাযিল করে দেওয়া 
হয়েছিল। কিন্তু কোরআনের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তা সম্পূর্ণভাবে রমযানের কোন এক 
রাতে লওহে-মাহফুয থেকে পৃথিবীর আকাশে অবতীর্ণ করে দেওয়া হলেও হুযুর আকরাম 
(সা)-এর উপর ধীরে ধীরে তেইশ বছরে তা অবতীর্ণ হয়। 

রমযানের যে রাতে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিল রাতের ব্যাখ্যা অনুযায়ী 


ATA “AT LA TAS 0 


তা ছিল শবে-কদর। বলা হয়ছে--) ১% 8৬) ৪ 341 a ( অবশ্যই 


আমি তা নাযিল করেছি কদরের রাতে )। উল্লিখিত হাদীসে এ রাতটি ২৪শে রমযানের 
রাত ছিল বলে বলা হয়েছে। আর হযরত হাসান রো)-এর মতে ২৪তম রাতটি হল 

বে-কদর। এভাবে এ হাদীসটিও কোরআনের আয়াতের অনুরূপ । পক্ষান্তরে যদি এই 
সামঞ্জস্যকে সমর্থন করা না হয়, তবে কোরআনের ব্যাখ্যাই এ ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য অর্থাৎ যে 
রাতে কোরআন নাযিল করা হয়েছিল, সে রাতই শবে-কদর হবে। এ আয়াতের মর্মও তাই। 


রর “AG IA de A“ 
ঠি ৮০ ১৪০ রি ১৫০ ৬ "এই একটি মানৰ বাক্যে রোযা সম্পকিত 
বহু হুকুম-আহকাম ও মাস'আলা-মাসায়েলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ১৪৪ 
932 রঃ 


শব্দটি S10 থেকে গঠিত। এর অর্থ উপস্থিতি ও বর্তমান থাকা। আরবী অভিধানে 


১৪০ অর্থ মাস। এখানে অর্থ হল রমযান মাস। কাজেই বাক্যটির অর্থ দীড়াল 


এই যে, তোমাদের মধ্য থেকে যে লোক রমযান মাসে উপস্থিত থাকবে অর্থাৎ বর্তমান 
থাকবে, তার উপর গোটা রমযান মাসের রোঘা রাখা কর্তব্য। ইতিপূর্বে রোযার পরিবর্তে 
ফিদ্ইয়া দেওয়ার যে সাধারণ অনুমতি ছিল, এ বাক্যের দ্বারা তা মনসূখ বা রহিত করে 
দিয়ে রোযা রাখাকেই ওয়াজিব বা অপরিহার্ষ কর্তব্য করে দেওয়া হয়েছে। 


রমযান মাসে উপস্থিত বা বর্তমান থাকার মর্ম হল রমযান মাসটিকে এমন অবস্থায় 
পাওয়া যাতে রোযা রাখার সামর্থ থাকে । অর্থাৎ মুসলমান, বুদ্ধিমান, সাবালক, মুকীম 
এবং হায়েজ-নেফাস থেকে পবিন্র অবস্থায় রমযান মাসে বর্তমান থাকা । 


সেজন্যই পূর্ণ রমযান মাসটিই যার এমন অবস্থায় অতিবাহিত হয়ে যায়, যাতে 
তার রোযা রাখার. আদৌ যোগ্যতা থাকে না--যেমন কাফির, নাবালেগ, উন্মাদ প্রভৃতি, 
তখন সে লোক এই নির্দেশের আওতাভুক্ত হয় না। তাদের উপর রমযানের রোযা ফরয 
হয় না। পক্ষান্তরে যাদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে রোযা রাখার যোগ্যতা বিদ্যমান থাকা 
সত্ত্বেও কোন বিশেষ ওযরবশত বাধ্য হয়ে রোযা পরিহার করতে হয়, যেমন, স্ত্রীলোকের 
হায়েয-নেফাসর অবস্থা কিংবা রোগ-শোক অথবা সফর অবস্থা প্রভৃতি। তখনও তাদের 


৫০০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


রোযা রাখার যোগ্যতার ক্ষেত্রে রমযান মাসে বর্তমান বলেই গণ্য হবে। কাজেই তাদের 
উপর আয্মাতে বণিত হুকুম বর্তাবে। কিন্তু সাময়িক ওযরবশত সে সময়ের জন্য রোযা 
মাফ বলে গণ্য হবে। অবশ্য পরে তা কাযা করতে হবে। 


মাসআলা 8৪ এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার 
জন্য রোযার যোগ্য অবস্থায় রমযান মাসের উপস্থিতি একটা শর্ত। এমতাবস্থায় যে লোক 
পূর্ণ রমযান মাসকে পাবে, তার উপর গোটা রমযান মাসের রোযা ফরয হয়ে যাবে 
যে লোক এ অবস্থায় কিছু কম সময় পাবে, তার উপর ততদিনই ফরয হবে। কাজেই 
রমযান মাসের মাঝে যদি কোন কাফির ব্যক্তি মুসলমান হয়, কিংবা কোন নাবালেগ 
যদি বালেগ হয়, তবে তার উপর পরবতাঁ রোযাগুলোই ফরয হবে + বিগত দিনগুলোর 
রোযা কাযা করার প্রয়োজন হবে না। অবশ্য উন্মাদ ব্যক্তি মুসলমান ও বালেগ হওয়ার 
প্রেক্ষিতে যেহেতু ব্যক্তিগত যোগ্যতার অধিকারী হয়, সেহেতু সে যদি রমযানের কোন 
অংশে সুস্থ হয়ে উঠে, তবে এ রমযানের বিগত দিনগুলোর কাযা করাও তার উপর অবশ্য 
কতব্য হয়ে পড়বে । তেমনিভাবে হায়েযনেফাসপ্রস্ত স্রীলোক যদি রমযানের মাঝে পাক 
হয়ে যায় অথবা কোন অসুস্থ লোক যদি সুস্থ হয়ে ওঠে কিংবা কোন মুসাফির যদি মুকীম 
হয়ে যায়, তবে বিগত দিনগুলোর রোযা কাযা করা তার পক্ষে জরুরী হবে। 


মাস'আলা $ রমযান মাসের উপস্থিতি তিন গন্থায় প্রমাণিত হয়---(১) রমযানের 
চাদ নিজে চোখে দেখা, (২) বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষীর মাধ্যমে চীদ প্রমাণিত হওয়া এবং 
(৩) এতদুভয় পন্থায় প্রমাণিত না হলে শাবান মাসের ভ্রিশ দিন পূর্ণ .হয়ে যাওয়ার পর 
রযমান মাস আরম্ভ হয়ে যাবে। 


মাস‘আলা £ শাবান মাসের ২৯ তারিখের সন্ধ্যায় যদি মেঘ প্রভৃতির দরুন চাদ 
দেখা না যায় এবং শরীয়তসম্মত কোন সাক্ষীও উপস্থিত না হয়, তাহলে পরবতী দিনটিকে 


বলা হয় (5 €ইয়াওমুশশক ) বা সন্দেহজনক দিন। কারণ এতে প্রকৃতই 


চন্দ্রোদয়ের সম্ভাবনাও থাকে, কিন্তু চাদ দেখার স্থানটি পরিক্ষার না থাকায় তা হয়তো 
দেখা যায় না। তাছাড়া এদিন চাদ আদৌ উদয় না হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে । এ দিনে 
যেহেতু চন্দ্রোদয় প্রমাণিত হয় না, কাজেই সেদিনের রোযা রাখাও ওয়াজিব হয় না, 
বরং তা মক্রূহ হয়। ফরয ও নফলের মাঝে যাতে সংমিশ্রণ ঘটতে না পারে সেজন্য 
হাদীসে এর নিষিদ্ধতা রয়েছে ।---0জাস্সাস) 


মাস'আলা £$ যেসব দেশে রাত ও দিন কয়েক মাস দীর্ঘ হয়ে থাকে সেসব দেশে 
বাহ্যত মাসের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায় না অর্থাৎ রমযান মাসের প্রকাশ্য আগমন 
ঘটে না, কাজেই সে দেশের অধিবাসীদের উপর রোযা ফরয না হওয়াই উচিত। হানাফী 
মযহাব অবলম্বী ফিকহবিদগণের মধ্যে হালওয়ানী, কেবালী প্রমুখ নামাযের ব্যাপারেও 
এমনি ফতোয়া দিয়েছেন যে, তাদের উপর নিজেদের দিন-রাত অনুযায়ী নামাযের হুকুম 
বতাবে অর্থাৎ যে দেশে মাগরিবের সাথে সাথেই সুবহেসাদেক হয়ে যায়, সেদেশে এশার 
নামায ফরষ হয় না ।---(শামী ) 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৫০১ 


এর তাকফাদা হল এই যে, যে দেশে ছয় মাসে দিন হয়, সেখানে শুধু পাঁচ 
ওয়াক্তের নামায ফরয হবে; রমযান আদৌ আসবে না। হযরত হাকীমুল উম্মত 
মাওলানা আশরাফ আলী থানবী €)-ও «এমদাদুল-ফাতাওয়াঃ গ্রন্থে রোযা সম্পকে 
এ মতই গ্রহণ করেছেন। 


3 0৩4 GLI ৮ 1 PA লা পালা লাশ 


নাভি তত ১৯ ৪21 ৮৪3০ এ$ ০০27 আয়াতে 


রুগ্ন কিংবা মুসাফিরকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে যে, সে তখন রোঘা না রেখে বরং 
সুস্থ হওয়ার পর অথবা সফর. শেষ হওয়ার পর ততদিনের রোযা কাযা করে নেবে। 
এ হুকুমটি যদিও পূর্ববতী আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছিল, কিন্তু এ আয়াতে যেহেতু 
রোযার পরিবর্তে ফিদৃইয়া দেওয়ার এচ্ছিকতাকে রহিত করে দেওয়া হয়েছে, কাজেই 
সন্দেহ হতে পারে যে, হয়তো রুগ্ন কিংবা মুসাফিরের বেলায়ও হুকুমটি রহিত হয়ে 
গেছে। সুতরাং এখানে তার পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। 


HITEC 531 ৬৮৪ ৫৯৩ CACHES 


পপি রা 
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পণ 2228 ঠর্প 
SUI 
(১৮৬) আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে 
বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটে । যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, 
যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি 
নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য, যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে। 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


যোগসুন্র ঃ পূর্ববর্তা আয়াতগুলোতে রমযানের হুকুম-আহ্কাম ও ফযীলতের 
বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর একটি সুদীর্ঘ আয়াতে রোযা, ও ই'তিকাফের বিবরণ 
বণিত হয়েছে । এখানে মাঝখানে বর্তমান সংক্ষিপ্ত আয়াতটিকে বান্দাদের অবস্থার 
প্রতি মহান পরওয়ারদেগারের অনুগ্রহ এবং তাদের প্রার্থনা শ্রবণ ও কবুল করার 
বিষয় আলোচনা করে নির্দেশ পালনে উৎসাহিত করা হচ্ছে । কারণ রোযা-সংক্রান্ত 
ইবাদতে অবস্থা বিশেষে অব্যাহতি দান এবং বিভিন্ন সহজতা সত্বেও কিছু কষ্ট বিদ্যমান 
রয়েছে। এ কম্টকে সহজ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ 
করে বলা হয়েছে যে, আমি আমার বান্দাদের সন্নিকটে রয়েছি, যখনই তারা আমার 


৫০২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


কাছে কোন বিষয় প্রার্থনা বা দোয়া করে, আমি তাদের সে দোয়া কবুল করে নেই 
এবং তাদের বাসনা পুরণ করে দেই। 


এমতাবস্থায় আমার হুকুম-আহ্কাম মেনে চলা বান্দাদেরও একান্ত কর্তব্য---তাতে 
কিছুটা কষ্ট হলেও তা সহ্য করা উচিত। ইমাম ইবনে-কাসীর দোয়ার প্রতি উৎসাহ 
দান সংক্রান্ত এই মধ্যবতাঁ বাক্যটির তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এ আয়াতের দ্বারা 
রোযা রাখার পর দোয়া কবুল হওয়ার প্রতি ইজিত করা হয়েছে। সে জন্যই রোযার 
ইফতারের পর দোয়ার ব্যাপারে বিশেষ তৎপরতা অবলম্বন করা উচিত । মহানবী (সা) 
ইরশাদ করেছেন ঃ 


অর্থাৎ রোযার ইফতার করার সময় রোযাদারের দোয়া কবুল হয়ে থাকে। 
-+€ আবু দাউদ ) 


সেজন্যই হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর রো) ইফতারের সময় বাড়ীর সবাইকে 
সমবেত করে দোয়া করতেন। 


আয়াতের তফসীর হল এই £ 


আর [ হে মুহাম্মদ (সা) ]! যখন আপনার কাছে আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে 
জিক্তেস করে (যে, আমি তাদের নিকটে কি দূরে ,) তখন (আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে 
বলে দিন,) আমি তো নিকটেই রয়েছি । (আর অসঙ্গত প্রার্থনা ছাড়া সমস্ত ) প্রার্থনা- 
কারীর প্রার্থনাই গ্রহণ করে নেই, যখন সে নিবেদন করে আমার দরবারে । সুতরাং 
(যেভাবে আমি তাদের আবেদন-নিবেদন মঞ্জুর করে নেই, তেমনিভাবে) আমার 
হকুম-আহ্কামণ্ডলো € আনুগত্য সহকারে ) মেনে নেওয়াও তাদের কর্তব্য! আর যেহেতু 
আমার সে সমস্ত হুকুম-আহ্কামের কোনটিই অসঙ্গত নয়, সেহেতু তাতে কোন একটিও 
বাদ দেওয়ার মত নেই। আর (তাদেরকে বলে দিন, তারা যেন) আমার উপর নিঃসংশয়ে 
বিশ্বাস রাখে । অর্থাৎ আমার সত্তাই যে একচ্ছত্র হাকেম সে ব্যাপারেও ।) আশা 
করা যায়, (এভাবে ) তারা হেদায়েত ও সরল পথ লাভে সমর্থ হবে । 


Bar AW 
ক 


মাসআলা 8 এ আয়াতে ৮৮7 51 (আমি নিকটেই রয়েছি) বলে ইঙ্গিত 


করা হয়েছে যে, ধীরে-সুস্থে ও নীরবে দোয়া করাই উত্তম, উচ্চৈঃস্বরে দোয়া করা 
পছন্দনীয় নয়। ইমাম ইবনে কাসীর রো) এ আয়াতের শানে-নুযুল বর্ণনা প্রসঙ্গে 
বলেছেন, কোন গ্রামের কিছু অধিবাসী রসুলে-করীম (সো)-কে জিজেস করেছিল, “যদি 
আমাদের পরওয়ারদেগার আমাদের নিকটেই থেকে থাকেন, তবে আমরা আস্তে আস্তে 
দোয়া করব। আর যদি দূরে থেকে থাকেন, তবে উচ্চৈঃস্থরে ডাকব ।” এরই প্রেক্ষিতে 
আয়াতটি নাযিল হয়েছে। 


স্রা আল-বাঙ্কারাহ, ৫০৩ 
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(১৮৭) রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য 
হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ্‌ 
অবগত রয়েছেন যে, তোমরা আত্মপ্রতারণা করছিলে, সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা 
করেছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অতঃপর তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে 
সহবাস কর এবং যা কিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌ দান করেছেন, তা আহরণ কর। আর 
পানাহার কর, যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিশ্কার দেখা যায়। 
অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। আর যতক্ষণ তোমরা ইতিকাফ অবস্থায় 
মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মিশো না। এই হলো আল্লাহ্‌ কতক 
বেঁধে দেয়া সীমানা । অতএব, এর কাছেও ঘেও না। এমনিভাবে বর্ণনা করেন, আল্লাহু 
নিজের আয়াতসমূহ মানুষের জন্য, যাতে তারা বাঁচতে পারে। 


তফসীরের লসার-সংক্ষেপ 
এ আয়াতে রোযার অন্যান্য আহ্‌ কামের কিছুটা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বলা 
হয়েছে ঃ 


৫০৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


তোমাদের জন্য রোযার রাতে নিজেদের স্ত্রী-সহবাসে লিপ্ত হওয়া হালাল করে 
দেওয়া হয়েছে। (আর ইতিপূর্বে এ ব্যাপারে যে নিষেধাক্তা ছিল, তা রহিত হয়ে গেছে )। 
"কারণ (তাদের সাথে তোমাদের ঘনিষ্ঠতা ও নৈকট্্যের দরুন ) তারা তোমাদের পরিধেয় 
পোশাকের ন্যায় এবং তোমরাও তাদের পোশাকের ন্যায় । আল্লাহ্‌ তা'আলা জানতেন 
যে, তোমরা (এই খোদায়ী হুকুমটির ব্যাপারে ) খেয়ানত করে নিজেদেরকে গোনাহে 
লিপ্ত করেছিলে। (তবে যখন তোমরা লজ্জিত হয়েছ, তখন ) আল্লাহ, তা“আলা 
তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং তোমাদের থেকে সে গোনাহ, ধুইয়ে দিয়েছেন । 
সুতরাং €( যখন অনুমতি দেওয়া হলো, তখন ) এখন তাদের সাথে মেলামেশা করা এবং 
(এ অনুমতি সম্পর্কিত বিধানের প্রেক্ষিতে ) যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, 
(বিনা দ্বিধায় এজন্য ব্যবস্থা কর এবং যেভাবে রমযানের রাতে স্ত্রী-সহবাসের অনুমতি 
রয়েছে, তেমনিভাবে সমগ্র রান্ত্রির মধ্যে যখন ইচ্ছা তখনই লিপ্ত হওয়ারও অনুমতি 
রয়েছে। ) খেতেও পার (এবং) পানও করতে পার সে সময় পর্যন্ত, যে পর্যন্ত না 
তোমাদের সামনে প্রভাতের সাদা রেখা (ুবহে-সাদেকের আলোকচ্ছটা ) স্পম্ট হয়ে 
উঠবে কালো রেখা থেকে (অর্থাৎ রাতের অন্ধকার থেকে )। অতঃপর (সুবহে-পাদেক 
থেকে ) রাত (আসা পর্যন্ত) রোযা পূর্ণ কর। 


(রাতের কালো রেখা থেকে প্রভাতের সাদা রেখা সুস্পষ্ট হয়ে উঠার অর্থ, সুবহে- 
সাদেকের উদয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া )। 


পঞ্চম হুকুম-ই'তিকাফ £৪ এবং এ সময় স্ত্রীদের (দেহ ) থেকে নিজেদের দেহকেও 
(কামভাবের সাথে ) একত্র হতে দিও না, যে সময় তোমরা ইর্তিকাফ অবস্থায় 
থাক (যা) মসজিদে (হয়ে থাকে )। (উল্লিখিত ) এসব (নির্দেশসমূহ ) আল্লাহ্‌প্রদত্ত 
বিধান। সুতরাং এসব বিধান) থেকে (বের হয়ে যাওয়া তো দুরের কথা) বের 
হয়ে আসার নিকটবর্তাও হয়ো না। ( এবং যেভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা এসব নিদেশ 
বর্ণনা করেছেন ঠিক ) তেমনিভাবে আল্লাহ, তা'আলা তাঁর (আরো ) নির্দেশ লোকদের 
( সংশোধনের) জন্য বর্ণনা করে থাকেন এ আশায় যে, এসব লোক ( বিধানসমূহের 
প্রতি অনুগত হয়ে এসব নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে ) বিরত থাকবে । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
AIT 


bad 4৯ __বাৰ্যাংশটি দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, যে বিষয়টিকে এ আয়াত দ্বারা 


হালাল করা হয়েছে, তা ইতিপূর্বে হারাম ছিল। বোখারী এবং অন্যান্য হাদীসের 


কিতাবে সাহাবী হযরত বারা ইবনে আ+যেবের বর্ণনায় উল্লিখিত হয়েছে যে, প্রথম 


যখন রমযানের রোযা ফরয করা হয়েছিল, তখন ইফতারের পর থেকে শয্যা গ্রহণের 
পূর্ব পর্যন্ত খানাপিনা ও স্ত্রী-সহবাসের অনুমতি ছিল। একবার শয্যা গ্রহণ করে ঘুমিয়ে 
পড়ার সাথে সাথেই এ সবকিছু হারাম হয়ে যেতো । কোন কোন সাহাবী এ ব্যাপারে 
অসুবিধায় পড়েন । কায়স-ইবনে-সারমাহ, আনসারী নামক জনৈক সাহাবী একবার 


সূরা আল-বাক্কারাহ, ৫০৫ 


সমগ্র দিন কঠোর পরিশ্রম করে ইফতারের সময় ঘরে এসে দেখেন, ঘরে খাওয়ার মত 
কোন কিছুই নেই । স্ত্রী বললেন, একটু অপেক্ষা করুন, আমি কোনখান থেকে কিছু সংগ্রহ 
করে আনার চেস্টা করি । স্ত্রী যখন কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে ফিরে এলেন ততক্ষণে সারা- 
দিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন । ইফতারের পর ঘুমিয়ে পড়ার দরুন 
খানাপিনা তীর জন্য হারাম হয়ে যায়। ফলে পরদিন তিনি এ অবস্থাতেই রোযা রাখেন । 
কিন্ত দুপুর বেলায় শরীর দুর্বল হয়ে তিনি বেহু শ হয়ে পড়ে যান। ---( ইবনে-কাসীর ) 


অনুরূপভাবে কোন কোন সাহাবী গভীর রাতে ঘুম ভাঙ্গার পর স্ত্রীদের সাথে 
সহবাসে লিপ্ত হয়ে মানসিক কষ্টে পতিত হন। এসব ঘটনার পর এ আয়াত নাযিল 
হয়, যাতে পূর্ববর্তা হুকুম রহিত করে সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু করে সুবহে-সাদেক 
হওয়ার পর্ব পর্যন্ত সমগ্র রাতেই খানাপিনা ও স্ত্রী সহবাস বৈধ করা হয়েছে । ঘুমাবার 
পূর্বে কিংবা ঘুম থেকে উঠার পর সম্পর্কে কোন বাধ্যবাধকতাই এতে আর অবশিষ্ট 
রাখা হয়নি। এমনকি হাদীস অনুযায়ী শেষ রাতে সেহরী খাওয়া সুন্গত সাব্যস্ত করা 
হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পকিত নির্দেশই প্রদান করা হয়েছে। 


৮৩ )-_এর শাব্দিক অর্থ সেসব কথা বা কর্ম, যা কিছু একজন পুরুষ স্ত্রী-সহ- 
বাসের উদ্দেশ্যে করে বা বলে। সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী, আয়াতে উল্লিখিত ৮5) 
শব্দ দ্বারা সহবাসই বোঝানো হয়েছে । 


শরীয়তের হুকুম নির্ণয়ে হাদীসও কোরআনেরই সমপধায়ভুক্ত $ এ আয়াত দ্বারা 

যে নির্দেশটি রহিত করা হয়েছে অর্থাৎ ইফতারের পর একবার ঘুমিয়ে পড়লে খানাপিনা 

ইত্যাদি সবকিছু অবৈধ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি কোরআনের কোন আয়াতে উল্লিখিত 
হয়নি, বরং সাহাবীগণ হুযুর (সা)-এর নির্দেশেই এরূপ আমল করতেন । 

--€( মসনদে-আহ্মদ ) 


কোরআনের এ আয়াত রসূল (সা)-এর সে নির্দেশটিকেই আল্লাহ্‌র হুকুম-রূপে 
স্বীকৃতি দিয়ে এর উপর আমল রহিত করেছে। আয়াতের বৰ্ণনাভঙ্গীই প্রমাণ করছে 
যে, নির্দেশটিকে কোরআন প্রথমে আল্লাহ্‌র নির্দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং পরে 
উম্মতের জন্য এ নিয়মের কড়াকড়ি কিছুটা শিথিল করার উদ্দেশ্যে একে মনসূখ বা 
রহিত করেছে । এর দ্বারা এ তথ্যও প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রতিষ্ঠিত সুন্নতকেও কোর- 
আনের আয়াত দ্বারা মনসুখ বা রহিত করা যেতে পারে। --(জাস্সাস ) 


ডি পাপা PATA 39 পাড়ে পাতা ৬৮ 


সেহরী খাওয়ার শেষ সময়সীমা ঃ ABI BS (তি oH FD 
আয়াতে রাতের অন্ধকারকে কালো রেখা এবং ভোরের আলো ফোটাকে সাদা রেখার সাথে 
তুলনা করে রোযার শুরু এবং খানাপিনা হারাম হওয়ার সঠিক সময়টি বুঝিয়ে দেওয়া 
হয়েছে। অধিকন্তু এ সময়সীমার মধ্যে বেশ-কম হওয়ার সম্ভাবনা যাতে না থাকে সেজন্য 


৬৪-_ 


৫০৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


পা ঢেল লাল Le 

৬৪%] 3 শব্দটিও যোগ করে দেওয়া হয়েছে-। এতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া 
হয়েছে যে, সন্দেহপ্রবণ লোকদের ন্যায় সুবৃহে-সাদেক দেখা দেওয়ার আগেই খানাপিনা 
হারাম মনে করো না অথবা এমন অসাবধানতাও অবলম্বন করো না যে, সূবৃহে-সাদেকের 
আলো ফুটে ওঠার পরও খানাপিনা করতে থাকবে । বরং খানাপিনা এবং রোযার মধ্যে 
সুবৃহে-সাদেকের সঠিকভাবে নির্ণয়ই হচ্ছে সীমারেখা । এ সীমারেখা উদয় হওয়ার পূর্ব 
পর্যন্ত খানাপিনা বন্ধ করা জরুরী মনে করা যেমন জায়েয নয়, তেমনি সুবৃহে-সাদেক 
হওয়ার ব্যাপারে একীন হয়ে যাওয়ার পর খানাপিনা করাও হারাম এবং রোযা নম্ট 
হয়ে যাওয়ার কারণ, তা এক মিনিটের জন্য হলেও ৷ সুবৃহেসাদেক সম্পর্কে একীন হওয়া 
পর্যস্তই সেহরীর শেষ সময় । এক শ্রেণীর লোক কোন কোন সাহাবীর আমল উদ্ধত করে 
বলেছেন যে, তাদের সেহ্রী খাওয়া অবস্থাতেই ভোরের আলো স্পঙ্ট হয়ে উঠতে দেখা 
গেছে । তাদের সে বর্ণনা যথার্থ নয় । সাহাবীগণের কারো কারো বেলায় এরূপ ঘটনা 
ঘটা সম্পকে যেসব রেওয়ায়েত করা হয়, সেগুলো জুবহে-সাদেক হওয়ার একীন না হওয়ার 
কারণেই ঘটেছে । সুতরাং যারা এ ধরনের কথা বলে তাদের সেসব দায়িত্বহীন মন্তব্যে 
প্রভাবান্বিত হওয়া সঙ্গত হবে না। 


এক হাদীসে রসুল সো) ইরশাদ করেছেন যে, বেলালের আযান শুনতেই তোমরা 
সেহ্রী খাওয়া বন্ধ করে দিও না, কেননা, সে কিছুটা রাত থাকতেই আযান দিয়ে ফেলে । 
সুতরাং তোমরা বেলালের আযান শোনার পরেও খেতে পার, যে পর্যন্ত না ইবনে উম্মে 
_মাকতুমের আযান শুরু হয় । কেননা, সে ঠিক সুব্হে-সাদেক হওয়ার পরই আযান দিয়ে 
থাকে । | ---( বুখারী ও মুসলিম ) 


হাদীসটির অসম্পূর্ণ বিবরণের মাধ্যমে সমসাময়িক কোন কোন লেখকের এরূপ ভুল 
ধারণার সৃষ্টি. হয়েছে যে, ফজরের আযান হয়ে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ সেহরী খেতে 
কোন অসুবিধা নেই। তাছাড়া, যদি কারো দেরীতে ঘুম ভাঙ্গে এবং ততক্ষণে ফজরের 
আযান হতে থাকে, তবুও তার পক্ষে তাড়াহুড়া করে কিছু খেয়ে নেওয়া উচিত। অথচ 
এ হাদীসেই ঠিক ফজরের সময় হওয়ার সাথে সাথেই যেহেতু হযরত ইবনে উম্মে মাক- 
তুমের আযান যা জুব্হে-সাদেক হওয়ার সাথে সাথে দেওয়া হতো, সে আযান শুরু হয়ে 
যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খানাপিনা বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি, কোরআন 
শরীফের সুস্পম্ট নির্দেশে যে সর্বশেষ সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, তা 
নিশ্চিতরাপেই সুবৃহে-সাদেক হওয়া সম্পর্কে এরীন হওয়া । এরপর এক মিনিটের জন্যও 
খানাপিনা করার অনুমতি দেওয়া কোরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ ছাড়া আর 
কিছু নয়। 

সাহাবায়ে-কেরাম এবং পূর্বতাঁ বুযুর্গগণের মধ্যে কারো কারো সেহরী এবং 
ইফতারের ব্যাপারে সময়ের কড়াকড়ি না করা স্রপকিত যেসব বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়, 
সেগুলোর অর্থ এই হতে পারে যে, কোরআনের নির্দেশ অনুসারে সুবহে-সাদেক 
হওয়া সম্পর্কে একীন না হওয়া পর্যন্ত অতিসাবধানী ভুমিকা গ্রহণ করে যতটুকু জুযোগ 


সুরা আল-বাক্কারাহ, ৫০৭ 


দেওয়া হয়েছে, সে সময়সীমার ব্যাপারেও বেশী বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। তারা তা 
করতেন না। ইমাম ইবনে কাসীরও সংশ্লিষ্ট বর্ণনাগুলোকে এ অর্থেই গ্রহণ করেছেন । 
অন্যথায়, কোরআনের সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ কোন মুসলমানই যে চোখ বুঁজে মেনে নিতে 
রাষী হবে না, তা অত্যন্ত স্বাভাবিক কথা । কাজেই সাহাবায়ে-কেরাম ইচ্ছাকৃতভাবে এ 


সময়সীমা লংঘন করবেন, এমনটা কল্পনাও করা যায় না। বিশেষত কোরআন শরীফে 
| SFA EM “A 
বিশেষভাবে এ আয়াতের শেষভাগেই যেখানে বলা হয়েছে যে, রর 41 ১১১০৯ 45 


Ed AS পচ 
১১৭? ১৯১ অর্থাৎ এটা আল্লাহ্‌ কত.ক নির্ধারিত সীমারেখা, সুতরাং এর নিকটবর্তীও 


হয়ো না। 


মাসআলা £ উপরোক্ত আলোচনাগুলো শুধুমান্ত্র সেসব লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, 
যাদের নিজের চোখে “সুবহে-সাদেক” দেখে সময় নির্ধারণ করার সুযোগ রয়েছে। যেমন, 
আকাশ যদি পরিক্ষার থাকে এবং সময় সম্পর্কেও যদি তাদের সঠিক জ্ঞান থেকে থাকে । 
কিন্তু যাদের তেমন সুযোগ নেই অর্থাৎ আকাশ ঠিকমত দেখবার সুযোগ নেই, সুবৃহে- 
সাদেক সম্পর্কে সঠিক ধারণাও নেই কিংবা আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে 
সেসব লোকের পক্ষে অন্যান্য লক্ষণ কিংবা জ্যোতিরবিদ্যার সাহাষ্য নিয়ে সৈহ্রী-ইফতারের 
সময় নির্ধারণ করতে হবে। অবশ্য এসব হিসাবের মধ্যেও এমন সময় আসতে পারে, যে 
সময়সীমার মধ্যে সুবৃহে-সাদেক হওয়ার ব্যাপারে একীন বা স্থির সিদ্ধান্তে পৌছা যায় না। 
এমতাবস্থায় সন্দেহযুক্ত সময়ে কি করা উচিত, এ সম্পর্কে ইমাম জাস্সাস ‘আহ্‌কামুল- 
কোরআন" গ্রন্থে বলেন---এরূপ ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে খানাপিনা না করাই কর্তব্য, তবে 
এরূপ সন্দেহপূর্ণ সময়ের মধ্যে অর্থাৎ সুব্ৃহে-সাদেক হওয়ার পূর্বক্ষণে যদি কেউ প্রয়োজন- 
বশত খানাপিনা করে ফেলে, তবে সে গোনাহ্গার হবে না। কিন্তু পরে তাহ্কীক বা যাচাই 
করে যদি দেখা যায়, যে সময় সে খানাপিনা করেছে সে সময়ের মধ্যে সুবৃহে-সাদেক হয়ে 
গিয়েছিল, তবে তার পক্ষে সেদিনের রোযার কাযা করা ওয়াজিব হবে । যেমন রমযানের 
এক তারিখে চাদ না দেখার কারণে লোকেরা রোযা রাখল না, কিন্তু পরে জানা গেল যে, 
২৯শে শাবানেই রমযানের চাদ উদিত হয়েছিল। তবে এমতাবস্থায় যারা সে দিনটিকে ৩০শে 
শাবান মনে করে রোষা রাখেনি, তারা গোনাহ্গার হবে না, তবে তাদের এ দিনের রোহা 
সকল ইমামের মতেই কাযা করতে হবে। অনুরূপভাবে মেঘলা দিনে কেউ সুর্য অস্ত গেছে 
মনে করে ইফতার করে ফেললো, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সূর্য দেখা দিল এমতাবস্থায় এ ব্যক্তি 
গোনাহ্গার হবে না সত্য, তবে তার উপর এ রোযা কাযা করা ওয়াজিব হবে। 


ইমাম জাস্সাসের উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা বোঝা যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি ঘুম 
ভাঙ্গার পর শুনতে পায় যে, ফজরের আযান হচ্ছে, তখন তার পক্ষে সুব্হে-সাদেক হওয়া 
সম্পর্কে নিঃসন্দেহ একীন হয়ে যায়। এর পরও যদি সে জেনেশুনে কিছু খেয়ে নেয় তবে সে 
গোনাহগারও হবে এবং তার উপর সেই রোযা কাযা করাও ওয়াজিব হবে। অপরপক্ষে যদি 
সে সন্দেহযুক্ত সময়ে খায় এবং পরে সুবৃহে-সাদেক এ সময়েই হয়েছিল বলে জানতে পারে, 
তবে তার উপর থেকে গোনাহ্‌ রহিত হয়ে যাবে বটে, কিন্তু রোযার কাযা করতে হবে। 


৫০৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


ই'তিকাফ £ ইণ্তিকাফ-এর শাব্দিক অর্থ কোন এক স্থানে অবস্থান করা। কোরআন- 
সুন্নাহর পরিভাষায় কতকগুলো বিশেষ শর্তসাপেক্ষে একটা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে 


eA 


নিদিষ্ট মসজিদে অবস্থান করাকে ইণতিকাফ বলা হয়। ১৯৬৯৩০1 ১ বাক্যের দ্বারা 


বোঝা যায় যে, ইতিকাফ যে কোন মসজিদেই হতে পারে । কেননা, এখানে মসজিদ শব্দটি 
ব্যাপক অর্থে ব্যবহাত হয়েছে । 

শুধুমান্ত্র যেসব মসজিদে নিয়মিত জামাত হয়, সেসব মসজিদেই ইতিকাফ করা 
দুরস্ত। অন্যান্য মসজিদ যেখানে নিয়মিত জামাত হয় না, সেগুলোতে ইতিকাফ না হওয়ার 
ব্যাপারে ফিকহবিদগণ যে শর্ত আরোপ করে থাকেন, তা ‘মসজিদ’ শব্দের সংজ্ঞা থেকেই 
গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা, যেখানে নিয়মিত জামাতে নামায হয়, তাকেই কেবল মসজিদ 
বলা যেতে পারে। বাসস্থান বা দোকান-পাট সর্বত্রই বিচ্ছিন্নভাবে নামায পড়া জায়েয এবং 
তা হয়েও থাকে, কিন্তু তাই বলে সেগুলোকে মসজিদ বলা হয় না। 


মাস'আলা £ রমযানের রাতে খানাপিনা, স্ত্রী-সহবাস প্রভৃতি হালাল হওয়ার বিষয় 
ইতিপূর্বে বণিত হয়েছে। ই‘তিকাফ অবস্থায় খানা-পিনার হুকুম সাধারণ রোযাদারদের 
প্রতি প্রযোজ্য নির্দেশেরই অনুরূপ । তবে স্ত্রী-সহবাসের ব্যাপারে এ অবস্থায় পৃথক নির্দেশ 
দিয়ে বলা হয়েছে যে---ই‘তিকাফ অবস্থায় এটা রাতের বেলায়ও জায়েয নয়। এ আয়াতে 
সে নির্দেশই ব্যক্ত হয়েছে। 
মাসআলা £ ইতিকাফের অন্যান্য মাস'আলা--যথা এর সাথে রোযার শর্ত, শরীয়ত- 
সম্মত কোন প্রয়োজন অথবা প্রকৃতিগত প্ৰয়োজন ব্যতীত ই‘তিকাফ অবস্থায় মসজিদ থেকে 
বের হওয়া জায়েয না হওয়া প্রভৃতি বিষয়ের কোন কোনটি ইতিকাফ শব্দ থেকে নির্ণয় করা 
হয়েছে। আর অবশিষ্ট অংশ রসূল (সা)-এর কওল ও.আমল থেকে গৃহীত হয়েছে। 
| ূ 3a33 -aA 
রোযার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করার নির্দেশ £ সর্বশেষ আয়াত১5 ১:৮৮ 
553১2 15 41 বলে ইশারা করা হয়েছে যে, রোযার মধ্যে খানাপিনা এবং জ্ী- 
সহবাস সম্পকিত যেসব নিষেধাক্তা রয়েছে, এগুলো আল্লাহ্‌ কর্ত.ক নির্ধারিত সীমারেখা, এর 
ধারে-কাছেও যেয়ো না। কেননা, কাছে গেলেই সীমালংঘনের আশংকা দেখা দিতে পারে। 
একই কারণে রোযা অবস্থায় কুলি করতে বাড়াবাড়ি করা, যদ্দরুন গলার ভিতরে পানি প্রবেশ 
করতে পারে ঃ মুখের ভিতর কোন ওঁষধ ব্যবহার করা, স্ত্রীর অতিরিক্ত নিকউবতা হওয়া 
প্রভৃতি মকরাহ্‌ । তেমনিভাবে সময় শেষ হওয়ার সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য সময়ের কিছুটা 
আগেই সেহ্রী খাওয়া শেষ করে দেওয়া এবং ইফতার গ্রহণে দু'চার মিনিট দেরী করা উত্তম। 
এসব ব্যাপারে অসাবধানতা এবং শৈথিল্য প্রদর্শন আল্লাহ্‌র এই নির্দেশের পরিপন্থী । 
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(১৮৮) তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের 
সম্পদের কিয়দংশ জেনেশুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কতৃপক্ষের 
হাতেও তুলে দিও না । 


ঘোগসুন্র $ পূর্ববতী' আয়াতসমূহে রোযার বিধি-বিধান বণিত হয়েছিল, যার মধ্যে 
হালাল বস্ত-সামগ্রীর ব্যবহারও একটা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে হারাম 'করে দেওয়া 
হয়েছে। এরপর প্রাসঙ্গিকভাবেই হারাম সম্পদ অর্জন এবং ভোগ করার নিষিদ্ধতা বণিত 
হুচ্ছে। কেননা, ইবাদতে-সওম বা রোযার আসল উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই যে, এতে মানুষ একটা 
নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে হালাল বর্ত-সামগ্রীর ব্যবহারের ব্যাপারে সবর ইখতিয়ার করার 
অনুশীলন করার ফলে হারাম বস্তু বর্জনের ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই একটা অভ্যাস গড়ে 
উঠবে এবং সর্বপ্রকার হারাম বসন্ত থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে নৈতিক বল অর্জন করতে 
সক্ষম হবে। 


একই সঙ্গে রোষা রাখার পর ইফতারের জন্য হালাল পথে অজিত সামগ্রী সংগ্রহ 
করা জরুরী । কেননা, কেউ যদি সারা দিন রোযা রেখে সন্ধ্যায় হারাম পথে অজিত বস্তুর 
দ্বারা ইফতার করে, তবে আল্লাহ্‌র নিকট তার এ রোঘা গ্রহণযোগ্য হবে না। 


তক্ষসীরের সার-দংক্ষেপ 


আর নিজেদের মধ্যে একে অন্যের মাল অন্যায়ভাবে ভোগ করো না এবং তাদের 
বিপক্ষে শাসনকর্ত পক্ষের নিকট এ উদ্দেশে (মিথ্যা নালিশ ) করো না যে, €এর দ্বারা) 
জনগণের সম্পদের একাংশ অন্যায় গন্থায় (অর্থাৎ জুলুমের আশ্রয়ে) গ্রাস করবে, যখন 
তোমরা (তোমাদের মিথ্যাচার এবং জুলুম সম্পর্কে ) নিজেরাই জান। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতে হারাম পন্থায় সম্পদ অর্জন এবং ভোগ করার নিষিদ্ধতা বণিত 
হয়েছে । যেমন, ইতিপূর্বে সূরা বাক্কারারই ১৬৮-তম আয়াতে হালাল পন্থায় সম্পদ অর্জন 
এবং ভোগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । পূর্ববর্তী সে আয়াতে বলা হয়েছিল $ 
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অর্থাৎ “হে মানবমণ্ডলী ! জমিনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তা থেকে তোমরা হালাল 
ও পবিত্র বস্তুসমূহ খাও, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেননা, সে তোমাদের 
প্রকাশ্য দুশমন |” 


অনুরূপ সূরা নাহলে ইরশাদ হয়েছে 8 


টি পা পা স্টিটিলা লা পা টে ASI 
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০১5৪ Sun ৬ ও 1 
অর্থাৎ “তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা যে পবিত্র ও হালাল রুযী দান করেছেন, 
তা থেকে খাও এবং আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহের শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা তারই 
ইবাদতকারী হয়ে থাক ।” 
সম্পদ অজনের ক্ষেত্রে ভাল-মন্দ পন্থা এবং ভাল-মন্দের মাপকাতি 8 জীবনযান্রা 
পরিচালনার ক্ষেত্রে ধন-সম্পদের প্রয়োজনীয়তা এবং অপরিহার্যতা সম্পর্কে যেমন দুনিয়ার 
সকল মানুষই একমত, তেমনি সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রেও ভাল ও মন্দ তথা বৈধ-অবৈধ-- 
দু’ট ব্যবস্থার ব্যাপারেও দুনিয়ার সবাই একমত । চুরি, ডাকাতি, ধোঁকা, ফেরেৰ প্রভৃতিকে 
দুনিয়ার সবাই মন্দ বলে মনে করে। তবে গন্থাগুলোর মধ্যে বৈধ ও অবৈধের কোন 
মানদণ্ড সাধারণ মানুষের কাছে নেই। বস্তুত তা থাকতেও পারে না। কেননা, যে 
বিষয়টির সম্পর্ক সমগ্র দুনিয়ার মানুষের সাথে এবং যে নীতিমালার অনুসরণ করে সমগ্র 
দুনিয়ার মানুষ সমভাবে পরিচালিত ও পথণ্রাপ্ত হতে পারে, সেরূপ একটা নিখু'ত এবং 
সকলের জন্য সমভাবে গ্রহণযোগ্য নীতিমালা একমান্ত্র বিশ্ব-জাহানের পালনকতা আল্লাহ্‌র 
তরফ থেকেই নির্ধারিত হতে পারে, যা ওহীর মাধ্যমে মানবজাতির পথপ্রদর্শনের উদ্দেশে 
প্রেরিত হয়েছে। যদি মানুষকে এই নীতিমালা নির্ধারণের অধিকার দেওয়া হতো, তবে 
সংশ্লিষ্ট লোকেরা নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রান্ত্রীয় এবং শ্রেণী-স্বাহের উর্ধ্বে উঠে 
সকল যুগের সকল দেশের মানব সমাজের জন্য সমভাবে কল্যাণকর একটা নীতিমালা 
প্রণয়ন করতে কোন অবস্থাতেই সমর্থ হতো না। 


অপরপক্ষে কোন আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে যদি এ ব্যাপারে কোন 
একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হতো, তবুও শ্রেণী ও গোল্ভী-স্বার্থ নিরপেক্ষ হয়ে যে 
একটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হতো না, বহু অভিজ্ঞতা এ সত্যই প্রমাণ 
করে। সুতরাং এসব উদ্যোগ-আয়োজনের ফলও যে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং হানাহানি ছাড়া আর 
কিছুই হতো না, একথাও নিঃসন্দেহে বলা চলে। 


একমান্র ইসলামী বিধানই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে £$ শরীয়তে-ইসলাম হালাল 


সুরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৫১১ 


ও হারাম এবং জায়েয ও না-জায়েয-এর যে নীতিমালা তৈরী করেছে তা সরাসরি আল্লাহ্‌র 
তরফ থেকে নাধিলরুত ওহী অথবা ওহীর জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই তৈরী হয়েছে। বস্তুত 
এটা এমনই এক সার্বজনীন আইন, যা দেশ-কাল ও গোন্রগোল্ঠী নিবিশেষে সকলের 
নিকটই সমভাবে গ্রহণযোগ্য এবং শান্তি ও সমুদ্ধির ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য রক্ষাকবচ হিসাবে 
বিবেচিত হতে পারে । কেননা, আল্লাহ্‌-প্রদত্ত এ আইনের বিধানেই যৌথ স্থার্থ-সংশ্লিষ্ট 
বিষয়গুলোকে যৌথ মালিকানায় সকলের জন্য সম-অধিকারের আওতায় রাখা হয়েছে । 
যেমন- বায়ু, পানি, জমিনের ঘাস, আগুনের উষ্ণতা, অনাবাদী বনভূমি, পাহাড়-পর্বত 
এবং বনভূমির উৎপন্ন দ্রব্যাদি প্রভৃতিতে সকল মানুষেরই সম-অধিকার রয়েছে। কারো 
পক্ষে এসব বস্তর মধ্যে মালিকানা স্বত্বের দখলী জায়েষ নয় । 


অপরদিকে যেসব বিষয়ের মধ্যে যৌথ মালিকানা বা সকলের সম-অধিকার স্বীকৃত 
হলে ফলস্বরূপ সমাজে নানারকম বিরোধ-বিপত্তির সৃষ্টি হয়ে শান্তি বিনষ্ট হওয়ার কারণ 
ঘটতে পারে, সেগুলোর মধ্যে ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠার বিধান প্রদান করা হয়েছে । বিশেষ 
কোন ভূমিখণ্ড কিংবা তার উৎপন্নদ্রব্যের মালিকানা প্রতিষ্ঠার আইন থেকে শুরু করে মালি- 
কানা হস্তান্তর প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্য রাখা হয়েছে, যেন কোন মানুষই যথার্থ শ্রম নিয়ো- 
গের সুযোগ এবং শ্রম নিয়োগের পর জীবনযান্্রার মৌলিক প্রয়োজনাদি থেকে বঞ্চিত না থাকে। 
অন্যদিকে কারো পক্ষেই যেন অন্যের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে কিংবা অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে 
একটা বিশেষ শ্রেণীর হাতে সম্পদ কুক্ষিগত করারও সুযোগ না থাকে । 


সম্পদের হস্তান্তর মৃতের উত্তরাধিকার বন্টনের খোদায়ী আইনের মাধ্যমেই হোক 
অথবা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে উভয়ের সন্তুষ্টির ভিত্তিতেই হোক, শ্রমের বিনিময়ে হোক 
অথবা অন্য কোন বিনিময়ের মাধ্যমেই হোক, সর্বক্ষেত্রেই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে, যেন লেন-দেনের মধ্যে কোন প্রকার ধোঁকা-ফেরেব বা ফটকাবাজির সুযোগ 
বিদ্যমান না থাকে । বিশেষত এমন কোন দুর্বোধ্যতা বা কথার মারপ্যাচও যেন না থাকে, 
যদ্দ্বারা পরে ঝগড়া-বিবাদের স্জ্টি হতে পারে। 


তদুপরি লক্ষ্য রাখা হয়েছে, লেন-দেনের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ যে সম্মতি দিচ্ছে তা যেন 
প্রকৃত সম্মতি হয়। কোন মানুষের উপর চাপ প্রয়োগ করে যেন সম্মতি আদায় করা 
নাহয়। ইসলামী শরীয়তে সে সমস্ত বৈষয়িক লেন-দেনকে অবৈধ ও বাতিল বলে গণ্য 
করা হয়, যেগুলোতে মূলত উল্লিখিত কারণসমূহের যে কোন একটি অন্তরায় দেখতে 
পাওয়া যায়। কোথাও থাকে ধোঁকা-প্রতারণা, কোথাও থাকে অক্তাত কর্ম, বিষয় বা বস্তর 
বিনিময়, কোথাও অপরের অধিকার আত্মসাৎ করা হয়, কোথাও অন্যের ক্ষতি করে নিজস্ব 
স্বার্থ উদ্ধার করা হয়, আবার কোথাও বা থাকে সাধারণের স্বার্থে অবৈধ হস্তক্ষেপ। 
বস্তত সুদ, জুয়া প্রভুতিকে হারাম সাব্যস্ত করার পিছনেও কারণ ,হলো এই যে, এতে 
জনসাধারণের অধিকার ক্ষু্ হয়ে থাকে। এর ফলে কতিপয় ব্যক্তি ফুলে-ফেঁপে উঠলেও 
সমগ্র সমাজ দারিদ্র্য কবলিত হয়ে পড়ে। কাজেই এহেন কর্ম উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমেও 
হালাল নয়। তার কারণ, এটা কারও ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়ঃ বরং গোটা সমাজের 


৫১২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


বিরুদ্ধে এক জটিল অপরাধ । উল্লিখিত আয়াতটি এ সমস্ত অবৈধ দিকের প্রতিই ব্যাপক 
ইঙ্গিত করেছে । ইরশাদ হয়েছে ঃ 
ASAT AST AAT ASI" পাতা 


১০৬৪ ৮১৬৪ ৪ 1০11650 ১ অৰ্থাৎ তোমরা একে অপরের সম্পদ 


অবৈধ পন্থায় ভক্ষণ করো না। এতে একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোরআনের ভাষায় 
AST AAC 


5 11 বলা হয়েছে । এর প্রকৃত অর্থ হলো নিজ সম্পদ ! এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে 


যে, তোমরা যখন অন্যের সম্পদ অবৈধভাবে তসরুফ কর, তখন চিন্তা কর যে, অন্যের 
নিজ সম্পদের প্রতি তেমনি ভালবাসা রয়েছে যেমন তোমাদের নিজেদের ধন-সম্পদের জনা 
তোমাদের রয়েছে। তারা যদি তোমাদের সম্পদে এমনি অবৈধ হস্তক্ষেপ করে, তাহলে 
তোমাদের যেমন কম্ট হবে, তেমনিভাবে তাদের বেলায়ও একই রকম অনুভব কর যেন 
এটাও তোমাদেরই সম্পদ । 

এছাড়া এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, একজন যখন অন্যজনের সম্পদ কোন 
রকম অবৈধ তসরুফ করে, তখন তার স্বাভাবিক পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, এই প্রথাই 
যদি প্রচলিত হয়ে যায় তবে অন্যজনও তার সম্পদ এমনিভাবে তসরুফ আরস্ত করবে । 


এই প্রেক্ষিতে কারও সম্পদে অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করা বা ভাতে কোন রকম তসরুফ . 


করা প্রকৃতপক্ষে নিজ সম্পদে অবৈধ তসরুফের পথই উন্মক্ত করে দেওয়ার শামিল। লক্ষ্য 
করার বিষয়, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে ভেজাল মেশানোর প্রথা যদি প্রচলিত হয়ে যায়; 
একজন যদি ঘিয়ের সাথে তেল কিংবা চবি মিশিয়ে অতিরিক্ত লাভ করে, তখন তার যখন 
দুধ কেনার প্রয়োজন পড়বে তখন দুধওয়ালাও তাতে পানি মেশাবে । মসলার প্রয়োজন 
হলে, তাতেও ভেজাল হবে । ওষধের দরকার হলে তাতেও একই ব্যাপার ঘটবে । সুতরাং 
একজন ভেজাল মিশিয়ে যে অতিরিক্ত পয়সা আয় করে, অন্যজনও আবার তার পকেট 
থেকে একই পন্থায় তা বের করে নিয়ে যায়। এমনিভাবে দ্বিতীয়জনের পয়সা তৃতীয়জন 
এবং তৃতীয়জনের পয়সা চতর্থ জন বের করে নেয়। এসব বোকার দল পয়সার প্রাচুর্য দেখে 


আনন্দিত হয় সত্য, কিন্তু তার পরিণতির দিকে মোটেই লক্ষ্য করে না যে, শেষ পর্যন্ত তার 


কাছে রইল কি? কাজেই যে কেউ অন্যের সম্পদ ভুল এবং অবৈধ পন্থায় হস্তপত করে 
সে মূলত নিজের সম্পদে অবৈধ তসরুফের দরজাই খুলে দেয় । 


এক্ষেত্রে লক্ষণীয় দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, আল্লাহ্‌র এই কালামে সাধারণ ও 
ব্যাপক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে । বলা হয়েছে, ভ্রান্ত ও অবৈধ পন্থায় কারও 
সম্পদ ভক্ষণ করো না।” এতে কারও সম্পদ কেড়ে নেওয়া এবং  ছুরি-ডাকাতির মাধ্যমে 
নেওয়াও অন্তর্ভূক্ত ; যাতে অন্যের উপর অত্যাচার-উৎপীড়নের মাধ্যমে সম্পদ ছিনিয়ে 
নেওয়া হয়। সুদ, জুয়া, ঘুষ প্রভৃতি এবং যাবতীয় অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যে লেন-দেন এরই 
আওতাভুক্ত, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নগ্ন; যদিও তাতে উভয় পক্ষের সম্মতি 
থাকে। মিথ্যা কথা বলে কিংবা কসম খেয়ে কোন মাল হস্তগত করে নেওয়া অথবা 


এমন রোযগার, যা শরীয়তে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা পরিশ্রমের বিনিময়ে হলেও হারাম 


সূরা আল-বাক্ারাহ্‌ ৫১৩ 


বলেই গণ্য হবে। কোরআনের বাণীতে যদিও সরাসরিভাবে ‘খাবার’ বা ‘ভক্ষণ’ করার 
কথা উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু এক্ষেত্রে এর মর্ম শুধু খাওয়াই নয়, বরং যে কোনভাবে ভোগ 
বা ব্যবহার করা বোঝায়--তা পানাহার, পরিধান কিংবা অন্য যে কোন প্রকারেই হোক 
নাকেন। প্রচলিত পরিভাষায়ও এসব ব্যবহারকে খাওয়াই” বলা হয়। যেমন, অমুক লোক 
অমুক মালটি খেয়ে ফেলেছে । বাস্তব ক্ষেত্রে সে মালটি খাওয়ার যোগ্য নাও হতে পারে । 


শানে-নুযুল £৪ এ আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে নাধিল হয়েছে। ঘটনাটি 
এই যে, দু'জন সাহাবীর মধ্যে এক টুকরা জমি নিয়ে বিবাদ হলে পর বিষয়টি 
মীমাংসার জন্য রসূলে করীম (সা)-এর দরবারে পেশ করা হয়। বাদীর কোন সাক্ষী 
ছিল না। সুতরাং হুযুর (সা) শরীয়তের নির্ধারিত রীতি অনুযায়ী বিবাদীর প্রতি শপথ 
করার নির্দেশ দেন। তাতে বিবাদী শপথ রে উদ্বদ্ধ হলে মহানবী জো) উপদেশ 


শি পর পাপা এ AT “ঠন A 
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পাঠ করে শোনান। এতে মিথ্যা কসম খেয়ে কোন সম্পদ অর্জন করার বিষয়ে ভিড 
উল্লেখ রয়েছে । বিবাদী সাহাবী এ আয়াত শোনার পর কসম থেকে বিরত হয়ে যান এবং 
জমিনটি বাদীকেই দিয়ে দেন।---(রাহুল-মা*আনী ) 


এ ঘটনার ভিগ্তিতেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, যাতে না-জায়েষ পন্থায় 
কারও ধন-সম্পদ খাওয়া-পরা অথবা,লাভ করাকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। তদুপরি 
এর শেষাংশে বিশেষভাবে মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমা তৈরী করা, মিথ্যা কসম খাওয়া এবং 
Ei সাক্ষ্য নিজে দেওয়া বা অন্যের দ্বারা দেওয়ানোর ব্যাপারেও কঠোর নিষেধাক্তা আরোপ 

রা হয়েছে £ 
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অর্থাৎ শাসকদের নিকট ধন-সম্পদের বিষয়ে এমন কোন মামলা-মোকদ্দমা রুজু 
করো না, যাতে করে মানুষের সম্পদের কোন অংশ পাপ পন্থায় ভক্ষণ করে নিতে পার 
অথচ তোমরা একথা জান যে, তাতে তোমাদের কোন অধিকার নেই। 


পা এ্িপাদির লি টিনা 
$1 


তোমরা মিথ্যা মোকদ্দমা তৈরী করা না ৬ so (৮১13 (অথচ তোমরা 


জান)। এতে বোঝা যাচ্ছে--যদি কোন লোক ভুলক্রমে কোন বস্তু বা ধন-সম্পদকে 
নিজের মনে করে তা লাভ করার জন্য আদালতে মামলা দায়ের করে দেয়, তবে সে 
লোক উক্ত ভৎসনার অন্তভূক্ত হবে না। এমনি ধরনের একটি ঘটনা সম্পরকে মহানবী 
(সা) ইরশাদ করেছেন £ 

৬৫--- 
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__ “আমি একজন মানুষ, আর তোমরা আমার নিকট নিজেদের মামলা-মোকদ্দমা 
নিয়ে আস। এক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, কেউ হয়তো নিজের বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত 
করে উত্থাপন করে, অথচ আমি তাতেই নিশ্চিন্ত হয়ে তার পক্ষে মীমাংসা করে দেই। 
তাহলে মনে রেখো, (প্রকৃত বিষয়টি তো ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তি অবশ্যই জানবে ) 
যদি এটা আসলেই তার প্রাপ্য না হয়, তাহলে তার পক্ষে তা গ্রহণ করা উচিত নয়৷ 
কারণ, এমতাবস্থায় আমি মীমাংসার মাধ্যমে) যা তাকে দিয়ে দেব, তা হবে জাহান্নামের 
একটা অংশ!’ 


উল্লিখিত বক্তব্যে, মহানবী সো) বলেছেন যে, ইমাম বা কাষী বিচারক ) অথবা 
মুসলমানদের নেতা যদি কোন রকম ভুলবশত এমন কোন মীমাংসা করে দেন, যার 
দরুন একজনের হক অন্যজন অবৈধভাবে পেয়ে যায়, সেক্ষেত্রে এই আদালতী বিচারের 
কারণে তার জন্য সে জিনিস হালাল হয়ে যাবে না। পক্ষান্তরে যার জন্য সেটি হালাল 
তার জন্য হারামও হয়ে যাবে না। সারকথা, আদালতী সিদ্ধান্ত কোন বস্তুকে হালাল বা 
হারাম সাব্যস্ত করে না। কোন লোক যদি প্রতারণা, ধোকাবাজি, মিথ্যা সাক্ষ্য কিংবা 
মিথ্যা কসমের মাধ্যমে কোন মাল বা ধন-সম্পদ আদালতের আশ্রয়ে হস্তগত করে, 
তবে তার দায়-দায়িত্ব তারই থেকে যাবে । এমতাবস্থায় আখেরাতের হিসাব-কিতাব 
এবং সব কিছু যিনি জানেন, সব কিছুর যিনি খবর রাখেন, সে আল্লাহ্‌ রাব্ুল-আলা- 
মীনের আদালতের কথা চিন্তা করে সে মাল ন্যায্য হকদারকে দেওয়াই বান্ছনীয়। 


যেসব ব্যাপারে বাঁধন-বিচ্ছিন্নতার প্রশ্ন রয়েছে এবং যেসব বিষয়ে কাজী বা 
বিচারকের শরীয়তসম্মত অধিকার রয়েছে, সে সমস্ত ব্যাপারে যদি তারা মিথ্যা কসম 
কিংবা মিথ্যা সাক্ষীর ভিত্তিতেই কোন ফয়সালা করে দেন, তবে শরীয়তের দৃষ্টিতেও 
সে বাঁধন বা বিচ্ছিন্নতা বৈধ বলে গণ্য হবে এবং হালাল-হারামের বিধি-বিধানও তাতে 
প্রযোজ্য হয়ে যাবে। অবশ্য মিথ্যা বলার এবং সাক্ষ্যদানের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের 
কাধে থেকে যাবে । | 


হালাল সম্পদের বরকত এবং হারামের অপকারিতা ঃ হারাম থেকে বেচে থাকা 
এবং হালাল বর্জন করার জন্য কোরআনে করীম বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শিরোনামে তাকীদ 
করেছে । এক আয়াতে এ ইঙ্গিতও করা হয়েছে যে, মানুষের কর্ম ও চরিপ্রে হালাল খাওয়ার 
একটা বিরাট প্রভাব রয়েছে । কারো পানাহার যদি হালাল না হয়, তবে তার পক্ষে, 
সচ্চরিত্রতা এবং সৎকর্ম সম্পাদন একান্তই দুরূহ হয়ে দঁড়ায়। ইরশাদ হয়েছে 8 


সূরা আল-বাঙ্কারাহ, ৫১৫ 
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_ “হে রসলগণ! তোমরা হালাল ও পবিত্র বন্ত-সামগ্রী খাও এবং সৎকাজ কর। 
আমি তোমাদের কাজ-কর্মের প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে সম্যক অবগত ।” 


এ আয়াতে হালাল খাবার সাথে সৎকাজ করার নির্দেশ দান করে ইঙ্গিত দেওয়া 
হয়েছে যে, সৎকর্ম সম্পাদন করা তখনই সম্ভব হতে পারে, যখন মানুষের আহার্য ও 
পানীয়-বস্তুসামগ্রী হালাল হবে । মহানবী (সা) এক হাদীসে একথাও পরিষ্কারভাবে বলে 
দিয়েছেন যে, এ আয়াতে যদিও নবী-রসুলগণকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্ত এ নির্দেশ 
শুধু তাঁদের জন্যই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমস্ত মুসলমানই এ নির্দেশের আওতাভুক্ত । 
আলোচ্য হাদীসের শেষাংশে তিনি একথাও বলেছেন যে, যারা হারাম মাল খায়, তাদের 
দোয়া কবুল হয় না। অনেকেই ইবাদত-বন্দেগীতে যথেষ্ট পরিশ্রম করে এবং তারপর 
আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করার জন্য হাত প্রসারিত করে, আর--হে পরওয়ারদেগার, 
হে পরওয়ারদেগার বলে ডাকে, কিন্তু যখন তাদের খানাপিনা হারাম, তাদের লেবাস- 
পরিচ্ছদ হারাম, তখন কেমন করে তাদের সে দোয়া কবুল হতে পারে £ সেজন্যই 
মহানবী (সা)-র শিক্ষার একটা বিরাট অংশ উম্মতকে হারাম থেকে বাঁচানো এবং হালাল 
ব্যবহারের প্রতি উৎসাহিত করার কাজে উৎসগিত ছিল। ্‌ 


এক হাদীসে বলা হয়েছে---“যে লোক হালাল খেয়েছে, সুন্নাহ মোতাবেক আমল 
করেছে এবং মানুষকে কষ্ট দান থেকে বিরত রয়েছে, সে জান্নাতে যাবে।” উপস্থিত 
সাহাবায়ে-কেরাম নিবেদন করলেন,--“ইয়া রসূলুল্লাহ! ইদানিং এটা তো আপনার 
উম্মতের সাধারণ অবস্থা। অধিকাংশ মুসলমানই তো এভাবে জীবন যাপন করে থাকেন।” 
হুযুর সো) বললেন--হাঁ, তাই। পরবর্তী প্রত্যেক যুগেই এ ধরনের লোক থাকবে, যারা 
এ সমস্ত বিখি-বিধানের অনুবতী হবে ।--€ তিরমিযী ) | 


অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, মহানবী (সা) একবার সাহাবায়ে-কেরামকে 
বললেন, চারটি চরিত্র এমন রয়েছে, যদি সেগুলো তোমাদের মধ্যে বর্তমান থাকে, 
তবে দুনিয়াতে অন্য কোন কিছু যদি তোমরা নাও পাও, তবুও তোমাদের জন্য যথেষ্ট । 
সে চারটি অভ্যাস হল এই--- (১) আমানতের হেফাজত করা, (২) সত্য কথা বলা, 
(৩) ' সদাচার, (8) পানাহারের ব্যাপারে হারাম-হালালের প্রতি লক্ষ্য রাখা | 

হযরত সাণদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রো) একবার মহানবী সো)-র দরবারে নিবেদন 
করলেন, “আমার জন্য দোয়া করে দিন, আমি যাতে মকবুলুদ্দোয়া (যার দোয়া কবুল 
হয়) হয়ে যেতে পারি। আমি যে দোয়াই করব, তা-ই যেন কবুল হয়ে যায়।” হুযুর (সা) 
বললেন, “সা'দ ! নিজের খাবারকে হালাল ও পবিত্র করে নাও, তাহলেই “‘মুস্তাজাবুদ্দা 
ওয়াত' হয়ে যাবে। আর সে সত্তার কসম করে বলছি, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ 


৫১৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


বান্দা যখন নিজের পেটে হারাম লোকমা ঢোকায়, তখন চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার কোন 
আমল কবুল হয় না। আর যার শরীরের মাংস হারাম মাল দ্বারা গঠিত হয়, সে মাংসের 
জন্য তো জাহান্নামের আগুনই যোগ্য স্থান।” 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রো) বলেন, রস্লে-করীম (সা) বলেছেন, সে সত্তার 
কসম, যার কব্জায় মুহম্মদের জান, কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান হয় না, যতক্ষণ 
না তার অন্তর ও জিহবা মুসলমান হয় এবং যতক্ষণ না তার প্রতিবেশী তার কম্টদানের 
, ব্যাপারে হেফাযতে থাকে । আর যখন কোন বান্দা হারাম মাল খায় এবং সদকা-খয়রাত 
_ করে, তা কবুল হয় না। যদি তা থেকে ব্যয় করে, তবে তাতে বরকত হয় না। যদি তা 
নিজের উত্তরাধিকারী ওয়ারিশানের জন্য রেখে যায়, তবে তা জাহান্নামে যাওয়ার পক্ষে তার 
জন্য পাথেয় হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ মন্দ বস্তুর দ্বারা মন্দ আমলকে বিধোত করেন না। 
অবশ্য সৎকর্মের দ্বারা অসৎ কর্মকে ধুয়ে দেন |” 


হাশরের ময়দানে প্রতিটি মানুষকে চারটি প্রশ্ন করা হবেঃ হযরত মু'আয ইবনে 
জাবাল (রা) বলেন যে, রসূলে করীম (সো) ইরশাদ করেছেন ঃ 
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“কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে কোন মানুষই নিজের জায়গা থেকে সরতে 
পারবে না, যতক্ষণ না তার কাছ থেকে চারটি প্রশ্নের উত্তর নিয়ে নেওয়া হবে £ (১) 
সে নিজের জীবনকে কি কাজে নিঃশেষ করেছে? (২) নিজের যৌবনকে কোন্‌ কাজে 
বরবাদ করেছে? (২) নিজের ধন-সম্পদ কোথা থেকে অর্জন করেছে এবং কোথায় 
ব্যয় করেছে? (8) নিজের ইলমের উপর কটা আমল করেছে। 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর রো) বলেন, একবার রস্লে-করীম (সা) এক 
ভাষণে ইরশাদ করেছেন, হে মুহাজেরিন দল, পাঁচটি অভ্যাসের ব্যাপারে আমি আল্লাহ্‌, 
তা'আলার নিকট পানাহ্‌ চাই, সেগুলো যেন তোমাদের মধ্যেও সৃষ্টি না হয়ে যায়। 
তার একটি হল অশ্লীলতা । কোন জাতি বা সম্পূদায়ের মধ্যে যখন অশ্লীলতা বিস্তার 
লাভ করে, তখন তাদের মধ্যে প্লেগ ও মহামারীর মত এমন নতুন নতুন ব্যাধি চাপিয়ে 
দেওয়া হয়, যা তাদের বাপ-দাদারা কখনও শোনেনি ।- দ্বিতীয়ত যখন কোন জাতির 
মধ্যে মাপ-জোকে কারচুপি করার রোগ সৃম্টি হয়, তখন তাদের মধ্যে দুভিক্ষ, মুল্যরুদ্ধি, 
কম্ট-পরিশ্রম এবং কর্ত.পক্ষের অত্যাচার-উৎপীড়ন চাপিয়ে দেওয়া হয়। তৃতীয়ত 
যখন কোন জাতি যাকাত প্রদানে বিরত থাকে, তখন ব্লম্টিপাত বন্ধ করে দেওয়া 
হয়। চতুর্থত যখন কোন জাতি আল্লাহ্‌ ও রসূল (সা)-এর সাথে কৃত প্রতিক্তা ভগ করে, 
তখন আল্লাহ্‌ তাদের উপর অক্তাত শন, চাপিয়ে দেন। সে তাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে 


সুরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৫১৭ 


ছিনিয়ে নেয়। আর পঞ্চমত কোন জাতির শাসকবর্গ যখন আল্লাহ্‌র কিতাবের আইন 
অনুযায়ী বিচার-মীমাংসা পরিত্যাগ করে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা কর্তৃক নাধিলরুত হুকুম- 
আহকাম তাদের মনঃপূত হয় না, তখন আল্লাহ, তা'আলা তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ- 
বিসংবাদ সৃষ্টি করে দেন। ---(ইবনে-মাজাহ্‌, বায়হাকী, হাকেম) 
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(১৮৯) তোমার নিকট তারা জিজ্ঞেস করে নতুন চীদের বিষয়ে । বলে দাও যে, এটি 
মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ এবং হজ্জের সময় ঠিক করার মাধ্যম। আর পেছনের দিক 
দিয়ে ঘরে প্রবেশ করার মধ্যে কোন নেকী বা কল্যাণ নেই। অবশ্য নেকী হলো আল্লাহকে 
ভয় করার মধ্যে। আর তোমরা ঘরে প্রবেশ কর দরজা দিয়ে এবং আল্লাহকে ভয় করতে 
থাক, ঘাতে তোমরা নিজেদের বাসনায় ক্লুতকার্ধ হতে পার। (১৯০) আর লড়াই কর 
আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে । অবশ) কারো প্রতি 
বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (১৯১) 
আর তাদেরকে হত্যা কর যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে, 











৫১৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে ৷ বস্তুত ধর্মীয় ব্যাপারে ফেতনা-ফাসাদ 
বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃচ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ । আর তাদের সাথে লড়াই 


কারো না মসজিদুল হারামের নিকটে, যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই 


করে। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তাদেরকে হত্যা 
কর; এই হল কাফিরদের শাস্তি । 





WE 

যোগসূত্ৰ 8 ol U4) আয়াতের আওতায় বণিত হয়েছে যে, এরপর 
সূরা বাক্ধারার শেষ পর্যন্ত বির’ বা সৎকাজ সংক্রান্ত বিষয় আলোচিত হচ্ছে, যা শরীয়তের 
একান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধি-বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত । : এগুলোর মধ্যে প্রথম হকুমটি ছিল 
‘কিসাস’ বা খুনের বদলে মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে । দ্বিতীয়টি ওসীয়ত সম্পর্কে, তৃতীয় ও 
চতুর্থটি রোযা এবং তৎসম্পক্কিত মাস্-আলা-মাসায়েল সংক্রান্ত, পঞ্চমটি ইতিকাফ এবং 
ষষ্ঠটি হারাম মাল ভোগ থেকে বেঁচে থাকা সম্পকিত। অতঃপর আলোচ্য এ দু'টি 
আয়াতে হজ্জ ও জিহাদের আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে। আর হজ্জ সংক্রান্ত বিধি-বিধান 
আলোচনার পূর্বে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, রোযা ও হজ্জ প্রভৃতি বিষয়ে চান্দ্র-মাস ও চান্দ্র 
দিবসের হিসাব ধরা হবে । 


গড়ে তা 


শব্দ বিশ্লেষণ £ ust আহিল্লাতুন) হলো Joa বহুবচন । চান্দ্র মাসের 


Fd a 


প্রাথমিক কয়েকটি রাতকে 15 (হিলাল) বলা হয়। ১০৪1 হলো cs ies 


এর বহুবচন। এর অর্থ সময় বা অন্তিম সময় ।-_( কুরতুবী ) 


১ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

সপ্তম নির্দেশ £ চান্দ্রমাসের হিসাব ও হজ্জ প্রভূতি £ঃ (হে রসূল) । কেউ কেউ 
আপনার কাছ থেকে (প্রতি মাসে ) চন্দ্রের (হ্রাস রদ্ধির ) অবস্থা (এবং এই হ্রাস-রদ্ধির 
মধ্যে যেসব উপকারিতা রয়েছে, সেসব উপকারিতা সম্পকিত তত্ব ও তথ্য ) জানতে 


চাচ্ছে। আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন যে, €এর উপকারিত। হলো) চন্দ্র (তার হ্রাস- 


রদ্ধি হিসাবে এচ্ছিক অথবা বাধ্যতাম্লকভাবে ) মানুষের [স্বেচ্ছামূলক ব্যাপারে যেমন 
ইদ্দত, প্রাপ্য আদায় এবং বাধ্যতামূলক বিষয়ে যেমন, হজ্জ, রোযা ও যাকাত ইত্যাদির 
জন্য সময় নির্ধারণর মাধ্যম । 


অচ্টম নির্দেশ £ অন্ধকার যুগের কুসংস্কারের সংস্কার সাধন 8 (প্রাক-ইসলাম- 
যুগের কিছু সংখ্যক লোক হজ্জের ইহ্রাম বাধার পর কোন প্রয়োজনে যদি গুহে 
প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করতো, তখন ঘরের দরজা দিয়ে ঢোকাকে নিষিদ্ধ বলে মনে করতো । 


সুরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ্‌ ৫১৯ 


কাজেই পিছনের দেয়াল ভেঙ্গে তাতে ছিদ্র করে ঘরে প্রবেশ করতো। এই কাজটিকে 
তারা ফযীলতপূর্ণ কাজ বলে মনে করতো। আল্লাহ্‌ তা'আলা হজ্জের আলোচনা শেষে 
এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন £) এবং এতে কোন ফযীলত নেই যে, পিছন দিয়ে ঘরে 
প্রবেশ কর। তবে এতে ফযীলত আছে, যে কেউ হারাম (বস্ত বা কর্ম) হতে আত্মরক্ষা 
করবে। (যেহেতু দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকা হারাম নয়, সেহেতু তা থেকে আত্মরক্ষা করার 
আবশ্যকতাও নেই। কাজেই যদি গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে হয়, তবে) ঘরের দরজা 
দিয়েই প্রবেশ কর। (প্ররুত মূলনীতি হল এই যে) আল্লাহকে ভয় করতে থাক 
(তাতে অবশ্যই আশা করা যায় যে,) তোমরা ইহ ও পরকালে ) সফলকাম হবে। 


নবম নিদেশ 8 কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ 8 হিজরী যষ্ঠ সনের যিলকদ মাসে 
রসূলুল্লাহ্‌ (সা) ওমরাহ, আদায়ের নিয়তে মক্কা শরীফের দিকে রওয়ানা হলেন। সে সময় 
মক্কা নগরী মুশরিকদের অধীনে ও মুশরিক রান্ট্রের অন্তভূক্ত ছিল। মুশরিকগণ 
: ব্রসূলুল্লাহ্‌ সো) এবং তাঁর সহ্যান্্রীগণকে মন্ধা নগরীতে প্রবেশ করতে বাধা দিল। 
ফলে শুমরাহ্‌ স্থগিত রয়ে গেল। পরিশেষে অনেক আলাপ-আলোচনার পর এই মর্মে 
এক সাময়িক সন্ধি-টুক্তি হলো যে আগামী বছর এসে ওমরাহ সম্পাদন করবেন। 
সে হিসাবে হিজরী সপ্তম সনের যিল্কদ মাসে পুনরায় তিনি এতদুদ্দেশে মক্কাভিমুখে 
রওয়ানা হলেন। কিন্তু হযরত (সা)-এর সঙ্গী মুসলমানগণের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হলো 
যে, সম্ভবত মুশরিকরা তাদের সন্ধিচুক্তি লংঘন করে সংঘাত ও যুদ্ধে লিপ্ত হবে। 
যদি মুশরিকরা আক্রমণ করে, তবে তারা তো চুপ করে বসে থাকতে পারবেন না বা 
বসে থাকা সমীচীনও হবে না। কিন্তু যদি মুশরিকদের মুকাবিলা ও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ 
করতে হয়, তবে সে যুদ্ধ সংঘটিত হবে যিল্কদ মাসে। এই মাসটি তো সে চার মাসের 
অন্তর্ভক্ত, যেগলোকে “আশ্হরে হারাম” বা সম্মানিত মাস বলা হয়। এই চার মাসে 
তখনও পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম ও নিষিদ্ধ ছিল। এই চারটি সম্মানিত (হারাম) মাস 
ছিল যিল্কদ, যিল্হজ্জ, মুহররম ও রজব। যা হোক, মুসলমানগণ এই দ্বিধা-দ্ন্দে 
অত্যন্ত পেরেশান ছিলেন। এমন সময় আল্লাহ্‌ তা'আলা আয়াতগুলো নাযিল করলেন যে, 
সন্ধি চুর্তিকারীদের সঙ্গে পারস্পরিক চুক্তির কারণে তোমাদের পক্ষ থেকে প্রথমে হামলা 
করার অনুমতি নেই। কিন্তু তারা যদি চুক্তি ভঙ্গ করে তোমাদের উপর আক্রমণ চালায় তখন 
তোমরা অন্তরে কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের স্থান দিও না) এবং (নিঃশংকচিত্ে) তোমরা আল্লাহ্‌র 
রাস্তায় তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। অর্থাৎ এই নিয়তে যে, এরা দ্বীন-ইসলামের বিরোধিতা 
করছে এবং চুক্তি ভঙ্গ করে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছে। (কিন্তু নিজেরা চুক্তির ) 
সীমা অতিক্রম করো না, চুক্তি ভঙ্গ করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ো না)। প্ররুতপক্ষে আল্লাহ্‌ 
(শরীয়তের আইনের ) সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আর (যে অবস্থায় 
তারা নিজেরাই চুক্তি ভঙ্গ করে, সে অবস্থায় তোমরা নিশংকচিত্তে) তাদেরকে যেখানে 
পাও হত্যা কর, আর (নো হয়) তাদেরকে (মক্কা থেকে) বহিষ্কার কর, যেখান থেকে 
তারা তোমাদেরকে (নানারূপ দুঃখ-কষ্ট দিয়ে) বহিষ্কৃত হতে (এবং হিজরত করতে ) 
বাধ্য করছে। আর (তোমাদের এই হত্যা ও বহিষ্কারের পরেও বিবেকের বিচারে 


৫২০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


অপরাধের বোঝা তাদেরই কাঁধে থেকে যাবে । কেননা, তাদের তরফ থেকে যে চুক্তি ভঙ্গ হওয়ার 
সম্ভাবনা রয়েছে, তা হবে অত্যন্ত গহিত কাজ। আর এরূপ).গহিত কাজ (অনিম্টের দিক . 
দিয়ে) হত্যা (ও বহিষ্কার) অপেক্ষাও মারাত্মক। (কারণ, সে হত্যা ও. বহিষ্কারের 
সুযোগ সে অপকর্মের কারণেই ঘটে থাকে )। আর (সন্ধিচুক্তি ছাড়াও তাদের সাথে 
প্রাথমিক পর্যায়ে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার মাঝে আরও একটি অন্তরায় রয়েছে। আর তা 
হল এই যে, হরম শরীফ অর্থাৎ মক্কা ও মক্কার পার্বতী এমন একটি এলাকা রয়েছে, 
যার সম্মান করা অপরিহার্য । সেখানে যুদ্ধে করা এ স্থানের সম্মানের পক্ষে হানিকর। 
কাজেই নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে যে) তাদের সঙ্গে মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী (যা হারাম 
বলে নির্ধারিত) এলাকায় যুদ্ধ করো না, যে পর্যন্ত না তারা স্বয়ং তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করে। তবে যদি তারা (কাফিররা ) যুদ্ধের প্রস্ততি গ্রহণ করতে শুরু করে, তখন (তোমাদের 
প্রতিও তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি রয়েছে) তোমরাও তাদেরকে আঘাত কর। যারা 
এহেন কাফির (যারা হরমের ভিতরে যুদ্ধে লিপ্ত হয় ) তাদের এমন শাস্তিই প্রাপ্য । ্‌ 


আন্ষজিক জ্ঞাতব্য বিষয় ‘ 


প্রথম আয়াতে সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর একটি প্রশ্ন এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার 
তরফ থেকে তার জওয়াবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । মুফাস্সিরকুল-শিরোমণি হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রো) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য এই 
যে, তাঁরা রসূলুল্লাহ সো)-এর প্রতি সন্ত্রম ও সমীহ বোধের কারণে খুব কমই প্রশ্ন করতেন। 
তারা এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী য্মানার উম্মতদের ব্যতিক্রম ছিলেন। পূর্ববর্তী উহ্মতগণ এ 
আদবের প্রতি সচেতন ছিল না। তারা সব সময় নানা অবান্তর প্রশ্ন করতো । হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সাহাবীগণের যেসব প্রশ্নের উল্লেখ কোরআন 
মজীদে বিদ্যমান রয়েছে, তা সংখ্যায় মান্ত্র চৌদ্দটি। এই চৌদ্দটি প্রশ্নের মধ্যে একটি 
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কাছে প্রশ্ন করে ) দ্বিতীয় প্রশ্নটি আলোচ্য চন্দ্রের-হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত প্রশ্ন । এই দু'টি প্রশ্ন 
ছাড়া সূরা বান্ধারায়্ আরও ছয়টি প্রশ্নের উল্লেখ রয়েছে। বাকী ছয়টি প্রশ্ন পরবর্তী বিভিন্ন 
সূরায় বিদ্যমান । 


উল্লিখিত আয়াতে বণিত রয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম রো) হযরত রসূলুল্লাহ্‌ 
(সো)-কে ‘আহিল্লা’ বা নতুন টীদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। কারণ, চাদের আকৃতি 
প্রকৃতি সূৰ্য থেকে ভিন্নতর। | সেটা এক সময় সরু বাঁকা রেখার আকৃতি ধারণ করে 
এবং অতঃপর ক্রমান্বয়ে রূদ্ধি পেতে থাকে; অবশেষে সম্পূর্ণ গোলকের মত হয়ে যায়। 
এরপর পুনরায় ক্রমান্বয়ে হ্রাসপ্রাপ্ত হতে থাকে । এই হ্রাস-রদ্ধির মূল কারণ অথবা 
এর অন্তনিহিত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে তাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন। এই দুই 
প্রকার প্রশ্নেরই সম্ভাবনা ছিল। কিন্ত যে উত্তর প্রদান করা হয়েছে, তাতে এর অন্তনিহিত 
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উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সুবিধা -অসুবিধা সম্পর্কেই বণিত হয়েছে। যদি প্রশ্নই এই হয়ে 
থাকে যে, চাদের হ্রাস-রদ্ধির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি? তবে তো প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর 
হয়েই গেছে। আর যদি প্রশ্নে এই হ্থাস-রদ্ধির অন্তর্নিহিত মুল তত্ব জানবার উদ্দেশ্য 
থেকে থাকে, যা ছিল সাহাবায়ে কেরামের স্বভাব-বিরুদ্ধ, তবে চন্দ্রের হ্রাস-রদ্ধির মৌল 
তত্ব বর্ণনার পরিবর্তে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনার দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা 
হয়েছে যে, আকাশের গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলীর মৌলিক উপাদান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ 
করা মানুষের ক্ষমতার উধ্রবে। আর মানুষের ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোন বিষয়ই 
এই জ্ঞান লাভের উপর নির্ভরশীল নয়। কাজেই চন্দ্রের হ্রাস-রুদ্ধির মূল কারণ সম্পর্কে 
প্রশ্ন করা নিরর৫থক। এ প্রসঙ্গে জিক্তাস্য ও জবাব এই যে, চন্দ্রের এরূপ হাস-রদ্ধি এবং 
উদয়াস্তের মধ্যে আমাদের কোন্‌ ফোন্‌ মঙ্গল নিহিত? সেজন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রশ্নের 
উত্তরে রসূলুল্লাহ সো)-কে ওহীর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন যে, আপনি তাদেরকে বলে দিন, 
চাদের সঙ্গে তোমাদের যেসব মঙ্গল ও কল্যাণ সম্পৃক্ত তা এই যে, এতে তোমাদের কাজ-কর্ম 
ও চুক্তির মেয়াদ নির্ধারণ এবং হজ্জের দিনগুলোর হিসাব জেনে রাখা সহজতর হবে । 


শরীয়তের দৃষ্টিতে চন্দ্র ও সৌরহিসাবের গুরুত্ব 8 এ আয়াতে এতটুকু বোঝা 
গেল যে, চন্দ্রের দ্বারা তোমরা তারিখ ও মাসের হিসাব জানতে পারবে যার উপর তোমা- 
দের লেন-দেন, আদান-প্রদান এবং হজ্জ প্রভৃতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ৷ এ প্রসঙ্গটিই সূরা 
ইউনুসে নি হয়েছে 8 ্‌ 
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এই আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, বিভিন্ন পর্যায় ও বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে 
চন্দ্রের পরিক্রমণের উপকারিতা এই যে, এর দ্বারা বর্ষ, মাস ও তারিখের হিসাব জানা 
যায়। কিন্তু সূরা বনী ইসরাঈলের আয়াতে বর্ষ, মাস ও দিন-ক্ষণের হিসাব যে সূর্ষের 
সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত তাও বিরত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ 
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অর্থাৎ “অতঃপর আমি রাতের চিহ তিরোহিত করে দিনের চিহকে দর্শনযোগ্য 
করলাম, যাতে তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহের দান রুষী-রোষগারের অনুসন্ধান করতে পার 

এবং যাতে তোমরা বর্ষপজী ও দিন-ক্ষণের হিসাব অবগত হতে পার।” 
--( বনী ইনি বারো আয়াত) 


৬৬- 


৫২২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


এই আয়াত দ্বারা যদিও প্রমাণিত হলো যে বর্ষ, মাস ইত্যাদির হিসাব 
সূর্যের আহ্নিক গতি এবং বাষিক গতি দ্বারাও নির্ণয় করা যায়, (রূহুল-মাআনী ) 
কিন্তু চন্দ্রের ক্ষেত্রে কোরআন যে ভাষা প্রয়োগ করেছে, তাতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় 
যে, ইসলামী শরীয়তে চান্দ্রমাসের হিসাবই নির্ধারিত। রমযানের রোযা, হজ্জের মাস ও 
দিনসমূহ, মহররম, ঈদ, শবে-বরাত ইত্যাদির সঙ্গে যেসব বিধি-নিষেধ সম্পৃক্ত, সেগুলো 
সবই 25 বা নতুন চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল। কেননা, এই আয়াতে 
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উপায়”---বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যদিও এই হিসাব সূর্যের দ্বারাও অবগত হওয়া 
যায়, তবুও আল্লাহ্র নিকট চান্দ্রমাসের হিসাবই নির্ভরযোগ্য ! 


ইসলামী শরীয়ত কর্ত,ক চান্দ্রমাসের হিসাব গ্রহণ করার কারণ এই যে, প্রত্যেক 
দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই আকাশে চাঁদ দেখে চান্দ্রমাসের হিসাব অবগত হতে পারে। পণ্ডিত, 
মূৰ্খ, গ্রামবাসী, মরুবাসী, পার্বত্য উপজাতি ও সভ্য-অসভ্য জনগণ নিবিশেষে সবার জন্যই 
চান্দ্রমাসের হিসাব সহজতর । কিন্তু সৌর মাস ও সৌর বছর এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এর 
হিসাব জ্যোতিবিদদের ব্যবহার্য দুরবীক্ষণ যন্ত্রসহ অনান্য যন্ত্রপাতি এবং ভৌগোলিক, 
জ্যামিতিক ও জ্যোতিবিদ্যার সুন্র ও নিয়ম-কানুনের উপর পৃরোপুরি নির্ভরশীল । এই হিসাব 
প্রত্যেকের পক্ষে সহজে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া ইবাদত -বন্দেগীর ক্ষেত্রে 
চান্দ্রমাসের হিসাব বাধ্যতামূলক করা হলেও সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রেও 
এ হিসাবেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। চীদ ইসলামী ইবাদতের অবলম্বন। চাদ এক 
হিসাবে ইসলামের প্রতীক বা শি'আরে ইসলাম। ইসলাম যদিও সৌরপজ্ী ও সৌর হিসাবকে 
এই শর্তে না-জায়েষ বলেনি, তবুও এতটুকু সাবধান অবশ্যই করেছে , যেন সৌর হিসাব 
এত প্রাধান্য লাভ না করে, যাতে লোকেরা চন্দ্রপ্জী ও চান্দ্রমাসের হিসাব ভূলেই যায়। 
কারণ এরূপ করাতে রোযা, হজ্জ ইত্যাদি ইবাদতে ত্রুটি হওয়া অবশ্যপ্তাবী। অধুনা 
যেভাবে সাধারণ অফিস-আদালতে ব্যবসায়-বাণিজ্যে এমনকি একান্ত ব্যক্তিগত ও গোপনীয় 
চিঠিপত্রে পর্যন্ত সৌরপঞ্জীর এমন বহুল প্রচলন ঘটেছে যে, অনেকেরই ইসলামী মাসগুলো 
পর্যন্ত স্মরণ থাকে না। এই অবস্থা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ ছাড়াও জাতীয় মর্যাদায় এবং 
সম্মানের ক্ষেত্রে বিরাট অবক্ষয়ের পরিচায়ক । আমরা যদি কেবলমাত্র সে সমস্ত অফিস 
ও দফতরের কাজ সৌরপঞ্জী হিসাবে চালাই যেগুলোর সঙ্গে অমুসলিমদের সম্পর্ক বিদ্যমান, 
আর ব্যক্তিগত চিঠিপত্র এবং দৈনন্দিন আচার-অনুষ্ঠানে ইসলামী চন্দ্রপজীর তারিখ ব্যবহার : 
করি, তবে তাতে একটা ফরষে কেফায়া আদায়ের সওয়াবও হবে এবং ইসলামের প্রতীক 
বা শি'আরে ইসলামেরও হেফাযত হবে। 


“ASS A ০ ৯ রা 
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পিছন দিক দিয়ে প্রবেশ করাতে তোমাদের জন্য কোন পুণ্য নেই) এই আয়াত দ্বারা 
. এই মাস'আলা জানা গেল যে; যে বিষয়কে ইসলামী শরীয়ত প্রয়োজনীয় বা ইবাদত 


সুরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ৫২৩ 


বলে মনে করে না, তাকে নিজের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় বা ইবাদত মনে করা জায়েয 
নয়। এমনিভাবে যে বিষয় শরীয়তে জায়েয রয়েছে, তাকে পাপ মনে করাও গোনাহ্‌। 
মন্কার কাফিররা তাই করছিল। তারা ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করা শরীয়তসম্মতভাবে 
জায়েষ থাকা সত্তেও দরজা দিয়ে প্রবেশ করা না-জায়েয মনে করতো। তারা শরীয়ত- 
সম্মতভাবে ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করাকে পাপ বলে গণ্য করতো এবং ঘরের পিছন 
দিক দিয়ে দেয়াল ভেঙ্গে বা বেড়া কেটে বা সি'ধ কেটে ঘরে প্রবেশ করাকে শরীয়তে যার 
কোন আবশ্যকতাই ছিল না) নিজেদের জন্য অপরিহার্য ও অত্যাবশকীয় বলে মনে করেছিল । 
এ ব্যাপারে তাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। 'বেদ'আত'-এর না-জায়েয হওয়ার বড় 
কারণও তাই যে, এতে অপ্রয়োজনীয় বিষয়সমূহকে ফরয-ওয়াজিবের মতই অত্যাবশ্যকীয় 
মনে করা হয় অথবা কোন কোন জায়েয বস্তুকে না-জায়েষ ও হারাম বলে গণ্য করা হয়। 
আলোচ্য আয়াতে এরূপ শরীয়ত-বহির্ভ.ত নিয়মে জায়েষকে না-জায়েষ মনে করা অথবা 
হারামকে হালাল মনে করা বা “বিদাআত'-এর প্রচলন করার নিষেধাজ্ঞা সুস্পম্টভাবে 
প্রমাণিত হয়েছে । প্রস্গক্রমে আয়াতের দ্বারা বেশ কিছুসংখ্যক হুকুম-আহকামও জানা 


গেছে। 


নবম নির্দেশ 8 জিহাদ বা ন্যায়ের সংগ্রাম ৪ গোটা মুসলিম উম্মত এ ব্যাপারে 
একমত যে, মদীনায় হিজরতের পূর্বে কাফিরদের সঙ্গে “জিহাদ” ও “কেতাল" (ষুদ্ধ-বিগ্রহ ১) 
নিষিদ্ধ ছিল। সে সময়ে অবতীর্ণ কোরআন মজীদের সব আয়াতেই কাফিরদের অন্যায়- 
অত্যাচার নীরবে সহ্য করে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শনের শিক্ষা দেওয়া 
হয়। রবী’ ইবনে আনাস প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম রা)-এর উক্তি অনুসারে মদীনায় 
হিজরতের পর সর্বপ্রথম কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল 
হয়, তবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর এক বর্ণনা অনুযায়ী কাফিরদের বিপক্ষে 
AAS TT OAS পা সি 
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1০5 ra ৬ কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী (রা) এবং তাবেয়ীন (র)-এর মতে এ প্রসঙ্গে 


সূরা বাক্কারার উপরোল্লিখিত আয়াতই প্রথম আয়াত। তবে হযরত আবুবকর সিদ্দীক 
(রা) যে আয়াতটিকে এ প্রসঙ্গে নাযিলকৃত প্রথম আয়াত বলে মত প্রকাশ করেছেন, 
সে আয়াতটিকেও এ প্রসঙ্গে প্রথম দিকে নাহিলরুত আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে 
প্রথম আয়াত বলা চলে । ্‌ 


এই আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানগণ কেবলমান্র সে সব কাফিরদের 
সঙ্গেই যুদ্ধ করবে যারা তাদের বিপক্ষে সম্মুখ-সমরে উপস্থিত হবে। এর অর্থ এই যে, নারী, 
শিশু, বৃদ্ধ ধর্মীয় কাজে সংসার ত্যাগী উপাসনারত সন্দযাসী-পাদরী প্রভৃতি এবং তেমনিভাবে 
অন্ধ, খ্জ, গঙ্গু, অসমর্থ অথবা যারা কাফিরদের অধীনে মেহনতী মজদুরী করে, কিন্ত তাদের 
সঙ্গে যুদ্ধে শরীক না হয়-_সেসব লোককে যুদ্ধে হত্যা করা জায়েয নয়। কেননা, আয়াতের 
নির্দেশে কেবলমাত্র তাদেরই সঙ্গে যুদ্ধ করার হুকুম রয়েছে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 


৫২৪ | তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥। প্রথম খণ্ড 


করে, কিন্তু উল্লিখিত শ্রেণীর লোকদের কেউই যুদ্ধে যোগদানকারী নয় । এজন্য ফিকৃহ- 
শান্্রবিদ ইমামগণ বলেন, যদি কোন নারী, রুদ্ধ অথবা ধর্মপ্রচারক বা ধর্মীয় মিশনারীর লোক 
কাফিরদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অথবা কোন প্রকারে যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করতে 


ad AS পাটি A 


থাকে, তবে তাদেরকেও হত্যা করা জায়েয। কারণ, তারা ৪ 1 a 


“যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে”--এই আয়াতের আওতাভূক্ত--€ মাযহারী, কুরতুবী ও 
জাস্সাস)। যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ (সা)-এর তরফ থেকে মুজাহিদদেরকে যেসব উপদেশ 
দেওয়া হতো, সেগুলোর মধ্যে এ নির্দেশের বিস্তারিত ব্যাখ্যার উল্লেখ রয়েছে। সহীহ্‌-বোখারী 
ও সহীহ্‌-মুসলিম প্রন্থদ্বয়ে হযরত আবদুল্লাহ, ইবনে উমর (রা) বণিত এক হাদীসে আছে ঃ 
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-_-( রসূলুল্লাহ (সা) নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন )। 


অনুরূপভাবে সহীহ আবু দাউদ গ্রন্থে হযরত -আনাস (রা) বণিত এক হাদীসে 
যুদ্ধযান্ত্রী সাহাবীগণের উদ্দেশে রসূলুল্লাহ (সা)-এর নিম্নলিখিত উপদেশাবলী উদ্ধৃত রয়েছে ঃ 
তোমরা আল্লাহ্‌র নামে এবং রসূলের মিল্লাতের উপর জিহাদে যাও! কোন দুর্বল, বৃদ্ধ 
এবং শিশুকে অথবা কোন স্ত্রীলোককে হত্যা করো না ।” --(মাযহারী ) 


হযরত আবু বকর রো) যখন ইয়াষীদ ইবনে আবু সুফিয়ানকে সিরিয়া অভিযানে 
প্রেরণ করেন, তখন যুদ্ধ সম্পকিত বিধি-বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে হুবহু এ উপদেশগুলোর কথাই 
উল্লেখ করেছিলেন ৷ এতদসঙ্গে তিনি আরও উপদেশ দিয়েছিলেন যে, “উপাসনারত 
রাহেব বা সন্যাসী, কাফিরদের শ্রমিক এবং চাকরদেরকেও হত্যা করো না, যদি না তারা 
যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ।” - (কুরতুবী ) 

A এল Ne 

আয়াতের শেষাংশে 19১৯ 85 (এবং সীমা অতিক্রম করো না )--বাক্যটির 
অর্থ অধিকাংশ তফসীরকারের মতে এই যে, নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করে সীমা 
অতিক্রম করো না। 
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৪8৪ ৩৪ ৫ + ৬৪০৬ রু 
Mn ১৬০ ur I গা এ (১১০০1 
--€আর তাদেরকে যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর এবং যেখান থেকে তারা 
তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে, তোমরাও তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দাও)। 


সার-সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হদায়বিয়ার সন্ি-চুক্তির শর্ত মোতাবেক 
হযরত রসুলুল্লাহ সো) তার সাহাবায়ে-কেরাম রো)-সহ সেই ওমরাহ্র কাযা আদায়ের . 
উদ্দেশে যান্্রার নিয়ত করেন, আগের বছর মক্কার কাফিররা যে ওমরাহ্‌ উদযাপনে বাধা 
প্রদান করেছিল। কিন্তু সাহাবায়ে -কেরামের মনে তখন সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, কাফিররা 
হয়তো তাদের সন্ধি ও চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করবে না। যদি তারা এ বছরও তাঁদেরকে 
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বাধা দেয়, তবে তারা কি করবেন? এ প্রসঙ্গেই উল্লিখিত আয়াতে অনুমতি প্রদান করা হলো 
যে, যদি তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তোমাদেরও তার সমুচিত জবাব 
দেওয়ার অনুমতি থাকলো---“তোমরা যেখানে তাদেরকে পাবে, হত্যা করবে এবং 
যদি সম্ভব হয়, তাহলে তারা যেমন তোমাদেরকে মক্কা নগরী থেকে বের করে দিয়েছে, 
তোমরাও অনুরূপভাবে তাদেরকে বহিষ্কার করবে ।” 


পুরো মক্কী যিন্দেগীতে মুসলমানদেরকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে 
বাধা দান করা হয়েছিল এবং সর্বদা ক্ষমা ও উদারতার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল। 
কাজেই এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবীগণের ধারণা হয়েছিল যে, হয়তো কোন 
কোন ক্ষেত্রে কাফিরদিগকে হত্যা করা নিষিদ্ধ ও দুষণীয় হয়ে থাকবে । এ ধারণার 
অপনোদনকল্লে ইরশাদ হলো ঃ 
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হত্যা অপেক্ষা কঠিন অপরাধ )। অর্থাৎ একথা তো অবশ্যই সত্য ও সর্বজনবিদিত ষ, 
নরহত্যা নিরুষ্ট কর্ম, কিন্তু মক্কার কাফিরদের কুফরী ও শিরকের উপর অটল থাকা এবং 
মুসলমানদিগকে ওমরাহ্‌ ও হজ্জের মত ইবাদতের পথে প্রতিবন্ধকতা সুষ্টি করা অতি : 
গুরুতর ও কঠিন অপরাধ । এরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কারণেই তাদেরকে হত্যা 


করার অনুমতি প্রদান করা হলো)। আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত ৪8১ (ফিতনাহ্‌) 


শব্দটির দ্বারা কুফর, শিরক এবং মুসলমানদের ইবাদতে প্রতিবন্ধকতা সুষ্টি করাকেই 
বোঝানো হয়েছে। _(জাস্সাস, কুরতুবী প্রমুখ ) 


অবশ্য এ আয়াতের ব্যাপকতার দ্বারা বোঝা যায় যে, কাফিররা যেখানেই থাকুক 
না কেন, তাদেরকে হত্যা করা শরীয়তঙ্গিদ্ধ । আয়াতের এই ব্যাপকতাকে পরবতী বাক্যে 
এই বলে সীমিত করা হয়েছে £ 
A AS AF IY i পাকে এট 4312 পাপা 
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অর্থাৎ “মসজিদুল-হারামের পার্খবতাঁ এলাকা তথা পুরো হরমে মক্কায় তোমরা 
তাদের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই তোমাদের উপর 
আক্রমণোদ্যত হয় | 


মাস'আলা 8 হরমে-মক্কায় বা মক্কায় EE এলাকায় মানুষ তো দূরের কথা, 
কোন হিংস্র পণ্ড হত্যা করাও জায়েয নয়। কিন্তু এই আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, 
যদি কেউ অপরকে হত্যায় প্রবৃত্ত হয়, তখন তার প্রতিরোধকল্পে যুদ্ধ করা জায়েয1 এ 
মর্মে সমস্ত ফিকহ্‌বিদ একমত । 


মাস‘'আলা £ঃ এ আয়াত দ্বারা আরও বোঝা যাচ্ছে যে, প্রথম অভিযান আক্রমণ 
বা আগ্রাসন কেবলমাত্র মসজিদুল-হারামের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বা ‘হরমে-মক্কায়’ই 


৫২৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খগ্ড 


নিষিদ্ধ। অপরাপর এলাকায় যেমন প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ অপরিহার্য তেমনি প্রথম আক্রমণ 
বা অভিযানও জায়েষ। 
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৯২) আর তারা যদি বিরত থাকে, তাহলে আল্লাহ্‌ অত্যন্ত দয়ালু । (১৯৩) 
আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর 
দ্বান প্রতিষ্ঠিত হয় । অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়ে যায়, তাহলে কারো প্রতি কোন 
জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা জালিম (তাদের ব্যাপার আলাদা )। (১৯৪) সম্মানিত মাসই 
সম্মানিত মাসের বদলা । আর সম্মান রক্ষা করারও বদলা রয়েছে। বস্তুত যারা ্‌ 
তোমাদের উপর জবরদস্তি করেছে, তোমরা তাদের উপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি 
তারা করেছে তোমাদের উপর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, 
যারা পরহেষগার, আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন। (১৯৫) আর ব্যয় কর আল্লাহ র 


পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মূখীন করো না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ 
কর। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবালেন। | 











তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

অতঃপর (যুদ্ধ শুরু করার পরেও) যদি তারা (অর্থাৎ মক্কার মুশরিকরা নিজেদের 
কুফরী থেকে) বিরত হয়ে যায় (এবং ইসলাম গ্রহণ করে নেয়), তবে তোদের এই 
ইসলাম গ্রহণকে অমর্যাদার চোখে দেখা যাবে না। বরং) আল্লাহ্‌ (তাদের অতীত 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৫২৭ 


কুফরীর অপরাধ ) ক্ষমা করে দিবেন (এবং ক্ষমা ছাড়াও অশেষ নেয়ামত প্রদান করে, 
তাদের প্রতি) অনুগ্রহও করবেন । (আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে যদিও 
অপরাপর কাফিরদের ক্ষেত্রে ইসলামী আইন এই যে, তারা স্বধর্মে বহাল থাকা সত্তেও 
যদি ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার এবং জিযিয়া (যুদ্ধকর ) প্রদানে অঙীকারাবদ্ধ হয়, 
তবে তাদের হত্যা করা জায়েয নয় ; বরং তাদের অধিকার সংরক্ষণ করা ইসলামী 
রাক্ট্রের উপর অপরিহার্য হয়ে পড়ে । কিন্তু এই বিশেষ ধরনের কাফিররা যেহেতু 
আরবের অধিবাসী, সেহেতু তাদের জন্য জিযিয়া প্রদানের কোন আইন নেই। বরং 
তাদের জন্যে কেবলমান্র দু'টি পথই বিদ্যমান (ক) ইসলাম গ্রহণ অথবা খে) হত্যা । 
সুতরাং হে মুসলমানগণ, তোমরা ) তাদের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না 
বিশ্বাসের বিভ্রান্তি (অর্থাৎ শিরক তাদের মধ্য থেকে) তিরোহিত হয়ে যায়। আর 
(তাদের ) দ্বীন (একান্তভাবেই) আল্লাহ্‌র হয়ে যায় । (কারণ, কারও দ্বীন ও ধর্মমত 
বা জীবনবিধান একান্তভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে যাওয়ার অর্থই ইসলাম গ্রহণ করা )। 
আর যদি তারা কুফরী থেকে) ফিরে যায়, তবে (তারা পরকালে ক্ষমা ও রহমতের 
অধিকারী তো হবেই, তৎসঙ্গে পৃথিবীতে তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে এই আইন 
বলে দেওয়া হচ্ছে যে, যারা অন্যায়ভাবে আল্লাহ্‌র দান ভূলে কুফরী ও শিরক করতে 
থাকে, তারা ব্যতীত তাদের কেউ শাস্তি ও দুরবস্থার কবলে নিপতিত হবে না এবং 
এ সমস্ত লোক যখন ইসলাম গ্রহণ করলো, তখন আর তাদের অন্যায় থাকলো না। 
অতএব, তার উপর তখন আর মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি বর্তাবে না। হে মুসলমানগণ ! 
মক্কার কাফিররা যদি তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তবে হারাম মাসে অর্থাৎ যিলকদ 
মাসে যুদ্ধ করতে হবে বলে তোমরা যে আশঙ্কা করছ সে সম্পর্কেও নিশ্চিন্ত থাক । 
কারণ,) হারাম মাসে কেবল সে ক্ষেত্রেই তোমাদের জন্য যুদ্ধ নিষিদ্ধ, যে ক্ষেত্রে কাফিররা 
তোমাদের বিপক্ষে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে । (কারণ, মূলত হারাম মাসে যুদ্ধ নিষিদ্ধ 
হওয়া তো শোধ-প্রতিশোধের ব্যাপার । অতএব, যারা তোমাদের সঙ্গে এই নিষিদ্ধতা 
মেনে চলে, তোমরাও তাদের বিপক্ষে এই নিষেধাজ্ঞা মেনে চল। আর যদি তারা তোমাদের 
সঙ্গে এই নিষিদ্ধতা মেনে না চলে, তোমাদের বিপক্ষে সীমাতিক্রম করে, তবে তোমরাও 
তাদের প্রতি অতটুকুই সীমাতিক্রম কর, যতটুকু তারা করেছে । আর এসব নির্দেশাবলী 
পালনে আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাতে কোন ক্ষেত্রে আইনের আওতা-বহিভ্ূত কোন কিছু না 
ঘটে যায়। অনন্তর দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে,) আল্লাহ্‌ তা'আলা তার দান ও রহমতসহ এসব 
খোদাভীরুদের সঙ্গে থাকেন, যারা কোন ক্ষেত্রেই আইনের সীমা অতিক্রম করে না। 


দশম নির্দেশ 8 জিহাদে অর্থ ব্যয় ঃ আর তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় (জিহাদে 
জীবন উৎসর্গ করার সঙ্গে সঙ্গে) অর্থ ব্যয় কর এবং নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের 
মুখে ঠেলে দিও না। (কারণ, যদি এসব ক্ষেত্রে জান-মাল উৎসর্গ করতে কাপুরুষতা ও 
কৃপণতা প্রদর্শন করতে আরম্ভ কর, তবে তার ফলে তোমাদের প্রতি যারা অনুগত তারা 
দুর্বল এবং তোমাদের শন্ুরা সামগ্রিকভাবে শক্তিশালী হয়ে যাবে, যার পরিণতি তোমা- 
দেরকে অনিবার্য ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করবে )। আর (যে) কাজই (কর) তা সুষ্ঠ 


৫২৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


সুন্দরভাবে (সম্পন্ন ) করবে, যেমন যুদ্ধের ক্ষেত্রে যদি খরচ করতে হয়, তবে অন্তর খুলে 
হাম্টচিত্তে সৎ নিয়তে খরচ কর । নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তা'আলা উৎরুস্টভাবে কার্য 
সম্পাদনকারীদেরকে ভালবাসেন । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


সপ্তম হিজরী সনে যখন রস্লুল্লাহ সো) হদায়বিয়ার সন্ধি টুক্তির শর্ত অনুযায়ী 
বিগত বছরের ওমরাহ্‌র কাযা আদায় করার নিয়তে সাহাবীগণ রো)-সহ মঙ্কা অভিমুখে 
যাত্রা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন হযরত (সা)-এর সাহাবীগণ জানতেন যে, সেসব 
কাফিরদের কাছে চুক্তি ও সন্ধির কোনই মর্যাদা নেই। এমনও হতে পারে, তারা সন্ধির 
প্রতি ভ্রাক্ষেপ না করে যুদ্ধে প্রর্ত্ত হবে। তখন সে ক্ষেত্রে সাহাবীগণের মনে এই আশংকার 
উদ্ভব হয় যে, এতে করে হরম-শরীফেও যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যেতে পারে, যা ইসলামী 
শরীয়তে নিষিদ্ধ । উপরের আয়াতে সাহাবীগণের এ আশংকার জবাব দান প্রসঙ্গে বলা, 
হয়েছে, মক্কার হরম-শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শন মুসলমানদের অবশ্যই অপরিহার্য 
কর্তব্য। কিন্তু যদি কাফিররা হরম-শরীফের এলাকায় মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হয়, তবে তার মোকাবিলায় মুসলমানদের পক্ষেও যুদ্ধ করা জায়েষ। 


সাহাবীগণের মনে দ্বিতীয় সন্দেহ এই ছিল যে, এটা যিলকদ মাস এবং সে চার 
মাসেরই অন্তর্ভুক্ত যেগুলোকে “আশহরে-হারাম” বা সম্মানিত মাস বলা .হয়। এই 
মাসসমূহে কোথাও কারও জঙ্গে যুদ্ধ করা জায়েয নয়। এমতাবস্থায় যদি মক্কার মুশ- 
রিকরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে, তবে আমরা এই মাসে তার প্রতিরোধকল্ে 
কিভাবে যুদ্ধ করবো! তাঁদের এই দ্বিধা দুর করার জন্যই আয়াতটি নাযিল করা হয়েছে 
অর্থাৎ মন্ধার হরম-শরীফের সম্মানার্থে শন্তরর হামলা প্রতিরোধকল্ে যুদ্ধ করা যেমন 
শরীয়তসিদ্ধ, তেমনিভাবে হারাম মাসে (সম্মানিত মাসেও ) যদি কাফিররা মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররুত্ত হয়, তবে তর প্রতিরোধকল্পে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও জায়েয। 


মাসআলা £ আশহরে-হারাম বা সম্মানিত মাস চারটি---(১) যিলকদ, (২) যিলহজ্ব 
(৩) মহররম ও ৫৪) রজব। তন্মধ্যে যিলকদ, যিলহজ্ব ও মহররম আনুক্রমিক ও পরস্পর 
সংলগ্ন মাস। রজব মাস বিচ্ছিন্ন একটি আলাদা মাস। ইসলাম-পূর্ব যুগে এ চার মাসে যুদ্ধ- 
বিগ্রহকে হারাম মনে করা হতো । মক্কার মুশরিকরাও এ বিধি মেনে চলতো । ইসলামের 
প্রাথমিক যুগে হিজরী সপ্তম সন পর্যন্ত এ রীতিনীতিই বলবৎ ছিল। সেজন্যই সাহাবায়ে- 
কেরামের মনে এই সংশয় সৃষ্টি হয়েছিল । এরপর যুদ্ধ নিষ্বিদ্ধ হওয়ার এই নির্দেশ “মনসূখ 
(বাতিল) করে ওলামায়ে-কেরামের সর্বসম্মত ইজমা” মতে যুদ্ধের সাধারণ অনুমতি প্রদান করা 
হয়। কিন্তু এখনও এ চার মাসে প্রথমে আক্রমণ না করাই উত্তম? এই মাসগুলিতে কেবল- 
মান্র শন্ুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যই প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ করা উচিত। এ হিসাবে 
একথা বলা একান্তই যথার্থ যে, এ চার মাসের সম্মান এখনও পূর্বের মতই বলবৎ রয়েছে। 
মক্কার হরম-শরীফে প্রয়োজনবোধে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়ায় তার সম্মান ব্যাহত হয়নি; 
বরং এতে একটা ব্যতিক্রমী অবস্থার উপর আমল করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে মান্র। 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৫২৯ 
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Eo EE nO 
জিহাদে অর্থ ব্যয় £ 41 9৮০ 9 1784841 ১ ( এবং তোমরা আল্লাহ্র পথে খরচ 


কর )-_এই আয়াতে স্বীয় অর্থ সম্পদ থেকে প্রয়োজনমত ব্যয় করা মুসলমানদের প্রতি ফরয 

হয়েছে। এই আয়াত থেকে ফিকহশাস্্বিদ আলেমগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, 
মুসলমানদের উপর ফরয যাকাত ব্যতীত আরও এমন কিছু দায়-দায়িত্ব ও খরচের খাত 
রয়েছে, যেগুলো ফরষ। কিন্তু সেগুলো স্থায়ী কোন খাত নয় বা সেগুলোর জন্য কোন নির্ধারিত 
নেসাব বা পরিমাণ নেই, বরং যখন যতটুকু প্রয়োজন তখন ততটুকুই খরচ করা প্রত্যেক 
মুসলমানের উপর ফরয। আর যদি প্রয়োজন না হয় তবে কিছুই খরচ করা ফরয নয়। 
জিহাদে অর্থ ব্যয়ও এই পর্যায়ভুক্ত। 


১০ 117৮ ৮056 . 
54৩৩5) 1৮9 ১৪৮১15 8 5এবং স্বহস্তে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না)। 


আয্মাতাংশের শাব্দিক অর্থ অত্যন্ত দ্যর্থহীন ও স্পম্ট। এতে স্বেচ্ছায় নিজেকে ধ্বংসের মুখে 
নিক্ষেপ করতে বারণ করা হয়েছে। এখন কথা হলো যে, “ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা” 
বলতে এক্ষেত্রে কি বোঝানো হয়েছেঃ এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদের ব্যাখ্যাতাগণের অভিমত 
বিভিন্ন প্রকার । ইমাম জাস্সাস্‌ ও ইমাম রাষী রে) বলেছেন, আয়াতের ব্যাখ্যায় বণিত 
বিভিন্ন উক্তির মাঝে কোন বিরোধ নেই। প্রতিটি উক্তিই গৃহীত হতে পারে। হযরত আবু 
আইয়ুব আনসারী রো) বলেন, এই আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাধিল হয়েছে । আমরা এর 
ব্যাখ্যা উত্তমরূপে জানি। কথা হলো এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ইসলামকে যখন বিজয়ী ও 
সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো যে, এখন আর জিহাদের কি 
প্রয়োজন £ এখন আমরা আপন আপন গৃহে অবস্থান করে বিষয়-সম্পত্তির দেখাশোনা করি। 
এ প্রসঙ্গেই এই আয়াতটি নাঘিল হলো, যাতে স্প্ট বোঝা যাচ্ছে যে, ধ্বংসের দ্বারা এখানে 
জিহাদ পরিত্যাগ করাকেই বোঝানো হয়েছে । এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, জিহাদ পরিত্যাগ 
করা মুসলমানদের জন্য ধ্বংসেরই কারণ। সেজন্যই হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) 
সারা জ'বনই জিহাদ করে গেছেন । শেষ পর্যন্ত ইস্তাম্থলে শহীদ হয়ে সেখানেই সমাহিত 
হয়েছেন। রঙ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রো), হুযায়ফা রো), কাতাদাহ রো) এবং মুজাহিদ 
ও যাহ.হাক €র) প্রমুখ তফসীরশাস্ত্রের ইমামগণের কাছ থেকেও এরূপই বণিত হয়েছে । 


হযরত বারা” ইবনে আ'যেব রো) বলেছেন---পাপের কারণে আল্লাহ্‌র রহমত ও 
মাগফেরাত থেকে নিরাশ হওয়াও নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর । 
এজন্যই মাগফেরাত সম্পর্কে নিরাশ হওয়া হারাম । 

কোন কোন অপরিপন্ক তফসীরকার বলেছেন, বিবি-বাচ্চার হক বিনস্ট করে আল্লাহ্‌র 
রাস্তায় মান্রাতিরিস্ত অর্থ ব্যয় করাও নিজের হাতে নিজের ধ্বংস ডেকে আনার নামান্তর । 
এইরূপ ব্যাখ্যা অবশ্য জায়েয নয়। 


৬৭--" 


৫৩০ তফসীরে মা‘আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


কোন কোন মহাত্মা বলেছেন-_-এমন সময় যুদ্ধাভিযানে যাওয়াকে নিজের হাতে 
নিজের ধ্বংস ডেকে আনা বলা যেতে পীরে, যখন স্পষ্ট বোঝা যায় যে, শন্তুর কোন ক্ষতি 
সাধন করা সম্ভব হবে না, বরং নিজেরাই ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হবো। এরূপ ক্ষেত্রে এই 
আয়াতের মর্ম অনুযায়ী যুদ্ধাভিষান না-জায়েষ ॥ : 
_ ইমাম জাস্সাস রে)-এর ভাষ্য অনুযায়ী উপরিউক্ত সমস্ত নির্দেশই এই আয্লাত থেকে. 
গ্রহণ করা যেতে পারে। | 


A & FA Ld ASF Ad ; 
১১৮০) Ce? & ও 5 (+৯১ { 5-_এই বাক্যে প্ৰতিটি কাজই সুন্দর ও 


ara 


সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য উৎসাহ দান করা হয়েছে । সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে কাজ করাকে 
কোরআন “ইহসান” € ১৮৯৯) শব্দ দ্বারা প্রকাশ করেছে। এ ইহ্সান দু'রকম 


(১) ইবাদতে ইহ্‌সান ও (২) দৈনন্দিন কাজ-কর্মে এবং পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে 
ইহ্সান। ইবাদতের ইহসান সম্পর্কে স্বয়ং রস্লুলাহ্‌ (সা) ‘হাদীসে-জিবরাঈল’-এ ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন যে, এমনভাবে ইবাদত কর, যেন তুমি আল্লাহ্‌কে স্বচক্ষে দেখছ । আর যদি 
সে পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছতে না পার, তবে এ বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে, স্বয়ং আল্লাহ্‌ 
তোমাকে দেখছেন। 

এছাড়া দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং. পারিবারিক ও সামাজিক ব্যাপারে (মু'আমিলাত 
ও মু'আশারাতে ) ইহ্সানের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত মা'আষ ইবনে জাবাল (রা) রশিত 
মসনদে আহমদের এক হাদীসে হযরত রসুলে-করীম (সো) বলেছেন £ “তোমরা নিজেদের 
জন্য যা কিছু পছন্দ কর, অন্য লোকদের জন্যও তাই পছন্দ কর। আর যা তোমরা 
নিজেদের জন্য না-পছন্দ কর, অন্যের জন্যও তা না-পছন্দ করবে ।”--€ মাযহারী ) 
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(১৯৬) আর তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হত্জ ও ওমরাহ পরিপূর্ণভাবে গালন কর। 
যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে কোরবানীর জন্য ঘা কিছু সহজলভ্য, তাই তোমাদের 
উপর ধার্ষ। আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করবে না, যতক্ষণ না কোরবানী 
যথাস্থানে পৌছে যাবে। হারা তোমাদের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়বে কিংবা মাথায় যদি কোন 
কষ্ট থাকে, তাহলে তার পরিবর্তে রোযা করবে কিংবা খয়রাত দেবে অথবা কোরবানী 








করবে। আর তোমাদের মধ্যে হজ্জ ও ওমরাহ একত্রে একই সাথে পালন করতে চাও 
তবে যা কিছু সহজলভ্য, তা দিয়ে কোরবানা করাই তার উপর কর্তব্য। বস্তুত যারা 
কোরবানীর পশু পাবে না, তারা হজ্জের দিনগুলোর মধ্যে রোযা রাখবে তিনটি, আর সাতটি 
রোঘা রাখবে ফিরে যাবার পর । এভাবে দশটি রোঘা পূর্ণ হয়ে যাবে। এ নির্দেশটি তাদের 
জন্য, তাদের পবিবার-পরিজন মসজিদুল-হারামের আশেপাশে বসবাস করে না। আর 
আল্লাহকে ভয় করতে থাক। সন্দেহাতীতভাবে জেনো যে, আল্লাহ্‌র আযাব বড়ই কঠিন। 
(১৯৭) হজ্জের কয়েকটি মাস আছে সুবিদিত। এসব মাসে যে লোক হজ্জের পরিপর্ণ 
নিয়ত করবে, তার পক্ষে ভ্রীর সাথে নিরাভরণ হওয়া জায়েয নয় । না অশোভন কোন 
কাজ করা, না বগড়া-বিবাদ করা হজ্জের সেই সময় জায়েষ। আর তোমরা যা কিছ 
সৎকাজ কর, আল্লাহ্‌, তা জানেন। আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে 
সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়। আর আম্মাকে ভগ্ন করতে থাক ঃ হে বুদ্ধিমানগণ ! 
(১৯৮) তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করায় কোন পাপ নেই । 
অতঃপর যখন তওয়াফের জন্য ফিরে আসবে আরাফাত থেকে, তখন, মার্শআরে-হারামের 
নিকটে আল্লাহকে স্মরণ কর। আর তীকে স্মরণ কর তেমনি করে, যেমন তোমাদেরকে 
হেদায়েত করা হয়েছে--আর নিশ্চয়ই ইতিপূর্বে তোমরা ছিলে অজ্ঞ। (১৯৯) অতঃপর 
তওয়াফের জন্যে দ্রতগতিতে সেখান থেকে ফিরে আস, যেখান থেকে সবাই ফেরে । আর 
আল্লাহ্‌র কাছেই মাগফেরাত কামনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ক্ষমাকারী, করুণাময় ! 
(২০০) আর অতঃপর যখন হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠানক্রিয়াদি সমাপ্ত করে সারবে, তখন 
| মরণ করবে আল্লাহকে, যেমন করে তোমরা স্মরণ করতে নিজেদের বাপ-দাদাদেরকে ঃ 
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বরং তার চেয়েও বেশী স্মরণ করবে । তারপর অনেকে তো বলে যে, হে পরওয়ারদেগার, 
আমাদগকে দুনিম্াতে দান করু। অথচ তার ‘জন্য পরকালে কোন অংশ নেই । (২০১) 
আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, হে পরওয়ারদেগার ! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ 
দান কর এবং আখেরাতও কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে দোষখের আযাব থেকে রক্ষা 
কর। (২০২) এদেরই জন্য অংশ রয়েছে নিজেদের উপার্জিত সম্পদের । আর আল্লাহ্‌ 
দূত হিসাব গ্রহণকারী । (২০৩) আর স্মরণ কর আল্লাহ্‌কে নিদিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি 
দিনে। অতঃপর যে লোক তাড়াহুড়া করে চলে ঘাবে, শুধু দুদিনের মধ্যে, তার জন্যে কোন 
পাপ নেই, আর যে লোক থেকে যাবে তার উপর কোন পাপ নেই, অবশ্য যারা ভয় করে। 
আর তোমরা আল্লাহকে ভযম করতে থাক এবং নিশ্চিত জেনে রাখ, তোমরা সবাই তাঁর 
সামনে সমবেত হবে । ্‌ 





_ তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 


একাদশ নির্দেশ ঃ হজ্জ ও ওমরাহ প্রভৃতি ঃ আর (যখন হজ্জ ও ওমরাহ্‌ করতে 
হয়, তখন) হজ্জ ও ওমরাহ্‌কে আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টির) জন্য পূর্ণরূপে আদায় কর । হজ্জের 
আমলসমূহ ও নিয়ম-কানুন যথাযথ পালনের সঙ্গে সঙ্গে যেন নিয়তও খাঁটি সওয়াব 
অর্জনেরই থাকে ।) অনন্তর যদি (কোন শন্রুর তরফ থেকে অথবা কোন রোগ-ব্যাধির . 
কারণে হজ্জ ও ওমরাহ, পালনে) বাধাপ্রাপ্ত হও, তবে (সেক্ষেত্রে নির্দেশ এই যে,) সামর্থ্যা- 


নৃযায়ী কুরবানী (এর পশু জবাই) করবে (এবং হজ্জ ও ওমরাহ্‌’র যে পরিচ্ছদ ধারণ 


করেছিলে তা খুলে ফেলবে । একে বলা হয় “ইহরাম” খোলা । ‘ইহ্রাম, খোলার 
শরীয়তসম্মত পন্থা হলো মাথা মোড়ানো বা দুল কেটে ফেলা । আর চুল ছোট করার 
হুকুমও তাই । আর বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইহরাম খোলা শুদ্ধ নয় । বরং) 
ইহরাম খোলার উদ্দেশে এমন সঙ্গয় পর্যন্ত মাথা মুণ্তন করাবে না, যে পর্যন্ত না (এ 
অবস্থায় যেসব) কুরবানী €-এর পশু জবাই করার নির্দেশ ছিল, সেসব পশু ) যথাস্থানে 
না পৌছে যায় ! পেশু কুরবানীর এই স্থান হল সম্মানিত “হরম' এলাকাভূক্ত । কারণ 
এসব কুরবানীর পশু হরমের চৌহদ্দির মধ্যেই জবাই করা হয় । সেখানে যদি নিজে 
না যাওয়া যায়, তবে কারও মাধ্যমে পাঠিয়ে দিতে হবে । যখন কুরবানীর পশু জবাই ' 
করার জন্য নির্ধারিত জায়গায় পৌছে জবাই হয়ে যায়, তখন ইহরাম খোলা জাগেষ . 
হবে 1) অবশ্য যদি তোমাদের মধ্যে কোন লোক অসুখে পড়ে অথবা মাথায় বেদনা 
অথবা উকুন ইত্যাদি কারণে কষ্ট পায় (এবং এ অসুখ বাঁ কম্টের কারণে পূর্বেই 
মাথা মোড়ানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, ) তবে (তার জন্য মাথা মুড়িয়ে) ফিদ্‌ইয়া 
(অর্থাৎ শরীয়ত নির্ধারিত পরিপূরক ) দিয়ে দেওয়ার অনুমতি রয়েছে । সে ব্যক্তি তার 
এই ফিদ্ইয়াটি তিনটি রোযা রেখে (কিংবা ছয় জন মিস্কীনকে ফিতরা পরিমাণ অর্থাৎ 
অর্ধ সা” গম) খয়রাত করলে অথবা ( একটা ছাগল ) জবাই করে দিলেই ( ফিদৃইয়া 
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আদায় হয়ে যায়)। অতঃপর যখন তোমরা শান্তিপূর্ণ অবস্থায় থাকবে (অর্থাৎ পূর্ব থেকেই 
যদি কোন ভয়-ভীতি বা সংঘর্ষ হওয়ার পর তা তিরোহিত হয়ে যায়, তবে সে ক্ষেত্রে 
হজ্জ ও উমরাহ সম্পকিত কুরবানী প্রত্যেকের কর্তব্য নগ্ন, বরং এ ব্যক্তির কর্তব্য ) 
যেলোক উমরাহ্র সঙ্গে হজ্জ মিলিয়ে লাভবান হয়েছে ( অর্থাৎ হজ্জের সময় ওমরাহও 
করেছে, কেবলমাত্র তারই উপর সামর্থ্য অনুযায়ী ) কুরবানী (পশু জবাই করা) ওয়াজিব 
(আর যেব্যক্তি কেবলমান্ন হজ্জ করেছে বা শুধু ওমরাহ্‌ করেছে, তার জন্য কুরবানী 
ওয়াজিব নয় ।) অতঃপর হেজ্জের নির্ধারিত দিনে যারা এক সংগে হজ্জ ও ওমরাহ্‌ করে) 
যাদের কুরবানীর পশু সংগৃহীত না হয় (যেমন দরিদ্র ব্যক্তি) তাহলে (তাদের পক্ষে 
কুরবানীর পরিবর্তে ) তিন দিনের রোযা রাখা কর্তব্য, হজ্জের দিনগুলোর মধ্যেই (শেষের 
দিনটি হচ্ছে যিলহঙ্জ মাসের নবম তারিখ ) এছাড়া সাত দিনের (রোযা কর্তব্য) যখন হজ্জ 
সমাপনান্তে তোমাদের ফিরে যাওয়ার সময় হবে (অর্থাৎ তোমরা যখন হজ্জের যাবতীয় 
কাজ শেষ করে ফেলবে, তা তোমরা ফ্রিরে যাও কিংবা সেখানেই থাক। ) এভাবে পূর্ণ দশ 
(দিনের রোযা ) হয়ে গেল। (আর একথাও মনে রেখো, এইমান্তর হজ্জ ও ওমরাহ্‌ 
একত্রে পালন করার যে নির্দেশ এসেছে) তা (সবার জন্য জায়েয নর, বরং বিশেষভাবে ) 
সে ব্যক্তির জন্য (জায়েয) যার পরিবার (পরিজন) মসজিদুল হারামের ( অর্থাৎ কা'বা 
ঘরের) নিকটে (আশেপাশে ) থাকে না (অর্থাৎ মক্কার জন্য ইহরাম বাঁধার যে সীমানা 
নির্ধারিত রয়েছে, তার ভেতরে যাদের বাড়ী নয় ।) আর (সেসব নির্দেশ সম্পাদন করতে 
গিয়ে) আল্লাহকে ভয় করতে থাক (যাতে কোন বিষয়ে কোন ব্যতিক্রম ঘটতে না পারে ) 
এবং নিশ্চিত করে ) জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা (বিরুদ্ধাচারীদিগকে ) 
কঠিন শাস্তি দান করে থাকেন । 


হজ্জের তেনুষ্ঠান পালনের ) জন্য কতিপয় মাস রয়েছে, যা প্রসিদ্ধ এবং সবারই 
কাছে) সুবিদিত। (তার একটি হল শাওয়াল মাস, দ্বিতীয়টি যিলক্দ মাস এবং তৃতীয়টি 
যিলহজ্জ মাসের দশটি দিন) । সুতরাং যে সব লোক এসব (দিন )-এর মধ্যে (নিজের 
উপর) হজ্জের দায়িত্ব আরোপ করে নেয় (অর্থাৎ হজ্জের ইহ্রাম বেঁধে নেয়) তখন 
(তার জন্য) না কোন অশালীন -কথা বলা (জায়েষ ) হবে, না কোন প্রকার নির্দেশ লংঘন 
করা চলবে। আর (তার পক্ষে) না কোন প্রকার ঝগড়া (বিবাদ) করা সমীচীন হবে। 
(বরং তার- কর্তব্য হবে সর্বক্ষণ সৎ কাজে মনোনিবেশ করা ।) আর (তোমাদের মধ্যে ) 
যারা যে সৎ কাজ করবে আল্লাহ্‌ সে সম্পর্কে অবহিত থাকেন । (কাজেই তোমরা তার 
যথার্থ প্রতিদান পাবে।) আর (তোমরা যখন হজ্জের জন্য রওনা হবে তখন প্রয়োজনীয় ) 
(খরচ অবশ্যই (সাথে) নিয়ে নেবে। সবচেয়ে বড় কথা (এবং সৌন্দর্য ) হচ্ছে, খরচের 
বেলায় (দারিদ্র্য প্রদর্শন থেকে ) বেঁচে থাকা। আর তোমরা যারা বুদ্ধিমান, € এ সৰ নির্দেশ 
পালনের বেলায়) আমাকে ভয় করতে থাক (এবং কোন নির্দেশের ব্যতিক্রম করো না)। 

(হজ্জের সফরে যাবার সময় যদি তোমরা কিছু বাণিজ্যিক সামগ্রী সাথে নিয়ে 
নেওয়া ভাল মনে কর, তাহলে ) তাতে তোমাদের (হজ্জের মাঝে ) সেটুকু জীবিকার অন্বেষণ 
করায় কোনই পাপ হবে না, যা আল্লাহ্‌ তা“আলা (তোমাদের ভাগ্যে লিখে) রেখেছেন। 


সুরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ৫৩৫ 


অতঃপর তোমরা যখন আরাফাতে অবস্থানের পর সেখান থেকে ফেরার পথে মাশআরে- 
হারাম-এর নিকটে (অর্থাৎ ম্যদালিফায় এসে রাত্রি যাপন কর এবং) আল্লাহকে 
স্মরণ কর (কিন্তু এই স্মরণ করার যে নিয়ম তাতে নিজের কোন মতামত আরোপ 
করো না, বরং ) তেমনিভাবে স্মরণ করবে, যেমন করে: (আল্লাহ্‌ স্বয়ং ) বাতলে দিয়েছেন । 
প্রকৃতপক্ষে (আল্লাহ্‌ কর্তৃক বাতলে দেওয়ার) পূর্বে তোমরা ছিলে নির্বোধ, অক্ত। এছাড়া 
(এখানে আরও কতিপয় বিষয় ক্মরণ রেখো- ইতিপূর্বে কোরাইশরা যেমন নিয়ম করে 
রেখেছিল যে, সমস্ত হাজী আরাফাত হয়ে সেখান থেকে মুযদালিফায় ফিরে যেতেন, আর) 
তারা সেখানেই রয়ে যেত; আরাফাতে যেতো না। কিন্তু তা জায়েয নয়, বরং তোমাদের 
সবাই (কোরাইশ কিংবা অ-কোরাইশ) সে স্থানটি হয়েই আসা কর্তব্য, যেখানে গিয়ে 
অন্যান্য সবাই ফিরে আসেন। আর € হজ্জের নির্দেশাবলীর ব্যাপারে পুরাতন রীতিনীতির 
উপর আমল করে থাকলে ) আল্লাহ্‌র দরবারে তওবা কর। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমা করে 
দেবেন এবং অনুগ্রহ করবেন । ্‌ 


(জাহিলিয়ত আমলে কারও কারও অভ্যাস ছিল যে, হজ্জ সমাপনান্তে তারা 
মিনা'তে সমবেত হয়ে নিজেদের পিতা-পিতামহের গৌরব-বৈশিষ্ট্য বিবৃত করতঃ বস্তুত 
আল্লাহ্‌ তা'আলা এসব নিরর্থক কার্যকলাপের পরিবর্তে স্বীয় আলোচনার শিক্ষা দানকল্গে 

বলেন,) অতঃপর তোমরা যখন নিজেদের হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করে নেবে, 
তখন (কৃতজ্ঞতা ও মাহাত্ম্যের সঙ্গে ) আল্লাহ্‌ তাআলার যিকির করো, যেমন করে তোমরা 
নিজেদের পিত্-পুরুষের স্মরণ করে থাক, বরং এই যিকির তার চেয়েও (বহু গুণ ) 
গভীর হবে (এবং তাই কর্তব্য। এ ছাড়া আরো কিছু লোকের অভ্যাস ছিল, হজ্জের 
মাঝে তারা আল্লাহরই ঘিকির করত, কিন্ত যেহেতু তারা পরকালে বিশ্বাসী ছিল না, 
তাই তাদের যাবতীয় যিকির পাথিব কল্যাণ কামনায় ব্যয়িত হতো। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
শুধুমাত্র দুনিয়ার সম্পদ লাভের বাসনার নিন্দা করে তদস্থলে দুনিয়া ও আখিরাত-_-এ 
উভয় জাহানের কল্যাণ প্রার্থনার প্রতি উৎসাহ দান প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন $) অতএব, 


কোন কোন লোক (অর্থাৎ কাফির) এমনও রয়েছে যারা (প্রার্থনা করতে গিয়ে বলেঃ ) টি 


হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে যা কিছু দান করবে) এ দুনিয়াতেই দিয়ে 
দাও (এই যথেষ্ট । সুতরাং তাদের যা কিছু প্রাপ্য, তা তারা দুনিয়াতেই পাবে )। 
আর এহেন ব্যক্তি আখেরাতে (তার প্রতি অবিশ্বাস হেতু) কোন অংশই পাবে না। 
আবার কেউ কেউ (অর্থাৎ ঈমানদার ) এমনও রয়েছে, যারা প্রার্থনা করতে গিয়ে 
বলে, ইয়া পরওয়ারদেগার ! আমাদিগকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও 
কল্যাণ দান কর। আর আমাদিগকে দোষখের আযাব থেকে রক্ষা কর। (বস্তুত 
এরা উপরোক্ত লোকদের মত হতভাগ্য নয়। বরং) এমন সব ব্যক্তিকে (উভয় জাহানের ) 
বিরাট অংশ দেওয়া হবে, তাদের এই আমল (অর্থাৎ উভয় জাহানের কল্যাণ কামনার 
কারণে । আর আল্লাহ্‌ শীঘুই হিসাব গ্রহণ করবেন। (কারণ কিয়ামতে হিসাব-নিকশ 
হবে, আর কিয়ামত ব্রমাগতই ঘনিয়ে আসছে । শীঘ্ুই যখন হিসাব গৃহীত হতে যাচ্ছে, 
তখন সেখানকার মঙ্গল-অমঙ্গল সম্পর্কে বিস্মৃত হয়ে যেয়ো না।) আর ( “মিন৷’তে বিশেষ 


৫৩৬ ২... তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


প্রক্রিয়ায় ) আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর কয়েকদিন পর্যন্ত । (বিশেষত সে প্রক্রিয়া হচ্ছে নিদিষ্ট 
পাথরের প্রতি কাঁকর নিক্ষেপ করা। আর সে কয়েকটি দিন হচ্ছে, যিলহজ্জ মাসের দশ, 
এগার ও বার তারিখ কিংবা তের তারিখও বটে, যাতে কাকর নিক্ষেপ করা হয় )। 
তারপর যে লোক কাঁকর নিক্ষেপ করে দশই তারিখের পর) দু'দিনের মধ্যে (মন্কায় ফিরে 
আসার ব্যাপারে ) তাড়াহুড়া করে, তার কোন পাপ হবে না। আর যে লোক (উল্লিখিত ) 
দু'দিনের মাঝে (মক্কায়) ফিরে আসার ব্যাপারে দেরী করে (অর্থাৎ ১২ তারিখে না 
এসে বরং ১৩ তারিখে আসে) তারও কোন পাপ হবে না। আর এসব বিষয়) তার জন্যই 
(নির্ধারিত ) যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে (এবং যে ভয় করে না, তার তো পাপ-পুণ্যের কোন 
বালাই নেই )। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং সুদৃঢ় বিশ্বাস রেখো, তোমাদের 
সবাইকে আল্লাহ্‌র কাছেই ফিরে যেতে হবে । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

হজ্জ ও ওমরার আহকাম $ “বির, বা প্ররুত সৎকর্ম সংক্রান্ত পরিচ্ছেদসমূহ, 
যার ধারা সূরা বাক্কারার মাঝামাঝি থেকে চলছে, তাতে ১১তম নির্দেশ হচ্ছে হজ্জ 
সংক্রান্ত । আর হজ্জের সম্পর্ক যেহেতু মক্কা মোকাররমা ও বায়তুল্লাহ্‌ অর্থাৎ কাবা 
গৃহের সাথে জড়িত, সুতরাং এর সাথে সম্পৃক্ত কিছু মাস'আলা-মাসায়েল প্রসঙ্গক্রমে 
কেবলার বর্ণনা প্রসঙ্গে সুরা বাক্কারার ১২৫ তম আয়াত থেকে ১২৮ তম আয়াত পথত্ত 
le ung Ws 215 থেকে i Lie ১১)15 পর্যন্ত ) আলোচিত হয়েছে । 
অতঃপর কেবলার প্রসঙ্গান্তে 8 ০)! ) ০৩)! - আয়াতে সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী 
স্থানে সায়ী করার নির্দেশও প্রসঙ্গত বর্ণিত হয়েছে । এক্ষণে আয়াত ১৯৬ থেকে ২০৩ পর্যন্ত 
(অর্থাৎ _8/০৯)15 a! {+931 থেকে শুরু করে ৩০৪৪ ০ 0০০১ 
পর্যন্ত) ধারাবাহিকভাবে হজ্জ ও ওমরাহ্‌্র আহকাম ও মাসায়েলের সাথে সম্পৃক্ত । 

হজ্জ সর্বসম্মতভাবে ইসলামের আরকানসমূহের মধ্যে একটি রুকন এবং ইসলামের 
ফরায়েষ বা অবশ্য করণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। কোরআনের 
বহু আয়াত এবং অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে এর প্রতি তাকীদ করা হয়েছে এবং এর উপর 
গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । | : ্‌ 

অধিকাংশ ওলামায়ে-কেরামের মতে হিজরী তৃতীয় বছর, ঘে বছর ওহদের যুদ্ধ 
সংঘটিত হয়েছিল, সে বছরই সূরা আলে-ইমরানের একটি (. ৮/৮১1 ৮ 48 5- 
engl ৫২১) আয়াতের মাধ্যমে হজ্জ ফরয করা হয়েছে। কি কাসীর |) এ 


আয়াতেই হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তসমূহ এবং মর্মার্থ ও ক্ষমতা থাকা সন্তেও হজ্জ না করার 
কঠিন পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে । 


পাপা 8৮ পা Br A 


উপরোল্লিথিত আটটি আয়াতের মধ্যে প্রথম আয়াত এ )৪/০)15 স্পা ০1 


সূরা আল-বাস্কারাহ ৫৩৭ 


---মুফাসসিরীনের এঁকমত্য অনুযায়ী হুদায়বিয়ার ঘটন প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে যা ডঠ 
হিজরী সালে সংঘটিত হয়েছে । এতে বোঝা যাচ্ছে যে, এ আয়াতের উদ্দেশ্য হজ্জ ফরম 
হওয়ার বিষয় বাতলানো নয়, তা পূর্বেই বাতলে দেওয়া হয়েছে, বরং এখানে উদ্দেশ্য হল 
হজ্জ ও ওমরাহর কিছু বিশেষ নির্দেশ বর্ণনা করা। 


ওসরার আহ্কাম £ সূরা আলে-ইমরানের যে আয়াতের মাধ্যমে হজ্জ ফরয করা 
হয়েছে তাতে যেহেতু শুধুমান্র হজ্জের কথাই বলা হয়েছে, ওমরার কোন আলোচনাই করা 
হয়নি, আর এই আয়াতে যাতে শুধু ওমরার কথাই আলোচনা করা হয়েছে, এর ফরব 
কিংবা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোন কথাই বলা হয়নি বরং বলা হযেছে যে, কোন 
লোক যদি ইহরামের মাধ্যমে হজ্জ অথবা ওমরাহ আরম্ভ করে, তাহলে তার পক্ষে তা 
সম্পাদন করা ওয়াজিব হয়ে যায় । যেমন সাধারণ নফল নামায-রোযার ব্যাপারে এই 
হুকুম যে, তা আরম্ভ করলে সম্পাদন করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে । কাজেই এই আয়াতের 
দ্বারা ওমরাহ ওয়াজিব কি না তা বোঝায় না। বরং আরম্ভ করলে শেষ করতে হবে, 
তাই বোঝায় । 


ইবনে-কাসীর হযরত জাবিরের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন তিনি রসূল (সা)-কে 
জিজ্তেস করেছিলেন $ হুযুর ! ওমরাহ, কি ওয়াজিব? তিনি বলেছিলেন £ ওয়াজিব 
নয়, তবে ঘদি কর, খুবই ভাল । তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীস সহীহ ও হাসান । সুতরাং 
ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মালেক রে) প্রমূখ ওমরাহকে ওয়াজিব বলেন নি, সুন্নত 
বলে গণ্য করেছেন। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, হজ্জ অথবা ওমরাহ্‌ শুরু করলে 
আদায় তা করা ওয়াজিব । তবে প্রশ্ন উঠে, যদি কোন ব্যক্তি ওমরাহ্‌ শুরু করার পর 
কোন তি পড়ে তা আদায় করতে না পারে তাহলে কি হবে? এর উত্তর পরবতী 


ASA A 


ee j &_ বাকে দেওয়া হয়েছে। 


ইহরাম বাধার পর কোন অসুবিধার জন্য হজ্জ অথবা ওক্সরাহ. আদায় করতে না 
পারলে কি করতে হবে ? এ আয়াত হুদায়বিয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে । তখন 
রসূল (সা) এবং সাহাবীগণ ইহরাম অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু মন্কার কাফিররা তাদেরকে 
হেরেমের সীমায় প্রবেশ করতে দেয়নি। ফলে তারা ওমরাহ আদায় করতে পারলেন না। 
তখন আদেশ হলো ইহরামের ফিদইয়া স্বরূপ একটি করে কুরবানী কর। কুরবানী করে 


টে S33 AS ALT 


ইহরাম ভেংগে ফেল। কিন্তু সাথে সাথে পরবর্তী আয়াত 5 ) ১54০5 5 এ 


_ বলে দেওয়া হয়েছে যে, ইহরাম খোলার শরীয়তসম্মত ব্যবস্থা মাথার ছুল কাটা বা ছাটা 
ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েষ নয়, যতক্ষণ না ইহরামকারীর কুরবানী নির্ধারিত স্থানে পৌছবে। 


ইমাম আবু হানীফা (র)-র মতে নির্ধারিত স্থানের সীমানা হচ্ছে হেরেমের এলাকায় 
পৌছে কুরবানীর পশু জবেহ করা । তা নিজে না পারলে অন্যের দ্বারা জবাই করাতে 


৬৮ 


৫৩৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


হবে। এ আয়াতে অপারকতা অর্থ হচ্ছে, রাস্তায় কোন শব্রু, কর্ত.ক বাধাপ্রাপ্ত হওয়া বা 
প্রাণনাশের আশংকা থাকা। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা রে) ও অন্যান্য কোন কোন ইমাম 
অসুস্থতাকেও অপারকতার আওতাভুক্ত করেছেন। তবে রসুল (সা)-এর আমল দ্বারাও 
প্রমাণিত হয়েছে যে, কুরবানী করেই ইহ্রাম ছাড়তে হবে। কিন্তু বাতিলরুত হজ্জ বা 
ওমরাহ, কাযা করা ওয়াজিব। যেমন হুযুর সো) এবং সাহাবায়ে কেরাম হুদায়বিয়া সন্ধির 
পরবতী বছর উল্লিখিত ওমরাহ্‌র কাযা আদায় করেছিলেন । 


এ আয়াতে মাথা মুণ্ডনকে ইহরাম ভঙ্গ করার নিদর্শন বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। 
এতেই প্রমাণিত হয় যে, ইহরাম অবস্থায় মাথা মুণ্ডন বা চুল ছাঁটা অথবা কাটা নিষিদ্ধ। 
এ হিসাবে পরবর্তী নির্দেশে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি হজ্জ ও ওমরাহ. আদায় করতে 
গিয়ে কোন অসুবিধার সম্মুখীন নাও হয়, কিন্ত অন্য কোন অসুবিধার দরুন মাথা মুণ্ডন 
করতে বা মাথার চুল কাটাতে বাধ্য হয়, তবে তাকে কি করতে হবে? টি 


ইহরাম অবস্থায় কোন কারণে মাথা মুগুন করলে কি করতে হবে? 5১৬ ১১০১ 


AB Aw AL COA ef ASA 


৪৮1১ ৩ SS Tal ly ne এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি কোন 


অসুস্থতার দরুন মাথা বা শরীরের অন্য কোন স্থানের চুল কাটতে হয় অথবা মাথায় 
উকুন হওয়াতে বিশেষ কষ্ট পায়, তবে এমতাবস্থায় মাথার চুল বা শরীরের অন্য কোন 
স্থানের লোম কাটা জায়েয। কিন্তু এর ফিদইয়া বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, আর তা হচ্ছে 
রোযা রাখা বা সদকা দেওয়া বা কুরবানী করা । কুরবানীর জন্য হেরেমের সীমারেখা নির্ধা- 
রিত রয়েছে। কিন্তু. রোযা রাখা বা সদকা দেওয়ার জন্য কোন বিশেষ স্থান নির্ধারিত 
নেই। তা যে কোন স্থানে আদায় করা চলে। কোরআনের শব্দের মধ্যে রোযার কোন 
সংখ্যা নির্ধারিত নেই এবং সদকারও কোন পরিমাণ নির্দেশ করা হয়নি। কিন্তু রসূলে 
করীম (সা) সাহাবী কা'আব ইবনে “উজরাহর এমনি অবস্থার প্রেক্ষিতে ইরশাদ করেছেন, 
তিনটি রোযা এবং ছয়জন মিসকীনকে মাথা পিছু অর্ধ সা" গম দিতে হবে। (বোখারী) 


অর্ধ সা* আমাদের দেশে প্রচলিত ৮০ তোলার সের হিসাবে প্রায় পৌণে দু-সের গমের 
সমান। এ পরিমাণ গমের মূল্য দিয়ে দিলেও চলবে । 


হজ্জ মৌসুমে হজ্জ ও ওমরাহ্‌ একত্রে আদায় করার নিয়ম £ ইসলাম-পূর্ব যুগে 
আরববাসীদের ধারণা ছিল হজ্জের মাস আরম্ত হয়ে গেলে অর্থাৎ শাওয়াল মাস এসে 
গেলে হজ্জ ও ওমরাহ একন্তরে আদায় করা অত্যন্ত পাপ। ্‌ 

এ আয়াতে তাদের এ ধারণার নিরসন করে বলা হয়েছে যে, মীকাতের অভ্যন্তরে 
বসবাসকারীদের জন্য এ সময়ের মধ্যে হজ্জ ও ওমরাহ একত্রে সমাধা করা নিষেধ । 
কারণ তাদের পক্ষে হজ্জের মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ওমরাহ্‌র জন্য দ্বিতীয়বার 
মীকাতে গমন করা তেমন অসুবিধার ব্যাপার নয়। কিন্তু গ্র সীমারেখার রাইরে থেকে 
যারা হজ্জ করতে আসে, তাদের জন্যে দু”টিকেই একন্রে আদায় করা জায়েয করে দেওয়া ' 
হয়েছে। কেননা এত দুর-দূরাসন্ত থেকে ওমরার জন্য পৃথকভাবে ভ্রমণ করা খুবই 
কঠিন ও অসুবিধাজনক। সে সমস্ত নির্ধারিত স্থানকে মীকাত বলা হয়, যা সারা 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৫৩৯ 


বিশ্বের হজ্জযান্রীগণ যিনি যে দিক হতে আগমন করেন, যেসব রাস্তার প্রত্যেকটিতে 
একটি স্থান আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ হতে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। যখনই মক্কায় 
আগমনকারীরা এ স্থানে আসবে, তখন হজ্জ অথবা ওমরাহ্‌র নিয়তে ইহরাম করা 


আবশ্যক । ই বাতীত এ স্তন হতে সামনে অগ্রসর হওয়া গোনাহের কাজ। যেমন 
IIT 


ASS A 
বলা হয়েছে 70 sols রি ৯১৪১1 ১ 9 ৩০ অর্থ তাই। 


অর্থাৎ যাদের নি মীকাতের সীমারেখার অভ্যন্তরে বসবাস করে না, তাদের 
জন্য হজ্জ ও ওমরাহ্র হজ্জের মাসে একভ্রে করা জায়েষ। 


অবশ্যই যারা হজ্জের মৌসুমে হজ্জ ও ওমরাহ্‌কে একত্রে আদায় করে, তাদের 
উপর এ দু'টি ইবাদতের শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। তা হচ্ছে, কুরবানী করার 
সামর্থ্য যাদের রয়েছে তারা বকরী, গাভী, উট প্রভৃতি যা তাদের জন্য সহজলভ্য হয় তা 
থেকে কোন একটি পণ্ড কুরবানী করবে! কিন্তু যাদের কুরবানী করার মত আথিক সঙ্গতি 
নেই তারা দশটি রোযা রাখবে! হজ্জের ৯ তারিখ পর্যন্ত তিনটি আর হজ্জ সমাপনের পর 
সাতটি রোযা রাখতে 'হবে। এ সাতটি রোষা যেখানে এবং যখন সুবিধা, তখনই আদায় ' 
করতে পারে। হজ্জের মধ্যে যে ব্যক্তি তিনটি রোযা পালন করতে না পারে, ইমাম আবু 
হানীফা রে) এবং কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবীর মতে তাদের জন্য কুরবানী করাই ওয়াজিব | 
যখন সামর্থ্য হর, তখন কারো দ্বারা হেরেম শরীফে কুরবানী আদায় করবে । 


তামাততু ও কেরান £ হজ্জের মাসে হজ্জের সাথে ওমরাকে একন্রিকরণের দু'টি পদ্ধতি 
রয়েছে। একটি হচ্ছে__-মীকাত হতে হজ্জ ও ওমরাহ্‌র জন্য একত্রে ইহ্রাম করা। শরীয়তের 
পরিভাষায় একে “হজ্জে-কেরান” বলা হয়। এর ইহরাম হজ্জের ইহ্রামের সাথেই ছাড়তে 
হয়, হজ্জের শেষ দিন পর্যন্ত তাকে ইহরাম অবস্থায়ই কাটাতে হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে এই 
যে, মীকাত হতে শুধু ওমরাহর ইহরাম করবে। মক্কা আগমনের পর ওমরাহ্‌র কাজ কর্ম 
শেষ করে ইহরাম খুলবে এবং ৮ই খিলহজ্জ তারিখে মিনা যাবার প্রাক্কালে হারাম শরীফের 
মধ্যেই হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে নেবে। শরীয়তের পরিভাষায় একে বলা হয় তামান্তু 


“5 ৰ Awe 


কিন্তু ৮:০১ ০১ এ সাধারণ অর্থেই ব্যবহাত হয়েছে । 


হজ্জ্ব ও ওমরার আহ্কামের বিরুদ্ধাচরণ এবং তাতে গাফলতি করা শাস্তিযোগ্য 
অপরাধ £ শেষ আয্মাতটিতে প্রথমে তাকওয়া অবলগ্বন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে; 
যার অর্থ এসব নির্দেশের 97 রি রর সাবধান ও ভীত থাকা বোঝায় । 


কটি পাচ তা 


অতঃপর বলা হয়েছে ০৬০ ১৪১৪ রর 7০15 অর্থাৎ যে ব্যক্তি জেনে 


শুনে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আজ-কাল 
হজ্জ ও ওমরাহকারীগণের অধিকাংশই এ সম্পর্কে অসতর্ক ৷ তারা প্রথমত হজ্জ ও ওমরাহ্‌র 
নিয়মাবলী জানতেই চেস্টা করে না। আর যদিও বা জেনে নেয়, অনেকেই তা যথাযথভাবে 
পালন করে না। অনেকেই দায়িত্ব জ্তানহীন মোয়াল্পেম ও সঙ্গীদের পাল্লায় পড়ে অনেক 


৫৪০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


ওয়াজিবও পরিত্যাগ করে। আর সুন্নত ও মুস্তাহাবের তো কথাই নেই। আল্লাহ, সবাইকে 
নিজ নিজ আমল যথাযথভাবে পালন করার তওফীক দান করুন। 


হজ্জ সংক্রান্ত ৮টি আয্মাতের মধ্যে দ্বিতীম্ম আগ্নাত ও তার মা'আলাসম্হ ঃ 


BS oor ang Gar Brad 
clo glue 351 > - ‘আশহুরুন’ শব্দটি ‘শাহরুন’ শব্দের বহুবচন । এর অর্থ__ 
মাস। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল, যারা হজ্জ অথবা ওমরাহ করার নিয়তে ইহরাম 
বাঁধে, তাদের উপর এর সকল অনুষ্ঠানক্রিয়াদি সম্পন্ন করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। এ দু'টির 
মধ্যে ওমরার জন্য কোন সময় নির্ধারিত নেই। বছরের যে কোন সময় তা আদায় করা 
যায়। কিন্তু হজ্জের মাস এবং এর অনুষ্ঠানাদি আদায়ের জন্য সুনিদিষ্ট তারিখ নির্ধারিত 
রয়েছে । কাজেই এ আয়াতের শুরুতেই বলে দেওয়া হয়েছে যে, হজ্জের ব্যাপারটি ওমরার 
মত নয়। এর জন্য কয়েকটি মাস নির্ধারিত রয়েছে_ সেগুলি প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। জাহিলি- 
য়তের যুগ থেকে ইসলামের আবির্ভাবের যুগ পর্যন্ত এ মাসগুলোই হজ্জের মাসরূপে গণ্য 
হয়ে আসছে । আর তা হচ্ছে শাওয়াল, যিলক্কাদ ও যিলহজ্জের দশ দিন। আবু উমামাহ্‌ ও 
ইবনে ওমর (রা) হতে তা-ই বর্ণিত হয়েছে ।-_(মাযহারী) 
হজ্জের মাস শাওয়াল হতে আরম্ভ হওয়ার অর্থ হচ্ছে, এর পূর্বে হজ্জের ইহরাম 
বাধা জায়েষ নয়। কোন কোন ইমামের মতে শাওয়ালের পূর্বে হজ্জের ইহরাম করলে 
হজ্জ আদায়ই হবে না। ইমাম আবু হানীফা রে)-র মতে হজ্জ অবশ্য আদায় হবে, কিন্তু 
মাকরূহ হবে । | _-€ মাযহারী ) 


রি] পা রা টি পারা তা তাঁরা ee BA Be ॥ পর্ণ 


-_এ আয়াতে হজ্জের ইহরামকারীদের জন্য নিষিদ্ধ কাজ-কর্মের রি বর্ণনা দেওয়া 
হয়েছে। ইহরাম অবস্থায় যেসব বিষয় থেকে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য ও ওয়াজিব। 
আর তা হচ্ছে ‘রাফাস’, ‘ফুস্ক’ ও জিদাল'। (৮৮৯) রাফাস” একটি ব্যাপক শন্দ, 
যাতে শ্ত্রী-সহবাস ও তার আনুষঙ্গিক কর্ম, স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামশা, এমনকি 
খোলাখুলিভাবে সহবাস সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনাও এর অন্তর্ভ ক্ত । ইহরাম অবস্থায় 
এ সবই হারাম। অবশ্য আকার-ইঙ্গিত দূষণীয় নয়। 

৬ %- _'ফুস্ক' এর শাব্দিক অর্থ বাহির হওয়া । কোরআনের ভাষায় নির্দেশ 
লংঘন বা নাফরমানী করাকে ‘ফুসূক’ বলা হয়। সাধারণ অর্থে যাবতীয় পাপকেই “ফুসুক' 
বলে। তাই অনেকে এস্থলে সাধারণ অর্থই নিয়েছেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
ওমর রো) এস্থলে “ফুসূক' শব্দের অর্থ করেছেন_-সে সকল কাজ-কর্ম, যা ইহরাম অবস্থায় 
নিষিদ্ধ। স্থান অনুসারে এই ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত। কারণ সাধারণ পাপ ইহরামের অবস্থাতেই 
. শুধু নয়, বরং সব সময়ই নিষিদ্ধ । 

যে সমস্ত বিষয় প্রকৃতপক্ষে নাজায্েষ ও নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু ইহ্রামের জন্য নিষিদ্ধ 
ও না-জায়েষ তা হচ্ছে ছয়টি $ 


সূরা আল-বাঙ্কারাহ, ্‌ ৫৪১ 


(১) শ্ত্রী-সহবাস ও এর আনুষঙ্গিক যাবতীয় আচরণ, এমনকি খোলাখুলিভাবে 
সহবাস সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা । (২) স্থলভাগের জীবজন্ত শিকার করা বা শিকারীকে 
বলে দেওয়া (৬) নখ বা চুল কাটা। €৪) সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবহার । এ চারটি বিষয় স্ত্রী 
পুরুষ নিবিশেষে সকলের জন্যই ইহ্রাম অবস্থায় হারাম বা নিষিদ্ধ। 


অবশিষ্ট দুটি বিষয় পুরুষের সাথে সম্পৃক্ত । ৫৫) সেলাই করা কাপড় পরিধান 
করা (৬) মাথা ও মুখমণ্ডল আরুত করা। অবশ্য মুখমণ্ডল আর্ত করা স্তরীলোকদের 
জন্যও না-জায়েষ ! 

আলোচ্য ছ'টি বিষয়ের মধ্যে স্ত্রী-সহবাস যদিও “ফুসূক’ শব্দের অন্তভূক্ত, তথাপি 
একে 'রাফাস” শব্দের ছারা স্বতন্ত্রভাবে এজন্য ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ইহ্রাম অবস্থায় 
এ কাজ হতে বিরত থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কেননা, এর কোন ক্ষতিপূরণ বা বদলা 
দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। কোন কোন অবস্থায় এটা এত মারাত্মক যে, এতে হজ্জই বাতিল 
হয়ে যায়।' অবশ্য অন্যান্য কাজগুলোর কাফ্ফারা বা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। 
আরাফাতে অবস্থান শেষ হওয়ার পূর্বে স্ত্রী-সহবাস করলে হজ্জ ফাসেদ হয়ে যাবে। 
গভীর বা উট দ্বারা এর কাফ্ফারা দিয়েও পর বছর পুনরায় হজ্জ করতেই হবে। 


শর্ট তর তর we 


এজন্যই ৮৮১১ ১ শব্দ ব্যবহার করে একে স্বতন্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 
) 


01১৯ শব্দের অর্থে একে অপরকে গরাস্ত করার চেস্টা করা। এজন্যই 


বড় রকমের বিবাদকে ০1১৭৯ বলা হয়। এ শব্দটিও অতি ব্যাপক । কোন 


কোন মুফাস্সির এ শব্দের ব্যাপক অর্থই গ্রহণ করেছেন। আবার অনেকে হজ্জ ও 
ইহরামের সম্পর্ক হেতু এখানে 'জিদাল'-এর অর্থ করেছেন যে, জাহিলিয়তের যুগে আরব- 
বাসিগণ অবস্থানের স্থান নিয়ে মতানৈক্য করতো; কেউ কেউ আরাফাতে অবস্থান করাকে 
অত্যাবশ্যকীয় মনে করতো, আবার কেউ কেউ মুযদালিফাতে অবস্থানকে অত্যাবশ্যকীয় 
মনে করতো। তারা আরাফাতে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করতো না। পথিমধ্যে অবস্থিত 
একটি স্থানকেই ইবরাহীম (আ)-এর নির্ধারিত অবস্থানস্থল বলে মনে করতো। এমনি- 
ভাবে হজ্জের সময় সম্পর্কেও তারা ভিন্ন ভিন মত পোষণ করতো । কেউ কেউ যিল- 
হজ্জ মাসে হজ্জ করতো, আবার কেউ কেউ যিলকদ মাসে । এসব ব্যাপারে তাদের মধ্যে 
ঝগড়া-বিবাদ হতে থাকতো এবং এজন্য একে অপরকে পথভ্রষ্ট বলে অভি ভি করতো । 


পর তি 


তাই কোরআনে করীম 0১৯৪ বলে এসব বিবাদের মূলোৎপাটন করেছে । আর 


আরাফাতে অবস্থানকে ফরয এবং মুযদালিফাতে অবস্থানকে ওয়াজিব করা হয়েছে। 
এটাই হক ও সঠিক । উপরন্তু যিলহজ্জ মাসের নির্ধারিত দিনগুলোতেই হজ্জ আদায় 
করতে হবে--এ ঘোষণা করে এর বিরুদ্ধে ঝগড়া করাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে । আবার 
কেউ কেউ এ স্থলে “ফুসুক” ও “জিদাল' শব্দদ্বয়কে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করে এ অর্থ 
নিয়েছেন যে, ‘ফুসুক’ ও 'জিদাল' সবক্ষেত্রেই পাপ ও নিষিদ্ধ, কিন্তু ইহরামের অবস্থায় 


৫৪২ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


এর পাপ আরো অধিক । পবিত্র দিনসমূহে এবং পবিত্র স্থানে, যেখানে কেবল আল্লাহ্র 
ইবাদতের জন্য আগমন করা হয়েছে এবং লাব্বাইকা লাব্বাইক্কা' বলা হচ্ছে, ইহরামের 
পোশাক তাদেরকে সব সময় একথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে তোমরা এখন ইবাদতে 
ব্যস্ত, এমতাবস্থায় ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি অত্যন্ত অন্যায় ও চরমতম নাফরমানীর কাজ। 


সাধারণ ও ব্যাপক অর্থে “ফুসুক” ‘রাফাস’ ও ‘জিদাল’ থেকে বিরত করা এবং এসব 
বিষয়কে হারাম গণ্য করার একটা কারণ এও হতে পারে যে, হজ্জের স্থান ও সমগ্ন মানুষের 
অবস্থা এমনি দাঁড়ায় যে, তার ফলে উল্লিখিত তিনটি বিষয়ে জড়িয়ে পড়ার বহু সম্ভাবনা 
সৃষ্টি হয়। ইহরামের সময় প্রায়ই দীর্ঘদিন পর্যন্ত নিজের পরিবার-পরিজন থেকে বহু 
দূরে অবস্থান করতে হয়। তাছাড়া তওয়াফ, সায়ী, আরাফাত, মুযদালিফা ও মিনার 
সম'বেশে যতই সতর্কতা অবলম্বন করা হোক না কেন, স্ত্রী পুরুষের মেলা-মেশা হয়েই থাকে; 
এমতাবস্থায় পূর্ণ সংযম অবলম্বন করা সহজ ব্যাপার নয়। কাজেই সবপ্রথম রাফাস-এর 
হারামের কথা বর্ণনা করা হয়েছে । এমনিভাবে এ সমাবেশে ছুরি ও অন্যান্য পাপ বা 


শি & 52 yy 


অপরাধও সাধারণত হওয়ার সম্ভবানা থাকে প্রচুর । সেজন্য 8৯ এ বলে উপদেশ 


দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে হজ্জরত পালনের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত এমন বহু সময় আসে, 
যাতে সফরসঙ্গী ও অন্যান্য মানুষের সাথে জায়গা ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে ঝগড়া বাধার 


খুবই সম্ভাবনা থাকে । কাজেই ৫1১২০ (কোন বিবাদ-বিসংবাদ নয়) 


বলে এ সবকিছু থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 


রা পারা Andro eer পাতা 


কোরআনের ভাষালঙ্কার ঃ 1০85 9৯১ 45 ১ ১ ১১ আয়াতের 
শব্দগুলো 'না"বাচক। হজ্জের মধ্যে এসব বিষয় নেই, অথচ উদ্দেশ্য হচ্ছে এ সকল 


৷ ad ASTI 
বিষয়ের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করাঃ যার জন্য | BY 14977) 


ওর তি তা শা 


19) ১০% সনদ ব্যবহার টিভির কিন্ত এখানে না-স্চক শব্দ ব্যবহার 


করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নি মধ্যে এসব বিষয়ের কোন আৰকা নেই। এমনকি 
SF ASAD Ad A ATT পণ 


এ সবের কল্পনাও হতে গারে না 1 ৪ J 1 $1৯8১ U৩ 5 ইহ্‌রামকালে 


নিষিদ্ধ বিষয়াদি বর্ণনা করার পর উল্লিখিত বাক্যে হেদায়েত করা হচ্ছে যে, হজ্জের পবিত্র 
সময়ে ও পূতঃ স্থানগুলোতে শুধু নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকাই যথেষ্ট নয়; বরং সুবর্ণ 
সুযোগ মনে করে আল্লাহ্‌র যিকির ও ইবাদত এবং সৎ কাজে সদা আত্মনিয়োগ কর। 
তুমি যে কাজই কর না কেন, তা আল্লাহ্‌ তা'আলা জানেন; আর এতে তোমাদেরকে অতি 
উত্তম বখশিশও দেওয়া হবে। 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৫৪৩ 


5 ASG ree 


2 রর 
SpA চ), 78৯ ৬৩ 1559 9১ ৪--এ আয়াতে এ সমস্ত ব্যক্তির সংশোধনী 


পেশ করা হয়েছে, যারা হজ্জ ও ওমরাহ করার জন্য নিঃস্ব অবস্থায় বেরিয়ে পড়ে। 
অথচ দাবী করে যে, আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করছি। পক্ষান্তরে পথে ভিক্ষারৃত্তিতে 
লিপ্ত হয়। নিজেও কম্ট করে এবং অন্যকেও পেরশান করে বলে, তাদের উদ্দেশে 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, হজ্জের উদ্দেশ্যে সফর করার আগে প্রয়োজনীয় পাথেয় সাথে 
নেওয়া বান্ছনীয়, এটা তাওয়াক্কুলের অন্তরায় নয়। বরং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার 
প্রকৃত অর্থই হচ্ছে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত আসবাবপত্র নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সংগ্রহ ও জমা 
করে নিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করা। হুযূর (সা) হতে তাওয়াক্কুলের এই ব্যাখ্যাই 
বণিত হয়েছে। নিংস্বতার নাম তাওয়াক্কুল বলা মৃর্খতারই নামান্তর । 


হজ্জের সফরে ব্যবসা করা বা অন্যের কাজ করে রোজগার করা ঃ 


AJWG AD ONT ASM A DB ed Adar ed AS 


[৪ 3 ৩০ 4১ 1 ৭৯5 ৩1০ un rls LU) --অর্থাৎ "হজ্জের উদ্দেশ্যে সফর- 


কালে ব্যবসায় বা মজ্দুরী করে কিছু রোজগার করে নিলে কিংবা আল্লাহর দেয়া রিঘিকের 
অন্বেষণ করলে তা তোমাদের জন্য দূষণীয় নয় ।” 


এ আয়াতের শানে-নুযুলের ঘটনা হচ্ছে এই যে, জাহিলিয়তের যুগে আরববাসি- 
গণ যাবতীয় ইবাদত ও আচার-অনুষ্ঠানকে বিকৃত করে তাতে নানা রকম অর্থহীন বিষয় 
ঢুকিয়ে দিয়েছিল এবং ইবাদতকেও একেকটা তামাশার বস্ততে পরিণত করে দিয়েছিল । 
এমনিভাবে হজ্জের আচার-অনুষ্ঠানেও তারা নানা রকম গহিত কার্যকলাপে লিপ্ত 
হত। মিনার সমাবেশ উপলক্ষে তাদের বিশেষ আড়ং বসত । প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হতো । 
ব্যবসা জম্পুসারণের নানা রকম ব্যবস্থা নেওয়া হতো | কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পরে 
যখন মুসলমানদের উপর হজ্জ ফরব এবং এসব বেহদা প্রথা রহিত করে দেওয়া হয়, তখন 
সাহাবীগণ (রা) যারা আল্লাহ্‌র সন্তস্টি ও রসূল সো)-এর শিক্ষার পিছনে স্বীয় জানমাল 
কুরবান করতে প্রস্তুত ছিলেন, তারা ভাবলেন, হজ্জের মওসুমে ব্যবসা বা কাজকর্ম করে কিছু 
উপার্জন করাও তো অন্ধকার যুগেরই উদ্ভাবন। ইসলাম হয়তো একে সম্পূর্ণ নিষেধ ও হারাম 
বলেই ঘোষণা করে দেবে। এমনকি এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর রো)-এর 
নিকট এসে প্রশ্ন করলেন, উট ভাড়া দেওয়া পূর্ব থেকেই আমার ব্যবসা । হজ্জের মওসুমে 
কেউ কেউ আমার উট ভাড়ায় নেয়, আমিও তাদের সাথে যাই এবং হজ্জ করে আসি। 
তাতে কি আমার হজ্জ সিদ্ধ হবে নাঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রে) বললেন, রসূল 
(সা)-এর নিকটও এমনি এক ব্যক্তি এসেছিল এবং এমনি প্রশ্ন করেছিল । কিন্তু তিনি 


(9) ০০ 2৮5১ ৮4১ ৩1 ০৬ (৯ ৮/৮) আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব 


পর্যন্ত তাকে কোন উত্তর দেন নি। আয়াতটি নাঘিল হওয়ার পর তিনি তাকে ডেকে বলেন, হা 
তোমার হজ্জ শুদ্ধ হবে। 


৫88 তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


যা হোক, এ আয়াতে একথা স্প্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, হজ্জের সফর কালে 
কোন ব্যক্তি যদি কিছু ব্যবসা বা পরিশ্রম করে কিছু উপার্জন করে নেয়, তবে তাতে 
কোন দোষ নেই। তবে আরবের কাফিররা হজ্জকে যেরূপ ব্যবসার বাজার ও তামাশার 
বস্তত্বে পরিণত করেছিল, কোরআন দু'টি বাক্যের দ্বারা তার সংশোধম করে দিয়েছে। 
তার একটি হলো এই যে, তোমরা যা কিছু উপার্জন করবে তা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বিবেচনা 


করে সেজন্য কৃতক্ত থাকবে । তাতে শুধু মুনাফা সংগ্রহই যেন উদ্দেশ্য না হয়। 
(৪) ৬০ ৮৫১ বাক্যটিতে এঁদিকই ইঙ্গিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ০৮৩৫ 
(৮৮ বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এ উপার্জনে তোমাদের কোন পাপ হবে না। 


এতে আরো ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ উপার্জন থেকেও যদি বেঁচে থাকতে পার, তবে আরো 
উত্তম। কেননা এতে পরিপূর্ণ আন্তরিকতা বা ইখলাসের মাঝে কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটে। 
তবে প্রকৃত বিষয়টি নিয়তের উপর নির্ভরশীল । যদি কারো মুখ্য উদ্দেশ্য পাথিব মুনাফা 
অর্জন হয়, আর হজ্জের নিয়মটি প্রাসজিক বিবেচনা করে অথবা হজ্জ ও ব্যবসা- উভয় 
নিয়ত সমান সমান হয়, তবে তা হবে ইখলাসের পরিপন্থী। এতে হজ্জের সওয়ার কম 
হবে। আর হজ্জের যে উপকারিতা ও বরকত হওয়া বিধেয় ছিল, তাও কম হবে। আর 
যদি প্রকৃত নিয়ত হজ্জই হয় এবং এ উদ্দেশ্যেই বের হয়ে থাকে, কিন্তু রাস্তা বা ঘরের 
খরটাদির অভাব পূরণ করার জন্য সামান্য ব্যবসা বা কাজ-কর্ম করে কিছু উপার্জন 
করে নেয়, তাহলে তা ইখলাসের পরিপন্থী নয়। এ ক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে এই, যে পাঁচদিন 
একান্তভাবে হজ্জের কাজগুলি করা হয় সে পাঁচদিন ব্যবসা বা কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত না 
হয়ে শুধু ইবাদতে ও ঘিকিরে ব্যস্ত থাকা । তাই কোন কোন আলেম এই পাঁচদিন ্‌ 
ব্যবসা বা উপার্জনের কাজকর্ম নিষেধ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 


আরাফাতে অবস্থানের পর ম্যদালিফাতে অবস্থান 8 অতঃপর এ আয়াতে ইরশাদ 


At ঠিক de A «4 পা পু রা 
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রি 

যখন তোমরা আরাফাত হতে তি কর, তখন মাশআরে-হারামের নিকট যেভাবে 
আল্লাহকে স্মরণ করার নিয়ম বলে দেওয়া হয়েছে, সে নিয়মে তাকে স্মরণ কর। 
তোমাদেরকে নিয়ম বলে দেওয়ার পূর্বে যেভাবে তাঁকে স্মরণ করতে, তা ছিল ভূল আর 
তোমরা ছিলে অক্ত ৷ এতে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তনকালে 
মুষদালিফায় রাত কাটানো এবং বিশেষ নিয়মে যিকির করা ওয়াজিব । 


আরাফাত” শব্দটি শাব্দিকভাবে বহুবচন । এটি একটি বিশেষ ময়দানের নাম, 
চৌহদ্দি সুপ্রসিদ্ধ । এ ময়দান হেরেমের সীমানার বাইরে অবস্থিত । হাজীদের জন্য ৯ই 
জিলহজ্জ এ ময়দানে সমবেত হওয়া এবং দুপুরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সেখানে 
অবস্থান করা হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয, যার কোন বিকল্প বা ক্ষতিপূরণ নেই। 


সুরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ৫8৫ 


আরাফাতকে “আরাফাত” বলার পিছনে অনেকগুলো কারণ ব্যাখ্যা করা হয়। তবে 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে, এ ময়দানে স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত ও যিকির দ্বারা 
তাঁর নৈকট্য ও পরিচয় লাভে সমর্থ হওয়া যায় । 


তাছাড়া প্রাচ্য-প্রতীচ্য নিবিশেষে দুনিয়ার সকল এলাকার মুসলমানগণও এখানে পার- 
স্পরিক পরিচয় লাভের সুযোগ পান । কোরআনে যথেষ্ট তাকীদের সাথে বলা হয়েছে 
যে, আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্নকালে মাশআরে-হারামের নিকট অবস্থান করা কর্তব্য | 
মাশআরে-হারাম একটি পাহাড়ের নাম, যা মুযদালিফাতে অবস্থিত। “মাশ আর" অর্থ নিদর্শন 
এবং হারাম অর্থ সম্মানিত ও পবিভ্র । সারমর্ম হচ্ছে যে, এ পাহাড়টি ইসলামী নিদর্শন 
প্রকাশের একটি পবিন্ত্র স্থান, এর আশপাশের ময়সদানসমৃহকে মুযদালিফা বলা হয় । এ 
ময়দানে রান্্রি যাপন করা এবং মাগরিব ও এশার নামাষ একক্রে মিলিয়ে পড়া ওয়াজিব । 
মাশআরে-হারামের নিকট আল্লাহকে স্মরণ করা বলতে যদিও সর্বপ্রকার ঘিকির-আযকারই 
এর অন্তর্ভূক্ত, কিন্তু মাগরিব ও এশার নামায একত্রে এশার সময় আদায় করাই মূলত 


এখানকার বিশেষ ইবাদত । আয়াতে বণিত_ ৪০০ ১৮০ ১7915 বাক্যটি 


সম্ভবত এ দিকেই ইঙ্গিত করে যে, আল্লাহ্‌ তা আলাকে স্মরণ করার জন্য তিনি যে নিয়ম 
বাতলে দিয়েছেন, সে নিয়মেই তাঁকে স্মরণ কর। এতে স্বীয় মতামত ও কিয়াসকে প্রশ্রয় 
দিও না। কেননা, কিয়াস অনুযায়ী তো মাগরিবের নামায মাগরিবের সময় এবং এশার 
নামায এশার সময় পড়া উচিত। কিন্তু সে দিনের জন্যে আল্লাহ্‌র পছন্দ এই যে, মাগরিবের 
নামায দেরী করে এশার সময় এশার নামাযের সাথে পড়া হবে । 
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হয় যে, আল্লাহকে স্মরণ করা ও তাঁর ইবাদত করার ব্যাপারে মানুষ স্বাধীন নয় যে, 
যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবেই তা করবে । বরং আল্লাহ্‌র যিকির ও ইবাদতের নির্ধারিত, 
নিয়ম রয়েছে। নিয়ম মতে আদায় করলেই তা ইবাদত হবে, নিয়মের খেলাফ করা 
জায়েয নয়। এতে কম বা বেশী করা কিংবা আগে পরে করা, যদিও এতে যিকির 
বা ইবাদত বেশী হয়, তবু তা আল্লাহ্‌র পছন্দ নয় । নফল ইবাদত-বন্দেগী বা খয্রাতে 
যারা কিছু বিশেষ নিয়ম-পদ্ধতি সংযোজন করে এবং এ নিয়ম অবশ্য পালনীয় মনে 
করে অথচ আল্লাহ ও তাঁর রসূল সো) এসব নিয়মকে অবশ্য পালনীয় বলেন নি কিন্তু 
তারা এগুলোকে পালন না করাকে ভুল মনে করে, এ আয্মাত সেসব ভ্রান্তিরই সংশোধন 
করে দিয়েছে যে, তা হচ্ছে জাহিলিয়ত যুগের এমন কতকগুলো প্রথা বা কুসংস্কার, যা 
স্ব স্ব রায় ও কিয়াসের দ্বারা তারা তৈরী করেছিল এবং এসব প্রথাকেই ইবাদত বলে 
ঘোষণা করেছিল । 


অতঃপর তৃতীয় আয়াতে ইরশাদ হয়েছে $ 
৬৯-_ 


৫৪৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 
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অর্থাৎ অতঃপর তোমাদের উচিত যে, অন্যান্য লোক যেস্থান হয়ে প্রত্যাবর্তন করছে, 
তোমরাও সেস্থান হয়ে প্রত্যাবর্তন কর। আল্লাহ্‌র দরবারে তওবা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ 
তাণআলা ক্ষমা করে দেবেন এবং অনুগ্রহ করবেন । 

এ বাক্যটির শানে-নুযুল হচ্ছে এই যে, আরবের কুরাইশগণ যারা কা'বাঘরের 
হেফাযতে নিয়োজিত ছিল, আর সে' কারণে সমগ্র আরব দেশে তাদের মানসম্মান ও প্রভাব- 
প্রতিপত্তি ছিল সকল মহলে স্বীকৃত, তারা তাদের এক বিশেষ মর্যাদা রক্ষাকলে হজ্জের 
ব্যাপারেও কতকগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সুষ্টি করে নিয়েছিল । সকল মানুষ আরাফাতে 
যেতো এবং সেখানে অবস্থান করার পর প্রত্যাবর্তন করতো, কিন্তু তারা রাস্তায় মুষদালিফাতে 
অবস্থান করতো আর বলতো $ যেহেতু আমরা কা'বা ঘরের রক্ষক ও সেবায়েত, এজন্য 
হেরেমের সীমারেখার বাইরে যাওয়া আমাদের জন্য উচিত নয় । মুযদালিফা হেরেমের 
সীমারেখার অন্তভূক্ত এবং আরাফাতের বাইরে অবস্থিত। এ অজুহাতে মুযদালিফাতেই 
তারা অবস্থান করতো এবং সেখান থেকেই প্রত্যাবর্তন করতো । বাস্তবপক্ষে এসব ছল- 
ছুতার উদ্দেশ্য ছিল অহংকার ও অহমিকা প্রকাশ করা এবং সাধারণ মানুষ থেকে স্বাতন্র্য 
বজায় রাখা। আল্লাহ্‌ তা'আলা এ আদেশ দ্বারা তাদের সে অহমিকার সংশোধন করে 
দিয়েছেন এবং তাদের নির্দেশ করেছেন যে, তোমরাও সেখানেই যাও, যেখানে অন্যান্য 
লোক যাচ্ছে অর্থাৎ আরাফাতে এবং অন্যান্য লোকের সাথেই তোমরা ফিরে এসো । একে 
তো সাধারণ মানুষ হতে নিজেকে স্বতন্ত্র করে রাখা একটি অহংকারজনিত কাজ, যা থেকে 
সর্বদা বিরত থাকা আবশ/ক । বিশেষ করে হজ্জের সময়ে পোশাক, ইহরামের স্থান ও 
অন্যান্য কাজ-কর্মের মাঝে একটা সমন্বয় সাধন করে যেখানে এ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, 
সকল মানুষই সমান, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বড়-ছোট, রাজা-প্রজার কোন ভেদাভেদ 
নেই; তখন ইহরাম অবস্থায় এ পার্থক্য প্রদর্শন অনেক বড় অপরাধ । 


মানবিক সমতার সুবর্ণ শিক্ষার কার্যকর ব্যবস্থাঃ কোরআনে-হাকীমের এ বাণীর 
ঘ্ধারা সমাজনীতির একটি পরিচ্ছেদ সামনে এসেছে যে, সামাজিক বসবাস ও অবস্থানের 
বেলায় বড়দের পক্ষে ছোটদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে স্বাতন্ত্য বিধান করা উচিত নয় 
বরং মিলে-মিশে থাকা কর্তব্য।. তাতে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি, ভালবাসা ও সৌহার্দ 
সৃষ্টি হয়, আমীর ও গরীবের পার্থক্য মিটে যায় এবং মজুর ও মালিকের মধ্যকার বিরোধের 
সমাধান হয়ে যায়। তাই রসুল করীম (সো) বিদায় হজ্জের ভাষণে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় 
ইরশাদ করেছেন ঃ$ অনারবের উপর. আরবদের এবং কালোর উপর সাদার কোন বৈশিষ্ট্য 
নেই। বৈশিষ্ট্যের বুনিয়াদ হল পরহেজগারী বা আল্লাহ, তা'আলার আনুগত্যের উপর 
প্রতিষ্ঠিত । কাজেই যারা মুযদালিফায় অবস্থান করে অন্যান্য লোকদের তুলনায় নিজেদের 
স্বাতন্তা প্রতিষ্ঠা করতে চাইতো, তাদের সে আচরণ কোন অবস্থাতেই সমর্থনযোগ্য নয় । 


সূরা আল-বাঙ্কারাহ ৫৪৭ 


জাহিলিয়ত আমলের রেওয়াজসমূহের সংশোধন এবং মিনাতে অর্থহীন সমাবেশের 
প্রতি নিষেধাজ্ঞা £ ৪র্থ, ৫ম-ও ৬ষ্ঠ আয়াতে জাহিলিয়ত যুগের কিছু প্রথার সংশোধন করা 
হয়েছে। (১) জাহিলিয়ত যুগে আরবরা যখন আরাফাত, মুযদালিফা, তওয়াফ, কুরবানী 
ইত্যাদি কাজ শেষ করে মিনাতে অবস্থান করতো, তখন সেখানকার সমাবেশগুলোতে শুধু 
কবিতা প্রতিযোগিতা, নিজেদের ও পিত্পুরুষদের গৌরবময় ইতিহাসের আলোচনা ইত্যাদি 
বাজে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। তাদের সে মজলিসগুলো আল্লাহ্‌ তা'আলার যিকির- 
আযকার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতো । এ মূল্যবান দিনগুলোকে তারা নানা অর্থহীন কাজ- 
কর্মে নষ্ট করতো । তাই ইরশাদ হয়েছে ঃ যখন তোমরা ইহরামের কাজ শেষ করবে 
এবং মিনাতে সমবেত হবে, তখন তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর এবং নিজেদের ও 
পূর্বপুরুষদের সত্য-মিথ্যা গৌরব বর্ণনা থেকে বিরত থাক । তাদেরকে তোমরা যেভাবে স্মরণ 
করতে, সেস্থানে এর চাইতেও অধিক মান্রায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর । কোরআনের এই 
আয়াত আরববাসীদের সেই মৃর্খজনোচিত কাজকে রহিত করে মুসলমানদেরকে হেদায়েত 
করেছে যে, এ দিনগুলে। এবং সে স্থানটি আল্লাহ্‌র ইবাদত ও যিকিরের জন্য নির্ধারিত। 
এসব জায়গায় আল্লাহ্‌র ইবাদত ও যিকিরের যে ফযীলত তা আর কোথাও হতে পারে না; 
তাই একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করা উচিত । 


তাছাড়া, হজ্জ এমন একটি ইবাদত, যা দীর্ঘ প্রবাসের কম্ট সহ্য করা, পরিবার- 
পরিজন হতে দীর্ঘদিন দূরে থাকা, ব্যবসা-বাণিজ্য বর্জন করা এবং হাজার হাজার 
টাকা ব্যয় করার পর লাভ করা যায় । এতে নানা রকম দুবিপাকের সম্মুখীন হওয়াও 
অসম্ভব নয়, যার ফলে মানুষ শত চেস্টা সত্তেও হজ্জ সম্পাদনে কৃতকার্য হতে পারে না। 


যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা সমস্ত বাধা-বিপত্তি দূরীভূত করে তোমাকে তোমার উদ্দেশ্য 
সফল হবার সুযোগ করে দিয়েছেন এবং তুমি হজ্জের ফরয কাজ শেষ করেছ, তখন 
নিঃসন্দেহে এটা শুকরিয়া আদায় করারই ব্যাপার । তাই এখন অধিক মান্্রায় আল্লাহ্‌র 
ঘিকিরে আত্মনিয়োগ করা কর্তব্য। এই মূল্যবান সময়কে বাজে কাজ এবং বেহুদা কথাবার্তায় 
নষ্ট করোনা । জাহিলিয়ত আমলে লোকেরা এ মূল্যবান সময় তাদের পূর্বপুরুষদের 
আলোচনায় ব্যয় করতো, দ্বীন-দুনিয়ার কোথাও যার কোন সুফল ছিল না। সেস্থলে 
তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করে এ মূল্যবান সময়টুকু ব্যয় কর । যার মধ্যে কেবল 
উপকারই উপকার । এতে দুনিয়ার জন্যও উপকার, আখেরাতের জন্যও উপকার বিদ্যমান । 
বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে কবিতার আসর জমিয়ে তাতে পূর্বপুরুষদের গৌরব ও 
দাস্তিকতা প্রচারের রেওয়াজ অবশ্য নেই, কিন্তু এখনও হাজার হাজার মুসলমান রয়েছে, 
‘যারা এ সুবর্ণ সুযোগকে বেহুদা সমাবেশ, বেহুদা দাওয়াত ও অন্যান্য বাজে কাজে ব্যয় 
করে । এসব ব্যাপারে সতকাঁকরণের জন্য এ আয়াতটিই যথেষ্ট । 

কোন কোন মুফাসসির এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে,তোমরা আল্লাহ্‌কে 
তেমনিভাবে স্মরণ কর, শিশুরা যেমন স্মরণ করে তার মাতাপিতাকে । তখন তাদের 
প্রথম বাক্য এবং সবচেয়ে বেশী উচ্চারিত শব্দটি হয় “আব্বা বাবা” । এখন তোমরা 
সাবালক ও বুদ্ধিমান, সুতরাং “আব” শব্দের পরিবর্তে “রব" শব্দ বলতে থাক । চিন্তা কর 


৫৪৮ তফসীরে মা‘আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


শিশু পিতাকে এজন্যই ডাকে যে, সে তার যাবতীয় কাজের জন্য তার পিতার মুখাপেক্ষী । 
মানুষ সামান্য চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে, সেসব সময় সব কাজের জন্য আল্লাহ্‌র প্রতি 
আরও বেশী মুখাপেক্ষী । তাছাড়া অনেক সময় মানুষ গর্বভরে নিজ পিতাকে স্মরণ করে। 
যেমন জাহিলিয়ত যুগের লোকেরা করতো । তবে এ আয়াতের দ্বারা এ কথাও ঘোষণা 
করা হয়েছে যে, গৌরব ও সম্মানের জন্যও আল্লাহকে স্মরণ করার চাইতে অন্য কোন 
যিকির বেশী কার্যকর নয় । 


জাহিলিক্নত যুগের আর একটি প্রথার সংশোধনে ইসলামী ভারসাম্য £ জাহিলিয়ত 
যুগে এ গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোতে পূর্বপুরুষদের স্মরণ এবং কবিতা প্রতিযোগিতায় অতিবাহিত 
করার রীতিটি যেমন নিষ্পুয়োজন ছিল, তেমনিভাবে হঞ্জের মধ্যে আল্লাহর যিকির করাও 
কিছু কিছু লোকের অভ্যাস ছিল | কিন্তু তাদের সে যিকিরের উদ্দেশ্য থাকত একমান্ত্ 
দুনিয়ার মান-ইযযত ও ধন-দৌলত হাসিল করা। এতে আখেরাতের প্রতি কোন কল্পনাও 
তাদের মনে জাগতো না। এন্ু.টি সংশোধনের উদ্দেশে এ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে-_" 
কোন কোন লোক হজ্জের সময় দোয়া করে বটে, কিন্তু তা একান্তই দুনিয়ার উন্নতির জন্য, 
পরকালের কোন চিন্তাই তাদের থাকে না। তারা পরকালে কিছুই পাবে না। কেননা, তাদের 
এ কার্ধপদ্ধতিতে বুঝা যায় যে, তারা হজ্জের ফরয শুধু প্রথাগতভাবে আদায় করতো অথবা 
দুনিয়াতে প্রতিপ্রত্তি ও প্রভাব বিস্তারের জন্য করতো £ আল্লাহকে সন্তস্ট করা বা পরকালে 
: মুক্তি পাওয়ার কোন ধ্যান-ধারণাই অদের ছিল না। এখানে একথাও চিন্তা করার বিষয় যে, 
পাথিব বিষয়ে প্রার্থনাকারীদের কথা এ আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে যে, তারা বলে $ 


সা a 
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করা হয়েছে যে, জাগতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তারা এমনিভাবে নিমগ্ন যে, কৌন প্রকারে 
শুধু নিজের চাহিদা পূরণ হোক, এটাই তাদের কাম্য---চাই তা ভাল হোক বা মন্দ, সৎপথে 
অজিত হোক বা অসৎ পথে, মানুষ একে পছন্দ করুক বা নাই করুক । 


এ আয়াতে সেসব মুসলমানকেও সতর্ক করা হয়েছে, যারা হজ্জব্রত পালনকালে এবং 
এ পবিভ্র স্থানে কৃত দোয়াসমূহে পাথিব উদ্দেশ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে এবং অধিকাংশ 
সময় সেজন্য ব্যয় করে। আমাদের অবস্থাও একটু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, অনেক 
মুসলমান ধনী ব্যক্তি যেসব দোয়া কালাম পাঠ করে বা বুযুর্গ লোকদের দ্বারা করায়, 
তাতেও দুনিয়ার সম্দ্ধি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি-অগ্রগতির জন্যই করে বা করায় । 
তারা অনেক দোয়া-কালাম পাঠ করে এবং নফল ইবাদত করে ভাবে যে, আমরা অনেক 
ইবাদত করে ফেলেছি । কিন্তু বাস্তবে এটা এক প্রকার দুনিয়াদারী পূজায় পরিণত হয় । 
অনেক লোক জীবিত বুষূর্গান এবং মৃত বুষুর্গানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। এতেও তাদের 
উদ্দেশ্য থাকে তাদের দোয়া-তাবিজ দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য সফল করা, দুনিয়ার বিপদাপদ 
হতে নিরাপদ থাকা। এসব লোকের জন্যও এ আয়াতে উপদেশ রয়েছে । যাবতীয় বিষয়ই 
আল্লাহ্‌র সাথে জম্পকিত যিনি সর্বজ । স্বীয় কাজ-কর্মে একটা হিসাব-নিকাশ করা 
সবারই কর্তব্য। ঘিকির-আযকার, ইবাদত-বন্দেগী এবং হজ্জ ও যিয়ারতে তাদের নিয়ত 


স্রা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ৫৪৯ 


কি? এ আয়াতের শেষে হতভাগ্য বঞ্চিত সেসব লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং 
তারপর নেক ও ভাগ্যবান লোকদের কথা আল্লাহ্‌ তাআলা নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন £ 
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অর্থাৎ তাদের মধ্যে এমনও কিছু লোক রয়েছে, যারা তাদের প্রার্থনায় আল্লাহ্‌র 
নিকট দুনিয়ার কল্যাণ কামনা করে এবং পরকালের কল্যাণও কামনা করে এবং জাহান্নামের 
আযাব থেকে মুক্তি প্রার্থনা করে । 


এতে 4-:৯শব্দটি প্রকাশ্য ও গোপনীয় যাবতীয় কল্যাণের ক্ষেত্রে ব্যাপক । দুনিয়ার 


কল্যাণ__-যেমন শারীরিক সুস্থতা, পরিবার-পরিজনের সুস্থতা, হালাল রুষীর প্রাচুর্য, পাথিব 
যাবতীয় প্রয়োজনের পূর্ণতা, নেক আমল, সচ্চরিন্র উপকারী বিদ্যা, মান-সম্মান, সামাজিক 
প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি, আকীদার সংশোধন, সিরাতে-মুস্তাকীমের হেদায়েত, ইবাদতে একাগ্রতা : 
প্রভৃতিসহ অসংখ্য স্থায়ী নেয়ামত এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও সাক্ষাৎ লাভ প্রভৃতি সবই. 
এর অন্তর্ভূক্ত । 


মোটকথা, এটি এমন এক পূর্ণাঙ্গ দোয়া, যাতে ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় 
প্রয়োজন অন্তভূ-ক্ত রয়েছে । ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের শান্তি ও আরাম-আয়েশও 
এর আওতাভুক্ত । অবশেষে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা 
হয়েছে । হুযুর সো) এ দোয়াটি খুব বেশী পরিমাণে পাঠ করতেন ঃ 
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কা‘বাঘরের তওয়াফের সময় য় বিশেষভাবে এ দোয়া করা সু্ত। । এ আয়াতে এ 
সমস্ত মুখ দরবেশদেরও সংশোধন দেওয়া হয়েছে, যারা কেবল পরকালের জন্য প্রার্থনাকেই 
_ ইবাদত মনে করে এবং বলে থাকে যে, আমাদের দুনিয়ার প্রয়োজন নেই । কিন্তু বাস্তবপক্ষে 
তাদের এ দাবী ভুল এবং তাদের ধারণা অপরিপক্ক। কেননা, মানুষ তার অস্তিত্ব ও 
ইবাদত সব প্রয়োজনেই দুনিয়ার মুখাপেক্ষী । তা না হলে ধর্মীয় কাজকর্ম করাও সম্ভব 
হতো না। সেজন্যই যেভাবে পরকালের মঙ্গলামজগল আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করা হয়, ঠিক 
তেমনিভাবে দুনিয়ার মঙ্গলামজল ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের প্রার্থনা করা আধিয়ায়ে- 
কিরামের সুন্নত। যে ব্য্তি প্রার্থনার মাঝে দুনিয়ার মঙ্গল-অমঙ্গল প্রার্থনা করাকে তাকওয়ার 
পরিপন্থী বলে মনে করে, সে নবীগণের মর্যাদা সম্পর্কে অক্ত। তবে শুধু দুনিয়ার প্রয়োজনকে 
জীবনের-মুখ্য উদ্দেশে পরিণত করাও চলবে না। বরং দুনিয়ার চিন্তা ও ফিকিরের চাইতে 
অধিক পরিমাণে পরকালের চিন্তা ও ফিকির করতে হবে ও দোয়া করতে হবে । 


আয়াতের শেষাংশে সেই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের প্রতিদান সম্পর্কে আলোচনা করা 
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হয়েছে, যারা প্রার্থনাকালে ইহ ও পরকালের মঙ্গলামঙ্গল কামনা করেন । তাদের পরিণাম 
বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাদের সঠিক নেক আমল ও দোয়ার প্রতিদান তাদেরকে 
দুনিয়া ও আখেরাতে দেওয়া হবে। অতঃপর ইরশাদ হয়েছে $ 
৮১০০3 2২১৮ 4015 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। কেননা, 
_ তাঁর ব্যাপক জ্ঞান এবং কুদরতের দ্বারা সমস্ত সুষ্ট জগতের সারা জীবনের হিসাব গ্রহণের 
জন্য মানুষের যে সমস্ত বস্তুর প্রয়োজন হয়, আল্লাহ্‌ তাআলার এ সবের প্রয়োজন হয় না। 
কাজেই তিনি সারা মাখলুকাতের সমস্ত হিসাব অতি অল্প সময়ে বরং মুহূর্তে গ্রহণ 
করবেন । | 
দিনের বেলায় মিনাতে অবস্থান এবং আল্লাহ্‌র স্মরণের তাকীদ £ অষ্টম আয়াতটি 
হজ্জ সংক্রান্ত শেষ আয়াত । এতে হাজীগণকে আল্লাহ্‌র যিকিরের প্রতি অনুপ্রাণিত করে 
তাদের হজ্জের উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণতা এবং পরবর্তী জীবনে সংশোধনের জন্য হেদায়েত 
ন করা হয়েছে । 
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দিনে আল্লাহকে স্মরণ কর । এই কয়েকদিন হচ্ছে তাশ্রীকের দিনসমূহ, যাতে প্রত্যেক 
ফরয নামাযের পর. তকবীর বলা ওয়াজিব । অতঃপর একটি মাস'আলার আলোচনা 
_ করা হয়েছে যে, মিনায় অবস্থান এবং জমরাতে পাথর নিক্ষেপ করা কতদিন পর্যন্ত আবশ্যক ৷ 
জাহিলিয়ত যুগের লোকেরা এতে মতানৈক্য করেছে । কেউ কেউ ১৩ই যিলহন্তের সূর্যাস্ত 
পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করা ও জমরাতে প্রস্তর নিক্ষেপ করাকে জরুরী বিবেচনা করত । 
আর যারা ১২ তারিখে সেখান থেকে ফিরে আসত, তাদেরকে পাপী বলে ধারণা করত 
এবং এই. কাজকে অবৈধ বলে আখ্যায়িত করা হতো । আবার একদল ছিল, যারা ১২ 
তারিখে প্রত্যাবর্তন করাকে জরুরী মনে করতো এবং ১৩ তারিখ পর্যন্ত অবস্থান করাকে 
পাপ বলে মনে করতো । এ আয়াতে এ দু'টি বিষয়েরই মীমাংসা করে দেওয়া হয়েছে । 
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অর্থাৎ যারা ঈদের পর মাত্র দুদিন মিনাতে অবস্থান করেই প্রত্যাবর্তন করে, 
তাদেরও কোন পাপ নেই, আর যারা তৃতীয় দিন পর্যন্ত অবস্থান করার পর প্রত্যাবর্তন 
করে তাদেরও কোন পাপ নেই। পক্ষান্তরে এ দ্ব'টি দল যে একে অপরকে পাপী বলে থাকে, 
তারা উভয়েই ভুল পথে রয়েছে । 
সঠিক কথা হচ্ছে এই যে, হাজীগণ উভয় ব্যাপারেই স্বাধীন । তাঁরা যে কোন একটিতে 
আমল করতে পারেন ৷ তবে তৃতীয় দিন পর্যন্ত অবস্থান করাই উত্তম । ফুকাহায়ে কেরাম 
বলেন, যে ব্যক্তি দ্বিতীয় দিন সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করে, তার জন্য তৃতীয় দিনের 
প্রস্তর নিক্ষেপ ওয়াজিব নয় ৷ কিন্তু মিনাতে থাকা অবস্থায় সূর্যাস্ত হয়ে গেলে তৃতীয় দিনের 
্রস্তব নিক্ষেপ ওয়াজিব । তবে তৃতীয় দিনের প্রস্তর নিক্ষেপ পরদিন সকালেও করা যায়। 


সুরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৫৫১ 


মিনা থেকে প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে হাজীগণকে স্বাধীন বলার পর যা বলা হয়েছে, 
তা হচ্ছে এইযে, দ্বিতীয় দিন প্রত্যাবর্তন করলেও কোন পাপ নেই, আর তৃতীয় দিন 
প্রত্যাবর্তন করলেও কোন পাপ নেই; এসব কাজ তাদের জন্য যারা আল্লাহ্‌কে ভগ্ন 
করে এবং তার আহকাম মান্য করে । কেননা, প্রকৃতপক্ষে হজ্জ তাদেরই জন্য । কোর- 
আনের অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ 
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গ্রহণ করেন, যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং যারা আল্লাহ্‌র অনুগত ও প্রিয় বান্দা । 
আর যারা হজ্জের পূর্বে পাপ কাজে লিপ্ত ছিল এবং হজ্জের মধ্যেও নির্ভয়ে বেপরোয়া 
ভাবে পাপ কাজ করেছে এবং হজ্জের পরেও পাপ কাজে লিপ্ত রয়েছে তাদের জন্য হজ্জ 
কোন উপকারেই আসবে না। অবশ্য তাদের ফরয আদায় হয়ে যাবে এবং হজ্জ 
সম্পাদন না করার পাপে পাপী হবেনা । সবশেষে বলা হয়েছে $ 
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অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্‌র দরবারে 
সমবেত হবেই । তিনি তোমাদের প্রকাশ; ও গোপনীয় যাবতীয় কাজ-কর্মের হিসাব গ্রহণ 
করবেন এবং পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করবেন । ইতিপূর্বে হজ্জর ঘত আহকাম বর্ণনা করা 
হয়েছে তন্মধ্যে এ বাক্যটি সে সবগুলোর প্রায় সমতুল্য । এর অর্থ হচ্ছে এই যে, হজ্জের দিনে 
যখন হজ্জের কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাক, তখনও আল্লাহকে ভয় কর এবং পরে হজ্জ করেছ 
বলে অহংকার করো না, তখনও আল্লাহকে ভয় কর এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাক । 
কারণ আমলসমূহের ওজন করার সময় মানুষের পাপ তাদের নেক আমলকে বিনম্ট করে 
দেয় । নেক আমলের প্রভাব ও ওজন প্রকাশ হতে দেয় না। হজ্জ সম্পর্কে হাদীসে বণিত 
রয়েছে যে, মানুষ যখন হজ্জ করে ফিরে আসে, তখন সে তার পূর্বকৃত পাপ থেকে 
এমনভাবে মুক্ত হয়, যেন সে সদ্য জন্মগ্রহণ করেছে । এখানে তাই হাজীগণকে পরবতী 
জীবনের জন্য পরহেযগারী অবলম্বন করতে বিশেষভাবে তাকীদ দেওয়া হয়েছে । বলা 
হয়েছে, তোমরা পূর্বের পাপ থেকে মুক্ত হয়েছ । পরের জন্য সতক হও । তবেই ইহকাল 
ও পরকালের মঙ্গল তোমাদের জন্য নির্ধারিত থাকবে ৷ পক্ষান্তরে হজ্জ সমাপনের পর 
পুনরায় পাপ কাজে লিপ্ত হলে পূর্বের পাপ মোচনের কোন ফল লাভ করা যাবে না। 
এ ব্যাপারে আলেমগণ মন্তব্য করেছেন যে, হজ্জ কবুল হওয়ার লক্ষণ হচ্ছে এই যে, হজ্জ 
থেকে প্রত্যাবর্তনের পর পাথিব মায়া কাটিয়ে যারা পরকালের প্রতি আকৃষ্ট হবে, এমন 
ব্যক্তির হজ্জ কবুল হয় এবং তাদের পাপও মোচন হয় তাদেরই দোয়া কবুল হয় । 
হজ্জ সম্পাদনকালে মানুষ বারবার আল্লাহ্‌র ঘরের সামনে দাড়িয়ে আল্লাহ্র আনুগত্য 
ও ফরমাবরদারীর প্রতিক্তা করে । কোন হাজী যদি তার সে প্রতিক্তার কথা সর্বদা স্মরণ 
রাখে, তবেই পরবর্তীকালে তা রক্ষা করার যথাবিহিত ব্যবস্থা করতে পারে | 
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জনৈক বুযুর্গ বলেছেন, আমি হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর আমার মনে একটি 
পাপের ওয্াসওয়াসা সুচ্টি হয়, এমতাবস্থায় এক গায়েবী শব্দে আমাকে বলা হয় ঃ তুমি 
কি হজ্জ করনি? ্‌ 

এ শব্দ আমার এবং সে পাপের মধ্যে একটি দেয়াল হয়ে দাঁড়ায় । এভাবে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে রক্ষা করেন । আল্লামা জামীর শিষ্য জনৈক তুরস্কবাসী 
মনীষী সব সময় নিজের মাথার উপরে একটি আলো লক্ষ্য করতেন, তিনি হজ্জে গিয়ে 
হজ্জ সমাপনের পর এ অবস্থা আরো বৃদ্ধি পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা না হয়ে 
একেবারে রহিত হয়ে গেল । পরে মাওলানা জামী রে)-র সাথে আলোচনা করলে তিনি 
বললেন, হজ্জ করার পূর্বে তোমার মধ্যে নম্রতা ও দীনতা ছিল, নিজেকে পাপী মনে করে 
আল্লাহ্‌র দরবারে আরাধনা করতে ৷ হজ্জ করার পর তুমি নিজেকে নেক ও বুযুর্গ মনে 
করছ, কাজেই এই হজ্জ তোমার অহংকারের কারণ হয়ে দীঁড়িয়েছে। সেজন্যই তোমার 
অবস্থার এহেন পরিবর্তন । | 


. আহকামে-হজ্জের বর্ণনা শেষে তাকওয়া ও পরহেযগারী সম্পর্কে তাকীদ দেওয়ার 
এও একটি কারণ যে, হজ্জ একটি অতি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত । এত বড় শুরুত্ব- 
পূর্ণ ইবাদত আদায় করার পর শয়তান সাধারণত মানুষের মনে বভ়ত্ব ও বুযুর্গার ভাব 
জাগিয়ে তোলে, যা তার যাবতীয় আমলকে বরবাদ করে দেয় । কাজেই আয়াতের 
শেষাংশে বলে দেওয়া হয়েছে যে, যেভাবে হজ্জের পূর্বে ও হজ্জের মধ্যে আল্লাহ্‌কে ভর 
করা এবং পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য তেমনি হজ্জের পরে আরো বেশী 
করে আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার অনুশীলন করতে থাক, 
যাতে করে ইবাদত বিনষ্ট হয়ে না যায়। 
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(২০৪) আর এমন কিছু লোক রয়েছে, যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা 
তোমাকে চম্রুত করবে। আর তারা সাক্ষ্য স্থাপন করে আল্লাহকে নিজের মনের 
কথার ব্যাপারে । প্রকৃতপক্ষে তারা কঠিন ঝগড়াটে লোক । (২০৫) যখন ফিরে যায় 
তখন চেষ্টা করে যাতে সেখানে অকল্যাণ সৃষ্টি করতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণ নাশ 
করতে পারে। আল্লাহ্‌ ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করেন না । (২০৬) আর যখন তাকে 
বলা হয় যে, জাল্লাহকে ভয় কর, তখন তার পাপ তাকে অহংকারে উদ্ধ দ্ধ করে । সুতরাং 
' তার জন্য দোযখই যথেষ্ট । আর নিঃসন্দেহে তা হলো নিক্কষ্টতর ঠিকানা । (২০৭) আর 
মানুষের মাঝে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে-যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকল্ে নিজেদের জ্ঞানের 
বাজি রাখে। আল্লাহ হলেন তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান । 


১৬ 





ঘোগসন্র £ পর্বব্ী আয়াতগুলোতে প্রার্থনাকারীদেরকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। 
এক শ্রেণী হচ্ছে কাফের ও পরকালে অবিশ্বাসী ৷ এদের প্রার্থনার একমান্্ বিষয় হচ্ছে 
দুনিয়া । দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে মুমিন ; পরকালের প্রতি বিশ্বাসে অটল। এরা পাথিব কল্যাণ 
লাভের সঙ্গে সঙ্গে আখেরাতের কল্যাণও সমভাবে কামনা করে । পরবর্তী আয়াতসমূহে 
নেফাক” বা কপটতা ও ‘ইখলাস’ বা আন্তরিকতার ভিত্তিতে বিভক্ত মানবশ্রেণী সম্পর্কে 
বলা হচ্ছে, কেউ মুনাফেক বা কপট আর কেউ মুখলেছ বা আন্তরিকতাপূর্ণ । 


তহফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(মহানবী. [সা]-এর সময়ে আখ্নাস ইবনে শুরাইক নামক এক ব্যক্তি অত্যন্ত 
বাকপটু ছিল। সে নবী করীম [সা]-এর দরবারে হাযির হয়ে কসম খেয়ে খেয়ে 
নিজেকে মুসলমান বলে প্রকাশ করত, কিন্তু দরবার থেকে উঠে গিয়েই নানা রকম বিবাদ- 
বিসংবাদ, অন্যায়-অনাচার এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের কষ্ট দেওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ 
করত । এই কপট মুনাফেক লোকটি সম্পর্কেই বলা হচ্ছে যে,) -_আর এমনও কিছু 
লোক রয়েছে, যাদের একান্ত পাথিব উদ্দেশ্যপূর্ণ কথাবার্তা (যে, “ইসলাম প্রকাশের মাধ্যমে 
মুসলমানদের মতই নৈকট্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে থাকতে পারব"--তাদের বাকপটুতা ও 
সালঙ্কার বাচ্মিতা হয়ত আপনার কাছে যথেষ্ট ) ভাল লাগে এবং তারা (নিজেদের বিশ্বাস- 
যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য ও মনের কথা গোপন করার উদ্দেশে) আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করে । 
অথচ (তাদের সমস্ত কথাই সর্বেব মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে ) তারা আপনার বিরুদ্ধাচরণে 

৭০— 


৫৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


(অত্যন্ত) কঠোর এবং (তারা যেমন আপনার বিরোধী, তেমনি অন্যান্য মুসলমানকেও 
কম্ট দিয়ে থাকে । অতএব,) যখন (আপনার ) দরবার থেকে উঠে দাঁড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে 
শহরে গিয়ে একটা বিবাদ-বিসংবাদ সুম্টির জন্য এবং কারও শস্যক্ষেন্র কিংবা গহ- 
পালিত পশুর অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে দৌড়ঝাপ আরম্ভ করে দেয় (এভাবে কোন 
মুসলমানের ক্ষতি সাধন করাও হয়েছে )। পক্ষান্তরে আল্লাহ (বিবাদ-বিসংবাদের বিষয় ) 
পছন্দ করেন না। বস্তত (তারা এ ধরনের বিরুদ্ধাচরণে ও ক্ষতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে 
এতই অহংকারী যে,)যদি তাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তারা 
অধিকতর অহংকারজনিত পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে । সুতরাং এ ধরনের লোকদের উপযুক্ত 
শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম ঃ আর তা অত্যন্ত নিরুম্ট আশ্রয় । আবার কিছু লোক রয়েছে, যারা 
আল্লাহ্‌র রেযামন্দী ও সন্তভষ্টির অন্বেষণে নিজেদের মনপ্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করে দেয়। 
আল্লাহ্‌, তাআলা এহেন বান্দাদের ব্যাপারে অত্যন্ত মেহেরবান, একান্ত করুণাময় । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আয়াতের শেষাংশ, যাতে নিষ্ঠাবান ম্‌’মিনগণের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে 
তারা আল্লাহ্‌র সন্তষ্টির জন্য আত্মবিসজন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না, তা সে সমস্ত 
নিষ্ঠাবান সাহাবায়ে কেরামের শানে নাযিল হয়েছে, যাঁরা আল্লাহ্র রাস্তায় অনুক্ষণ ত্যাগ 
স্বীকার করেছেন । মূস্তাদরাক হাকেম, ইবনে-জরীর, মসনদে ইবনে আবী-হাতেম 
প্রভৃতি গ্রস্থে সহীহ. সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ আয়াতটি হযরত সোহাইব 
রুমী (রা)-র এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছিল । ভিন যখন মন্কা থেকে 
হিজরত করে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন, তখন পথিমধ্যে একদল কোরাইশ 
তাঁকে বাধা দিতে উদ্যত হলে তিনি সওয়ারী থেকে নেমে দাঁড়ালেন এবং তার তৃনীরে 
রক্ষিত সবগুলো তীর বের করে দেখালেন এবং কোরাইশদের লক্ষ্য করে বললেন, হে 
_ কোরাইশগণ ! তোমরা জান, আমার তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। আমি আল্লাহ্‌র শপথ 
করে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তনীরে একটি তীরও থাকবে, ততক্ষণ তোমরা আমার ধারে- 
কাছেও পৌছতে পারবে না। তীর শেষ হয়ে গেলে তলোয়ার চালাব। যতক্ষণ আমার 
প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ আম তলোয়ার চালিয়ে যাব । তারপর তোমরা যা চাও করতে 
পারবে । আর যদি তোমরা দুনিয়ার স্বার্থ কামনা কর, তাহলে শোন, আমি তোমাদিগকে 
মক্কায় রক্ষিত আমার ধন-সম্পদের সন্ধান বলে দিচ্ছি, তোমরা তা নিয়ে নাও এবং আমার 
রাস্তা ছেড়ে দাও। তাতে কোরাইশদল রাজী হয়ে গেল এবং হযরত সোহাইব রো) রুমী 
নিরাপদে রসূল সো)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণন করলেন । তখন রসুল 
(সা) দু'বার ইরশাদ করলেন £ 
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“হে আবু ইয়াহইয়া, তোমার ব্যবসা লাভজনক হয়েছে ।” এ ঘটনার প্রেক্ষিতে 


আলোচ্য আয়াত নাযিল হলে রসূল (সা)-এর ইরশাদের সত্যতা প্রমাণিত হয়, যা তার 
পবিত্র মুখ হতে বের হয়েছিল । 
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কোন কোন তফসীরকার অন্যান্য কতিপয় সাহাবীর বেলায় সংঘটিত একই ধরনের 
কিছু ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন । --( মাষ্হারী ) 
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(২০৮) হে ঈমানদার ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অস্তভূ ক্র হয়ে খাও এবং 
শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না_ নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত । (২০৯) 


অতঃপর তোমাদের মাঝে পরিস্কার নির্দেশ এসে গেছে বলে জানার পরেও যদি তোমরা 
পদজ্খলিত হও, তাহলে নিশ্চিত জেনে রেখো, আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। (২১০১ তারা 











কি সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে যে, মেঘের আড়ালে তাদের সামনে আসবেন আল্লাহ্‌ ও 


ফেরেশতাগণ £ আর তাতেই সব মীমাংসা হয়ে যাবে। বস্তুত সব কার্থকলাপই আল্লাহ্‌র 
নিকট গিয়ে পৌঁছবে । 
যোগসুত্ৰ ৪ পূর্ববর্তী আয়াতে নিষ্ঠাবানদের প্রশংসা করা হয়েছিল । অনেক সময় 
এই নিষ্ঠার মধ্যেও ভুলবশত বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। যদিও উদ্দেশ্য থাকে অধিক আনুগত্য, 
কিন্তু সে আনুগত্য শরীয়ত ও সুন্নতের সীমারেখা অতিক্রম করে বিদ‘আতে পরিণত হয় । 
যেমন, হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সালাম প্রমুখ প্রথমে ইহুদী আলেম ছিলেন এবং সে ধর্মমত 
অনুযায়ী শনিবার ছিল সপ্তাহের পবিভ্র দিন, আর উটের মাংস ছিল হারাম | ইসলাম গ্রহণের 
' পর সে সাহাবীর ধারণা হয় যে, হযরত মূসা আ)-র ধর্মে শনিবারকে পবিন্র দিন হিসাবে, 
সম্মান করা ছিল ওয়াজিব । কিন্তু মৃহাম্মদী শরীয়তে তার অসম্মান করা ওয়াজিব নয় । 
তেমনিভাবে মুসা (আ)-র শরীয়তে উটের মাংস ছিল হারাম, কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর শরীয়তে 
তা ভক্ষণ করা ফরয নয় । সুতরাং আমরা যদি যথারীতি শনিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
করতে থাকি এবং উটের মাংসকে হালাল জেনেও কার্যত তা বর্জন করি, তাহলে তো 


৫৫৬ ্‌ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


দ্ু'কুলই রক্ষা পায়__-মৃসা (আ)-র শরীয়তের প্রতিও আস্থা রইল, অথচ মুহাম্মদ সো)-এর 
শরীয়তেরও কোন বিরোধিতা হল না। পক্ষান্তরে এতে আল্লাহ্‌র অধিকতর আনুগত্য 
এবং ধর্মের ব্যাপারে বেশী বিনয় প্রকাশ পাবে বলে মনে হয় । পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারেই এ ধারণার সংশোধনী উচ্চারণ করেছেন । তারই 
সার-সংক্ষেপ হচ্ছে যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান ! আর ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা 
তখনই সাধিত হবে, যখন এমন কোন বিষয়কে ধর্ম হিসাবে পালন করা না হবে, যা 
ইসলামে পালনযোগ্য নয় । বস্তুত এমন সব বিষয়কে ধর্ম হিসাবে গণ্য করা হল একটি 
শয়তানী প্রতারণাজনিত পদস্খলন । আর পাপ হিসাবে তার শাস্তি কঠোরতর হওয়ার 
আশংকাই বেশী । ্‌ 


হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলা মের অন্তভূক্ত হও | (ইহুদী ধর্মেরও 
কিছুটা পক্ষপাতিত্ব করবে এমন নয় ) এবং (এমন কোন ধারণার বশবতী' হয়ে ) শয়তানের 
পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শন্তূ। (সে মনের উপর এমনই 
পাট পরিয়ে দেয়, যাতে কোন কোন বিষয় আপাতদৃষ্টিতে যথার্থ ধর্ম বলে মনে হলেও প্ররুত- 
পক্ষে তা সম্পর্ণ ধর্মবিরোধী হয়ে থাকে । বস্তুত তোমাদের কাছে ইসলামী সংবিধানের প্রকৃষ্ট 
প্রমাণাদি উপস্থিত হওয়ার পরেও যদিও সিরাতে মুস্তাকীম বা সরল পথ থেকে ) তোমাদের 
পদজ্থলন ঘটে, তাহলে নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ্‌ তা'আলা (বড়ই ) পরাক্রমশালী, (তোমাদের 
কঠিন শাস্তি দোবন, অবশ্য সে শাস্তি যদি কিছুকাল নাও দেন, তাতে তোমরা ধোকায় পড়ো না। 
কারণ ) তিনি বিজ্ঞ বটে । (বিশেষ কারণেও অনেক সময় শাস্তি দানে বিলম্ব করেন। মনে 
হয় ) এরা (যারা প্ররুষ্ট দলীল-প্রমাণ সত্ত্বেও সত্য পথ থেকে বিমুখতা অবলম্বন করে ১ শুধু 
সেই নির্দেশেরই অপেক্ষা করে আছে যে, আল্লাহ্‌ এবং ফেরেশতাগণ মেঘের শামিয়ানায় করে 
(তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য ) তাদের কাছে আসবেন এবং গোটা বিষয়টির যবনিকাপাত ঘটে 
যাবে। (অর্থাৎ তারা এমন সময়ে সত্য বিষয়টি গ্রহণ করতে চায়, যখন তাদের সেই গ্রহণ 
করা গ্রাহ্যই হবে নাঃ) আর (শাস্তি ও প্রতিদানের ) সমস্ত বিচার আল্লাহ্‌র দরবারে শেষ 
করা হবে । (অন্য কোন ক্ষমতাবান তখন থাকবে না। কাজেই এহেন পরাক্রমশালীর 
বিরুদ্ধাচরণের পরিণতি অকল্যাণ ছাড়া আর কি হতে পারে ? 


আন্ষজিক ক জ্ঞাতব্য বিষয় 
নি, 


: ও ০১1 1 ১1৮০ শব্দটি যের ও যবরসহযোগে (সিল্ম ও 


সাল্ম+) দুটি পৃথক পৃথক অর্থে ব্যবহাত হয়। একটির অর্থ হচ্ছে “শান্তি, অপরটি 
‘ইসলাম’ । এখানে অধিকাংশ সাহাবায়ে-কেরামের মতে ইসলাম অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত 


তে পা 
হয়েছে ।___€(ইবনে-কাসীর )। 8১৮ শব্দটি “পরিপূর্ণভাবে এবং সাধারণভাবে এই 
দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে । ব্যাকরণের রীতি অনুযায়ী এখানে বাক্যটির গঠন 


AJ AS 


হচ্ছে অবস্থাক্তাপক ৷ এতে দু’টি সম্ভাবনা রয়েছে, একটি হচ্ছে ()/5 ১1 (তোমরা 


সূরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ৫৫৭ 


অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও ) শব্দে যে সর্বনাম রয়েছে, তার অবস্থা জ্ঞাপন করছে অথবা ইসলাম 
অর্থে ৯, শব্দটির অবস্থা জাপন করছে. প্রথম ক্ষেত্রে অনুবাদ দাড়াবে এই যে --তোমরা 
‘সম্পূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও অর্থাৎ তোমাদের হাত-পা, চোখ-কান, মন-মস্তিক্ষ 
সব কিছুই যেন ইসলামের আওতায় এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মধ্যে এসে যায়, এমন যেন না 
হয় যে, হাত-পা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা ইসলামের বিধানসমূহ পালন করে যাচ্ছ, অথচ 
তোমাদের মন-মস্তিক্ক তাতে সন্তস্ট নয় কিংবা মন-মস্তিকষ ইসলামের অনুশাসনে সন্তষ্ট 
বটে, কিন্তু হস্ত-পদাদি অঙ্গ-প্রতঙ্গের ক্রিয়াকলাপ তার বিরুদ্ধে। 

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আয়াতটির অনুবাদ এই যে, তোমরা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অন্তর্ভক্ত হয়ে 
যাও অর্থাৎ এমন যাতে না হয় যে, ইসলামের কিছু বিষয় মেনে নিলে আর কিছু মানতে 
গিয়ে গড়িমসি করতে থাকলে । তাছাড়া কোরআন ও সূন্নায় বণিত পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধানের 
নামই হচ্ছে ইসলাম ৷ কাজেই এর সম্পর্ক বিশ্বাস ও ইবাদতের সাথেই হোক কিংবা 
আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিকতা অথবা রাক্ট্রের সাথেই হোক কিংবা রাজনীতির সাথে হোক, 
এর সম্পর্ক বাণিজ্যের সাথেই হোক কিংবা শিল্পের সাথে-_ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা 
দিয়েছে, তোমরা তারই অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও । 

এতদুভয় দিকের মূল প্রতিপাদ্যই মোটামুটিভাবে এই যে, ইসলামের বিধানসমূহ 
তা মানব জীবনের যে কোন বিভাগের সাথেই সম্পৃক্ত হোক না কেন, যে পর্যন্ত তার সমস্ত 
বিধি-নিষেধের প্রতি সত্যিকারভাবে স্বীকৃতি না দেবে, সে পর্যন্ত মুসলমান যোগ্যতা অর্জন 
করতে পারবে না। 

এ আয়াতের যে শানে-নুযূল উপরে বলা হয়েছে, মূলত তার মূল বক্তব্য এই যে, শুধুমাত্র 
ইসলামের শিক্ষাই তোমাদের উদ্দেশ্য হতে হবে । একে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে নিলে সে 
তোমাদেরকে অন্যান্য সমস্ত ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করে দেবে । 

সতর্কতা £ যারা ইসলামকে শুধু মসজিদ এবং ইবাদতের মাঝে সীমাবদ্ধ করে 
দিয়েছে, সামাজিক আচার-ব্যবহারকে ইসলামী সংবিধানের অন্তভু-ক্ত বলে মনে করে না, 
তাদের জন্য এ আয়াতে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে । তথাকথিত দ্বীনদারদের 
মধোই জুটি বেশীর ভাগ দেখা যায় । এর দৈনন্দিন আচার-আচরণ, বিশেষত সামাজিকতার 
ক্ষেত্রে পারস্পরিক যে অধিকার রয়েছে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মনে হয় এরা যেন 
এসব রীতিনীতিকে ইসলামের নির্দেশ বলেই বিশ্বাস করে না। তাই এগুলো জানতে-শিখতেও 
যেমন এদের কোন আগ্রহ নেই, তেমনিভাবে এর অনুশীলনেও তাদের কোন আগ্রহ নেই। 
নাউযুবিল্লাহ ! অন্ততপক্ষে হাকীমূল-উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী রে) রচিত 
“আদাবে মো'আশিরাত' পুস্তিকাটি পড়ে নেওয়া প্রতিটি মুসলমানের উচিত । ্‌ 


আল্লাহ ও ফেরেশতা মেঘের আড়ালে করে তাদের নিকট আগমন করবেন, এমন 
ঘটনা কিয়ামতের দিন সংঘটিত হবে । এমনিভাবে আল্লাহর আগমন দ্ধর্থবোধক বিষয়ের 
অন্তর্ভুক্ত । এ সম্পর্কে অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও বুযুর্ানে দ্বীনের রীতি হচ্ছে, 
বিষয়টিকে সঠিক ও সত্য বলে বিশ্বাস করে নেওয়া, কিন্ত কিভাবে তা সংঘটিত হবে, তা 


৫৫৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


জানার প্রয়োজন নেই। কেননা, আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর সমস্ত গুণাবলী ও অবস্থা জানা 
_ মানুষের ক্ষমতার উধ্রে । 
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(২১১) বনী-ইসরাঈলদিগকে জিজ্ডেস কর, তাদেরকে আমি কত স্পম্ট নির্দেশাবলী 
দান করেছি। আর আল্লাহ্‌র নিয়ামত পৌছে যাওয়ার পর যদি কেউ সে নিয়ামতকে 
পরিবর্তিত করে দেয়, তবে আল্লাহর আযাব অতি কঠিন ! (২১২) পার্থিব জীবনের উপর 
কাফিরদিগকে উন্মন্ত করে দেওয়া হয়েছে । আর তারা ঈমানদারদের প্রতি লক্ষ্য করে হাসা- 


হাসি করে। পক্ষান্তরে খারা পরহেষগার তারা সেই কাফিরদের তুলনায় কিয়ামতের দিন 
অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদায় থাকবে ! আর আল্লাহ, যাকে ইচ্ছা সীমাহীন রুষী দান করেন। 





যোগসূত্ৰ 8 পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত হওয়ার পর তার 
প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা শাস্তিযোগা অপরাধ । প্রথম আয়াতে এরই যুক্তি প্রদর্শন করা 
হয়েছে---যেভাবে বনী-ইসরাঈলের অনেককেই এ ধরনের অবজ্ঞা, প্রদর্শন ও বিরুচদ্ধা- 
চারণের শাস্তি দেওয়া হয়েছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আপনি বনী-ইসরাঈলের (আলেমদের ) কাছে (একবার ) জিক্তেস করুন, আমি 
তাদেরকে (অর্থাৎ তাদের পূর্বপুরুষদেরকে) কত প্রকৃষ্ট দলীল (প্রমাণ) দিয়েছিলাম । 
(কিন্তু তারা তদ্দ্বারা হিদায়েত প্রাপ্ত হওয়ার পরিবর্তে বিভ্রান্তির পথকে বেছে নিয়েছে এবং 
তার ফলে যথেষ্ট শাস্তিও ভোগ করেছে । উদাহরণত বলা যায়, তাদেরকে যে তওরাত 
দেওয়া হয়েছিল, তা গ্রহণ করা ছিল তাদের কর্তব্য । কিন্তু তারা সেটিকে অস্বীকার 
করেছে, ফলে তুর পাহাড়কে তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার ভয় দেখানো হয়েছে। তাদের 
উচিত ছিল আল্লাহ্‌র কালাম শ্রবণ করা এবং একে মাথা পেতে মেনে নেওয়া, কিন্তু তারা 


সূরা আল-বাক্কারাহ ৫৫৯ 


তার প্রতি সন্দেহ পোষণ করেছে । ফলে তাদেরকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ধ্বংস হতে হয়েছে । 
সাগরের পানি ফাঁক করে দিয়ে তাদেরকে ফেরাউনের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল । 
এক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া আদায় করা ছিল তাদের কর্তব্য, কিন্তু তারা বাছুরের 
উপাসনায় প্ররত্ত হয়েছে। যার ফলে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল। তাদেরকে “মান্না ও 
'সালওয়া” নামক সুস্বাদু খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছিল, এতে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন 
করা উচিত ছিল, কিন্তু তারা প্রদর্শন করেছে অবাধ্যতা । ফলে সেগুলো পচতে শুর 
করে আর তাতে তারা সেগুলোর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে । ফলে তা বন্ধ করে দিয়ে তাদের 
উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় কৃষিকর্মের ঝামেলা । তাদের মাঝে নবী-রস্লগণের আবির্ভাব 
হচ্ছিল; উচিত ছিল একে সুবর্ণ-সুযোগ মনে করা। কিন্ত তানা করে তারা তাদেরকে 
' হত্যা করতে আরম্ভ করেছিল! ফলে শাস্তিস্বরূপ তাদের হাত থেকে রাজ্য ও শাসনক্ষমতা 
ছিনিয়ে নেওয়া হল। এমান বহু ঘটনা সূরা-বাক্কারার প্রথম দিকেও আলোচিত হয়েছে ) 
এবং (আমার রীতিই এমন, ) ষে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র (প্রকৃষ্ট প্রমাণসমূহের মত এত বড়) 
নিয়ামতকে বিরৃত করে নিজেদের কাছে পৌঁছার পর হিদায়েত প্রাস্তির পরিবর্তে 
অধিকতর গোমরাহ, হয়ে পড়ে, আল্লাহ, তা'আলা তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেন। 


দ্বিতীয় আয়াতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুনিয়ার প্রতি আসক্তিকে সত্যের প্রতি অনীহার 
প্রকৃত কারণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে । যার নিদর্শন হলো, ধর্মভীরুদের প্রতি অবক্তা 
প্রদর্শন । কারণ, মানুষ যখন দুনিয়ার প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, তখন ধর্মকে 
ভুলে লাভের পথে অন্তরায় মনে করে পরিহার করে এবং অন্যান্য ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির 
প্রতি উপহাস করে । তাই বনী-ইসরাঈলের কিছু সরদার এবং মুশরিকদের কিছু অক্ত 
ব্যক্তি দরিদ্র মুসলমানদের প্রতি উপহাসের সাথে আলাপ-আলোচনা করত । তাদের 
সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার জীবন ও জীবিকা কাফিরদের নিকট সাজানো মনে 
হয় এবং (সেজন্যেই ) তারা মুসলমানদের বিদ্রুপ করে। অথচ এই মুসলমানগণ যারা 
কুফরী ও শিরক হতে দূরে থাকে এসব কাফিরদের চেয়ে (সর্ববিষয়ে ) কিয়ামতের 
দিন উচ্চস্তরে থাকবে । (কেননা, কাফিররা জাহান্নামে থাকবে আর মুসলমান বেহেশতে 
থাকবেন)। এবং (মানুষের পক্ষে শুধু) পাথিব জীবনের উন্নতিতে অহংকারী হওয়া উচিত 
নয় ৷ (কেননা) রিযিক আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা প্রচুর মান্রায় দিয়ে থাকেন । (বস্তুত 
এটা ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল; কোন বিশেষ যোগ্যতার উপর নয় । সুতরাং এটা জরুরী 
নয় যে, যার ধন-সম্পদ বেশী আল্লাহর নিকট তার মানও বেশী হবে । আল্লাহ্‌র নিকট 
যে নির্ভরযোগ্য, সম্মান তারই বেশী । তাই শুধু ধন-সম্পদের ভিভিতে নিজেকে সম্মানিত 
আর অন্যকে নিরুষ্ট মনে করা একান্তই বোকামি । ্‌ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও মান-সম্মানের উপর নির্ভর করে অহংকার ক্রা এবং 
দরিদ্র লোকের প্রতি উপহাস করার পরিণতি কিয়ামতের দিন চোখের সামনে ভেসে উঠবে । 
' হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি কোন মু’মিম স্ত্রী বা পুরুষকে তার 
দারিদ্র্যের জন্য উপহাস করে, আল্লাহ, তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন সমগ্র উম্মতের 


৫৬০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


সামনে লান্ছিত ও অপমানিত করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মু’মিন স্ত্রী বা পুরুষের 
উপর এমন অপবাদ আরোপ করবে, যে দোষে সে দোষী নয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ 
তাকে একটি উ*ছু অগ্নিকুণ্ডের উপর দীড় করাবেনঃ যতক্ষণ নাসে তার মিথ্যার স্বীকারোক্তি 
করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে রাখা হবে ।--€ ঘযিকরুল-হাদীস, কুরতবী ) | 
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(২১৩) সকল মান্‌ষ একই জাতিসতার অস্তভ, ‘ক্র ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা 
পয়গন্থর পাঠালেন. স্‌ সংবাদদাতা ও ভীতি প্রদশনকারী হিসাবে । আর তাঁদের সাথে 
অবতীণ' করলেন সত্য কিতাব, ঘাতে মান ষের মাঝে বিতক মূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে 
পারেন। বস্তুত কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ করেনি; কিন্তু পরিষ্কার নির্দেশ 
এসে ঘাবার পর নিজেদের পারস্পরিক জেদবশত তারাই করেছে, যারা কিতাব প্রাপ্ত 
‘হয়েছিল ! অতঃপর আল্লাহ্‌ ঈমানদারদেরকে হিদায়েত করেছেন সেই সত্য বিষয়ে, 
যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল । আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা, সরল পথ বাতলে দেন । 

যোগস্ূন্ৰ £ পূর্ববর্তী বর্ণনায় সত্য ধর্মের বিকুদ্ধাচরণই দুনিয়ার অশান্তির কারণ বলে | 
উল্লেখ করা হয়েছে । পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়ের সমর্থনে বল৷ হয়েছে, পূর্বকাল হতেই 
এই রীতি প্রচলিত রয়েছে যে, আমরা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রকাশ্য দলীল ও প্রমাণ 
উপস্থাপন করে আসছি । আর দুনিয়াদারগণ স্বীয় পাথিব স্বার্থে এর বিরুদ্ধাচরণ + করে 
আসছে । 


তফলীরের সার-সংক্ষেপ 
(এককালে ) সকল মানুষ একই মত ও পথের অনুসারী ছিল। (কারণ, সর্বপ্রথম 
হযরত আদম [আ] বিবি হাওয়াসহ দুনিয়াতে তশরীফ আনেন এবং যেসব সন্তান 
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জন্মগ্রহণ করে, তাদেরকে সত্য ধর্মের শিক্ষা দিতে থাকেন, আর তারা সে শিক্ষানুষায়ী 
আমল করতে থাকে । এমনিভাবে অতিবাহিত হয়ে যায় সুদীর্ঘ সময়। অতঃপর মানুষের 
স্বভাবগত পার্থক্যের দরুন তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে মতবিরোধ দেখা দিতে আরম্ভ 
করে । তারপর দীর্ঘকাল পরে কর্মধারা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও পার্থক্য ও মতানৈক্য 
সৃষ্টি হয় ৷) অতঃপর (এই মতবিরোধ সমাধানকল্গে ) আল্লাহ্‌ তা'আলা (বিভিন্ন ) নবী 
(আ)-গণকে প্রেরণ করেন । তারা € সত্যের সমর্থকদিগকে ) পুরস্কার লাভের সুসংবাদ 
দিতে থাকেন এবং অমান্যকারীদিগকে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করতে থাকেন এবং নবীগণের 
(অর্থাৎ নবীগণের সামগ্রিক দলের ) সাথে (আসমানী ) গ্রস্থও নিয়মিত অবতীর্ণ করা 
হয়েছে । (নবীগণকে প্রেরণ করা এবং আসমানী কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করার পিছনে ) 
উদ্দেশ্য (ছিল এই) যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ( সেই রসুলগণ এবং আসমানী গ্রস্থরাজির মাধ্যমে 
মতানৈক্যকারী ) লোকদের মাঝে তাদের বিরোধীয় বিষয়সমূহের মীমাংসা দেবেন। 

(কারণ, রসূলগণ এবং কিতাবসমূহ প্রত বিষয়ই প্রকাশ করে থাকে । আর প্রকৃত 
বিষয় সাব্যস্ত হয়ে গেলে তার বিপরীত বিষয়টি যে ভুল, তা স্বাভাবিকভাবেই সাব্যস্ত হয়ে 
যায় । আর এটাই হচ্ছে সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা । কাজেই রসূলগণের সাথে গ্রন্থ প্রেরিত 
হওয়ার পর তাদের এটাই উচিত ছিল তাকে গ্রহণ করা এবং এরই ভিত্তিতে নিজেদের 

বিরোধীয় বিষয়গুলোর সমাধান করে নেওয়া, কিন্তু তারা তানা করে বরং কেউ কেউসে 

গ্রন্থকে অমান্য করে বসে এবং তাতে নিজেরাই মতানৈক্য আরম্ভ করে দেয় এবং) এ 

গ্রন্থে এই) মতানৈক্য অন্য কেউ করেনি---( করেছে ) একমাত্র এ সমস্ত লোকই যারা এ 
গ্রন্থ লাভ করেছিল (অর্থাৎ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান জ্ঞানী মানুষগণ । কারণ এ গ্রন্থে প্রথম 
তাদেরকেই সম্বোধন করা হয় । অন্যান্য সাধারণ মানুষ তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়। আর 
মতানৈক্যও কেমন সময় করেছে অর্থাৎ) তাদের নিকট প্রমাণ পৌছবার পরে (অর্থাৎ 
তাদের মধ্যে একথা গাঢভাবে প্রমাণিত হওয়ার পর ) এবং মতানৈক্য করেছে শুধু 
পারস্পরিক জেদের বশবতাঁ হয়ে । ( জেদাজেদির প্রকৃত কারণ, দুনিয়ার লোভ, ধন- 
সম্পদের মোহ এবং মনের অভিলাষ । পূর্বেও একথা বলা হয়েছে ।) পরে কাফিরদের 
এ মতানৈক্য মুমিনদের কোন ক্ষতি করতে পারেনি। বরং ) আল্লাহ্‌ তা'আলা ঈমানদার- 
গণকে (রসূল ও কিতাবের মাধ্যমে ) সে সমস্ত সত্য বিষয় বাতলে দিয়েছেন, যাতে বিরুদ্ধ- 
বাদীরা মতানৈক্য করতো । বস্তৃত আল্লাহ. তা"আলা যাকে ইচ্ছা সৎ ও সরল পথ দেখান । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোন এককালে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একই 
মতাদর্শ ও ধর্মের অন্তরভূক্ত ছিল। সবাই একই ধরনের বিশ্বাস ও আকীদা পোষণ 
করত । তা ছিল প্ররুতির ধর্ম । অতঃপর তাদের মধ্যে আকীদা, বিশ্বাস ও ধ্যান- 
ধারণার বিভিন্নতা দেখা দেয় । ' ফলে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা বা পরিচয় 
করা অসস্তভব হয়ে পড়ে । তাই, আল্লাহ্‌ তাআলা সত্য ও সঠিক মতবাদকে প্রকাশ 
করার জন্য এবং সঠিক পথ দেখাবার লক্ষ্যে নবী ও রসূলগণকে প্রেরণ করেন, তাঁদের 

৭১ 


৫৬২ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


প্রতি আসমানী ফিতাব অবতীর্ণ করেন । নবীগণের চেস্টা, পরিশ্রম ও তবলীগের ফলে 
মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় । একদল আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল এবং তাঁদের প্রদশিত 
সত্য-সঠিক পথ ও মতকে গ্রহণ করে নেয় । আর একদল তা প্রত্যাখ্যান করে 
নবীগণকে মিথ্যা বলেছে। প্রথমোক্ত দল নবীগণের অনুসারী এবং মুমিন বলে পরিচিত, 
আর শেষোক্ত দলটি নবীগণের অবাধ্য ও অবিশ্বাসী এবং কাফির বলে পরিচিত। এ 
আয়াতের প্রথম বাক্যে ইরশাদ হয়েছে ঃ ্‌ 


রা পা ০ % 65 3 গু পাতা 


ইমাম রাগেব ইস্পাহানী “মুফরাদাতুল কোরআন'-এ বলেছেন, আরবী অভিধান 
অনুযায়ী এমন মানবগোষ্ঠীকে উম্মত বলা হয়, যাদের মধ্যে কোন বিশেষ কারণে সংযোগ, 
এঁক্য ও একতা বিদ্যমান থাকবে। সে এঁক্য মতাদর্শ ও বিশ্বাসজনিতই হোক অথবা 
একই যুগে একই এলাকা বা দেশের অধিবাসী হওয়ার দরুনই হোক অথবা অন্য কোন 
অঞ্চলের বংশ, বর্ণ ও ভাষার সমতার কারণেই হোক, তাতে কিছুই আসে যায় না। 


“কোন এক কালে সকল মানুষ পরস্পর একতাবদ্ধ ছিল” এতে দু'টি কথা প্রণিধান 
যোগ্য । প্রথমত “একতা” বলতে কোন্‌ ধরনের একতাকে বোঝানো হয়েছে £ দ্বিতীয়ত 
এই একতা কখন ছিল £ প্রথম বিষয়ের মীমাংসা এ আয়াতের শেষ বাক্যটির দ্বারা 
হয়ে যায়। এতে একতার মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ার এবং বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে 
হক ও সত্য মতবাদ নির্ধারণের ব্যাপারে নবী ও রসূল প্রেরণের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে । কেননা, এ মতাদর্শের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য নবী ও রসূলগণের প্রেরণ 
এবং আসমানী কিতাব অবতরণ করা হয়েছে । বলা বাহুল্য, সে মতবিরোধ বংশ, ভাষা 
বর্ণ বা অঞ্চল অথবা যুগের মতানৈক্য ছিল না, বরং মতাদর্শ, আকায়েদ ও ধ্যান-ধারণার 
পার্থক্য ছিল। এতেই বোঝা যায় যে, এ আয়াতে একত্ব বলতে ধ্যান-ধারণা, চিন্তা এবং 
আক্বীদার একত্বকেই বোঝানো হয়েছে । 


সুতরাং এ আয়াতটির অর্থ দীড়ায় যে, এমন এক সময় ছিল, যখন প্রতিটি 
মানুষ একই মত ও আদৰ্শ এবং একই ধর্মের অন্তর্ভূক্ত ছিল প্রশ্ন উঠে, সে মত ও 
বিশ্বাসটি কি ছিল? এতে দুটি সম্তাবনা বিদ্যমান ছিল । (১) হয় তখনকার সব মানষই 
তৌহীদ ও ঈমানের বিশ্বাসে এঁক্যবদ্ধ ছিল। নতুবা (২) সবাই মিথ্যা ও কুফরীতে 
এক্যবদ্ধ ছিল। অধিকাংশ তফসীরকারের সমথিত মত হচ্ছে যে, সে আকীদাটি ছিল 
সঠিক ও যথার্থতা-ভিত্তিক অর্থাৎ তওহীদ ও ঈমানের উপর একমত্য । এ মর্মে সূরা 
ইউনুসের এক আয়াতে ইরশাদ রি 


A পীর 1 টিপলে তা পা 6৮055 ১. পি পা তি 
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সুরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৫৬৩ 


অর্থাৎ সকল মানুষ একই উম্মত ছিল। তারপর তাদের মধ্যে মতানৈকা সৃষ্টি 
হয়ে যায়। যদি আল্লাহ্‌ তা‘আলার এটাই স্থায়ী সিদ্ধান্ত হতো (যে এ জগতে সত্য ও 
মিথ্যা একত্রিত হয়ে চলবে, তবে) এসব বিবাদের এমন মীমাংসা তিনিই করে দিতেন, 
যাতে মতানৈক্যকারীদের নাম-নিশানাই বিলুপ্ত হয়ে যেত। 


সুরা আপ্থিয়াতে ইরশাদ হচ্ছেঃ 
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ASHAMED EEA = দে? ASIII Of SG 
“তোমাদের এই জাতি একই জাতিসত্তার অন্তর্ভূক্ত এবং আমি তোমাদের পালনকর্তা, 
এজন্য তোমরা সবাই আমারই ইবাদত কর 1” 
সুরা মুমিনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ 


৭2 পঠন বড er 3 (53,1335 3 


৬৬ ৪৯৯ 


“তোমাদের এই জাতি একই জাতিসত্তার অন্তর্ভূক্ত এবং আমি তোমাদের পালন- 

; কাজেই তোমরা আমাকেই ভয় কর। 

এ আয়াতগুলোর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, 'একত্ব” শব্দটির দ্বারা আকীদা ও তরীকার . 
একত্ব এবং সত্য-ধর্ম, আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও ঈমানের ব্যাপারে একমত্যের কথাই বলা 
হয়েছে । 

এখন দেখতে হবে, এ সত্য দীন ২ ও ঈমানের উপর সমস্ত মানুষের তা কোন্‌ 
যুগে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তা কোন্‌ যুগ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল ? তফসীরকার সাহাবীগণের 
মধ্যে হযরত উবাই ইবনে কাণ“আব এবং ইবনে যায়েদ রো) বলেছেন যে, এ ঘটনাটি 
| ‘আলমে-আযল’ বা আত্মার জগতের ব্যাপার । অর্থাৎ সমস্ত মানুষের আত্মাকে সৃষ্টি 


ASW 


করে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল £ Rn ৩ (আমি কি তোমাদের পালনকর্তা 


নই)? ? তখন একবাক্যে সব আত্মাই উত্তর দিয়েছিল, নিশ্চয়ই আপনি আমাদের পালন- 
. কর্তী। সে সময়. সকল মানুষ একই আকীদাতে বিশ্বাসী ছিল, যাকে ঈমান ও ইসলাম 
- বলা হয় ।--( কুরতুবী ) 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা বলেছেন যে, , এই একত্বের বিশ্বাস তখন- 
কার, যখন হযরত আদম (আ) সম্ত্রীক দুনিয়াতে আগমন করলেন এবং তাঁদের সন্তান- 
সন্ততি জন্মাতে আরম্ভ করল আর মানবগোচ্ঠী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে শুরু করলো । তাঁরা সবাই 
হযরত আদম (আ)-এর ধর্ম, তার শিক্ষা ও শরীয়তের অনুগত ছিল । একমাত্র কাবীল 
ছাড়া সবাই তওহীদের সমর্থক ছিলেন । 

“মস্নাদে বায্যার' গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতির সাথে সাথে একথাও 
উল্লেখ রয়েছে যে, একত্বের ধারণা হযরত আদম (আ) হতে আরস্ত হয়ে হযরত ইদ্রিস 


৫৬৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥॥ প্রথম খণ্ড 


(আ) পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। সে সময় সবাই মুসলমান এবং একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন । 
এতদুভয় নবীর মধ্যবতী সময় হল দশ “কর্ন” ৷ বাহ্যত. এক “করুন” দ্বারা এক শতাব্দী 
বোঝা যায় । সুতরাং মোট সময় ছিল এক হাজার বছর । 

কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে, এই একক বিশ্বাসের যুগ ছিল হযরত নূহ (আ)- 
এর তুফান পর্যন্ত । নূহ (আ)-এর সাথে যারা নৌকায় আরোহণ করেছিলেন, তারা ব্যতীত 
সমগ্র বিশ্ববাসী এতে ডুবে মরেছিল। তুফান বন্ধ হওয়ার পর যারা জীবিত ছিলেন, তাঁরা 
সবাই ছিলেন মুসলমান ; সত্য ধর্ম ও একত্ববাদে বিশ্বাসী। 

বাস্তব পক্ষে এ তিনটি মতামতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তিনটি যুগই এমন ছিল, 
যেগুলোতে সমস্ত মানুষ একই মতবাদ ও একই উম্মতের অন্তর্ভূক্ত ছিল এবং সত্য ধর্মের 
ওপর কায়েম ছিল। 


এ আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে ইরশাদ হয়েছে ঃ 
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অর্থাৎ অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা নবীগণকে প্রেরণ করলেন যারা সুসংবাদ 
শোনাতেন এবং ভীতি প্রদর্শন করতেন । আর তাদের নিকট যথাযথভাবেই আসমানী 
কিতাব নাঘিল করা হয়েছিল । যার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্‌ তা'আলা কত্‌ক মানুষের 
মতানৈক্যের বিষয়সমূহের মীমাংসা দান করা। এখানে . একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, 
আলোচ্য বাক্যটিতে সমস্ত মানব জাতিকে একই মত ও ধর্মের অনুসারী বলে উল্লেখ 
করার পর মতবিরোধের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-_-“আমি নবী-রসুলগণ ও 
কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছি, যাতে মতবিরোধের মীমাংসা করা যায়|” 


এ দুটি বাক্যে আপাতদৃষ্টিতে গরমিল মনে হয় । কারণ, নবীগণ এবং কিতাব- 
সমূহ প্রেরণের কারণ ছিল মানুষের মতানৈক্য। পক্ষান্তরে সে সময় কোন মতপার্থক্য 
ছিলই না। . 

অবশ্য এর অর্থ অত্যন্ত পরিক্ষার । মূলত আয়াতটির অর্থ হচ্ছে এই যে, 
প্রথমে সমস্ত মানুষএকই বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু ক্রমান্বয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য 
সৃষ্টি হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মতানৈর্য সৃ্টি হওয়ার দরুনই নবী ও কিতাব প্রেরণের 
প্রয়োজন দেখা দেয় । এখানে আরো একটি বিষয় ব্যাখ্যাসাপেক্ষ যে, আয়াতে একই 
উম্মত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু মতানৈক্য সৃম্টির কোন কারণ বলা হয়নি । 
যারা কোরআনের বর্ণনাভঙ্গি সম্পর্কে একটু চিন্তা করেন, তাদের জন্য এর মর্ম উপলদ্ধি 
করা মোটেই কঠিন নয় । কারণ, কোরআন কখনও অতীতের বর্ণনা দিতে গিয়ে গল্প, 
কাহিনী এবং ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে উল্লিখিত: যাবতীয় কাহিনীরই অবতারণা করেনি 
বরং মধ্য থেকে সেসব অংশ বাদ দিয়ে দিয়েছে, যা এই কালামের প্রেক্ষাপটের দ্বারা বোঝা 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৫৬৫ 


যায়। যেমন ইউসুফ আ)-এর কাহিনীতে উল্লিখিত হয়েছে যে, যে কয়েদী জেল থেকে 
মুক্তি পেয়েছিল সে বাদশাহর স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার উদ্দেশ্যে বাদশাহকে বলেছিল যে, আমাকে 
ইউসুফের নিকট প্রেরণ করুন । কোরআন এ কয়েদীর কথা উল্লেখ করার পর 
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ইউসুফ ! কিন্তু একথা বর্ণনা করেনি যে, হযরত ইউসুফের ব্যাখ্যা বাদশার পছন্দ হয়েছে 
এবং তাকে জেলখানায় হযরত ইউসুফ (আ)-এর নিকট প্রেরণ করেছে এবং সে সেখানে 
গিয়ে তাঁকে জিক্তেস করেছে । কেননা, অগ্র-পশ্চাতের বাক্যদ্বয়ে এসব কথা এমনিতেই বোঝা 
যায় । সুতরাং একত্বের কথা বলার পরে এখানে মতানৈক্যের কথা বলার কোন প্রয়োজনই 
মনে করা হয়নি। তার কারণ হচ্ছে যে, মতানৈক্যের বিষয় তো বিশ্ববাসী এমনিতেই জানে ঃ 
সব সময়ই দেখা যায় । বরং প্রয়োজন হচ্ছে একথা জানা যে, মতানৈক্যের পূর্বে এমন এক 
যুগ ছিল, যাতে সব মানুষ একই উম্মত এবং একই মতাদর্শের অনুসারী ছিল। ফলে তা-ই 
বর্ণনা করা হয়েছে । অতঃপর যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে তা বিশ্ববাসী স্বচক্ষে দেখেছে। 
তাই এর পুনরালোচনা ছিল নিষ্পুয়োজন। তবে এতটুকু বলা হয়েছে যে, এসব মতানৈক্যের . 
মীমাংসা করার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা কি ব্যবস্থা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ 
4৬ 98৯, ৫ পপ 
একদিন] 401০০৯১---৭অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা নবীগণকে প্রেরণ করলেন ।” 
তারা সত্য ধর্মের অনুসারীদেরকে স্থায়ী আরাম ও সুখ-শান্তির সুসংবাদ দিতেন আর তা 
থেকে যারা বিমুখ হয়েছিল, তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির ভয় দেখাতেন । আর তাদের 
নিকট ওহী ও আসমানী গ্রন্থ অবতীর্ণ করলেন, যা বিভিন্ন মতাদর্শের নিরসন করে সত্য ও 
সঠিক মতাদর্শ জানিয়ে দেয়। অতঃপর ইরশাদ হয়েছে, নবী-রসূল এবং আসমানী গ্রন্থের 
মাধ্যমে প্রকাশ্য ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করার পরেও বিশ্ববাসী দু'টি দলে বিভক্ত 
হয়ে গেছে। কিছু লোক এ হেদায়েতকে গ্রহণ করেনি। আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, যাদের 
কাছে নবীগণ ও দলীলসমূহ এসেছে, তাদেরই একদল তা অগ্রাহ্য করেছে; অর্থাৎ ইহুদী ও 
নাসারাগণ। আরো বিস্ময়কর বিষয়, আসমানী কিতাবে কোন সন্দেহ-সংশয্মের সম্ভাবনা 
ছিল নাষে, তা বোঝা যায় না বা বুঝতে ভুল হয়। বরং প্রকৃতপক্ষে জেনে-বুঝেও শুধুমাত্র 
গৌঁড়ামি ও জেদবশত তারা এসবের বিরুদ্ধাচরণ করেছে । 


দ্বিতীয় দল হচ্ছে তাদের, যারা আল্লাহ্‌র দেয়া হেদায়েতকে গ্রহণ করেছে এবং 
নবী-রসূল ও আসমানী কিতাবসমূহের মীমাংসাকে সর্বান্তকরণে মেনে নিয়েছে । এই 
দু’দলের কথাই কোরআনের সূরা “তাগাবুন-এর এক আয়াতে এভাবে ইরশাদ হয়েছে £ 


5 ADGA SIA BDI পানঠিক ABA | 
uw 3" rie 5) ৮ 2০১ 1০৯০ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে 
সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কিছু কাফির আর কিছু মু'মিন হয়েছে । 


৪১৩ [5 ০ 1৮ | ৩ ---এর সারর্মম হচ্ছে এই যে, প্রথমে বিশ্বের 


৫৬৬ . তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


সমস্ত মানুষ সত্য ও সঠিক ধর্মের মধ্যে ছিল । অতঃপর মতের পার্থক্য ও উদ্দেশ্যের 
বিভিন্নতার দরুন মতানৈক্য আরম্ভ হয় | দীর্ঘদিন পর আমল ও বিশ্বাসের মাঝে মতভেদ 
সৃষ্টি হতে থার্কে, এমনকি সত্য-মিথ্যার মধ্যেও সংমিশ্রণ আরম্ভ হয়। সবাইকে সঠিক 
ধর্মের ওপর পুনর্বহাল করার জন্য প্রকাশ্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কেউ কেউ তা মেনে নিয়েছে 
আবার কেউ কেউ জেদবশত অস্বীকার করেছে এবং বিপরীত পথ অবলম্বন করেছে । 


মাস'আলা 8 এ আয়াতের দ্বারা কয়েকটি বিষয় জানা যায়। প্রথমত এই যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা যে অসংখ্য নবী-রসূল ও আসমানী কিতাব প্রেরণ করেছেন, তার 
উদ্দেশ্য ছিল “মিল্লাতে-ওয়াহেদা” ত্যাগ করে যে মানব সমাজ বিভিন্ন দল ও ফেরকাতে 
বিভক্ত হয়েছে, তাদেরকে পুনরায় পূর্ববর্তী ধর্মের আওতায় ফিরিয়ে আনা। নবীগণের 
আগমনের ধারাটিও এভাবেই চলেছে । যখনই মানুষ সৎপথ থেকে দূরে সরে থেছে, 
তখনই হেদায়েতের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন-না-কোন নবী প্রেরণ করেছেন এবং কিতাব 
নাঘিল করেছেন, যেন তাঁর অনুসরণ করা হয়। আবার যখন তারা পথ হারিয়েছে, 
তখন অন্য আর একজন নবী পাঠিছেয়েন এবং কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এর উদা- 
হরণ হচ্ছে এই যে, শারীরিক সুস্থতা একটি আর রোগ অসংখ্য । কখনও একটি রোগ 
দেখা দিলে সে রোগের ওষধ ও পথ্য নির্ধারণ করা হয়, অতঃপর আর একটি রোগ 
দেখা দিলে সে রোগের ওঁষধ ও পথ্য নির্ধারণ করা হয়। সবশেষে এমন এক ব্যবস্থা দেওয়া 
হয়, যাতে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত রোগ হতে নিরাপদ থাকা যায়। এ ব্যবস্থাটি স্থায়ী বা 
চিকিৎসা জগতে পূর্ববর্তী সমস্ত ব্যবস্থার স্থলাভিষিক্ত এবং পরবর্তী কালের জন্য নিশ্চিন্ত 
করে দেয়। তাই হচ্ছে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা, যার জন্য শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ 
(সো)-কে এবং শেষ কিতাব কোরআন পাঠানো হয়েছে। 


আর যেহেতু পূর্ববতী কিতাবগুলোতে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের মাধ্যম সেসব নবী- 
রসূলের শিক্ষাকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল বলেই আরো নবী-রসুল এবং কিতাব 
প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, সেহেতু কোরআনকে পরিবর্তন হতে হেফাজতে রাখার 
দায়িত্ব আল্লাহ. তাআলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন এবং কোরআনের শিক্ষাকে কিয়ামত পর্যন্ত 
এর প্রকৃতরূপে বহাল রাখার জন্য উম্মতে-মুহাম্মদীর মধ্য হতে এমন -এক দলকে 
সঠিক পথে কায়েম রাখার ওয়াদা করেছেন, যে সব দল সব সময় সত্য ধর্মে অটল থেকে 
মুসলমানদের মধ্যে কোরআন ও সুন্নার সঠিক শিক্ষা প্রচার ও প্রসার করতে থাকবে | 
কারো শত্রুতা বা বিরোধিতা তাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। এজন্যই 
তাঁর পরে নবুয়ত ও ওহীর দ্বার বন্ধ হয়ে যাওয়া ছিল অবশ্যস্তাবী বিষয়। এ বাস্তবতার 
প্রেক্ষিতেই সর্বোপরি খত্মে-নবুয়ত ঘোষণা করা হয়েছে । 


সারকথা এই যে, বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন নবী ও রসুন এবং তাঁদের উপর বিভিন্ন 
কিতাব অবতীর্ণ করার ফলে কেউ যেন এমন ধোঁকায় না পড়ে যে, নবী এবং কিতাব 
__প্ররণের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করা । বরং বারবার নবী ও কিতাব 
প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল যেভাবে প্রথম মানুষ একই সত্য ধর্মের অনুসারী হয়ে একই 
জাতিভূক্ত ছিল, তেমনিভাবে যেন আবার সবাই সত্য ধর্মে একন্রিত হয়ে যায় । 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৫৬৭ 


মাস'আলা £ দ্বিতীয়ত বোঝা গেল যে, ধর্মের ভিত্তিতেই জাতীয়তা নির্ধারিত হয় । | 
মুসলমান ও অমুসলমানকে দুটি জাতিকে চিহি'ত করাই এর উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে 
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টি 2 JTRS আয়াতটিও একটি প্রমাণ । এতদসঙ্গে একথাও 


পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল যে, ইসলামের মধ্যে এ দু'টি জাতীয়তা সুষ্টির ব্যবস্থাও একটি 
একক জাতীয়তা সৃষ্টি করার জন্যই, যা সৃষ্টির আদিতে ছিল । যার বুনিয়াদ দেশ ও 


ভৌগোলিক সীমার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল না, বরং একক Bolo একক ধর্মের অনুসরণের 
ডে £93 


উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইরশাদ হয়েছে ৪ ৪ ১০1১ & 1 = 1 ৬% সৃষ্টির আদিতে 


সঠিক বিশ্বাস এবং সত্যধর্মের অনুসারীরূপে একক জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত ছিল:। কিন্তু 
পরে মান্ষ বিভেদ সুম্টি করেছে । নবীগণ মানুষকে এ প্রকৃত একক জাতীয়তার দিকে 
আহবান করেছেন । যারা তাঁদের এ আহবানে সাড়া দেয়নি, তারা এই জাতীয়তা থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং স্বতন্ত্র জাতি গঠন করেছে । | 
মাসআলা $ এ আয়াতের দ্বারা একথাও বোঝা গেল যে, মন্দ. লোকেরা প্রেরিত 
নবীগণের এবং আল্লাহর কিতাবের বিরুদ্ধাচরণ করাকে গছন্দ করেছে এবং তাঁদের 
বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে । সুতরাং ঈমানদারদের পক্ষে তাদের 
এহেন দুরাচারের জন্য মনোকস্ট নেওয়া উচিত নয়। যেভাবে কাফিররা তাদের পূর্ব- 
পুরুষদের পথ অবলম্বন করে নবীগণের বিরুদ্ধাচরণের পথ ধরেছে, তেমনিভাবে মুমিন 
ও সালেহীনগণের উচিত নবীগণের শিক্ষা অনুসরণ করা, তাদের অনুসরণে বিপদাপদে 
ধৈর্য ধারণ করা এবং যুক্তিগ্রাহ্য মনোমুগ্ধকর ওয়াজ এবং নম্্রতার মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদী- 
দেরকে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান করতে থাকা । আর সে জন্যই মুসলমানগণকে পূর্ববতী 
আয়াতে বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে । ্‌ 
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(২১৪) তোমাদের কি এই ধারণা যে তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে 
লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি, যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর 
এসেছে বিপদ ও কম্ট। আর এমনিভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি 





৫৬৮ তফসীরে 'মা‘আরেফুল-ক্োরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কথন আসবে আল্লাহ্র 
সাহাব্য ! তোমরা শুনে নাও, আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটবতী। 


৫৯৯৭১৫৮১১১৯ 
যোগসূন্র 8 পূর্ববতাঁ আয়াতে নবী-রসূল ও মুগমিনগণের সাথে কাফিরদের বিরুদ্ধা- 
চরণের কথা আলোচনা করা হয়েছে. । তাতে মুসলমানগণকে অনেকটা সান্তনাও দেওয়া 
হয়েছে, যাদের মনে কাফিরদের উপহাসে কম্ট হতো। বলা হয়েছে যে, এ বিরুদ্ধাচরণ 
তোমাদের সাথে নতুন নয় ঃ সব. সময়ই চলে আসছে । পরবতাঁ আয়াতে কাফিরদের 
দ্বারা নবী-রসূল ও মু’মিনগণকে কষ্ট দেওয়ার কাহিনী যেভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে, এতেও 
তেমনিভাবে মুসলমানগণকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, কাফ্িররা তোমাদেরকে নানা- 
ভাবে উৎপীড়ন করবে, তাতে তোমরা ধৈর্য ধারণ কর । কেননা, পূর্ণ ও স্থায়ী শান্তি 
তো পরকালের জন্যই নির্ধারিত থাকবে ৷ | 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(দ্বিতীয় কথা হচ্ছে) তোমাদের কি এ ধারণা যে (সাধ্য-সাধনা ছাড়াই ) বেহেশতে 
প্রবেশ করতে পারবে ? অথচ ( এখন পর্যন্ত তো কোন সাধনাই করনি । কেননা ) এখনও 
তোমরা সেসমস্ত (মুসলমান) লোকের মত সমস্যার সম্মুখীন হওনি, তোমাদের পূর্ববর্তী 
লোকগণ যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল । তাদের উপর (বিরুদ্ধাচারীদের দ্বারা ) এমন 
সব সমস্যা ও বিপদ আপতিত হতো। (যেবিপদের কারণে ) তারা এমনকি নবী-রসুলগণ 
পর্যন্ত আতংকে কম্পমান হয়ে উঠতেন এবং বলাবলি করতেন যে, আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন 
আসবে ! (প্রতি-উত্তরে তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হতো ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র সাহায্য 
€ অতি) নিকটে । 


আন্ষজিক জাতব্য বিষয় 


এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত পরিশ্রম ও মেহনত ব্যতীত এবং 
বিপদ-আপদে পতিত হওয়া ছাড়া কেউই বেহেশত লাভ করতে পারবে না। অথচ কোরআন 
ও হাদীসের বর্ণনায় প্রমাণ রয়েছে যে, অনেক পাপী ব্যক্তিও আল্লাহ্‌র দয়া ও ক্ষমার 
দৌলতে জান্নাত লাভ করবে ; এতে কোন কম্ট সহ্যের প্রয়োজনই হবে না। কারণ, কষ্ট 
ও পরিশ্রমের স্তর বিভিন্ন । নিম্নস্তরের পরিশ্রম ও কম্ট হচ্ছে স্ত্রী জৈবিক কামনা- 
বাসনা ও শয়তানের তাড়না থেকে নিজেকে রক্ষা করে কিংবা সত্য ধর্মের বিরুদ্ধবাদীদের 
বিরুদ্ধারণ করে নিজের বিশ্বাস ও আকীদাকে ঠিক করা। এ স্তর প্রত্যেক মু’'মিনেরই 
অর্জন করতে হয় । অতঃপর মধ্যম ও উচ্চ স্তরের বর্ণনা--যে পরিমাণ কষ্ট ও পরিশ্রম 
হবে, সে স্তরেরই জান্নাত লাভ হবে ৷ এভাবে কস্ট ও পরিশ্রম ইট পায়নি। 
এক হাদীসে রসূল (সো) ইরশাদ কারেছেন ঃ 
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অর্থাৎ সবচাইতে অধিক বালা-মুসিবতে পতিত হয়েছেন নবী-রসূলগণ । তারপর 
তাদের নিকটতম ব্যক্তিবর্গ । 


সূরা আল-বাক্ষারাহ্‌ ৫৬৯ 


দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, নবীগণ ও তাঁদের সাথীগণের প্রার্থনা যে, “আল্লাহ্‌র সাহায্য 
কখন আসবে” তা কোন সন্দেহের কারণে নয় যা তাঁদের শানের বিরুদ্ধে । বরং এ প্রশ্নের 
উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদিও আল্লাহ্‌. তা'আলা সাহায্যের ওয়াদা করেছেন, এর সময় ও স্থান 
নির্ধারণ করেন নি। অতএব এ অশান্ত অবস্থায় এ ধরনের প্রার্থনার অর্থ ছিল এই যে, সাহায্য 
তাড়াতাড়ি অবতীর্ণ হোক । এমন প্রার্থনা আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা ও শানে নবুয়তের খেলাফ 
নয়। বরং আল্লাহ, তাআলা স্বীয় বান্দাদের সবিনয় প্রার্থনাকে পছন্দ করেন । বস্তত নবী 
এবং সালেহীনগণই এরপ প্রার্থনার অধিক উপযুক্ত | 
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(২১৫) তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে? বলে দাও--ঘে বন্তই 
তোমরা ব্যয় কর, তা হবে পিতামাতার জন্য, আতীয়-আপনজনের জন্য, এতি্ন-অনাথদের 
জন্য, অসহায়দের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য। আর তোমরা যে কোন সৎ কাজ করবে, 
নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত ভালভাবেই আল্লাহর জানা রয়েছে । ্‌ 











তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


মানুষ আপনার কাছে জানতে চায়, (সওয়াবের জন্য ) কি জিনিস ব্যয় করবে (এবং 
কিভাবে ব্যয় করবে)? আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন, যেসব বস্তু তোমরা খরচ করতে 
চাও, (তার নির্ধারণের বিষয়টি তো তোমাদের সৎ সাহসের ওপরেই নির্ভরশীল । তবে 
খরচ করার স্থানগুলো আমি বলে দিচ্ছি । তাহলো এই যে) তাতে অধিকার রয়েছে মাতা- 
পিতার, আত্মীয়-স্বজনের, পিতৃহারা এতীম শিশুদের, অনাথ-অসহায় ও মুসাফিরদের, আর 
তোমরা যা কিছু নেক কাজ করবে (চাই তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ের ক্ষেত্রে হোক কিংবা অন্য 
কোন স্থানে ) সে ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলা সম্পূর্ণ অবগত (এতে তিনি নেকী দান করবেন )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


প্রথমোক্ত আয়াতগুলোতে স্বাভাবিকভাবে বিষয়টি একান্ত গুরুত্ব ও তাকীদের সাথে 
বলা হয়েছে যে, কুফরী ও মোনাফেকী ত্যাগ করে পুরোপুরিভাবে ইসলা*মর অন্তভূ্ত হয়ে 
যাও। আল্লাহ্‌র আদর্শের পরিপন্থী হলে কারো কথাই মানবে না। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির 
জন্য জান-মাল কোরবান করে দাও এবং যাবতীয় দুঃখ-কস্টে ধৈর্য ধারণ কর । এখান 
৭২-- 


৫৭০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


থেকে সে নির্দেশের আনুগত্য এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় জানমাল কোরবান করার ছোট-খাটো 
বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হচ্ছে, যা জানমাল এবং বিয়ে-তালাক প্রভূতিসহ 
জীবনের অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানের সাথে সম্পর্কযুক্ত । পূর্ব থেকে যে বর্ণনাপদ্ধতি গ্রহণ 
করা হয়েছে এখানেও সে রীতিই রক্ষা করা হয়েছে । 


আনুষঙ্গিক এ বিষয়গুলোর আলোচনাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ এবং এরও একটা 
বিশেষ রীতি রয়েছে । এসব রিষয়ের অধিকাংশই হচ্ছে এমন, যার সম্পর্কে সাহাবীগণ রসূল 
করীম সো)-কে জিজেস করেছিলেন এবং সেগুলোর উত্তর রসুল (সা)-এর মাধ্যমে সরাসরি 
আরশে মোয়াল্লা থেকে আল্লাহ্‌ তা*আলাই দিয়েছেন । সেমতে এসব ফতোয়া বা প্রশ্নের উত্তর 
স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা“আলাই দিয়েছেন বলেও যদি মনে করা হয়, তাও ভুল হবে না। কোরআন 
শরীফে রয়েছে £ 


শি 
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৪৪১ ০০৪ 401 ০১-এত পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্‌ তাআলা ফতোয়া দেওয়ার 


কাজটিকে নিজেরই সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। কাজেই এতে কোন প্রকার রূপক বিশ্লেষণ 
চলে না। তাছাড়া বলা যেতে পারে যে, এ ফতোয়া রসূল (সা) দিয়েছেন, যা তাকে ওহীর 
মাধ্যমে শেখানো হয়েছে । এ রুকৃতে শরীয়তের যেসব হুকুম-আহকাম সাহাবীগণের 
প্রশ্নের উত্তরে বর্ণনা করা হয়েছে, তা একান্তই গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র কোরআনে এমনিভাবে 
্রশ্নোততরের আকারে বিশেষ বিধানের বর্ণনা প্রায় সতেরটি জায়গায় রয়েছে । তন্মধ্যে সাতটি 
হচ্ছে সূরা বাক্কারায়, একটি সুরা মায়েদায়, একটি সূরা আনফালে । এ নয়টি স্থানে প্রশ্ন 
করা হয়েছে সাহাবায়ে-কেরামের পক্ষ থেকে । এ ছাড়া সুরা আ“রাফে দুটি এবং সূরা বনী 
ইসরাঈল, সূরা কাহাফ, সূরা তা-হা ও স্রা নাঘেআতে একটি করে ছয়টি স্থানে কাফিরদের 
পক্ষ থেকে প্রশ্ন ছিল-_-যার উত্তর কোরআনে করীমে উত্তরের আকারেই দেওয়া হয়েছে । 
মুফাসসির হযরত ইবনে আব্বাস রো) বলেছেন, মুহাম্মদ সো)-এর সাহাবীগণের চাইতে 
কোন উত্তম দল আমি দেখিনি; ধর্মের প্রতি তাদের অনুরাগ ছিল অত্যন্ত গভীর আর 
হযুরে আকরাম সো)-এর প্রতি তাদের এহেন ভালবাসা ও সম্পর্ক সত্তেও তাঁরা প্রশ্ন করতেন 
খুব অল্প । তারা সর্বমোট তেরটি বিষয়ের ওপর প্রশ্ন করেছিলেন । সেগুলোর উত্তর কোরআন 
করীমে দেওয়া হয়েছে । তবে তীরা প্রয়োজন ছাড়া কোন প্রশ্ন করতেন না। কুরতুবী) 
আলোচ্য আয়াতগুলোর রা সাহাবীগণের প্রশ্নের বিষয়টি নিম্নলিখিতভাবে 
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আপনাকে জিজ্েস করবে । এ প্রশ্নই রুকুতে দুটি আয়াতের পর পুনরায় একই বাক্যের 
মাধ্যমে করা উড ঃ 


“AS পলা কর রে 
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আয়াতে দেওয়া হয়েছে, দু'আয়াতের পর এর উত্তর অন্যভাবে দেওয়া হয়েছে । এজন্য 


সূরা আল-বাস্কারাহ, ৫৭১ 


বুঝতে হবে যে, একই রকম প্রশ্নের দু'টি উত্তরের একটি তাৎপর্য অবশ্যই রয়েছে । আর সে 
তাপর্যটি সে সমস্ত অবস্থা ও ঘটনার বিষয়ে চিন্তা করলেই বোঝা যায়, যেগুলোর প্রেক্ষিতে 
আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল। যেমন, আলোচ্য আয়াতের শানে-নযুল হচ্ছে এই রি আমর 
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ইবনে নূহ রসূল (সো)-কে প্রশ্ন করেছিলেন £ ৬৯৯ এ৪ 15 ৮১151 ০৮ ১৪১০ 


অর্থাৎ আমাদের সম্পদ হতে কি পরিমাণ ব্যয় করব এবং রাবার রে £ ইবনে 
জরীরের বর্ণনা মতে এ প্রশ্নটির দুটি অংশ রয়েছে । একটি হচ্ছে অর্থ-সম্পদের মধ্য থেকে 
কি বস্তু এবং কত পরিমাণ খরচ করা হবে £ দ্বিতীয়টি হচ্ছে, এই দানের পান্র কারা £ 


দু'আয়়াত পরে যে একই প্রশ্ন করা হয়েছে, তার শানে-নযুল ইবনে হাতেমের 
বর্ণনা অনুযায়ী এই যে, মুসলমানগণকে যখন বলা হলো যে, তোমরা স্বীয় সম্পদ আল্লাহ্‌র 
পথে ব্যয়-কর, তখন কয়েকজন সাহাবী রস্‌ল (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, 
আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার যে আদেশ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, আমরা এর বিস্তারিত 
আলোচনা শুনতে চাই; কি বস্ত কি পরিমাণে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করব £ এ প্রশ্নের 
একটি মানত অংশ বিদ্যমান । অর্থাৎ কি ব্যয় করা হবে। এভাবে এ দু’টি প্রশ্নের ধারা 
ও রূপের কিছুটা বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে। প্রথম প্রশ্নে কি ব্যয় করবে এবং কোথায় 
ব্যয় করবে বলা হয়েছে ৷ দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে কি ব্যয় করবে ৷ প্রথম প্রশ্নের উত্তরে 
কোরআন মজীদ যা বলেছে, তাতে বোঝা যায় যে, প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ “কোথায় 
ব্যয় করবে” একে অধিক গুরুত্ব দিয়ে পরিষ্কারভাবে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে এবং প্রথম 
অংশ “কি খরচ করব"---এর উত্তর দ্বিতীয় উত্তরের আওতায় বর্ণনা করা যথেষ্ট বলে 
মনে করা হয়েছে । এখন কোরআন মজীদে বণিত দু'টি অংশের প্রতি লক্ষ্য করা যাক । 
প্রথম অংশে অর্থাৎ কোথায় ব্যয় করবে সে সম্পকে ইরশাদ হচ্ছে ঃ 
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অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রাস্তায় তোমরা যা-ই ব্যয় কর, তার হকদার হচ্ছে তোমাদের 
পিতা-মাতা, নিকট আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন ও মুসাফিরগণ । 
আর দ্বিতীয় অংশের জবাব অর্থাৎ কি ব্যয় করবে £ এ প্রশ্নে র উত্তর প্রাসঙ্গিকভাবে 


পর কিল (১০ পাছত টি 


অন্তর্ভূক্ত করে ইরশাদ করা হযে সত ১৬ ৩০1০8 ৮০ 5 অর্থাৎ | 


তোমরা যেসব কাজ করবে তা আল্লাহ্‌ তাজা জানেন ।” বাক্যটিতে ভাল ইঙ্গিত করা 
হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য কোন পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি 
যে, এতটুকু বাধ্যতামূলকভাবেই তোমাদের ব্যয় করতে হবে এবং স্বীয় সামর্যানুযায়ী 
যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, আল্লাহ্‌র নিকট এর প্রতিদান পাবে। 


৫৭২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


মোটকথা, প্রথম আয়াতে হয়তো  প্রশ্নকারীদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই প্রশ্নের উপর 
বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, আমরা যা ব্যয় করবো তা কাকে দেব? কাজেই 
উত্তর দিতে গিয়ে দানের “মাসরাফ' বা পান্র সম্পর্কে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। 
এছাড়া দানের বস্তু ও পরিমাণ নির্ণয়ের ব্যাপারটিকে প্রাসঙ্গিক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে । 
পরবতী প্রশ্নে শুধু জিজ্ঞাসা ছিল যে, কি খরচ করবো? এর উত্তরে বলা হয়েছে $ 


AAA 3 H 


5%) { 05 অৰ্থাৎ “আপনি বলে দিন যে, যা অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ প্রয়োজনে 


অতিরিক্ত যা থাকে তাই খরচ কর।” এ দু'টি আয়াতে আল্লাহ্‌র রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করা 
সম্পর্কিত কয়েকটি মাস'আলা অবহিত হওয়া গেল । . 


মাস“আলা ১৪ এ দুটি আয়াত ফরয যাকাত সম্পকিত নয়। কেননা, ফরয 
যাকাতের বেলায় নেসাব বা পরিমাণ নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে এবং কি পরিমাণ ব্যয় 
করতে হবে তাও নির্ধারিত রয়েছে। রসুল (সা)-এর মাধ্যমেই পরিপূর্ণভাবে সেই হিসাব 
নিদিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই আয়াতে নেসাব ও ব্যয়ের পরিমাণ কোনটিরই 
উল্লেখ নাই। তবে বোঝা যায় যে, আয়াত দুটি নফল সদকা সম্পর্কিত। এতে আরো 
বোঝা যাচ্ছে যে, প্রাপক হিসাবে পিতামাতাকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে 
অথচ মাতা-পিতাকে যাকাতের মাল দেওয়া রসূল (সা)-এর শিক্ষা মতে জায়েয নয়। এ 
কারণেই এ আয়াতের সম্পর্ক ফরয যাকাতের সঙ্গে নয়। 


মাস'আলা ২ $ এতে আরো বোঝা গেল যে, পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনকে যা 
দেওয়া হয় বা আহার করানো হয় তাতেও যদি আল্লাহ্‌র আদেশ পালনেরই উদ্দেশ্য থাকে, 
তবে সওয়াব তো পাওয়া যাবেই, তদুপরি তা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করার শামিল হবে। 


মাসআলা ৩ £ এতে আরো বোঝা গেল যে, নফল সদকার বেলায় নিজের প্রয়ো- 
জনের অতিরিক্ত যা থাকে, তাই ব্যয় করতে হবে। নিজের সন্তানাদিকে কম্টে ফেলে, 
তাদেরকে অধিকার হতে বঞ্চিত করে সদকা করার কোন বিধান নেই। এতে সওয়াব 
' পাওয়া যাবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি খণগ্রস্ত, খণ পরিশোধ না করে তার পক্ষে 
নফল সদকা করাও আল্লাহ্‌র পছন্দ নয়। অবশ্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল সদকা 
করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাকে হযরত আবু যর গিফারী রো) ও অন্যান্য কতিপয় 
সাহাবী ওয়াজিব বলে গণ্য করেছেন। তাঁদের মতে স্বীয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত মালের 
যাকাত ইত্যাদি প্রদান করার পর যা থাকবে, তা নিজের হাতে জমা করে রাখা জায়েয 
নয়, সব দান করে দেওয়া ওয়াজিব । কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ী ইমামগণের 
মতে কোরআনের আলোচ্য এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় যা ব্যয় 
করতে হয়, তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে হবে । পক্ষান্তরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা 


কিছুই থাকবে, তার সবই দান করে ফেলা ওয়াজিব নয়। সাহাবীগণের আমল দ্বারাও 
তাই প্রমাণিত হয় । 
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(২১৬) তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে 
অপছন্দনীয় । পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ 
তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর । আর হয়তো বা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে 
পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর । বস্তুত আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না! 
(২১৭) সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন £ 
বলে দাও, এতে হৃদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ! আর আল্লাহ্‌র পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা 
এবং কুফরী করা মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেওয়া এবং সেখানকার অধিবঝ।সীদেরকে 
বহিষ্কার করা আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় পাপ! আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা 


৫৭৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ । বস্তৃত তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ 
করতে থাকবে, যাতে করে তোম্নাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে, যদি তা সম্ভব 
হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাড়াবে এবং কাফির অবস্থায় 
স্ৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর 
তারাই হলো দোষখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে । (২১৮) আর এতে কোন 
সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে আর আল্লাহর 
পথে লড়াই (জিহাদ) করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী । আর হাহ কান 
ক্ষমাকারী, করুণাময় । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


ব্নয়োদশ নির্দেশ £ঃ জিহাদ ফরয হওয়া সংক্রান্ত 8 জিহাদ করা তোমাদের উপর 
ফরয করা হল এবং তা তোমাদের জন্য (স্বভাবত ) ভারী (মনে) হবে। (পক্ষান্তরে ) 
তোমাদের কাছে যা ভারী মনে হয়, তাই তোমাদের জন্য প্ররুতপক্ষে মঙ্গলজনক হতে পারে। 
আর এমনও (তো) সম্ভব যে, তোমরা কোন বিষয়কে ভাল মনে কর (অথচ প্রকৃতপক্ষে ) 
তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর এবং (প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃত অবস্থা ) আল্লাহ্‌ তা*আলাই 
জানেন। কিন্তু তোমরা (পুরোপুরি ) জান না। (সুতরাং ভালমন্দের মীমাংসা তোমরা 
স্বীয় পছন্দমত করো না। যা আল্লাহ্‌র আদেশ তাতেই মঙ্গল মনে করে কাজ করতে 
থাক ।) 

চতুর্দশ নির্দেশ ঃ সম্মানিত মাসগুলোতে হুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে 8 রসূল (সা)-এর 
কয়েকজন সাহাবা কোন এক সফরে ঘটনাচক্রে কাফিরদের সাথে একটি খণ্ডযুদ্ধে 
অবতীর্ণ হন। সে যুদ্ধে একজন কাফির নিহত হয়। দিনটি ছিল রজব চাদের পহেলা 
তারিখ । কিন্তু সাহাবীগণ মনে করেছিলেন যে, সেদিন জমাদিউস্সানীর ভ্রিশ তারিখ । 
যেহেতু ঘটনাটি নিষিদ্ধ মাসে সংঘটিত হয়েছিল, তাই কাফিররা মুসলমানদেরকে 
দোষারোপ করতে লাগল যে, মুলমানেরা নিষিদ্ধ মাসের সম্মান পর্যন্ত করে না। তাতে 
মুসলমানগণ চিন্তিত হয়ে রসূল (সো)-কে জিজ্েস করলেন । কোন কোন বর্ণনাতে 
আছেযে, কাফিররা উপস্থিত হয়ে এর প্রতিবাদ জানালে তারই উত্তরে ইরশাদ হয়েছে £ 
মানুষ আপনার নিকট নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ব-বিগ্রহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে থাকে। আপনি উত্তরে 
বলে দিন যে, এ মাসে (বিশেষভাবে ইচ্ছাপূর্বকভাবে ) লড়াই করা বড়ই অন্যায়। (কিন্তু 
মুসলমানগণ এ কাজ ইচ্ছাপূর্বক করেনি, তারিখ সম্পর্কে খোঁজ-খবর না রাখার দরুনই 
তা হয়েছে । এটি হচ্ছে যুক্তিগ্রাহ্য জবাব। অভিযোগাত্মক উত্তর হচ্ছে এই যে, কাফির . 
ও মুশরিকদের পক্ষে মুসলমানগণের উপর প্রশ্ন করার কোন সুযোগই ছিল না, যদিও 
নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা মারাত্মক অপরাধ কিন্তু কাফিরদের সে কার্ষপদ্ধতি ) আল্লাহ্‌র 
পথ (ধর্ম) হতে (মানুষকে ) বিরত রাখা (ইসলাম গ্রহণের অভিযোগে তাদেরকে কষ্ট 
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দেওয়া, রাজারা ear 
মসজিদুল-হারাম যিয়ারত থেকে বঞ্চিত রাখা, (এর সাথে বেআদবী করা, সেখানে তখন 
মৃতিপূজা ও সেসবের তওয়াফ করা' হতো | ) আর যারা মসজিদুল-হারামের যোগ্য পান্তর 
ছিল (অর্থাৎ রসূল এবং অন্যান্য মুমিন ) তাদেরকে € উত্যক্ত করে ) সেই মসজিদুল- 
হারামের প্রতিবেশ থেকে বের হতে বাধ্য করা (যার ফলে হিজরত বা দেশত্যাগের 
প্রয়োজন দেখা দিল; এসব কাজ নিষিদ্ধ মাসে নরহত্যার চাইতেও জঘন্য, ) আল্লাহ্‌র নিকট 
মহা অন্যায়। (কেননা, এসব কাজ সত্য ধর্মে ফেতনা ও ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্যই 
করা হয়। এবং এরূপ) বিভেদ সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও (যা মুসলমানদের দ্বারা 
হয়ে গেছে) অনেক বেশী (এবং মন্দ-কর্মের দিক দিয়ে) বড় দোষ ও পাপ। (কেননা, 
এ হত্যা দ্বারা সত্য ধর্মের কোন ক্ষতি হয়নি। বেশীর চাইতে বেশী জেনে-শুনে এমন কাজ 
করলে সে নিজে পাপী হবে। কিন্ত কাফিরদের কার্যকলাপে সত্য ধর্মের অগ্রগতি বিদ্িত 
হয়ে যায়। এবং) কাফিররা সর্বদা তোমাদের সাথে লড়াই করতে থাকবে । এই উদ্দেশ্যে 
যে, যদি খোদা না করুন) তোমাদের উপর কৃতকার্যতা অর্জন করতে পারে, তবে 
(তোমাদেরকে) এই ধর্ম (ইসলাম) থেকে ফিরে যেতে বাধ্য করবে (তাদের এ কার্ষ- 
কলাপে ধর্মের প্রতি হস্তক্ষেপই প্রকাশ পায় )। 


মুরতাদ হওয়ার পরিণাম £ আর তোমাদের মধ্যে যে নিজের ধর্ম (ইসলাম ) 
থেকে ফিরে যাবে এবং পরে কাফির অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করবে, এসব মানুষের নেক) 
আমল ইহকাল ও পরকাল সম্পূর্ণ বরবাদ হয়ে যাবে। (এবং) তারা চিরদিন জাহান্নামেই 
অবস্থান করবে । 
ৃ (নিষিদ্ধ মাসে হত্যার দরুন মুসলমানগণের পাপ না হওয়ার কথা শুনে স্বস্তি- 

বোধ করলেও তারা এই ভেবে ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়েছিলেন যে, সওয়াব তো হলো না। 

পরবর্তীতে এ ব্যাপারে সান্ত্বনা দেওয়া হলো )। 

নিয়তের অক্কত্রিমতার জন্যে সওয়াব দানের প্রতিশ্তি £ প্রকৃতপক্ষে যারা ঈমান 
এনেছে এবং যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় দেশ ত্যাগ করেছে এবং জিহাদ করেছে, তারা তো 
আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহ পাওয়ার আশা প্লাখে। (তোমাদের মধ্যেও তো এ আশা রয়েছে । 
ঈমান এবং হিজরতের সওয়াব তো সুনিদিস্ট, তবে এই বিশেষ জিহাদের বেলায় সন্দেহ . 
হতে পারে। সুতরাং তোমাদের নিয়ত যেহেতু জিহাদেরই ছিল, তাই আমার নিকট তাও 
জিহাদের মধ্যেই শামিল । তাহলে এই বৈশিষ্ট্য থাকা সত্তেও তোমাদের নৈরাশ্য কেন 2) 
আর আল্লাহ তাঁআলা (এ ভুল) ক্ষমা করবেন এবং € ঈমান, জিহাদ ও হিজরতের 
দরুন তোমাদের উপর) রহমত করবেন। 


আনুষজিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
জিহাদের কয়েকটি বিধান 


মাস'আলা ঃ উল্লিখিত আয়াতের প্রথমটিতে জিহাদ ফরয হওয়ার আদেশ নিম্ন- 
লিখিত শব্দগুলো দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে $ 


৫৭৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


০ Ia 3 : 

09) { vee -“তোমাদের উপর জিহাদ ফরয করা হলো” এ শব্দগুলোর 
দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ষে, প্রত্যেক মুসলমানের উপর সব সময়ই জিহাদ করা ফরয । 
তবে কোরআনের কোন কোন আয়াত ও রসুল সো)-এর হাদীসের বর্ণনাতে বোঝা 
যায় যে, জিহাদের এ ফরয, ফরষে আইন-রাপে প্রত্যেক মুসলমানের উপর সাব্যস্ত হয় নাঃ 
বরং এটা ফরযে কিফায়াহ্‌। যদি মুসলমানদের কোন দল তা আদায় করে, তবে সমস্ত 
মুসলমানই এ দায়িত্ব থেকে রেহাই পায় । তবে যদি কোন দেশে বা কোন যুগে কোন 
দলই জিহাদের ফরয আদায় না করে, তবে ও দেশের বা এ যুগের সমস্ত মুসলমানই 
ফরয থেকে বিমুখতার দায়ে পাপী হবে রসূল (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ 

৪০ ৬৬৯) 7 ৪8 ০9 1 ০ ৮* ১0৫৯৯ 1-এর মর্ম হচ্ছেএই যে, কিয়ামত পর্যন্ত 
এমন একটি দল থাকা আবশ্যক, যারা জিহাদের দায়িত্ব পালন করবে । কোরআনের 
অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে £ 


“IAS টেন তা 


[720 38) { $1 48s 


“A তর 2 ঠা 
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অর্থাৎ “আল্লাহ্‌ তা'আলা জান এবং মাল দ্বারা জিহাদকারিগণকে জিহাদ বর্জন- 

কারীদের উপর মর্ধাদা দিয়েছেন এবং উভয়কে পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন । 

এতে যেসব ব্যক্তি কোন অসুবিধার জন্য বা অন্য কোন ধর্মীয় খেদমতে নিয়ো- 

জিত থাকার কারণে জিহাদে অংশগ্রগ্রহণ করতে পারেনি, তাদেরকেও আল্লাহ্‌ তা'আলা 

সুফল দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । এতে বোঝা যাচ্ছে যে, জিহাদ যদি ফরযে-আইন 
হতো তবে তা বর্জনকারীদেরকে সুফল দানের প্রতিশ্ুতি দেওয়া হতো না। 

এমনিভাবে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 


AS ॥ 5 পপ 6 6. পা চিনি CAS A পন 

- ৩৪ ০১ (৩১ [৫5৯4০ 89 Wb (৫০ তি হতো, 1১ 
অর্থাৎ “কেন তোমাদের প্রত্যেক সম্পুদায় হতে একটি ছোট দল ধর্মীয় ব্যাপারে 
চিন্তা-ভাবনা করার দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য বেরিয়ে গেলো না।” এ আয়াতে কোরআন 
নিজেই ধর্মীয় কাজের দায়িত্ব বন্টন করে দিয়ে বলছে যে, কিছুসংখ্যক মুসলমান জিহাদের 
ফরঘ আদায় করবে, আর কিছুসংখ্যক মুসলমান মানুষকে ধর্মীয় তা*লীম দানে নিয়ো- 
জিত থাকবে । আর এটা তখনই সম্ভব যখন জিহাদ ফরযে-আইন না হয়ে ফরযে- 

কিফায়াহ্‌ হবে। 

তাছাড়া বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রসূলে 
করীম সো)-এর নিকট জিহাদে অংশগ্রহণ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে জিক্তেস 


সুরা আল-বাক্কারাহ ৫৭৭ 


করলেন যে, তোমার পিতা-মাতা কি বেচে আছেন? উত্তরে সে বললো, জী, বেঁচে আছেন। 
তখন রসূল (সা) তাকে উপদেশ দিলেন, তুমি পিতা-মাতার খেদমত করেই জিহাদের 
সওয়াব হাসিল কর। এতেও বোঝা যায় যে, জিহাদ ফরযে-কিফায়াহ্‌। যখন মুসলমান- 
দের একটি দল জিহাদের ফরয আদায় করে, তখন অন্যান্য মুসলমান অন্য খেদমতে 
নিয়োজিত হতে পারে। তবে যদি মুসলমানদের নেতা প্রয়োজনে সবাইকে জিহাদে 
অংশগ্রহণ করার জন্য আহবান করেন, তখন জিহাদ ফরষে-আইন হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে 
কোরআন-হাকীমের সূরা তওবায় ইরশাদ হয়েছে £ 


ASA টিটি পান ASI  AS| ডে লর্ড | 
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এ US | 
--অর্থাৎ “হে মুসলমানগণ ! তোমাদের কি হয়েছে যে, যখন তোমাদেরকে বলা 
হয় যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে বেরিয়ে যাও, তখনই তোমরা মনমরা হয়ে পড় !” 


এ আয়াতে আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হওয়ার সার্বজনীন আদেশ দেওয়া হয়েছে । 
এমনিভাবে আল্লাহ্‌, না করুন, যদি কোন ইসলামী দেশ অমুসলমান দ্বারা আক্রান্ত হয় 
এবং সেদেশের লোকের পক্ষে এ আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব না হয়, তবে পার্থ বতী 
মুসলিম দেশবাসীর উপরেও সে ফরয আপতিত হয়। তারাও যদি প্রতিহত করতে 
না পারে, তবে এর নিকউবতী মুসলিম দেশের উপর, এমনি সারা বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের 
উপর এ ফরয পরিব্যাপ্ত হয় এবং ফরযে আইন হয়ে যায় । কোরআনের আলোচ্য 
আয়াতসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ ফকীহ্‌ ও মোহাদ্দিস এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন 
যে, জিহাদ স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণভাবে ফরযে-কিফায়াহ্‌। 


মাসআলা ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ ফরযে কিফায়াহ্‌ পর্যায়ে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত. 
সন্তানদের পক্ষে পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত জিহাদে অংশগ্রহণ করা জায়েয নয় । 


 মাস'আলা.ঃ খণগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে খণ পরিশোধ করার পূর্ব পর্যন্ত এ ফরযে ফিফা- 
যাহৃতৈ অংশগ্রহণ করা জায়েয নয় । আর যখন এ জিহাদ প্রয়োজনের তাকীদে ফরযে- 
আইনে পরিণত হয়, তখন পিতা-মাতা, স্বামী বা স্ত্রী অথবা খণদাতা কারোই অনুমতির 
অপেক্ষা রাখে না। ্‌ 


আলোচ্য আয়াতের শেষে জিহাদের প্রতি উৎসাহ দানের জন্য ইরশাদ হয়েছে 
যে, “যদিও জিহাদ স্বাভাবিকভাবে বোঝা মনে হয় কিন্তু স্মরণ রেখো, মানুষের 
বিচক্ষণতা, বৃদ্ধি-বিবেচনা ও চেস্টা পরিণামে অনেক সময় অরুতকার্য হয় । ভালকে 
মন্দ এবং মন্দকে ভাল মনে করা বিক্ত ও বড় বুদ্ধিমানের পক্ষেও আশ্চর্যের ফিছু নয় । 
প্রতিটি মানুষই তার জীবনের যাবতীয় ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে যে, 
তার জীবনেই অনেক ঘটনা রয়েছে, যাতে সে কোন কাজকে অত্যন্ত লাভজনক ও 8 
৭৩--- 


৫৭৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন || প্রথম খণ্ড 


মনে করেছিল, কিন্তু পরিণামে তা অত্যন্ত অনিষ্টকর হয়েছে । অথবা কোন বস্তকে 
অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করেছিল এবং তা থেকে দূরে সরেছিল, কিন্তু পরিণামে দেখা গেল, 
তা অত্যন্ত লাভজনক ও উপকারী ছিল। মানুষের বুদ্ধি ও চেম্টার অশুভ পরিণাম অনেক 
ব্যাপারেই ধরা পড়ে । তাই বলা হয়েছে 8 


০১৯ 8৮১১১1১8210 ৩৩ 


--“অনেক সময় নিজেকে আত্ম-অবমাননায় নিয়োজিত দেখেছি ।” কাজেই বলা 
হয়েছে-_জিহাদ ও ধর্মযুদ্ধে যদিও আপাতঃদুষ্টিতে জান ও মালের ক্ষতির আশংকা মনে 
হয়, কিন্তু যখন পরিণাম সামনে আসবে, তখন বোঝা যাবে যে, এ ক্ষতি বাস্তবে মোটেও 


ক্ষতি ছিল না; বরং সোজাসুজি লাভ, উপকার এবং চিরস্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা ছিল। 
নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী £ আলোচ্য আয়াতের দ্বারা দ্বিতীয় যে বিষয়টি 
প্রমাণিত হচ্ছে, তা হলো নিষিদ্ধ মাস অর্থাৎ রজব, যিল্কদৃ, জিলহজ্জ এবং মুহাররম 


মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা হারাম। এমনিভাবে কোরআনের অনেকগুলো আয়াতেই এ চার মাসে 
ুদ্ধ-বিগ্রহ নিষেধ করা হয়েছে। যথা - শি! unl SJ ১) ta, 0৪ 
এবং বিদায় হজ্জের এতিহাসিক ভাষণে হুযুর (সা) ঘোষণা করেছেন £ 8৯) ) | ৮৪০০০ 
এশনী১ ৩ ৬) 2০ ৬1৮৯ এসব আয়াত ও বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, 
উল্লিখিত চারটি মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহের এ নিষেধাজ্ঞা সর্বকালের জন্যই প্রযোজ্য । 
ইমামে-তফসীর আতা ইবনে আবী-রাবাহ, কসম খেয়ে বলেছেন যে, এ আদেশ 
সর্বযুগের জন্য । তাবেয়ীগণের অনেকেও এ আদেশকে স্থায়ী আদেশ বলে উল্লেখ করেছেন । 
কিন্তু অধিকাংশ ফকীহ এবং ইমাম জাস্সাসের মতে এ আদেশ রহিত হয়ে গেছে । 


ফলে এখন কোন মাসেই প্রয়োজনীয় যুদ্ধ নিষিদ্ধ নয় ৷ কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্‌ আয়াত 
দ্বারা এ আদেশ চি করা রি £ এ পাতি ফকীহ্গণের বিভিন্ন মত রয়েছে । কেউ 


কেউ বলেছেন £2 ১ ৩ পা { ৮2 আয়াতটি উল্লিখিত আয়াতের নির্দেশ রহিত- 


কারী । আবার অধিকাংশের মতে রহিতকারী সেই আয়াত হচ্ছে 8 


AS ASE ALC ASIA তে 


- (৯ 5০) ০৯০ 23 SE ০০০৬ 


৮৮৯৮১ শব্দটি এ স্থলে কালবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ মুশরিকদের 


যে মাসে এবং যে কালেই পাও, হত্যা কর। কারো কারো মতে এ আদেশ রসূল (সা)- 
এর কর্ম দ্বারা রহিত হয়েছে । তিনি নিষিদ্ধ মাসেই তায়েফ অবরোধ করেছিলেন এবং 
নিষিদ্ধ মাসেই হযরত “আমের আশ"আরী রো)-কে আউতাসের যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। এর 
পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ ফকীহ্‌গণ এ আদেশকে রহিত বলে উল্লেখ করেছেন । জাস্সাস 


বলেছেন £) ০০০ 1 € 68৯১০) 8৯5০ অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের ফকীহ্গণেরই সম্মিলিত 
অভিমত। ; 


সূরা আল-বাক্কারাহ, ৫৭৯ 


রাহল-মা'আনী এ আয়াতের তফসীর প্রসজে এবং বায়যাবী সূরায়ে বরা'আতের 
প্রথম কুকুর তফসীর প্রসঙ্গে এ আদেশ রহিত হওয়ার ব্যাপারে 'এজমায়ে উম্মতের কথা 
উল্লেখ করেছেন।---€ বয়ানুল-কোরআন ) 


কিন্তু তফসীরে মাযহারী এসব দলীলের জবাবে বলেছেন যে, নিষিদ্ধ মাসের 
বিস্তারিত আলোচনা এ আয়াতে রয়েছে। একে বলা হয় ‘আয়াতুস-সাইফ’ অর্থাৎ 


শা পা LAT eee FA ডে 
৬৯ 
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পরন্ত এ আয়াতটি জিহাদ বা হুদ্ধ-সংক্রান্ত আয়াতগুলোর মধ্যে সর্বশেষে অবতীর্ণ 
হয়েছে। হুযুর (সা)-এর ওফাতের মান্র আশি দিন পূর্বে প্রদত্ত বিদায় হজ্জের ভাষণেও নিষিদ্ধ 
মাসের বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা বিদ্যমান । কাজেই এর দ্বারা আলোচ্য আয়াতকে 
রহিত বলা চলে না। তাছাড়া রসূল (সা)-এর তায়েফ অবরোধ যিলকদ মাসে নয়, বরং 
শাওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাই এ অভিযানের দ্বারাও উল্লিখিত আয়াতকে মনসূখ 
বলা যায় না। অবশ্য একথা বলা যায় যে, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহের নিষেধাজ্ঞা থেকে 
এ ব্যাপারটি স্বতন্ত্র যে, যদি কাফিররা এসব মাসেই আক্রমণ করে, তবে প্রতিরক্ষামূলক 
আক্রমণ মুসলমানদের জন্যও বৈধ হবে। কাজেই আয়াতের সা এ AL 


রহিত বলা যেতে পারে, যার ব্যাখ্যা রয়েছে-- নিন (90 
আয়াতটিতে । 


মোটকথা, এসব মাসে নিজে থেকে যুদ্ধ আরম্ভ করা সর্বকালের জন্যই নিষিদ্ধ । 
তবে কাফিররা যদি এসব মাসে আক্রমণ করে, প্রতিরক্ষামূলক প্রতি-আক্রমণ করা 
মুসলমানদের জন্যও জায়েষ। যেমন, ইমাম জাস্সাস হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ 
(রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, রসূল (সো) নিষিদ্ধ মাসে যতক্ষণ পর্যন্ত কাফিরদের 
দ্বারা আক্রান্ত না হবেন, ততক্ষণ আক্রমণ করতেন না। 


A LAST A 


মুরতাদের পরিণাম £৪ উল্লিখিত আয়াত- 3৪1 ৬ 7১51 এর 


শেষে মুসলমান হওয়ার পর তা ত্যাগ করা বা মুরতাদ হয়ে যাওয়ার হকুম বলা হয়েছে। 
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অর্থাৎ “তাদের আমল দুনিয়া ও আখেরাতে বা ইহ ও পরকালে বরবাদ হয়ে 
গেছে। এ বরবাদ হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে যে, পাথিব জীবনে তাদের স্ত্রী তাদের 
বিবাহ বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় যদি তার কোন নিকটাআীয়ের মৃত্য হয় তাহলে 


৫৮০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


সে ব্যক্তির উত্তরাধিকার বা মিরাসের অংশ থেকে বঞ্চিত হয়, ইসলামে থাকাকালীন 
নামায রোযা যত কিছু করেছে সব বাতিল হয়ে যায়, মৃত্যুর পর তার জানাযা পড়া 
হয় না এবং মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফনও করা হবে না। 


আর পরকালে বরবাদ হওয়ার অর্থ হচ্ছে ইবাদতের সওয়াব না পাওয়া এবং চির- 
' কালের জন্য জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া । 


মাসআলা £ যদি এ ব্যক্তি পুনরায় মুসলমান হয়, তবে পরকালে দোযখ থেকে 
রেহাই পাওয়া এবং দুনিয়াতে তার উপর পুনরায় শরীয়তের হুকুম জারি হওয়া নিশ্চিত। 
তবে যদি সে প্রথম মুসলমান থাকা অবস্থায় হজ্জ করে থাকে, তবে সামর্থ্যবান হয়ে 
থাকলে দ্বিতীয়বার তা ফরয হওয়া না হওয়া, পূর্বের নামায রোযার পরকালে প্রত্যাবর্তন 
হওয়া না হওয়া প্রভৃতি বিষয়ে ইমামগণ মতানৈক্য পোষণ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা 
দ্বিতীয়বার হজ্জকে ফরয বলেন এবং পূর্বের নামা রোযার সওয়াব পাবে না বলে মত 
প্রকাশ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী দুটি বিষয়েই মতানৈক্য প্রকাশ করেছেন 


মাসআলা 8 যদি কোন ব্যক্তি প্রথম থেকেই কাফির হয়ে থাকে এবং সে অবস্থায় 
কোন কাজ করে থাকে, কোনদিন ইসলাম গ্রহণ করলে তার পূর্বকুত যাবতীয় সৎকর্মের 
সওয়াবই সে পাবে। আর যদি সে কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তবে সবই বরবাদ 
হয়ে যাবে। | | | | 

JE 5 ৮০৪1০ 1] Los (১০০1০ -হাদীসটি এ অর্থেই এসেছে । 

মাস'আলা £ মোটকথা, মুরতাদের অবস্থা কাফিরদের অবস্থা হতেও নিকৃষ্টতর । 
এজন্য কাফিরদের থেকে জিযিয়া কর গ্রহণ করা যায়, কিন্তু পুনরায় ইসলাম গ্রহণ না 
করলে মূরতাদকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। আর যদি মুরতাদ স্ত্রীলোক হয়” তবে 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কেননা, মুরতাদের কার্যকলাপের দরুন সরাসরিভাবে 
ইসলামের অবমাননা করা হবে । কাজেই তারা সরকার অবমাননার শাস্তি পাওয়ার 
যোগ্য । 
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(২৯৯) তারা তোমাকে মদ জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এতদুডয়ের 
মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্য উপকারিতাও রয়েছে, তবে এ গুলোর পাপ 
উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
পঞ্চদশ আদেশ £ শরাব ও জুয়া সম্পর্কে $ মানুষ আপনার কাছে শরাব ও জুয়া 


সুরা আল-বাক্ারাহ্‌ ৫৮১ 


সম্পর্কে জানতে চায়। আপনি তাদেরকে বলে দিন এ দুটি ( বস্তুর ব্যবহার )-এর মধ্যে 
মহাপাপের বিষয় (স্বষ্টি হয়) এবং এতে মানুষের ( কিছু) উপকারিতাও রয়েছে তবে পাপের 
বিষয়গুলো সেই উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বেশী (কাজেই উভয়টিই পরিত্যাজ্য )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


সাহাবীগণের প্রশ্নসমূহ এবং সেসব প্রশ্নের উত্তর যে পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে 
তন্মধ্যে এ আয়াতও অন্তর্ভক্ত । এতে শরাব ও জুয়া সম্পর্কে সাহাবীগণের প্রশ্ন এবং 
আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। এ দুটি বিষয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ 
অতএব, বিস্তারিতভাবে এ দু'টির তাৎপর্যও বিধানগুলোর মধ্যে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। 


শরাব হারাম হওয়া এবং এতদসংক্রান্ত বিধান £ ইসলামের প্রথম যুগে জাহিলিয়ত 
আমলের সাধারণ রীতিনীতির মত মদ্যপানও স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। অতঃপর রসুলে 
করীম সো) যখন হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন, তখনও মদীনাবাসীদের 
মধ্যে মদ্যপান ও জুয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল । সাধারণ মান্ষ এ দু”টি বন্তর শুধু বাহ্যিক 
উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করেই এতে মত ছিল | কিন্তু এগুলোর অন্তসিহিত অকল্যাণ 
সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। তবে আল্লাহ্‌র নিয়ম হচ্ছে এই যে, প্রতিটি 
জাতি ও প্রতিটি অঞ্চলে কিছু বুদ্ধিমান ব্যক্তিও থাকেন, যারা বিবেক-বৃদ্ধিকে অভ্যাসের 
উরে স্থান দেন। যদি কোন অভ্যাস বুদ্ধির বা যুক্তির পরিপন্থী হয়, তবে সে অভ্যাসের 
ধারে-কাছেও তারা যান না। এ ব্যাপারে নবী-করীম (সা)-এর স্থান ছিল সবচেয়ে উধ্বরে। 
কেননা যেসব বস্ত কোন কালে হারাম হবে, এমন সব বস্ত হতেও তাঁর অন্তরে পূর্ব 
থেকেই একটা সহজাত ঘ্বণা ছিল। সাহাবীগণের মধ্যেও এমন কিছু সংখ্যক লোক ছিলেন, 
যারা হালাল থাকা ক!লেও মদ্যপান তো দুরের কথা,স্পর্শও করেন নি। 


মদীনায় পৌছার পর কতিপয় সাহাবী এসব বিষয়ের অকল্যাণগুলো অনুভব 
করলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ফারুকে-আযম, হযরত মা'আয ইবনে জাবাল এবং 
কিছু সংখ্যক আনসার রসূলে করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন £ মদ ও 
জুয়া মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনাকে পর্যন্ত বিলুপ্ত করে ফেলে এবং ধন-সম্পদ ধ্বংস করে 
দেয়; এ সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি? এ প্রশ্নের উত্তরেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। 
এ হচ্ছে প্রথম আয়াত, যা মুসলমানদেরকে মদ ও জুয়া হতে দূরে রাখার প্রথম পদক্ষেপ 
হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। 


আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, মদ ও জুয়াতে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিছু উপকারিতা 
পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু এ দুটির মাধ্যমেই অনেক বড় বড় পাপের পথ উন্মুক্ত হয়, যা 
এর উপকারিতার তুলনায় অনেক বড় ও ক্ষতিকর। পাপ অর্থে এখানে সে সব বিষয়ও 
বোঝানো হয়েছে, যা পাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন মদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় দোষ 
হচ্ছে এই যে, এতে মানুষের সবচাইতে বড় গুণ, বুদ্ধি-বিবেচনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ 
বুদ্ধি এমন একটি গুণ, যা মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। পক্ষান্তরে যখন তা 
" থাকে না, তখন প্রতিটি মন্দ কাজের পথই সুগম হয়ে যায়।' 


৫৮২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


এ আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় মদকে হারাম করা হয়নি, কিন্তু এর অনিষ্ট ও 
অকল্যাণের দিকগুলোকে তৃলে ধরে বলা হয়েছে যে, মদ্যপানের দরুন মানুষ অনেক মন্দ 
কাজে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে । বলতে গেলে আয়াতটিতে মদ্যপান ত্যাগ করার জন্য এক 
প্রকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । সুতরাং এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কোন কোন সাহাবী 

এ পরামর্শ গ্রহণ করে তৎক্ষণাৎ মদ্যপান ত্যাগ করেছেন। আবার কেউ কেউ মনে করে- 

ছেন, এ আয়াতে মদকে তো হারাম করা হয়নি, বরং এটা ধর্মের পক্ষে ক্ষতিকর কাজে 
ধাবিত করে বলে একে পাপের কারণ বলে স্থির করা হয়েছে। যাতে ফেতনায় পড়তে 
না হয়, সেজন্য পূর্ব থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । 


মদের ব্যাপারে পরবতী আয়াতটি নাযিল হওয়ার ঘটনাটি নিম্নরূপ 8 একদিন 
হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রো) সাহাবীগণের মধ্য হতে তার কয়েকজন 
বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে আহারের পর প্রথা অনুযায়ী মদ্যপানের ব্যবস্থা করলেন এবং সবাই 
মদ্যপান করলেন। এমতাবস্থায় মাগরিবের নামাযের সময় হলে সবাই নামাযে দাড়ালেন 
এবং একজনকে ইমামতি করতে আগে বাড়িয়ে দিলেন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যখন তিনি 


পিন শট AB] ad 


৩১১৬১ (2 05 সূরাটি ভুল পড়তে লাগলেন, তখনই মদ্যপান হতে বিরত 


re 04 


রাখার জন্যে দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল । ইরশাদ হল 
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5) BI AM 5 5 ৩৪ 1 জিও 


্‌ অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের কাছেও যেও 
না।” এতে নামাযের সময় মদ্যপানকে হারাম করা হয়েছে । তবে অন্যান্য সময় তা 
পান করার অনুমতি তখনও পর্যন্ত বহাল। পরবতাঁতে বু সংখ্যক সাহাবী এ আয়াত 
অবতীর্ণ হওয়ার পরই মদ্যপান সম্পূর্ণ বজন করেছিলেন। ভেবেছিলেন, যে বস্ত মানুষকে 
নামায থেকে বিরত রাখে, তাতে কোন কল্যাণই থাকতে পারে না। যখন নেশাগ্রস্ত 
অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, তখন এমন বস্ত্র ধারে-কাছে যাওয়া উচিত 
নয়, যা মানুষকে নামায থেকে বঞ্চিত করে। যেহেতু নামাযের সময় ব্যতীত অন্যান্য 
সময়ের জন্য মদ্যপানকে পরিক্ষারভাবে নিষেধ করা হয়নি, সেহেতু কেউ কেউ নামাযের 
সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ে মদ্যপান করতে থাকেন। ইতিমধ্যে আরো একটি ঘটনা 
সংঘটিত হয়ে যায়। হযরত আতবান ইবনে মালেক রো) কয়েকজন সাহাবীকে নিমন্ত্রণ 
করেন, যাদের মধ্যে সা'দ ইবনে আবী ওয়ান্কাস (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন । খাওয়া-দাওয়ার 
পর মদ্যপান করার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেল। আরবদের প্রথা অনুযায়ী নেশা- 
গ্রস্ত অবস্থায় কবিতা প্রতিযোগিতা এবং নিজেদের বংশ ও পূর্বপুরুষদের অহংকার- 
মূলক বর্ণনা আরস্ত হয়। সা‘দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রো) একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন, 
যাতে আনসারদের দোষারোপ করে নিজেদের প্রশংসা কীর্তন করা হয়। ফলে একজন 
আনসার যুবক রাগান্বিত হয়ে উটের গণ্ডদেশের একটি হাড় সা‘দ-এর মাথায় ছুড়ে 

মারেন। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। পরে সা'দ (রা) রসূল (সা)-এর দরবারে 


সূরা আল-বাক্কারাহ, ৫৮৩ 


উপস্থিত হয়ে উক্ত আনসার যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তখন হুষুর (সা) দোয়া 


সি ৬৬ ৩৬৬৪ et 03 ০৬২ ৪৩1 


অর্থাৎ “হে আল্লাহ্‌! শরাব সম্পর্কে আমাদেরকে একটি পরিক্ষার বর্ণনা ও বিধান 
দান কর।” তখনই সুরা মায়েদার উদ্ধৃত মদ ও মদ্যপানের বিধান সম্পর্কিত বিস্তারিত 
আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে মদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম করা হয়েছে।, 


++ 3 LATA শর পাটি পা | 


রং পা & পচ এ 8900৩ 4৯, ৫4 পাতা 
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ows wl de 3৬ ৪১1 ৬০ 25 417১৩০৫৪৬৪০ 


অথাৎ “হে ঈমানদারগণ ! নিশ্চিত জেনো, মদ, জুয়া, মৃতি এবং ভাগ্য নির্ধারণের 
জন্য তীর নিক্ষেপ এসবগুলোই নিরুম্ট শয়তানী কাজ। কাজেই এসব থেকে সম্পূর্ণভাবে 
সরে থাক, যাতে তোমরা মুক্তি লাভ ও কল্যাণ পেতে পার। মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের 
মধ্যে পারস্পরিক শন্রুতা-তিক্ততা সৃষ্টি হয়ে থাকে আর আল্লাহ্‌র স্মরণ এবং নামাষ থেকে 
তোমাদেরকে বিরত রাখাই হল শয়তানের একান্ত কাম্য, তবুও কি তোমরা তা থেকে বিরত 
থাকবে না?” 


মদের অবৈধতা সম্পর্কে পর্যীয়ক্রমিক নির্দেশ £ঃ আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর তাৎপর্য 
তিনিই জানেন। তবে শরীয়তের নির্দেশসমূহের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় 
যে, ইসলামী শরীয়ত কোন বিষয়ে কোন হুকুম প্রদান করতে গিয়ে মানবীয় আবেগ- 
অনুভূতিসমূহের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছে, যাতে মানুষ সেগুলোর অনুসরণ, করতে 
গিয়ে বিশেষ কম্টের সম্মুখীন না হয়। যেমন কোরআন নিজেই ঘোষণা করেছে $ 
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শে a” 


দেন না, যা তার শক্তি ও ক্ষমতার উধ্বে।” এই দয়া ও রহস্যের চাহিদা ছিল ইসলামী 
শরীয়তেও মদ্যপানকে হারাম করার ব্যাপারে পর্ষায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণ । 


মদ্যপানকে পর্যায়ব্রমিকভাবে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে কোরআনের সংক্ষিপ্ত 
কার্যক্রম হচ্ছে এই যে, মদ্যপান সম্পর্কে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে । তন্মধ্যে 
আলোচ্য এ আয়াতটিই সর্বপ্রথম নির্দেশ। এতে মদ্যপানের দরুন যেসব পাপ ও ফাসাদ 
সৃষ্টি হয়, তার বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত করা হয়েছে । মদ্যপান হারাম করা হয়নি, বরং 


৫৮৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


এ আয়াতটিকে এই মর্মে একটা পরামর্শ বলা যেতে পারে যে, এটা বর্জনীয় বস্তু । কিন্তু 
বর্জন করার কোন নির্দেশ এতে দেওয়া হয়নি । 


দ্বিতীয় আয়াত সূরা নিসা*য় বলা হয়েছে £ 
| পি ASAT “| AS ATH 
৮৪১৬৯ (৮912 ৪৪1০০ 309) £--এতে বিশেষভাবে নামাযের সময় মদ্য- 
পানকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে অন্যান্য সময়ের জন্য অনুমতি রয়ে গেছে। 
তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াত রয়েছে সুরা মায়েদায়, যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে পরিক্ষার 
ও কঠোরভাবে মদ্যপান নিষিদ্ধ ও হারাম করে দেওয়া হয়েছে। 


এ বিষয়ে শরীয়তের এমন পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ ছিল এই যে, 
আজীবনের অভ্যাস ত্যাগ করা, বিশেষত নেশাজনিত অভ্যাস হঠাৎ ত্যাগ করা মানুষের 
পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হত । 


আলেমগণ বলেছেন ঃ ৯০০৪7) | ৬১ ৬ ০১১১১ 8০৬) 1 pins অর্থাৎ 
‘যেভা,ব শিশুদেরকে মাতৃস্তনের দুধ ছাড়ানো কঠিন ও কষ্টকর, তেমনি মানুষের কোন 
অভ্যাসগত কাজ ত্যাগ করা এর চাইতেও কম্টকর।” এজন্য ইসলাম একান্ত বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে প্রথমে শরাবের মন্দ দিকৃগুলো মানবমনে বদ্ধমূল করেছে । অতঃপর নামাযের | 
সময়ে একে নিষিদ্ধ করেছে এবং সবশেষে বিশেষ বিশেষ সময়ের পরিবতে কঠোরভাবে 
সর্বকালের জন্যই একে নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করেছে। 


তবে শরাব হারাম করার ব্যাপারে প্রথমত ধীর্মন্থর গতিতে এগিয়ে যাওয়াটাই 
ছিল বৈজ্ঞানিক পন্থা । তেমনিভাবে কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা করার পর এর নিষিদ্ধ- 
তার আইন-কানুন শক্তভাবে জারি করাও বিজ্ততারই পরিচায়ক । এ জন্য রসূল (সা) 
শরাব সম্পর্কে কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন । ইরশাদ হয়েছে ঃ “সর্বপ্রকার 
অপকর্ম এবং অশ্লীলতার জন্মদাতা হচ্ছে শরাব। এটি পান করে মানুষ নিরুষ্টতর পাপে 
লিপ্ত হয়ে যেতে পারে ।” 


নাসায়ী শরীফে উদ্ধৃত এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, “শরাব ও ঈমান একত্র হতে 
পারে না।” তিরমিযীতে হযরত আনাস (রা) হযুর (সা)-এর নিকট হতে বর্ননা 
করেছেন যে, হুযুর (সা) মদের সাথে সম্পর্ক বাধে এমন দশ শ্রেণীর ব্যক্তির উপর লানত 
করেছেন । | 

0) যে লোক নির্যাস বের করে, (২) প্রস্তুতকারক, (৩) পাকার হি যে 
পান করায়, (৫) আমদানীকারক, (৬) যার জন্য আমদানী করা হয়, ৭) বিক্রেতা, 
(৮) ক্রেতা, (৯) সরবরাহকারী, ০১০) এর লভ্যাংশ ভোগকারী। 


অতঃপর শুধু মৌখিক শিক্ষা ও প্রচারের উপরই ক্ষান্ত হন নি, বরং যথাযথ আইনের | 
মাধ্যমেও ঘোষণা করা হয়েছে যে, যার নিকট কোন প্রকার মদ থেকে থাকে, তা অমুক 
স্থানে উপস্থিত কর । 


সূরা আল-বাক্কারাহ, ৫৮৫ 


সাহাবীগণের মধ্যে আদেশ পালনের অনুপম আগ্রহ £ আদেশ পাওয়ামান্ত অনুগত 
সাহাবীগণ নিজ নিজ ঘরে ব্যবহারের জন্য রক্ষিত মদ তৎক্ষণাৎ ফেলে দিলেন। হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রো) বর্ণনা করেছেন যে, যখন রসুল করীম (সা)-এর প্রেরিত 
এক ব্যক্তি মদীনার অলি-গলিতে প্রচার করতে লাগলেন যে, মদ্যপান হারাম করা হয়েছেঃ 
তখন যার হাতে শরাবের যে পাত্র ছিল, তা তিনি সেখানেই ফেলে দিয়েছিলেন । 
যার কাছে মদের কলস বা মটকা ছিল, তা ঘর থেকে তৎক্ষণাৎ বের করে ভেঙ্গে 
ফেলেছেন । হযরত আনাস রো) তখন এক মজলিসে মদ্যপানের সাকীর কাজ সম্পাদন 
করছিলেন । আবু তালহা, আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ্‌, উবাই ইবনে কাব, সোহাইল 
(রো) প্রমুখ নেতৃস্থানীয় সাহাবী সে মজলিসে উপস্থিত ছিলেন । প্রচারকের ঘোষণা কানে 
পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন-_-এবার সমস্ত শরাব ফেলে দাও। এর 
পেয়ালা, মটকা, হাঁড়ি ভেঙ্গে ফেল। অন্য বর্ণনায় আছে---হারাম ঘোষণার সময় যার 
হাতে শরাবের পেয়ালা ছিল এবং তা ঠোঁট স্পর্শ করেছিল, তাও তৎক্ষণাৎ সে অবস্থাতেই 
দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে । সেদিন মদীনায় এ পরিমাণ শরাব নিক্ষিপ্ত হয়েছিল যে, রূম্টির 
পানির মত শরাব প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছিল এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত মদীনার অলি-গলির অবস্থা 
ছিল যে, যখনই রষ্টি হতো তখন শরাবের গন্ধ ও রং মাটির উপর ফুটে উঠত । 


যখন আদেশ হল যে, যার কাছে যে রকম মদ রয়েছে, তা অমুক স্থানে একত্র কর। 
তখন মান্ত সেসব মদই বাজারে ছিল, যা ব্যবসার জন্য রাখা হয়েছিল। এ আদেশ পালন- 
কল্পে সাহাবীগণ বিনা দ্বিধায় নির্ধারিত স্থানে সব মদ একন্র করেছিলেন । 


হুযুর (সা) স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হয়ে স্বহস্তে শরাবের অনেক পান্র ভেঙ্গে 
ফেললেন এবং অবশিষ্টগুলো সাহাবীগণের দ্বারা ভাঙিয়ে দিলেন। জনৈক সাহাবী 
মদের ব্যবসা করতেন এবং সিরিয়া থেকে মদ আমদানী করতেন। ঘটনাচক্রে তখন 
তিনি মদ আনার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গিয়েছিলেন। যখন তিনি ব্যবসায়ের এ পণ্য নিয়ে 
প্রত্যাবর্তন করলেন এবং মদীনায় প্রবেশ করার পূর্বেই যখন মদ হারাম হওয়ার 
সংবাদ তাঁর কানে পৌছলো তখন সেই সাহাবীও তাঁর সমুদয় মাল, যা অনেক মুনাফার 
আশায় আনা হয়েছিল, এক পাহাড়ের পাদদেশে রেখে এসে হযুরে আকরাম (সা)- 
এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এসব সম্পদের ব্যাপারে কি করতে হবে তৎসম্পর্কে নির্দেশ 
প্রার্থনা করলেন। মহানবী সো) হুকুম করলেন, মটকাগুলো ভেঙ্গে সমস্ত শরাব ভাসিয়ে 
দাও। অত!পর বিনা আপত্তিতে তিনি তাঁর সমস্ত পু'জির বিনিময়ে সংগৃহীত এ পণ্যসস্ভার 
স্বহস্তে মাটিতে ঢেলে দিলেন। এটাও ইসলামের মো'জেযা এবং সাহাবীগণের বিষ্ময়কর 
আনুগত্যের নিদর্শন, যা এ ঘটনায় প্রমাণিত হল। যে জিনিসের অভ্যাস হয়ে যায় সবাই 
জানে যে, তা ত্যাগ করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। মদ্যপানে তাঁরা এমন অভ্যত্ত ছিলেন 
যে, অল্পদিন তা থেকে বিরত থাকাও স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। কিন্তু নবী করীম (সা)-এর 


একটি মান্ত্র নির্দেশই তাঁদের অভ্যাসে এমন অপূর্ব বিপ্লব সৃষ্টি করল যে, তারপর থেক্রে 
তাঁরা শরাবের প্রতি ততটুকুই ঘ্বণা পোষণ করতে লাগলেন, যতটুকু পূর্বে তাঁরা এর প্রতি 
আসক্ত ছিলেন। 

| ৭৪--- 


৫৮৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


ইসলামী রাজনীতি এবং সাধারণ রাজনীতির পার্থক্য £ আলোচ্য আয়াতে ও ঘটনা- 
সম্হের মধ্যে শরাব হারাম হওয়ার আদেশের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্যের একটা 
নমুনা দেখা গেল। একে ইসলামের মো'জেযা বা নবী করীম (সা)-এর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য 
অথবা ইসলামী রাজনীতির অপরিহার্য পরিণতিও বলা যেতে পারে । বস্তুত নেশার 
অভ্যাস ত্যাগ করা যে অত্যন্ত কঠিন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তদুপরি আরব দেশের 
কথা তো স্বতন্ত্র, সেখানে এর প্রচলন এত বেশী ছিল যে, মদ ছাড়া কয়েক ঘন্টা কাটানোও 
তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল । এমতাবস্থায় তা কি গরশ পাথর ছিল যে, মান্র একটি 
ঘোষণার শব্দ কানে পৌছামান্ত্র তাদের স্বভাবে এ আম্ল পরিবর্তন সাধিত হল! সে 
একটি মাত্র ঘোষণাই তাঁদের অভ্যাসে এমন পরিবর্তন সুষ্টি করেছিল যে, কয়েক মিনিট 
পূর্বে যে জিনিস এত প্রিয় এবং এত লোভনীয় ছিল, অল্প কয়েক মিনিট পরে তাই অত্যন্ত 
ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য বলে পরিগণিত হয়ে গেল ! 


অপরদিকে বর্তমান যুগের তথাকথিত উন্নতমানের রাজনীতির একটি উদাহরণ 
সামনে রেখে দেখা যাক । আজ থেকে কয়েক বৎসর পূর্বে আমেরিকার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার 
এবং সমাজ সংস্কারকগণ মদ্যপানের সংখ্যাতীত মারাত্মক ক্ষতিকর দিকগুলো অনুধাবন 
করে দেশে মদ্যপানকে আইন করে বন্ধ করতে চেয়েছিলেন । আর এজন্য জনমত গঠনের 
সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসাবে অভিহিত প্রচারের সে আধুনিকতম মন্ত্রগলোও 
ব্যবহার করা হয়েছিল । সবগুলো প্রচার-মাধ্যমই মদ্যপানের বিরুদ্ধে প্রচারে সোচ্চার 
হয়ে উঠেছিল । শত শত সংবাদপন্দ্রে নিবন্ধ প্রকাশিত হলো, পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হল, 
লক্ষ লক্ষ পুস্তক ছেপে প্রচার ও বিতরণ করা হল। তাছাড়া আমেরিকার সংসদেও 
এজন্য আইন পাস করা হল। কিন্তু এতদসত্বেও আমেরিকার যে অবস্থা মানুষের 
সামনে এবং সেখানকার সরকারী প্রতিবেদনের মাধ্যমে পৃথিবীর সামনে এসেছে তা 
হল এই যে, এই আধুনিক উন্নত ও শিক্ষিত জাতি সেই আইনগত নিষেধাক্তার সময়টিতে 
সাধারণ সময়ের চাইতেও অধিক মান্দায় মদ্যপান করেছে । এমন কি অবশেষে সরকার এ 
আইন বাতিল করে দিতে বাধ্য হয়েছে । 


তদানীন্তন আরবের মুসলমান এবং আধুনিক আমেরিকার উন্নত জাতির মধ্যকার 
পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট, যা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। তবে এখানে লক্ষণীয় 
বিষয় হচ্ছে এই যে, বিরাট পার্থক্যের প্রকৃত কারণ ও রহস্য কি? 


একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, ইসলামী শরীয়ত মানুষের সংশোধনের জন্য 
শুধু আইনকেই পর্যাপ্ত মনে করেনি, বরং আইনের পূর্বে তাদের মন-মস্তিক্ষকে প্রশিক্ষণের 
মাধ্যমে, ইবাদত-আরাধনা এবং পরকালের চিন্তা নামক পরশমণির পরশে মনোজগতে 
বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে, যার ফলে রসূল (সা)-এর একটিমাত্র আহ্‌বানেই 
তারা স্বীয় জান-মাল, শান-শওকত সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছিল ৷ মক্কী জীবনে 
এই মানুষ তৈরীর কাজই বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চলতে থাকে । এভাবে আত্মত্যাগীদের 
একটা বিরাট দল তৈরী হয়ে গেল; তারপর প্রণয়ন করা হল আইন ৷ পক্ষান্তরে মানুষের 
মনের পরিবর্তনের জন্য আমেরিকার সরকার অসংখ্য উপায় অবলম্বন করেছে। তাদের 


সূরা আল-বাক্কারাহ ৫৮৭ 


নিকট সব কিছুই ছিল,কিন্ত ছিল না পরকালের চিন্তা । অপরদিকে মুসলমানদের প্রতিটি 
শিরা-উপশিরাও ছিল পরকালের চিন্তায় পরিপূর্ণ । 


আজও যদি সমস্যাকাতর দুনিয়ার মানুষ সে পরশমণি ব্যবহার করে দেখেন, তবে 
অবশ্যই তাঁরা দেখতে পাবেন যে, অতি সহজেই সারা বিশ্বে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে । 


মদ্যপানের অপকারিতা ও উপকারিতার তুলনা 8 এ আয়াতে মদ ও জুয়া উভয় বস্ত 
সম্পর্কেই কোরআন বলেছে যে, এতে কিছু উপকারিতাও রয়েছে, তবে বেশ কিছু অপকারিতাও 
বর্তমান---কিন্তু এর উপকারিতার তুলনায় অপকারিতার মাত্রা অনেক বেশী। তাই একটু 
খতিয়ে দেখা প্রয়োজন, এর উপকারিতা ও অপকারিতাগুলো কিকি£ অতঃপর দেখতে হবে, 
উপকারিতার তুলনায় অপকারিতা বেশী হওয়ার কারণ কিঃ সবশেষে ফিকাহর কয়েকটি 
মূলনীতি বর্ণনা করা হবে, যেগুলো এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়। 


প্রথমে শরাব সম্পর্কে আলোচনা করা যাক £ এর উপকারিতার কথা বলতে গেলে 
-শরাব পানে আনন্দ লাভ হয়, সাময়িকভাবে শক্তিও কিছুটা বুদ্ধি পায় এবং শরীরে 
কিছুটা লাবণ্যও সৃজ্টি হয়, কিন্তু এ নগণ্য উপকারিতার তুলনায় এর ক্ষতির দিকটা এত 
বিস্তৃত ও গভীর যে, অন্য কোন বস্ততেই সচরাচর এতটা ক্ষতি দেখা যায় না। শরাবের 
প্রতিক্রিয়ায় ধীরে ধীরে মানুষের হজমশক্তি বিনষ্ট হয়ে যায়, খাদ্যস্পৃহা কমে যায়, চেহারা 
বিকৃত হয়ে পড়ে, স্তায়ু দুর্বল হয়ে আসে। সামগ্রিকভাবে শারীরিক সক্ষমতার উপর মারাত্মক 
প্রতিক্রিয়ার সৃচ্টি করে। একজন জার্মান ডাত্তার বলেছেন--যারা মদ্যপানে অভ্যস্ত 
- তারা চল্লিশ বছর বয়সে ষাট বছরের বৃদ্ধ মানুষের মত অকর্মণ্য হয়ে পড়ে এবং তাদের 
শরীরের গঠন এত হালকা হয়ে যায় যে, ষাট বছরের বৃদ্ধেরও তেমনটি হয় না। শারীরিক 
শক্তি ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে অল্প বয়সে বৃদ্ধের মত বেকার হয়ে পড়ে । তাছাড়া শরাব 
লিভার এবং কিডনীকে সম্পূর্ণরূপে বিনম্ট করে ফেলে! যক্ষ্মা রোগটি মদ্যপানেরই একটা 
বিশেষ পরিণতি । ইউরোপের শহরাঞ্চলে ক্ষমার আধিক্যের কারণও অতিমান্রায় মদ্যপান। 
সেখানকার কোন কোন ডাক্তার বলেছেন: ইউরোপে অধিক মৃত্যুর কারণই হচ্ছে যক্ষ্মা । 
যখন থেকে ইউরোপে মদ্যপানের আধিক্য দেখা দিয়েছে, তখন থেকে সেখানে যন্ষমারও 
প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। 


এগুলো হচ্ছে মানবদেহে সাধারণ প্রতিক্রিয়া। বস্তত মানুষের জ্তান-বুদ্ধির উপর 
এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সবাই অবগত । সবাই জানেন যে, মানুষ যতক্ষণ নেশাগ্রস্ত থাকে, 
ততক্ষণ তার জ্ঞানবুদ্ধি কোন কাজই করতে পারে না। কিন্তু অভিজ্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য 
বিজ্ঞানীদের অভিমত হচ্ছে এই যে, নেশার অভ্যাস মানুষের বোধশক্তিকেও দুর্বল করে 
দেয়, যার প্রভাব চৈতন্য ফিরে পাবার পরেও ক্রিয়াশীল থাকে । অনেক সময় এতে মানুষ 
পাগলও হয়ে যায়৷ চিকিৎসাবিদগণের সবাই এতে একমত যে, শরাব কখনও শরীরের 
অংশে পরিণত হয় না, এতে শরীরে রক্তও সৃচ্টি হয় নাঃ রক্তের মধ্যে একটা সাময়িক 
উত্তেজনা সৃষ্টি হয় মাত্র ! ফলে সাময়িকভাবে শক্তির সামান্য আধিক্য অনুভূত হয়। কিন্তু 
হঠাৎ রত্তে'র এ উত্তেজনা অনেক সমগ্ন স্বত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায় । 


যে সব শিরা ও ধমনীর মাধ্যমে সারা শরীরে রক্ত প্রবাহিত হয়ে থাকে, মদ্যপানের 


৫৮৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


দরুন সেগুলো শক্ত ও কঠিন হয়ে পড়ে । ফলে দ্চতগতিতে বার্ধক্য এগিয়ে আসতে থাকে । 
শরাবের দ্বারা মানুষের গলদেশ এবং শ্বাসনালীরও প্রচুর. ক্ষতি সাধিত হয়। ফলে স্বর 
মোটা হয়ে যায় এবং স্থায়ী কফ হয়ে থাকে, তারই ফলে শেষ পর্যন্ত যক্ষা রোগের সৃষ্টি 
হয়। শরাবের প্রতিক্রিয়া উত্তরাধিকারসূত্রে সন্তানদের উপরও পড়ে। মদ্যপায়ীদের 
সন্তান দুর্বল হয় এবং অনেকে তাতে বংশহীনও হয়ে পড়ে। 


একথাও স্মরণযোগ্য যে, মদ্যপানের প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ নিজের মধ্যে চঞ্চলতা 
ও জ্ফুতি এবং কিছুটা শক্তি অনুভব করে থাকে। ফলে তারা ডাক্তার-হাকীমদের মতা- 
মতকে পাত্তা দিতে চায় না। কিন্তু তাদের জানা উচিত যে,শরাব এমন একটি বিষাক্ত 
দ্রব্য, যার বিষক্রিয়া পর্যায়ক্রমিকভাবে দৃশ্যমান হতে থাকে এবং কিছু দিনের মধ্যেই তার 
মারাত্মক প্রতিক্রিয়াগুলো প্রকাশ পায় । 


শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, এটা ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির কারণ 
হয়ে থাকে এবং শল্ুতা ও বিরোধ মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। ইসলামী 
শরীয়তের দৃষ্টিতে এই অনিষ্টকারিতাই সবচাইতে গুরুতর । সুতরাং কোরআন সুরা 
মায়েদার এক আয়াতে বলছে ঃ 
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অর্থাৎ “শয়তান শরাব ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও 
শল্রুতা সৃষ্টি করতে চায়” 


শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, মদ্যপান করে যখন মানুষ অজ্ঞান 
হয়ে .পড়ে, তখন সে নিজের গোপন কথাও প্রকাশ করে দেয়, যার পরিণাম অনেক সময় 
অত্যন্ত মারাত্মক ও ভয়াবহ আকারে দেখা দেয়, বিশেষ করে সে ব্যক্তি যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ 
দায়িত্বে নিয়োজিত হয়ে থাকে, তবে তার দ্বারা বেফীসভাবে কোন গোপন তথ্য প্রকাশিত 
হওয়ার ফলে সারা দেশেই পরিবর্তন ও বিপ্লব স্ৃ্টি হয়ে যেতে পারে । দেশের রাজনীতি 
ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের কৌশলগত গোপন তথ্য শত্রুর হাতে চলে যেতে পারে। বিচক্ষণ 
গুপ্তচরেরা এ ধরনের সুযোগ গ্রহণ করে থাকে । 


শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে, সে মানুষকে পুতুলে পরিণত করে দেয়, 
যাকে দেখলে বাচ্চারা পর্যন্ত উপহাস করতে থাকে । কেননা তার কাজ ও চালচলন সবই 
তখন অস্বাভাবিক হয়ে যায়। শরাবের আরও একটি মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে.এই যে, এটি 
খেয়ানতের মতো । 


শরাব মানুষকে সকল মন্দ থেকে মন্দতর কাজে ধাবিত করে । ব্যভিচার ও নর- 
হত্যার অধিকাংশই এর পরিণাম । আর এজন্য অধিকাংশ শরাবখানাই ব্যভিচার, যিনা 
ও হত্যাকাণ্ডের আখড়ার পরিণত হয়। এসব হচ্ছে মানুষের শারীরিক ক্ষতি, আর রূহানী 
ক্ষতি তো জুপরিজ্তাত যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়া চলে না। অন্য কোন ইবাদত 
অথবা আল্লাহ্‌র. কোন যিকির করাও সম্ভব হয় না। সে জন্যই কোরআন-করীমে 


সুরা আল-বাক্কারাহ, ৫৮৯ 


৬ . রঃ 
ইরশাদ হয়েছে 8৪ %.০) 1 (১০5 4015১ ০৮ 7০ ১৯ 2 অর্থাৎ শরাব তোমা- 
দিগকে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখে। 


এখন রইল আথিক ক্ষতির দিকটি। যদি কোন এলাকায় একটি শরাবখানা খোলা 
হয়, তবে তা সমস্ত এলাকার টাকা-পয়সা লুটে নেয়_-একথা সর্বজনবিদিত । এ ব্যয়ের 
পরিমাণ ও পর্যায় বহু রকমের । একজন বিশিষ্ট পরিসংখ্যানবিদের সংগৃহীত তথ্যানুযায়ী 
শুধু একটি শহরে শরাবের মোট ব্যয় সামগ্রিক জীবনযাত্রার অন্যান্য সকল ব্যয়ের সমান । 


এই হল শরাবের ধর্মীয়, পাথিব, শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষতির একটি সংক্ষিপ্ত 
তালিকা, যা রস্ল সো) একটি বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন £ 
৬৫ ৬০১1 ৮৯১4৪) ৮1 অর্থাৎ “শরাব সকল মন্দ ও অশ্লীলতার জননী |” এ 


প্রসঙ্গে জনৈক জার্মান ডাক্তারের মন্তব্য প্রবাদ বাক্যের মতই প্রসিদ্ধ! তিনি বলেছেন, 
যদি অর্ধেক শরাবখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়, তবে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, অর্ধেক 
হাসপাতাল ও অর্ধেক জেলখানা আপনা থেকেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে ।---€ তফসীরে 
আল*মানার £ মুফতী আবদুহ---পৃঃ ২২৬, জিঃ ২) , ্‌ 

আল্লামা তানতাবী রে) স্বীয় গ্রন্থ আল-জাওহারে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্ব- 
পূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন । তারই কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ ফ্রাঠ্সের 
জনৈক বিশিষ্ট পণ্ডিত হেনরী তীর গ্রন্থ ‘খাওয়াতির ও সাওয়ানিহ ফিল ইসলাম’-এ 
লিখেছেন, “প্রাচ্যবাসীক্ষে সমূলে উৎখাত করার জন্য সবচেক়্ে মারাত্মক অস্ত্র এবং 
মুসলমানকে খতম করার জন্য নিমিত দু'ধারী তলোয়ার ছিল এই শরাব' । আমরা 
আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে এ অস্ত্র ব্যবহার করেছি। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত আমাদের পথে 
অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আমাদের ব্যবহৃত অস্ত্রে মুসলমানরা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত 
হয়নি; ফলে তাদের বংশ বেড়েই চলেছে। এরাও যদি আমাদের সেই উপঢৌকন গ্রহণ 
করে নিত, যেভাবে তাদের একটি বিশ্বাসঘাতক গোষ্ঠী তা গ্রহণ করে নিয়েছে, তাহলে 
তারাও আমাদের কাছে পদানত ও অপদস্থ হয়ে পড়ত । আজ যাদের ঘরে আমাদের 
সরবরাহকৃত শরাবের প্রবাহ বইছে, তারা আমাদের কাছে এতই নিকৃষ্ট ও পদদলিত হয়ে 
গেছে যে, তারা মাথাটি পর্যন্ত তুলতে পারছে না ।' 


জনৈক বুটিশ আইনক্ত ব্যান্টাম লেখেন, “ইসলামী শরীয়তের অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের 
মধ্যে এও একটি বৈশিষ্ট্য যে, এতে মদ্যপান নিষিদ্ধ। আমরা দেখেছি, আফ্রিকার লোকেরা 
যখন এর ব্যবহার শুরু করে, তখন থেকেই তাদের বংশে উন্মাদনা” সংক্রমিত হতে 
শুরু করেছে । আর ইউরোপের যেসব লোক এই পদার্থটিতে চুমুক দিতে শুরু করেছে, 
তাদের ক্তান-বুদ্ধিরও বিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। কাজেই আফ্রিকার লোকদের 
জন্য ঘেমন এর নিষেধা্তা প্রয়োজন, তেমনি ইউরোপের লোকদের জন্যও এ কারণে 
কঠিন শাস্তির বিধান করা দরকার ৷” 


সারকথা, যে কোন সৎ লোক যখনই শীতল মস্তিষ্কে এ ব্যাপারে চিন্তা করেছেন, 
তখনই স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিৎকার করে উঠেছেন £ “এটি অপবিত্র বস্তু, এ যে শয়তানী 


৫৯০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


কাজ, এ যে হলাহল---ধ্বংসৈর উপকরণ ! এই উম্মুল-খাবায়েস* বা সকল অকল্যাণের 
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মদ্যপানের নিষেধাক্তা সম্পকিত কোরআনের চারটি আয়াত উপরে বর্ণনা করা হয়েছে । 
সুরা নাহলের আরো এক জায়গায় নেশাকর দ্রব্যাদির আলোচনা অন্য ভঙ্গিতে করা 
হয়েছে । সে বিষয়টিও এখানেই আলোচনা করে ফেলা বান্ছনীয় হবে বলে মনে হয় ; 
যাতে শরাব ও অন্যান্য যাবতীয় নেশাকর দ্রব্য সম্পর্কে কোরআনী বর্ণনাগুলো মোটা- 
মুটিভাবে সামনে এসে যায়। সে আয়াতটি হচ্ছে এই £ 


মাতার ধারে-কাছেও যেয়ো নাঃ ফিরে এসো- 
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অর্থাৎ আর খেজুর ও আঙ্গুর দ্বারা তোমরা নেশাকর দ্রব্য এবং উত্তম আহার্য 
প্রস্তুত করে থাক নিশ্চয়ই এতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য বড় প্রমাণ রয়েছে । 


তফসীর ও ব্যাখ্যা 8 পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলার এ সমস্ত নেয়া- 
মতের উল্লেখ করা হয়েছে, যা মানুষের খাদ্যরূপে দান করে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর 
অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি মহিমার পরিচয় দিয়েছেন ৷ এতে প্রথমে দুধের কথা বলা হয়েছে । 
যাকে আল্লাহ তা'আলা জন্তরর পেটের মধ্যে রক্ত ও মলমত্রের সংমিশ্রণ থেকে পৃথক করে 
মানুষের জন্য পরিচ্ছন্ন খাদ্য হিসাবে দান করেছেন । ফলে মানুষকে কোন কিছুই করতে 


হয় না। এজন্য এখানে ১5৯৮ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, আমি তোমাদিগকে 


দুধ পান করিয়ে থাকি । অতঃপর বলা হয়েছে যে, খেজুর ও আঙ্গুরের দ্বারাও মানুষ 
কিছু খাদ্যবস্তু তৈরী করে থাকে যাতে তাদের উপকার হয় । এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে 
যে, খেজুর ও আঙ্গুর দ্বারা নিজেদের জন্য লাভজনক খাদ্য প্রস্তুতে মানুষের শিল্পক্তানের 
কিছুটা হাত রয়েছে । আর এই দক্ষতার ফলে দু'রকমের খাদ্য তৈরী হয়েছে । একটি 
হল নেশাজাত দ্রব্য, যাকে মদ বা শরাব বলা হয় ; দ্বিতীয়টি হলো উৎকৃষ্ট খাদ্য অর্থাৎ 
খজুর ও আঙ্গুরফে তাজা অবস্থায় আহার করা অথবা শুকিয়ে ব্যবহার করা । উদ্দেশ্য 
হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা তার পূর্ণ কুদরতের মাধ্যমে মানুষকে খেজুর ও আঙ্গর দান 
করেছেন এবং তার দ্বারা নিজেদের খাদ্যদ্রব্য তৈরীর কিছুটা অধিকারও তিনি মানুষকে 
প্রদান করেছেন। এখন তাদের অভিপ্রায় ও ইচ্ছা, তারা কি প্রস্তুত করবে । নেশাজাত 
দ্রব্য তৈরী করে নিজেদের বুদ্ধিকে বিকল করবে, না উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করে শক্তি 
অর্জন করবে £ 


এ তফসীরের পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত দ্বারা নেশাজাত দ্রব্কে হালাল বলার 
দলীল দেওয়া যাবে না। এখানে উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্‌ তা'আলার দানসমূহ এবং তার :' 
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ব্যবহারের বিভিন্ন দিক ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা, যা যে কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্‌র 
নেয়ামত । যথা ঃ সমস্ত আহাৰ্য এবং মানুষের জন্য উপকারী বস্তুকে অনেকে না-জায়েষ 
পথে ব্যবহার করে । কিন্তু কারো ভুলের জন্য আল্লাহ্‌র নেয়ামত তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে 
ফেলতে পারে না। অতঃপর এখানে এ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা নিম্প্রয়োজন 
--কোন্‌ পথে ব্যবহার হালাল এবং কোন্‌ পথে ব্যবহার হারাম ৷ তবু আল্লাহ্‌ তাআলা 
এভাবে সামান্য ইঙ্গিত প্রদান করেছেন যে, নেশার বিপরীত ‘উৎকৃষ্ট খাদ্য’ বলা হয়েছে 
যাতে বোঝা যায় যে, নেশা ভাল বিষয় নয় । অধিকাংশ মুফাসসির নেশাযুক্ত বস্তকেও 


‘সুক্র’ € ১০ ) বলেছেন ।---€ রূহল-মা“আনী, কুরতুবী, জাস্সাস ) 


গোটা মুসলিম উম্মতের মতে এ আয়াতটি মস্কায় অবতীর্ণ । মদ্যপান হারাম হওয়ার 
নির্দেশ সম্ছলিত আয়াত পরবতী সময়ে মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে । এ আয়াতটি অবতীর্ণ 
হওয়ার সময় যদিও শরাব হালাল ছিল এবং মুসলমানগণ স্বাভাবিকভাবেই তা পান 
করতেন, কিন্তু তখনও এ আয়াতে এদিকে ইশারা করা হয়েছিল যে, এটি পান করা ভাল 
নয়। তারপর অত্যন্ত কঠোরতার সাথে শরাবকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে ।-- 
(জাস্সাস ও কুরতুবী ) 


জুয়ার অবৈধতা ঃ ১৮০ একটি ধাতু । এর আভিধানিক অর্থ বন্টন করা। 


3 & বলা হয় বন্টনকারীকে । জাহিলিয়ত আমলে নানা রকম জুয়ার প্রচলন ছিল। 
তন্মধ্যে এক প্রকার জুয়া ছিল এই যে, উট জবাই করে তার অংশ বন্টন করতে গিয়ে 
জুয়ার আশ্রয় নেওয়া হতো। কেউ একাধিক অংশ পেত, আবার কেউ বঞ্চিত হত। 
বঞ্চিত ব্যক্তিকে উটের পূর্ণ মূল্য দিতে হতো, আর মাংস দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা 

হত; নিজেরা ব্যবহার করতো না। | 


এ বিশেষ ধরনের জুয়ায় যেহেতু দরিদ্রের উপকার ছিল এবং খেলোয়াড়দের দান- 
শীলতা প্রকাশ পেত, তাই এ খেলাতে গর্ববোধ করা হতো। আর যারা এ খেলায় অংশ 
গ্রহণ না করত, তাদেরকে কৃপণ ও হতভাগা বলে মনে করা হত। বন্টনের সাথে সম্পর্কের 
কারণেই এরূপ জুয়াকে “মায়সার” বলা হত। সমস্ত সাহাবী ও তাবেয়ী এ ব্যাপারে 
একমত যে, সব রকমের জুয়াই “মায়সার” শব্দের অন্তভূ্ত এবং হারাম । ইবনে কাসীর 
তাঁর তফসীরে এবং জাস্সাস “আহ্কামুল-কোরআন”-এ লিখেছেন যে, মুফাস্সিরে কোর- 
আন হযরত ইবনে-আব্বাস, ইবনে ওমর, কাতাদাহ্‌, মুয়াবিয়া ইবনে সালেহ, আতা ও 
তাউস রো) বলেছেন ঃ ্‌ 
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অর্থাৎ সব রকমের জুয়াই “মায়সার’ এমনকি কাঠের গুটি এবং আখরোট দ্বারা 
বাচ্চাদের এ ধরনের খেলাও । ইবনে আব্বাস রো) বলেছেন ঃ )৮৮৪)1 ৬৮০ ৪৮০০) 


“লটারীও জুয়ারই অন্তভূক্ত |” জাস্সাস ও ইবনে-সিরীন বলেছেন £ যে কাজে লটারীর 
ব্যবস্থা রয়েছে, তাও মায়সারের অন্তর্ভূক্ত । ---(রূহল-বয়ান) 


৫৯২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


8/৮৮০  --মুখাতিরা” বলা হয় এমন লেনদেনকে, যার মাধ্যমে কেউ কেউ 


প্রচুর সম্পদ পেয়ে যায় এবং অনেকে কিছুই পায় না। আজকাল প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের 
লটারীর সাথে এর তুলনা করা যেতে পারে । 


আজকাল নানা প্রকারের লটারী দেখা যায় । এসবই জুয়ার অন্তর্ভূক্ত ও হারাম। 
মোটকথা, মায়সার ও কেমারের সঠিক সংজ্ঞা এই যে, যে ব্যাপারে কোন মালের মালি- 
কানায় এমন সব শর্ত নির্ভর করে, যাতে মালিক হওয়া-না-হওয়া উভয় সম্ভাবনাই সমান 
থাকে । আর এরই ফলে পূর্ণ লাভ কিংবা পূর্ণ লোকসান উভয় দিকই বজায় থাকবে । 
---( শামী, পৃঃ ৩৫৫, ৫ম খণ্ড) 


উদাহরণত এতে যায়েদ অথবা ওমরের যে কোন একজনকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে । 
এ সবের যত প্রকার ও শ্রেণী অতীতে ছিল, বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে এবং ভবিষ্যতে 
সৃন্টি হতে পারে, তার সবগুলোকে মায়সার, কেমার এবং জুয়া বলা যেতে পারে। 
বর্তমান প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের শব্দ-প্রতিযোগিতা এবং ব্যবসায়ী স্বার্থে লটারীর যতগুলো 
পদ্ধতি রয়েছে, এ সবই কেমার ও মায়সার-এর অন্তর্ভূক্ত । 


তবে যদি শুধু একদিক থেকে পুরস্কার নির্ধারণ করা হয়, যেমন যে ব্যক্তি অমুক 
কাজ করবে, তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে, আর এতে যদি কোন চাঁদা নেওয়া না হয়, তবে 
তাতে কোন দোষ নেই। কেননা এটা লাভ ও লোকসানের মাঝে পরিক্রমশীল নয়, 
বরং লাভ হওয়া ও লাভ না হওয়ার মধ্যেই সীমিত। 


এজন্য সহীহ্‌ হাদীসে দাবা ও ছক্কা-পার্জা জাতীয় খেলাকেও হারাম বলা হয়েছে । 
কেননা, এসবেও অনেক ক্ষেত্রেই টাকা-পয়সার বাজি ধরা হয়ে থাকে । তাস খেলায় যদি 
টাকা-পয়সার হার-জিত শর্ত থাকে, তবে তাও হারাম । 


মুসলিম শরীফে বারীদা রো)-র উদ্ধৃতিতে বণিত হয়েছে যে, রসুলে আকরাম 
(সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ছস্কা-পাঞ্জা খেলে সে যেন শ.করের মাংস ও রক্তে স্বীয় 
হস্ত রঞ্জিত করে । হযরত আলী রো) বলেছেন---ছস্কা-পাঞ্জাও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত । হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রো) বলেছেন --দাবা ছক্কা-পাঞ্জা খেলা থেকেও খারাপ। 
----(ইবনে-কাসীর) 

টনের প্রাথমিক যুগে শরাবের ন্যায় জুয়াও হালাল ছিল । মক্কায় যখন সূরা 
রোমের? Po ১) ১০৬৩ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং কোরআন ঘোষণা করে যে, এখন রোম 


যদিও তা রি প্রতিপক্ষ কিস্রার কাছে পরাজিত হয়েছে, তারা কয়েক বছরের মধ্যেই বিজয় 
লাভ করবে । তখন মক্কার মুশরিকরা তা অবিশ্বাস করে । সে সময় হযরত আবু বকর 
রো) মুশরিকদের সাথে বাজি ধরলেন যে, যদি কয়েক বছরের মধ্যে রোমবাসীগণ জয়লাভ 
করে, তবে তোমাদেরকে এ পরিমাণ মাল পরিশোধ করে দিতে হবে। এ বাজি মুশরিকরা 
গ্রহণ করল । ঠিক কয়েক বছরের মধ্যে রোমবাসীগণ জয়লাভ করল | শর্তানুযায়ী হযরত 
আবু বকর রো) তাদের নিকট থেকে মাল আদায় করে রসূল (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। 
হুযুর (সো) ঘটনা শুনে খুশী হলেন, কিন্তু মালগুলো সদকা করে দিতে আদেশ দিলেন । 


সুরা আল-বাক্কারাহ, ্‌ ৫৯৩ 


কেননা, যে বস্তু আগত দিনে হারাম হবে, আল্লাহ, তা'আলা সেগুলো হালাল থাকা 
কালেও স্বীয় রসূল (সা)-কে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এজন্যই তিনি শরাব ও জুয়া 
থেকে সর্বদা বেঁচে রয়েছেন এবং কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবীও তা থেকে সর্বদা 
নিরাপদে রয়েছেন । এক রেওয়ায়েত আছে যে, হযরত জিবরাঈল আ) রসূল (সো)-কে 
সংবাদ দিয়েছিলেন যে, হযরত জাফর (রা)-এর চারটি অভ্যাস আল্লাহ্র নিকট অতি 
প্রিয় । হুযুর (সা) জাফর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন--তোমার চারটি অভ্যাসকি কি? 
তিনি উত্তর দিলেন---আজ পর্যন্ত আমার এ চারটি অভ্যাস কাউকেই বলিনি । আল্লাহ্‌ 
যখন আপনাকে জানিয়েই দিলেন, তখন বলতেই হয় । তা হচ্ছে এই--আমি দেখেছি যে, 
শরাব মানুষের বুদ্ধি বিলুপ্ত করে দেয়, তাই আমি কোন দিনও শরাব পান করিনি । 
মৃতির মধ্যে মানুষের ভালমন্দ কোনটাই করার ক্ষমতা নেই বলে জাহিলিয়ত আমলেও 
আমি কোনদিন মৃতি পুজা করিনি । আমার স্ত্রী ও মেয়েদের ব্যাপারে আমার মধ্যে সন্ত্রম- 
বোধ অত্যন্ত সক্রিয় রয়েছে, তাই আমি কোন দিনও যিনা করিনি । আমি দেখেছি যে, 
মিথ্যা বলা অত্যন্ত মন্দ কাজ, তাই আমি কোনদিনও মিথ্যা কথা বলিনি ।-_-€ রাহল-বয়ান ) 


জুয়ার সামাজিক ও সামগ্রিক ক্ষতি £ জুয়া সম্পর্কে কোরআন মজীদ শরাব 
বিষয়ে প্রদত্ত আদেশেরই অনুরূপ বিধান প্রদান করেছে যে, এতে কিছুটা উপকারও আছে, 
কিন্ত উপকার লাভের চাইতে এর ক্ষতি অনেক বেশী ; এর লাভ সম্পর্কে সকলেই অবগত 
আছেন । যদি খেলায় জয়লাভ করে, তবে একজন দরিদ্র লোক একদিনেই ধনী হয়ে 
যেতে পারে । কিন্তু এর আধিক, সামাজিক এবং আত্মিক ক্ষতি সম্পর্কে অনেক কম 
মানুষই অবগত । এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে দেওয়া হচ্ছে। জুয়া খেলা একজনের 
লাভ এবং অপরজনের ক্ষতির উপর পরিক্রমশীল । জয়লাভকারীর কেবল লাভই লাভ ; 
আর পরাজিত ব্যক্তির ক্ষতিই ক্ষতি । কেননা, এ খেলায় একজনের মাল অন্যজনের 
হাতে চলে যায় । এজন্য জুয়া সামগ্রিকভাবে জাতির ধ্বংস এবং মানব চরিত্রের অধঃ- 
পতন ঘটায় । যে ব্যক্তি এতে লাভবান হয়, সে পরোপকারের ব্রত থেকে দূরে সরে রক্ত- 
পিপাসুতে পরিণত হয়ে পড়ে । পক্ষান্তরে অপর ব্যক্তির মৃত্যুর পথ এগিয়ে আসে, অথচ 
প্রথম ব্যক্তি আয়েশ বোধ করতে থাকে এবং নিজের পূর্ণ সামর্থ্য এতে ব্যয় করে । ক্রয়- 
বিক্রয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য এর বিপরীত । কেননা, এতে উভয় পক্ষের লাভ-লোকসানের 
সম্ভাবনা থাকে । ব্যবসা দ্বারা মাল হস্তান্তরে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং উভয় পক্ষই 
এতে লাভবান হয়ে থাকে । 


জুয়ার একটি বড় ক্ষতি হচ্ছে এই যে, জুয়াড়ী প্ররুত উপার্জন থেকে বঞ্চিত 
থাকে । কেননা, তার একমান্র চিন্তা থাকে যে, বসে বসে একটি বাজির মাধ্যমে মুহ্্তের 
মধ্যেই অন্যের মাল হস্তগত করবে যাতে কোন পরিশ্রমের প্রয়োজনই নেই। কোন 
কোন মনীষী সর্বপ্রকার জুয়াকেই "মায়সার” বলেছেন । কারণস্বরূপ বলেছেন যে, এতে 
অতি সহজে অন্যের মাল হস্তগত হয় । জুয়া খেলা যদি দু'চারজনের মধ্যেও সীমাবদ্ধ 
থাকে, তবে তাতেও আলোচ্য ক্ষতি পরিলক্ষিত হয় । কিন্তু বর্তমান যুগ, যাকে অনভিজ্ঞ 
দূরদশিতাবিহীন মানুষ উন্নতির যুগ বলে অভিহিত করে থাকে, নতুন নতুন ও রকমারি 

৭৫" 
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প্রকার শরাব বের করে নতুন নতুন নাম দিচ্ছে, স্বাদেরও নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার 
করে নানা পদ্ধতিতে তার প্রচলন ঘটাচ্ছে । অনুরূপভাবে জুয়ারও নানা প্রকার পন্থা 
বের করা হয়েছে । এর মধ্যে অনেক দিক রয়েছে যা সামগ্রিক । এসব নতুন পদ্ধ- 
তিতে সম্মিলিতভাবে গোটা জাতির কাছ থেকে কিছু কিছু করে টাকা নেওয়া হয় এবং 
ক্ষতিটা সকলের মধ্যে বন্টন করা হয় । ফলে তা দেখার মত কিছু হয় না। আর 
যে ব্যক্তি এ অর্থ পায়, তা সকলের 'দৃষ্টিতে ধরা গড়ে । ফলে অনেকেই তার ব্যক্তিগত 
লাভ লক্ষ্য করে জাতির সমষ্টিগত ক্ষতির প্রতি ক্ষেপও করে না। এ জন্য অনেকেই 
এ নতুন প্রকারের জুয়া জায়েয বলে মনে করে । অথচ এতেও সেসব ক্ষতিই নিহিত, 
যা সীমিত জুয়ার মধ্যে বিদ্যমান । একদিক দিয়ে জুয়ার এই নতুন পদ্ধতি প্রাচীন 
পদ্ধতির জুয়া থেকে অধিক ক্ষতিকর এবং এর প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী ও সমগ্র জাতির 
পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায় । কারণ, এর ফলে জাতির সাধারণ মানুষের সম্পদ দিন দিন 
কমতে থাকে আর কয়েকজন পু'জিপতির মাল বাড়তে থাকে । এতে সমগ্র জাতির সম্পদ 
কয়েক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার পথ খুলে যায়। 


পক্ষান্তরে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার বিধান হচ্ছে এই যে, যেসব ব্যবস্থায় সমগ্র 
জাতির সম্পদ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে জমা হওয়ার পথ খোলে, সে সবগুলো পন্থাই 
হারাম । । এ প্ৰসঙ্গে কোরআন ঘোষণা করেছে ঃ 
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কোরআন নির্ধারণ করেছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, ধন-দৌলত যেন কয়েকজন 
পুর্জিপতির হাতে পুজীভূত না হয়ে পড়ে ৷ 

তাছাড়া জুয়ার আরো একটা ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, জুয়াও শরাবের মত 
পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও ফেতনা-ফাসাদ সৃচ্টি. করে । পরাজিত ব্যক্তি স্বাভা- 
বিকভাবেই জয়ী ব্যক্তির প্রতি ঘুণা পোষণ করে এবং শন্র, হয়ে দীড়ায় ৷ সুতরাং জুয়া 
সমাজ ও সভ্যতার জন্য অত্যন্ত মারাত্মক বিষয় । কাজেই, কোরআন শরীফ বিশেষ- 
ভাবে এ ক্ষতির কথা উল্লেখ করেছে। 
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অর্থাৎ শয়তান রান ও জী দ্বারা তোমাদের মধ্যে রা শল্রুতা ও 
ঘুণার সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকির ও নামায় থেকে বিরত রাখতে 
চায় । 


এমনিভাবে জুয়ার আর একটি অনিবার্য ক্ষতিকর দিক হচ্ছে, মানুষ শরাবের 
ন্যায় জুয়ায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে এবং আল্লাহর যিকির ও নামায থেকে বেখবর হয়ে 


সূরা আল্-বাক্কারাহ, ৫৯৫ 


পড়ে । আর এজন্যই কোরআনে শরাব ও জুয়ার কথা একই স্থানে একই ধারায় বর্ণনা 
করা হয়েছে যে, অতি গোপনভাবে জুয়ায়ও একটি নেশা হয়, যা মানষকে ভাল-মন্দ চিন্তা 
থেকে দুরে সরিয়ে রাখে । আলোচ্য আয়াতেও এ দু’টি বস্তুকে একত্রে বর্ণনা করে এ ক্ষতির 
কথাই বলা হয়েছে যে, এটা পরস্পরের মধ্যে শন্ত্রতা ও ঝগড়া-বিবাদের কারণ এবং 
আল্লাহ্‌র যিকির ও নামাযে অন্তরায় হয়ে দাড়ায়। ্‌ 


জুয়ার আর একটি নীতিগত ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, এ অবৈধ পথে অন্যের মাল- 
সম্পদ আত্মসাৎ করার একটি গন্থা। এতে কোন উপযুক্ত বিনিময় ব্যতীত অন্য ভাইয়ের 
সম্পদ আত্মসাৎ করা হয় । এসব গন্থাকেও কোরআনে-করীম এভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে ঃ 


ADAM ade PAT ASI পাতা 


iu লী pe {5 U ১ ১ --অৰ্থাৎ “মানুষের ধন-সম্পদ অবৈধ 


পন্থায় ডো রো ৷” জুয়ার আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, হঠাৎ ক্ষণিকের 
মধ্যে গোটা একটা পরিবার ধ্বংসের পথে ধাবিত হয়। লক্ষপতি ফকীর হয়ে যায় এবং 
গোটা পরিবার বিপদের সম্মুখীন হয় । পরোক্ষভাবে এতে সমগ্র জাতিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
কেননা, যারা সেই হেরে যাওয়া ব্যক্তির আথিক সচ্ছলতা দেখে তার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য 
এবং চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তাকে খণ-কর্জ দিত, এখন সে দেউলিয়া হওয়াতে তাদের ব্যবসা- 
বাণিজ্য বন্ধ হবে এবং খণ আদায় করতে অক্ষম হবে, সুতরাং সকলের উপরই এর 
প্রতিক্রিয়া হবে। 


জুয়ার আরো একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, এটা মানুষের কর্মক্ষমতাকে 
শিথিল করে দেয় এবং মানুষ কাল্পনিক উপার্জনের পথ বেছে নেয়। আর সর্বদা এ চিন্তায় 
ব্যস্ত থাকে যে, অন্যের উপাজিত সম্পদে কিভাবে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নেবে! 


এ সংক্ষিপ্ত তালিকা অনুযায়ী দেখা যায় যে, জুয়া সমগ্র জাতিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। 
দি ৯ পিপল ওকি ৪ 


কোরআন ঘোষণা করেছে ৮৪৮ ৩০ 15 ০৪৩১ অর্থাৎ শরাব ও জুয়ার ক্ষতি 
উপকার থেকেও অধিক । 


ফিকাহ শাস্ত্রের কয়েকটি নিয়ম ও কায়দা 8 এ আয়াতে শরাব ও জুয়ার কিছু 
আপাত উপকারের কথা স্বীকার করেও তা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। 
এর ফলে বোঝা গেল যে, কোন বস্তু কিংবা কোন কাজে দুনিয়ার সাময়িক উপকার বা লাভ 
থাকলেই শরীয়ত একে হারাম করতে পারে না, এমন কথা নয় । কেননা, যে খাদ্য 
বা ওউষধে উপকারের চাইতে ক্ষতি বেশী, তাকে কোন অবস্থাতেই প্ররুত উপকারী বলে 
স্বীকার করা যায় না। অন্যথায় পৃথিবীর সবচাইতে খারাপ বস্ততেও কিছু-না-কিছু উপকার 
নিহিত থাকা মোটেও বিচিত্র নয়। প্রাণ সংহারক বিষ, সাপ-বিচ্ছ বা হিংস্ জন্তুর মধ্যেও 
কিছু-না-কিছু উপকারিতার দিক অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এগুলোকে 
ক্ষতিকর বলা হয় এবং এসব থেকে দরে থাকার উপদেশ দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে 
অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে যেসব বস্তুতে উপকারের তুলনায় ক্ষতি বেশী, শরীয়ত সেগুলোকেও 
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হারাম সাব্যস্ত করেছে। চুরি-ডাকাতি, যিনা-প্রতারণা এমন কি ব্যাপার আছে, যাতে উপকার 
কিছুই নেই£ কেননা, কিছু-না-কিছু উপকার না থাকলে কোন বুদ্ধিমান মানুষই এর 
ধারে-কাছেও যেতো না। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এসব কাজে তারাই বেশী লিপ্ত, যারা 
অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ বলে বিবেচিত। তাতেই বোঝা যায় যে, প্রতিটি অন্যায় 
কাজেও কিছু-না-কিছু উপকার অবশ্যই আছে। তবে যেহেতু এ সবের উপকারের চাইতে 
ক্ষতি মারাত্মক, এজন্য কোন সুবুদ্ধিসম্পন্ন লোক এসবকে উপকারী বা হালাল বলবে না। 
ইসলামী শরীয়ত শরাব ও জুয়াকে এই ভিত্তিতেই হারাম বলে ঘোষণা করেছে । কেননা, 
এগুলোর মধ্যে উপকারের চাইতে দ্বীন-দনিয়ার ক্ষতিই বেশী। 


ফিকাহর আর একটি আইন £ এ আয্মাতের দ্বারা এও বোঝা গেল যে, উপকার 
হাসিল করার চাইতে ক্ষতি রোধ করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া বিধেয়। অর্থাৎ কোন একটি 
কাজে কিছু উপকারও হয়, আবার ক্ষতিও হয়, এক্ষেত্রে ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য 
লাভ ত্যাগ করতে হবে। এমন উপকার সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য, যা ক্ষতি বহন করে। 
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সূরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ৫৯৭ 


(২১৯) আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে-_-কি তারা ব্যয় করবে? বলে দাও, 
নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা বাচে তাই খরচ করবে! এভাবেই আল্লাহ্‌ তোমাদের 
জন্য নির্দেশ সুস্পচ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করতে পার, (২২০) দুনিয়া 
ও আখেরাতের বিষয়ে । আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে এতীম সংক্রান্ত হকুম। বলে 
দাও, তাদের কাজ-কর্ম সঠিকভাবে গুছিয়ে দেওয়া উত্তম আর ঘদি তাদের ব্যয়ভার নিজের 
সাথে মিশিয়ে নাও, তাহলে মনে করবে তারা তোমাদের ভাই। বস্তুত অমঙ্গলকামী ও 
মঙ্গলকামীদেরকে আল্লাহ্‌ জানেন। আল্লাহ্‌ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তোমাদের উপর 
জটিলতা আরোপ করতে পারতেন । নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, মহাপ্রাজ্ঞ । (২২১) আর 
তোমরা .মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। অবশ্য 
মুসলমান ক্রীতদাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা উত্তম; যদিও তাদেরকে তোমাদের কাছে 
ভালো লাগে এবং তোমরা (নারীরা ) কোন মুশরিকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ো না, 
যে পর্যন্ত সে ঈমান না আনে। একজন মুসলমান ক্রীতদাসও একজন মুশরিকের তুলনায় 
অনেক ভাল, খদিও তোমরা তাদের দেখে মোহিত হও । তারা দোষখের দিকে আহবান 
করে; আর আল্লাহ্‌ নিজের হুকুমের মাধ্যমে আহবান করেন জান্নাত ও ক্ষমার প্রতি । 
আর তিনি মানুষকে নিজের নির্দেশ বাতলে দেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। 
te it et amr; 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

ষোড়শ নির্দেশ £ দানের পরিমাণ £ এবং মানুষ আপনার কাছে দান সম্পর্কে জানতে 
চায় যে, কি পরিমাণ ব্যয় করবে। আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন-_-যা সহজ হয়, 
(যা খরচ করলে পেরেশান হয়ে দুনিয়াতে কম্টে পড়তে হবে বা অন্যের অধিকার নষ্ট 
করে পরকালের ক্ষতিতে পতিত হতে হবে, এ পরিমাণ নয় ।) আল্লাহ্‌ তা'আলা এমনি- 
ভাবে নির্দেশসমৃহকে পরিক্ষারভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা (এ সম্পর্কে অবগত 
হতে পার এবং এ জ্ঞানের দ্বারা প্রতিটি আমল করার পূর্বে) দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপারে 


(সে সব আদেশ সম্পর্কে) চিন্তা কর। ( এবং চিন্তা করে প্রতিটি ব্যাপারে সে আদেশমত 
আমল করতে পার )। 


সপ্তদশ নির্দেশ £ঃ এতীমের সালের সংমিশ্রণ ৪ (যেহেতু প্রাথমিক যুগে সাধারণত 
এতীমের হক সম্পর্কে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা হতো না, তাই এখানে ভীতি-প্রদর্শন 
করা হয়েছে যে, এতীমের মাল আত্মসাৎ করা দোযখের অগ্নিশিখা নিজের পেটে ভতি 
করারই নামান্তর । এ বাণী খারা শুনলেন, তাঁরা ভয়ে এমনই সতর্কতা অবলম্বন করতে 
শুরু করলেন যে, পরিবারস্থ এতীমদের খাদ্যও আলাদা পাক করতেন এবং আলাদাভাবে 
রাখতেন । আর যদি সেই এতীম শিশু আহার কম করতো এবং আহার্য অবশিষ্ট 
থাকতো তবে সে খাবার নষ্ট হয়ে যেতে।। কেননা, সে খাদ্য তারা নিজেরা ব্যবহার 


৫৯৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


করাও জায়েয মনে করতেন না। এতীমের মাল সদকা করারও অনুমতি ছিল না। 
এভাবে তাদেরও কম্ট হতো, এতীমেরও ক্ষতি হতো। তাই শেষ পর্যন্ত এ বিষয়টি হুযুর 
(সা)-এর দরবারে পেশ করা হলো। এ সম্পর্কেই আয়াতে এর ফয়সালা দেওয়া হয়েছে 
যে)--এবং মানুষ আপনার নিকট এতীম শিশুদের (ব্যয় আলাদা বা এককভ্রে রাখার ) 
ব্যাপারে জানতে চাইবে । আপনি বলে দিন যে, তোদের মাল খাওয়া নিষেধ করার 
আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, তাদের সম্পদ যেন নষ্ট করা না হয়। আর যদি ব্যয় 
যৌথ রাখলে তাদের মঙ্গল হয়, তবে) তাদের মঙ্গলের খেয়াল করা (খরচ ভিন্ন রাখলে 
যদি তাদের অমঙ্গল হয়) অতি উত্তম এবং তোমরা যদি তাদের সাথে খরচ যৌথ রাখ, 
তবুও ভয়ের কোন কারণ নেই। কেননা, সে ক্ষেত্রে) তোমাদের (ধমীয়) ভাই। আর 
ভাই ভাই তো একন্রেই থাকে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বার্থ নম্টকারীকে এবং সুবিধা 
রক্ষাকারীকে (ভিন্ন ভিন্ন) জানেন । (কাজেই আহার্যে একন্রিকরণ এমন হওয়া উচিত 
নয়, যাতে এতীমের ক্ষতি হয়। আর অনিচ্ছা সত্বেও কিছু কমবেশী হলে যেহেতু 
আল্লাহ, তা'আলা তাদের নিয়ত সম্পর্কে অবগত, তাই এতে শাস্তি হবে না।) আর যদি 
আল্লাহ, ইচ্ছা করতেন, তবে (এ সম্পর্কে কঠোর আইন জারি করে ) তোমাদেরকে বিপদে 
ফেলতেন। (কেননা ) আল্লাহ্‌ অত্যন্ত পরাক্রমশালী (কিন্তু সহজ আইন এজন্য জারি 
করেছেন যে, তিনি) হেকমতওয়ালাও বটে । (এমন আদেশ তিনি দেন না, যা বাস্ত- 
বায়ন সম্ভব নয়) । 

অষ্টাদশ আদেশ £ কাফিরদের সাথে বিয়ে ঃ এবং মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত 
কাফির নারীকে বিবাহ করো না এবং মুসলমান নারী (চাই ) বাদীই (হোক না কেন, সে) 
কাফির নারী অপেক্ষা (শতগুণে ) উত্তম (চাই সে স্বাধীনই হোক না কেন); যদি সে 
কাফির (মেয়ে মাল-দৌলত বা সৌন্দর্যের দিক দিয়ে তোমার নিকট ভাল মনে হয়, তবুও 
বাস্তবে মুসলমান নারী তার চাইতে উত্তম এবং এমনিভাবে নিজের অধীনস্থ মুসলমান ) 
নারীকে কাফির পুরুষের নিকট বিয়ে দেবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে মুসলমান না হয় এবং 
মুসলমান পুরুষ (সে) যদি ক্রীতদাস (ও হয়, তবু শতগ্ুণে ) উত্তম কাফির পুরুষ হতে (সে 
চাই স্বাধীনই হোক না কেন,) যদিও সে কাফির ব্যক্তি (মাল-দৌলত ও মান-সম্মানে) 
তোমাদের নিকট ভাল মনে হয়। (কিন্তু তবুও বাস্তবে মুসলমানই তার চাইতে ভাল । 
কারণ, সে কাফির নিরুষ্ট হওয়ার কারণেই এর সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ হয়েছে । এসব 
(কাফির ) মানুষ দোযখে (যাওয়ার ) ইন্ধন যোগায় । (কেননা, তারা কুফরীর আন্দোলন 
করেঃ আর এর পরিণাম দোযখ ৷) আর আল্লাহ্‌ তা'আলা বেহেশত এবং ক্ষমার (অর্জনের ) 
পথ দেখান । নিজের আদেশে (এবং সে আদেশের বিস্তার এভাবে হয়েছে যে, কাফিরদের 
সম্পকে আদেশ দিয়েছেন, তাদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না। তা হলেই 
. তাদের আন্দোলনের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকা যাবে এবং তাদের সংস্পর্শ থেকে 
বেঁচে থেকে বেহেশত এবং মাগফেরাত লাভ করা যাবে ) এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা এজন্য 
স্বীয় হকুম বলে দেন, যাতে তারা তাঁর উপদেশমত আমল করে (এবং বেহেশত ও 
মাগফেরাতের অধিকারী হয় )। 


বয়ানুল কোরআনের কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ মাসআলা £ যে জাতিকে তাদের 


সূরা আল-বাক্ষারাহ্‌ ্‌ ৫৯৯ 


প্রথাপদ্ধতিতে আসমানী কিতাবের অনুসারী মনে হয়, কিন্তু বিশ্বাস ও আকীদার দিক দিয়ে 
খুঁজে দেখতে গেলে দেখা যায় যে, তারা আহলে-কিতাব নয়, সে জাতির স্রীলোক বিয়ে 
করা জায়েয নয় । যেমন, আজকাল ইংরেজদেরকে সাধারণ মানুষ খৃস্টান বা নাসারা 
মনে করেঃ অথচ খোজ নিয়ে দেখা গেছে যে, তাদের কোন ফোন আকীদা সম্পূর্ণ 
মুশরিকদের অনুরূপ । তাদের অনেকেই আল্লাহ্‌র আস্তত্বও স্বীকার করে না, ঈসা আ)- 
এর নবুয়ত কিংবা আসমানী গ্রন্থ ইজীলকেও আসমানী গ্রন্থ বলে স্বীকার করে না। 
সুতরাং এমন ব্যক্তিগণ আহ্লে-কিতাব ঈসায়ী নয়। এসব দলে যে সমস্ত স্রীলোক 
রয়েছে, তাদের বিয়ে করা বৈধ নয় । মানুষ অত্যন্ত ভুল করে যে, খোঁজ-খবর না নিয়েই 
পাশ্চাত্যের মেয়েদেরকে বিয়ে করে বসে। 


মাস'আলা £ এমনিভাবে যে ব্যক্তিকে প্রকাশ্যভাবে মুসলমান মনে করা হয়, 
কিন্তু তার আকীদা কুফর পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছে, তার সাথে মুসলমান নারীর বিয়ে 
জায়েয নয়। আর যদি বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর তার আকীদা এমনি বিকৃত হয়ে পড়ে তবে 
তাদের বিয়ে ছিন্ন হয়ে যাবে। আজকাল অনেকেই নিজের ধর্ম সম্পকে অন্ধ ও অক্ত এবং 
সামান্য কিছুটা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করেই স্বীয় ধর্মীয় আকীদা নষ্ট করে বসে। 
কাজেই প্রথমে ছেলের আকীদা সম্পর্কে খৌজ-খবর নিয়ে তারপর বিয়ে সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা 
দেওয়া মেয়েদের অভিভাবকদের উপর ওয়াজিব। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


মুসলমান ও কাফিরের পারস্পরিক বিবাহ নিষিদ্ধ ৪ আলোচ্য আয়নাতে একটি গওরুত্ব- 
পূর্ণ মাস‘আলা বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুসলমান পুরুষের বিয়ে কাফির নারীর সাথে এবং 
কাফির পুরুষদের বিয়ে মুসলমান নারীর সাথে হতে পারে না। কারণ, কাফির স্ত্রী পুরুষ 
মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। কেননা বৈবাহিক সম্পর্ক পরস্পরের ভালবাসা, 
নির্ভরশীলতা এবং একাত্বতায় পরস্পরকে আকর্ষণ করে। তা ব্যতীত এ সম্পকের প্রকৃত 
উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। আর মুশরিকদের সাথে এ জাতীয় সম্পর্কের ফলে ভালবাসা ও 
নির্ভরশীলতার অপরিহার্য পরিণাম দীড়ায় এই যে, তাদের অন্তরে কুফর ও শেরেকের প্রতি 
আকষণণ সৃম্টি হয় অথবা কমপক্ষে কুফর ও শেরেকের প্রতি স্বণা তাদের অন্তর থেকে 
উঠে ঘায়। এর পরিণামে শেষ পর্যন্ত সেও কুফর ও শেরেকে জড়িয়ে পড়ে, যার পরিণতি 
জাহান্নাম। এজন্যই বলা হয়েছে যে, এসব লোক জাহান্নামের দিকে আহবান করে। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা জান্নাত ও মাগফিরাতের দিকে আহবান করেন এবং পরিষ্কারভাবে 
নিজের আদেশ বর্ণনা করেন, যাতে মানুষ উপদেশ মত চলে। এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ে 
চিন্তা করা প্রয়োজন ঃ 


প্রথমত “মুশরিক শব্দ দ্বারা সাধারণ অমুসলমানকে বোঝানো হয়েছে। কারণ, ক্ষোর- 
আন মজীদের অন্য এক আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত কিতাবে বিশ্বাসী নারীরা 
এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইরশাদ হয়েছে ঃ 


৬০০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 
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তাই এখানে মুশরিক বলতে এসব বিশেষ অমুসলমানকেই বোঝানো হয়েছে, যারা 
কোন নবী কিংবা আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করে না। 


দ্বিতীয়ত মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম করার কারণ 
বর্ণনা প্রসঙ্গে কোরআন মজীদে বলা হয়েছে যে, তাদের সাথে এরূপ সম্পর্কের ফলে কুফর 
ও শেরেকের মধ্যে নিমগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । কারণটি তো আপাতদৃষ্টিতে সমস্ত 
মুসলমানদের বেলায়ই খাটে, এতদসত্বেও কিতাবীদেরকে এ আদেশের আওতামুক্ত রাখার" 
কারণ কি? উত্তর অত্যন্ত পরিক্ষার যে, কিতাবীদের সাথে মসলমানদের মতপার্থক্য অন্যান্য 
অমুসলমানের তুলনায় ভিন্ন ধরনের । কেননা, ইসলামের আকীদার তিনটি দিক রয়েছে ঃ 
তওহীদ, পরকাল ও রিসালত। তন্মধ্যে পরকালের আকীদার বেলায় কিতাবী নাসারা ও 
ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে একমত । তাছাড়া আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করাও 
তাদের প্রকৃত ধর্মমতে কুফর । অবশ্য তারা হযরত ঈসা (আ)-র প্রতি মহব্ধত ও মর্যাদা 
প্রদানের ক্ষেত্রে যে শেরেক পর্যন্ত পৌছেছে, তা ভিন্ন কথা । 


এখন মৌলিক মতপার্থক্য শুধু এই যে, তারা হুযুর সো)-কে রসূল বলে স্বীকার 
করে না। অথচ ইসলাম ধর্মে এটি একটি মৌলিক আকীদা । এ আকীদা ব্যতীত কোন 
মানুষ মুসলমান হতে পারে না। এতদসত্ত্েও অন্যান্য অমুসলমানের তুলনায় কিতাবীদের 
মতপার্থক্য মুসলমানদের সাথে অনেকটা কম। কাজেই তাদের সংস্পর্শে পথন্ত্রষ্টতার ভয়ও 
তুলনামূলকভাবে কম। 

_ তৃতীয়ত কিতাবীদের সাথে মতপার্থক্য তুলনামূলকভাবে কম বলে তাদের মেয়েদের 
সাথে মুসলমান পুরুষের বিয়েকে জায়েয করা হলে. তার বিপরীত দিকে মুসলিম নারীদের 
সাথে কিতাবী অমুসলমানদের বিয়ের ব্যাপারটিও জায়েষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু একটু 
চিন্তা করলে পার্থক্যটা বোঝা যাবে । মেয়েরা প্ররুতিগতভাবে কিছুটা দুর্বল। তাছাড়া 
স্বামীকে তার হাকেম বা তত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছে। তার আকীদা ও পরিকল্পনা দ্বারা 
মেয়েদের আকুষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার । কাজেই মুসলমান নারী যদি অমুসলমান 
কিতাবীদের সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তবে এতে তার বিশ্বাস ও আকীদা নষ্ট 
হয়ে যাওয়া খুবই সহজ। অপরদিকে অমুসলমান কিতাবী মেয়ের মুসলমান পুরুষের সাথে 
বিয়ে হলে তার প্রভাবে স্বামী প্রভাবিত না হয়ে বরং স্বামীর প্রভাবে স্ত্রীর প্রভাবিত হওয়ার 
সম্ভাবনা প্রবল। ইনি লি দিনার হাতত হা হত গুড তবে তা তার 
নিজস্ব টি। 

চতুর্থত নারি এজি করে তা উভয় পক্ষে একই রকম 
হয়ে থাকে। সুতরাং এতে যদি এরূপ আশা পোষণ করা হয় যে, মুসলমানদের আকী- 
দায় অমুসলমানদের আকীদা প্রভাবিত হয়ে সে-ই মুসলমান হয়ে যাবে, তবে এর 
চাহিদা হচ্ছে এই যে, মুসলমান এবং অন্যান্য অমুসলমানের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক 
জায়েয হওয়া উচিত ছিল। 4 


সূরা আল-বাঙ্কারাহ, ৬০১ 


কিন্ত এ স্থলে বিশেষ বিবেচনার বিষয় হচ্ছে, যখন কোন কিছুতে লাভের একটি 
দিকের পাশাপাশি ক্ষতিরও কারণ থাকে, তবে সেক্ষেত্রে সুস্থ বুদ্ধির চাহিদা অনুযায়ী ক্ষতি 
থেকে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করা এবং সফলতা লাভের কাল্পনিক সম্ভাবনাকে এড়িয়ে 
চলাই উত্তম। হয়তো সে অমুসলমান প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে, তবে সতর্ক- 
তার বিষয় হলো, মুসলমান প্রভাবিত হয়ে যেন কাফির না হয়ে যায়! 


পঞ্চমত কিতাবী ইহুদী ও নাসারা নারীদের সাথে মুসলমান পুরুষদের বিবাহের 
অর্থ হচ্ছে এই যে, যদি তাদেরকে বিবাহ করা হয়, তবে বিবাহ ঠিক হবে এবং স্বামীর 
পরিচয়েই সন্তানদের বংশ সাব্যস্ত হবে। কিন্তু হাদীসে রয়েছে, এ বিবাহও পছন্দনীয় 
নয়। হুযুর সো) ইরশাদ করেছেনঃ মুসলমান বিবাহের জন্য দ্বীনদার ও সৎ স্ত্রীর অনু- 
সন্ধান করবে, যাতে করে সে তার ধর্মীয় ব্যাপারে সাহায্যকারিণীর ভুমিকা পালন করতে 
পারে। এতে করে তাদের সন্তানদেরও দ্বীনদার হওয়ার সুযোগ মিলবে । যখন কোন 
অধামিক মুসলমান মেয়ের সাথে বিবাহ পছন্দ করা হয়নি, সেক্ষেত্রে অমুসলমান 
মেয়ের সাথে কিভাবে বিবাহ পছন্দ করা হবে? এ কারণেই হযরত ওমর ফারুক 
(রা) যখন সংবাদ পেলেন যে, ইরাক ও শাম দেশের মুসলমানদের এমন কিছু স্ত্রী 
রয়েছে এবং দিন দিন তাদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, তখন তিনি আদেশ জারি করলেন 
যে, তা হতে পারে না। তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হলো যে, এটা বৈবাহিক জীবন 
তথা ধর্মীয় জীবনের জন্য যেমন অকল্যাণকর, তেমনি রাজনৈতিক দিক দিয়েও ক্ষতির 
কারণ ।---€ কিতাবুল-আসার, ইমাম মুহাম্মদ ) 


বর্তমান যুগের অমুসলমান কিতাবী ইহুদী ও নাসারা এবং তাদের রাজনৈতিক 
ধোকা-প্রতারণা, বিশেষত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিবাহ এবং মুসলমান সংসারে 
প্রবেশ করে তাদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করা এবং মুসলমানদের গোপন তথ্য 
জানার প্রচেষ্টা আজ স্বীকৃত সত্যে পরিণত হয়েছে। তাদের রচিত অনেক গ্ন্থেও 
যার স্বীকারোক্তির উল্লেখ রয়েছে। মেজর জেনারেল আকবরের লেখা “হাদীসে-দেফা 
নামক গ্রন্থে এ সম্পকিত বিস্তারিত আলোচনা উদ্ভৃতিসহ করা হয়েছে । মনে হয় হযরত 
ওমর ফারুকের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিশক্তি বৈবাহিক ব্যাপার সংক্রান্ত এ বিষয়টির সর্ব- 
নাশা দিক উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিল। বিশেষত বর্তমানে পাশ্চাত্যের দেশসমূহে 
যারা ইহুদী ও নাসারা নামে পরিচিত এবং আদমশুমারীর খাতায় যাদেরকে ধর্মীয় দিক 
দিয়ে ইহুদী কিংবা নাসারা বলে লেখা হয়, যদি তাদের প্রকৃত ধর্মের অনুসন্ধান করা 
যায়, তবে দেখা যাবে যে, খুঙ্টান ও ইহুদীমতের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। 
তারা সম্পূর্ণতই ধর্ম বিবজিত। তারা ঈসা (আ)-কেও মানে না, তওরাতকেও মানে না, 
এমনকি আল্লাহ্‌র অস্তিত্বও মানে না, পরকালকেও মানে না। বলা বাহুল্য, বিবাহ 


হালাল হওয়ার কোরআনী আদেশ এমন সব সনির টি করে না। তাদের 
3 fr A 3A পি 


মেয়েদের সাথে বিবাহ সম্পূর্ণরূপে হারাম ।' বিশেষত ol 5 ৩০ ০১০৭০) 2 
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৬০২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


eA FAS 
৩১১০)! 195» { __ আয়াতে যাদের বোঝানো হয়েছে আজকালকার ইহুদী-নাসারারা তার 


আওতায় পড়ে না। সে হিসাবে সাধারণ অমুসলমানদের মত তাদের মেয়েদের সাথেও 
বিবাহ করা হারাম | 
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(২২২) আর তোমার কাছে জিজেস করে হায়েয খেতু) সম্পকে । বলে দাও, এটা 
অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক ॥ তখন পর্যন্ত তাদের 
নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিভ্র হয়ে যায় । যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে 
যাবে, তখন গমন কর তাদের কাছে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। 
নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ 
করেন। (২২৩) তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা 
তাদেরকে ব্যবহার কর। আর নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা কর এবং আল্লাহ্‌কে 
ভয় করতে থাক। আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ্র সাথে তোমাদেরকে সাক্ষাৎ 
করতেই হবে। আর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও। 


তফনীরের সার-সংক্ষেপ 
হায়েয বাঁ খতুকালে স্রী-সহবাসের অবৈধতা এবং পবিত্রতার শর্তসমূহ £ 
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৬৬০ 2] 18 5. Aol? SU yn 3a ২ মানুষ আপনার নিকট হায়েয 
(অবস্থায় স্ত্রী -সহবাসের বিষয় ) সম্পর্কে জিড়েস করে। আপনি বলে দিন যে,তা হোয়ে) 


সুরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৬০৩ 


অপবিব্রতার বস্ত। সুতরাং হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সাথে (সহবাস থেকে) বিরত থাক 
এবং (এ অবস্থায়) তাদের সাথে সহবাস করো না, যতক্ষণ না তারা ( হাঙ্মেষ থেকে ) 
পবিত্র হয়ে যায়। পরে যখন সে (স্ত্রী) ভালভাবে পবিত্র হয়ে যায় ( অপবিত্রতার সন্দেহ 
নাথাকে ,) তখন তার কাছে এস। (তার সাথে সহবাস কর) যে স্থান দ্বারা আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তোমাদেরকে অনুমতি দান করেছেন € অর্থাৎ সামনে দিয়ে ।) নিশ্চয়ই 
আল্লাহ তা'আলা তওবাকারীদেরকে (অর্থাৎ ঘটনাচক্রে অথবা অসতর্ক মুহ্র্তে হায়েয 
অবস্থায় সহবাস করে ফেললে পরে অনুতপ্ত হয়ে যারা তওবা করে) এবং যারা 
পাক-পবিভ্র ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসেন । ( হায়েয অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস করা এবং 
অন্যান্য নিষেধাজ্তা থেকে বিরত থাকা এবং পবিত্রাবস্থায় সঙ্গমের অনুমতি দান, আবার 
সামনের রাস্তায় এ জন্য যে,) তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য জমিনতুল্য। (যাতে 
শুক্র বীজস্বরূপ এবং সন্তান তার ফসলতুল্য ) সুতরাং স্বীয় জমি যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার 
কর । (যেভাবে জমি ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে তেমনিভাবে স্ত্রীগণকে পবিভ্রাবস্থায় 
স্বভাবে ব্যবহার করার অনুমতি রয়েছে) এবং আগত দিনের জন্য কিছু (নেক 
আমল সঞ্চয়) করতে থাক এবং আল্লাহ্‌কে (সর্বাবস্থায় ) ভয় করতে থাক। আর 
এ বিশ্বাস রেখো যে, তোমরা অবশ্যই আল্লাহর দরবারে নীত হবে এবং (হে মুহাম্মদ 
[সা]! এজন্য) ঈমানদার ব্যক্তিদেরকে যোরা নেক কাজ করে, আল্লাহকে ভয় করে 
এবং আল্লাহ্‌র নিকট উপনীত হওয়ার কথা বিশ্বাস করে ) সুসংবাদ দিয়ে দিন (যে, 
পরকালে তারা বিভিন্ন রকমের নেয়ামত পাবে )। 
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(২২৪) আর নিজেদের শপথের জন্য আল্লাহ্‌র নামকে লক্ষ্যবস্ত বানিও না মানুষের 
সাথে কোন আচার-আচরণ থেকে, পরহেঘগারী থেকে এবং মানুষের মাঝে মীমাংসা করে 
দেওয়া থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ. সবকিছুই শুনেন, জানেন । 


তফষসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং আল্লাহর নামকে (নিজেদের কসমের দ্বারা) সেসব কাজের যবনিকায় 
পরিণত করো না যে, তোমরা নেকী ও পরহেযগারী এবং মানুষের মধ্যে সংশোধনের 
কাজ করবে না। (আল্লাহ্‌র নামে শপথ এমন করবে না যে, আমি নেক কাজ করবো 
না) এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা সব কিছু শুনেন ও জানেন। (সুতরাং কথা বলতে সাব- 
ধানে বল এবং অন্তরে মন্দ চিন্তার স্থান দিও না)। ্‌ 


৬০৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


(২২৫) তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে ধরবেন না, কিন্তু 
সেসব কসমের ব্যাপারে ধরবেন, তোমাদের মন যার প্রতিজ্ঞা করেছে। আর আল্লাহ 
হচ্ছেন ক্ষমাকারী, ধৈর্যশীল। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

পরকালে আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের শপথের জন্য প্রশ্ন করবেন না, তবে সে 
সব মিথ্যা শপথের জন্য যাতে তোমাদের অন্তর মিথ্যা বলার ইচ্ছা করছে € এসব 
বেহুদা শপথের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করবেন )। এবং তিনি ধৈর্যশীল ক্ষমাকারী যে, 
ইচ্ছাকৃত মিথ্যা শপথকারীকে পরকাল পর্যন্ত অবকাশ দান করেন )। 
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(২২৬) যারা নিজেদের ভ্রীদের নিকট গমন করবে না বলে কসম খেয়ে বসে তাদের 
জন্) চার মাসের অবকাশ রয়েছে । অতঃপর যদি মিল্মিশ্‌ করে নেয়, তবে আল্লাহ্‌, ক্ষমা- 
কারী দয়ালু । (২২৭) আর যদি বজ ন করার সংকল্প করে নেয়, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ, 

 শ্রবণকারী ও জ্ঞানী। ্‌ ্‌ 


৪৬ 








তফসাীরের সার-সংক্ষেপ 


LAS AS “AS Ine SA 


ঈলার হুকুম £ ০১5) 52 ৩? ১% থেকে ০ ০০ পর্যন্ত। অৰ্থাৎ ) যারা 


(কোন সময়সীমা নির্ধারণ ছাড়া অথবা চার মাস কিংবা তারও বেশী সময়ের জন্য ) 
নিজেদের স্ত্রাগমন ব্যাপারে শপথ করে বসে, তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে । 
' সুতরাং যদি (চার মাসের মধ্যে ) এরা (নিজেদের শপথ ভঙ্গ করে স্ত্রীগণের প্রতি প্রত্যাবতন 


সুরা আল-বাক্কারাহ, 7. ৬০৫ 


করে, তাহলে তো বিয়ে যথারীতি বজায় থাকবে এবং ) আল্লাহ্‌ তা'আলা (এমন ধরনের 
কসম ভঙ্গ করার পাপ কাফফারার মাধ্যমে ) ক্ষমা করে দেবেন (এবং যেহেতু এ সময় 
স্রীর হকসমূহ আদায়ে ব্যস্ত হবে, সেহেতু তার প্রতি) রহমতও করবেন। আর যদি স্ত্রীকে 
সম্পূর্ণভাবে বর্জন করারই দুঢ় সংকল্প করে নিয়ে থাকে (এবং সে জন্যই চার মাসের মধ্যে 
কসম ভেঙ্গে স্ত্রীকে ফিরিয়ে না নেয়,) তখন চোর মাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিক্ষার 
তালাক হয়ে যাবে। আর) আল্লাহ্‌ তা'আলা (তাদের কসমও ) শুনেন (আর তাদের দৃঢ় 
সংকল্পও ) জানেন €আর সেজন্যই এ ব্যাপারে যথার্থ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে )। 
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ত আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষান্ন রাখবে তিন হায়েষ পর্যস্ত। আর 
যদি সে আল্লাহ্র প্রতি এবং আখেরাত দিবসের উপর ঈমানদার হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ 
যা তার জরায়ুতে সূষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাথা জায়েষ নয়। আর ঘদি সভাব রেখে চলতে 
চায়, তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার তাদের স্বামীরা সংরক্ষণ করে। আর 
পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে ভ্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে 
পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেচ্ঠত্ব রয়েছে। আর 
আল্লাহ. হচ্ছেন পরাক্রমশালী, বিজ । 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
Sd HGH er 
তালাকপ্রাপ্তা ভ্রীর ইদ্দত এবং প্রত্যাহারের সময়সীমার বর্ণনা ঃ ০৯৮০) 
NAS পা ও ওপর 
রসি 112)! ৩1. * ৮৮)৪ আর তালাকপ্রাপ্তা রা (যাদের মধ্যে এ 


ওণগুলো থাকবে যে, তাদের সাথে তাদের স্বামী সহাবস্থান কিংবা সহবাস করে থাকবে, 
তাদের খতুমাব হয়ে থাকবে, তারা স্বাধীন হবে অর্থাৎ ইসলামী শরীয়তের নির্ধারিত 


৬০৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


বিধান অনুযায়ী তারা ক্রীতদাসী হবে না)। নিজেকে (বৈবাহিক বন্ধন থেকে ) বিরত 
রাখবে তিন খত্‌ (শেষ হওয়া) পর্যস্ত। (একেই বলা হয় ইদ্দত)। আর এসব স্ত্রীর 
পক্ষে একথা বৈধ নয় যে, আল্লাহ্‌ যা কিছু তাদের জরায়ুতে সৃজ্টি করে থাকবেন (তা 
গর্ভই হোক অথবা খতুত্রাব ) সেগুলোকে গোপন করবে--( কারণ, এসব বিষয় গোপন 
করতে গেলে ইদ্দতের হিসাব ভুল হয়ে যাবে )। যদি সেসব স্ত্রী আল্লাহ, এবং আখেরাতের 
বিচার দিনের প্রতি বিশ্বাসী হয়। (এ কারণে যে, এ বিশ্বাসের তাগাদা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র 
প্রতি ভীত থাকা যে, নাফরমানীর ফলে না জানি আবার শাস্তির সম্মুখীন হতে হয় )। 
আর যে স্ত্রীদের স্বামীগণ (তাদের সে তালাক যদি “রাজঈ" হয়ে থাকে--যার আলোচনা 
পরে করা হবে---পুনবিবাহ ছাড়াই) তাদেরকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার সংরক্ষণ করে 
(অবশ্য তা সে ইদ্দতের মধ্যেই হতে হবে। আর এ ফিরিয়ে নেওয়া বা প্রত্যাহারকেই 
‘রাজ‘আত বলা হয়)। তার শর্ত হচ্ছে যে, (স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে গিয়ে ) সংশোধনের 
উদ্দেশ্য রাখবে । (আর ত্বালাতন করা বা কম্ট দেওয়ার জন্য রাজ'আত করা সম্পূর্ণ 
অর্থহীন। অবশ্য তাতে রাজ“আত বা প্রত্যাহার কার্যত হয়ে যাবে )। আর (সংশোধনের 
যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার কারণ হচ্ছে যে,) স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে € পুরুষদের 
উপর) যেমন (ওয়াজিব হিসাবে) তাদেরই অধিকারের অনুরূপ, সেই স্ত্রীদের উপর 
পুরুষদের রয়েছে (যা শরীয়তের রীতি অনুযায়ী পালন করতে হবে )। আর (এটুকু 
কথা অবশ্যই আছে যে,) তাদের তুলনায় পুরুষদের মর্যাদা সামান্য বেশী (তার কারণ, 
তাদের অধিকারের প্রকৃতি স্ত্রীদের অধিকারের প্রকৃতির তুলনায় কিছুটা অগ্রবর্তী )। আর 
আল্লাহ্‌ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী (শাসক ), মহাজ্ঞানী । 

আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মাস'জালা £ (১) চরম যৌন উত্তেজনাবশত খতু- 
কালীন অবস্থায় সহবাস অনুচ্ঠিত হয়ে গেলে খুব ভাল করে তওবা করে নেওয়া ওয়াজিব 
বা অবশ্যকর্তব্য। তার সাথে সাথে কিছু দান-খয়রাত করে দিলে তা উত্তম। 

(২) পশ্চাৎ পথে (অর্থাৎ যোনিপথ ছাড়া গুহ্যদ্বার দিয়ে ). নিজের স্ত্রীর সাথে 
সহবাস করাও হারাম । 

(৩) “লাগভ্-কসম'-এর দুটি অর্থ--একটি হচ্ছে এই যে, কোন অতীত 
বিষয়ে মিথ্যা শপথ অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়া কিংবা ইচ্ছারুতভাবে বলা 
বিষয়টিকে নিজের ধারণামত সঠিক বলেই মনে করে না। উদাহরণত-_নিজের জ্ঞান 
ও ধারণা অনুযায়ী কসম করে বসল যে, “যায়েদ এসেছে' ৷ কিন্তু বাস্তবে সে আসেনি । 
অথবা কোন ভবিষ্যত বিষয়ে এভাবে কসম করে বসলো যে, উদ্দেশ্য ছিল অন্য কিছু, 
অথচ অনিচ্ছাসত্ত্েও ‘কসম’ বেরিয়ে গেছে এরকম,---এতে কোন পাপ হবে না। আরসে 
জন্যই একে “লাগভ্‌” বা “অহেতুক' বলা হয়েছে । আখেরাতে এজন্য কোন জবাবদিহি 
করতে হবে না। যেসব কসমের জন্য জবাবদিহির কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে সেই 
সব কসম যা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা জেনেই করা হয় । একে বলা হয় গমুস' । এতে 
পাপ হয়। তবে ইমাম আজম আবু হানিফা রে)-র মতের প্রেক্ষিতে কোন কাফ্ফারা 
দিতে হয় না। আর উল্লিখিত অর্থে 'লাগভ্‌* কসমের জন্যও কোন কাফ্ফারা নেই। এ 
আয়াতে এ দু'রকমের কসম সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে । 


সূরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ৬০৭ 


“লাগভ'-এর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, যাতে কাফফারা দিতে হয় না। আর একে 'লাগভ্ 
(অহেতুক ) এজন্য বলা হয় যে, এতে পাথিব কোন কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্য করতে 
হয় না। এ অর্থে গম্স* কসমও এরই অন্তভূক্ত। কারণ তাতে পাপ হলেও কোন রকম 
কাফ্ফারা দিতে হয় না। এতদুভয়ের তুলনায় যে কসমের প্রেক্ষিতে কাফ্ফারা বা 
প্রায়শ্চিত্য করতে হয়, তাকে বলা হয় “মুনআকেদাহ'। এর তাৎপর্য হলো যে, কেউ যদি 
---আমি অমুক কাজটি করব' কিংবা “অমুক বিষয়টি সম্পাদন করব” বলে কসম খেয়ে 
তার বিপরীত কাজ করে, তাহলে তাতে তাকে কাফ্ফারা দিতেই হবে। 


(8) যদি কসম খেয়ে বলে যে, আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করব না, তবে 
তার ঢারটি দিক রয়েছে £ 


প্রথমত, কোন সময় নির্ধারণ করলো না। 
দ্বিতীয়ত, চার মাস সময়ের শর্ত রাখলো। 
তৃতীয়ত, চার মাসের বেশী সময়ের শর্ত আরোপ করলো। অথবা 


চতুর্থত, চার মাসের কম সময়ের শর্ত রাখলো । বস্তুত ১ম, ২য় ও ওয় দিক- 
গুলোকে শরীয়তে “ঈলা” বলা হয়। আর তার বিধান হচ্ছে, যদি চার মাসের মধ্যে 
কসম ভেঙ্গে স্ত্রীর কাছে চলে আসে, তাহলে তাকে কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে, কিন্তু 
বিয়ে যথাস্থানে বহাল থাকবে । পক্ষান্তরে যদি চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও কসম 
না ভাঙ্গে, তাহলে সে স্ত্রীর উপর 'তালাকে-কাত্য়ী” বা নিশ্চিত তালাক পতিত হবে অর্থাৎ 
পুনর্বার বিয়ে ছাড়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া জায়েয থাকবে না। অবশ্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের 
একমত্যে পুনরায় বিয়ে করে নিলেই জায়েয হয়ে যাবে। আর চতুর্থ অবস্থায় নির্দেশ 
হচ্ছে এই যে, যদি কসম ভঙ্গ করে, তাহলে কাফ ফারা দেওয়া ওয়াজিব হবে । পক্ষান্তরে 
কসম পূর্ণ করলেও বিগ্নে যথাযথভাবে অটুট থাকবে ।--€ বয়ানুল-কোরআন ) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
জী ও পুরুষের পার্থক্য এবং স্বামনী-স্রীর পারস্পরিক অধিকার ও অমর্যাদা ঃ 


A Sad A 2A € 2০ পা 


০১৪ ০০৮০ 5১ Je ৩৫) 2 _আয়াতটি নারী ও পুরুষের পারস্পরিক 


অধিকার ও কর্তব্য এবং সেগুলোর স্তর নির্ণয় সম্পর্কে একটি শরীয়তী মূলনীতি হিসাবে 
গণ্য। এ আয়াতে পূর্বাপর কয়েকটি রুকতে এ মূলনীতিরই খুটিনাটি বিষয়গুলো সম্পর্কে 
আলোচনা করা হয়েছে । 

ইসলামের দুষ্টিতে নারীর মর্যাদা £ ইসলাম নারী জাতিকে যে মর্যাদা প্রদান 
করেছে এখানে প্রথমেই তার যৎসামান্য বিশ্লেষণ বান্ছনীয় । যা অনুধাবন করে নেওয়ার 
পর নিঃসন্দেহে স্বীকার করতেই হবে যে, একটি ন্যায়ানুগ ও মধ্যপন্থী জীবন-ব্যবস্থার 
চাহিদাও ছিল তাই এবং এটাই হচ্ছে সে স্থান বা মর্যাদা, যার কম-বেশী করা কিংবা 
যাকে অস্বীকার করা মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টির জন্যই বিরাট আশংকার কারণ 
হয়ে দাঁড়ায় । 


৬০৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পৃথিবীতে এমন দু'টি বস্ত রয়েছে যা গোটা বিশ্বের অস্তিত্ব, 
সংগঠন এবং উন্নয়নের স্তস্তস্বরূপ। তার একটি হচ্ছে নারী, অপরটি সম্পদ । কিন্ত 
চিত্রের অপর দিকটির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এ দুটো বস্তই পৃথিবীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, 
রক্তপাত এবং নানা রকম অনিষ্ট ও অকল্যাণেরও কারণ । আরও একটু গভীরভাবে 
লক্ষ্য করলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও কঠিন নয় যে, এ দুটো বস্তই আপন প্ররুতিতে 
পৃথিবীর গঠন, নির্মাণ ও উন্নয়ন এবং তার উৎ্কর্ষের অবলম্বন। কিন্তু যখন এগুলোকে 
তাদের প্রকৃত মর্যাদা, স্থান ও উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তখন এগুলোই দুনিয়ার 
সবচাইতে ভয়াবহ ধ্বংসকারিতার রূপ পরিগ্রহ করে । 


কোরআন মানুষকে একটা জীবন-বিধান দিয়েছে । তাতে উল্লিখিত দুটো বস্তুকেই 
নিজ নিজ যথার্থ স্থানে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে, যাতে তাদের দ্বারা সর্বাধিক উপ- 
কারিতা ও ফল লাভ হতে পারে এবং যাতে দাঙ্জা-হাামার চিহণ্টও না থাকে । সম্পদের 
যথার্থ স্থান, তা অর্জনের পন্থা, ব্যয় করার নিয়ম-পদ্ধতি এবং সম্পদ বন্টনের ন্যায়সঙ্গত 
ব্যবস্থা এসব একটা পৃথক বিষয় যাকে ইসলামের সমাজব্যবস্থা বলা যেতে পারে । এ 
বিষয়ে ইনশাআল্লাহ্‌ যথাস্থানে আলোচনা হবে । তবে এ বিষয়ে আমার প্রণীত তাক্সীমে 
-দৌলত” বইটিও প্রয়োজনীয় ইশারা-ইঙ্গিতের জন্য কাজে লাগতে পারে । 


এখন নারী সমাজ এবং তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা যাক । 
এ সম্পর্কে উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে-_নারীদের উপর যেমন পুরুষের অধিকার 
রয়েছে এবং যা প্রদান করা একান্ত জরুরী, তেমনিভাবে পুরুষদের উপরও নারীদের 
অধিকার রয়েছে, যা প্রদান করা একান্ত কর্তব্য । তবে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে 
যে, পুরুষের মর্যাদা নারীদের তুলনায় কিছুটা বেশী। 


প্রায় একই রকম বক্তব্য সূরা নিসার এক আয়াতে এভাবে উপস্থিত হয়েছে £ 
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অর্থাৎ যেহেতু আল্লাহ. একজনকে অপরজনের উপর নি কাজেই 
পুরুষেরা হলো' নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। আর এজন্য যে, তারা তাদের জন্য নিজের সম্পদ 
ব্যয় করে থাকে । 


_০-__ ইসলাম-পূৰ্ব সমাজে নারীর স্থান £ ইসলামের পূর্বে জাহিলিয়ত আমলে সমগ্র বিশ্বের 
ভিন প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নারীর মর্যাদা অন্যান্য সাধারণ গৃহস্থালী আসবাব- 
পত্রের চেয়ে বেশী ছিলনা । তখন চতুষ্পদ জীব-জন্তর মত তাদেরও বিক্রয় করা চলত । 
নিজের বিয়ে-শাদীর ব্যাপারেও নারীর মতামতের কোন রকম মূল্য ছিল না; অভিভাবকপণ 
যার দায়িত্বে অর্পণ করত তাদেরকে সেখানেই যেতে হতো । নারী তার আত্মীয়-স্বজনের 
পরিত্যক্ত সম্পদ বা মীরাসের অধিকারিণী হতো না, বরং সে নিজেই ঘরের অন্যান্য 


সুরা আল-বাক্কারাহ, ্‌ ৬০৯ 


জিনিসপত্রের ন্যায় পরিত্যন্ত সামগ্রী হিসাবে বিবেচিত হতো। তাদেরকে মনে করা 
হতো পুরুষের স্বত্বাধীনঃ কোন জিনিসেই তাদের নিজস্ব কোন স্বত্ব ছিল না। আর যাকিছুই 
নারীর স্বত্ব বলে গণ্য করা হতো, তাতেও পুরুষের অনুমতি ছাড়া ভোগ-দখল করার 
কোনই অধিকার ছিল না। তবে স্বামীর এ অধিকার স্বীকৃত ছিল যে, সে তার নারীরূপী 
নিজস্ব সম্পত্তি যেখানে খুশী, যেভাবে খুশী ব্যবহার করতে পারবে; তাতে তাকে স্পর্শ 
করারও ক্ষেউ ছিল না। এমনকি ইউরোপের যেসব দেশকে আধুনিক বিশ্বের সর্বাধিক 


সভ্য দেশ হিসাবে গণ্য করা হয়, সেগুলোতেও কোন কোন লোক এমনও ছিল, যারা নারীর 
মানব-সত্তাকেই স্বীকার করতো না। 


ধর্ম-কর্মেও নারীদের জন্য কোন অংশ ছিল না, তাদেরকে ইবাদত-উপাসনা 
কিংবা বেহেশতের যোগ্যও মনে করা হতো না। এমনকি রোমের কোন কোন সংসদে 
পারস্পরিক পরামর্শ ক্রমে সাব্যস্ত করা হয়েছিল যে, এরা হুল অপবিভ্র এক জানোয়ার, 
যাতে আত্মার অস্তিত্ব নাই। সাধারণভাবে পিতার পক্ষে কন্যাকে হত্যা করা কিংবা 
জ্যান্ত কবর দিয়ে দেওয়াকে বৈধ জ্ঞান করা হতো। বরং এ কাজটিকে একজন পিতার 
পক্ষে একান্ত সম্মানজনক এবং কৌলীন্যের নিরিখ বলে মনে করা হতো ।. অনেকের 
ধারণা ছিল, নারীকে যে কেউ হত্যা করে ফেলুক না কেন, তাতে হত্যাকারীর প্রতি 
মৃত্যুদণ্ড কিংবা খুনের বদলা কোনটাই আরোপ করা ওয়াজিব হবে না। কোন কোন 
জাতির মধ্যে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকেও তার চিতায় আরোহণ 
করে অ্বলে মরতে হতো। মহানবী (সা)-র নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে ৫৮৬ খুষ্টাব্দে 
ফরাসীরা নারী সমাজের প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ করেছিল যে, বহু বিরোধিতা সত্তেও তারা 
এ প্রস্তাব পাস করে যে, নারী প্রাণী হিসাবে মানুষই বটে, কিন্তু শুধুমাত্র পুরুষের 
সেবার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে । 


মোটকথা, সারা বিশ্ব ও সকল ধর্ম নারী সমাজের সাথে যে ব্যবহার করেছে, তা 
অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও লোমহর্ষক । ইসলামের পূর্বে সৃষ্টির এ অংশ ছিল অত্যন্ত 
অসহায় ৷ তাদের ব্যাপারে বুদ্ধি ও যুক্তিসঙ্গত কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হতো না। 


হযরত রাহুমাতুল্লিল্‌ আলামীন” ও তাঁর প্রবতিত ধর্মই বিশ্ববাসীর চক্ষু খুলে 
দিয়েছে---মানুষকে মানুষের মর্যাদা দান করতে শিক্ষা দিয়েছে। ন্যায়-নীতির প্রবর্তন 
করেছে এবং নারী সমাজের অধিকার সংরক্ষণ পুরুষদের উপর ফরয করেছে । বিবাহ-শাদী 
ও ধন-সম্পদে তাদেরকে স্বত্বাধিকার দেওয়া হয়েছে, কোন ব্যক্তি তিনি পিতা হলেও কোন 
প্রাপ্তবয়স্কা, জ্ত্রীলোককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েতে বাধ্য করতে পারেন না, এমনকি 
স্ত্রীলোকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দিলেও তা তার অনুমতির উপর স্থগিত থাকে, 
সে অস্বীকৃতি জানালে তা বাতিল হয়ে যায়। তার সম্পদে কোন পুরুষই তার অনুমতি 
ছাড়া হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। স্বামী মৃত্যু বা স্বামী তাকে তালাক দিলে সে স্বাধীন, 
কেউ তাকে কোন ব্যাপারে বাধ্য করতে পারে না। সেও তার নিকটাত্মীয়ের পরিত্যক্ত 
সম্পত্তিতে তেমনি অংশীদার হয়, যেমন হয় পুরুষরা। তাদের সন্তুষ্টি বিধানকেও 
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শরীয়তে-মোহাম্মদী ইবাদতের মর্যাদা দান করেছে । স্বামী তার ন্যায্য অধিকার না 
দিলে সে আইনের সাহায্যে তা আদায় করে নিতে পারে অথবা তার বিবাহ-বন্ধন 
ছিন্ন করে দিতে পারে৷ 


বর্তমান ফেত্না-ফাসাদের মূল কারণ ঃ স্ত্রীলোককে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে 
বঞ্চিত করা জঘন্য অন্যায়, ইসলাম এ অন্যায় প্রতিরোধ করেছে। আবার তাদেরকে বক্গা- 
হীনভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং পুরুষের কর্তৃত্বের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে দেওয়াও 
নিরাপদ নয় । সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও ঘরের কাজকর্মের দায়িত্ব প্রক্তিগতভাবেই 
তাদের উপর ন্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে। তারা এগুলোই বাস্তবায়নের উপযোগী । তাছাড়া 
" স্ত্রীলোককে বৈষয়িক জীবনে পুরুষের আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেওয়াও নিতান্ত ভয়ের 
কারণ । এতে পৃথিবীতে রক্তপাত, ঝগড়া-বিবাদ এবং নানা রকমের ফেত্না-ফাসাদ সৃষ্টি 


হয়। এজন্য কোরআনে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, ৪১১ ১৪৮1০ ০13 


অর্থাৎ পুরুষের মর্যাদা স্ত্রীলোক অপেক্ষা এক স্তর উধ্র্বে। অন্য কথায় বলা যায় যে, পুরুষ 
তাদের তত্বাবধায়ক ও জিম্মাদার। যেভাবে ইসলাম-পূর্ব জাহিলিয়তের যুগে দুনিয়ার মানুষ 
্রীলোককে ঘরের আসবাবপন্ত্র ও চতুষ্পদ জন্ততুল্য বলে গণ্য করার ভুলে নিমগ্ন ছিল, 
অনুরূপভাবে মুসলমানদের বর্তমান পতনের পর জাহিলিয়তের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে । 
এতে প্রথম ভুলের সংশোধন আর একটি ভুলের মাধ্যমে করা হচ্ছে। নারীকে পুরুষের 
সাধারণ কতৃ-ত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেওয়ার অনবরত প্রচেষ্টা চলছে । ফলে লজ্জাহীনতা 
ও অশ্লীলতা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে । সমগ্র বিশ্ব ঝগড়া-বিবাদ ও ফেত্না- 
ফাসাদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে । হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন এত বেড়ে গেছে যে, তা আজ 
সেই বর্বর যুগকেও হার মানিয়ে দিয়েছে । আরবদের মধ্যে একটা প্রবাদ রয়েছে ঃ 
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করে না। যদি সীমালংঘন থেকে বিরত থাকে, তবে হীনমন্যতা ও সংকীর্ণ তার পৰ্যায়ে চলে 
আসে । বর্তমানে এমনি অবস্থা চলছে যে, যে নারীকে এক সময় তারা মানুষ বলে গণ্য 
করতেও রাযী ছিল না, সেই জাতিগুলিই এখন এমন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে, 
পুরুষদের যে কতৃত্ব নারী সমাজ তথা গোটা দুনিয়ার জন্যই একান্ত কল্যাণকর ছিল, 
সে কতৃতত্ব বা তত্বাবধায়কের ধারণাট্ুকুও একেবারে ঝেড়ে-মুছে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, যার 
অশ্তভ পরিণতি প্রতিদিনই. দেখা যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, যতদিন পর্যন্ত আল-কোরআনের 
এ আদেশ যথাযথভাবে পালন করা না হবে, ততদিন পর্যন্ত এ ধরনের ফেত্না দিন 
দিন বুদ্ধিই পেতে থাকবে । বর্তমান বিশ্বের মানুষ শান্তির অন্বেষায় নিত্য-নতুন আইন 
প্রণয়ন করে চলছে । নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে, অগণিত অর্থ ব্যয় করছে, কিন্তু যে 
উৎস হতে ফেত্না-ফাসাদ ছড়াচ্ছে সেদিকে কারো লক্ষ্য নেই । 


যদি আজ ফেত্না-ফাসাদের কারণ উদঘাটনের জন্য কোন নিরপেক্ষ তদন্ত পরি- 
চালনা করা হয়, তবে শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশী সামাজিক অশান্তির কারণই দাঁড়াবে 
স্ীলোকের বেপরোয়া চাল-চলন । কিন্তু বর্তমান বিশ্বে অহংপুজার প্রভাব বড় বড় 
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বৃদ্ধিমান দার্শনিকের চক্ষুকেও ধাধিয়ে দিয়েছে । আত্ম-অভিলাষের বিরুদ্ধে যে কোন 
কল্যাণকর চিন্তা বা গন্থাকেও সহ্য করা হয় না। আল্লাহ, তা'আলা আমাদের অন্তরকে 
ঈমানের আলোতে আলোকিত করে' রসূল (সা)-এর উপদেশ যথাযথভাবে পালন করার 
তৌফিক দান করুন । আমীন । 


মাস'আলা £ এ আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যগুলো যথাযথ- 
ভাবে পালন করার পথনিদেশ করা হয়েছে । অপরদিকে নিজের অধিকার আদায় করার 
চাইতে প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের প্রতি যত্ববান হবার জন্যও উপদেশ দেওয়া 
হয়েছে । তাযদি হয়, তবে বিনা তাকিদেই প্রত্যেকের অধিকার রক্ষিত হবে। কিন্তু 
বর্তমান বিশ্বে প্রত্যেকেই স্বীয় অধিকার আদায় করতে চায় অথচ নিজের দায়িত্বের প্রতি 
আদোৌ সচেতন নয় । ফলে ঝগড়া-বিবাদই শুধু সৃন্টি হতে থাকে । 


যদি কোরআনের এ শিক্ষার উপর আমল করা হয়, তবে ঘরে-বাইরে অর্থাৎ সারা 
বিশ্বে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করবে এবং ঝগড়া-বিবাদ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে । 


নারী ও পুরুষের মর্যাদার পার্থক্য ঃ সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা মানবচরিন্তের স্বাভা- 
বিক প্রবণতা, সর্বোপরি শ্রীলোকদের সুবিধার্থে ই পুরুষকে স্রীলোকদের উপর শুধু কিছুটা 
গ্রাধান্যই দেওয়া হয়নি বরং তা পালন করাও ফরয করে দেওয়া হয়েছে । এরই বর্ণনা 


্‌ 54১1 ১০ এ 9 Jey আয়াতে দেওয়া হয়েছে। তাই বলে সকল 
পুরুষই সকল স্ত্রীলোকের উপর মর্যাদার অধিকারী নয়। কেননা আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদার 
নিরিখ হচ্ছে ঈমান ও নেক আমল । সেখানে মর্যাদার তারতম্য ঈমান ও নেক আমলের 
তারতম্যের উপর হয়ে থাকে । তাই, পরকালের ব্যাপারে দুনিয়ার মত স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে 
পার্থক্য করা হয় না। এক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, কোন কোন স্ত্রীলোক অনেক 
পুরুষের চাইতেও অধিক মর্যাদা লাভ করার যোগ্য। 


কোরআনে শরীয়তের নির্দেশ এবং কর্মফলের পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের বর্ণনায় 
যদিও স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি এবং যেটুকু পার্থক্য রয়েছে তা অন্য আয়াতে 
স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে; তথাপি সাধারণভাবে পুরুষকে সম্বোধন করেই সব কথা বলা 
হয়েছে এবং সম্বোধনের ভাষায় পুংলি্গ ব্যবহার করা হয়েছে । এটা অবশ্য শুধু কোর- 
আনের বেলায়ই নয়, বরং অন্যান্য আইনের বেলায়ও সাধারণত পুংলিঙ্গবাচক শব্দই 
ব্যবহার করা হয়ে থাকে, অথচ আইনের দৃষ্টিতে স্ত্রী-পুরুষ সবাই সমান। এর একটি 
কারণ হচ্ছে এই যে, যে পার্থক্যের কথা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পুরুষকে স্ত্রীলোকের 
উপর এক প্রকার অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে । দ্বিতীয় কারণ হয়ত এই যে, স্ত্রীলোকের 
বর্ণনাতেও গোপনীয়তা রক্ষা করার দরকার । কিন্তু কোরআনের স্থানে স্থানে পুরুষের মত 
স্ীলোকদের কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ না করাতেই হযরত উম্মে সালমা রো) হুযুর (সা)-কে 
এর টা নি 98 | উদ সুরা মাচ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ 
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৪) 5 এতে পুরুষদের সাথে সাথে স্রীলোকদের কথাও স্বতন্্রভাবে বর্ণনা করা 


হয়েছে । এতে বলা হয়েছে যে, ইবাদত-বন্দেগী, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ, বেহেশতে স্থান লাভ 
ইত্যাদিতে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই । নাসাম্মী, মসনদে-আহমদ, তফসীরে 
ইবনে জরীর প্রভূতি গ্রন্থে এর বর্ণনা রয়েছে । 


তফসীরে ইবনে কাসীরের এক বর্ণনাতে আছে যে, জনৈক মুসলমান স্ত্রীলোক রসুল 
(সা)-এর স্ত্রীগণের নিকট এসে প্রশ্ন করেন--কোরআনের স্থানে স্থানে কোথাও কোথাও 
স্বতন্ত্রভাবে আপনাদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সাধারণ স্ত্রীলোকের তো কোন 
উল্লেখ নেই £ তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় । 

মোটকথা দুনিয়ার শান্তি-শঙখলা রক্ষা এবং স্ত্রীলোকের নিরাপত্তার জন্য পুরুষকে 
স্ত্রীলোকের উপর স্থান দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পরকালের শুভাশুভ কর্মফলের বেলায় কোন 
পার্থক্য নেই । কোরআনের অন্যন্র এ ব্যাপারটি আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা 


হয়েছে । যথা $ 
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অর্থাৎ “মে পুরুষ ও স্ত্রী ঈমানদার অবস্থায় নেক আমল করে, আমি অবশ্যই 
তাদেরকে পবিত্র জীবন দান করব ৷? 
উল্লিখিত ভূমিকার পরে আয়াতের শব্দগুলো নিয়ে চিন্তা করা যাক৷ ইরশাদ হয়েছে ঃ 
১৪৬৪ ৪৪15 ১৫) __অর্থাৎ তাদের অধিকার পুরুষের দায়িত্বে, যেভাবে 
পুরুষের অধিকার তাদের দায়িত্বে । এতে স্ত্রীলোক্কের অধিকারের কথা পুরুষের অধি- 
কারের পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে । এর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, পুরুষ তো নিজের 
বাহুবলে এবং আল্লাহ্‌ প্রদত্ত মর্যাদার বলে নারীর কাছ থেকে নিজের অধিকার আদায় 
করেই নেয়, কিন্তু নারীদের অধিকারের কথাও চিন্তা করা প্রয়োজন ৷ কেননা সাধারণত 
তারা শক্তি দ্বারা তা আদায় করতে পারে না। 


এতে আরো. একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পুরুষের পক্ষে অগ্রাধি- 
কারের ভিত্তিতে নারীদের অধিকার প্রদান করা উচিত । এস্থলে 4১০ শব্দ ব্যবহার 
করে উভয়ের অধিকার ও কর্তব্যের সমতার কথা বলা হয়েছে । কিন্তু তাই বলে এর অর্থ 
এই নয় যে, নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র এক হতে হবে । কেননা, প্রকৃতিগতভাবেই তা 
ভিন্ন ভিন্ন নির্ধারণ করা হয়েছে । এর অর্থ হচ্ছে যে, উভয়ের অধিকার ও কর্তব্য পালন 
সমভাবে ওয়াজিব । এ কর্তব্য পালন করার ব্যাপারে অবহেলা করলে সমভাবে শাস্তি ভোগ 
করতে হবে। 
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এস্থলে লক্ষণীয় যে, কোরআনের ছোট একটি বাক্যে দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারের 
মত বিরাট বিষয়কে ভরে দেওয়া হয়েছে । কেননা, এ আয়াতেই নারীর সমস্ত অধিকার 
পুরুষের উপর এবং পুরুষের সমস্ত অধিকার নারীর উপর অর্পণ করা হয়েছে।_বোহরে- 
মুহীত) এ বাক্যটি শেষে ১) -শব্দ ব্যবহার করে পরস্পরের মধ্যে সৃষ্টি হতে 
পারে এমন সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে । বলা হচ্ছে যে, অধিকার আদায় প্রচলিত 
ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে হতে হবে । কারণ "মারুফ" শব্দের অর্থ এমন বিষয়, যা শরীয়ত 
অনুযায়ী নাজায়েয নয় এবং সাধারণ নিয়ম ও প্রচলিত প্রথানুযায়ীও যাতে কোন রকম 
জবরদস্তি বা বাড়াবাড়ি নেই। সারকথা হচ্ছে এই যে, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সংরক্ষণ 
এবং তাদেরকে কষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য শুধু নিয়ম জারি করাই যথেষ্ট নয়, বরং 
প্রচলিত সাধারণ প্রথার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে । প্রথা অনুযায়ীও কারো আচরণ অন্যের 
পক্ষে কষ্টের কারণ হলে তা জায়েয হবে না । যথা--বদমেজাজী, অনুকম্পাহীনতা 
ইত্যাদি । এসব ব্যাপার আইনের আওতায় আসতে পারে না। কিন্তু-- ১ 3%) ৬ 
শব্দটি দ্বারা এই সব ব্যাপারই বোঝানো হয়েছে । অতঃপর বলা হয়েছে 8 এ) 
৪৯) ৬৪৩ -এর মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, উভয় পক্ষের অধিকার ও কর্তব্য সম্মান 
হওয়া সত্তেও আল্লাহ্‌ তাআলা পুরুষকে স্ত্রীলোকের উপর এক স্তর বেশী মর্যাদা 
দান করেছেন। এতে একটি বিরাট দর্শন রয়েছে, যার প্রতি আয়াতের শেষ বাক্য 


IA পপ Ha পাতি! তা রর 
৮০)৪ ৮ 4815 বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস 
এ আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা পুরুষকে স্ত্রীলোকের 
' তুলনায় কিছুটা উচ্চমৰ্যাদা ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। তাই তাদের অতি সতকভাবে 
ধৈর্যের সাথে কাজ করা আবশ্যক । যদি স্ত্রীলোকের পক্ষ থেকে কর্তব্য পালনের 
ব্যাপারে কিছুটা গাফলতিও হয়ে যায়, তবে তারা তা সহ্য করে নেবে এবং স্ত্রীলোকের 
প্রতি কতব্য পালন করার ব্যাপারে মোটেই অবহেলা করবে না। (কুরতুবী) 


(০৮৪৮5) 553 ৮৩ 859) 
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৪০৯৮০ 2৯৮ EY 
(২২৯) তালাকে-“রাজঈ’ হ’ল দুবার পর্যন্ত--তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, 
না হয় সহাদয়তার সজে বজন করবে। আর নিজের দেয়া সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে 
নেওয়া তোমাদের জন্য জায়েয নয় তাদের কাছ থেকে ! কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও রী 
উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, 
অতঃপর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহ্‌র নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে 
না, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে 
কারোরই কোন পাপ নাই। এই হলো আল্লাহ, কর্তৃক নির্ধারিত সীমা । কাজেই একে 
অতিক্রম করো না। বস্তৃত যারা আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত সীমালংঘন করবে, তারাই 
হলো জালেম । (২৩০) তারপর হদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়বার ) তালাক দেওয়া হয়, তবে 
সে স্ত্রী যে পথন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নেবে, তার জন্য 
হালাল নয় । অতঃপর যদি দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের উভয়ের 
জন্যই পরস্পরকে পুনরায় বিয়ে করাতে কোন পাপ নেই, যদি আল্লাহ্র হুকুম বজায় 
রাখার ইচ্ছা থাকে। আর এই হলো আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা ; যারা উপলব্ধি 
করে তাদের জন্য এসব বর্ণনা করা হয়। 











তফলসীরের সার-সংক্ষেপ | 

তালাক দু'বারে দিতে হয়। অতঃপর (দু'বার তালাক দেওয়ার পর দ্বু'টি অধিকার 
-রয়েছে--) ইচ্ছা করলে তা ফিরিয়ে নিয়ে নিয়মানুযায়ী পুনরায় স্ত্রীকে গ্রহণ করবে, 
অথবা (ইচ্ছা করলে ফিরিয়ে না নিয়ে ইদ্দত অতিক্রান্ত হতে দিতে দেবে এবং এভাবে ) 
ন্যায়-নীতির ভিভ্তিতি তাকে ছেড়ে দেবে এবং তোলাক দানকালে ) স্ত্রীর কাছ থেকে 
কোন বিনিময় গ্রহণ করা তোমাদের জন্য হালাল নয় ( যদিও গৃহীত সে বস্তু মোহরের 
বিনিময়ে দেওয়া বস্তু থেকেও হয়ে থাকে। তবে এক অবস্থায় গ্রহণ করা জায়েয । 


সূরা আল বাঙ্কারাহ্‌ ৬১৫ 


তাহচ্ছে এই যে,) যদি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এমন দাঁড়িয়ে যায়, যাতে উভয়েরই ভয় হয় 
যে, (এ সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে ) আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম-কানুন রক্ষা 
করতে পারবে না, তাহলে (অর্থ-সম্পদের আদান-প্রদানে ) উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন 
পাপ হবে না। স্ত্রী স্বামীকে কিছু অর্থ-সম্পদ দিয়ে নিঞ্চৃতি পেতে পারে (তবে এ সম্পদের 
পরিমাণ মোহরের চাইতে বেশী হতে পারবে না)। এসবই আল্লাহ্‌র বিধান। (তোমরা ) 
এর সীমালংঘন করো না। আর যারা এ সীমা অতিক্রম করে, তারা নিজেদেরই সর্বনাশ 
ডেকে আনে । 


অতঃপর যদি (দু’তালাকের পরে) তৃতীয় তালাকও দিয়ে বসে, তবে সে স্ত্রী- 
লোক তৃতীয় তালাকের পর, অন্যন্র বিয়ে করার পূর্বে সে ব্যক্তির জন্য হালাল হবে না। 
( তৰে দ্বিতীয় বিয়েও ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর করতে পারবে।) এবং (দ্বিতীয় 
স্বামীর সাথে সহবাস করার পর) যদি সেকোন কারণে তালাক দিয়ে দেয় (এবং ইদ্দত 
শেষ হয়ে যায়) তখন তারা পুনরায় বিবাহ-বন্ধানে আবদ্ধ হতে পারে। এতে তারা 
পাপী হবে না। যদি তাদের এ আত্মবিশ্বাস থাকে যে, তারা এতে আল্লাহ্‌র আদেশ যথা- 
যথভাবে পালন করতে পারবে । আল্লাহ্‌ তা'আলা বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য তার এ 
কানুন বর্ণনা করে থাকেন । ্‌ 


আন্যঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


বিয়ে ও তালাক সংক্রান্ত আদেশ বা হুকুম কোরআনের অনেক আয়াতেই এসেছে। 
তবে এ কয়টি আয়াতে তালাক সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা 
হয়েছে । আর তা বুঝবার জন্য প্রথমে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বিয়ের তাৎপর্য 
বোঝাতে হবে । 


শরীয়তের দৃষ্টিতে বিয়ে ও তালাক £ বিয়ের একটি দিক হচ্ছে এই যে, এটি 
. পরস্পরের সম্মতিক্রমে সম্পাদিত একটি চুক্তি মাত্র । যেমন, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে আদান- 
প্রদান হয়ে থাকে, অনেকটা. তেমনি । দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, এটি একটি সুন্নত বা প্রথা ও 
ইবাদত। তবে সমগ্র উম্মত এতে একমত যে, বিবাহ সাধারণ লেনদেন ও চুক্তির উধ্বে 
একটা পবিত্র বন্ধনও বটে। যেহেতু এতে একটি সুন্নত ও ইবাদতের গুরুত্ব রয়েছে, 
সেহেতু বিয়ের ব্যাপারে এমন কতিপয় শর্ত রাখা হয়, যা সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে 
_ প্লাথা হয় না। 

প্রথমত যে-কোন স্ত্রীলোকের সাথে যে-কোন পুরুষের বিয়ে হতে পারে না। এক্ষেত্রে 
শরীয়তের একটি বিধান রয়েছে। সে বিধানের ভিত্তিতে কোন কোন স্ত্রীলোকের বিয়ে 
কোন কোন পুরুষের সাথে হওয়া নিষিদ্ধ। 

দ্বিতীয়ত বিয়ে ব্যতীত অন্য সব ব্যাপার সমাধা করার জন্য সাক্ষী * শর্ত নয়। 
একমাত্র মতবিরোধের সময়েই সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিয়ের ক্ষেত্রে এর সম্পাদন- 
কালেই সাক্ষীর প্রয়োজন। যদি দু'জন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক সাক্ষী ব্যতীত কোন 
নারী এবং পুরুষ পরস্পর বিয়ের কাজ সম্পাদন করে এবং উভয় পক্ষের কেউ তা অস্বীকারও 


৬১৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


না করে, তবুও শরীয়তের বিধান মতে এ বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে-_যতক্ষণ পর্যস্ত 
অন্তত দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে “ইজাব-কবুল' না হয়। বিয়ের সুন্নত নিয়ম হল, 
সাধারণ প্রচারের মাধ্যমে সম্বন্ধ স্থির করা। এমনিভাবে এতে আরো অনেক শর্ত ও 
নিয়ম-কানুন পালন করতে হয়। 


ইমাম আবু হানীফা €র)-সহ অন্যান্য ইমামের মতে, বিয়ের ক্ষেত্রে লেনদেন চুক্তির 
গুরুত্ব অপেক্ষা ইবাদত ও সুন্নতের গুরুত্ব অনেক বেশী। এ মতের সমর্থনে তাঁরা কোরআন 
ও হাদীসের অনেক দলীল উদ্ধৃত করেছেন । | 
বিয়ের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তালাক সম্পর্কে কিন্তু 
জ্ানলাভ করা দরকার । তালাক বিয়ের চুক্তি ও লেনদেন বাতিল করাকে বোঝায় । 
ইসলামী শরীয়ত বিয়ের বেলায় চুক্তির চাইতে ইবাদতের গুরুত্ব বেশী দিয়ে একে সাধারণ 
বৈষয়িক চুক্তি অপেক্ষা অনেক উরে স্থান দিয়েছে। তাই এ চুক্তি বাতিল করার 
ব্যাপারটিও সাধারণ ব্যাপারের চাইতে কিছুটা জটিল। যখন খুশী, যেভাবে খুশী তা বাতিল 
করে অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা চলবে না; বরং এর জন্য একটি সুষ্ঠু আইন রয়েছে। 
আলোচ্য আয়াতে এরই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে । 


ইসলামের শিক্ষা এই যে, বিয়ের চুক্তি সারা জীবনের জন্য সম্পাদন করা হয়, 
তা ভঙ্গ করার মত কোন অবস্থা যাতে স্থন্টি না হয়, সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে 
হবে। কেননা, এ সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণাম শুধু স্বামী-স্ত্রী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে 
না, বরং এতে বংশ ও সন্তানদের জীবনও বরবাদ হয়ে যায়। এমনকি অনেক সময় 
উভয় পক্ষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদও সৃষ্টি হয় এবং সংশ্লিষ্ট অনেকেই এর ফলে ক্ষতি- 
গ্রস্ত হয়। আর এজন্যই এ সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে যেসব কারণের উদ্ভব হয়, 
কোরআন ও হাদীসের শিক্ষায় সে সমস্ত - কারণ নিরসনের জন্য পরিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকটি বিষয় ও অবস্থা সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে যে 
উপদেশ রয়েছে সেগুলোর সারমর্ম হচ্ছে, যাতে এ সম্পর্ক দিন দিন গাঢ় হতে থাকে 
এবং কখনো ছিন্ন হতে না পারে, সেদিকে সতর্ক দৃম্টি রাখা । অসহযোগিতার অবস্থায় 
প্রথমে বোঝাবার চেস্টা, অতঃপর সতকাঁকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। 
যদি এতেও সমস্যার সমাধান না হয়, তবে উভয় পক্ষের কয়েক ব্যক্তিকে সালিস 
সাব্যস্ত করে ব্যাপারটির মীমাংসা করে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোরআনুল- 
করীমে ইরশাদ হয়েছে ৪ E 
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থেকে সালিস সাব্যস্ত করার নির্দেশটিও একান্ত তাৎপর্যপূর্ণ । কারণ, বিষয়টিকে যদি 
পরিবারের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে তিক্ততা এবং মনের দূরত্ব আরো বেশী 
বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু অনেক সময় ব্যাপার এমন রূপ ধারণ করে 
যে, সংশোধনের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায় এবং বৈবাহিক সম্পর্কের আকাঙ্ক্ষিত ফল 
লাভের স্থলে উভয়ের একত্রে মিলেমিশে থাকাও মস্ত আযাবে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ . ৬১৭ 


এ সম্পর্ক ছিন করে দেওয়াই উভয় পক্ষের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার পথ। আর এ জন্যই 
ইসলামে তালাক ও বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । ইসলামী শরীয়ত অন্যান্য ধর্মের 
মত বৈবাহিক বন্ধনকে ছিন্ন করার পথ বন্ধ করে দেয়নি । যেহেতু চিন্তাশক্তি ও ধৈর্যের 
সামর্থ্য স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মধ্যে অনেক বেশী, তাই তালাকের অধিকারও পুরুষকেই 
দেওয়া হয়েছে ঃ এ স্বাধীন ক্ষমতা স্ত্রীলোককে দেওয়া হয়নি । যাতে করে সাময়িক বিরক্তির 
প্রভাবে স্রীলোকদের মধ্যে অনেক বেশী তালাকের কারণ হতে না পারে। , 


তবে শ্ত্রীজাতিকেও এ অধিকার হতে একেবারে বঞ্চিত করা হয়নি । স্বামীর 
জুলুম-অত্যাচার হতে আত্মরক্ষা করার ব্যবস্থা তাদের জন্যও রয়েছে । তারা কাজীর 
দরবারে নিজেদের অসুবিধার বিষয় উপস্থাপন করে স্বামীর দোষ প্রমাণ করে বিবাহ- 
বিচ্ছেদ করিয়ে নিতে পারে। যদিও পুরুষকে তালাক দেওয়ার স্বাধীন ক্ষমতা দেওয়া 
হয়েছে, কিন্তু এতদসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, এ ক্ষমতার ব্যবহার আল্লাহ্‌র নিকট 
অত্যন্ত অছন্দনীয় ব্যাপার । একমাত্র অপারক অবস্থাতেই এ ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায় । 


হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ 75 4৮] bf ১0 ০4০01 ০০৯] অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট 
নিকৃষ্টতম হালাল বিষয় হচ্ছে তালাক । 


দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে এই যে, রাগান্বিত অবস্থায় কিংবা সাময়িক বিরক্তি ও গরমিলের 
সময় এ ক্ষমতা প্রয়োগ করবে না। এ হিকমতের পরিপ্রেক্ষিতে খত অবস্থায় তালাক 
দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পবিভ্র অবস্থায়ও যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়ে 
থাকে, তবে এমতাবস্থায় এজন্য তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে যে, এতে স্ত্রীর ইদ্দত 
দীর্ঘ হবে এবং তাতে তার কস্ট হবে। কাজেই কোরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে £ 
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uw ৩৯ 555 অর্থাৎ যদি তালাক দিতেই হয়, তবে এমন সময় তালাক 


দাও, যাতে স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘ না হয়। খতু অবস্থায়ও তালাক দিলে চল্তি খতু ইদ্দতে 
গণ্য হবে না। চল্তি খতুর অন্তে পবিত্রতা লাভের পর পুনরায় যে খতু শুরু হয়, সে 
খতু থেকে ইদ্দত গণনা করা হবে। আর যে তহর বা শুচিতায় সহবাস করা হয়েছে, 
যেহেতু সে তহরে স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে, তাই তাতে ইদ্দত আরো দীর্ঘ 
হয়ে যেতে পারে। তালাক দেওয়ার জন্য এ নির্ধারিত তহুর ঠিক করার আরো একটি 
বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, এ সময়ের মধ্যে রাগ কমেও যেতে পারে এবং ক্ষ মাসুন্দর দৃষ্টি 
ফিরে আসলে তালাক দেওয়ার ইচ্ছাও শেষ হয়ে যেতে পারে । 


তৃতীয় শর্ত রাখা হয়েছে যে, বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন করার বিষয়টি সাধারণ ক্রয়- 
বিক্রয় ও চুক্তি ছিন্ন করার মত নয়। বৈষয়িক চুক্তির মত বিবাহের চুক্তি একবার 
ছিন্ন করাতেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। উভয় পক্ষ অন্যত্র দ্বিতীয় চুক্তি করার 
ব্যাপারে স্বাধীনও নয়। বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তালাকের তিনটি স্তর 
ও পর্যায় রাখা হয়েছে এবং এতে ইদ্দতের শর্ত রাখা হয়েছে যে, ইদ্দত শেষ না হওয়া 
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পর্যন্ত বিবাহের অনেক সম্পর্কই বাকী থাকে । যেমন স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করতে পারে 
না। তবে পুরুষের জন্য অবশ্য বাধা-নিষেধ থাকে না। 


চতুর্থ শত এই যে, যদি পরিক্ষার কথায় এক বা দুই তালাক দেওয়া হয়, তবে 
তালাক প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয় না। বরং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ইদ্দত 
শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকে। ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করলে পূর্বের 
বিবাহই অক্ষুপ্র থাকে । 

তবে এ প্রত্যাহারের অধিকার শুধু এক অথবা দুই তালাক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, যাতে 
কোন অত্যাচারী স্বামী এমন করতে না পারে যে, কথায় কথায় তালাক দেবে এবং তা: 
প্রত্যাহার করে পুনরায় স্বীয় বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখবে । এ জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যে, 
যদি কেউ তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয়, তবে তার আর প্রত্যাহার করার অধিকার থাকে 
না। এমনকি যদি উভয়ে রাজী হয়েও নিজেরা পুনরায় বিবাহ করতে চায় তবুও বিশেষ 
ব্যবস্থা ব্যতীত তা করতে পারবে না। 


আলোচ্য আয়াতে তালাক-ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিধান সম্পকে আলোচনা করা হয়েছে । 
এখন আলোচ্য আয়াতের শব্দগুলোর প্রতি লক্ষ্য করা যাক । প্রথমে ইরশাদ হয়েছে £ 
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১৩.) 3 41 অর্থাৎ তালাক হয় দু'বার । অতঃপর এ দু'তালাকের মধ্যে শর্ত রাখা 


হয়েছে যে, এতে বিবাহ বন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে যায় না, বরং ইদ্দত শেষ হওয়ার পর্ব 
পর্যন্ত তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে স্বীয় বিবাহ বন্ধনে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা স্বামীর থাকে। 
বস্তুত ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত যদি তালাক প্রত্যাহার করা না হয়, তবেই বিবাহ 
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অর্থাৎ হয় শরীয়তের নিয়মানুযায়ী তালাক প্রত্যাহার করা হবে অথবা সুন্দর ও স্বাভাবিক- 
ভাবে তার ইদ্দত শেষ হতে দেওয়া হবে, যাতে সে (স্ত্রী ) মুক্তি পেতে পারে। 


এখনও তৃতীয় তালাকের আলোচনা আসেনি। মধ্যখানে একটি মাস'আলা বর্ণনা 
করা হয়েছে, যা এ অবস্থায় আলোচনায় আসতে পারে। তাহচ্ছে এইযে, কোন কোন 
অত্যাচারী স্বামী স্ত্রীকে রাখতেও চায় না, আবার তার অধিকার আদায় করারও কোন 
চিন্তা করে না, আবার তালাকও দেয় না। এতে স্ত্রী যখন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে, সেই সুযোগ 
নিয়ে স্ত্রীর নিকট থেকে কিছু. অর্থকড়ি আদায় করার বা মোহর মাফ করিয়ে নেওয়ার বা 
ফেরত নেওয়ার দাবী করে বসে। কোরআন মজীদ এ ধরনের কাজকে হারাম ঘোষণা 
করেছে । ইরশাদ হয়েছে ঃ 
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অর্থাৎ “তালাকের পরিবর্তে তোমাদের দেয়া অর্থ-সম্পদ বা মোহর ফেরত লওয়া 
হালাল নয় |” 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌, ৬১৯ 


অবশ্য একটি ব্যাপারে তা থেকে স্বতন্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে মোহর ফেরত 
নেওয়া বাক্ষমা করিয়ে নেওয়া যেতে পারে । তা হচ্ছে এই যে, যদি স্ত্রী এমন অনুভব করে 
যে, মনের গরমিলের দরুন আমি স্বামীর হক আদায় করতে পারিনি এবং স্বামী যদি 
তাই বুঝে, তবে এমতাবস্থায় মোহর ফেরত নেওয়া বা ক্ষমা করিয়ে নেওয়া এবং এর 
পরিবর্তে তালাক নেওয়া জায়েয হবে। এই মাস'আলা বর্ণনা করার পর ইরশাদ, হয়েছে 8 


টি 
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এ ব্যক্তি যদি তৃতীয় তালাকও দিয়ে দেয়, তবে তখন বৈবাহিক বন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে 
গেল। তা আর প্রত্যাহার করার কোন অধিকার থাকবে না। কেননা, এমতাবস্থায় এটা 
ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সব দিক বুঝে-শুনেই সে স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দিয়েছে । তাই 
এর শাস্তি হবে এই যে, এখন যদি উভয়ে একমত হয়েও পুনবিবাহ করতে চায়, তবে তাও 
তারা করতে পারে না। তাদের পুনবিবাহের জন্য শর্ত হচ্ছে স্ত্রী ইদ্দতের পরে অন্য 
কাউকে বিয়ে করবে এবং সে স্বামীর সাথে সহবাসের পর কোন কারণে যদি এই দ্বিতীয় 
স্বামী তালাক দিয়ে দেয় অথবা মৃত্যুবরণ করে, তবে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর প্রথম স্বামীর 


পর রিপা শা তা এটি পাল পাশা লা A 


সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে । 1৪৮1৪ 0৮৩ 1 ৮৪৯৪৮ ১৬ 


রাগ পর [5 A { 


৮৫1/23 ৩1 -এ আয়াতে এরূপ নির্দেশই দেওয়া হয়েছে । 


তিন তালাক ও তার বিধান £ এ ক্ষেত্রে কোরআন মজীদের বর্ণনাভঙগী লক্ষ্য করলে 
পরিক্ষারভাবে বোঝা যায় যে, তালাক দেওয়ার শরীয়তসম্মত বিধান হচ্ছে বড়জোর 
দুই তালাক পর্যন্ত দেওয়া যাবেঃ তৃতীয় তালাক দেওয়া উচিত হবে না। আয়াতের শব্দ 


পর পেতে ঠন তা A লগ 


১০১০ 3 -এর পর তৃতীয় তালাককে ০০ (যেদি) শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে 


ব্যক্ত করা হয়েছে--- ৮৫4 এতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। নতুবা বলা উচিত 
ছিল যে, ১4১ 5 }){ অৰ্থাৎ তালাক তিনটি। তাই এর অর্থ হচ্ছে যে, তৃতীয় তালাক 


পর্যন্ত পৌছা উচিত নয়। আর এ জন্যই ইমাম মালেক. এবং অনেক ফকীহ তৃতীয় 
তালাক দেওয়ার অনুমতি দেন নি। তাঁরা একে তালাকে-বিদ'আত বলেন। আর অন্য 
ফকীহ্‌গণ তিন তুহুরে আলাদা আলাদাভাবে তিন তালাক দেওয়াও জায়েয বলেন। এসব 
ফকীহ. একেই সুন্নত তালাক বলেছেন। কিন্তু কেউই একথা বলেন নি যে, এটাই 
তালাকের সুন্নত বা উত্তম পন্থা। বরং বিদআত তালাক-এর স্থলে সুন্নত তালাক শুধু 
এ জন্য বলা হয়েছে যে, এটা বিদ'আতের অন্তভুক্ত নয়। 


কোরআন ও হাদীসের ইরশাদসমূহ এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কার্যপদ্ধতিতে 
প্রমাণিত হয় যে, যখন তালাক দেওয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকে না, তখন তালাক 


৬২০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


দেওয়ার উত্তম পন্থা হচ্ছে এই যে, এমন এক তুহরে এক তালাক দেবে, "যাতে সহবাস করা 
হয়নি। এ এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দেবে । ইদ্দত শেষ হলে পরে বিবাহ সম্পর্ক এমনিতেই 
ছিন্ন হয়ে যাবে। ফকীহ্গণ একে আহসান বা উত্তম.তালাক পদ্ধতি বলেছেন। সাহাবীগণও 
একেই তালাকের সর্বোত্তম পন্থা বলে অভিহিত করেছেন। 


ইবনে আবি শায়বা তাঁর গ্রন্থে হযরত ইব্রাহীম নাথুয়ী রো) থেকে উদ্ধৃত করেছেন 
যে, সাহাবীগণ তালাকের ব্যাপারে এ পদ্ধতিকেই পছন্দ করেছেন যে, মাত্র এক তালাক 
দিয়েই ছেড়ে দেবে এবং এতেই ইদ্দত শেষ হলে বিবাহ বন্ধন স্বাভাবিকভাবে ছিন্ন হয়ে যাবে। 


কোরআনের শব্দের দ্বারা একথাও বোঝা যায় যে, দুই তালাক পর্যন্ত দেওয়া যায়। 

তবে ১৮০ শব্দ দ্বারা একথাও বোঝা যায় যে, এক শব্দে দুই তালাক দেওয়া উচিত 
নয় ঃ বরং দুই তুহরে পৃথক পৃথকভাবে দুই তালাক দিতে হবে! ui 5) ("এর 
দ্বারাই দুই তালাক প্রমাণিত হয়, কিন্ত ১ )* শব্দটি এ নিন | দিকে ইঞ্জিত করে যে, 
দুই তালাক পৃথক পৃথক শব্দে হওয়াই উচিত । উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি কোন 


ব্যক্তি স্রীকে একেবারে দুটি টাকা দেয়, তবে তাকে দু'বার দিয়েছে বলা যায় না। তেমনি 
কোরআনের শব্দে দুই বারের অর্থই হচ্ছে পৃথক পৃথকভাবে দেওয়া ।---( রূুহল -মাআনী ) 


যা হোক, কোরআন মজীদের শব্দের দ্বারা যেহেতু দুই তালাক পর্যন্ত প্রমাণিত হয়, 
এজন্য ইমাম ও ফকীহ্গণ একে সুন্নত তরীকা বলে অভিহিত করেছেন। তৃতীয় তালাক 
উত্তম না হওয়াও কোরআনের বর্ণনাভঙ্গিতেই বোঝা যায় এবং এতে কোন মতানৈক্য নেই। 
রসূলে আকরাম (সা)-এর হাদীস দ্বারাও তৃতীয় তালাক নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বলে 
প্রমাণিত হয়। ইমাম নাসায়ী মুহাম্মদ ইবনে লাবীদের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন ঃ 
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অর্থাৎ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক একসাথে দিয়েছে--এ সংবাদ রসূল 
(সা)-এর নিকট পৌছলে তিনি রাগান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, তোমরা কি 
আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি উপহাস করছ £ অথচ আমি এখনও তোমাদের মধ্যেই রয়েছি ! 


এ সময় এক ব্যক্তি দাড়িয়ে বলতে লাগলো---হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমি কি তাকে হত্যা 
করব ? 


ইবনে কাইয়্যেম এ হাদীসের সনদকে মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে সঠিক বলেছেন। 
(যাদুল-মা“আদ ) আল্লামা মা-ওয়ারদী, ইবনে-কাসীর, ইবনে হাজার প্রমুখ এ হাদীসের 
সনদকে সহীহ. বলে উল্লেখ করেছেন। এজন্য ইমাম মালেক এবং অন্যান্য ফকীহ তৃতীয় 
তালাককে নাজায়েয ও বিদ'আত বলেন। অন্যান্য ইমাম তিন তুহুরে তিন তালাক দেওয়াকে 


সুরা আল-বাক্কারাহ্‌, ৬২১ 


সুন্নত তরীকা বলে যদিও একে বিদ'আত থেকে দুরে রেখেছেন, কিন্তু এটা যে তালাকের 
উত্তম পন্থা নয়, তাতে কারো দ্বিমত নেই। 


মোটকথা, ইসলামী শরীয়ত তালাকের তিনটি পর্যায়কে তিন তালাকের আকারে স্থির 
করেছে । এর অর্থ আদৌ এই নয় যে, তালাকের ব্যাপারে এ তিনটি পর্যায়ই পূর্ণ করতে 
হবে। বরং শরীয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে---প্রথমত তালাকের দিকে অগ্রসর হওয়াই 
অপছন্দনীয় কাজ। কিন্তু অপারকতাবশত যদি এদিকে অগ্রসর হতেই হয়, তবে এর 
নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকাই বান্ছনীয় অর্থাৎ এক তালাক দিয়ে ইদ্দত শেষ 
করার সুযোগ দেওয়াই উত্তম, যাতে ইদ্দত শেষ হলে পরে বিবাহ বন্ধন আপনা-আপনিই ছিন্ন 
হয়ে যায়। একেই তালাকের উত্তম পদ্ধতি বলা হয়। এতে আরো অসুবিধা হচ্ছে এই যে, 
পরিক্ষার শব্দে এক তালাক দিলে পক্ষদ্বয় ইদ্দতের মধ্যে ভালমন্দ বিবেচনা করার সুযোগ 
পায়। যদি তারা ভাল মনে করে, তবে তালাক প্রত্যাহার করলেই চলবে । আর ইদ্দত 
শেষ হয়ে গেলে যদিও বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায় এবং স্ত্রী স্বাধীন হয়ে যায়, তবুও সুযোগ 
থাকে যে, উভয়েই যদি ভাল মনে করে, তবে বিয়ের নবায়নই যথেষ্ট । কিন্তু কেউ যদি 
তালাকের উত্তম গন্থা'র প্রতি ভ্রক্ষেপ না করে এবং ইদ্দতের মধ্যেই আরো এক তালাক 
দিয়ে বসে তবে সে বিবাহ ছিন্ন করার দ্বিতীয় পর্যায়ে এগিয়ে গেল, যদিও এর প্রয়োজন 
ছিল না। আর এ পদক্ষেপ শরীয়তও পছন্দ করে না। তবে এ দুটি স্তর অতিক্রান্ত হওয়ার 
পরও বিষয়টি পূর্বের মতই রয়ে যায় অর্থাৎ ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহারের সুযোগ 
থাকে । আর ইদ্দত শেষ হলে উভয় পক্ষের একমত্যে বিয়ের নবায়ন হতে পারে। পার্থক্য 
শুধু এই যে, দুই তালাক দেওয়াতে স্বামী তার অধিকারের একাংশ হাতছাড়া করে ফেলে 
' এবং এমন সীমারেখায় পদার্পণ করে যে, যদি আর এক তালাক দেয়, তবে চিরতরে এ 
পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। ্‌ 1, ' 


যে ব্যক্তি তালাকের দুটি পর্যায় অতিক্রম করে ফেলে তার জন্য পরবর্তা আয়াতে 
উপদেশ দেওয়া হচ্ছে ৪১ ৯৯ ৬ (১2! 5-০ ০৬ ও এতে দু'টি আদেশ 
বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হচ্ছে এই যে, ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করলে বিয়ে 


নবায়নের প্রয়োজন নেই বরং তালাক প্রত্যাহার করে নেওয়াই যথেম্ট। এতে দাম্পত্য 
সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য বিয়ের নবায়নের প্রয়োজন হয় না। 


দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে, স্বামী যদি মিলে-মহব্বতের সাথে সংসার জীবন-যাপন করতে 
চায়, তবে তালাক প্রত্যাহার করবে। অন্যথায় স্ত্রীকে ইদ্দত অতিক্রম করে বিবাহ বন্ধন 
থেকে মুক্তি লাভের সুযোগ করে দেবে, যাতে বিবাহ বন্ধন এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যায়। 
আর-তা যদি না হয়, তবে স্ত্রীকে অযথা কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে যেন তালাক প্রত্যাহার না 


করে। সেজন্যই ৯১১ ৪ }= বলা হয়েছে। ৫৯7 অর্থ খুলে দেওয়া বা ছেড়ে 
দেওয়া । এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দ্বিতীয় তালাক দেওয়া বা 
অন্য কোন কাজ করার প্রয়োজন নেই। তালাক প্রত্যাহার ব্যতীত ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাওয়াই 
বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার জন্য যথেষ্ট । 


৬২২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


হাদীসশাস্ত্রের ইমাম আবু দাউদ রে) আবু রজিন আসাদী থেকে বর্ণনা করেছেন 
যে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর এক ব্যক্তি রসলে-করীম সো)-কে প্রশ্ন করেছিলেন 


যে, কোরআন ৬৩ )----বলেছে, তারপর তৃতীয় তালাকের কথা বলেনি কেন? 
তিনি উত্তর দিলেন যে, পরে যে ৬৯৩ €৯১) বলা হয়েছে সেটিই তৃতীয় তালাক । 


---€( রূহুল-মা“আনী ) অধিকাংশ আলেমের মতে এর অর্থ হচ্ছে এই যে, বিবাহ সম্পর্ক 
ছিন্ন করার ব্যাপারে তৃতীয় তালাক যে কাজ করে, এ কর্মপদ্ধতিও তাই করে যা ইন্দতের 


মধ্যে তালাক প্রত্যাহার না করলেই হয়। আর যেভাবে ৮০1 -এর সাথে 
৮5১7৯ শব্দের শর্ত আরোপ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, যদি তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে 
ফিরিয়েই রাখতে হয়, তবে উত্তম গন্থায়ই ফিরিয়ে রাখা হোক ॥ তেমনিভাবে €৯)%১ 
_-এর সাথে ৬১৬৯, শব্দের শর্ত আরোপের মাধ্যমে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তালাক 


হচ্ছে একটি বন্ধনকে ছিন্ন করা । আর সৎ লোকের কর্ম পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, কোন কাজ 
বা চুক্তি করতে হলে তারা তা উত্তম গন্থায়ই করে থাকেন। এমনিভাবে যদি বিবাহ-বন্ধনও 
ছিন্ন করার পর্যায়ে এসে যায় তবে তা রাগান্বিত হয়ে বা ঝগড়া-বিবাদের মাধ্যমে করা 
উচিত নয়; ইহসান ও ভদ্রতার সাথেই তা সম্পন্ন করা উচিত। বিদায়ের সময় তালাক 
প্রাপ্তা স্ত্রীকে উপহার-উপটৌকন হিসাবে কিছু কাপড়-চোপড়, কিছু টাকা-পয়সা ইত্যাদি 
দিয়ে বিদায় করবে। 


CI AS A পারা ডে ঠে এ পা 


এ ব্যাপারে কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে? ৮১০১ ৮৮8 ১৪ ৪2০, 


উনিই | are 


$5 pol (৬ 5 অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে আখিক ক্ষমতানুষায়ী কিছু উপ- 


তৌকন ও কাপড়-পোশাক দিয়ে বিদায় করা উচিত । 


আর যদি সে এপ না করেই তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে সে শরীয়ত-প্রদত্ত 
তার সমস্ত ক্ষমতা বিনা প্রয়োজনে হাতছাড়া করে দিল । ফলে তার শাস্তি হচ্ছে এই যে, 
এখন আর সে তালাকও প্রত্যাহার করতে পারবে না এবং স্ত্রীর অন্যন্র বিয়ে হওয়া ব্যতীত 
উভয়ের মধ্যে আর কখনো বিয়ে হতে পারবে না। ্‌ 


_ একন্ত্রে তিন তালাকের প্রশ্ন £ এ প্রশ্নের যুক্তিভিত্তিক উত্তর এই যে, কোন কাজের 
পাপ কাজ হওয়া তার প্রতিক্রিয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে না। অন্যায়ভাবে হত্যা করা 
পাপ হলেও যাকে গুলী করে বা কোন অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করা হয়, সে নিহত হয়েই 
যায়। এই গুলী বৈধভাবে করা হলো, কি অবৈধভাবে করা হয়েছে, সে জন্য মৃত্যু অপেক্ষা 
করে না। চুরি সব ধর্মমতেই পাপ, কিন্তু ষে অর্থ-সম্পদ চোরাই পথে পাচার করা হয়, তা 
তো হাতছাড়া হয়েই গিয়েছে। এমনিভাবে যাবতীয় অন্যায় ও পাপের একই অবস্থা যে, 
এর অন্যায় ও পাপ হওয়া এর প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি করে না। 


সুরা আল-বাক্কারাহ, ৬২৩ 


এই মূলনীতির ভিত্তিতে শরীয়ত-প্রদত্ত উত্তম নীতি-নিয়মের প্রতি ভ্রক্ষেপ না করে 
প্রয়োজন ব্যতীত স্বীয় সমস্ত ক্ষমতাকে শেষ করে দেওয়া এবং একই সঙ্গে তিন তালাক 
দিয়ে নিষ্ুতি লাভ করা যদিও রসুল সো)-এর অসন্তষ্টির কারণ, যা পূর্ববর্তী বর্ণনায় 
উল্লেখ করা হয়েছে, এজন্য সমগ্র উম্মত এক বাক্যে একে নিরুম্ট পন্থা বলে উল্লেখ 
করেছে এবং কেউ কেউ নাজায়েষও বলেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কেউ এ পদক্ষেপ নেয় 
তবে এর ফলাফলও তাই হবে, বৈধ পথে অগ্রসর হলে যা হয় অর্থাৎ তিন তালাক হয়ে 
যাবে এবং শুধু প্রত্যাহার নয়, বিবাহ-বন্ধন নবায়নের সুযোগও আর থাকবে না। 


হুযুর সো)-এর মীমাংসাই এ ব্যাপারে বড় প্রমাণ যে, তিনি অসন্তস্ট হয়েও তিন 
তালাককে কার্যকরী করেছেন। হাদীস গ্রন্থে অনুরূপ বহু ঘটনার বর্ণনা রয়েছে । আর 
যারা এ সম্পর্কে স্বতন্ গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাতেও তাঁরা হাদীসের সেসব ঘটনা সংগ্রহ 
করেই একন্র করেছেন। সম্পৃতি জনাব মাওলানা আবু যাছেদ সরফরাজ তাঁর “উমদাতুল- 
আসার গ্রন্থে এ মাসআলা বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন । এখানে এ সম্পর্কিত মাত্র দু’-তিনটি 
হাদীস উদ্ধৃত হলো । 

মাহমুদ ইবনে লাবীদের ঘটনা সম্পর্কে নাসায়ীর উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা হয়েছে যে, তিন 
তালাক এক সঙ্গে দেওয়াতে হুযুর (সা) অত্যন্ত অসন্তষ্টি প্রকাশ করেছেন । এমন কি কোন 
কোন সাহাবী তাকে হত্যার যোগ্য বলেও মনে করেছেন । কিন্তুতা সত্ত্বেও এ তালাককে 
প্রত্যাহারযোগ্য তালাক বলে হুযুর সো) ঘোষণা করেছেন--এমন বর্ণনা কোথাও পাওয়া 
যায় না। 


পরবতী বর্ণনা যা সামনে আসছে তাতে এ বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে যে, 

হযরত উয়়াইমেরের এক সাথে তিন তালাক দেওয়াকে অত্যন্ত না-পছন্দ করা সত্তেও হুযুর 

(সা) তা কার্যকর করেছেন। এমনিভাবে আলোচ্য হাদীসে মাহমুদ ইবনে লাবীদ সম্পর্কে 

কাজী আবু বকর ইবনে আরাবী এ বাক্যটিতে লিখেছেন যে, হুযুর সো) তার এ তিন তালাকও 
কার্যকর করেছেন। হাদীসের বাক্য এরূপ $ 
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অর্থাৎ “এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে, অতঃপর সে স্ত্রী অন্যন্ত বিয়ে 
করেছে এবং সেও তালাক দিয়েছে । তখন হুযুর সো)-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, এ 


৬২৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


স্ত্রী প্রথম স্বামীর জন্য কি হালাল হবে? তিনি উত্তর দিলেন---না, যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় 
স্বামী তার সাথে সহবাসের স্বাদ গ্রহণ না করবে, যেভাবে প্রথম স্বামী স্বাদ গ্রহণ করেছে, 
ততক্ষণ পর্মন্ত সে স্ত্রী প্রথম স্বামীর জন্য হালাল নয়।” হাদীসের শব্দে পরিষ্কার বোঝা 
যাচ্ছে যে, এই তিনটি তালাকই একসঙ্গে দেওয়া হয়েছে। ফত্হুল-বারী, ওমদাতুল- 
ক্লারী, কোসতুলানী প্রমুখ এ ব্যাপারে একমত যে, এ ঘটনায় তিন তালাক একই সাথে 
দেওয়া হয়েছিল এবং হাদীসে এর মীমাংসাও রয়েছে যে, রসূল সো) এ তিন তালাক 
কার্যকর করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিয়েছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যত্র বিয়ে 
করে সে স্বামীর সঙ্গে সহবাস না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিলেও 
প্রথম স্বামীর পক্ষে তাকে গ্রহণ করা হালাল হবে না। তৃতীয় ঘটনাটি হযরত উয়াই- 
মের রো)-এর। তিনি হুযুর আকরাম সা)-এর সামনে নিজের স্ত্রীর প্রতি খেয়ানতের 
অভিযোগ আরোপ করে ‘লিআন’ করলেন এবং অতঃপর আরয করলেন ৪ 
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--অতঃপর যখন দু'জনই লিআন করে নিলেন তখন উয়াইমের বললেন---ইয়া- 
রসূলুল্লাহ (সো)! আমি তার ব্যাপারে মিথ্যাবাদী হব, যদি আমি তাকে আমার নিকট 
রেখে দিই। তখন উয়াইমের রো) তাকে রসুলের আদেশের পূর্বেই তিন তালাক দিয়ে 


দিলেন । আবৃযর এ ঘটনাকে হযরত সাদ ইবনে সহল-এর যবানে নিম্নলিখিত শব্দে 
বর্ণনা করেছেন £ 
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অর্থাৎ রসূল (সা) এটি কার্যকর করেছেন এবং তীর জীবদ্দশায় তার সামনে যা 
সংঘটিত হয়েছে, তা সুন্নত বলে গৃহীত হয়েছে। হখযরত সা'দ বলেছেন, এ ঘটনার সময় 
আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম । এরপর থেকে লিআনকারীদেরকে ভিন্ন করে দেওয়ার 
নিয়ম প্রবর্তন করা হয়েছে, যার ফলে আর কোন দিন তারা একন্রিত হতে পারবে না। 


এ হাদীসে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে. ষে, উয়াইমেরের একসঙ্গে প্রদত্ত 
এ তিন তালাককে তিন গণ্য করেই রসূল করীম (সা) তা কার্যকর করেছেন। 


মাহমুদ ইবনে লাবীদের পূর্ববর্তী বর্ণনায় ও আবুবকর ইবনে আরাবীর বর্ণনানু- 
'হবায়ী,একন্রে তিন তালাককে তিন তালাক হিসাবে কার্যকর করার কথা উল্লেখ রয়েছে। 
তা যদি নাও হতো তবু কোথাও এমন প্রমাণ নেই যে, তিন তালাককে প্রত্যাহারযোগ্য 
এক তালাকরূপে গণ্য করে স্ত্রী ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে । 


সূরা আল-বাক্কারাহ ৬২৫ 


মোটকথা আলোচ্য তিনটি হাদীসেই প্রমাণিত হয়েছে যে, যদিও একন্রে তিন তালাক 
প্রদান রসূল (সা)-এর অসন্তন্টির কারণ ছিল, কিন্তু উক্ত তিন তালাককে তিনি তিন 
তালাকরূপেই গণ্য করেছেন । 

হযরত ওমর ফারূক (রা)-এর ঘটনা $ পূর্ববর্তী বিবরণে প্রমাণিত হয়েছে যে, একত্রে 
তিন তালাক দেওয়াকে তিন তালাকরূপে গণ্য করা রসূল (সা)-এরই সিদ্ধান্ত । কিন্তু হযরত 


ওমর ফারূক (রা)-এর সিদ্ধান্ত সম্পকিত যে প্রশ্নটির উদ্ভব হয়েছে মুসলিম শরীফ ও অন্যান্য 
হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত সেই ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ 
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অর্থাৎ “হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বণিত হয়েছে, রসূল (সা)-এর যুগে, হযরত 
আবুবকর (রা)-এর খিলাফত আমলে এবং হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফতের প্রথম 
দুই বছর তিন তালাককে এক তালাক রূপেই গণ্য করা হতো । তখন হযরত ওমর রো) 
বললেন, মানুষ এমন একটি ব্যাপারে তাড়াহুড়া করছে, যাতে তাদেরকে সময় দেওয়া 
হয়েছিল । তাই তা কার্যকর করাই উত্তম । তখন তিনি তা কার্ধকর করে দিলেন 1” 
ফারুকে-আ"যমের এ নির্দেশ ফকীহ,সাহাবীগণের পরামর্শে সাহাবী ও তাবেয়ীনদের সাধারণ 
সভায় ঘোষণা করা হয়; এতে কারো কোন দ্বিমত নেই। এজন্য হাফেযে-হাদীস ইমাম 


ইবনে আবদুল বার মালেকী (র) এ বিষয়ে ইজমার কথাও উল্লেখ করেছেন £ যুরকানী 
ও শরহে-মোয়াতায় এভাবে বলা হয়েছে 8 
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অর্থাৎ অধিকাংশ ওলামায়ে উম্মত একই সঙ্গে প্রদত্ত তালাক হুবহু কার্যকর হওয়ার 
ব্যাপারে একমত ৷ বরং ইবনে আবদুল বার্র এর উপর ইজমার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, 
এর বিরুদ্ধে নগণ্যসংখ্যক লোক রয়েছে, যা জ্রক্ষেপের যোগ্য নয়। 


শায়খুল-ইসলাম নবভী মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ 
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অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আহমদ এবং 
অধিকাংশ আলেম বলেছেন, একত্রে তিন তালাক দিলে তা তিন তালাকই হবে। তবে 
তাউস প্রমুখ কোন কোন আহ্লে-যাহের বলেছেন যে, এতে এক তালা ক' হবে। 

৭৯--- 


৬২৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


ইমাম তাহাভী শরহে-মাআনিল-আসারে বলেছেন £ 
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অর্থাৎ হযরত ওমর রো) এ প্রসঙ্গে সকল সুরের জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলে- 
ছিলেন, যাদের মধ্যে এমন সব সাহাবীও ছিলেন, যাঁরা নবী-যুগের তরীকা সম্পকে অবগত 
ছিলেন, কিন্তু তাদের কেউই এ ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করেন নি অথবা তা খণ্ডনও 
করেন নি । 


আলোচ্য ঘটনাটিতে যদিও সাহাবী ও তাবেয়ীগণের এঁকমত্যে উম্মতের জন্য 
নীতি হিসাবে নির্ধারিত হয়েছিল যে, একন্রে তিন তালাক দেওয়া যদিও নিরুষ্টতম গন্থা 
এবং রসূল (সা)-এর অসন্তষ্টির কারণ বলে প্রমাণিত, কিন্তু তথাপি যদি কোন ব্যক্তি 
এ ভুল পন্থায় তালাক দেয় তাহলে তার স্ত্রী হারাম হয়েই যাবে। এবং অন্যন্র বিয়ে করে 
পুনরায় তালাকপ্রাপ্তা না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে পুনবিবাহ হতে পারবে না। কিন্তু 
আপাতদৃষ্টিতে এখানে দুটি প্রশ্ন উঠে। প্রথমত এই যে, পূর্ববর্তী আলোচনায়. বহু 
হাদীসের উদ্ধৃতির মাধ্যমে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে যে, এক সঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাককে 
হুযুর (সা) কার্যকর করেছেন, এর প্রত্যাহার বা পুনবিবাহের অনুমতি দেন নি। এমতাবস্থায় 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এ কথার অর্থ কি যে, রসূল সা)-এর যুগে এবং আবু 
বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে এবং ফারুকে আযমের খিলাফতের প্রথম দুবছর 
পর্যন্ত একত্রে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক বলেই গণ্য করা হতো এবং হযরত 
ফারাকে-আযমই তিন তালাক হিসাবে এর মীমাংসা দিয়েছেন । 


দ্বিতীয়ত, যদি এ ঘটনা মেনেও নেওয়া হয় যে, রসূল (সা)-এর যুগে এবং আবু- 
বকর রো)-এর খিলাফত আমলে তিন তালাককে এক তালাক ধরে নেওয়া হতো, তবে 
ফারূকে-আযম রো) এরূপ একটা পরিবর্তন কি করে করলেন? আর যদি একথা মনে 
করা না হয় যে, এতে তিনি ভুলই করেছেন, তবে প্রশ্ন উঠে যে, অন্যান্য সাহাবী কি করে 
এ মীমাংসা মেনে নিয়েছিলেন ? 


প্রশ্ন দু'টির উত্তর দিতে গিয়ে মুহাদ্দেসীন ও ফকীহ্‌গণ ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিয়েছেন । 
সেগুলোর মধ্যে ইমাম নবভী মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে .যে উত্তরটিকে সবচাইতে 
সঠিক বলে উদ্ধৃত করেছেন এবং যা অত্যন্ত পরিষ্কার তা এই যে, ওমর ফারুক রো)-এর 
এ মীমাংসা এবং তার প্রতি সাহাবীগণের অনুমোদন একটি বিশেষ ক্ষেত্রের ব্যাপারে 
প্রযোজ্য । আর তা এই যে, যদি কোন ব্যক্তি তিনবার বলে যে, তোমাকে তালাক দিলাম, 
তোমাকে তালাক দিলাম, তোমাকে তালাক দিলাম ; অথবা বলে যে, আমি তালাক দিলাম, 
আমি তালাক দিলাম, আমি তালাক দিলাম ; ---এ অবস্থার দুটি অর্থ হতে পারে-- হয়তো 
সে ব্যক্তি তিন তালাক দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তা বলে থাকবে অথবা শ্তধু তাকীদ করার 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৬২৭ 


উদ্দেশ্যে তিনবার বলে থাকবে; তিন তালাকের উদ্দেশ্যে নয়। নিয়তের ব্যাপার তো সে 
ব্যক্তির স্বীক্ষারোক্তির ভিভিতেই নিরধারিত হতে পারে। হুযুর (সা)-এর যুগে সত্যবাদিতা 
ও বিহ্স্ততার প্রভাব ছিল বেশী। এমন শব্দ বলার পর যদি কেউ বলতো যে, আমার 
তিন তালাকের নিয়ত ছিল না, মান্র তাকীদের জন্য শব্দটি বারবার উচ্চারণ করা হয়েছে, 
‘তবে তিনি তার শপথক্কৃত বর্ণনাকে সত্য বলে মেনে নিতেন এবং তাকে এক তালাকই ধরে 
নেওয়া হতো। 

_ এর প্রমাণ হযরত রুকানা রো)-র হাদীস দ্বারা হয়। যাতে উল্লেখ করা হয়েছে 
যে, সে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে *844)1,শব্দ সহযোগে তালাক দিয়েছিল। আর এ শব্দটি 


আরবের প্রচলিত নিয়মে তিন তালাকের জন্যই বলা হতো । কিন্তু এর অর্থ পরিস্কার 
“তিন' ছিল না এবং হযরত রুকানা রো) বলেছেন যে, এতে আমার নিয়ত তিন তালাক 
ছিল না; বরং এক তালাক দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল। রসূল (সা) তাকে কসম দিলে সে তাতে 
কসমও করেছে । তখন তিনি তাকে এক তালাকই ধরে নেন। এ হাদীস তিরমিযী, 
আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমী প্রভৃতি গ্রন্থে বিভিন্ন সনদ ও বিভিন্ন শব্দ সহযোগে 
বর্ণনা করা হয়েছে। 


কোন কোন ভাষ্বে অবশ্য এ-কথা বলা হয়েছে যে, হযরত রুকানা (রা) তার স্ত্রীকে 
তিন তালাক দিয়েছিলেন । কিন্তু আবু দাউদে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে 


হযরত রুকানা &4০/শব্দ সহকারে তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন; এ শব্দ যেহেতু 


তিন তালাকের জন্য সাধারণভাবে ব্যবহৃত হতো, এজন্য কোন কোন বর্ণনাকারী একে 
তিন তালাক বলেই উল্লেখ করেছেন । 


যা হোক, এ হাদীস দ্বারা সবার এঁকমত্যে প্রমাণিত হয় যে, হযরত রুকানার 
তালাককে হুযুর (সা) তখনই এক তালাক বলে গণ্য করেছেন, যখন তিনি কসম করে ' 
বর্ণনা করেছেন যে, এতে আমার উদ্দেশ্য তিন তালাক ছিল না। আরো প্রমাণ হয় যে, 
তিনি পরিক্ষার ভাষায় তিন তালাক বলেন নি, নতুবা তিন-এর নিয়তের প্রশ্নই উঠতো না 
এবং তাকে জিজ্তাসাবাদ করারও প্রয়োজন ছিল না। 


এ ঘটনা একথা পরিক্ষার করে দেয় যে, যে সব শব্দ তিন তালাকের নিয়ত করা 
হয়েছিল, না এক তালাকের নিয়ত বর্তমান ছিল---একথা সুস্পম্ট করে দেয় নাঃ সেস্থলে 
তিনি শপথের মাধ্যমে মীমাংসা প্রদান করেন। কেননা, সেই যুগ ছিল সত্যবাদিতা ও 
বিশ্বস্ততার যুগ । কেউ মিথ্যা শপথ করবে, তা ছিল অচিন্তনীয় ব্যাপার । 


হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত আমলে এবং হযরত ওমর রা)-এর 
খিলাফতের প্রথম দু'বছর পর্যন্ত এ নিয়মই প্রচলিত ছিল। অতঃপর হযরত ওমর ফারূক 
রো) অনুভব করলেন যে, দিন দিন সত্যবা দিতা ও বিশ্বস্ততার অবনতি ঘটছে এবং হাদীসের 
ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আরো অবনতি হওয়ার আশংকা রয়েছে । অপরদিকে এরূপ ঘটনার 
আধিকা দেখা দিয়েছে যে, ‘তালাক’ শব্দ তিনবার বলেও অনেকে এক তালাকের নিয়তের 
কথা বলছে। ফলে এতে অনুভব করা যাচ্ছিল যে, এমনিভাবে যদি তালাফদাতার নিয়তের 


৬২৮ .. তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খপ্ড 


সত্যতা মেনে নেওয়া হয়, তবে অদুরভবিষ্যতে মানুষের পক্ষে শরীয়ত-প্রদত্ত-এ সুবিধার 
যথেচ্ছ ব্যবহারও অসম্ভব নয়। এমনকি স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করার জন্য কেউ কেউ 
মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণেরও সূচনা করতে পারে । অতএব, হযরত ওমর ফারুক রো)-এর 
বিচক্ষণতা ও শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পফিত প্রজ্ঞা সম্পর্কে যেহেতু সবাই অবগত ছিলেন, 
তাই তখন সবাই একবাক্যে তাঁর এ সিদ্ধান্তকে অনুমোদন দান করলেন । পক্ষান্তরে তাঁরা 
রসুল (সা)-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কেও অবগত ছিলেন । তাঁরা বুঝেছিলেন যে, হুযুর 
(সা) যদি এ যুগে বেঁচে থাকতেন, তাহলে তিনিও অন্তরের নিয়ত ও ব্যক্তির বর্ণনার উপর 
নির্ভর করে এ সম্পর্কে কোন ফয়সালা দিতেন না। কাজেই আইন করে দেওয়া হলো যে, 
এখন থেকে থে ব্যক্তি একসঙ্গে তিন তালাক দেবে, তাহলে তা তিন তালাক রূপেই গণ্য 
হবে। সেষদি শপথ গ্রহণ করে থাকে যে, আমার নিয়ত ছিল এক তালাক, তবুও তার এ 
শপথ গ্রহণযোগ্য হবে না৷. হযরত ফারূকে-আযম রো) উক্ত বিষয় সম্পর্কে যে শব্দগুলো 
ব্যবহার করেছেন, সেগুলোও এ" কথা রই সাক্ষ্য দেয়। তিনি বলেছেন £ 


873 8৩1 fi ৫) CDSE of (ঞ015৫এা 5 AE 
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অর্থাৎ “এমন এক ব্যাপারে মানুষ তাড়াহুড়া করতে আরম্ভ করেছে, যাতে তাদের 
জন্য সময় ও সুযোগ ছিল। সুতরাং তাদের উপর তা কার্যকর করাই শ্রেয় ।” 


একসঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাক তিন তালাকরূপেই গণ্য হবেঃ এক তালাক নয়। 
হযরত ওমর ফারুক রো) কর্তৃক-জারিরুত.এ ফরমান এবং তব্প্রতি সাহাবীগণের 
এঁকমত্য সম্পকিত যে ব্যাখ্যা বণিত হয়েছে, এর সমর্থন হাদীসের বর্ণনা থেকেও পাওয়া 
যায়। এতদসঙ্গে সে প্রশ্নটিরও মীমাংসা হয়ে যায় যে, হাদীসের বর্ণনায় যেখানে খোদ 
হুযুর সো) কর্তৃক একসাথে প্রদত্ত তিন তালাককে তিন তালাকরূপেই গণ্য করে তা 
 কার্ষকর করার একাধিক ঘটনা প্রমাণিত রয়েছে, সেখানে হযরত ইবনে আব্বাসের এ 

বর্ণনা যে রসূল সো)-এর যমানায় একক্রে প্রদত্ত তিন তালাককেও এক হরির 

গণ্য করা হতো-__কিভাবে শুদ্ধ হতে পারে। | 

ও প্রশ্নের মীমাংসা এই যে, রসূল (সা)-এর যমানায় ‘তিন’ শব্দের দ্বারা তিন 
তালাকের নিয়তে একসঙ্গে যেসব তালাক: দেওয়া হয়েছে, সেগুলোকে তিন তালাকই 
গণ্য করা হতো.। অপর পক্ষে তিন তিনবার ‘বলার পরও এক তালাক গণ্য হতো 
শুধুমাত্র সে সমস্ত ঘটনায়, যেগুলোতে তিন তালাকই দেওয়া হয়েছে এরূপ কোন স্বীকা- 
রোক্তি পাওয়া যেতো না, বরং এক তালাকের নিয়তেই তাকীদের জন্য “তালাক” শব্দটি 
তিনবার উচ্চারণের দাবী করা হতো । . 


উপরোক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা এ 'প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যায় যে, একসঙ্গে তিন তালাক 
উচ্চারণ করার একাধিক ঘটনায় রসূল (সা) কর্তৃক এক তালাক গণ্য করার পরও 
হযরত ওমর (রা) তার ব্যতিক্রমী বিধান কিসের ভিত্তিতে জারি করেছিলেন এবং সাহা- 
বায়ে কেরামই বা সে বিধান কেন মেনে নিয়েছিলেন? বলা বাহুল্য, এমতাবস্থায় হযরত 
ওমর ফারুক রো) রসুল (সা) কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগের অপব্যবহার রোধ করারই কার্যকর 


সুরা আল-বাক্কারাহ, ৬২৯ 


পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন মাত্র, কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্‌র রসূল (সো) কর্ত্‌ ক নির্ধারিত 
বিধানের বিরুদ্ধাচরণ তিনি করেন নি। বস্তুত এরূপ ৰ করা যায়, ' না 
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(২৩১) আর যখন তোমরা ভ্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও, অতঃপর তারা নির্ধারিত 
ইদ্দত সমাপ্ত করে নেয়, তখন তোমরা নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে রেখে দাও অথবা 
সহানুভূতির সাথে তাদেরকে মুক্ত করে দাও। আর তোমরা তাদেরকে স্বালাতন ও বাড়া- 
বাড়ি করার উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না। তার যারা এমন করবে, নিশ্চয়ই তারা নিজেদেরই 
ক্ষতি করবে । আর আল্লাহ্‌র নির্দেশকে হাস্যকর বিষয়ে পরিণত করো না। আল্লাহ্‌র সে. 
অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যা তোমাদের উপর রয়েছে এবং তাও স্মরণ কর, যে কিতাব 
ও জ্ঞানের কথা তোমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে যার দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দান 
করা হয়! আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ সর্ববিষয়েই জ্ঞানময় । 
(২৩২) আর যখন তোমরা জ্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং তারপর তারাও নির্ধারিত 





৬৩০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


ইদ্দত পূর্ণ করতে থাকে, তখন তাদেরকে পূর্ব স্বামীদের সাথে পারস্পরিক সম্মতির ভিভিতে 
নিয়মানুযায়ী বিয়ে করতে বাধাদান করো-না । এ উপদেশ তাকেই দেওয়া হচ্ছে, যে 
আল্লাহ্‌ ও কিয়ামত দিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে । এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে 
একান্ত পরিশুদ্ধতা ও অনেক পবিভ্রতা । আর আল্লাহ. জানেন, তোমরা জান না। 





তফ সীরের সার-সংক্ষেপ 


' মখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিবে আর সে ইদ্দত অতিক্রম করার কাছাকাছি 
পৌঁছে যাবে, তখন তোমরা তাকে নিয়মানুযায়ী (প্রত্যাহার করে) বিয়ে অবস্থায় থাকতে 
দাও অথবা নিয়মানুযায়ী তাকে বিদায় করে দাও। আর তাকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে 
আটকে রেখো না। এমন উদ্দেশ্য (করো না) যে, তার প্রতি অন্যায় ও অত্যাচার করবে। 
আর যে ব্যক্তি এমন করবে, সে বাস্তবে নিজেরই ক্ষতি সাধন করবে । আর আল্লাহ্‌র 
বিধানকে খেলায় পরিণত করো না। আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে যে নেয়ামত দান করেছেন, 
তা স্মরণ কর এবং বিশেষ করে কিতাব ও হেকমতের বিষয়গুলো যা আল্লাহ্‌ তা“আলা 
তোমাদের প্রতি (এই উদ্দেশ্যে) নাযিল করেছেন যে, তদ্দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দান 
করবেন আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস কর যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা প্রত্যেক বিষয় সম্পকে অত্যন্ত ভালভাবে অবগত । তোমরা যখন তোমাদের 
স্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং তারা তাদের ইদ্দতের সময় অতিক্রান্ত করে ফেলে, 
তখন তোমরা তাদেরকে তাদের (নির্বাচিত) স্বামী গ্রহণের ব্যাপারে বাধা দেবে না, যখন 
তারা নিয়মানুযায়ী পরস্পর রাষী হয়। এ ব্যাপারে যারা তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌ এবং 
কিয়ামতে বিশ্বাস করে, এ উপদেশ গ্রহণ করা তাদের জন্য অত্যন্ত পবিত্রতা ও অত্যন্ত 
 মঙ্গলজনক এবং আল্লাহ. তা*আলা (তোমাদের মঙ্গলামঙগল ) ভালভাবে জানেন অথচ 
তোমরা তা জাননা । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


ইতিপূর্বেও দু'তালাক সংক্রান্ত আইন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ইসলামে তালাকের 
ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থাসমূৃহ কোরআনের দার্শনিক বর্ণনা সহকারে বিরৃত হয়েছে । এ আয়াত- 
গুলোতে আরো কিছু বিষয় এবং তার আহকাম বণিত হয়েছে । 

তালাকের পর তা প্রত্যাহার ও বিবাহ বন্ধন ছিম্ন করা 8 প্রথম আয়াতের বণিত 
প্রথম মাস'আলাটি হচ্ছে এই যে, যখন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক তার ইদ্দত অতিক্রম করার 
কাছাকাছি গিয়ে পে ছে, তখন স্বামীর দু'টি অধিকার থাকে । একটি হচ্ছে তালাক প্রত্যাহার 
করে তাকে স্বীয় বিবাহেই রেখে দেওয়া । দ্বিতীয়টি হচ্ছে তালাক প্রত্যাহার না করে বৈবা- 
হিক সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলা । 

এ দু'টি অধিকার সম্পর্কে কোরআন শর্ত আরোপ করেছে যে, রাখতে হলে কিংবা 
ছিন্ন করতে হলে নিয়মানুযায়ী করতে হবে। এতে 35 7০১ শব্দটি দ্ল'জায়গায়ই 


সুরা আল-বাক্কারাহ, হা ৬৩১ 


পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রত্যাহারের জন্যও কিছু শর্ত 
ও নিয়ম-কানুন রয়েছে এবং ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারেও কিছু শর্ত ও নিয়ম-কানুন বর্তমান। 
উভয় অবস্থায় যেটাই গ্রহণ করা হোক, শরীয়তের নিয়মানুযায়ী করতে হবে। শুধু সাময়িক 
খেয়াল-খুশী বা আবেগের তাকীদে কোন কিছু করা চলবে না। উভয় দিক সম্পর্কেই 
শরীয়তের কিছু বিধান কোরআনে বণিত হয়েছে। আর তির বিশ্লেষণ করেছেন মহানবী 
(সা) তাঁর হাদীসে । 


উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, তালাক দেওয়ার পর এই বিচ্ছিন্নতার ভয়াবহ অবস্থা 
ও পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করে যদি তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে স্বীয় বিয়েতে বহাল 
রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তবে এ জন্য শরীয়তের নিয়ম হচ্ছে মনোমালিন্যকে অন্তর থেকে | 
দুর রে সুন্দর ও সুখী জীবন যাপন এবং পরস্মার অধিকার ও কর্তব্য যথাষথভাবে আদায় 


করার মানসে করতে হবে, নারির দেওয়ার সলা ত করা রত তা এজন্য আলোচ্য 
আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ 


পাপা 6 ৩ 53 AS AL ad 


{, sta ys ১৯ ৯৮০ 8 57অর্থাৎ স্ত্রীকে কষ্ট ও মন্ত্রণা দেওয়ার 


উদ্দেশ্যে স্বীয় বিবাহ বন্ধনে আটকে রেখো না। 


A Ar AS Aad 


দ্বিতীয় নিয়মটি সূরা তালাকে ইরশাদ হয়েছে ঃ i> ৮99১ boat; 
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৪০ ৪৪ (6০91 2০৯ 19 ৮০ অর্থাৎ পরস্পরের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য 


শশী | টি 


ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখে নাও, যাতে সাক্ষীর প্রয়োজন হলে যথাযথভাবে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে 
কোন রকম পক্ষপাতিত্ব না করে সাক্ষ্যদান করে। অর্থাৎ যখন “রাজ'আত' বা প্রত্যা- 
হারের ইচ্ছা কর, তখন দু'জন নির্ভরযোগ্য মুসলমানকে সাক্ষী রাখ। এতে কয়েকটি 
উপকারিতা রয়েছে--এক হচ্ছে এই যে, স্ত্রী পক্ষ থেকে যদি প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে কোন 
দাবী থাকে, তবে সে সাক্ষীর দ্বারা তা নিষ্পত্তি করা যাবে । 


দ্বিতীয়ত, নিজের উপরও মানুষের নির্ভর করা উচিত নয়। যদি প্রত্যাহার প্রক্রিয়ায় 
সাক্ষী নিযুক্ত করা না হয়, তবে এমনও হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে 
ঘাবার পরেও শয়তানী উদ্দেশ্যে দাবী করতে পারে যে, আমি ইন্দতের মধ্যেই তালাক 
প্রত্যাহার করে নিয়েছিলাম । 


এসব দুক্ষর্মের প্রতিরোধকলেই কোরআন এ নিয়ম প্রবর্তন করেছে যে, প্রত্যাহারের 
জন্যও দু'জন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী নিযুক্ত করতে হবে। 


বিষয়টির দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার সময় দেওয়া এবং চিন্তা-ভাব- 
নার সুযোগ থাকা সত্তেও যদি অন্তরের কালিমা দূর না হয় এবং স সম্পর্ক ছিন্ন করাই স্থির 
সিদ্ধান্ত হয়, তবে এতে মনের ক্রোধ পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের অভিপ্রায় 
স্ুম্টি হওয়ার আশংকা থেকে যায়। ফলে ব্যাপারটি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সীমিত না থেকে 


৬৩২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥। প্রথম খণ্ড 


দু'টি পরিবারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে উভয় পক্ষের দুনিয়া ও আখেরাত বরবাদ করে দিতে 
পারে। কাজেই সে আশংকার পথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কোরআন সুস্পষ্ট উপদেশ দিয়েছে ৪ 
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১১১) ০৯ 3৯9" 2! ছেড়ে দেওয়া বা সম্পর্ক ছিন্ন করাই যদি স্থির সিদ্ধান্ত হয়ে 


থাকে, তবে তাও নিয়মানুযায়ী করতে হবে। এ নিয়মের কিছু বর্ণনা কোরআন-মজীদে 
রয়েছে এবং অবশিষ্ট বিশদ বিবরণ হাদীসের মাধ্যমে রসূল সো) দিয়ে গেছেন। 
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যেমন, এর পূর্ববর্তা আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ ৮95১ 1 (৭ ০০৪ 03 
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Ux (৩১৯) 2০8১ | ২০-০শরীয়ত বিষয়ক অসুবিধা ছাড়া তালাকের বিনিময়ে স্ত্রীর কাছ 


থেকে নিজের দেয়া মাল-সামান কিংবা মোহরানা ফেরত নিও না কিংবা অন্য কোন 
বিনিময় দাবী করো না। 
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CJA BIA 
wu! $ অর্থাৎ “সমস্ত তালাকপ্রাগ্তা স্ত্রীর জন্য কিছু উপকার করা নিয়মানু- 


যায়ী স্থির করা হয়েছে যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে তাদের উপর ।” এ উপকারের ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, বিদায়কালে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে কিছু উপহার-উপঢৌকন, নগদ 
কিছু অর্থ অথবা ন্যুনপক্ষে একজোড়া কাপড় প্রদান করা এবং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর 
| be যা তালাকদাতা স্বামীর উপর ওয়াজিব বা অবশ্য করণীয় হিসাবে রয়েছে এবং 

কছু সহানুতূতি ও অনুগ্ৰহ হিসাবে আরোপ করা হয়েছে, যা বলিষ্ঠ চরিত্র এবং সুসভ্য 
লি পবিভ্র শিক্ষা। আর এতে এ হেদায়েতও দেওয়া হয়েছে যে, যেমনিভাবে 
বিয়ে একটি পারিবারিক চুক্তি, অনুরূপভাবে তালাকও একটি সম্পর্কের সম্মাস্তি। এই 
সম্প্কচ্ছেদকে শন্রুতা ও ঝগড়া-বিবাদের উৎসে পরিণত করার কোন প্রয়োজনই নেই। 
সম্পকচ্ছেদও ভদ্রোচিত উপায়ে হওয়া উচিত, যাতে তালাকের পর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর কিছু 
উপকার হতে পারে । 


এই উপকারিতার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, ইদ্দতের দিনগুলোতে স্ত্রীকে নিজ 
বাড়ীতে রেখে তার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে হবে এবং তখনও স্ত্রীর মোহর আদায় 
করা না হয়ে থাকলে এবং তার সাথে সহবাস করা হয়ে থাকলে তাকে পূর্ণ মোহর 
দিয়ে দিতে হবে। আর যদি সে স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে থাকে এবং এরই মধ্যে 
তালাক দেওয়ার উপক্রম হয়ে থাকে, তবে তাকে অর্ধেক মোহর দিয়ে দিতে হবে; এটা 
স্বামীর উপর ওয়াজিব। তা আদায় করতেই হবে। আর বিদায়কালে সহানুভৃতিস্বরূপ 
তাকে কিছু নগদ টাকা অথবা ন্যুনতম পক্ষে এক জোড়া কাপড় দিয়ে দেওয়া বলিষ্ঠ 


সুরা আল-বাঙ্কারাহ্‌, ৬৩৩ 


মানসিকতার পরিচায়ক । সুবহানাল্লাহ ! কত উত্তম ও পবিভ্রতম শিক্ষা! যে বিষয়টি 
সাধারণভাবে দুটি পরিবারের মধ্যে ঝগড়া-ফাসাদ ও দুটি পরিবারের ধ্বংসের কারণ 
হতে যাচ্ছিল, এভাবে সেটিকে স্থায়ী ভালবাসা ও বন্ধত্বে পরিণত করা হয়েছে। 


তপন এরি জি Ae A AG A পা 


এসব নির্দেশের পর ইরশাদ হচ্ছে ৪৯৯১ (4 ১১ 593 0০৯) ৩৮০9 


অর্থাৎ “যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ প্রদত্ত এই সীমারেখা লংঘন করবে, সে যেন প্ৰকৃতপক্ষে 
নিজেরই ক্ষতিসাধন করল। বলা বাহুল্য, পরকালে আল্লাহ্‌র দরবারে প্রতিটি অন্যায়ের 
সুন্ষম বিচার হবে। অত্যাচারিতের পক্ষে অত্যাচারীর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না করা 
পর্যন্ত তাকে ছাড়া হবে না। 


এ পৃথিবীতেও চিন্তা করলে দেখা যায়, কোন অত্যাচারী ব্যক্তি কারো প্রতি অত্যাচার 
করে সাময়িকভাবে আত্মতুষ্টি লাভ করে বটে, কিন্তু তার অশুভ পরিণতিতে তাকে অধিকাংশ 
সময় অপমানিত ও লান্ছিত হতে হয়। সে অনুধাবন করুক বা নাই করুক, অনেক সময় 
এমন বিপদে পতিত হয় যে, অত্যাচারের ফলাফল দুনিয়াতেই তাকে কিছু-না-কিছু ভোগ 


করতে হয়। 
০০০১9 4385 ১১৬ 5 এ 


কোরআনে-হাকীমের নিজস্ব একটা দার্শনিক বর্ণনাভঙ্গি রয়েছে। দুনিয়ার আইন- 
কানুন ও শাস্তির বর্ণনার ন্যায় কোরআন শুধুমান্র আইন-কানুন ও শাস্তির কথাই বর্ণনা 
করে না বরং একান্ত গুরুগম্ভীরভাবে তার বিধি-বিধানের দার্শনিক ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ 
এবং তার বিরোধিতার দরুন মানুষের যে অকল্যাণ হতে পারে, তার এমন ধারাবাহিক 
বর্ণনা দেয়, যা দেখে যে লোক মানবতার আবরণ সম্পূর্ণভাবে খুলে ফেলেনি সে কখনো 
এসবের দিকে অগ্রসরই হতে পারে না। কেননা, প্রত্যেকটি আইন-কানুনের সঙ্গে আল্লাহ্‌র 
ভয় ও পরকালের হিসাব-নিকাশের কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। 


বিয়ে ও তালাককে খেলায় পরিণত করো না ৪ দ্বিতীয় মাস'আলা হচ্ছে এই-_এ 
আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহর আয়াতকে খেলায় পরিণত করো না। 


AS টেল পালা 


্‌ 295 , 4) দা 935০১ ॥ - খেলায় পরিণত করার একটি তফসীর হচ্ছে 


এই যে, বিয়ে ও তালাক সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা"আলা যে সীমারেখা ও শর্তাবলী নির্ধারণ করে 
দিয়েছেন, তার বিরুদ্ধাচরণ করা । আর দ্বিতীয় তফসীর হযরত আবুদ্দারদা (রা) থেকে 
বণিত হয়েছে যে, জাহিলিয়ত যুগে কোন কোন লোক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বা বাদীকে মুক্ত 
করে দিয়ে পরে বলতো যে, আমি তো উপহাস করেছি মাত্র, তালাক দেওয়া বা মুক্তি দিয়ে 
দেওয়ার কোন উদ্দেশ্যই আমার ছিল না। তখনই এ আয়াত নাযিল হয়। এতে ফয়সালা 


৮০-- 


৬৩৪ _ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


দেওয়া হয়েছে যে, বিয়ে ও তালাককে যদি কেউ খেলা বা তামাশা হিসাবেও সম্পাদন করে, 
তবুও তা কার্যকরী হয়ে যাবে। এতে নিয়তের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। 


রসূল (সা) ইরশাদ করেছেন---তিনটি বিষয় এমন রয়েছে যে, তা হাসি-তামাশার 
মাধ্যমে করা এবং বাস্তবে করা দুই-ই সমান। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে তালাক, দ্বিতীয়টি 
দাসমুক্তি এবং তৃতীয়টি বিয়ে । হাদীসটি ইবনে মাদু বিয়্যাহ উদ্ধৃত করেছেন ইবনে আব্বাস 
(রো) থেকে, আর ইবনুল-মুনযির বর্ণন। করেছেন ওবাদাহ. ইবনে সামেত রো) থেকে। 


হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বণির্ত এই হাদীসটি নিম্নরূপ $ 
-8১05 34015 ত0া ০৯ ৩৪৯৩ ৯ pr EY 


অর্থাৎ তিনটি বিষয় রয়েছে, যেগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে বলা আর হাসি-তামাশাচ্ছলে বলা 
একই সমান। ক) বিবাহ, (দুই) তালাক, (তিন) রাজ“'আত বা তালাক প্রত্যাহার । 


এ তিনটি বিষয়ে শরীয়তের আদেশ হচ্ছে এই যে, যদি দু'জন স্ত্রী ও পুরুষ) বিয়ের ইচ্ছা 
ব্যতীতও সাক্ষীর সামনে হাসতে হাসতে বিয়ের ইজাব ও কবুল করে নেয়, তবুও বিবাহ 
হয়ে যাবে। তেমনি তালাক প্রত্যাহার এবং দাসকে মুক্তিদানের ব্যাপারেও শরীয়তের এই 
বিধান। এসব ক্ষেত্রে হাসি-তামাশা কোন ওজররূপে গণ্য হবে না। 


এ আদেশ বর্ণনা করার পর কোরআনে করীম নিজস্ব ভঙ্গিতে মানুষকে আল্লাহ্‌র- 
আনুগত্য ও পরকালের ভয় প্রদর্শন করার পর উপদেশ দিয়েছে ৪ 


পণ টি চি পা রা রে তা AAA 


SUS ডো চি হি রনী 


এক তা AT 


অর্থাৎ “স্মরণ কর আল্লাহ্‌ তা'আলার সেই নিয়ামতের কথা, যা তিনি তোমাদেরকে 
দান করেছেন এবং বিশেষভাবে ₹মরণ কর সেই নিয়ামত, যা কিতাব ও হেকমত রাপে 
তোমাদেরকে দান করেছেন। জেনে রাখ, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে অত্যন্ত 
জ্ঞানসম্পন্ন। তিনি তোমাদের নিয়ত, ইচ্ছা এবং অন্তনিহিত গোপন তথ্য সম্পকেও সবিশেষ 
অবগত!” সুতরাং স্ত্রীকে যদি তালাক দিয়ে বিদায়ই করতে হয়, তবে পরস্পর ঝগড়া- 
বিবাদ, একে অপরের অধিকার হরণ এবং পারস্পরিক অন্যায়-অত্যাচার' থেকে বিরত 
থাক । প্রতিশোধ গ্রহণ বা স্ত্রীকে অযথা দুর্ভোগের শিকারে পরিণত করার উদ্দেশ্যে এমন 
কাজ করো না। 


তালাকের উত্তম পন্থা ৪ তৃতীয়ত, শরীয়ত বা সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে তালাক দেওয়ার. 
উত্তম পন্থা হচ্ছে এই যে, কোন ব্যক্তি ঘদি তার জ্রীকে তালাক দিতে বাধ্য হয়, তবে সুস্পষ্ট 
শব্দে প্রত্যাহারযেঠগ্য এক তালাক দেবে, যাতে ইদ্দত অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তালাক 
প্রত্যাহার করার সুযোগ থাকে। এমন শব্দ বলতে নেই, যাতে তৎক্ষণাৎ বৈবাহিক সম্পক 


সূরা আল-বাক্কারাহ, ৬৩৫ 


ছিন্ন হয়ে যায় ; যাকে “বায়েন” তালাক বলা হয়। আর তিন তা তালাকও দেবে না, যার ফলে 


শা তি 


উভয়ের মধ্যে পুনবিবাহও হারাম হয়ে যায়। ৪০৬)! ৮3 শব্দটির নিঃশর্ত উল্লেখই 


এদিকে ইজিত করছে । কারণ, এ আয়াতে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তা যদিও প্রত্যাহার- 
যোগ্য এক বা দুই তালাক সম্পৰ্কিত, জায়েয বা তিন তালাক সম্পর্কে নয়, কিন্তু কোরআন 
কোন শর্ত আরোপ না করে একথা উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছে যে, তালাকের ব্যাপারে 
শরীয়তের বিধান হচ্ছে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দেওয়া । তালাকের অন্যান্য উপায় তাঁর 
পছন্দনীয় নয়। 


তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে পুনর্বিবাহে বাধা দেওয়া হারাম ঃ দ্বিতীয় আয়াতে সেই সমস্ত 
উৎপীড়নমূলক ব্যবহারের প্রতিরোধ করা হয়েছে, যা সাধারণত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের 
সাথে করা হয়। তাদেরকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে বাধা দেওয়া হয়। প্রথম স্বামীও তার 
তালাক দেয়া স্ত্রীকে অন্ন্ত্র বিয়ে দেওয়াতে নিজের ইজ্জত ও মর্যাদার অবমাননা মনে করে। 
আবার কোন কোন পরিবারে মেয়ের অভিভাবকগণও দ্বিতীয় বিয়ে থেকে বিরত রাখে। 
আবার কেউ কেউ এসব মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে কিছু মালামাল হাসিল করার উদ্দেশ্যে 
বাধার সৃষ্টি করে । অনেক সময় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার পূর্ব স্বামীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়, কিন্তু স্রীলোকের অভিভাবক বা আত্মীয়-স্বজন তালাক দেওয়ার 
ফলে স্বামীর সাথে সৃ্ট বৈরিতাবশত উভয়ের সম্মতি থাকা সত্বেও বাধার সৃষ্টি করে। 
স্বাধীন স্রীলোককে তার মজিমত শরীয়ত বিরোধী কার্য ব্যতীত বিয়ে হতে বাধা দেওয়া 
একান্তই অন্যায়, তা তার প্রথম স্বামীর পক্ষ থেকেই হোক অথবা তার অভিভাবকদের 
পক্ষ থেকেই হোক । এরূপ অন্যায়কেই এ আয়াত দ্বারা প্রতিরোধ করা হয়েছে । 


এ আয়াতের শানে-নযুলও এমনি এক ঘটনা । বুখারী শরীফে বণিত হয়েছে যে, 
হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার রো) তাঁর বোনকে এক ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। 
সেই ব্যক্তি তাকে তালাক দেয় এবং পরে কৃতকর্মের দরুন অনুতপ্ত হয়ে তাকে পুনরায় 
বিয়ে করতে মনস্থ করে এবং তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীও এতে সম্মত হয় । যখন সেই ব্যক্তি 
এ ব্যাপারে হযরত মা"কালের নিকট প্রস্তাব করে, তখন তিনি যেহেতু তালাক দেওয়াতে 
তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন তাই উত্তর দেন যে, আমি তোমাকে সম্মান করেই আমার 
বোনকে তোমার নিকট বিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি সে সম্মানের মূল্য দিয়েছ তাকে তালাক 
দিয়ে। এখন পুনরায় তাকে বিয়ে করতে চাচ্ছ, তবে জেনে রেখো, আল্লাহ্‌র কসম করে 
বলছি, সে আর তোমার বিবাহাধীনে যাবে না। 


হযরত জাবের ইবনে আবদুললাহ (রা)-এর এক চাচাত বোনের ব্যাপারেও অনুরূপ 
এক ঘটনা ঘটেছিল। এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করেই আলোচ্য 'আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। 
যাতে মা*কাল ও জাবেরের এ কাজকে অপছন্দ করা হয়েছে এবং একে না-জায়েয বলে 
ঘোষণা করা হয়েছে । ্‌ 


সাহাবীগণ আল্লাহ, এবং তার রসুলের সত্যিকার ভক্ত ছিলেন। এ আয়াত শোনা- 
মান্ত্র মা'কালের সমস্ত ক্রোধ পড়ে যায় এবং তিনি স্বয়ং সেই ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়ে 
বোনের পুনবিবাহ তারই সাথে দিয়ে দেন। আর কসমের কাফ্ফারাও আদায় করেন। 


৬৩৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌ও তাই করেন। স্ত্রীকে তালাক প্রদানকারী স্বামী এবং তালাক- 
প্রাপ্তা স্ীলোকের অভিভাবকরন্দ--এ উভয় শ্রেণীর প্রতিই কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে 
নির্দেশ দেওয়া হচ্ছেঃ 
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অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদিগকে তাদের পছন্দ করা স্বামীর সাথে বিয়ে করা থেকে 
বিরত রেখো না। তাসেপ্রথম স্বামীই হউক না কেন, যে তাকে তালাক দিয়েছে বা অন্য 


ASAT A ASAT 


কেউ ৷ কিন্তু শর্ত হচ্ছে ৪১৯০৩ প্র & 151) 131 তবে এ হুকুম তখন 


বর্তাবে, যখন উভয়ে শরীয়তের নিয়মানুযায়ী রাখী হবে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
যদি উভয়ে রাষী না হয়, তবে কোন এক পক্ষের উপর জোর বা চাপ সৃষ্টি করা বৈধ হবে 
না। যদি উভয়ে রাযীও হয় আর তা শরীয়তের আইন মোতাবেক না হয়, যথা বিয়ে না 
করেই পরস্পর স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করতে আরস্ত করে অথবা তিন তালাকের পর অন্যত্র 
বিয়ে না করেই যদি পুনবিবাহ করতে চায় অথবা ইদ্দতের মধ্যেই অন্যের সাথে বিয়ের 
ইচ্ছা করে, তখন সকল মুসলমানের এবং বিশেষ করে এ সমস্ত লোকের, যারা তাদের সাথে 
সম্পর্কযুক্ত, তাদের সবাইকে সম্মিলিতভাবে বাধা দিতে হবে, এমনকি শক্তি প্রয়োগ করতে 
হলেও তা করতে হবে। 


এমনিভাবে কোন মেয়ে যদি স্বীয় অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতীত পারিবারিক 
‘কুফু’ বা সামঞ্জস্যহীন স্থানে বা বংশের প্রচলিত মোহরের কম মোহরে বিয়ে করতে চায়, 
যার পরিণাম বা কু-প্রভাব বংশের উপর পতিত হতে পারে, তবে এমন ক্ষেত্রে তারা তাকে 


বাধা দিতে পারেন। তবে 1%51)) 1১1! বলে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বয়ঃপ্রাপ্তা 
মেয়েকে তার অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দেওয়া যায় না। 
আয়াতের শেষে তিনটি বাক্যের প্রথমটিতে ইরশাদ হয়েছে ঃ 
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1” 
অর্থাৎ “এ আদেশ সেসব লোকের জন্য, যারা আল্লাহ্‌ তাআলা ও কিয়ামতের উপর 
বিশ্বাস করে।” এতে ইশারা করা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্‌ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাস করে 
তাদের জন্য এসব আহকাম যথাযথভাবে পালন করা অবশ্য কতব্য। আর যারা এ আদেশ 
পালনে শিথিলতা প্রদর্শন করে, তাদের বোঝা উচিত যে, তাদের ঈমানে দুর্বলতা রয়েছে। 


১৭৮1 5 ৯৭ 01 29১ “এসব হুকুমের আনুগত্য তোমাদের জন্য 


পবিত্রতার কারণ ।”---এতে ইশারা করা হয়েছে যে, এর ব্যতিক্রম করা পাপ-মগ্তা এবং 
ফেতনা-ফাসাদের কারণ। কেননা, বয়ঃপ্রাপ্তা বুদ্ধিমতী যুবতী মেয়েকে সাধারণভাবে 


সূরা আল-বাঙ্কারাহ্‌, ৬৩৭ 


বিয়ে থেকে বিরত রাখা একদিকে তার প্রতি অত্যাচার, তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত 
করা এবং অপরদিকে তার সতিত্ব, পবিভ্রতা ও মান-ইজ্জতকে আশংকায় ফেলারই নামান্তর । 
তৃতীয়ত সে যদি এই বাধার ফলে কোন পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তার সেই পাপের অংশী- 
দার তারাও হবে, যারা তাকে বিয়ে থেকে বিরত রেখেছে । আর এই দুক্ষমের পরিণতি পর- 
কালের শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার আগেই হয়তো বাধাদানকারীদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও 
খুনাখুনির আকারে পতিত হতে পারে। দৈনন্দিন ঘটনাপ্রবাহই এর প্রমাণ। অনুরূপ যদি 
বিয়ে করতে বাধাদান করা হয় অথবা তার পছন্দ ব্যতীত তাকে অন্যত্র বিয়ে করতে বাধ্য করা 
সাধারণভাবে করা হয়, তবে এর পরিণামও স্থায়ী শত্বতা, ফেতনা-ফাসাদ বা তালাকের পথ 
উন্মুক্ত করবে। আর এসবের অশুভ পরিণতি সবার জানা। এ জন্যই বলা হয়েছে যে, তার 


পছন্দসই ব্যক্তির সাথে বিয়ে করা থেকে তাকে বিরত না করাই তোমাদের জন্য পবিনশ্রতার 
বাহক.ও কল্যাণকর । ্‌ 
A ASAT শা ABA eI FO 


তৃতীয় বাক্যে বলা হচ্ছে 8১১০১ ॥ ৮০1 21০ 48) ১_অর্থাৎ “তোমাদের 


ভালমন্দ আল্লাহ তা'আলা জানেন, তোমরা জান না।” এর অর্থ হচ্ছে এই যে, যারা তালাক- 
প্রাগতা স্রীলোককে বিয়ে হতে বিরত রাখে তারা নিজেদের ধারণা মতে এতে কিছু উপকা- 
রিতা ও কল্যাণ অনুভব করে। যেমন, স্বীয় ইজ্জত-সম্মান, মান-অভিমান অথবা কিছু 
আথিক সুবিধা, এসব শয়তানী ধারণা ও অপান্দ্ে সুবিধার সন্ধান বন্ধ করার জন্যই ইরশাদ 
হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের ভালমন্দ সম্পর্কে জানেন, কিন্তু তোমরা তা জান না। 
কাজেই যে নির্দেশ তিনি দেন, তা সেদিক লক্ষ্য রেখেই দেন। আর যেহেতু তোমরা কর্মের 
তাৎপর্য এবং পরিণাম সম্পর্কে অবগত নও, তাই তোমরা নিজেদের সম্পূর্ণ ধ্যান-ধারণা 
দ্বারা এমন সব বিষয়েও নিজের উপকার চিন্তা কর, যাতে তোমাদের জন্য সমূহ বিপদ ও 
ধ্বংসের কারণ রয়েছে। তোমরা যে মান-ইজ্জত রক্ষা করতে চাও, যদি তালাকপ্রাপ্তা 
স্ত্রীলোক আত্মসংযম ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তবে সমস্ত মান-ইজ্জত মাটিতে মিশে যাবে । 
আর অবৈধ গন্থায় অর্থ হাসিল করার য়ে ধারণা পোষণ কর এতে এমনও হতে পারে যে, 
তোমরা এমন ফাসাদে জড়িয়ে পড়বে যাতে অর্থের বদলে জানও যেতে পারে । 


আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগে কোরআনের অনুপম দার্শনিক নীতি 8 কোরআন 
করীম এখানে একটি বিধান উপস্থাপন করেছে যে, তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রীলোককে তার 
ইচ্ছামত বিয়ে করতে বাধা দেওয়া অন্যায় । এ বিধান স্থির করার পর তার বাস্ত- 
বায়নকে সহজ করার জন্য এর প্রতি সাধারণ মানুষের মন-মস্তিক্ককে তৈরী করার উদ্দেশ্যে 
তিনটি বাক্য উল্লেখ করেছে। প্রথম বাক্যে কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং পরকালের 
শাস্তির ভয় দেখিয়ে মানুষকে সেই বিধান বাস্তবায়নের প্রতি উদ্বদ্ধ করা হয়েছে। দ্বিতীয় 
বাক্যে এ আইন অমান্য করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে এ আইনের আনু- 
গত্যের প্রতি মানুষকে উদ্বদ্ধ করেছে। তৃতীয় বাক্যে বলে দিয়েছে যে, এই আনুগত্যের 
মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত। এর বিরুদ্ধাচরণের মাঝে কোন কল্যাণ আছে বলে 
যদিও তোমরা কখনও ধারণা কর, কিন্তু তা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের দুম্টির সংকীর্ণতা 
এবং পরিণতি সম্পকে তোমাদের অভ্ততারই ফল। 


৬৩৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


কোরআন করীমের এহেন বর্ণনারীতি শুধু এ ক্ষেত্রেই নয়, বরং যাবতীয় বিধান 
বর্ণনাতেই রয়েছে। একটি বিধান বর্ণনা করার সাথে সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলা ও পরকালের 
হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা হয়। প্রত্যেক আইনের বর্ণনার আগে পরে ঃ 
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ইত্যাদি বাক্য যোগ করা হয়। কোরআন সমগ্র বিশ্ব এবং কিয়ামত পর্যন্ত 
আগত মানব গোষ্ঠীর জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এবং জীবনের প্রতিটি পর্যায় ও 
স্তরের জন্য ব্যাপক একটি আইনগ্রস্থ। এতে শাস্তি-সাজার বর্ণনাও রয়েছে, কিন্তু তার 
বর্ণনাভঙ্গি সমগ্র বিশ্বের আইনগ্রস্থ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এর বর্ণনারীতি যতটা শাসক- 
সুলভ তার চাইতে বেশী অভিভাবকসুলভ। এতে প্রতিটি বিধান বর্ণনার সাথে সাথে লক্ষ্য 
রাখা হয়েছে যাতে এই বিধানের লংঘন কিংবা বিরুদ্ধাচরণ করে কেউ শাস্তিযোগ্য না 
হয়। আল্লাহ্‌র বিধান কোন অবস্থাতেই পাথিব সরকারসমূহের মত নয় যে, একটি বিধান 
তৈরী করে তা প্রচার করেই ছেড়ে দিয়েছে। বস্তত এহেন বিধানের অমান্যকারীকে শাস্তি 
ভোগ করতেই হবে । 
তাছাড়া কোরআনের এই স্বতন্ত্র বর্ণনারীতির ধারা এবং বিশেষ বর্ণনারীতির সুদূর- 
প্রসারী উপকারিতা হচ্ছে এই যে, একে দেখে মানুষ শুধু এজন্যই এর বিধানের অনুসরণ 
"করে না যে, এর বিরুদ্ধাচরণ বা একে অমান্য করলে দুনিয়াতেই তাকে বিপদের সম্মুখীন হতে 
হবে, বরং তখন তার মনে দুনিয়ার শান্তির চাইতে আল্লাহ্‌ তা'আলার অসন্তুষ্টি ও পরকালের 
শাস্তির চিন্তাই প্রবল হয়ে উঠে। আর সে চিন্তার কারণেই তার ভিতর ও বাহির এবং গোপন 
ও প্রকাশ্য সবকিছুকে সমান করে দেখে । তখন সে এমন কোন স্থানেও এ বিধানের বিরুদ্ধা- 
চরণ করতে পারে না, যেখানে কোন প্রকাশ্য কিংবা গুপ্ত পুলিশেরও পৌছা সম্ভব নয়। কারণ, 
তার বিশ্বাস রয়েছে যে, মহান পরওয়ারদেগার সর্বত্রই বিদ্যমান। তিনি সবকিছু দেখেন 
এবং প্রতিটি বিন্দু-বিসর্গ সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত । এ কারণেই কোরআনা শিক্ষা যে 
সারাজিক মূলনীতি নির্ধারণ করেছে, প্রতিটি মুসলম্মান তার অনুসরণ করাকে জীবানর সব- 
পুহৎ উদ্দেশ্য বলে মনে করেন। 
কোরআনী রান্ট্রবীতির বৈশিষ্ট্যও তাই। এতে একদিকে থাকে আহানর সীমারেখার 
বর্ণনা, অপরদিকে ভীতি-প্রদর্শন ও অনুপ্রেরণা । এতে করে মানব চরিত্রকে এমন উচ্স্তরে 
পৌছে দেওয়া সম্ভব হয় যে, তখন এ আইনের সীমারেখা বা গণ্তীর মধ্যে থাকাই তার স্বভাবে 
পরিণত হয়ে যায়। ফলে সেতার যাবতীয় আবেগ-অনুরাগ ও রিপুজনিত কামনা-বাসনা 
পরিহার করতে বাধ্য হয়। পৃথিবীর রান্ট্র ও জাতিসমূহের ইতিহাস এবং তাতে উল্লিখিত 
অপরাধ ও শাস্তির ঘটনাবলীর প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, শুধু বিধান 
প্রবর্তন করেই কখনও কোন জাতি কিংবা ব্যক্তির সংশোধন সম্ভব হয়নি। পুলিশ ও 
সৈন্যের দ্বারা কখনও অপরাধ দমন করা যায়নি, যতক্ষণ না আইনের সাথে সাথে আল্লাহ্‌র 
তয় ও মাহাজ্যের ছাপ মানুষের অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। অপরাধ থেকে বিরত 


রাখার জন্য প্রকৃত প্রেরণা হচ্ছে আল্লাহর ভয় ও পরকালীন হিসাব-নিকাশের চিন্তা! তা না 
হলে অপরাধ থেকে কেউ কাউকে বিরত রাখতে পারে না। 
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(২৩৩) আর সন্ভানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ খাওয়াবে, 
_ হদি দুধ খাওয়াবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়। আর সন্তানের অধিকারী অর্থাৎ 
পিতার উপর হলো নে সমস্ত নারীর খোরপোষের দায়িত্ব প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী । 
কাউকে তার সামর্থ্যাতিরিক্ত চাপের সম্মুখীন করা হয় না। আর মাকে তার সন্তানের 
জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে. না এবং যার সন্তান তাকেও তার সম্ভানের কারণে ক্ষতির সম্মুখীন 
করা যাবে না। আর ওয়ারিসদের উপরও দায়িত্ব এই। তারপর ঘদি পিতা-মাতা ইচ্ছা 
করে, তাহলে দু'বছরের ভিতরেই নিজেদের পারস্পরিক পরামশক্রমে দুধ ছাড়িয়ে দিতে 
পারে, তাতে তাদের কোন পাপ নেই, আর যদি তোমরা কোন ধান্রীর ছ্বারা নিজের সন্তান- 
দেরকে দুধ খাওয়াতে চাও, তাহলে ঘদি তোমরা সাব্যস্তকৃত প্রচলিত বিনিময় দিয়ে দাও 
তাতেও কোন পাপ নেই। আর আল্লাহকে ভগ্ন কর এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ, 
তোমাদের যাবতীয় কাজ অত্যন্ত ভাল করেই দেখেন। 


তফঙ্গীরের সার-সংক্ষেপ 


্‌ মায়েরা নিজের সন্তানদিগকে পূর্ণ দু'বছর স্তন্যদান করবে । (এ সময়টি তার জন্য ) 
যে স্তন্যদানের সময় পূর্ণ করতে চায়। আর সন্তান যার, তার দায়িত্ব রয়েছে সেই মাতার 








৬৪০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


তরণ-পোষণ ও পোশাক-পরিচ্ছদ (ইত্যাদি ), প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এবং কোন ব্যক্তিকে 
কোন আদেশ দেওয়া হয় না, কিন্ত তার ক্ষমতানুযায়ী, কোন মাতাকে কম্ট দেওয়া যাবে না 
তার বাচ্চার জন্য । (যদি পিতা জীবিত না থাকে) বণিত গল্থানুষায়ী (তাহলে বাচ্চার 
লালন-পালনের ব্যবস্থা ) তার নিকটবর্তী আত্মীয়ের দায়িত্ব । ( শরীয়তানুযায়ী যে ব্যক্তি 
বাচ্চার উত্তরাধিকারী হয় । অতঃপর বুঝে নাও যে,) যদি পিতা-মাতা দু'বছর পূর্ণ হবার 
আগেই বাচ্চার দুগ্ধপান বন্ধ করতে চায় পরস্পর সন্তুষ্টি ও পরামর্শক্রমে, তবে তাতেও তাদের 
কোন পাপ হবে না। আর যদি তোমরা ( মাতা-পিতা থাকা সত্ত্বেও কোন উপকারের জন্য 
যেমন, মায়ের দুধ যদি এমন হয় যে, এতে বাচ্চার ক্ষতি হয় তবে ) বাচ্চাকে অন্য কোন 
ধান্রীর দুধ পান করাতে চাও, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ হবে না। যদি তাকে 
সে ধান্রীর তত্বাবধানে দিতে চাও, তাকে যা দেওয়ার চুক্তি হবে তা নিয়মানুযায়ী দিতে হবে। 
বস্তুত আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং স্মরণ রেখো যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের কাজ- 
কর্মের সব খবরই রাখেন । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


এ আয়াতে স্তন্যদান সম্পফিত নির্দেশাবলী বণিত হয়েছে । এর পূর্ববর্তী ও পরবতী 
আয়াতে তালাক সংক্রান্ত আদেশাবলীর আলোচনা হয়েছে । এরই মধ্যে শিশুকে স্তন্যদান 
সংক্রান্ত আলোচনা এজন্য করা হয়েছে যে, সাধারণত তালাকের পরে শিশুর লালন-পালন 
ও দুধপান নিয়ে বিবাদের সৃচ্টি হয়। কাজেই এ আয়াতে এমন ন্যায়সঙ্গত নিয়ম বাতলে 
দেওয়া হয়েছে ঘা জ্রী-পুরুষ উভয়ের জন্যই সহজ ও যুক্তিসঙ্গত। বিয়ে বহাল থাকাকালে 
স্তন্যদান বা দুধ ছাড়ানোর বিষয় উপস্থিত হোক অথবা তালাক দেওয়ার পর, উভয় অবস্থাতেই 
এমন এক ব্যবস্থা বাতলে দেওয়া হয়েছে, যাতে কোন ঝগড়া-বিবাদ বা কোন পক্ষের উপরই 
অন্যায় ও জুলুম হওয়ার পথ না থাকে । আয়াতের প্রথম বাক্যে ইরশাদ হয়েছে ঃ 
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__অর্থাৎ মাতাগণ নিজেদের বাচ্চাদেরকে পূর্ণ দু'বছর স্তন্যপান করাবে যদি কোন 
বিশেষ অসুবিধা এ সময়ের পূর্বে স্তন্যদানে বিরত থাকতে বাধ্য না করে। 

এ আয়াত দ্বারা স্তন্যদানের সব কয়টি মাসআলা বোঝা গেল। 

শিশুদের স্তন্যদান মায়ের উপর ওয়াজিব £ প্রথমত এই যে, শিশুকে স্তন্যদান 
মাতার উপর ওয়াজিব। কোন অসুবিধা ব্যতীত ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বা অসন্তষ্টির দরুন 
: স্তন্যদান বন্ধ করলে পাপ হবে এবং স্তন্যদানের জন্য স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে কোন প্রকার 
বেতন বা বিনিময় নিতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ বন্ধন বিদ্যমান থাকে। কেননা, 
এটা স্রীরই দায়িত্ব | 


সূরা আল-বাক্কারাহ, ৬৪১ 


দ্বিতীয়ত, পূর্বেই স্থির হয়েছে যে, স্তন্যদানের পূর্ণ সময় দু'বছর । যদি কোন 
যুক্তিসঙ্গত কারণে বন্ধ করার প্রয়োজন না হয়, তবে তা বাচ্চার অধিকার । 

এতে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, স্তন্যদানের সময়সীমা দু'বছর ঠিক করা হয়েছে । 
এরপর মাত্স্তন্যের দুধ পান করানো চলবে না। তবে কোরআনের কোন কোন আয়াত এবং 
হাদীসের আলোকে ইমাম আবু হানীফা রে) শিশুর দুর্বলতার ক্ষেত্রে ত্রিশ মাস বা আড়াই 
বছর পর্যন্ত এ সময়সীমাকে বধিত করেছেন । আনাই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর 
শিশুকে মাতৃস্তন্যের দুধপান করানো সকলের একমত্যে হারাম । 

এ আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে ইরশাদ হয়েছে £ 


BAT 5 0৫৪ ৫ A IATA GIT oA 5232 মা OAS ALA 
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অর্থাৎ “নিয়মানুযায়ী মাতার খাওয়া-পরা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা সন্তানের পিতার 
দায়িত্ব। কাকেও সামর্থ্যের উধ্বে কোন আদেশ দেওয়া হয় না ৷” 

এতে প্রথমত লক্ষণীয় এই যে, মাতাগণের উদ্দেশে কোরআন-মজীদে ৬১১15 শব্দ 

ব্যবহার করা হয়েছে, পিতার জন্য সংক্ষিপ্ত শব্দ এ) )-কে বাদ দিয়ে ৬) ১%)৭০)1 

ব্যবহার করা হয়েছে অথচ কোরআনের অন্য ১১1 2 শব্দের ব্যবহারও রয়েছে। যেমন 


রা ৫5 ৪55 
555 রি ১১15 $34 অবশ্য এক্ষেত্রে ১)! ১ এর পরিবর্তে 50 3) 175 


করার একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, সমগ্র কোরআনেরই এক বিশেষ 
বর্ণনাভজ্ি রয়েছে যে, কোরআন কোন বিধানকে দুনিয়ার আইনের বর্ণনা পদ্ধতি অনুযায়ী 
বিরত করে নাঃ বরং অভিভাবকসুলভ সহানুভূতির ভঙ্গিতে এমনভাবে বর্ণনা করে, যাকে 
গ্রহণ করা এবং সেমত কাজ করা মানুষের পক্ষে সহজ হবে। 


এখানেও বাচ্চার খোরাক পিতার দায়িত্বে রাখা হয়েছে, অথচ সে পিতা-মাতার যৌথ 
সম্পদ। এতে পিতার পক্ষে এ আদেশকে বোঝা না মনে করা সম্ভব ছিল। তাই ০১1১ 
শব্দের স্থলে 8) ১9) +*শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ সেই শিশু যার জাত। এতে 


ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শিশুর লালন-পালন পিতা-মাতা উভয়েরই দায়িত্ব, কিন্তু শিশু 
পিতার বলেই অভিহিত হয়ে থাকে, পিতার বংশেই শিশুর বংশ পরিচয় হয়ে থাকে । 
যেহেতু শিশু পিতার, সুতরাং শিশুর খরচের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করা মানুষের পক্ষে 
সহজ হবে । 
শিশুকে স্তন্যদান মাতার দায়িত্ব আর মাতার ভরণ-পোষণ পিতার দায্িত্ব ৪ এ 
আয়াতের দ্বারা একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, শিশুকে স্তন্যদান করা মাতার দায়িত্ব £ আর মাতার 
৮১ 


৬৪২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


ভরণ-পোষণ ও জীবন ধারণের অন্যান্য যাবতীয় খরচ বহন করা পিতার দায়িত্ব । এ দায়িত্ব 
ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত শিশুর মাতা স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ বা 
তালাক-পরবতা ইদ্দতের মধ্যে থাকে । তালাক ও ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে গেলে স্ত্রী হিসাবে 
ভরণ-পোষণের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় সত্য, কিন্তু শিশুকে স্তন্যদানের পরিবর্তে মাতাকে 
পারিশ্রমিক দিতে হবে ।---( মাযহারী ) 


স্রীর খরচ স্বামীর সামথ্য অনুযায়ী হবে, না পীরজাদা ভন লি হবে ঃ শিশুর 
পিতা-মাতা উভয়ই যদি ধনী হয়, তবে ভরণ-পোষণও ধনী ব্যক্তিদের মত হওয়া 
ওয়াজিব। আর দু'জনই গরীব হলে গরীবের মতই ভরণ-পোষণ দিতে হবে। দু'জনের 
আখিক অবস্থা যদি ভিন্ন ধরনের হয়, তবে এক্ষেত্রে ফকীহগণ ভিন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। 
হেদায়া প্রণেতা বলেছেন, যদি স্বামী ধনী হয় এবং স্ত্রী দরিদ্র হয়, তবে এমন মানের 
খোরপোষ দিতে হবে, যা দরিদ্রদের চাইতে বেশী এবং ধনীদের চাইতে কম। 


ইমাম কারখী বলেছেন যে, স্বামীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খোরপোষ নির্ধারণ করতে 
হবে। ৃ 


ফতহুল-কাদীরে এ মতের সমর্থনে বহু ফকীহ্র ফতোয়া উদ্ধৃত করা হয়েছে । 
আলোচ্য আয়াতে স্তন্যদান সংক্রান্ত বিধি-বিধান বর্ণনার পর ইরশাদ হয়েছে £ 
পপ ডেড cor পাশা Tr ডে পল 
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অর্থাৎ “কোন মাতাকে তার শিশুর জন্য কম্ট দেওয়া যাবে না। আর কোন পিতাকেও 
এর জন্য কম্ট দেওয়া যাবে না।” অর্থাৎ শিশুর পিতা-মাতা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করবে . 
না। যেমন, মাতা যদি স্তন্যদান করতে অপারক হয়, আর যদি পিতা মনে করে, যেহেতু শিশু 
তারও বটে, কাজেই তার উপর চাপ সৃচ্টি করা চলে। কিন্তু না, অপারক অবস্থায় মাতাকে 
স্তন্যদানে বাধ্য করা যাবে না। অথবা পিতা দরিদ্র এবং মাতার কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু তা 
সত্তেও স্তন্যদানে অস্বীকার করে যে, শিশু যেহেতু পিতার, কাজেই অন্য কারো দ্বারা দুধ পান 
করানোর ব্যবস্থা করা হোক, এমন মানসিকতা প্রদর্শন করাও সঙ্গত হবে না। 
ডপ০9প৩ 
মাতাকে স্তন্যদানে বাধ্য করা না করার বিবরণ 8 পঞ্চম মাস'আলা ১৩4১ 
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৩০১ ১01এএতে বোঝা যায় যে, মা যদি কোন অসুবিধার কারণে ণ শিশুকে স্তন্যদান করতে 


অস্বীকার করে, তবে শিশুর পিতা তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে না। অবশ্য শিশু যদি 
অন্য কোন দ্তরীলাকের বা কোন জীবের দুধ পান না করে, তবে মাতাকে বাধ্য করা চলে । 


বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ থাকা পর্যস্ত হুকুম £ ষষ্ঠ মাসআলা মাতা শিশুকে স্তন্যদানের 
জন্য বিবাহ-বন্ধন বহাল থাকাকালে এবং তালাক-পরবতী ইদ্দতের সময়ে কোন পারিশ্রমিক 
দাবী করতে পারবে না। এক্ষেত্রে তার খোরপোষ যা শিশুর পিতা স্বাভাবিকভাবে বহন করে 
তাই যথেষ্ট; অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দাবী করা পিতাকে কম্ট দেওয়া বৈকিছু নয়। 


সূরা আল-বাক্রারাহ্‌ ৬৪৩ 


আর তালাকের ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবার পরেও যদি 
তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী শিশুকে স্তন্যদান করতে থাকে, তবে সে এজন্য শিশুর পিতার কাছে 
পারিশ্রমিক দাবী করতে পারে এবং পিতাকে তা দিতে বাধ্য করা হবে। কেননা, এ 
দায়িত্ব বহন না করায় মায়ের ক্ষতি হয়। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, এ পারিশ্রমিক অন্যান্য 
স্ত্রীলোক সাধারণত যা পেয়ে থাকে, তাই পাবে । যদি এর চাইতে বেশী দাবী করে, তবে 
পিতা অন্য ধান্রী দ্বারা দুধ পান করানোর কাজ সমাধা করার অধিকারী হবে। 


পার্ট শার্ট কাটি 


এতীম শিশুদের দুধ গান করানোর দায়িত্ব কার? ইরশাদ হয়েছে 8 ৮5 5 


154 পাস . 
৬১১ ০০০০ ৫০,19)! -অর্থাৎ যদি শিশুর পিতা জীবিত না থাকে তখন যে ব্যক্তি 


শিশুর প্ররুত উত্তরাধিকারী, তিনি তার দুধ পান করানোর দায়িত্ব বহন করবেন। অর্থাৎ যে 
ব্যক্তি পিতৃহীন শিশুর সঠিক উত্তরাধিকারী, তিনিই দুগ্ধ, ধান্ত্রীমাতা বা ধাত্রীদের খোরপোষ 
বা পারিশ্রমিকের দায়িত্ব নেবেন । এমন উত্তরাধিকারী যদি একাধিক থাকে, তবে প্রত্যেকে 
তার মীরাসের অংশের অনুপাতে খরচ বহন করবে । 


ইমাম আবু হানীফা রে) বলেছেন যে, এতীম শিশুর দুধ পানের ব্যয় বহনের দায়িত্ব 
উত্তরাধিকারীদের উপর অর্পণ করাতে একথাও বোঝা গেল যে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের ব্যয়- 
ভার দুধ পান শেষ হওয়ার পরেও তাদের উপরেই বর্তাবে। কেননা, এখানে দুধের কোন 
বিশেষত্ব নেই, উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুর ভরণ-পোষণ। যদি এতীম শিশুর মা ও দাদা জীবিত থাকেন, 
তবে তারাই শিশুর মোহরেম ও উত্তরাধিকারী । অতএব, তার ভরণ-পোষণ মীরাসের অংশের 
অনুপাতে তাদের উপরই ন্যস্ত হবে। অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ খরচ মাতা এবং দুই-তৃতীয়াংশ 
খরচ দাদা বহন করবেন। এতে এ কথাও বোঝা গেল যে, এতীম নাতির ভরণ-পোষণের দায়িত্ব 
দাদার. উপর দাদার অন্যান্য সন্তানদের চাইতেও বেশী । কেননা, প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের 
ভরণ-পোষণ তার উপর ওয়াজিব নয়। কিন্তু না-বালেগ এতীম নাতির ভরণ-পোষণের দায়িত্ব 
তার উপর ওয়াজিব। তবে সম্পত্তিতে পুন্রদের জীবিত থাকাকালে নাতিকে অংশীদার 
করা মীরাসের আইনের পরিপন্থী । কারণ নিকবর্তী সন্তান থাকা অবস্থায় দূরবর্তী সন্তানকে 
মীরাস দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে যদি প্রয়োজন মনে করেন, তবে দাদা এতীম নাতির . 
জন্য কিছু ওসীয়ত করবেন এবং সে অধিকার তার আছে । এ ওসীয়তের পরিমাণ সন্তানদের 
অংশ হতে বেশীও হতে পারে। এভাবে এতীম নাতির প্রয়োজনও পূর্ণ করা হবে এবং মীরাস 
আইন মোতাবেক নিকটতম ব্যক্তি থাকা সত্বেও দুররতাঁকে অংশ না দেওয়ার বিধানটিও 
রক্ষা হবে। 


স্তন্যপান বন্ধ করার আদেশ ঃ$ অতঃপর আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে $ 


পট জেলা পা শা শ্টি পাটা পি পারা পা পা Baw ন ae ROO পা শি পা A 


পা " রগ শি র্চ শা শপ 
অর্থাৎ যদি শিশুর পিতা-মাতা পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শের ভিত্তিতে স্তন্যপানের 


৬৪৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


সময়সীমার মধ্যেই স্তন্যপান বন্ধ করা সাব্যস্ত করে এবং তা মায়ের কোন অসুবিধার 
জন্যই হোক বা শিশুর কোন রোগের জন্যই হোক, তাতে কোন পাপ নেই। এখানে 
“পরস্পর সম্মতি ও পরামর্শের শর্ত আরোপ করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, স্তন্যদান 
বন্ধ করার ব্যাপারটিও সন্তানের মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই হতে হবে, পরস্পরের ঝগড়া-বিবাদের 
কারণে শিশুর ক্ষতি করা যাবে না। 


মা ছাড়া অন্য ভ্রীলোকের দ্বারা স্তন্যপান করানোর হুকুম £ ইরশাদ হয়েছে £ 
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অর্থাৎ যদি তোমরা কোন মঙ্গলের উদ্দেশ্যে শিশুকে মা ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোকের 

দুধ পান করাতে চাও, তবে তাতে কোন পাপ নেই। তবে এর শর্ত হচ্ছে এই যে, 

স্তন্যদানকারিণী ধাজ্রীর যে পারিশ্রমিক সাব্যস্ত করা হবে তা পুরোপুরিভাবে প্রদান করতে 

হবে। যদি তাকে নির্ধারিত পারিশ্রমিক দেওয়া না হয়, তবে সে অপরাধের পাপ তার 

উপর থাকবে ॥ 


এতে আরো একটি বিষয় প্রতীয়মান হয় যে, সে শ্্রীলোককে পারিশ্রমিকের কথা 
পূর্ণভাবে পরিষ্কার করে ঠিক করে দিতে হবে, যাতে পরে কোন রকম বিবাদ সৃষ্টি না 
হয় এবং নির্ধারিত সময়ে তার এ পারিশ্রমিকও আদায় করে দিতে হবে । এতে টালবাহানা 
করা চলবে না। 


দুধ পানের ব্যাপারে এসব আহ্কাম বর্ণনা করার পর কোরআনের নিজস্ব বর্ণনা- 
ভঙ্গি অনুযায়ী বিধি-বিধানের উপর আমল করার জন্য এবং সর্বাবস্থায় এর উপর অটল 
থাকার জন্য আল্লাহ্‌র উন রি ধারণা পেশ করেছে । 
ইরশাদ যা! b 
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অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করো এবং মনে রেখো, তিনি তোমাদের অতীত, বর্তমান, 
ভবিষ্যত এবং প্রকাশ্য ও গোপন যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। যদি কেউ দুধ 
পান বা দুধ ত্যাগের ব্যাপারে আলেচ্য নিয়মের পরিপন্থী কিছু করে অথবা শিশুর মঙ্গল- 
অমঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য না রেখে এ সম্পকে মনগড়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তবে সে 
সাজা ভোগ করবে। 


টিভি 38 550 
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(২৩৪) আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে হেড়ে 
যাবে, তখন সেই স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা! 
তারপর যখন ইদ্দত পূণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতিসঙ্গত ব্যবস্থা নিলে কোন 
পাপ নেই। আর তোমাদের হাবতীয় কাজের ব্যাপারেই আল্লাহ্‌র অবগতি রয়েছে । (২৩৫) 
আর যদি তোমরা আকার-ইজিতে সে নারীর বিয়ের পয়গাম দাও কিংবা নিজেদের মনে 
গোপন রাখ, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই, আল্লাহ জানেন যে, তোমরা অবশ্যই 
সে নারীদের কথা উল্লেখ করবে । কিন্তু তাদের সাথে বিয়ে করার গোপন প্রতিশ্নতি দিয়ে 
রেখো না। অবশ্য শরীয়তের নির্ধারিত প্রথা অনুযায়ী কোন কথা সাব্যস্ত করে নেবে। আর 
নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্তি পর্যীয়ে না যাওয়া অবধি বিয্মে করার কোন ইচ্ছা করো না। আর 


একথা জেনে রেখো যে, তোমাদের মনে থে কথা রয়েছে, আল্লাহ্‌র তা জানা আছে। কাজেই 
তাঁকে ভয় করতে থাক । আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ্‌ ক্ষমাকারী ও ধৈর্যশীল । 








তফলীরের সার-সংক্ষেপ 
| A Ba dA ডে পাপা con GD 
স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দতের বর্ণনা $ Mig ১/১ 


৬৪৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


৭ ee নিপা পা শির 


০ )১%৯ ০১ 9১০৯১ ৮০,415" আর যারা মারা যায় এবং তাদের স্ত্রীরা জীবিত 


থাকে, সেসব স্ত্রী (বিয়ে ইত্যাদি থেকে ) বিরত থাকবে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত । 
অতঃপর নিজেদের (ইদ্দতের) মেয়াদ যখন অতিক্রান্ত করে ফেলবে, তখন এসব কাজ 
করলে তোমাদের কোন পাপ হবে না। তবে তা করতে হবে নিয়মানুযায়ী । (যদি কেউ 
কোন কাজ নিয়মের ব্যতিক্রম করে, আর তোমাদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকা 
সত্ত্বেও বাধা না দাও, তবে তোমরাও সে পাপের অংশীদার হবে ) এবং আল্লাহ, তা'আলা 
তোমাদের যাবতীয় কাজের খবর রাখেন। আর সেসব স্ত্রীলোককে ( যারা স্বামীর মৃত্যুর 
পর ইদ্দত পালন করছে)। ইশারা-ইঙ্জিতে তাদের (বিয়ের ) প্রস্তাব করলে তোমাদের 
কোন পাপ হবে না। (যেমন --এরূপ বলা হয় যে, আমার একজন নেক স্ত্রীলোকের 
প্রয়োজন) অথবা নিজ মনে (তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা) গোপনে পোষণ কর (তবুও পাপ 
হবেনা। এ অনুমতির কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা একথা জানেন যে, তোমরা 
এ স্ত্রীলোক সম্পর্কে এ ধরনের আলোচনা করবে পরিস্কার ভাষায় । কিন্তু তার বিয়ের 
আলোচনাই) করবে না যদি না তা নিয়মানুযায়ী হয়। আর যদি তা নিয়মানুযায়ী: 
হয় তাতে কোন দোষ হবে না৷ (আর নিয়মানুযায়ী অর্থ হচ্ছে ইশারায় বলা) এবং তোমরা 
(উপস্থিত ক্ষেত্রে) বিবাহ সম্বন্ধের ইচ্ছাও করবে না। যতদিন পর্যন্ত ইদ্দতের নির্ধারিত 
সময় শেষ না হয়। আর স্মরণ রেখো, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের অন্তরের কথাও 
জানেন। সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় করবে। (এবং অন্তরে লজ্জা কর কাজের ইচ্ছা করবে না) 
এবং (এও) দৃঢ় বিশ্বাস রেখো যে, আল্লাহ্‌ তাআলা ক্ষমাকারী ও ধৈর্যশীল । 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় : | 

ইদ্দত সংক্রান্ত কিছু হুকুম £ (১) স্বামী মারা গেলে ইদ্দতের মধ্যে সুগন্ধি ব্যবহার 
করা, সাজসজ্জা করা, সুরমা, তৈল ব্যবহার করা, প্রয়োজন ব্যতীত ওষধ সেবন করা, 
অলংকার ব্যবহার করা এবং রঙ্গিন কাপড় পরা জায়েয নয়। বিয়ের জন্য প্রকাশ্য আলোচনা 
করাও দুরস্ত নয়। যেমন, পূর্ববতী আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে । রাত্রে অন্য ঘরে থাকাও 
দুরস্ত নয়। অন্য বিয়ের আলোচনার সঙ্গে যে শব্দ বলা হয়েছে এই তার অর্থ এবং 
আদেশও তাই।. যে স্ত্রীলোক বায়েন তালাকপ্রাপ্তা অর্থাৎ যার তালাক প্রত্যাহারযোগ্য নয়, 
তাদের ক্ষেব্রে স্বামীগৃহে ইদ্দত পালনকালে দিনের বেলায় অতি প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে 
বের হওয়াও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ । 

€২) চাদের শুক্লপক্ষে যদি স্বামীর মৃত্যু হয়, তবে এ মাসটি ভ্রিশ দিনেরই হোক অথবা 
উনপ্রিশ দিনের, অবশিষ্ট চাদের হিসাবেই ইদ্দত পূর্ণ করতে হবে । আর যদি শুরুপক্ষের 
পরে মৃত্যু হয়, তবে প্রত্যেক ত্রিশ দিনে একমাস ধরে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন হবে। 
তাতে মোট ১৩০ দিন পূর্ণ হবে । এ মাস‘আলা সম্পর্কে অনেকেই অবগত নয় । এ সময় 
অতিবাহিত হয়ে যখন মৃত্যুর সে সময়টি ঘুরে আসব্ধে তখনই ইদ্দত শেষ হবে। আর যে বলা 
হয়েছে, যদি স্ত্রীলোক নিয়মানুযায়ী কিছু করে, তবে তাতে তোমাদেরও কোন পাপ হবে না, 


সূরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ৬৪৭ 
এতে বোঝা গেল যে, যদি কেউ শরীয়ত-বিরোধী কোন কাজ করে, তবে অন্যের উপরও 
সাধ্যানুযায়ী বাধা দেওয়া ওয়াজিব। তারা যদি বাধা না দেয়, তবে তারাও গোনাহ্গার 
হবে। আর “নিয়মানুযায়ী” অর্থ হচ্ছে যে, প্রস্তাবিত বিয়েটি শরীয়তানুযায়ীও শুদ্ধ এবং 
জায়েয হতে হবে; আর হালাল হওয়ার যাবতীয় শর্ত উপস্থিত থাকতে হবে। 
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২৩৬) স্ত্রীদেরকে স্পশ' করার আগে এবং ফোন মোহর সাব্যস্ত করার পূর্বেও খদি 
তালাক দিয়ে দাও তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই। তবে তাদেরকে কিছু খরচ 
দেবে। আর সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং কম সামর্থ্যবানদের জন্য 
তাদের সাধ্য অনুষায়ী। যে খরচ প্রচলিত রয়েছে তা সৎকর্মশীলদের উপর দায়িত্ব । 
(২৩৭) আর যদি মোহর সাব্যস্ত করার পর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, 
তাহলে যে মোহর সাব্যস্ত করা হয়েছে তার অর্ধেক দিতে হবে। অবশ্য যদি নারীরা ক্ষমা 
করে দেয় কিংবা বিয়ের বন্ধন যার অধিকারে সে (অর্থাৎ স্বামী ) যদি ক্ষমা করে দেয় 
তবে তা স্বতন্ত্র কথা । আর তোমরা পুরুষরা যদি ক্ষমা কর, তবে তা হবে পরহেষগারীর 
নিকটব্তী। আর পারস্পরিক সহানুভূতির কথা বিস্মৃত হয়ো না। নিশ্চয় তোমরা যা 
কিছু কর আল্লাহ্‌ সেসবই অত্যন্ত ভাল করে দেখেন। | 
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৬৪৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

স্ত্রী গমনের পূর্বে তালাক অনুষ্ঠিত হলে £ স্ত্রী গমনের পূর্বে অর্থ হচ্ছে, স্ত্রীর সাথে 
একন্রিত হওয়ার পূর্বে। পক্ষান্তরে স্ত্রী সহবাসের সুযোগ আসার পূর্বেই যদি তালাক 
অনুষ্ঠিত হয়, তবে এর দু'টি দিক রয়েছে । হয় বিয়ের সময় মোহর নির্ধারণ করা হবে 
না কিংবা মোহর নির্ধারিত হয়ে থাকবে! প্রথম অবস্থাটির বিধান বণিত হয়েছে $ 
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অর্থাৎ তোমাদের উপর (যোহরের ) কোন প্রশ্ন উঠবে না যদি স্ত্রীকে এমন অবস্থায় 
তালাক দিয়ে থাক যে, তাকে তুমি স্পর্শ করনি, আর তার জন্য কোন মোহরও ধার্য করনি। 
(এমতাবস্থায় তোমার উপর মোহরের দায়িত্ব আছে বলে মনে করো না ) আর মোত্র) তাকে 
(একটুই ) উপকার করা সামর্থ্যশীল ব্যক্তির আধিক সচ্ছলতানুযায়ী দায়িত্ব এবং অভাবীর 
পক্ষেও তার সামর্থ্যনুষায়ী দোয়িত্ব এক বিশেষ প্রকারে উপকার করা) প্রচলিত নিয়মানুযায়ী 
ওয়াজিব । উত্তম শিষ্টাচারীদের জন্য । (নির্দেশটি সবার জন্য । আর তার অর্থ হচ্ছে 
যে, তাকে অন্তত এক জোড়া কাপড় দিয়ে দেবে 1) 


আর দ্বিতীয় অবস্থায় নির্দেশ হচ্ছে £ 
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--আর যদি তোমরা স্ত্রীদেরক্ে তালাক দাও তাদের স্পর্শ করার পূর্বে এবং তাদের জন্য 
কোন মোহর ধার্য করে থাক, তবে তার অর্ধেক পরিশোধ করা ওয়াজিব। (এবং বাকী 
অর্ধেক মাফ হয়ে যাবে।) কিন্তু (দুটি অবস্থা এসব অবস্থা থেকে স্বতন্ত। তার একটি 
হচ্ছে এই যে, ) যদি সেসব স্ত্রীগণ তাদের প্রাপ্য অর্ধেকও মাফ করে দেয়, (তবে এমতাবস্থায় 
এ অর্ধেকও ওয়াজিব নয় ) অথবা (দ্বিতীয় অবস্থাটি হচ্ছে এই যে,) বিয়ে বেহাল রাখা বা 
ভঙ্গ করার) অধিকার যে ব্যক্তির ক্ষমতায় সে যদি ক্ষমা করে। (অর্থাৎ স্বামী যদি পূর্ণ 
মোহরই তাকে দিয়ে দেয়, তবে এ অবস্থায় স্বামী ইচ্ছা করলে পূর্ণ মোহরই তাকে দিতে 
পারে) আর যদি (ন্যোয়পরায়ণ ব্যক্তিবর্গ ) তোমাদের পক্ষে প্রাপ্য হক) ক্ষমা করে দেয়, 
€তবে তা আদায় করা অপেক্ষা) পরহেযগারীর পক্ষে বেশী অনুকূল। (কেননা, ক্ষমা করে 
দিলে সওয়াব পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, সওয়াবের কাজ করাই হল পরহেযগারী ) এবং 
পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি প্রদর্শনকে অবহেলা করো না। (বরং প্রত্যেকেই অন্যের সাথে 
রেয়ায়েত করতে চেস্টা করবে) নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের যাবতীয় কাজ খুব ভাল- 
ভাবেই দেখেন। (সুতরাং তোমরা যদি কারো সাথে সহানুডবতিপূর্ণ ব্যবহার কর, তবে আল্লাহ্‌ 
তোমাদেরকে তার ভাল প্রতিদান দেবেন।) 


সুরা আল-বাঙ্কারাহ | ৬৪৯ 
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মোহর ও স্ত্রীর সাথে ECS CT অবস্থা নির্ধা- 
রিত হয়েছে । তন্মধ্যে এ আয়াতে দু'টি অবস্থার হুকুম বণিত হয়েছে। তার একটি হচ্ছে 
যদি মোহর ধার্য করা না হয়। দ্বিতীয়টি, মোহর ধার্য করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু স্ত্রীর সাথে 
নি্জনবাস বা সহবাস হয়নি। তৃতীয়ত, মোহর ধার্থ হয়েছে এবং সহবাসও হয়েছে । 
এক্ষেত্রে ধার্যরুত মোহর সম্পূর্ণ পরিশোধ করতে হবে। কোরআন করীমের অন্য জায়গায় 
এ বিষয়টি বণিত রয়েছে । চতুথত, মোহর ধার্য করা হয়নি, অথচ সহবাসের পর তালাক 
দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর পরিবারে প্রচলিত মোহর পরিশোধ করতে হবে। এর 
বৰ্ণনাও অন্য এক আয়াতে এসেছে । 


আলোচ্য আয়াতে প্রথম দুই অবস্থার আলোচনা রয়েছে । তন্মধ্যে প্রথম অবস্থার 
নির্দেশ হচ্ছে, মোহর কিছুই ওয়াজিব নয়। তবে নিজের পক্ষ থেকে স্ত্রীকে কিছু দিয়ে দেওয়া 
স্বামীর কতব্য। ন্যনপক্ষে তাকে একজোড়া কাপড় দিয়ে দেবে। কোরআন-মজীদ প্রকৃত- 
পক্ষে এর কোন পরিমাণ নির্ধারণ করেনি । অবশ্য একথা বলেছে যে, ধনী ব্যক্তিদের পক্ষে 
তাদের মর্ষাদানুযায়ী দেওয়া উচিত, যাতে অন্যেরাও অনুপ্রাণিত হয় যে, সামর্থ্যবান লোক 
এহেন ব্যাপারে কার্পণ্য না করে৷ হযরত হাসান (রা) এমনি এক ব্যাপারে বিশ হাজারের 
উপঢৌকন দিয়েছিলেন। আর কাজী শোরাইহ পাঁচশত দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা ) দিয়েছেন । 
হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নিম্নতম পরিমাণ হচ্ছে এক জোড়া কাপড় ।---( কুরতুবী ) 


দ্বিতীয় অবস্থায় হুকুম হচ্ছে এই যে, যদি স্ত্রীর মোহর বিয়ের সময় ধার্য করা হয়ে 
থাকে এবং তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়া হয়, তবে ধার্ধরুত মোহরের অর্ধেক 
তাকে দিতে হবে। আর যদিত্ত্রী তা ক্ষমা করে দেয় কিংবা, স্বামী পুরো মোহরই দিয়ে 
দেয়, তবে তা হচ্ছে তাদের এঁচ্ছিক ব্যাপার। যেমন, আয়াতে বলা হয্মেছে ঃ 
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দিয়ে দেওয়াকেও হয়তো এজনা মাফ করা বলা হয়েছে যে, আরব দেশের সাধারণ প্রথা 
অনুযায়ী বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মোহরের অর্থ দিয়ে দেওয়া হতো। সুতরাং সহবাসের পূর্বে 
তালাক দিলে অর্ধেক স্বামীর প্রাপ্য হয়ে যেতো । যদিসে বদান্যতার প্রেক্ষিতে অর্ধেক না 
নেয়, তবে তাও ক্ষমার পর্যায়ে পড়ে এবং ক্ষমা করাকে উত্তম ও তাকওয়ার পক্ষ অনুকূল 
বলা হয়েছে। কেননা, তালাকটি যে ভদ্রোচিত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই ক্ষমা তারই 
নিদর্শন---যা শরীয়তের দৃষ্টিতে উত্তম এবং সওয়াবের কাজ। তাই ক্ষমা স্ত্রীর পক্ষ হতেও 
হতে পারে, স্বামীর পক্ষ হতেও হতে পারে। 
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০৬০) 8১০ & ০৬১ ৮9০৭ 1-_এর তফসীর রসূল (সা) নিজে বর্ণনা করেছেন £ 


85701 ০৮5৩ 1 ৪ ১৪৪ ১9 বিবাহ বন্ধনের মালিক হচ্ছে স্বামী। এ হাদীসটি 
দারুকুতনী গ্রন্থে আমর ইবনে শোণআইব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা থেকে 
বর্ণনা করেছেন। আর হযরত আলী রো) এবং ইবনে আব্বাস (রা) হতেও উদ্ধৃত করেছেন। 

্‌ --( কুরতুবী ) 
এতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, বিয়ে সমাধা হওয়ার পর তা বহাল রাখা বা ভঙ্গ 


করার মালিক স্বামী । সেই তালাক দিতে পারে। স্ত্রীলোকের পক্ষে তালাক দেওয়ার 
সুযোগ সীমিত । 
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(২৩৮) সমস্ত নামাযের প্রতি যত্ববান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে। 
আর আল্লাহ্র সামনে একান্ত আদবের সাথে দীড়াও। (২৩৯) অতঃপর যদি তোমাদের 
কারো ব্যাপারে ভয় থাকে, তাহলে পদচারী অবস্থাতেই পড়ে নাও অথবা সওয়ারীর উপরে। 
তারপর যখন তোমরা নিরাপত্তা পাবে, তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর যেভাবে তোমাদের 
শেখানো হয়েছে, ঘা তোমরা ইতিপূর্বে জানতে না। ্‌ 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

নামাযের হেফাযত ৪ আগে ও পরে তালাক সম্পর্কে আলোচনার মধ্যে নামাযের 
হুকুম বর্ণনা করায় ইজিত করে যে, সত্যের আনুগত্যই হচ্ছে প্রকৃত উদ্দেশ্য। সামাজিকতা 
ও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা অন্যান্য কল্যাণ লাভ ছাড়াও সেই লক্ষ্যের রক্ষণাবেক্ষণ 
ও উন্নয়ন একটা স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং যখন এগুলোকে আল্লাহ্‌র বিধান মনে করে 
বাস্তবায়িত করা হবে, তখন এদিকে মনোনিবেশ করাও কর্তব্য । তাছাড়া এসব বিধানের 
বাস্তবায়নে বান্দার হকও আদায় হয় বটে। পক্ষান্তরে বান্দার হক নম্ট করা আল্লাহ্‌র 
দরবার থেকে বিমুখতারই নামান্তর । যার অপরিহার্য পরিণতি হল আল্লাহ্‌ ও বান্দা উভ- 
য়ের প্রতিই অমনোযোগিতা। অধিকন্তু, আল্লাহ্‌র হক সম্পর্কে যারা সজাগ-সতর্ক থাকে, 
তাদের দ্বারা বান্দার হক নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কমই থাকে । যেহেতু নামাযে এ মনো- 
যোগ অধিক মাত্রায় দিতে হয় এজন্য এ আলোচনা মধ্যখানে আনা হয়েছে, যাতে বান্দা 
এ মনোযোগিতার কথা সর্বদা স্মরণ রাখে। ্‌ 


সরা আল-বাঙ্কারাহ, ৬৫১ 
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--সতর্ক থাক সব নামায সম্পর্কে বিশেষভাবে ) মধ্যবতাঁ (আসরের) নামায সম্পর্কে 
এবং (নামাষে ) দাঁড়াও আল্লাহ্‌ তা'আলার সামনে অনুগত রূপে । তারপর যদি তোমাদের 
(নিয়মিত নামায পড়তে কোন শন্রুর) ভয় থাকে, তবে দাড়ানো অবস্থায় অথবা সওয়ার 
অবস্থায় নামায পড়। (তাতে তোমাদের মুখ যেদিকেই থাক, চাই তা কেবলার দিকে 
হোক কিংবা অন্য দিকেই হোক । আর রুক্-সিজদা যদি শুধু ইশারা দ্বারাই করতে হয় 
তবুও) পড়তে হবে (এমতাবস্থায়ও এর উপর পাবন্দ থাক, ছেড়ে দিও না)। পরে যখন 
তোমরা (সম্পূর্ণ) নিরাপদ হবে (এবং সন্দেহ-সংশয়ও ) থাকবে না, তখন তোমরা 
আল্লাহকে স্মরণ কর। এভাবে তোমাদেরকে নামায আদায় করতে হবে যা তোমরা 
(শান্তিপূৰ্ণ অবস্থায় করতে )। তোমরা যা জানতে না, তা তোমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

কতিপয় হাদীসের প্রমাণ অনুসারে অধিকাংশ আলেমের মত হচ্ছে এই যে, মধ্যবর্তী 
নামায অর্থ হচ্ছে আসরের নামায । কেননা, এর একদিকে দিনের দুটি নামায---ফজর ও 
জোহর এবং অপরদিকে রাতের দুটি নামায---মাগরিব ও এশা রয়েছে। এ নামাযের প্রতি 
তাকীদ এজন্য করা হয়েছে যে, অনেক লোকেই এ সময় কাজ-কর্মের ব্যস্ততা থাকে । আর 
হাদীসে “কানেতীন বা আনুগত্যের সাথে বাক্যটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে “নীরবতার সাথে? । 

এ আয়াতের দ্বারা নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে জায়েয 
ছিল। আর এ নামায দীড়িয়ে দাড়িয়ে ইশারার দ্বারা পড়া তখনই শুদ্ধ হবে, যখন একই 
স্থানে দাঁড়িয়ে পড়া সম্ভব। ইশারার ক্ষেত্রে সিজদার ইশারা রুকুর ইশারার চেয়ে একট 
বেশী নীছু করবে। চলতে চলতে নামায হবে না। যখন এমনভাবে পড়াও সম্ভব হবে 


না (যেমন যুদ্ধ চলাকালে) তখন নামায কাষা করতে হবে এবং অন্য সময় আদায় 
করবে ।---€ বয়ান্ল-কোরআন ) 
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৬৫২ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


(২৪০) আর যখন তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে তখন স্ত্রীদের ঘর 
থেকে বের না করে এক বছর পর্যন্ত তাদের খরচের ব্যাপোরে ওসীয়ত করে যাবে। 
$পর যদি সে স্ত্রীরা নিজে থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে সে নারী ঘদি নিজের ব্যাপারে 
কোন উত্তম ব্যবস্থা করে তবে তাতে তোমাদের উপর কোন পাপ নেই। আর আল্লাহ্‌ 
হচ্ছেন পরাক্রমশালী বিজ্ঞতাসম্পন্ন। (২৪১) আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য প্রচলিত 
নিয়ম অনুযায়ী খরচ দেওয়া পরহে্ষগারদের উপর কতব্য । (২৪২) এভাবেই আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তোমাদের জন্য স্বীয় নির্দেশ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা তা বুঝতে পারে। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
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JF 44১1 ১ ...আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রীদের 


রেখে যায় (তোমাদের পক্ষে ) ওসীয়ত করে যাওয়া কর্তব্য নিজেদের স্ত্রীদের ব্যাপারে 
এক বছরের ( খাওয়া, পরা ও থাকার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারে এমনভাবে ) যাতে 
তাদের ঘর থেকে বের হতে না হয়। অবশ্য যদি চোর মাস দশ দিন অথবা প্রসবান্তে 
ইদ্দত অতিক্রম করে) নিজেই বেরিয়ে যায়, তবে তাতে তোমাদের কোন পাপ হবে না। 
সেই প্রচলিত রীতি অনুযায়ী (বিয়ে ইত্যাদি ) যা নিজের ব্যাপারে স্থির করে, আর আল্লাহ্‌- 
তা“আলা অত্যন্ত মহান। (তার বিরুদ্ধে আদেশ করো না) এবং তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞ (প্রতিটি 
কাজে তোমাদের কল্যাণ সংরক্ষিত করে রেখেছেন। যদিও তা তোমরা বুঝতে পার না )। 


EY AT ASB Adadaf ঠা পণা ts পাদ রর 


০ ১১:২১ ৭৯) টন bi ১১১৯৪ E৮০ ০4০৩ ১-এবং সমস্ত 


তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকর কিছু কিছু উপকার করা ( যার কোন পরিমাণ নির্ধারণ করা 
নেই) প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী (এবং তা) নির্ধারিত করা হয়েছে তাদের (স্বামীদের) 
উপর যারা (শিরক ও কুফর থেকে ) বিরত থাকে (অর্থাৎ মুসলমানদের প্রতি । চাই 
এ নির্ধারণ ওয়াজিবের পর্যায়ে হোক বা মোস্তাহাবের পর্যায়ে হোক)। এমনিভাবে আল্লাহ্‌, 
তা'আলা তোমাদের (আমল করার জন্য) স্বীয় আদেশ বর্ণনা করেন সম্ভাবনার ভিত্তিতে 
যে, তোমরা (তা) বুঝতে (এবং সে মতে আমল করতে) পার। ্‌ 


আন্ষনিক জাতব্য বিষয় 
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০ (৮৮ 38 4815 2০5: ০০ BY Ee ত টী 3-0) জাহিলিয়ত 
আমলে স্বামীর মৃত্যুর দরুন ইদ্দত ছিল এক বৎসর। কিন্তু ইসলামে এক বৎসরের 


সূরা আল-বাক্কারাহ, ৬৫৩ 


স্থলে চার মাস দশ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন-- পূর্ববর্তী আয়াতে বলে দেওয়া 


টি 22 রি ডে 3A” শান ডে লাপাণা 


হয়েছেঃ 5০৮5 39১1 সন) ৩৪৪১০ ০০৯০৯ কিন্তু এতে জী়ক এতটুকু 


রি রিল ওনাকে বিরান Ge 
মীরাসের কোন অংশ স্ত্রীলোকের জন্য নির্ধারণ করা হয়নি, বরং তাদের ভাগ্য পুরুষের 
ওসীয়তের উপর নির্ভরশীল ছিল যা পূর্ববর্তী আয়াত --)4 101 (০ ৮১ এর 
তফসীরে বোঝা গেছে। কাজেই নির্দেশ হয়েছিল যে, যদি স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী নিজের 
সুবিধার জন্য স্বামীর পরিত্যক্ত বাড়ীতে থাকতে চায়, তবে এক বৎসর পর্যন্ত থাকার 
অধিকার রয়েছে এবং তারই পরিত্যক্ত অর্থ-সম্পদ থেকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ইদ্দতের 
সময় পর্যন্ত দিতে হবে । 


এ আয়াতে সেই নির্দেশট্টিই বর্ণনা করা হয়েছে আর স্বামীদেরকে সেভাবেই 
ওসীয়ত করতে বলা হয়েছে। আর যেহেতু এ অধিকারটি ছিল স্ত্রীর তাই তা আদায় করা 
নাকরার অধিকার ছিল তারই। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের জন্য তাকে ঘর থেকে বের 
করে দেওয়া জায়েয ছিল না। তবে মৃত স্বামীর বাড়ীতে থাকা না থাকা ছিল স্ত্রীর ইচ্ছার 
উপর নির্ভরশীল। ইদ্দত শেষ হওয়ার পর সে তার অংশ ছেড়েও দিতে পারতো। আর 
অন্যন্ বিয়ে করাও জায়েয ছিল। “নিয়মানুযায়ী” শব্দের অর্থ এস্লে তাই। কিন্তু ইদ্দতের 
মধ্যে ঘর থেকে বের হওয়া বা বিয়ে করা ইত্যাদি ছিল পাপের কাজ । স্ত্রীলোকের 
জন্যও এবং বাধা দিতে পারা সত্ত্বেও যারা বাধা না দেয় তাদের জন্যও । পরে যখন 
মীরাসের আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন বাড়ী-ঘর এবং অন্য সব কিছুর মধ্যেই যেহেতু 
স্ত্রীকেও অংশ দেওয়া হয়েছেঃ কাজেই সে তার নিজের অংশে থাকার এবং নিজের অংশ 
থেকে ব্যয় করার পূর্ণ অধিকার রয়ে গেছে। ফলে এ আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ তি 
হয়ে গেছে । 
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২) ৮১১৮৩, £৮০ ৯০৬০৩ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের উপকার 


করার কথা এর পূর্ববী আয়াতেও এসেছে । তবে তা ছিল শুধু দু'রকম তালাকপ্রাপ্তা 
স্ত্রীর জন্য। সহবাস কিংবা নির্জনবাসের পূর্বে যাদেরকে তালাক দেওয়া হয়েছে, তাদের 
একটি উপকার ছিল কমপক্ষে একজোড়া প্কাপড় দেওয়া। আর দ্বিতীয় উপকার হচ্ছে 
অর্ধেক মোহর দেওয়া। বাকী রইল সে সমস্ত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী, যাদের সাথে স্বামী নির্জন- 
বাস কিংবা সহবাস করেছে। তাদের মধ্যে যাদের মোহর ধার্য করা হয়েছে, তাদের 
উপকার করা অর্থ তার সমস্ত ধার্যকুত মোহর দিয়ে দেওয়া। আর যার মোহর ধার্ধ করা 
হয়নি তার জন্য মোহরে মিসাল দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর যদি £৮৬ 
শব্দের দ্বারা “বিশেষ ফায়দা” বলতে একজোড়া কাপড় বোঝানো হয়, তবে একজনকে তা 
দেওয়া ওয়াজিব, যা পূর্বে বণিত হয়েছে। আর অন্যদের বেলায় তা মোস্তাহাব । আর 


যদি £৮১ শব্দের দ্বারা খোরপোষ বোঝানো হয়ে থাকে, তবে যে তালাকের পর 


৬৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


ইদ্দত অতিক্রান্ত করতে "হয়, তাতে ইদ্দত পর্যন্ত তা দেওয়া ওয়াজিব তালাকে রাজ'ঈ 
হোক আর তালাকে-বায়েনই হোক ব্যাপক অর্থে সব ধরনের তালাকই এর অন্তভু ক্ত। 
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(২৪৩) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে 
গিয়েছিল? অথচ তারা ছিল হাজার হাজার। তারপর আল্লাহ্‌ তাদেরকে বললেন, মরে যাও। 
তারপর তাদেরকে জীবিত করে দিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ মানুষের উপর অনুগ্রহকারী ! 
কিন্ত অধিকাংশ লোক শুকরিয়া প্রকাশ করে না। (২৪৪) আল্লাহ্‌র পথে লড়াই কর এবং 
জেনে রাখ, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ সবকিছু জানেন, সবকিছু শোনেন । 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(হে মানবকুল ) তোমরা কি তাদের সম্পর্কে অবগত নও, যারা নিজেদের ঘর- 
বাড়ী থেকে: বেরিয়ে গেছে? অথচ তারা সংখ্যায় ছিল হাজার হাজার ; মৃত্যুর কবল 
থেকে বাচার জন্য। অতএব আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের জন্য (নির্দেশ) বলে দিলেন 
(তোমরা) মরে যাও, (তোরা মরে গেল) অতঃপর তাদেরকে জীবিত করা হল । নিশ্চয়ই 
আল্লাহ, তা"আলা মানুষের (প্রতি) রহমতকারী। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শুকরিয়া আদায় 
করে না (এবং এ ঘটনার উপর চিন্তা করে না)। আল্লাহ্‌ তা'আলা শ্রবণশীল ও জ্তানী। 
যারা জিহাদ করে এবং যারা করে না তাদের সবার কথাই (তিনি) শোনেন, (প্রত্যেকের 
নিয়তের কথাই) জানেন (এবং প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

উল্লিখিত তিনটি আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ বর্ণনাভঙ্জিতে 
আল্লাহ্‌র পথে জীবন উৎসর্গকারীদের প্রতি হেদায়েত করেছেন। জিহাদের বিধান বর্ণনার 
পূর্ব ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যাতে এ বিষয়টি পরিক্ষার হয়ে 


সূরা আল-বাক্কারাহ. ৬৫৫ 


যায় যে, হায়াত-মউত বা জীবন-মরণ একান্তভাবেই আল্লাহ কর্ত.ক নির্ধারিত নিয়তির 
অধীন। যুদ্ধ বা জিহাদে অংশ নেওয়াই মৃত্যুর কারণ নম্ম। তেমনি ভীরুতার সাথে 
আত্মগোপন করা মৃত্যু থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নয়। তফসীরে ইবনে-কাসীরে 
কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীর উদ্ধৃতিসহ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লিখিত এতিহাসিক ঘটনাটি 
সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ক্ষান এক শহরে বনী-ইসরাঈল সম্পৃদায়ের কিছু লোক বাস 
. ক্করতো। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। সেখানে এক মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির 
প্রাদুর্ভাব দেখা দিল। তারা ভীত হয়ে সে শহর ত্যাগ করে দুটি পাহাড়ের মধ্যবতাঁ একটি 
প্রশস্ত ময়দানে গিয়ে বসবাস করতে লাগলো। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে এবং দুনিয়ার 
অন্যান্য জাতিকে একথা অবগত করাবার জন্য যে--মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে কেউ 
রক্ষা পেতে পারে না-_তাদের কাছে দুজন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা দু'জন 
সে ময়দানের দু'ধারে দীড়িয়ে এমন এক বিকট শব্দ করলেন যে, তাদের সবাই একসাথে 
মরে গেলো, একটি লোকও জীবিত রইল নাঃ পার্ববতাঁ লোকেরা যখন এ সংবাদ জানতে 
পারলো তখন সেখানে গিয়ে দশ হাজার মানুষের দাফন-কাফন করার ব্যবস্থা করা যেহেতু: 
খুব সহজ ব্যাপার ছিল না; তাই তাদের চারদিকে দেয়াল দিয়ে একটি বন্ধন কূপের মত 
করে দিল। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মুতদেহগ্ডলো পচে গলে গেল এবং হাড়-গোড় তেমনি 
পড়ে রইল । দীর্ঘকাল পর বনী ইসরাঈলের হিযকীল (আট) নামক একজন নবী সেখান 
দিয়ে যাওয়ার পথে সেই বন্ধ জায়গায় বিক্ষিপ্তাবস্থায় হাড়-গোড় পড়ে থাকতে দেখে বিস্মিত 
হলেন। তখন ওহীর মাধ্যমে তাঁকে এ লোকদের সমস্ত ঘটনা অবগত করানো হলো । 
তিনি দোয়া করলেন, হে পরওয়ারদেগার, তাদের সবাইকে পুনজীঁবিত করে দাও। আল্লাহ্‌ 
তার দোয়া কবুল করলেন এবং বিক্ষিপ্ত সেই হাড়গুলোকে আদেশ দিলেন $ 
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অর্থাৎ ওহে পুরাতন হাড়সমূহ ! আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে নিজ নিজ স্থানে 
একত্রিত হতে আদেশ করেছেন। আল্লাহ্‌র নবীর যবানীতে এসব হাড় আল্লাহ্র আদেশ 
শ্রবণ করলো। অনেক জড় বস্তুকে হয়তো মানুষ অনুভূতিহীন মনে করে, কিন্তু 
দুনিয়ার প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু ও আল্লাহ্র অনুগত ও ফরমীবরদার এবং নিজ নিজ 
অস্তিত্ব অনুযায়ী বুদ্ধি ও অনুভূতির অধিকারী ও আল্লাহ্র অনুগত। কোরআন করীম 
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SD ৭) ১৪০৩ এ us 5৮" (---বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছে। অর্থাৎ 


আল্লাহ্‌ তা'আলা যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে তার উপযুক্ত হেদায়েত 
দান করেছেন। মাওলানা রুমী এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ 
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অর্থাৎ “মাটি, বায়ু, পানি ও আগুন-_সবই আল্লাহ্‌র দাস, আমার-তোমার দৃষ্টিতে ৷ 
সেগুলো মৃত, কিন্তু আল্লাহ্র কাছে জীবিত ৷” 


৬৫৬ _ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


মোটকথা, একটিমাত্র শব্দে প্রত্যেকটি হাড় নিজ নিজ স্থানে পুনঃ স্থাপিত হলো । 
অতঃপর সে নবীর প্রতি আদেশ হলো, সেগুলোকে বল ঃ 
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অর্থাৎ ওহে হাড়সমূহ, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা 
মাংস পরিধান কর এবং রগ চামড়া দ্বারা সজ্জিত হও। 


এ কথার সাথে সাথে হাড়ের প্রতিটি কঙ্কাল একেকটি পরিপূর্ণ লাশ হয়ে গেল। 
,অতঃপর রূহ্‌কে আদেশ দেওয়া হলো ঃ 
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অর্থাৎ ওহে আত্মাসম্হ ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে যার যার শরীরে ফিরে 
আসতে নির্দেশ দিচ্ছেন। এ শব্দ উচ্চারিত হতেই সে নবীর সামনে সমস্ত লাশ জীবিত 
হয়ে দাড়ালো এবং আশ্চর্ষান্বিত হয়ে চারদিকে তাকাতে আরম্ভ করলো। আর সবাই 
বলতে লাগলো ঃ ৮৮১ ঠা ৯ এ ১৮৮৮০ তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করি হে 
আল্লাহ! তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। 


এ ঘটনাটি দুনিয়ার সমস্ত চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীর সামনে সৃভিউবলয় সম্পকিত চিন্তা- 
ভাবনার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। তদুপরি এটা কেয়ামত ও পুনরুখান 
অস্ত্ীকারকারীদের জন্য একটা অকাট্য প্রমাণ হওয়ার সাথে সাথে এ বাস্তব সত্য 
উপলব্ধি করার পক্ষেও বিশেষ সহায়ক হয় যে, মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে থাকা---তা জিহাদ হোক 
কিংবা প্লেগ মহামারীই হোক- আল্লাহ. এবং তাঁর নির্ধারিত নিয়তির প্রতি যারা বিশ্বাসী তাদের 
পক্ষে সমীচীন নয়। যার এ বিশ্বাস রয়েছে যে, মৃত্যুর একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে, 
নির্ধারিত সময়ের এক মুহূর্ত পূর্বেও তা হবে না এবং এক মুহূর্ত পরেও তা আসবে 
না, তাদের পক্ষে এরূপ পলায়ন অর্থহীন এবং আল্লাহ্‌র অসন্তম্টির কারণ । 


এখন ঘটনাটি কোরআনের ভাষায় লক্ষ্য করুন! কোরআন-মজীদ ইরশাদ 
করেছে ঃ 


0৯) 20 ye = 3% ৯ ঠা 1 টু {51 আপনি কি সব 
লোকদের ঘটনা লক্ষ্য করেন নি, যারা মৃত্যুর ভয়ে বাড়ী-ঘর ছেড়ে পালিয়েছিল ? 
লক্ষণীয় যে, এ ঘটনা হুযুর (সা)-এর যুগের হাজার হাজার বছর পূর্বেকার। 


add AT 


হুযুর (স)-এর পক্ষে এ ঘটনা দেখার প্রশ্নই উঠে না। তাই এখানে 77). বলার 


উদ্দেশ্য £ মুফাসসিরগণ বলেছেন, এমনিভাবে যেসব ঘটনা সম্পর্কে - 11৯1 
দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে অথচ ঘটনা হুযুর (স)-এর যুগের বহ পূর্বেকার, যা হুযুর (স)-এর 


সুরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৬৫৭ 


দেখার কথা কল্পনাও করা যায় না, সেসব ক্ষেত্রে দেখা দ্বারা উদ্দেশ্য আত্মার দর্শন। এসব 
ক্ষেত্রে) (দ্বারা (৮৯১ (টা অর্থাৎ আপনি কি জানেন না? বোঝানো হয়। তবুও ++] 
শব্দে একথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ ঘটনা যে সবারই জানা, সুপ্রসিদ্ধ একটি ব্যাপার, এদিকে 
ইশারা করা । বোঝানো হচ্ছে যে, ঘটনাটি এমনি সুপ্রসিদ্ধ এবং বহুল আলোচিত যেন এখনও 
ইচ্ছা করলে তা দেখা যেতে গারে কিংবা দেখার যোগ্য।  )()__র পরে 91 শব্দ 
যোগ করায় ভাষাগত দিক দিয়ে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে। অতঃপর কোরআন করীম তারা 
সংখ্যায় অনেক ছিল বলে উল্লেখ করেছে। ._$54 1 ৮৯ 2 অর্থাৎ সংখ্যায় ছিল তারা হাজার 
হাজার । এ সংখ্যা নির্ধারণ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু আরবী ভাষার নিয়়- 
মানুযায়ী এ শব্দটি অধিকতা বাচক বহুবচন। এতে বোঝা যায় যে, তাদের সংখ্যা দশ 
হাজারের কম ছিল না। 
: AS AS 3 395৩ পা পপ 

অতঃপর ইরশাদ হয়েছে ঃ [87০ 401৮৪ 4৮১১ _ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদেরকে বললেন-__-তোমরা মরে যাও । আল্লাহ্‌র এ আদেশ প্রত্যক্ষও হতে 
পারে আবার কোন ফেরেশতার মাধ্যমেও হতে পারে। যেমন, আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ৪ 


এটি ও টিপা ASI Cr AIG Ae না 
এসি ত ১৮:০৯ (1 ৫45 চা 1 SI 


A বি 


অতঃপর বলেছেন $ ৪) টি 5১ ১০) lc aii আল্লাহ্‌ 


EOE TEE SET EE ONS 2 অন্তর্ভু ক্ৰ, যা বনী ইসরাঈলদের 
উল্লিখিত দলটির প্রতি পুনজাঁবন দানের মাধ্যমে দেখানো হয়েছিল এবং সে দয়াও শামিল 
যাতে উম্মতে-মুহাম্মদীকে এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং তাদের জন্য উপদেশ 
গ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছেন । 


TAAL 


অতঃপর পথভোলা মানুষকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে ইরশাদ হয়েছে £ 71 ৬১৭ 


রা AS Had ডে 
52798 0 ৮০০ অর্থাৎ আল্লাহ, তা'আলার শত-সহস্র দয়া ও করুণার নিদর্শন 
মানুষের সামনে অহমিশ উপস্থিত হতে থাকে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করে না। 
_.. প্রাসজ্গিকভাবে এ আয়াত অন্য কয়েকটি বিষয়ের সমাধান করে দিয়েছে। প্রথমত, 
আল্লাহ্‌র নিরধারিত তকদীরের. উপর কোন তদবীর কার্ধকর হতে পারে না। জিহাদ অথবা 
মহামারীর ভয়ে পলায়ন করে প্রাণ বাচানো যায় না, আর মহামারীগ্রস্ত স্থানে অবস্থান 
৮৩ 


৬৫৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


করাও মৃত্যুর কারণ হতে পারে না। কেননা মৃত্যুর একটি সুনিদি্ট সময় রয়েছে, যার 
কোন ব্যতিক্ৰম হওয়ার নয়। 
দ্বিতীয়ত, কোনখানে মহামারী কিংবা কোন মারাত্মক রোগ-ব্যাধি দেখা দিলে. সেখান 
থেকে পালিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নেওয়া জায়েয নয়। রসুল (সা)-এর ইরশাদ মোতাবেক অন্য 
এলাকার লোকের পক্ষেও মহামারীগ্রস্ত এলাকায় যাওয়া দুরস্ত নয়। হাদীসে বলা হয়েছে 8. 


Als 8 peo IU PS eel sds রি 1১০ এ ২ 
(0৯৫ ০13 পিস 2 ১৪১৩৪) 


অর্থাৎ “সে রোগের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের পূর্ববর্তী বিভিন্ন উম্মতের 
উপর আযাব নাযিল করেছেন। সুতরাং যখন তোমরা শুনবে যে, কোন শহরে প্লেগ 
প্রভৃতি মহামারী দেখা দিয়েছে, তখন সেখানে যেও না। আর যদি কোন এলাকাতে এ 
রোগ দেখা দেয় এবং তুমি সেখানেই থাক, তবে সেখান থেকে পলায়ন করবে না।” 


তফসীরে-কুরতুবীতে বণিত আছে যে, হযরত ওমর ফারূক রো) একবার শাম 
দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন । শাম সীমান্তে তবুকের নিকটে “সারাগ” নামক স্থানে 
পৌছার পর জানতে পারলেন যে, শাম দেশে প্লেগ মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে । এ 
মহামারী শাম দেশের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা । এ মহামারীই ‘আমওয়াস’ নামে 
অভিহিত । কারণ, এ রোগ প্রথমে “আমওয়াস” নামক গ্রামে আর্ত হয়েছিল, গ্রামটি বায়তুল 
 মৌকাদ্দাসের নিকটে অবস্থিত। পরে সেখান থেকে সমগ্র দেশে বিস্তার লাভ করে । হাজার 
হাজার মানুষ যাঁদের মধ্যে কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবী এবং তাবেয়ীও ছিলেন, যারা এ 
মহামারীতে মারা যান। ্‌ 


ফারকে-আযম (রা) যখন মহামারীর ভয়াবহ সংবাদ শোনেন, তখন সেখানে অবস্থান 
করে সাহাবীগণের সাথে সেখান থেকে সামনে অগ্রসর হওয়া সমীচীন হবে কিনা--এ সম্পর্কে 
পরামর্শ করলেন । সে পরামর্শের মধ্যে ধারা ছিলেন, তাদের অনেকেই এরূপ পরিস্থিতি সম্পর্কে 
রসূলে করীম সো)-এর বাণী শুনেছিলেন। সবশেষে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ 
রো) বললেন---এ সম্পকে হুযুর সো)-এর নির্দেশ এরূপ ঃ 
. এ . & ৫ 
৪৬৪ ৪9০0 এ এ পন অপ 8 শট উঠা ৪ ০০০ ৩9৮০ 
১১৪ ৬ ০৮০৩ ০8০৯৮ ৬১) Be UD SAN 
৪৬ ৰ . টি ৬ ক . 4৬ 
_ অর্থাৎ “রসূল (সা) প্লেগ মহামারীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ইরশাদ করেছেন যে, এটা 
একট ?আযাব, যদ্ছারা পূর্ববর্তী কোন কোন উম্মতকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এর কিছু অংশ 


সূরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ৬৫৯ 


অবশিষ্ট রয়েছে। এখন তা কখনো চলে যায় আবার কখনো চলে আসে । তাই যদি কেউ 
শুনে যে, অমুক জায়গায় এ রোগ দেখা দিয়েছে, তবে সেখানে কোন অবস্থাতেই তার যাওয়া 
উচিত নয়। যে ব্যক্তি পূর্ব থেকে সেখানে রয়েছে, সে যেন সে স্থান ত্যাগ না করে। (বোখারী) 


হযরত ফারকে আযম রো) এ হাদীস শোনার পর সঙ্গীদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে 
আদেশ দিলেন। শামের তদানীন্তন প্রশাসক হযরত আবু ওবায়াদাও সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। 
ফারূকে-আযম রো)-এর এ আদেশ শুনে তিনি বলতে লাগলেন $ 


9. এ 4 _ 

40১১১ ০০ 1 31151 অর্থাৎ আপনি কি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তকদীর থেকে পালাতে চান ! 
উত্তরে ফারুকে-আযম (রো) বললেন--আবু ওবায়েদ! যদি অন্য কেউ একথা বলত ! 
Ls মুখে এমন কথা বিহ্সয়কর অতঃপর বললেন £ 


40 ১০৪ sl abl ১০১ ৬৮ 7 ১ হ্যা, ET EE EEE 
আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তকদীরের দিকেই আমরা পলায়ন করছি 1৮ 


উদ্দেশ্য ছিল যে, আমরা যা করছি তা আল্লাহ্‌র আদেশেই করছি, যা রাসূল (সা)-এর 
যবানীতে আমরা জানতে পেরেছি। 


প্লেগ সম্পর্কে মহানবী সো)-র উক্তির দর্শন £ রসূল (সা)-এর উল্লিখিত উক্তিতে 
বোঝা যাচ্ছে, কোন শহরে বা বিশেষ কোন এলাকায় যদি মহামারী দেখা দেয়, তবে অন্য 
স্থানের লোকদের পক্ষে সে স্থানে যাওয়া মিনির রন নান মৃত্যুর ভয়ে সে 
স্থান ত্যাগ করাও নিষেধ। 


এ সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, ‘কোথাও যাওয়া মৃত্যুর কারণ 
হতে পারে না, আবার কোনখান থেকে পালিয়ে যাওয়াও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার 
উপায় নয়।' এ মৌলিক বিশ্বাসের পাশাপাশি আলোচ্য নির্দেশটি নিঃসন্দেহে বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ । 

প্রথমত, মহামারীধ্রস্ত এলাকায় বাইরের লোককে আসতে নিষেধ করার একটি তাৎপর্য 
এই যে, এমনও হতে পারে যে, সেখানে গমন করার পর তার হায়াত শেষ হওয়ার 
দরুনই এ রোগে আক্রান্ত হয়ে সে মৃত্যুবরণ করলো; এতদসত্ত্বেও আক্রান্ত ব্যক্তির মনে 
এমন ধারণা হতে পারে যে, সেখানে না গেলে হয়তো সে মারা যেতো না। তাছাড়া অন্যান্য 
লোকেরও হয়তো এ ধারণাই হবে যে, এখানে না এলে মৃত্যু হতো না। অথচ যা ঘটেছে 
তা পূর্বেই লিখিত ছিল; তার হায়াত এতটুকুই ছিল । যেখানেই থাকতো তার মৃত্যু এ 
' সময়েই হতো । এ আদেশের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয্ 
থেকে রক্ষা করা হয়েছে, যাতে করে তারা কোন ভূল বুঝাবুঝির শিকার না হয়। 


দ্বিতীয় তাৎপর্য হল এই যে, এতে আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন যে, 
যেখানে কম্ট হওয়ার বা মৃত্যুর আশংকা থাকে, সেখানে যাওয়া উচিত নয়, বরং সাধ্যমত 
এঁ সব বস্তু থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করা কর্তব্য, যা তার জন্য ধ্বংস বা ক্ষতির কারণ 


হয়ে দাড়াতে পারে। তাছাড়া নিজের জানের হেফাযত করা প্রত্যেক মানুষের জন্য ওয়াজিব 
ঘোষণা করা হয়েছে। 


৬৬০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


এ নিয়মের চাহিদাও তাই যে, আল্লাহ্‌র দেয়া তকদীরে পূর্ণ বিশ্বাস রেখে যথাসাধ্য 
সতকতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। যেসব স্থানে প্রাণ নাশের আশংকা থাকে, 
সেসব স্থানে না যাওয়াও এক প্রকার সতর্কতামূলক তদবীর । 

এমনিভাবে সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকদেরকে সে স্থান থেকে পলায়ন করতে নিষেধ 
করার মাঝেও বহু তাৎপর্য নিহিত। একটি হচ্ছে এই যে, যদি এ পলায়নের প্রথা চলতে 
থাকে, তবে সাধারণভাবে ও সমম্টিগতভাবে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যারা সক্ষম ও সবল 
তারা তো সহজেই পালাতে পারে, কিন্তু যারা দুর্বল তাদের অবস্থা কি হবে? তারা তো একা 
থেকে ভয়েই মারা যাবে। আর যারা রোগাক্রান্ত তাদের সেবা-শুশ্রষাই বা কিভাবে চলবে ? 
যারা মারা যাবে, তাদের দাফন-কাফনেরই বা কি ব্যবস্থা হবে £ 

দ্বিতীয়ত, যারা সেখানে ছিল, তাদের মধ্যে হয়তো রোগের জীবাণু প্রবেশ করে থাকবে। 
এমতাবস্থায় তারা যদি বাড়ী-ঘর ছেড়ে বের হয়ে থাকে, তবে তাদের দুঃখ-দুর্দশা আরো 
বেড়ে যাবে। কারণ, প্রবাস জীবনে রোগাক্রান্ত হলে যেকি অবস্থা হয় তা সবারই জানা। 


প্রসঙ্গক্রমে ইবনুল-মাদয়িনী মনীষীদের এ কথার উল্লেখ করেছেন £ ৮ ১৯1)৯৮০ 


৮.১ 5055)1-অর্থাৎ যে ব্যক্তি মহামারী থেকে পলায়ন করে, সে কখনো অক্ষত 
থাকতে পারে না ।- (কুরতুবী) 
তৃতীয়ত, যদি তাদের মধ্যে রোগের জীবাণু ক্রিয়া করে থাকে, তবে তা বিভিন্ন এলাকায় 
ছড়িয়ে পড়বে। আর যদি নিজের জায়গায় আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে পড়ে থাকে, তবে 
হয়তো নাজাত পেতে পারে। আর যদি এ রোগে মারা যাওয়াই তার ভাগ্যে থাকে, তবে 


ধৈর্য ও স্থিরতা অবলম্বন করার বদলায় শহীদের মর্যাদা লাভ করবে । যেমন, হাদীসে 
উল্লেখ করা হয়েছে ঃ 
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অর্থাৎ ইমাম বোখারী (র) ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে ইয়া’মার থেকে বর্ণনা করেছেন 

যে, হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি রসূল (সা)-কে প্লেগ মহামারী 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রসূল (সা) তাঁকে বলেছেন, এ রোগটি আসলে শাস্তিরূপে অবতীর্ণ 
হয়েছিল এবং যে জাতিকে শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য হতো তাদের ভিতরে পাঠানো হতো। 
অতঃপর আল্লাহ, তা'আলা একে মুমিনদের জন্য রহমতে পরিবতিত করে দিয়েছেন । 


সূরা আল-বাক্কারাহ, ৬৬১ 


আল্লাহ্‌র যে সব বান্দা এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়া সত্তেও নিজ এলাকায়ই ধৈর্য সহকারে 
বসবাস করে এবং এ বিশ্বাস রাখে যে, তার শুধু সে বিপদই হতে পারে, যা আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তার জন্য লিখে রেখেছেন, তবে এমন ব্যক্তি শহীদের মত সওয়াব পাবে। হুযুর 
(সা)-এর বাণী-_-প্লেগ শাহাদত এবং প্লেগে আক্রান্ত ব্যক্তি শহীদ'-এর ব্যাখ্যাও তাই। 

বিশেষ বিশেষ অবস্থার ব্যতিক্রম £ হাদীস শরীফে ৯১০110১9205 45 
বলা হয়েছে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, যদি কোন ব্যক্তি মৃত্যুর ভয়ে নয়, বরং অন্য কোন 
প্রয়োজনে সে জায়গা (থেকে অন্যত্র চলে যায় তবে সে এ নিষেধাক্তার আওতায় পড়বে 
না। এমনিভাবে যদি কোন ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, এ স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র 
চলে গেলে মৃত্যুর হাত থেকে বাচতে পারবো না, আমার সময় শেষ হলে যেখানেই যাব 
মৃত্য সেখানেই হবে। আর মৃত্যুর সময় না হলে এখানে থেকেও মৃত্যু হবে না --এ 
দৃঢ় বিশ্বাস রেখে শুধু আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য যদি অন্যত্র চলে যায়, তবে সেও এ 
 নিষেধাজার আওতায় পড়বে না। 


অনুরূপভাবে যদি কোন বহিরাগত ব্যক্তি রোগাক্রান্ত অঞ্চলে কোন প্রয়োজনে প্রবেশ 
করে এবং এ বিশ্বাস রাখে যে, এখানে এসেছি বলেই মৃত্যু হবে না; বরং সত্য আল্লাহ্‌র 
ইচ্ছার অধীন, তবে এমতাবস্থায় তার পক্ষেও সেখানে গমন করা জায়েয । 


তৃতীয় মাস‘আলা £ঃ এ আয়াতের দ্বারা একথা বোঝা যায় যে, মৃত্যুর ভয়ে জিহাদ 
থেকে পলায়ন করা হারাম। এ বিষয়টি কোরআনের অন্যন্ত অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বণিত 
হয়েছে। অবশ্য কোন কোন বিশেষ অবস্থাকে নির্দেশের আওতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে 8 


এ আয়াতে যে বিষয়বস্তু রয়েছে, প্রায় একই রকম বিষয়বস্তু আলোচনা প্রসঙ্গে 
অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে $ 
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অর্থাৎ যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করেনি, উপরন্ত জিহাদের ময়দানে শাহাদত বরণ- 

কারীদের সম্পর্কে মানুষের নিকট বলাবলি করে যে, তারা যদি আমাদের কথা শুনতো, 

তবে নিহত হতো না। হেযুর [সাঁ-কে আদেশ দেওয়া হলো) আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, 

যদি মৃত্য হতে রেহাই পাওয়া তোমাদের ক্ষমতাধীন হয়ে থাকে, তাহলে বরং নিজের জন্য 

চিন্তা এবং নিজেকে মৃত্যু থেকে রক্ষা কর অর্থাৎ মৃত্যু জিহাদে যাওয়া-না-যাওয়ার উপর 
নির্ভরশীল নয়, ঘরে থাকলেও শেষ পর্যন্ত তোমাদের মৃত্য আসবেই । 


এটা একান্তই আল্লাহ্র কুদরত যে, সাহাবীগণের মধ্যে সবচেয়ে বড় সিপাহ- 
সালার আল্লাহ্‌র অসি হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ রো), যার সমগ্র ইসলামী জীবনই 
জিহাদে অতিবাহিত হয়েছে, তিনি কোন জিহাদে শহীদ হন নিঃ বরং রোগাক্রান্ত হয়ে 


৬৬২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খগ্ড 


তাত হকার মৃত্যুর প্রান্কালে বিছানায় পড়ে মৃত্যুবরণ করার আক্ষেপে 
তিনি অনুতাপ করেছিলেন এবং পরিবারের লোকদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ আমি 
অমুক অমুক বিরাট বিরাট জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছি। আমার শরীরের এমন কোন 
জায়গা নেই, যা তীর-বল্পম অথবা অন্য ফোন মারাত্মক অস্ত্রের আঘাতে যখম হয়নি। 
কিন্ত অনুতাপের বিষয় এই যে, আজ আমি গাধার মত বিছানায় পড়ে মৃত্যুবরণ করছি। 
আল্লাহ, যেন আমাকে ভীরু-কাপুরুষের প্রাপ্য শাস্তি না দেন। মৃত্যু ভয়ে যারা জিহাদ 
থেকে সরে থাকতে চায়, তাদেরকে আমার জীবনের এ উপদেশমূলক ঘটনাটি শুনিয়ে দিও। 


এ আয়াতে বনী ইসরাঈলের এ ঘটনাটি ভুমিকাস্বরূপ বনিত হয়েছে। পূর্ববর্তী 
আয়াতে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনা বর্ণনা করার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে 
যে, তোমরা জিহাদে যাওয়াকে মৃত্যু এবং পলায়নকে স্বৃত্য থেকে রেহাই পাওয়ার পন্থা 
মনে করো না, বরং আল্লার আদেশ পালন করে উভয় জাহানের নেকী হাসিল কর। 
আল্লাহ তা"আলা তোমাদের যাবতীয় বিষয়ই জানেন। 


তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্র রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। 
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০২৪৫) এমন কে আছে যে আল্লাহ্‌কে করজ দেবে উত্তম করজ ; অতঃপর আল্লাহ্‌ 


তাকে দ্বিগুণ-বহগণ ব্বদ্ধি করে দেবেন। আল্লাহই সংকুচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা 
দান করেন এবং তারই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে । 





তঞ্চসীরের সার-সংক্ষেপ 


_ জিহাদ প্রভূতি সগুকাজে দানের প্রতি অনুপ্রেরণা £ (এমন) কোন ব্যাক্তি আছে 
কি, ষে আল্লাহকে, খণ দেবে উত্তম পন্থায় (অর্থাৎ নিঃস্বার্থভাবে)। অতঃপর আল্লাহ্‌ 
সেই (খণের বিনিময়ে নেকী এবং ধন মান) বৃদ্ধি করে দেবেন অনেক বেশী গুণে। ( এবং 
এমন কোন সন্দেহ করবে না যে, * ব্যয় করলে ধন-সম্পদ কমে যাবে । কেননা এ তো) আল্লাহ্‌ 

তা“আলারই ইচ্ছাধীন। তিনিই কমী ও বেশী করেন। (ব্যয় করা না করার মধ্যে তা 
রন তোমরা তাঁরই দিকে (মৃত্যুর পর) নীত হবে। ( সুতরাং এখন 
সৎপথে ব্যয় করার প্রতিদান এবং ওয়াজিব কাজে ব্যয় না করার শাস্তি তোমরা পাবে )। 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 
fre eae 


1৬০ Fs 4 ১2) কর বা খল অর্থ নেক আমল ও আল্লাহ্‌র পথে 
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ব্যয়করা। এখানে “করজ” বা "খণ* শব্দটি রূপক অর্থে বলা হয়েছে। অন্যথায় সবকিছুরই 
তোঁ একমাত্র মালিক তিনিই! উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, যেভাবে খণ পরিশোধ করা ওয়াজিব 
এমনিভাবে তোমাদের সদ্যয়ের প্রতিদান অবশ্যই দেওয়া হবে । ্‌ 


বৃদ্ধি করার কথা এক হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহর পথে একটি খেজুর দান করলে, 


আল্লাহ তা‘আলা একে এমনভাবে ব্দ্ধি করে দেবেন যে, তা পরিমাণে ওহুদ পাহাড়ের চেয়েও 
বেশী হবে। | 

আল্লাহকে খণ দেওয়ার এ অর্থও বলা হয়েছে যে, তাঁর বান্দাদেরকে খণ দেওয়া এবং 

তাদের অভাব পূরণ করা । তাই হাদীসে অভাবীদেরকে খণ দেওয়ারও অনেক ফযীলত 
বণিত হয়েছে । রসূল (সা) ইরশাদ করেছেন 8 | 

০:8০ এ ১০৪ ঠা ২০ ০, ৫ ০১৯) ৮০ ৬০ ৩ 
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অর্থাৎ কোন একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে একবার খণ দিলে এ খণদান 

আল্লাহ্‌র পথে সে পরিমাণ সম্পদ দু'বার সদকা করার সমতুল্য । | 


(২) ইবনে আরাবী রো) বলেন, এ আয়াত শুনে মানুষের মধ্যে তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া 
হয়েছিল। তন্মধ্যে একদল দুর্ভাগা বলাবলি করতো যে, মুহাম্মদের রৰ্‌ অভাবী এবং আমাদের 
মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে; আর আমরা অভাবমুক্ত। এর উত্তরে ইরশাদ হয়েছে £ 


sd A IA BAT ATT 


॥ 9 কটি তা পান এ পা রা 
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দ্বিতীয় দল হচ্ছে সে সমস্ত লোকের, যারা এ আয়াত শুনে এর বিরুদ্ধাচরণ এবং 


কার্পণ্য অবলম্বন করেছে। ধন-সম্পদের লোভ তাদেরকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে 


যে, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার তৌফিক তাদের হয়নি ৷ 

তৃতীয় দল হচ্ছে সেসব নিষ্ঠাবান মূ সলমানদের, খারা শোনার সাথে সাথেই এ 
আয়াতে সাড়া দিয়েছিলেন এবং নিজেদের পছন্দ করা সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে 
দিয়েছিলেন । যেমন-_-আবুদ-দাহ্দাহ্‌ (রা) প্রমূখ । এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত ' 
আবুদ দাহ্দাহ্‌ রসূল (সা)-এর থিদমতে উপস্থিত হলেন এবং জিক্তেস করলেন-_হে আল্লাহ্‌র 
রসূল সো)! আমার পিতা-মাতা আপনা'র জন্য উৎসর্গ হোক । আল্লাহ্‌ তা‘আলা কি 
আমাদের নিকট খণ চাচ্ছেন? তাঁর তো খণের প্রয়োজন পড়ে না! আল্লাহ্‌র রসূল (সা) 
উত্তর দিলেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এর বদলে তোমাদেরকে বেহেশ্তে প্রবেশ করাতে চাচ্ছেন । 
আবুদ দাহ্র্দাহ্‌ একথা শুনে বললেন-_হে আল্লাহ্‌র রসূল সো), হাত বাড়ান। তিনি হাত 
বাড়ালেন। আবুদ্‌ দাহ্দাহ্‌ বলতে লাগলেন, “আমি আমার দু'টি বাগানই আল্লাহ্‌কে খণ 
দিলাম। রাসূল সো) বললেন, একটি আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়াকফ করে দাও এবং অন্যটি 
নিজের পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য রেখে দাও । আবুদ দাহদাহ বললেন যে, আপনি 
সাক্ষী থাকুন, এ দু”টি বাগানের মধ্যে ঘেটি উত্তম--ঘাতে খেজুরের ছয়শত ফলল্ত বৃক্ষ রয়েছে, 
সেটা আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়াক্ফ করলাম । আল্লাহর রসূল (সো) বললেন, এর বদলে 
আল্লাহ্‌ তোমাকে বেহেশত দান করবেন! 


ডে “০ 


৬৬৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


আবুদ্‌ দাহদাহ্‌ রো) বাড়ী ফিরে ভ্ীকে বিষয়টি জানালেন । জ্রীও তাঁর এ সৎকর্মের 
কথা শুনে অত্যন্ত খুশী হলেন । রসুল (সো) ইরশাদ করেছেন ঃ 


অর্থাৎ খেজুরে পরিপূর্ণ অসংখ্য রুক্ষ এবং প্রশস্ত অট্টালিকা আবুদ-দাহ্দাহ্র জন্য 
তৈরী হয়েছে। 


(৩) খণ দেওয়ার বেলায় তা ফেরত দেওয়ার সময় যদি কিছু অতিরিক্ত দেওয়ার কোন 
শর্ত করা না থাকে এবং নিজের পক্ষ থেকে যদি কিছু বেশী দিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা 
্রহণযোগ্য। রসুল (সো) ইরশাদ করেছেন $ 


uss ০৯1 ৮৫১৮৯ &)1--তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম, যে তার 
(খণের ) হককে উত্তমরূপে পরিশোধ করে। 


তবে, যদি অতিরিক্ত দেওয়ার শর্ত করা হয়, তাহলে তা সুদ এবং হারাম বলে গণ্য 
হবে। ৃ 
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(২৪৬) মুসার পরে তুমি কি বনী ইসরাঈলের একটি দলকে দেখনি, যখন তারা 
বলেছে নিজেদের নবীর কাছে যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ্‌ নির্ধারিত করে দিন, 
"যাতে আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবী বললেন, তোমাদের প্রতিও কি 
এমন ধারণা করা খায় যে, লড়াইয়ের হুকুম যদি হয়, তাহলে তখন তোমরা লড়বে না! 
তারা বলল, আমাদের কি হয়েছে ঘে, আমরা আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করব নাঃ অথচ 
আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর-বার়ী ও সন্তান-সন্ততি থেকে । অতঃপর যখন 
লড়াইয়ের নির্দেশ হলো, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তাদের সবাই ঘুরে দীড়ালো। 
আর আল্লাহ তা'আলা জালিমদের ভাল করে জানেন। (২৪৭) আর তাদেরকে তাদের 
নবী বললেন--নিশ্চয়ই আল্লাহ তাল্তকে তোমাদের জন্য বাদশাহ্‌ সাব্যস্ত করেছেন। 
তারা বলতে লাগল তা কেমন করে হয় যে, তার শাসন চলবে আমাদের উপর ! অথচ 
রান্ট্রক্ষমতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার' চেয়ে আমাদেরই অধিকার বেশী। আর সে সম্পদের 
দিক দিয়েও সচ্ছল নয়। নবী বললেন- নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের উপর তাকে 
পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন! বস্তুত 
আল্লাহ্‌ তাকেই রাজ্য দান করেন, যাকে ইচ্ছা । আর আল্লাহ্‌ হলেন অনুগ্রহ দানকারা 
এবং সব বিষয়ে অবগত। (২৪৮) বনী ইসরাঈলদেরকে তাদের নবী আরো বললেন, 
তালুতের নেতৃত্বের চিহ্ন হলো এই যে, তোমাদের কাছে একটা সিন্দুক আসবে তোমা- 
দের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মনের সন্তুষ্টির নিমিত্তে । আর তাতে থাকবে 
মূসা, হারূন এবং তাঁদের সন্তানবর্গের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী ৷ সিন্দুকটিকে বয়ে আনবে 
ফেরেশতারা । তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তাহলে এতে তোমাদের জন্য নিশ্চিতই 
পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে। (২৪৯) অতঃপর তালুত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বেরুল, 
তখন বলল, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। 
সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে সে আমার নয়! আর যে লোক তার 
স্বাদ গ্রহণ করলো না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক । কিন্তু যে লোক হাতের অজলা ভরে 
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_ সামান্য খেয়ে নেবে তার দোষ অবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। অতঃপর সবাই পান 
করল সেই পানি সামান্য কয়েকজন ছাড়া । পরে তালুত যখন তা পার হলো এবং 
তার সাথে ছিল মান কয়েকজন ঈমানদার, তখন তারা বলতে লাগল, আজকের দিনে 
জালুত এবং তার সৈন্যবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই, যাদের 
ধারণা ছিল যে, আল্লাহ্র সামনে তাদের একদিন উপস্থিত হতে হবে, তারা বারবার 
বলতে লাগল, সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবিলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহ্র হুকুমে । 


আর যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ্‌ তাদের সাথে রয়েছেন। (২৫০) অতঃপর যখন যুদ্ধার্থে তারা 
জালুত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হল, তখন বলল, হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদের 


মনে ধৈর্য সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে দৃঢপদ রাখ-_আর আমাদের সাহায্য কর 
সে কাফির জাতির বিরুদ্ধে। (২৫১) তারপর ঈমানদাররা আল্লাহ্‌র হুকুমে জালুতের 
নৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ্‌ 
দাউদকে দান করলেন রাজ্য ও অভিজ্ঞতা । আর তাঁকে যা চাইলেন শেখালেন। আল্লাহ্‌ 
ঘদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত 


হয়ে ঘেতো। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ্‌ একান্তই দয়ালু, করঃণাময় । 
এল লা শশী শশা  — 


তীরের সার-সংক্ষেপ 

পূর্বাপর যোগসূত্র ৪ এখানে যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রতি উৎসাহ দানই বিশেষ উদ্দেশ্য । 
পূর্বের ঘটনাটিও তারই ভুমিকা । আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার বিষয়টিও তারই সমর্থন । 
সামনে তালুত ও জালুতের কাহিনী একই বিষয়ের সমর্থন করছে । তদুপরি উক্ত কাহিনীতে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা কার্পণ্য ও উদারতার বিষয়টিও দেখিয়েছেন, যার আলোচনা পূর্ববতী 
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ছিনিয়ে নেওয়া সবই তাঁর ইচ্ছা । 

তালুত ও জালুতের কাহিনী £ হে সম্বোধিত ব্যক্তি, তুমি কি বনী ইসরাঈলের 
সে কাহিনী যা মূসা (আ)-র পরে ঘটেছিল, অবগত .হওনি (যার পূর্বেই তাদের উপর 
কাফির জালুত বিজয় অর্জন করে তাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জনপদ অধিকার 
করে নিয়েছিল) ? যখন তারা তাদের এক নবীকে বলল যে, আমাদের জন্য একজন 
বাদশাহ নিযুক্ত করে দিন যাতে আমরা (তাঁর সাথে মিলে ) আল্লাহ্র পথে (জালুতের 
বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করতে পারি। সেই নবী বললেন, এমন কোন সম্ভাবনা আছে কি, যদি 
তোমাদেরকে জিহাদের আদেশ দেওয়া হয়, তবে তোমরা (সে সময় ) জিহাদ করবে না? 
তখন তারা বলল, এমন কি কারণ থাকতে পারে, যার জন্য আমরা আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ 
করব না? অথচ (জিহাদের একটি কারণও রয়েছে যে, ) সে কাফিররাই ) আমাদেরকে 


৬৬৮ তফসীরে মা'আরেঞফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


নিজেদের আবাসভূমি এবং ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকেও বিতাড়িত করেছে । (কেননা, 
তাদের কোন কোন জনপদ কাফিররা দখল করে নিয়েছিল এবং তাদের ছেলে-মেয়ে- 
দেরকেও বন্দী করেছিল )। অতঃপর তাদেরকে জিহাদ করার আদেশ দেওয়া হলো। তখন 
মাত্র ক’টি ছোট দল ছাড়া সবই বিরত রইল ৷ (যেমন, সামনে তাদের জিহাদের উদ্দেশ্যে 
নেতা নির্বাচনের আগ্রহ এবং পরে তাদের বিরত থাকার ঘটনা বিস্তারিতভাবে আলোচনা 
করা হচ্ছে। )। এবং আল্লাহ তা'আলা জালিমদেরকে ( আদেশ অমান্যকারিগণকে ) ভাল- 
ভাবেই জানেন । (সবাইকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন) এবং তাদেরকে তাদের নবী বললেন, 
আল্লাহ, তা'আলা তালুতকে তোমাদের বাদশাহ্‌ নিযুক্ত করেছেন। তারা তখন বলতে 
লাগলো, তাঁর পক্ষে আমাদের উপর রাজত্ব করার কি অধিকার থাকতে পারে ? অথচ 
তাঁর তুলনায় রাজত্ব করার অধিকার আমাদেরই বেশী । আর তাঁকে আথিক সঙ্গতিও 
আমাদের চাইতে বেশী দেওয়া হয়নি (কারণ, তালুত ছিলেন দরিদ্র)। সেই নবী 
(উত্তরে) বললেন, (একে তো) আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের তুলনায় তাঁকে নির্বাচন 
করেছেন (এবং নির্বাচনের ভাল-মন্দ আল্লাহই বেশী অবগত ) এবং (দ্বিতীয়ত রাজনীতি 
ও রাজ্য পরিচালনার) জ্ঞান এবং শারীরিক সামর্থ্যের দিক দিয়ে বেশী ষেগ্যতা দিয়েছেন । 
(বাদশাহ্‌ হওয়ার জন্য বিদ্যা ও শারীরিক যোগ্যতাই অধিক প্রয়োজন, যাতে রাজ্য পরি- 
চালনা ও ব্যবস্থাপনা ভাল হবে এবং শারীরিক সামর্থ।ও এ অর্থে প্রয়োজন যে, পক্ষ ও 
বিপক্ষ সবার অন্তরে ভয়-ভীতির বিস্তার হবে )। এবং (তৃতীয়ত) আল্লাহ্‌ তা আলা 
(রাজত্বের মালিক ) স্বীয় রাজত্ব যাকে ইচ্ছা দান করেন (কোন প্রশ্নের তোয়াক্কা করেন 
না)। এবং €চতুর্থত) আল্লাহ্‌ তাআলাই প্রাচুর্যদাতা (তাকে দৌলত দিতে অসুবিধা কি 
যে, সে সম্পর্কে তোমাদের সন্দেহ হচ্ছে) এবং জানেন ( কে রাজত্ব করার যোগ্যতা রাখে)। 
আর (তারা যখন নবীকে বলল যে, যদি তার বাদশাহ্‌ হওয়ার কোন প্রকাশ্য নিদর্শন 
আমরা দেখতে পাই, তবেই আমাদের মনে অধিক শান্তি ও দৃঢ়তা আসবে । তখন ) তাদের 
নবী বললেন, তাঁর (আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে ) বাদশাহ্‌ নিযুক্ত হওয়ার নিদর্শন হচ্ছে এই ষে, 
তোমাদের নিকট সেই সিন্দুকটি (তোমাদের আনয়ন ছাড়াই) এসে যাবে; যার মধ্যে 
শান্তি (ও বরকতের) বন্ত রয়েছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে । (অর্থাৎ তওরাত। 
বলা বাহুল্য, তওরাত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত গ্রন্থ )। এবং (তাতে রয়েছে) কিছু 
অবশিষ্ট বস্ত, যা হযরত মূসা আ) ও হযরত হারুন (আ) রেখে গিয়েছেন। (তাদের 
কিছু পোশাক ইত্যাদি )। এ সিন্দুকটি ফেরেশতাগণ নিয়ে আসবে । তাতেই (এভাবে 
সিন্দুকের আগমনেই ) তোমাদের জন্য পূর্ণ নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাক। 
অতঃপর ষখন (বনী ইসরাঈলরা তালুতকে বাদশাহ মেনে নিল এবং জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করার জন্য সমবেত হলো এবং) তালুত সৈন্য নিয়ে নিজের স্থান বায়তুল মোকাদ্দাস্‌ থেকে 
আমালেকার দিকে রওয়ানা হলেন ) তখন তিনি (নবীর মাধ্যমে ওহী দ্বারা অবগত হয়ে 
সঙ্গীদের ) বললেন, এখন আল্লাহ্‌ তা'আলা (তোমাদের দৃঢ়তা ও স্থিরচিত্ততা সম্পকে ) 
তোমাদের পরীক্ষা করবেন একটি নহর দ্বারা €যা পথেই পড়বে এবং কঠিন পিপাসার 
সময় তা তোমরা পার হবে )। সুতরাং যে ব্যক্তি তা থেকে ( অতিমাত্রায়) পানি পান 
করবে তারা আমার দলভূক্ত নয়। আর মারা তা মৃখেও না তুলবে (এবং প্রকূত আদেশ 
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তাই) সে আমার দলভুক্ত । কিন্তু মারা তাদের হাতে এক আজলা পান করবে (তবে 
এতটুকু রেহাই দেওয়া গেল । যা হোক, রাস্তার সে নহর পূর্ণ পিপাসার সময় পার হতে 
হয়েছে ) তাই সবাই তা থেকে মাল্সাতিরিজ্তরূপে পানি পান করতে আরম্ভ করলো। তাদের 
মধ্যে সামান্য সংখ্যক লোক তা' হতে বিরত রইল। (কেউ মোটেই পান করল নাঃ আর 
কেউ কেউ এক আজলার বেশী পান করেনি । সুতরাং তালুত এবং তাঁর সাথের মুমিনগণ 
নহর অতিক্রম করলো । আর তাদের দলকে দেখলো); দেখা গেল, সামান্য কয়েকজন মাত্র 
রয়ে গেছে। তখন কেউ কেউ পরস্পর) বলাবলি করতে লাগলো, আজ (আমাদের দল 
এতো ক্ষুদ্র ষে, এমতাবস্থায় ) আমাদের মধ্যে জালুত ও তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার 
ক্ষমতা নেই । (একথা শুনে) এসব লোক যাদের এ ধারণা ছিল যে, তারা আল্লাহ্‌র সামনে 
উপস্থিত হবে, বলতে লাগলো, অনেক (ঘটনা এরূপ ঘটেছে যে, অনেক) ছোট ছোট দল 
অনেক বড় বড় দলকে পরাজিত করেছে। (আসল হচ্ছে দৃঢ়তা) এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা 
দৃঢ় ব্যক্তিদের সাথে থাকেন। আর যখন (তাঁরা আমালেকা অঞ্চলে পদার্পণ করলেন ) 
. এবং জালুত ও তার সৈন্যদের সামনে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন (বললেন) হে আমাদের 
 পরওয়ারদেগার! তোমার পক্ষ থেকে আমাদের উপর ( আমাদের অন্তরে ) দৃঢ়তা দান কর 
(যুদ্ধের সময় ) এবং আমাদেরকে এ কাফির জাতির উপর বিজয়ী কর । অতঃপর তালুত 
জালুতের বাহিনীকে আল্লাহ্‌ তা'আলার আদেশে পরাজিত করলো এবং দাউদ (আ) (যিনি 
তখন তালুত-বাহিনীতে ছিলেন এবং তখনো নবুয়ত প্রাপ্ত হন নি) জালুতকে হত্যা করলেন 
(এবং বিজয়ীর বেশে ফিরে এলেন)। আর (তারপর ) তাঁকে (দাউদকে ) রাজত্ব এবং 
হেকমত (হেকমত বলতে এ স্থলে নবুয়ত) দান করলেন। আর তাঁকে যা ইচ্ছা ছিল 
তাই শিক্ষা দিলেন। (যেমন, মন্ত্রপাতি ছাড়াই বর্শা তৈরী করা, পশু-পাখী এবং জীবজন্তর 
ভাষা বোঝা, তারপর ঘটনার শুভাশুভ বর্ণনা করা প্রভৃতি )। আর যদি এরূপ না হতো যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন কোন লোককে (যারা দাঙ্গাপ্রিয় ) কোন কোন লোক দ্বারা (যারা 
সময় সময় ভাল কাজ করে তাদেরকে দাঙ্গা সৃষ্টিকারীদের উপর জয়ী না করতেন, ) তবে 
দুনিয়ার শৃঙ্খলা (সম্পূর্ণভাবে ) বিশ্মিত হতো । কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা দুনিয়াবাসীর প্রতি 
অত্যন্ত মেহেরবান (বলেই সময় সময় তাদের সংশোধন করেন )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পাটি Fe 35 CA HA 


- dl die 8 BUS Ue UY ৫ ৯:১9 9৩ 3 


a af ভাট Pd eu 
সেই বনী ইসরাঈলরা আল্লাহ্‌র বিধান লংঘন করেছিল বলে আমালেকার কাফির- 
দেরকে তাদের্‌ উপর চড়াও করে দেওয়া হয়েছিল। তখন তাদের সংশোধনের চিন্তা হলো। 
এখানে যে নবীর কর্থা বলা হয়েছে, তিনি 'শামঈল' নামে পরিচিত । 


নটি 0 337 AB A 


৬ঠ ৩০1 (০৪ ১১1-__বনী ইসরাঈলদের মধ্যে একটি সিন্দুক পূর্ব থেকেই 


. ছিল, তা বংশ-পরম্পরায় চলে আসছিল। তাতে হযরত মুসা আ) ও অন্যান্য নবীর 


৬৭০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


পরিত্যক্ত কিছু বরকতপূর্ণ বস্তসামগ্রী রক্ষিত ছিল। বনী ইসরাঈলগণ যুদ্ধের সময় এ 
সিন্দুকটিকে সামনে . রাখতো, আল্লাহ্‌ তা'আলা এর দৌলতে তাদেরকে বিজয়ী করতেন। 
জালু্চ বনী ইসরাঈলদেরকে পরাজিত করে এ সিন্দুকটি নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ, 
যখন এ সিন্দুক ফিরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন অবস্থা দাড়ালো এই যে, কাফিররা 
যেখানেই সিন্দুকটি রাখে, সেখানেই দেখা দেয় মহামারী ও অন্যান্য বিপদাপদ। এমনিভাবে 
পাঁচটি শহর ধ্বংস হয়ে যায়। অবশেষে অপারক ও অতিষ্ঠ হয়ে দু"টি গরুর উপর সেটি 
উঠিয়ে হাঁকিয়ে দিল। ফেরেশতাগণ গরুগুলোকে তাড়া করে এনে তালুতের দরজায় পৌছে 
দিলেন। বনী ইসরাঈলরা এ নিদর্শন দেখে তালুতের রাজত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করলো 
এবং তালু 57775777555 তখন মৌসুম ছিল অত্যন্ত গরম। 


পর ASA LAY পারা 


S88 tlie 41 ৬ ul J পরীক্ষার কারণ আমার মতে এই যে, 


রে মানষের জোশ ও উত্তেজনা অনেক গুণ বেড়ে যায়। কিন্তু প্রয়োজনের সময় 
খুব নগণ্য সংখ্যক লোকই এগিয়ে আসে ।' উপরন্ত তখন কিছু লোকের অসহযোগ অন্যান্য 
লোককেও বিচলিত করে। এসব লোককে দূরে সরানোই ছিল আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। তাই 
তাদের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন যা অত্যন্ত উপযোগী ছিল। কেননা, যুদ্ধের সময় 
দৃঢ়তা ও কষ্টসহিঞ্চতারই বেশী প্রয়োজন। অতএব, পিপাসার তীব্রতার সময় পানি পাওয়া 
সত্তেও পান করা থেকে বিরত থাকা দৃঢ়তার পরিচায়ক । পক্ষান্তরে এ অবস্থায় অন্ধের মত 
ঝাপিয়ে পড়া অস্থিরতার লক্ষণ । 

পরবতীতে একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার বর্ণনা করা হয়েছে যে, অতিমাত্রায় পানি 
পানকারিগণ শারীরিক দিক দিয়ে বেকার হয়ে পড়লো এবং তারা ঘ্ত চলাফেরা করতে 
অপারক হয়ে গেলো। রূহল-মা“আনীতে ইবনে আবি হাতেমের বরাত দিয়ে হযরত ইবনে- 
আব্বাসের রেওয়ায়েতের উদ্ৃতিতে ঘটনার যে পরিণতি বণিত হয়েছে তাতে বোবা যায়, 
এতে তিন ধরনের লোক ছিল । ্‌ 


একদল অসম্পূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। দ্বিতীয় দল পূর্ণ 
ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ঠিকই, কিন্ত নিজেদের সংখ্যা কম বলে চিন্তা 
করেছে এবং তৃতীয় দল ছিল পরিপূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং 
নিজেদের he SBE কথাও চিন্তা 'রুরেননি । 


তে এগুলো হলো রর নি রি তোমাদেরকে জা জল 
থাকি। আর আপনি নিশ্চতই আমার রসূলগণের অন্তভু ক্র । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
যেহেতু কোর্আন-করীমের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে হুযুরে আকরাম (সা)-এর 


সূরা আল-বাক্কারাহ, ্‌ ৬৪ 


১৪ 


নবুয়ত প্রমাণ করা কাজেই যেখানে সামঞ্জস্য রয়েছে, সেখানে তার পুনরাবৃত্তি করে 
এক্ষেতে আলোচ্য কাহিনী সম্পর্কে যথাযথ সংবাদ দেওয়া যাতিনি কখনও কারো কাছে 
পড়েন নি, কারো কাছে শুনেন নি কিংবা তিনি নিজেও দেখেন নি---এটাও একটা মো"জেযা, 
যা হুযুর আকরাম সো)-এর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ । সুতরাং উল্লিখিত আয়াতে 
তাঁর নবুয়তের প্রমাণ উপস্থাপন করা হচ্ছে--- 


নবুম্নতে মৃহাস্মদীর দলীল £ এ (আয়াতসমূহ যাতে সে কাহিনীই বিবৃত হয়েছে ) 
আল্লাহ্‌ তা'আলার নিদর্শন, যা সঠিকভাবে আমি তোমাদেরকে পাঠ করে শুনাচ্ছি এবং 
(এতে প্রমাণ হয় যে,) তিনি নিঃসন্দেহে নবী । | 


সি উই উই | 
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(২৫৩) এই রসূলগণ-_-আমি তাদের কাউকে কারো উপর মর্ধাদা দিয়েছি। 
তাদের মধ্যে কেউ তো হলো তারা, যার সাথে আল্লাহ্‌ কথা বলেছেন, আর কারও 
মর্থীদা উচ্চতর করেছেন এবং আমি রিয়ম-তনয় ঈসাকে প্রকুষ্ট মো'জেযা দান করেছি 
এবং তাকে শক্তিদান করেছি “রুহুল-কুদস'_অর্থাৎ জিবরাঈলের দ্বারা। আর আল্লাহ্‌ 
যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে পরিষ্কার নিদেশ এসে যাবার পর পর্নগন্ব রদের পিছনে যারা 
ছিল তারা লড়াই করতো না। কিন্তু তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেছে। অতঃপর 
তাদের কেউ তো ঈমান এনেছে, আর কেউ হয়েছে কাফির । আর আল্লাহ্‌ যদি ইচ্ছা 
করতেন, তাহলে তারা পরস্পর লড়াই করতো, কিন্তু আল্লাহ্‌ তাই করেন, যা তিনি 
ইচ্ছা করেন। 





৬৭২ . তফ্সীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
কতিপন্ন নবী ও তাঁদের উদ্ম্মতের কিছু অবস্থা ঃ প্রেরিত এই রসূলগণ ( যাদের কথা 


AA ASA dee 


wy ০ লো অংশে বলা হয়েছে ) এমন যে, আমি তাদের মধ্যে কতিপয়কে 


উর্ধে মর্যাদা দান করেছি। (যেমন) তাদের মধ্যে কেউ আছেন যাদের সাথে (ফেরেশতাদের 
মাধ্যম ছাড়াই ) আল্লাহ্‌ (সরাসরি ) কথা বলেছেন (অর্থাৎ মুসা [আ])। আবার 
কাউকে তাদের মধ্যে অতি উচ্চ-মর্ষাদায় বরণ করেছি এবং আমি ঈসা ইবনে মরিয়মকে 
প্রকাশ্যে দলীল (মো'জেযা) দান করেছি এবং আমি তার সমর্থন রূহুল কুদ্স (অর্থাৎ হযরত 
জিবরাঈল [আ]-এর দ্বারা করেছি € যিনি ইহুদীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য সব সময় 
তাঁর সাথে থাকতেন)। আর যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হতো, তবে (উম্মতের) যারা (এ নবী- 
গণের ) পরে এসেছে (কখনও ধর্মীয় মতানৈক্য করে )- পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ করতো না, 
তাদের কাছে (সত্য বিষয়ের ) প্রমাণ (নবীদের মাধ্যমে ) উপস্থাপিত হয়ে যাওয়ার পর । 
(যার প্রেক্ষিতে উচিত ছিল ধর্মকে গ্রহণ করা ) কিন্তু যেহেতু এতে আল্লাহ্‌ তা'আলার কিছু 
হেকমত ছিল, এজন্য তাদের মধ্যে ধর্মীয় মতৈক্য সুষ্টি করেননি । ফলে ) তারা পরস্পর 
(ধর্মীয় ব্যাপারে ) ভিন্ন ভিন্ন দল ( বিভক্ত ) হয়ে গেছে। সুতরাং তাদের মধ্যে কেউ ঈমান 
এনেছে আর কেউ কাফির রয়ে গেছে । (এমনকি এ মতানৈক্যের দরুন হুদ্ধ-বিগ্রহ পর্যন্ত 
বেধে গেছে) আর যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হতো, তবে তারা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতো না। 
কিন্তু আল্লাহ, তা‘আলা (স্বীয় হেকমত অনুযায়ী ) যা ইচ্ছা (নিজের কুদরতে ) তাই করেন । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


3396 “A 
(১) আয়াত ১! ০45-এর বক্তব্যে নবী করীম সো)-কে এক প্রকার সান্তনা 


দান করা 9 কেননা, তাঁর নবুয়ত দলীল দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পরও অর্থাৎ 


০৮০০০ ৩০ ওটা আয়াতে প্রমাণিত হয়েছে, তা সত্তেও কাফিররা তা 


রন নিজি রন ফলে এটি তাঁর পক্ষে দুঃখ ও অনুতাপের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল । 
এজন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা একথা শুনিয়ে দিয়েছেন যে, ইতিপুর্বেও বিভিন্ন পদমর্যাদা- 
সম্পন্ন বহু নবী অতিক্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু কারোই সমগ্র উম্মত ঈমানদার হয়নি । 
কিছুসংখ্যক লোক আনুগত্য প্রদর্শন করেছে, আবার অনেক লোক বিরুদ্ধাচরণও করেছে । 
অবশ্য এতেও আল্লাহর বহু রহস্য রয়েছে, যদিও তা সবার বুঝে আসে না, কিন্তু সামগ্রিকভাবে 
এতটুকু বিশ্বাস রাখা কর্তব্য যে, এর মধ্যেও নিশ্চয়ই কোন বিশেষ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে । 


Ad Ie AS AAT AA BE. 39% 


২১৮ ০৪০ কক এ ০৭০ 3এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, 


আরাতাচিতে পরিষ্কারভাবে পরতীরমান হয় যে, নবীগণের মধ্যে কেউ কেউ অন্য নবী 
অপেক্ষা মর্যাদায় বড় ছিলেনে, অথচ হাদীসে রসুল (সা) ইরশাদ করেছেনঃ 101,49০ 2. 


সুরা আল-বাক্কারাহ, ৬৭৩ 


4) ০৬1 ১%? -_অর্থাৎ “আল্লাহর নবীগণের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য করো না” 
তিনি আরো বলেছেন 8 44০০ 9৪ 5) 218৩5 ৮ আমাকে মুসা আ)-র চাইতে 
বড় প্রতিপন করার চেষ্টা করো না। আরো উক্ত হয়েছে 4১11১1১1401 ॥ 


১৪৭০ ৩৯ ০৯৯৪৯ ৮০ “আমি বলতে পারি না যে, কেউ ইউনুস ইবনে মাতা অপেক্ষা 
উত্তম ৷” 


এ হাদীসগুলোতে কোন নবীকে অন্য নবী অপেক্ষা উত্তম বলে মনে করতে 
নিষেধ করা হয়েছে । কোরআনের আয়াত এবং এসব হাদীসে উল্লিখিত বক্তব্যের 
মধ্যে সৃষ্ট আপাত-বিরোধ সম্পর্কে বলা যায় যে, এসব হাদীসের অর্থ হচ্ছে, নিজেদের 
মনমত কোন নবীকে কোন নবীর উরে স্থান দেওয়া এবং এ ব্যাপারে দলীল-প্রমাণ 
উপস্থাপন করা নিষিদ্ধ । কারণ বিশেষ কোন নবীর মর্যাদা অন্যের তুলনায় বেশী 
হওয়ার অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁরই মর্যাদা বেশী। বলা বাহুল্য, এ 
তারতম্য আল্লাহ্‌র দ্বারাই নির্ধারিত এবং একমান্ত্র তারই জানা । মতামত কিংবা তুলনার 
মাধ্যমে এটা স্থির করার বিষয় নয়। তবে কোরআন ও হাদীসের দলীলের মাধ্যমে 
যদি কোন নবীর মর্যাদা অন্য নবী অপেক্ষা বেশী বলে অনুমিত হয়, তবে এতে বিশ্বাস 
রাখা দুষণীয় হবে না। মহানবী (সো)-র এই বাণী £ 


৩০ ৭ ০১৪ ০ ০1 9৭ 91 4818 এবং 1৮০০ ০৪০ 06 2 0৬3 ১ 


হয়তো এ সময়ের যখন তাকে জানানো হয়নি যে, তিনি সমস্ত নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 
পরে ওহীর মাধ্যমে তাকে একথা জানিয়ে দেওয়া হলে তিনি সাহাবীগণের নিকট একথা 
প্রকাশও করেছেন।---(মাযহারী) 


এ পা্েত A ASA 


(৩) 401৮5 ৬৩০ (৪৮০-_-হযরত মূসা (আ)-র সাথেই আল্লাহ তা'আলা 
98798155555 কিন্তু তাও অদ্তরালমুক্ত ছিল না। কেননা, 
শু শি সা A 


সুরা শুরার আয়াতে 4%! শি ৩12 রি নানান পক্ষে আল্লাহ্‌র 


Ped 


সাথে কথা বলা বাস্তবসম্মত নয় )---আয়াতে অন্তরালমুক্তভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে 
কথা বলার বিষয়টিকে নাকচ করা হয়েছে। এতেই বোঝা যায় যে, হযরত মূসা (আ)-র 
সাথে আল্লাহ্‌র কথা বলা অন্তরাল থেকেই হয়েছে । অবশ্য মৃত্যুর পরে কোন রকম 
অন্তরাল বা যবনিকা ছাড়াই কথাবার্তা হওয়া সম্ভব। তাই শুরার সে আয়াতটি পাথিব্‌ 
জীবন সম্পর্কে প্রযোজ্য বলে মনে করা হয়। 


৮০16 2125 59521 247৮257552275551হ ভিন 
(60) ঠা 3৮2 ৬) 2 ডে 5 24 1295115: ৯৮০ 210 হী ০৩ ৩9৫ 
3২০০৯ ৪° 68 
SOOM) 3d! OA ৪০৩ 


Ve— 


৬৭৪ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


Dr 


০৯0১১2৮0555 ET LA Voss 
৪05১5) 


(২৫৪) হে ঈমানদারগণ ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, সেদিন আসার 
পূর্বেই তোমরা তা থেকে ব্যয় কর, যাতে না আছে বেচাকেনা, না আছে সুপারিশ কিংবা 
বন্ধুত্ব! আর কাফিররাই হলো প্রকৃত জালিম । 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে দেরী করা অনুচিত $ হে ঈমানদারগণ! আমি তোমা- 
_ দেরকে যে রিষিক দান করেছি, তা থেকে ব্যয় কর, কিয়ামতের সে দিনটি আসার আগে যে 
দিন (কোন কিছুই নেক আমল বা সৎকর্মের পরিপূরক হতে পারবে না। কেননা, সেদিন ) 
বেচাকেনাও চলবে না যে, কোন বস্তুর বিনিময়ে নেক আমল ক্রয় করবে )। আর না 
( অমন ) বন্ধুত্ব থাকবে (যে, কেউ তোমাদেরকে নিজের নেক আমল দিয়ে সাহায্য করবে ১ 
আর নাইবা (আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কারো ) কোনও সুপারিশ (কার্যকর ) হবে (ফলে 
তোমাদের আর সৎ কাজের প্রয়োজন হবে না)। কাফিররা (নিজের কর্মশক্তি এবং ধন- 
সম্পদ অস্থানে ব্যয় করে নিজের উপর) জুলুম করে । € তেমনিভাবে তারা শারীরিক ও 
অর্থনৈতিক. আনুগত্য পরিহার করে পাপাচারের পথ অবলম্বন করে । কাজেই তোমরা 
তাদের মত হয়ো না)। | 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

এ সূরায় ইবাদত এবং বৈষয়িক আচার-আচরণের বেশ কিছু বিধান এবং রীতি- 
নীতি বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলোর বাস্তবায়ন করতে গিয়ে মনের উপর চাপ সৃষ্টি হওয়া 
স্বাভাবিক । যাবতীয় সৎ কাজের মধ্যে জানমাল ব্যয় করাটাই মানুষের কাছে সবচাইতে 
কঠিন মনে হয় । অথচ আল্লাহ্‌র বিধানসমূহের অধিকাংশই জান অথবা মাল সম্প- 
কিত । তা” ছাড়া অধিকাংশ মানুষই পাপে লিপ্ত হয়, এই জানের মহব্বত অথবা মালের 
প্রতি আসক্তির কারণেই । সুতরাং বলতে গেলে এ দুটিই সমস্ত পাপের মূল উৎস। 
আর তা থেকে মুক্তিলাভই হল যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগীর লক্ষ্য। কাজেই এসব বিধি- 
ূ বিধান বর্ণনা করার পর যুদ্ধ-বিগ্রহের আলোচনা একান্তই যুক্তিযুক্ত হয়েছে । 


Bl ১ s 1553 রা আয়াতে জানের মহব্বত ত্যাগ করার নির্দেশ 
3 
দেওয়া হয়েছে ৷ পরবতী আয়াত bl By ৩৯ ১-এর মধ্যে সম্পদের মোহ 


ত্যাগ করে-তাও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পথে বিলিয়ে দেওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে । 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৬৭৫ 


এরপরে বগিত তালুতের কাহিনী দ্বারা একথা বোঝানো হয়েছে যে, মর্যাদা ও 
কতৃর্ব প্রাপ্তি ধন-সম্পদের উপর নির্ভরশীল নয়। এটা একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র ইচ্ছার 
উপর নির্ভরশীল । পরন্ত যারা জানের পরোয়া না করেই আল্লাহ্‌র পথে জীবন উৎসর্গ 
করে, তাদের নজীর এবং প্রতিফলও তাল্তের ঘটনাতে বিধৃত হয়েছে । অতঃপর 
সম্পদ আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিয়ে জীবনের নি সাফল্য লাভ করার উপদেশ দিয়ে 


ASAT 


বলা হয়েছে ৪ eee Sj) ৩ ৮৮১1 --অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে 
যে উপজীবিকা দান করেছি, তা থেকে ব্যয় কর। 


যেহেতু সম্পদ ব্যয় করার উপর অনেক ইবাদত ও মোয়ালাত নির্ভরশীল, তাই এ 
বিষয়টি সমধিক বিস্তারিতভাবে এবং গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবতী রুক্তেও 
বেশীর ভাগ আলোচনা সম্পদ ব্যয় প্রসঙ্গেই করা হয়েছে । যার অর্থ দাঁড়ায় এই 
যে. এখনই কাজ করার সময় । পরকালে কোন কাজ বা ক্রয়-বিক্রয় চলবে না, আর 
বন্ধুত্বের খাতিরেও কেউ দেবে না। পক্ষান্তরে কেউ এসে সুপারিশ করে মুক্ত করবে, 
তাও সম্ভব হবে না ঃ যতক্ষণ আল্লাহ্‌ নিজে না ছাড়বেন । 








SUL 84৮৯৮) ৮55১ 2১) এ 
3 ৩০, ০5)91 2 GT onl 40555 2 
951059১3১05 35 
১০৬ ০৪; ৫৪ ৩১৮৪০ 

১% 55০০2১515 ৮৯৭ ৮৮ 2 

৪১১০] (১৯1 5১? ৩8 

(২৫৫) আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। 
তাঁকে তন্দরাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে মা কিছুরয়েছে, 
সবই তার। কে আছে এমন, ষে সুপারিশ করবে তীর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির 


সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সেসবই তিনি জানেন; তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা 
কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর 








বন 


৬৭৬ তকফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


সিংহাসন সমস্ত আসমান ও ঘমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ 
করা তার পক্ষে কিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান । 





তফসীরের সার-দংক্ষেপ 


আল্লাহ্‌ তা'আলা (এমন যে,) তিনি ব্যতীত অন্য কেউ উপাসনার যোগ্য নেই। 
তিনি জীবিত (যার কোনদিন মৃত্যু হতে পারে না। সমগ্র বিশ্বকে ) তিনি রক্ষা (করেন ) 
ও আয়ত্তে রাখেন ৷ না, তাঁকে তন্দ্রা কাবু করতে পারে, না নিদ্রা (কাবু করতে পারে )। 
তার রাজত্বের আওতায়ই সব কিছু, (যা কিছু) আসমান ও যমীনে রয়েছে । এমন কে 
আছে, যে ব্যক্তি তাঁর নিকট (কারো জন্য ) সুপারিশ করতে পারে তাঁর অনুমতি ব্যতীত £ 
তিনি জানেন (সমস্ত) সুষ্টির, যাবতীয় অতীত ও বর্তমান অবস্থা। আর এ সুষ্টিরাজির 
পক্ষে তাঁর জানা বিষয়গুলোর মধ্য থেকে কেউ কোন কিছুই নিজের জ্তান-সীম্মায় পরি- 
বেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটা ( জ্ঞানদান করতে তিনি) ইচ্ছা করেন ততটাই 
(পেতে পারে)। তাঁর সিংহাসনটি (এত বিরাট ও ব্যাপক যে,) সমস্ত আসমান ও যমীনকে 
নিজের বেম্টনীতে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে । আর আল্লাহ্‌র পক্ষে সে দু'টির আসমান 
ও যমীনের ) রক্ষ ণাবেক্ষণে কোনই অসুবিধা হয় না। তিনি মহান-মহীয়ান। 


আনুষলিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আয়াতুল কুরসীর বিশেষ ফযীলত £ এ আয়াতটি কোরআনের সর্বরহৎ আয়াত । 
হাদীসে এ আয়াতের অনেক ফযীলত ও বরকত বণিত হয়েছে । মস্নাদে আহমদ গ্রন্থে 
বণিত আছে যে, রসূল (সা) এটিকে সবচাইতে উত্তম আয়াত বলে উল্লেখ করেছেন । অন্য 
এক হাদীসে আছে, রসুল সো) উবাই ইবনে কা“বকে জিক্েস করেছিলেন, কোরআনের 
মধ্যে কোন্‌ আয়াতটি সবচাইতে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ? উবাই ইবনে কাব আর করলেন, 
তা হচ্ছে আয়াতুল-কুরসী । রসূল সো) তা সমর্থন করে বললেন--হে আবুল মান্যার ! 
তোমাকে এ উত্তম জ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ । 

হযরত আবুষর (রা) রসূল (সা)-এর কাছে জানতে চাইলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সা) ! 
কোরআনের র্ুহত্তম আয়াত কোন্টি £ তিনি উত্তরে বললেন, আয়াতুল-কুরসী। 
--€ ইবনে-কাসীর ) 

হযরত আবু হুরায়রা রো) বলেছেন, রসূলে করীম (সো) ইরশাদ করেছেন, সুরা 
বাক্কারায় এমন একটি আয়াত রয়েছে, যা কোরআনের অন্য সব আয়াতের সর্দার 
বা নেতা। সে আয়াতটি যে ঘরে পড়া হয়, তা থেকে শয়তান বেরিয়ে যায় । 

নাসায়ী শরীফের এক বর্ণনাতে রয়েছে যে, হযুরে আকরাম (সো) ইরশাদ 
করেছেন, “যে লোক প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল-কুরসী নিয়মিত পাঠ 
করে, তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে একমান্ত্র মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন অন্তরায় থাকে 
না।” অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই সে বেহেশতের ফলাফল এবং আরাম-আয়েশ উপভোগ 
করতে শুরু করবে । 


সুরা আল-বাক্কারাহ, ৬৭৭ 


এ আয়াতে মহান পরওয়ারদেগার আল্লাহ. জাল্লা-শানুহর একক অস্তিত্ব তওহীদ 
ও গুণাবলীর বর্ণনা এক অত্যাশ্চর্য ও অনুপম ভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে, যাতে আল্লাহ্‌র 
অস্তিত্ববান হওয়া, জীবিত হওয়া, শ্রবণকারী হওয়া, দর্শক হওয়া, বাক্শক্তিসম্পন্ন হওয়া, 
তাঁর সত্তার অপরিহার্যতা, তাঁর অসীম-অনন্তকাল পর্যন্ত থাকা, সমগ্র বিশ্বের শ্রস্টা ও 
উদ্ভাবক হওয়া, যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া, সমগ্র বিশ্বের 
একচ্ছত্র অধিপতি হওয়া, এমন শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্তের অধিকারী হওয়া, যাতে তার অনুমতি 
ছাড়া তাঁর সামনে কেউ কোন কথা বলতে না পারে, এমন পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী 
হওয়া, যাতে সমগ্র বিশ্ব ও তার যাবতীয় বস্তুকে সৃন্টি করা এবং সেগুলোর রক্ষণা- 
বেক্ষণ এবং তাদের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গিয়ে তাঁকে কোন ক্লান্তি বা পরিশ্রান্তির সম্মু- 
হীন হতে হয় না এবং এমন ব্যাপক ক্তানের অধিকারী হওয়া কোন প্রকাশ্য কিংবা 
গোপন বস্তু কিংবা কোন অণু-পরমাণুর বিন্দু-বিসর্গও যাতে বাদ পড়তে পারে না। 
এই হচ্ছে আয়াতটির মোটামুটি ও সংক্ষিপ্ত বিষয়বন্ত। এখন বিস্তারিতভাবে এর বাক্য- 
গুলো লক্ষ্য করা যাক। এ আয়াতটিতে দশটি বাক্য রয়েছে। 


প্রথম বাক্য 8 


el 


5৯ ঠা 1৪ টিটি “আল্লাহ্‌” শব্দটি অস্তিত্ববাচক নাম। অর্থ, সে সত্তা 


শা 


eS Gs পারা 
যা সকল পরাকাষ্ঠার অধিকারী ও সব কিছু থেকে মুক্ত 9৯ ঠ1 8) {}_ সে সত্তারই 


বর্ণনা, যে সত্তা ইবাদতের যোগ্য । ‘ইলাহ’ সে সভা ব্যতীত অন্য কেউ নেই । 


6B ar 


দ্বিতীয় বাক্য $ ১5 4281 আরবী ভাষায় ৩০ অর্থ হচ্ছে জীবিত। আল্লাহ্‌র 


নামের মধ্য থেকে এ নামটি ব্যবহার করে বলে দিয়েছেন যে, তিনি সর্বদা জীবিত ও 
চে ৭০ 
বিদ্যমান থাকবেন; মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। £985 শব্দ ‘কিয়াম’ শব্দ হতে 


উৎপন্ন, ইহা ব্যুৎপত্ভিগত আধিক্যের অর্থে ব্যবহৃত। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি নিজে 
বিদ্যমান থেকে অন্যকে বিদ্যমান রাখেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন। “কাইয়ুম আল্লাহ্‌র এমন 
এক বিশেষ গুণ, যাতে কোন সৃষ্টি অংশীদার হতে পারে না। তাঁর সত্তা স্থায়িত্বের জন্য 
কারো মুখাপেক্ষী নয়। কেননা, যে নিজের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্বের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী, 
সে অন্যের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ কি করে করবে? সে জন্যই কোন মানুষকে ‘কাইয়্যুম’ 
বলা জায়েয নয়। যারা “আবদুল কাইয়্যুম” নামকে বিকৃত করে শধু 5 বলে 
তারা গোনাহ্গাঁর হবে । 
IAB প্র - 
আল্লাহ্‌র গুণবাচক নামের মধ্যে (5৯3 ৮৮৯অনেকের মতে ইসমে-আযম” । 


হযরত আলী রো) বলেছেন যে, বদরের যুদ্ধে আমি একবার চেয়েছিলাম যে, রসূল 


৬৭৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


সো)-কে দেখবো তিনি কি করছেন। সেখানে গিয়ে দেখলাম, তিনি সিজদায় পড়ে 
PSs UY - ~~ ৬- বলছেন । 


Iu শর CITT 9‘ 


তৃতীয় বাক্য 81১ & 28০ ৮১৯০১ ৯--৯৫,সীন এর যের দ্বারা উচ্চারণ 


ৃ 242 
করলে এর অর্থ হয় তন্দ্রা বা নিদ্রার প্রাথমিক প্রভাব । 75 পণ নিদ্রাকে বলা হয়। 


এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা তন্দ্রা ও নিদ্রা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। পূর্ববর্তী বাক্যে 
“কাইয়্যুম” শব্দে মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আসমান ও যমীনের যাবতীয় বস্তুর 
নিয়ন্ত্রণকারী হচ্ছেন আল্লাহ্‌ তা'আলা। সমস্ত সৃচ্টি তাঁর আশ্রয়েই বিদ্যমান। এতে 
করে হয়তো ধারণা হতে পারে যে,যে সত্তা এত বড় কার্য পরিচালনা করছেন, তার কোন 
সময় ক্লান্তি আসতে পারে এবং কিছু সময়. বিশ্রাম ও নিদ্রার জন্য থাকা দরকার। দ্বিতীয় 
বাক্য দ্বারা সীমিত জ্ঞান-বৃদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে জানানো হয়েছে যে, আল্লাহ্‌কে নিজের বা 
অন্য কোন সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করবে না, নিজের মতো মনে করবে না। তিনি সম- 
কক্ষতা ও সকল তুলনার উধ্রে। তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতার পক্ষে এসব কাজ করা কঠিন 
নয়। আবার তার ক্লাত্তিরও কোন কারণ নেই। আর তার সত্তা যাবতীয় ক্লান্তি, তন্দ্ 
ও নিদ্রার প্রভাব থেকে মুক্ত ও পবিত্র । 
ATA ন র্‌ | | 

চতুর্থ বাক্য $ ০১১% ৩৬ ৮5 ৬১সএা 85 বাক্যের প্রারস্তে 
ব্যবহৃত “৯” অক্ষর মালিকানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আকাশ এবং যমীনে 
যা কিছু রয়েছে, সেসবই আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন। তিনি স্বয়ংসম্পর্ণ ইচ্ছাশত্তিন্র মালিক। 
যেভাবে ইচ্ছা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। 


AA BDA A BAS 


পঞ্চম বাক্য 539% § ic AS SI Cr হচ্ছে এমন কে আছে, 


যে তাঁর সামনে কারো সুপারিশ করতে পারে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত? এতে কয়েকটি 
মাস'আলা বর্ণনা করা হয়েছে। | 

প্রথম হচ্ছে এই যে, যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা যাবতীয় সৃষ্টবন্তুর মালিক এবং কোন 
বস্তু তাঁর চাইতে বড় নয়, তাই কেউ তাঁর কোন কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকারী 
নয়। তিনি যা কিছু করেন, তাতে কারো আপত্তি করার অধিকার নেই। তবে এমন হতে 
পারতো যে, কেউ কারো জন্য সুপারিশ করে। তাই এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে 
যে, এ ক্ষমতাও কারো নেই। তবে আল্লাহ্‌র কিছু খাস বান্দা আছেন, ধারা তার অনুমতি 
সাপেক্ষে তা করতে পারবেন, অন্যথায় নয়। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে--রসূল (সা) বলেছেন ঃ 
হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম আমি সমস্ত উম্মতের জন্য সুপারিশ করবো । একে “মাকামে- 
মাহমুদ” বলা হয়, যা হুযুর (সা)-এর জন্য খাস; অন্যের জন্য নয়। 


সূরা আল-বাঙ্কারাহ, ৬৭৯ 
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অগ্রপশ্চাৎ যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনা সম্পর্কে অবগত । অগ্রপশ্চাৎ বলতে এ অর্থও হতে 
পারে যে, তাদের জন্মের পূর্বে ও জন্মের পরের যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনা আল্লাহ্‌র জানা 
রয়েছে। আর এ অর্থও হতে পারে যে, অগ্র বলতে সে অবস্থা বোঝানো হয়েছে, যা মানুষের 
জন্য প্রকাশ্য, আর গশ্চাৎ বলতে বোঝানো হয়েছে যা অদৃশ্য । তাতে অর্থ হবে এই যে, কোন 
কোন বিষয় মানুষের জ্ঞানের আওতায় রয়েছে কন্ত কোন কোন বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই। 
কিছু তাদের সামনে প্রকাশ্য আর 'কিছু গোপন। কিন্তু আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে সবই প্রকাশ্য । 
তাঁর জ্ঞান সে সমস্ত বিষয়ের ওপরই পরিব্যাপ্ত। জুতরাং এ দুটিতে কোন বিরোধ নেই। 
আয়াতের ব্যাপকতায় উভয় দিকই বোঝানো হয়। 
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ও সমগ্র সষ্টির জ্ঞান আল্লাহ্‌র জ্ঞানের কোন একটি অংশ বিশেষকেও পরিবেষ্টিত করতে 
পারে না। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকে যে পরিমাণ জ্ঞান দান করেন, শুধু ততটুকুই 
সেপেতে পারে। এতে বলা হয়েছে যে, সমগ্র সৃন্টির অণু-পরমাণুর ব্যাপক জ্ঞান আল্লা- 
হর জানের আওতাভুক্ত-_এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য। মানুষ অথবা অন্য কোন সৃষ্টি এতে 
অংশীদার নয়। 
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বড়, যার মধ্যে সাত আকাশ ও যমীন পরিবেষ্টিত রয়েছে। আল্লাহ্‌ উঠা-বসা আর স্থান- 
কাল থেকে মুক্ত । এ ধরনের আয়াতকে মানুষের কার্যকলাপ ও আচার-আচরণের সাথে 
তুলনা করা উচিত নয়। এর অবস্থা পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করা মানবক্তানের উধ্রে। 
তবে হাদীসের বর্ণনা দ্বারা এতটুকু বোঝা যায় যে, আরশ ও কুরসী এত বড় যে, তা 
সমগ্র আকাশ ও যমীনকে পরিবেম্টিত করে রেখেছে। ইবনে কাসীর হযরত আবুযর 
গিফারী রো)-র উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হুযুর (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন 
যে, কুরসী কি এবং কেমন? তিনি বলেছেন, যার ইখতিয়ারে আমার প্রাণ, তার কসম-- 
কুরসীর সাথে সাত আকাশ ও সাত যমীনের তুলনা একটি বিরাট ময়দানে ফেলে দেয়া 
একটি আংটির মত। অন্য এক বর্ণনাতে আছে যে, আরশের তুলনায় কুরসীও অনুরূপ । 


পাটি 4 C3 add পারত 
নবম বাক্য £ ৪৮৯৯ ৬১৪% 5 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষে এ দুটি 
বৃহৎ সৃষ্টি, আসমান ও যমীনের হেফাযত করা কোন কঠিন কাজ বলে মনে হয় না। 
কারণ, এই অসাধারণ ও একক পরিপূর্ণ সত্তার পক্ষে এ কাজটি একান্তই সহজ ও 
অনায়্াসসাধ্য। 


৬৮০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 
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দশম বাক্য ঃ il sl ৪৯5 তিনি অতি উচ্চ ও অতি মহান। পূর্ববর্তী 


নয়টি বাক্যে আল্লাহ্র সত্তা ও গুণের পূর্ণতা বর্ণনা করা হয়েছে। তা দেখার এবং বোঝার 
পর প্রত্যেক বৃদ্ধিমান ব্যক্তি বলতে বাধ্য হবে যে, সকল শান-শওকত বড়ত্ব ও মহত্ব 
এবং শক্তির একমান্ত্র মালিক আল্লাহ্‌ তা'আলা । এ দশটি বাক্যে আল্লাহ্‌র ‘যাত’ ও 
সিফাতের পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। | | 
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(২৫৬) দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে 
হেদায়েত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে । এখন যারা গোমরাহকারী “তাগ্ডতত'দেরকে 
মানবে না এবং আলাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল 
যা ভাংগবার নয় । আর আল্লাহ্‌ সবই শুনেন এবং জানেন। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(ইসলাম ) ধর্মে (গ্রহণ করার ব্যাপারে ) কোন বাধ্যবাধকতা (আরোপের কোন 
স্থান) নেই, (কেননা ) হেদায়েত নিশ্চয়ই গোমরাহী হতে পৃথক হয়ে গেছে । (অর্থাৎ 
ইসলামের সত্যতা প্রকাশ্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তাতে জোর করার কোন স্থান 
নেই। “ইক্রাহ্‌* বলা হয় অপছন্দনীয় কাজে কাউকে বাধ্য করাকে । আর ইসলামের 
সত্যতা ও সৌন্দর্য যখন নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে) কাজেই যারা শয়তানের প্রতি 
বিরূপ হবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তস্ট থাকবে (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করবে) তারা 
অত্যন্ত শক্ত রৃত্তকে আশ্রয় করেছে । যা কোন প্রকারেই ন্ট হতে পারে না। এবং 
আল্লাহ্‌ তাআলা (বাহ্যিক ) বিষয়েও অত্যন্ত শ্রবণকারী এবং (অভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও ) 
অত্যন্ত জ্ঞানের অধিকারী । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

ইসলামকে যারা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে তারা যেহেতু ধ্বংস ও প্রবঞ্চনা থেকে 
নিরাপদ হয়ে যায়, সেজন্য তাদেরকে এমন লোকের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে কোন 
শক্ত দড়ির বেষ্টনকে সুদৃঢ়ভাবে ধরে পতন থেকে মুক্তি পায়। আর এমন দড়ির ছিড়ে 


১৬/4৫/৯০ 
সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৬৮১ 


গড়ার যেমন ভয় থাকে না, তেমনিভাবে ইসলামেও কোন রকম ধ্বংস কিংবা ক্ষতি 
নেই। তবে দড়িটি যদি কেউ ছি'ড়ে দেয় তা যেমন স্বতন্ত্র কথা, তেমনিভাবে কেউ যদি 
ইসলামকে বর্জন করে, তবে তাও স্থতন্ত ব্যাপার। -_-(বয়ানুল-কোরআন) 


এ আয়াত দেখে কোন কোন লোক প্রশ্ন করে যে, আয়াতের-দ্বারা বোঝা যায়, 
ধর্মে কোন বল প্রয়োগ নেই। অথচ ইসলাম ধর্মে জিহাদ ও যুদ্ধের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে? 


একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, এমন প্রশ্ন যথার্থ নয়। কারণ 
ইসলামে জিহাদ ও কেতালের শিক্ষা মানুষকে ঈমান আনয়নের ব্যাপারে বাধ্য করার 
জন্য দেওয়া হয়নি। যদি তাই হতো, তবে জিযিয়া করের বিনিময়ে কাফিরগণকে নিজ 
দায়িত্বে নিয়ে আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। ইসলামের জিহাদ ও কেতাল ফেৎনা- 
ফাসাদ বন্ধ করার লক্ষ্যে করা হয়। কেননা, ফাসাদ আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় নয়, অথচ 
কাফিররা চিত, ব্যস্ত থাকে। তাই আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেছেন £ 
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সৃষ্টি করে বেড়ায়, কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা ফাসাদকারীকে পছন্দ করেন না। 


এজন্য আল্লাহ তা'আলা জিহাদ এবং কেতালের মাধ্যমে এসব লোকের সৃষ্ট 
যাবতীয় অনাচার দূর করতে আদেশ দিয়েছেন। সেমতে জিহাদের মাধ্যমে অনাচারী 
জালিমদের হত্যা করা সাপ-বিচ্ছ, ও অন্যান্য কষ্টদায়ক জীবজন্ত হত্যা করারই সমতুল্য। 


ইসলাম জিহাদের ময়দানে স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ এবং অচল ব্যক্তিদের হত্যা করতে 
বিশেষভাবে নিষেধ করেছে । আর এমনিভাবে সে সমস্ত মান্ুষকেও হত্যা করা থেকে 
বিরত করেছে, যারা জিযিয়া কর দিয়ে আইন মান্য করতে আরম্ভ করেছে। 


ইসলামের এ কার্য পদ্ধতিতে বোঝা যায় যে, সে জিহাদ ও কেতালের দ্বারা মানুষকে 
ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করে না, বরং এর দ্বারা দুনিয়া থেকে অন্যায়-অত্যাচার দুর 
করে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আদেশ দিয়েছে। হযরত ওমর (রো) একজন বৃদ্ধা 
নাসারা ভ্রীলাককে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তখন সে স্রীলোক উত্তর দিল, 


ও) ৬51 ৩০০] ৪1৮45 155 (1 আমি মৃত্যুর দুয়ারে দীঁড়ানো এক বৃদ্ধা । 
শেষ জীবনে নিজের ধর্ম কেন ত্যাগ করবো? হযরত ওমর ৮ শুনেও তাকে 
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ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেন নি বরং এ আয়াত পাঠ করলেন £ ১৪ a 51751 


অর্থাৎ ধর্মে কোন বল প্রয়োগের নিয়ম নেই। বাস্তব পক্ষে ঈমান গ্রহণে বল প্রয়োগ 
সম্ভবও নয়। কারণ, ঈমানের সম্পর্ক বাহ্যিক অজ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে নয়। আর জিহাদ 
ও কেতাল দ্বারা শুধু বাহ্যিক অঙগ-প্রত্যঙ্গই প্রভাবিত হয়। সুতরাং এর দ্বারা ঈমান 
গ্রহণে বাধ্য করা সম্ভবই নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, জিহাদ ও কেতালের নির্দেশ 


৪০৯1 ১ 51551} আয়াতের পরিপন্থী নয় ।---( মাযহারী) 
৮৬ 
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(২৫৭) যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্‌ তাদের অভিভাবক । তাদেরকে তিনি বের 
করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে । আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক 


হচ্ছে তাগুত। সে তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই 
হলো দোষখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে। 


me ১৩ 
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আল্লাহ তা'আলা সে সমস্ত লোকের অভিভাবক যারা ঈমান এনেছে। তাদেরকে 
তিনি (কুফরের ) অন্ধকার থেকে বের করে (ইসলামের) আলোর দিকে আনয়ন করেন। 
আর যারা কাফির তাদের অভিভাবক হল (মানুষ ও জিন) শয়তান । যে তাদেরকে 
(ইসলামের ) আলো হতে বের করে (কুফরের) অন্ধকারে নিক্ষেপ করে । এসব মানুষ 
(যারা ইসলাম ত্যাগ করে কুফর গ্রহণ করে) দোযখের বাসিন্দা হবে (এবং) তারা তাতে 
চিরকাল থাকবে । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়: 


এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইসলাম সর্বাপেক্ষা বড় নেয়ামত এবং কুফর সব- 
চাইতে বড় দুর্ভাগ্য । এতদসঙ্গে কাফির বা বিরুদ্ধবাদীদের সাথে বন্ধত্ব করার বিপদ 
সম্পর্কে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, এরা মানুষকে আলো থেকে অন্ধকারে টেনে নেয়। 
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(২৫৮) তুমি কি সে লোককে দেখনি, যে পালনকর্তার ব্যাপারে বাদানুবাদ 
করেছিল ইবরাহীমের সাথে এ কারণে যে, আল্লাহ, সে ব্যক্তিকে রাজ্য দান করেছিলেন। 
ইবরাহীম যখন বলল, আমার পালনকর্তা হলেন তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং 
মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমিও জীবন দান করি এবং ' মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি । ইবরাহীম 
বললেন, নিশ্চয়ই তিনি সূর্যকে উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে, এবার তুমি তাকে পশ্চিম 
দিক থেকে উদিত কর। তখন সে কাফির হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ্‌ সীমালংঘন- 
কারী সম্প্রদায়কে সরল পথ প্রদর্শন করেন না। ্‌ 
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(হে সম্বোধিত) তুমি কিসে ব্যক্তির কাহিনী অবগত হওনি তের্থাৎ নমরূদের ) 
যে ব্যক্তি ইবরাহীম আ)-এর সাথে তর্ক করেছিল্‌ নিজের পালনকর্তার অস্তিত্ব সম্পকে 
(নাউষুবিল্লাহ্‌ ! সে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেছিল) এজন্য যে, আল্লাহ্‌ তাকে 
রাজত্ব দিয়েছিলেন (অর্থাৎ তার উচিত ছিল রাজত্বের নেয়ামত পাওয়ার পর শুকরিয়া 
আদায় করা এবং ঈমান আনা। কিন্তু সে আল্লাহর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে কুফরী 
করতে আরম্ভ করলো। আর এমনটি তখন আরম্ভ হয়েছিল) যখন (তার প্রশ্নের উত্তরে 
যে, আল্লাহ্‌র স্বরাপ কি) ইবরাহীম আ) বলেছিলেন যে, আমার পালনকর্তা এমন যে, 
তিনি জীবন দান করেন এবং ম্বৃত্যু ঘটান। (জীবিত করা এবং মৃত্য ঘটানো তাঁর. ক্ষমতা- 
ধীন। নে জীবিত করা ও স্বৃত্যু ঘটানোর অর্থ বুঝেনি, তাই) বলতে লাগলো (এ কাজ তো 
আমিও করতে পারি ) আমিও জীবিত রাখি এবং মারি। যাকে ইচ্ছা হত্যা করি, 
এটাই তো মারা । আর যাকে ইচ্ছা হত্যা থেকে রেহাই দেই। আর এটাই তো জীবিত 
রাখা । ইবরাহীম (আট) যখন দেখলেন যে, এ মোটা বুদ্ধির লোক, তাই এটাকে জীবন দান ও 
মৃত্য দান মনে করে। অথচ জীবন দান অর্থ প্রাণহীন বস্তৃতে প্রাণের সঞ্চার করা এবং ম্মৃত্যু 
দান অর্থ প্রাণনাশ করা। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, সে জীবিত করা আর মৃত্যু ঘটানোর 
তাৎপর্যই বুঝে না। কাজেই) হযরত ইবরাহীম (আট) তখন (অন্য যুক্তির দিকে গেলেন) 
বললেন, (যাক ) আল্লাহ্‌ তা'আলা সূর্যকে (্রেত্যেক দিন) পূর্ব দিকে উদিত করেন, 
ভূমি (মাত্ৰ একদিন) পশ্চিম দিকে উদয় কর । এতে সে হতভম্ব হয়ে গেল। (সে কাফির 


৬৮৪ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


আর কোন উত্তর দিতে পারলো না। এ যুক্তির পর তার উচিত ছিল হেদায়েত গ্রহণ 


করা। কিন্তু সেতার গোমরাহীতেই ডুবে রইল )। এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার (নিয়ম হচ্ছে ) 
এমন পথহারাদেরকে হেদায়েত দান করেন না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল যে, যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন কাফির ব্যক্তিকে 
দুনিয়াতে মান-সম্মান এবং রাজত্ব দান করেন, তখন তাকে সে নামে অভিহিত করা 
জায়েয। এতে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, প্রয়োজনবোধে তার সাথে তর্ক-বিতর্ক করাও 
জায়েয, যাতে সত্য-মিধ্যার পার্থক্য প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। 

কেউ কেউ এরূপ সন্দেহ পোষণ করেছেন যে, সে হয়তো বলতে পারতো যে, 
যদি আল্লাহ্‌ বলতে কেউ থাকেন, তবে তিনিই পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত করুন! 
এর উত্তর হচ্ছে এই যে, তার অন্তরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একথা জেগে উঠলো যে, নিশ্চয়ই 
আল্লাহ আছেন এবং পূর্ব দিক হতে সূর্য উদয় করা তার কাজ এবং তিনি পশ্চিম দিক 
হতেও উদয় করতে পারেন । আর এ ব্যক্তি নবী হয়ে থাকলে অবশ্যই এমন হবে। 
আর এমন হলে বিশ্বময় এক মহাবিপ্লব সৃষ্টি হয়ে যাবে। তাতে না আবার লাভের 
পরিবর্তে ক্ষতি বেড়ে যায়! যেমন, মানুষ এ মো'জেযা দেখে যদি আমার দিক থেকে 
ফিরে তার দিকে ঝুঁকে যায় ! সামান্য বাড়াবাড়িতে না আবার রাজত্বই চলে যায়। 


কাজেই সে উত্তরও দেয় নাই। তার কাছে এ প্রশ্নের কোন উত্তরও ছিল না। এ জন্য 
হতভম্ব হয়ে পড়ে ।--_€ বয়ানুল-কোরআন ) 
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২৫৯) তুমি কিসে লোককে দেখনি ঘে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল যার বাড়ী- 
ঘরগুলো ভেঙে ছাদের উপর পড়েছিল। বলল, কেমন করে আল্লাহ মরণের পর একে 
জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ্‌ তাকে স্থত অবস্থায় রাখলেন একশ” বছর । তারপর 
তাকে উঠালেন! বললেন, কত কাল এভাবে ছিলে £ বলল, আমি ছিলাম একদিন কিংবা 
একদিনেরও কিছু কম সময় । বললেন, তা নয়; বরং তুমি তো একশ" বছর ছিলে । এবার 
চেয়ে দেখ নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে--সেগুলো পচে যায়নি এবং দেখ নিজের 
গাধাটির দিকে । আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য নিদর্শন বানাতে চেয়েছি। আর 
হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ যে, আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দেই এবং সেগুলোর উপর 
মাংসের আবরণ পরিয়ে দেই। অতঃপর ঘখন তার উপর এ অবস্থা প্রকাশিত হল, তখন 
বলে উঠল-_আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ. সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল ৷ 
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এমন কাহিনীও কি তোমরা জান যে, এক লোক ছিল । একবার চলতে চলতে 
সে) এমন এক জনপদের উপর দিয়ে (এমনি অবস্থায়) অতিক্রম করল যে, তার বাড়ী- 
ঘরগুলো ছাদের উপর পড়ে রয়েছে (অর্থাৎ প্রথমে ছাদ ভেঙে পড়েছে এবং পরে এর 
উপর ঘরগুলো পতিত হয়েছে অর্থাৎ কোন দুর্ঘটনার ফলে জনপদটি সম্পূর্ণ বিরান হয়ে 
গিয়েছিল এবং সমস্ত লোক মরে গিয়েছিল)। সে ব্যক্তি বলল, আল্লাহ এ জনপদের 
মৃত ব্যক্তিদের কিভাবে (কিয়ামতের দিন ) জীবিত করবেন । ( তার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস 
ছিল যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ সকল মৃত ব্যক্তিকেই জীবিত করবেন । এতদসত্ত্বেও 
জীবিত করার ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে মনে এমন একটা ভাব সৃষ্টি হলো যে, মুতের 
পুনজীবন দানের এই বিস্ময়কর ব্যাপারটা না জানি আল্লাহ্‌ পাক কিভাবে সম্পন্ন করবেন ! 
কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা তো যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই যে কোন কাজ আনজাম দিতে 
পারেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলো যে, এ দৃশ্যটি এ দুনিয়াতেই তাকে দেখিয়ে দেন । তাতে 
একটি দৃঙ্টান্তও স্থাপিত হবে এবং এর দ্বারা লোকেরা হেদায়েতপ্র।প্তও হবে । সুতরাং 
এজন্য ) আল্লাহ পাক সে ব্যত্তিকফে মৃত্যু দিয়ে একশ" বছর পর পুনরায় তাকে জীবিত 
করলেন (এবং পরে ) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কতদিন এ অবস্থায় ছিলে? সে উত্তর দিল, 
একদিন রয়েছি কিংবা একদিনের কিছু কম (সময় )। আল্লাহ তা'আলা বললেন, না; 
বরং একশ’ বছর (তুমি এ অবস্থায়) ছিলে । (যদি তোমার শরীরের কোন পরিবর্তন 
না হওয়াতে আশ্চর্যাহ্বিত হয়ে থাক, তবে) তোমার খাবারগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর যে, 
একটুও পচে-গলে যায়নি (এটি আমার একটি কুদরত )। এবং (দ্বিতীয় কুদরত দেখার 


৬৮৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


জন্য) তোমার (বাহন) গাধাটির প্রতি লক্ষ্য কর ( পচে-গলে তার কি অবস্থা হয়েছে )। 
এবং আমি অতি সত্বর একে তোমার সামনে জীবিত করে দেখাবো এবং আমি তোমাকে 
এজন্য (মেরে পুনরায় জীবিত করেছি ) যে, আমি তোমাকে আমার কুদরতের একটি নযীর 
স্থাপন করছি । (যাতে এ ঘটনার দ্বারা কিয়ামতের দিন জীবিত হওয়ার প্রমাণ দেওয়া 
যায় )। এবং (এখন সে গাধা) হাড়গুলোর দিকে দেখ; আমি এগুলোকে কিভাবে একত্রে 
সংযোজিত করছি । অতঃপর এতে মাংস লাগিয়ে দিচ্ছি; পরে তাকে জীবিত করছি ? 
(মোট কথা, এসব কাজ এভাবেই করে দেওয়া হবে)। অতঃপর যখন এসব অবস্থা উক্ত 
ব্যক্তিকে দেখানো হলো, তখন €সে উদ্বেলিত হয়ে ) বলে উঠলো, আমি (অন্তরে ) দৃঢ় বিশ্বাস 
করি যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সমস্ত কাজের পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন । 
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(২৬০) আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে 
দেখাও, কেমন করে তুমি ম্থতকে জীবিত করবে। বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর নাঃ 
বলল, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখতে এজন্যে চাইছি যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে 
পারি। বললেন, তাহলে চারটি পাখী ধরে নাও! পরে সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে 
নাও, অতঃপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও। তারপর 


সেগুলোকে ডাক £ তোমার নিকট দৌড়ে চলে আসবে । আর জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ, 
পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞানসম্পন্ন। 


দর 
els এ | ৪12১৯ ০৯ 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আর সে সময়ের (ঘটনার) কথা স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম আট (আল্লাহ্‌ তা'আলার 
কাছে) নিবেদন করছিলেন, হে আমার পরওয়ারদেগার ! আমাকে (সে বিষয়টি) দেখাও 
যে, মুতদেরকে (কিয়ামতে ) কেমন করে জীবিত করবে (অর্থাৎ জীবিত করা তো 
নিশ্চিত, কিন্তু জীবিত করার বিভিন্ন পদ্ধতি হতে পারে তা আমার জানা নেই, কাজেই 


সরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ৬৮৭ 


তা জানতে মন চায়। এ প্রশ্নে কোন স্বল্পবুদ্ধি-ব্যক্তির মনে সন্দেহ হতে পারে যে 
নাউুবিল্লাহ্‌; ইবরাহীম আ)-এর মনে মৃত্যুর পর পুনজীঁবিত হওয়ার ব্যাপারে একীন 
ছিল না! সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজেই এ প্রশ্নের অবতারণা করে ব্যাপারটি পরিক্ষার 
করে দিয়েছেন। তাই এ প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে ইবরাহীম (আ)-কে বললেন--তুমি কি 
এতে বিশ্বাস কর না £ (তিনি উত্তরে) আরয করলেন---বিশ্বাস তো অবশ্যই করি কিন্তু 
এ উদ্দেশ্যে আরয করছি যাতে আমার অন্তর (নির্ধারিত পুনজীঁবন পদ্ধতি দেখে ) প্রশান্তি 
লাভ করতে পারে (এবং অন্যান্য সম্ভাবনার ফলে যেন মনে নানা প্রশ্নের উদয় না 
হয় )। আদেশ হলো, তবে তুমি চারটি পাখী ধর। অতঃপর সেগুলোকে নিজের কাছে 
রাখ । (যাতে ভালভাবে সেগুলো তোমার সাথে পরিচিত হয়ে যায় ) অতঃপর (সেগুলোকে 
জবাই করে কিমার মত সংমিশ্রিত করে নিয়ে কয়েক ভাগে বিভক্ত কর এবং নিজের 
ইচ্ছামত কয়েকটি বেছে নিয়ে ) প্রত্যেক পাহাড়ে এক একটি অংশ রেখে দাও । (এবং) 
পরে এগুলোকে ডাক |, (দেখবে জীবিত হয়ে) তোমার কাছে ফিরে আসবে এবং এ 
ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রেখো যে, আল্লাহ্‌ তাআলা মহাপরাক্রমের তেথা কুদরতের ) অধি- 
কারী। (তিনি সবকিছুই করতে পারেন, কিন্তু তবু কোন কোন কাজ করেন না । তার 
কারণ এই যে,) তিনি বিজ্ত (ও) বটেন ! (আর প্রতিটি কাজই সে বিক্ততা অনুযায়ী 
করে থাকেন )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


হযরত ইবরাহীম আ)-এর নিবেদন ও পুনজর্শবন দান প্রত্যক্ষীকরণ £ এটি হলো 
তৃতীয় কাহিনী যা আলোচ্য আয়াতে বণিত হয়েছে। যার সার-সংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, 
ইবরাহীম আ) আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি আরয করলেন, আপনি কিভাবে মৃতকে পুনজীবিত 
করবেন, তা আমাকে প্রত্যক্ষ করান। আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করলেন, এরূপ আকাঙ্ক্ষা 
ব্যক্ত করার কারণ কি? আমার সর্বসময় ক্ষমতার প্রতি কি তোমার আস্থা নেই? 
ইবরাহীম আ) নিজের আস্থা বিরত করে নিবেদন করলেন, আস্থা ও বিশ্বাস তো অবশ্যই 
আছে। কেননা, আপনার সর্বময় ক্ষমতার নিদর্শন সর্বদা, প্রতি মুহূর্তেই দেখতে পাচ্ছি 
এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিমান্রই তার নিজের সত্তা থেকে শুরু করে এ বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি 
অণু-পরমাণুতে এর প্রমাণ দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু মানব-প্রকৃতির সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে 
যে, অন্তরের বিশ্বাস যতই দৃঢ় হোক, চোখে না দেখা পর্যন্ত অন্তরে পূর্ণ প্রশান্তি আসতে 
চায় না, প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগতে থাকে, এটা কি করে হবে, না জানি এর প্রক্রিয়াটা 
কেমন £ মনের মাঝে এ ধরনের প্রশ্ন উদয় হওয়ার ফলে পূর্ণ প্রশান্তি লাভ হতে চায় না। 
নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম আ) এরূপ !নবেদন করে- 
ছিলেন, যাতে মৃত ব্যক্তিকে জীবিতকরণ-সংক্রান্ত চিন্তা দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে পড়ে। অধিকন্তু 
মনে যাতে স্থিরতা আসে; নানা প্রশ্নের জাল যেন অন্তরে বাসা বাঁধতে না পারে এবং মনের 
দৃঢ়তা যাতে বজায় থাকে । 


আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন এবং বিষয়টি প্রত্যক্ষ করাবার জন্য 
এক অভিনব ব্যবস্থা করলেন, যাতে মুশরিকদের যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়ও দুর হয়ে যায়। 


৬৮৮ ্‌ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খগ্ড 


প্রক্রিয়াটি ছিল এই যে, ইবরাহীমকে চারটি পাখী ধরে নিজের কাছে রেখে সেগুলোকে 
এমনভাবে লালন-পালন করতে নির্দেশ দেওয়া হলো, যাতে সেগুলো সম্পূর্ণরূপে পোষ মেনে 
যায় এবং ডাকামান্র হাতের কাছে চলে আসে। তদুপরি তিনিও যেন সেগুলোকে ভালভাবে 
চিনতে পারেন। পরে নির্দেশ হল, পাখীগুলোকে জবাই করে এর হাড়-মাংস, পাখা ইত্যাদি 
সবগুলোকেই কিমায় পরিণত কর, তারপর সেগুলোকে ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে কয়েকটি 
ভাগে বিভক্ত করে নিজে পছন্দমত কয়েকটি পাহাড়ে এক একটি ভাগ রেখে দাও । তারপর 


এদেরকে ডাক । তখন এগুলি আল্লাহ্‌র কুদরতে জীবিত হয়ে দৌড়ে এসে তোমার কাছে 
পড়বে । 


তফসীরে রূহল-মা"“আনীতে ইবনুল-মান্যারের উদ্ধৃতিতে হযরত হাসান (রা) থেকে 
বণিত রয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) তাই করলেন। অতঃপর এদের যখন ডাকলেন, 
সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের সাথে হাড়, পাখার সাথে পাখা, মাংসের সাথে মাংস ও রক্তের সাথে 
রক্ত মিলে পূর্বের রূপ ধারণ করল এবং তার কাছে দৌড়ে এসে উপস্থিত হলো। তখন 
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন--হে ইবরাহীম ! কিয়ামতের দিন এমনিভাবে 
সবাইকে তাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে একত্রিত করে এক মুহূর্তে সেগুলোতে প্রাণ 


Lae VLA Ae 


# 
সঞ্চারিত করে দিব। কোরআনের ভাষায় ঃ গ্রে 544৪৭ ডু বলা হয়েছে যে, এসব 


তে 


পাখী দৌড়ে আসবে, যাতে বোঝা যায়, সেগুলো উড়ে আসবে না। কেননা, আকাশে উড়ে 
আসলে দৃষ্টির অগোচরে যেতে পারে এবং তাতে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। 
পক্ষান্তরে মাটির উপরে দৌড়ে আসলে তা দুম্টির মধ্যে থাকবে। এ ঘটনাতে আল্লাহ, 
তা"আলা কিয়ামতের পরে পুনজীঁবনের এমন এক নিদর্শন হযরত ইবরাহীম আ)-কে 
দেখালেন, যাতে মুশরিকদের যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়েরও অবসান হতে পারে। পুনজীঁবন 
এবং পরকালীন জীবন সম্পর্কে মুশরিকদের এটাই ছিল বড় প্রশ্ন। মানুষ মৃত্যুর পর 
মাটিতে মিশে যায়, আর এ মাটি বাতাসের সাথে কোথায় কোথায় উড়ে যায়! আবার 
কখনো পানির স্রোতের সাথে গড়িয়ে যায়, কখনো বা রুক্ষ ও শস্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। 
আবার এর অণু-পরমাণু দৃর-দৃরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এ বিক্ষিপ্ত অণু-প রমাণুকে একত্র 
করে তাতে প্রাণ সঞ্চার করার বিষয়টি সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন লোকদের বোধগম্য হওয়ার 
কথা নয়। সব বিষয়কেই তারা নিজের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের তুলাদণ্ডে ওজন করতে চায়। 
তারা তাদের বোধশক্তির বাইরের কোন ক্ষমতা সম্পকে চিন্তাও করতে পারে না। 


অথচ তারা যদি নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কেই একটু চিন্তা করে, তবেই বুঝতে 
পারবে যে, তাদের অস্তিত্ব সারা বিশ্বের বিক্ষিপ্ত অণু-পরমাণুর একটা সমস্টি। মানুষের 
জন্ম যে পিতা-মাতার মাধ্যমে হয়ে থাকে, যে খাদ্যে তাদের শরীর ও রক্ত গঠিত হয়, 
সেগুলোও বিশ্বের আনাচ-কানাচ থেকে সংগৃহীত অণু-পরমাণুরই সংমিশ্রণ মান্তর। তার- 
পর জন্মের পরে তার লালন-পালনে যেসব খাদ্য-খাবার ব্যবহাত হয়ে থাকে, যদ্ৰারা 
তার রক্ত-মাংস গঠিত হয়, সে সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, তার খাদ্য সামগ্রীতে 
এমন একটি জিনিস রয়েছে, যা সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন অণু-পরমাণু দ্বারাই গঠিত। শিশু 


সুরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৬৮৯ 


যে দুধ খায় তা কোন গাভী, মহিষ বা বকরীর অংশ বিশেষ। সংশ্লিষ্ট জীবগুলোতে 
এসব অংশ সে ঘাসের মাধ্যমে সৃম্টি হয়েছে যা তারা খেয়েছে। আর এসব বস্ত না 
জানি কোন্‌ কোন্‌ দেশ থেকে এসেছে। আর না জানি বায়ু কোন্‌ কোন্‌ দেশ থেকে 
বিভিন্ন অণু-পরমাণুকে এগুলোর উৎপাদনের সাথে মিশিয়েছে। এমনিভাবে দুনিয়ার বীজ, 
ফল-মূল, তরি-তরকারী এবং মানুষের প্রত্যেকটি খাদ্য-সামগ্রী-ও ওউঁষধ-পন্র যা তাদের 
দেহের অংশে পরিণত হয়, তা বিশ্বের কোন-না-কোন অংশ থেকে আল্লাহ্‌ তা"আলার 
পরিপূর্ণ শক্তি এবং অনুপম ও সুশৃঙ্খল পরিচালন-ব্যবস্থার মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে একত্রিত 
হয়ছ। যদি আত্মভোলা ও সংকীর্ণমনা মানুষ দুনিয়ার কথা বাদ দিয়ে শুধু নিজের দেহ 
সম্পর্কে গবেষণা করতে বসে, তবে দেখতে পাবে যে, তার অস্তিত্ব বিশ্বের এমনি অসংখ্য 
অণু-পরমাণুরই সংমিশ্রণ। যার কিছু প্রাচ্যের , কিছু পাশ্চাত্যের, হি কছু উত্তরাঞ্চলের আর 
কিছু দক্ষিণ জগতের। আজও বিশ্বজোড়া বিক্ষিপ্ত অণু-পরমাণুকে আল্লাহ্‌র অতুলনীয় 
ব্যবস্থাপনায় তার দেহে একত্র করে দিয়েছেন। মৃত্যুর পরে সেসব অণু-পরমাণু পুনরায় 
বিশ্বের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে যাবে । তাহলে দ্বিতীয়বার এগুলোকে একত্র করা আল্লাহ্‌র পক্ষে 
তো কোন কঠিন কাজ হওয়ার কথা নয়, যিনি প্রথমবার এগুলোকে একত্র করেছিলেন । 


আলোচ্য ঘটনার উপর কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর £& আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি প্রশ্ন 
দেখা দেয়। প্রথমত, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মনে এ প্রশ্নই বা কেন জেগেছিল? 
অথচ তিনি আল্লাহ্‌র সর্বময় ক্ষমতার উপর বিশ্বাসীরূপে তৎকালীন বিশ্বে সর্বাধিক 
দৃঢ় ছিলেন ! : | | 


এর উত্তর এই যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রশ্ন কোন সন্দেহ- 
সংশয়ের কারণে ছিল না। বরং প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কিয়ামতে 
সৃতদেহকে জীবিত করবেন, তা তাঁর সর্বময় ক্ষমতার জন্য কোন আশ্চর্যের বিষয় 
নয়, কিন্তু মৃতকে জীবিত করা মানুষের শক্তির উধ্র্বে, তারা কখনো কোন মৃতকে 
জীবিত হতে দেখেনি । পরন্ত স্বতকে জীবিত করার পদ্ধতি ও রূপ বিভিন্ন রকম হতে 
পারে। মানুষের স্বভাব হচ্ছে এই যে, যে বস্ত সে দেখেনি তার অনুসন্ধান করার জন্য তার 
মনে একটা সহজাত কৌত্হল জন্ম নেয়। এতে তার ধারণা বিভিন্ন পথে এগিয়ে যেতে 
থাকে। তাতে চিন্তাজনিত কম্টও সহ্য করতে হয়। এ চিন্তার বিভ্রান্তি থেকে রেহাই 
পেয়ে অন্তরে স্থিরতা লাভ করাকেই “ইতমিনান, বা প্রশান্তি বলা হয়। এই ইতমিনান 
লাভের উদ্দেশ্যেই ছিল হযরত ইবরাহীম আ)-এর এ প্রার্থনা । 

এতে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, ঈমান ও ইতমিনান-এর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য 
রয়েছে। ঈমান সে ইচ্ছাধীন দৃঢ় বিশ্বাসকে বলে, যা মানুষ রসূল সো)-এর কথায় কোন 
অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অর্জন করে। আর “ইতমিনান” অন্তরের সে দৃঢ়ৃতাকে বলা হয় 
যা প্রত্যক্ষ কোন ঘটনা অথবা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অজিত হয়ে থাকে । অনেক সময় 
কোন দৃশ্যমান বিষয়েও দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়, কিন্তু অন্তরের ইতমিনান বা প্রশান্তি লাভ হয় না 
এজন্য যে, এর স্বরাপ জানা থাকে না। ইতমিনান শুধু চাক্ষুষ দর্শনে লাভ হয়। হযরত 

৮৭ 


৬৯০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


ইবরাহীম (অ) মৃত্যুর পর পুনজীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী অবশ্যই ছিলেন; তবে 
প্রশ্নটি ছিল শ্তধু তার স্বরূপটি জানার জন্য । 


দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ) মৃতকে জীবিত করার স্বরূপ সম্পর্কে 
প্রশ্ন করেছিলেন । ০০০০০ সম্পর্কে তার মনে কোনরূপ সন্দেহ ছিল না। 


AS AL তা তার 


এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ৬০ "21 অর্থাৎ তুমি কি বিশ্বাস কর না, বলার 


হেতু কিঃ 


উত্তর এই যে, হযরত ইবরাহীম (আট) কর্ত,ক উত্থাপিত এ প্রশ্নটির দু'ধরনের অর্থ 
হতে পারে । 


. এক-ঁতিনি জীবিত করার স্বরূপ জিজেস করতে চেয়েছিলেন। তবে মূল প্রশ্ন 
অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনজীবন সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন না। 

দ্ুই-'পুনজীঁবিত করার ক্ষমতায় সন্দেহ কিংবা অস্বীকৃতি থেকেও এ প্রশ্ন জন্ম নিতে 
পারে। প্রশ্নের ভাষা এ জস্তাবনার প্রতিকূল নয়। উদাহরণত কোন বোঝা সম্পকে 
আপনার বিশ্বাস এই যে, অমুক ব্যক্তি এটি বহন করতে পারবে না। তখন আপনি তার 
অপারঙ্গতা প্রকাশ করার জন্য বললেন, দেখি, তুমি কেমন করে বোঝাটি বহন কর ! 
ইবরাহীম আ)-এর প্রশ্নের এ ভুল অর্থও কেউ কেউ গ্রহণ করতে পারতো । তাই আল্লাহ, 


তা'আলা তাঁকে এ ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে বললেন ১/ (১০1 


--যাতে ইবরাহীম (আ) উত্তরে ৮5 “হা, বিশ্বাস করি” বলে ভুল বোঝার অবকাশ 
থেকে মুক্ত হয়ে যান। 


তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, ইবরাহীম আ)-এর এ প্রশ্ন থেকে অন্তত এতটুকু তো জানা 
গেল যে, মৃত্যুর পর পুনজীবন সম্পর্কে তার বিশ্বাসের পূর্ণ স্থিরতা ছিল না। অথচ বণিত 
আছে যে, হযরত আলী (রা) বলেন, “যদি অদৃশ্য জগতের উপর থেকে পর্দা সরিয়ে 
দেওয়া হয়, তবে আমার বিশ্বাস ও স্থিরতা একটুও বুদ্ধি পাবে না। কেননা, অদৃশ্যের প্রতি 
বিশ্বাসের দ্বারাই আমার মধ্যে পূর্ণ স্থিরতা অজিত হয়েছে ।” অতএব, কোন কোন উম্মতই 
যখন স্থিরতার এমন স্তরে উন্নীত রয়েছেন, তখন আল্লাহ্‌র খলীল ইবরাহীম (আ)-এর 
“বিশ্বাসে স্থিরতা না থাকা কিরপে সম্ভবপর £ 


এ সম্পর্কে বুঝে নেওয়া দরকার যে, স্থিরতারও বিভিন্ন স্তর রয়েছে । এক প্রকার 
স্থিরতা আল্লাহ্‌র ওলী ও সিদ্দীকগণ অর্জন করেন । এর চাইতে উচ্চ স্তরের স্থিরতা পয়- 
গম্বরগণ লাভ করেন। এর চাইতেও উচ্চস্তরের আরেকটি স্থিরতা আছে, যা বিশিষ্ট নবী বা 
রসূলগণকে “মুশাহাদা” তথা প্রত্যক্ষীকরণের মাধ্যমে দান করা হয়েছিল । 


হযরত আলী রো) স্থিরতার যে স্তরে উন্নীত ছিলেন, নিঃসন্দেহে হযরত ইবরাহীম 
(আ)-এরও তা অজিত ছিল ঃ বরং এর চাইতেও উচ্চস্তরের স্থিরতা--যা মকামে-নবুয়তের 
উপযুক্ত, তা তিনি লাভ করেছিলেন । এক্ষেত্রে তিনি উম্মতের মধ্যে যে কারো চাইতে, 
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শ্রে্ঠ ছিলেন। এরপর যে স্থিরতা তিনি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তা হচ্ছে 
সর্বোচ্চ স্তরের স্থিরতা, যা বিশেষ বিশেষ পয়গম্থরকেই শুধু দান করা হয়েছে । উদাহরণত 
মহানবী সো)-কে মিরাজের মাধ্যমে বেহেশত ও দোযখ প্রত্যক্ষ করিয়ে এ বিশেষ স্থিরতায় 
পৌছানো হয়েছিল । 

মোট কথা, এ প্রশ্নের কারণে এমন মন্তব্য করাও ঠিক নয় যে, ইবরাহীম আ)-এর 
_ বিশ্বাসের স্থিরতা ছিল না। এক্ষেত্রে এটা বলা যায় যে, প্রত্যক্ষীকরণ দ্বারা যে পূর্ণ স্থিরতা 
অজিত হয়, তখনো পর্যন্ত তা ছিলনা । আর এরই জন্য তিনি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা 
জানিয়েছিলেন ! 


He IA বি 
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তা'আলা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । পরাক্রমশালী হওয়ার মধ্যে স্বশক্িমানতা বিধৃত 
হয়েছে ; আর প্রজ্ঞাময় বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন বিশেষ হেকমতের কারণেই 
প্রত্যেককে মৃত্যুর পর পুনজীঁবন প্রত্যক্ষ করানো হয় না। নতুবা প্রত্যেককে এটা প্রত্যক্ষ 
করানো আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু এতে “ঈমান-বিল-গায়েব' 
তথা অদুশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন থাকে না। 
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(২৬১) যারা আল্লাহ্র রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি 
বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায় । প্রত্যেকটি শীষে একশ" দানা থাকে। আল্লাহ্‌ 
অতি দানশীল, সর্বজ। (২৬২) যারা স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে, 
এরপর ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কম্টও দেয় না, তাদেরই 
জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোন আশংকা নেই, তারা 
চিন্তিতও হবে.না। (২৬৩) নম্র কথা বলে দেওয়া এবং ক্ষমা প্রদর্শন করা এ দান-খয়রাত 
অপেক্ষা উত্তম, যার পরে কষ্ট দেওয়া হয়, আল্লাহ্‌ তা“আলা সম্পদশালী, সহিষ্ণ। (২৬৪) 
হে ঈমানদারগণ ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান- 


খয়রাত বরবাদ করো না। সে ব্যক্তির মত, যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে 
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ব্যয় করে এবং আল্লাহ্‌ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। অতএব, এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত 

একটি মস্ণ পাথরের মত, যার উপর কিছু মাটি পড়েছিল। অতঃপর এর উপর প্রবল রম্টি 

বর্ষিত হলো, অনন্তর তাকে সম্পূর্ণ পরিল্কার করে দিল। তারা এ বস্তুর কোন সওয়াব পায় 
না, যাতারা উপার্জন করেছে। আল্লাহ্‌ কাফির সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (২৬৫) যারা 
আল্লাহ্‌র রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অজনের লক্ষ্যে এবং নিজের 

মনকে সুদৃঢ় করার জন্য। তাদের উদাহরণ টিলায় অবস্থিত বাগানের মত, যাতে প্রবল 

ব্নম্টিপাত হয়; অতঃপর দ্বিগুণ ফসল দান করে। যদি এমন প্রবল ব্লচ্টিপাত নাও হয়, 

তবে হালকা বর্ষণই যথেষ্ট । আল্লাহ্‌ তোমাদের কাজকর্ম যথার্থই প্রত্যক্ষ করেন। 

(২৬৬) তোমাদের কেউ পছন্দ করে যে, তার একটি খেজুর ও আঙুরের বাগান হবে, এর তলদেশ 
দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে, আর এতে সব্প্রকার ফল-ফসল থাকবে এবং সে বার্ধক্যে 

পেঁঁছবে, তার দুর্বল সস্তান-সন্ততিও থাকবে, এমতাবস্থায় এ বাগানে একটি ঘুর্ণিবায় আসবে 

যাতে আগুন রয়েছে, অনন্তর বাগানটি ভঙ্মীভূত হয়ে যাবে? এমনিভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা 

তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন, ঘাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর। 





. তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


যারা আল্লাহ্‌র পথে (অর্থাৎ সৎকর্মে) স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের ব্যয়-- 
কত ধন-সম্পদের অবস্থা আল্লাহ্‌র কাছে এমন) একটি বীজের অবস্থার মত, যা থেকে 
(মনে কর) সাতটি শীষ জন্মায় (এবং ) প্রত্যেক শীষের মধ্যে একশটি করে দানা থাকে 
(এমনিভাবে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের সওয়াব সাতশ’ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন। ) এবং আল্লাহ্‌ 
তা‘আলা যাকে ইচ্ছা, এ ব্লদ্ধি (তার আন্তরিকতা ও শ্রমের পরিমাণে ) দান করেন এবং 
আল্লাহ্‌ তাআলা ুপ্রশস্ত। তোর কাছে কোন কিছুর অভাব নেই। তিনি সবাইকে এ 
বৃদ্ধি দান করতে পারেন, কিন্তু সাথে সাথেই তিনি) মহাজ্ঞানী (ও বটে ! তাই নিয়তের 
আস্তরি'কতা ইত্যাদি দেখে দান করেন) । যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় 
করে, অতঃপর তা ব্যয় করার পর (যাকে দেয়, তাকে উদ্দেশ্য করে মুখে ) অনুগ্রহ প্রকাশ 
করে না এবং ( ব্যবহার দ্বারা তাকে) কষ্ট দেয় না, তারা তাদের ( কর্মের ) সওয়াব 
তাদের পালনকর্তার কাছে গিয়ে পাবে এবং (কিয়ামতের দিন) তাদের কোন আশঙ্কা নেই 
এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (যাচ্নার সময় উত্তরে যুক্তিযুক্ত ও) ন্যায্য কথা বলে 
দেওয়া এবং (যাঞ্চাকারী অশোভন আচরণ দ্বারা বিরক্ত করলে কিংবা বারবার যাঞ্চা করে 
অতিষ্ঠ করলেও তাকে) ক্ষমা করা (বহুগুণে) শ্রেয়, এ দান-খয়রাত অপেক্ষা যার পর 
কষ্ট দেওয়া হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা (স্বয়ং ) সম্পদশালী; কারও ধন-সম্পদে তাঁর প্রয়োজন 
নেই। কেউ ব্যয় করলে নিজের জন্যই করে । এমতাবস্থায় কষ্ট দেবে কি কারণে ? 
কষ্ট দেওয়ার কারণে আল্লাহ, তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না। ক্কারণ, তিনি সহিষ্ণু (ও বটে!) 
হে বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ, তোমরা অনুগ্রহ প্রকাশ করে কিংবা কষ্ট দিয়ে স্বীয় খয়রাত 
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(-এ সওয়াব বৃদ্ধি )-কে বরবাদ করো নাঃ সে ব্যক্তির মত যে (শুধু) লোকদেরকে 
দেখানোর উদ্দেশ্যে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে ( এবং স্বয়ং খয়রাতের মূল সওয়াবকে বরবাদ 
করে দেয়) আর আল্লাহ্‌ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না (বিশ্বাস স্থাপন করার ধরন 
থেকে বোঝা যায় যে, এ ব্যক্তি মুনাফিক ) অতএব, এ ব্যক্তির অবস্থা একটি মসৃণ পাথরের 
মত যার উপর €মনে কর) কিছু মাটি ( জমেছে এবং মাটিতে কিছু তৃণলতাও শিকড় 
গেড়েছে। অতঃপর তার উপর মুষলধারে রৃচ্টিপাত হয় ) অনন্তর তাকে (যেমন ছিল, 
তেমনি ) সম্পূর্ণ পরিক্ষার করে দেয়। € এমনিভাবে এ মুনাফিকের হাত থেকে যেন আল্লাহর 
পথে কিছু খরচ হয়ে গেলে বাহ্যত একে একটি সৎকর্ম বলে মনে হয় এবং এতে মনের 
মধ্যে সওয়াবের আশাও জাগে। কিন্তু তার নেফাক বা কপটতা তাকে সওয়াব থেকে বঞ্চিত 
করে দিয়েছে। সেমতে কিয়ামতে ) তারা স্বীয় উপার্জন সামান্যও হস্তগত করতে সক্ষম 
হবে না। (কেননা, উপার্জন অর্থ সৎকর্ম। তা হস্তগত হওয়া, অর্থ সওয়াব পাওয়া 
এবং সওয়াব পাওয়ার জন্য বিশ্বাস ও আন্তরিকতা শর্ত। অথচ এগুলো তাদের মাঝে 
নেই। কারণ, তারা যেমন রিয়াকার, তেমনি কাফির ।) আর আল্লাহ্‌ তা'আল। 
কাফিরদেরকে কিয়ামতের দিন সওয়াবের গৃহ অর্থাৎ জান্নাতের) পথ প্রদর্শন করবেন 
না। (কেননা, কুফরের কারণে, তাদের কোন কর্মই গ্রহণীয় হয় না। গ্রহণীয় হলে এর 
সওয়াব পরকালে সঞ্চিত হতো এবং সেখানে পৌছে এর বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশাধিকার 
পেতো।) এবং তাদের ব্যয়কৃত সম্পদের অবস্থা, যারা স্বীয় সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহ্‌, 
তাআলার সন্তম্টির উদ্দেশ্যে যো বিশেষভাবে এ কর্ম দ্বারা হবে) এবং এ উদ্দেশ্যে 
যে, স্বীয় মনকে € এ কঠিন কর্মে অভ্যন্ত করে) সুদৃঢ় করে, (যাতে অন্যান্য সৎকর্ম 
সম্পাদন সহজ হয়। অতএব, তাদের ব্যয়কুত সম্পদ ও সদকার অবস্থা) একটি বাগানের 
অবস্থার মত, যা কোন টিলায় অবস্থিত, (যার আবহাওয়া অনুকূল ও সুফলদায়ক ) 
যাতে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয়, অতঃপর €বাগানটি সুষম আবহাওয়া ও রূষ্টিপাতের দরুন 
অন্যান্য বাগানের চাইতে কিংবা অন্যান্য বারের চাইতে দ্বিগুণ (চতুগুণ) ফসল দান 
করে এবং যদি এমন প্রবল রূম্টিপাত নাও হয়, তবে হালকা বর্ষণও (অর্থাৎ সামান্য 
রুম্টিপাতও ) সেখানে যথেষ্ট৷ (কেননা, তার মাটি ও অবস্থান ভাল) এবং আল্লাহ্‌ 
তাআলা তোমাদের কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করেন। তাই আন্তরিকতা দেখলেই তিনি সওয়াব 
বাড়িয়ে দেন।) তোমাদের কেউ কি পছন্দ করবে যে, তার একটি খেজুর ও আঙুরের বাগান 
হবে (অর্থাৎ তাতে বেশির ভাগ রুক্ষ থাকবে খেজুর ও আঙ্রের এবং) এর (বাগানের 
রৃক্ষের) তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত থাকবে (যার ফলে বাগানটি খুব সজীব ও সবুজ 
হবে এবং) এ ব্যক্তির তাতে খেজুর ও আঙুর ছাড়া) আরও সর্বপ্রকার উপযুক্ত) ফল 
সকল থাকবে এবং সে বার্ধক্যে পৌছবে যো অধিক অভাব-অনটনের সময়) এবং তার 
সন্তান-সন্ততিও থাকবে, যাদের মধ্যে (উপার্জনের ) শক্তি নেই (এমতাবস্থায় সন্তান- 
সন্ততির কাছেও সে শোনার আশা করতে পারবে না। সুতরাং বাগানটিই হবে তার 
জীবিকার একমান্ত্র উপায় )। অতএব, (এমতাবস্থায় এ ঘটনা হবে যে ) এ বাগানে একটি 
ঘৃণিবায়ু আসবে, যাতে আগুন ( অর্থাৎ দাহিকাশক্তি) রয়েছে, অনন্তর (তা দ্বারা) 
বাগানটি ভস্মীভূত হয়ে যাবে? (জানা কথা যে, কেউ নিজের এমনটি পছন্দ করতে 


সুরা আল-বাক্কারাহ্‌ ্‌ ৬৯৫ 


পারে না। অতএব, এ বিষয়টিও এরই সমতুল্য যে, কেউ কিয়ামতে ফলদায়ক হওয়ার 
আশায় খয়রাত করবে কিংবা অন্য কোন সৎকাজ করবে । কিয়ামতের সময়টিও হবে 
অত্যন্ত প্রয়োজনের মুহ্র্তে। সেখানে এসব সৎকর্মই অধিকতর গ্রহণীয় হবে। অতঃপর 
এমন মৃহ্তে জানা যাবে যে, অনুগ্রহ প্রকাশ করা কিংবা যাচনাকারীকে কম্ট দেওয়ার 
কারণে সব দান-খয়রাত বরবাদ কিংবা বরকতহীন হয়ে গেছে, তখন কতই না পরিতাপ 
হবে এবং কত কত আশার গুড়ে পড়বে বালি! অতএব, তোমরা যখন উদাহরণে বণিত 
ঘটনাকে পছন্দ কর না, তখন সৎকর্ম বরবাদ করাকে কিরূপে মেনে নিচ্ছ 2) আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এমনিভাবে বিভিন্ন নজির বর্ণনা করেন তোমাদের (অবগতির ) জন্য, যাতে 
তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর (এবং চিন্তা-ভাবনা করে তদনুষায়ী কাজকর্ম কর )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


এটি সুরা বাক্কারার ৩৬তম রুকু, যা ২৬২ নম্বর আয়াত থেকে গুরু হয়। এখনও 
এ সূরার পাঁচটি রুকু বাকী রয়েছে। তন্মধ্যে শেষ রুকুতে সামগ্রিক ও গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক 
বিষয়াদি বণিত হয়েছে । এর পূর্ববর্তী চার রুকুতে ২৬২তম আয়াত থেকে ২৮৩তম 
আয়াত পর্যন্ত মোট ২১টি আয়াত । এগুলোতে অর্থনীতি সংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশ ও বক্তব্য 
পেশ করা হয়েছে; এসব নির্দেশ বাস্তবায়িত হলে বর্তমান বিশ্ব যেসব অনৈতিক সমস্যায় 
হাবুডুবু খাচ্ছে সেগুলোর সমাধান আপনা-আপনিই বের হয়ে আসবে । আজ কোথাও 
পঁজিবাদী অর্থনীতি এবং কোথাও এর জবাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবতিত রয়েছে । 
এসব নীতির পারস্পরিক সংঘাতের ফলে গোটা বিশ্ব মারামারি, কাটাকাটি ও যুদ্ধ 
বিগ্রহের উত্তপ্ত লাভায় পরিপূর্ণ হয়ে আগ্নেয়গিরির রূপ ধারণ করেছে । এসব আয়াতে 
ইসলামী অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বণিত হয়েছে । এটি দু'ভাগে বিভক্ত $ 


(১) প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য অভাবপ্রস্ত, দীন-দুঃখীদের 
জন্য ব্যয় করার শিক্ষা--একে সদ্কা ও খয়রাত বলা হয়। 


(২) সুদের লেন দেনকে হারাম করে তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ । 


প্রথম দু'রুকৃতে দান-খয়রাতের ফযীলত, তৎ্প্রতি উৎসাহ দান এবং তৎসম্পকিত 
বিধানাবলী বণিত হয়েছে এবং শেষ দ্ু'রুকুতে সুদভিত্তিক কারবারের অবৈধতা, নিষেধাক্তা 
এবং খণদানের বৈধ পন্থার বর্ণনা রয়েছে । 

উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার ফযীলত বর্ণনা 
করা হয়েছে। এরপর দান-খয়রাত আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলী উল্লেখ 
করা হয়েছে। অতঃপর এমন কতিপয় বিষয় 5 যা দান-খয়রাতকে বরবাদ ও 
নিষ্ফল প্রয়াসে পরিণত করে দেয় । 

এরপর বর্ণনা করা হয়েছে দু”টি উদাহরণ । একটি আল্লাহ্‌র কাছে ্রহণীয় দান 
খয়রাতের এবং অপরটি অগ্রহণীয় ও ফাসেদ দান-খয়রাতের । 


এ রুকুতে এ পাঁচটি বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে । 


৬৯৬ . তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। প্রথম খণ্ড 


এসব বিষয়বস্তুর পূর্বে জানা দরকার যে আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয় করাকে কোরআন 
পাক কোথাও ৬ ১1 শব্দে, কোথাও rl শব্দে, কোথাও ১5১০ শব্দে এবং 
কোথাও 8857) ০০৪ শব্দে ব্যক্ত করেছে। কোরআনের এসব শব্দে এবং স্থানে স্থানে 
এদের ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, 8 ৯০ - 5৬! ও pb! 


প্রভৃতি শব্দ ব্যাপক অর্থবোধক । এগুলো সর্বপ্রকার দান-খয়রাত এবং আল্লাহ্‌র সন্ভষ্টি 
অর্জনের লক্ষ্যে সর্বপ্রকার ব্যয়কেই বোঝায়, তা ফরয হোক, ওয়াজিব হোক কিংবা 
নফল ও মুস্তাহাব হোক । ফরয যাকাত বোঝাবার জন্য কোরআন একটি স্বতন্ত্র শব্দ 


8501 2০81 ব্যবহার করেছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ বিশেষ সদকাটি আদায় 
করা ও ব্যয় করার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 


এ রুকুতে বেশীর ভাগ 9৬১1 শব্দ এবং কোথাও ৬ট ১৩ শব্দ ব্যবহার করা 


হয়েছে । এর অর্থ এই যে, এখানে সাধারণ দান-খয়রাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে । 
যেসব বিধান এখানে বিধৃত হয়েছে, সেগুলো সব রকম সদকা এবং আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় 
করার সব প্রকারকে পরিব্যাপ্ত করেছে । 


আল্লাহর. পথে ব্যয় করার একটি দৃষ্টান্ত £ প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ যারা 
আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, অর্থাৎ হজ, জিহাদ কিংবা ফকীর, মিসকিন, বিধবা ও 
এতীমদের জন্য কিংবা সাহায্যের নিয়তে আত্মীয়-স্বজনদের জন্য অর্থ ব্যয় করে, তাদের 
দৃষ্টান্ত এমন যেমন, কেউ গমের একটি দানা সরস জমিতে বপন করল । এ দানা থেকে 
একটি চারা গাছ উৎপন্ন হল, যাতে গমের সাতটি শীষ জন্মাল এবং প্রত্যেকটি শীষে 
একশ” করে দানা থাকে । অতএব, এর ফল দাঁড়ালো এই যে, একটি দানা থেকে সাতশ, 
দানা অজিত হয়ে গেল। 


উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার সওয়াব এক থেকে শুরু করে সাতশ, 
পর্যন্ত পৌছে। এক পয়সা ব্যয় করলে সাতশ" পয়সার সওয়াব হাসিল হতে পারে । 


সহীহ্‌ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে বণিত আছে, একটি সৎকর্মের সওয়াব দশ গুণ 
পাওয়া যায় এবং তা সাতশ" গুণে পেৌছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রো) বলেন ঃ 
জিহাদ ও হজ্জে এক দেরহাম ব্যয় করার সওয়াব সাতশ' দিরহামের সমান। মস্নদে 
আহ্‌ মদের বরাত দিয়ে ইবনে-কাসীর হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। 

মোটকথা, এ আয়াত ব্যক্ত করছে যে, আল্লাহ্‌র পথে এক টাকা ব্যয় করার 
. সওয়াব সাতশ” টাকা ব্যয় করার সমান পাওয়া যায় । 

দান গ্রহণীয় হওয়ার শর্তাবলী $ কিন্ত কোরআন পাক এ বিষয়বস্তুটি সংক্ষিপ্ত ও 
পরিক্ষার ভাষায় বর্ণনা করার পরিবর্তে গম-বীজের দৃষ্টান্তের আকারে বর্ণনা করেছে। 
এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কৃষক গমের এক দানা থেকে সাতশ" দানা তখনই পেতে পারে, 
যখন -দীনাটি উৎরুষ্ট হবে-_খারাপ হবে না, কৃষকও কৃষি বিষয়ে পুরোপুরি ওয়াকেফহাল 
হবে এবং ক্ষেতটিও সরস হবে । কেননা, এ তিনটির মধ্যে একটি বিষয়ের অভাব হলেও 


সূরা আল্-বাক্কারাহ ৬৪৭ 


হয় দানা বেকার হয়ে যাবে অর্থাৎ একটি দানাও উৎপন্ন হবে না কিংবা এক দানা 
থেকে সাতশ” দানার মত ফলনশীল হবে না! 


এমনিভাবে সাধারণ সৎকর্ম এবং বিশেষ করে আল্লাহ্‌র পথে কৃত ব্যয় গ্রহণীয় ও 
অধিক সওয়াব পাওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে 8 (১) পবিত্র ও হালাল ধন-সম্পদ 
আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে হবে। কেননা, হাদীসে আছে--আল্লাহ্‌ তাআলা পবিন্ন ও 
হালাল বস্ত ছাড়া কোন কিছু গ্রহণ করেন না। 


(২) যে ব্যয় করবে, তাকেও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত ও সৎ হতে হবে । কোন খারাপ 
নিয়তে কিংবা নামযশ অর্জনের জন্য যে ব্যয় করে, সে এ এ অক্ত কৃষকসদৃশ, যে বীজকে 
অনুর্বর মাটিতে বপন করে । ফলে তা নষ্ট হয়ে যায়। 


(৩) যার জন্য ব্যয় করবে, তাকেও সদকার যোগ্য হতে হবে.। অযোগ্য ব্যক্তির 
জন্য ব্যয় করলে সদ্কা ব্যর্থ হবে। এভাবে বণিত দৃষ্টান্ত দ্বারা আল্লাহর পথে ব্যয় করার 
ফযীলতও জানা গেল এবং সাথে সাথে তিনটি শর্তও জানা গেল যে, হালাল ধন-সম্পদ 
ব্যয় করতে হবে, ব্যয় করার রীতিও সুন্নত অনুযায়ী হতে হবে এবং যোগ্য ব্যক্তি তালাশ 
করে ব্যয় ০০ শুধু পকেট থেকে বের করে দিয়ে দিলেই এ ফযীলত অজিত 
হবে না। 


দ্বিতীয় আয়াতে দান-খয়রাতের নির্ভল ও সুন্নত তরীকা বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ 
যারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর অনুগ্রহ প্রকাশ করে না এবং যাকে 
দান করে, তাকে কষ্ট দেয় না, তাদের সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে সংরক্ষিত 
রয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য তাদের কোন বিপদাশঙ্কা নেই এবং অতীতের কারণে তাদের 
কোন চিন্তা নেই। 


সদকা গ্রহণীয় হওয়ার শর্তাবলী ঃ এ আয়াতে সদ্কা কবুল হওয়ার জন্য দু'টি 
শর্ত আরোপ করা হয়েছে। €১) দান করে অনুগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে না এবং 
€২) গ্রহীতাকে ঘৃণিত, মনে করা যাবে না অর্থাৎ তার সাথে এমন কোন ব্যবহার করতে 
পারবে না, যাতে সে নিজেকে ঘৃণিত ও হেয় অনুভব করে কিংবা কষ্ট পায়। 


2 লন উনছে GAL | 
তৃতীয় আয়াতে 527 45 অর্থাৎ সদ্কা-খয়রাত গ্রহণীয় হওয়ার জন্য পর্ববরতী 


আয়াতে বণিত দুটি শর্তের আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথমত, আল্লাহ্‌র পথে ধন-সম্পদ 
ব্যয় করে কারও প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে না এবং দ্বিতীয়ত, যাকে দান করা 
হবে তার সাথে এমন কোন ব্যবহার করা যাবে না, যাতে সে নিজেকে ঘৃণিত ও চয় অনুভব 
করে কিংবা কম্ট পায় । 


ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে যে, আথিক অক্ষমতা কিংবা ওযরের সময় যাচনাকারীর 
জওয়াবে কোন যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত অজুহাত বলে দেওয়া এবং যাচনাকারী অশোভন 
আচরণ করে রাগান্বিত করলে তাকে ক্ষমা করা বহুগুণে শ্রেয় সে দান-খয়রাতের চাইতে, 


৮৮-- 


৬৯৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


যার পর দান গ্রহীতাকে কষ্ট দেওয়া হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বয়ং সম্পদশালী ও সহিষ্ণু । 
তিনি কারও অর্থের মুখাপেক্ষী নন। যে ব্যক্তি ব্যয় করে, সে নিজের উপকারের জন্যই 
করে। অতএব, ব্যয় করার সময় প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির লক্ষ্য রাখা উচিত যে, কারও 
প্রতি তার অনুগ্রহ নেই, নিজের উপকারের জন্যই সে ব্যয় করছে । দান গ্রহীতার পক্ষ 


থেকে কোনরূপ অকৃতক্ঞতা অনুভব করলেও তাকে খোদায়ী রীতির অনুসারী হয়ে ক্ষমা 
করা দরকার। 


চতুর্থ আয়াতে এ বিষয়বস্তটিই অন্যভাবে আরও তাকীদসহ বর্ণনা করে বলা হয়েছে, 


মুখে অনুগ্রহ প্রকাশ করে কিংবা আচার-ব্যবহার দ্বারা কম্ট দিয়ে স্বীয় দান-খয়রাতকে 
বরবাদ করো না। 


এতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যে দান-খয়রাতের পর অনুগ্রহ প্রকাশ কিংবা গ্রহীতাকে 
কষ্ট দেওয়ার মত কোন কাজ করা হয়, তা বাতিল এবং না করার শামিল । এরূপ 
দান-খয়রাতে কোন সওয়াব নেই। এ আয়াতে দান কবুল হওয়ার আরও একটি শর্ত 
বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি লোক দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং 
আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না, তার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন মসৃণ 
পাথরের উপর মাটি জমে যায় এবং তাতে কেউ বীজ বপন করে। অতঃপর এর উপর 
মুষলধারে বারিপাত হয় । ফলে মাটি কেটে গিয়ে পাথরটি সম্পূর্ণ মসৃণ হয়ে যায়। এরূপ 
লোক স্বীয় উপার্জন হস্তগত করতে সক্ষম হবে না এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা কাফিরদেরকে 
পথপ্রদর্শন করবেন না। এতে সদকা-খয় রাত কবুল হওয়ার এ শর্ত জানা গেল যে, নির্ভেজাল- 
ভাবে আল্লাহ্‌র সন্তষ্টি এবং পরকালের সওয়াবের নিয়তে ব্যয় করতে হবে লোক দেখানো 
কিংবা নামযশের নিয়ত করা যাবে না। নাম-যশের নিয়তে ব্যয় করা ধন-সম্পদ জলাঞ্জলি 
দেওয়ারই নামান্তর । যদি পরকালে বিশ্বাসী মুমিনও নাম-যশের উদ্দেশ্যে কোন দান- 
খয়রাত করে, তবে তার অবস্থাও তদ্র.প হবে এবং বিনিময়ে কোন সওয়াবই সে পাবে 


ঠ 
না। এমতাবস্থায় এখানে 40৬ ৬ এ ১ যোগ করে সম্ভবত ইঙ্গিত করা হয়েছে 


যে, লোক-দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশ্যে কাজ করা আল্লাহ্‌ তাঁআলা ও কিয়ামতে 
বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে অকল্পনীয় । লোক-দেখানো কাজ করা বিশ্বাসের ত্রুটির লক্ষণ । 


আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা কাফিরদেরকে পথ-প্রদর্শন 
করবেন না। এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার হেদায়েত ও আয়াত সব মানুষের 
জন্য প্রেরিত হয়েছে । কিন্তু কাফিররা এ সবের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না বরং চাট্রা- 
বিদ্রপ করে। এর পরিণতিতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে তওফীক তথা সৎকাজের 
ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে দেন। ফলে তারা কোন হেদায়েত কবুল করে না। 


পঞ্চম আয়াতে গ্রহণযোগ্য দান-খয়রাতের একটি উদাহরণ বণিত হয়েছে। যারা 
স্বীয় ধন-সম্পদকে মনে দৃঢ়তা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আল্লাহ্‌র সন্তষ্টি 
অর্জনের নিয়তে ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ কোন টিলায় অবস্থিত বাগানের মত । প্রবল 
রৃম্টিপাত না হলেও হালকা বারিবর্ষণই যার জন্য যথেষ্ট । আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের 
কাজকর্ম সম্পর্কে খুব পরিজ্তাত আছেন। ্‌ 


সূরা আল-বাক্কারাহ, ৬৯৯ 


এ উদাহরণের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, খাটি নিয়ত ও উপরোক্ত শর্তাবলীর 
প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহর পথে ব্যয় করার ফযীলত অনেক। সৎ নিয়ত ও আন্তরিকতার 
সাথে অল্প ব্যয় করলেও তা যথেষ্ট এবং পারলৌকিক ফলাফলের কারণ। 


ষষ্ঠ আয়াতে উপরোক্ত শর্তাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে দান-খয়রাত বাতিল 
ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার বিষয়টিও একটি উদাহরণ দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বলা 
হয়েছে 8 তোমাদের কেউ পছন্দ করবে কি যে, তার একটি আঙুর ও খেজুরের বাগান 
হবে, বাগানের নিচ দিয়ে পানির নহরসমূহ প্রবাহিত হবে, বাগানে সব প্রকার ফল 
থাকবে, সে নিজে রৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং তার দুর্বল ও শক্তিহীন ছেলে সন্তানও বর্তমান 
থাকবে, এমতাবস্থায় বাগানে অগ্নিবাহী ঘৃণিবামু এসে হামলা করবে এবং বাগান ত্বলে- 
পুড়ে ছাই হয়ে যাবে? আল্লাহ্‌ তা'আলা এমনিভাবে তোমাদের জন্য নযীর বর্ণনা 
করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর। 


এ হচ্ছে শর্তবিরোধী দান-খয়রাতের উদাহরণ । এরূপ দান-খয়রাতের মাধ্যমে 
দাতা বাহ্যত পরকালের জন্য অনেক সম্পদ আহরণ করে, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে এ সম্পদ 
কোন কাজেই আসে না। 


এ উদাহরণে কয়েকটি অতিরিক্ত শর্ত যোগ করা হয়েছেঃ অর্থাৎ সে বুদ্ধ হয়ে 
গেলে, তার সন্তান-সন্তিতও আছে এবং সন্তানগুলো অল্পবয়স্ক ঃ ফলে দুর্বল ও শক্তিহীন। 
এসব শর্তের উদ্দেশ্য এই যে, যৌবনে কারও বাগান ও শস্যক্ষেত্র ভ্বলে গেলে সে পুনরায় 
বাগান করে নেওয়ার আশা করতে পারে; কিংবা যার সন্তান-সন্ততি নেই এবং পুনরায় 

বাগান করে নেওয়ার আশাও নেই, বাগান জ্বলে যাওয়ার পরও তার পক্ষে জীবিকার 
ব্যাপারে তেমন চিন্তিত হওয়ার কথা নয়। একটিমান্র লোকের ভরণ-পোষণ কস্টেস্থজ্টে 
হলেও চলে যায়। পক্ষান্তরে ঘদি সন্তান-সন্ততিও থাকে এবং পিতার কাছে সহযোগিতা 
ও সাহায্য করার মত বলিষ্ঠ যুবক ও সৎ সন্তান-সন্ততি থাকে, তবুও বাগান ধ্বংস 
হওয়ার মধ্যে তেমন বেশী চিন্তা ও ব্যথার কারণ নেই। কেননা, সে সন্তান-সন্ততির 
চিন্তা থেকে মুক্ত। বরং সন্তানেরা তার বোঝাও বহন করতে সক্ষম । মোটকথা, এ 
তিনটি শর্তই মুখাপেক্ষিতার তীব্রতা বর্ণনা করার জন্য যোগ করা হয়েছে। অর্থাৎ 
সে অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে বাগান করলো, বাগান তৈরী হয়ে ফলও দিতে লাগলো, এমতা- 
বস্থায় সে রূদ্ধ হয়ে পড়লো। তার সন্তান-সন্ততিও বর্তমান এবং সন্তানগুলো অল্প বয়স্ক 
ও দুর্বল। এহেন ঘোর প্রয়োজনের মুহূর্তে যদি তৈরী-বাগান ভ্বলে-পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়, 
তবে তীব্র আঘাত ও অপরিসীম কম্টেরই কথা । এমনিভাবে যে ব্যক্তি লোক-দে খানোর 
জন্য সদকা ও খয়রাত করলো, সে যেন বাগান করলো । অতঃপর মৃত্যুর পরসেএ 
বৃদ্ধের মত হয়ে গেল, যে উপার্জন করার কিংবা পুনরায় বাগান করার শক্তি রাখে না। 
কেননা, মৃত্যুর পর মানুষের সৎ-অসৎ সব কাজকর্মই বন্ধ হয়ে যায়। ছা-পোষা রদ্ধ 
স্বভাবতই অতীত উপার্জন সংরক্ষিত রাখার প্রতি অত্যধিক মুখাপেক্ষী থাকে, যাতে 
বৃদ্ধ বয়সে তা কাজে লাগে। যদি এমতাবস্থায় তার বাগান ও অর্থ-সম্পদ ধ্বংস হয়ে 


৭০০ . তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


যায়, তবে তার দুঃখ-দুর্দশার অবধি থাকবে না। এমনিভাবে লোক-দেখানো ও নাম-যশের ' 
উদ্দেশ্যে ক্লুত দান-খয়রাত ঘোর প্রয়োজনের মুহূর্তে তার হাতছাড়া হয়ে যাবে। 


পূর্ণ আয়াতের সারমর্ম এই যে, সদৃকা ও খয়রাত আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় হওয়ার 
একটি প্রধান শর্ত হচ্ছে ইখলাস অর্থাৎ খাঁটি নিয়তে ও অন্তরে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই 
ব্যয় করতে হবে; নাম-যশের জন্য নয় । 

এখন সমগ্র পুকুর সবগুলো আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহ্‌র পথে বায় ও 
সদ্কা-খয়রাত গ্রহণীয় হওয়ার জন্য ছয়টি শর্ত জানা যাবে। 


প্রথমত, যে ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা হয়, তা হালাল হতে হবে। 
দ্বিতীয়ত, সুন্নাহ অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে। তৃতীয়ত, বিশুদ্ধ খাতে ব্যয় করতে হবে। 
চতুর্থত, খয়রাত দিয়ে অনুগ্রহ প্রকাশ করা যাবে না। পঞ্চমত, যাকে দান করা হবে, তার 
সাথে এমন ব্যবহার করা যাবে না, যাতে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। ষষ্ঠত, যা 
কিছু ব্যয় করা হয়, খাঁটি নিয়তের সাথে এবং আল্লাহ্‌র সন্তষ্টির জন্যই করতে হবে__ 
নাম-যশের জন্য নয়। 

দ্বিতীয় শর্ত অর্থাৎ সুন্নাহ অনুযায়ী ব্যয় করার অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় 
করার সময় কোন হকদারের হক. নম্ট না হয়, তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। স্বীয় 
পোষ্যদের প্রয়োজনীয় খরচাদি তাদের অনুমতি ছাড়া বন্ধ অথবা হ্রাস করে দান-খয়রাত 
করা কোন সওয়াবের কাজ নয়। অভাবগ্রস্ত ওয়ারিসদেরকে বঞ্চিত করে সব ধন-সম্পদ 
খয়রাত করা কিংবা ওয়াকফ করে দেওয়া সুন্নাহর শিক্ষার পরিপন্থী । এ ছাড়া আল্লাহ্‌র 
পথে ব্যয় করার হাজারো পন্থা রয়েছে। ্‌ 


সুন্নত দান এই যে, গুরুত্ব ও প্রয়োজনের তীব্রতার দিকে লক্ষ্য রেখে খাত নির্বাচন 
করতে হবে। ব্যয়কারীরা সাধারণত এ দিকে লক্ষ্য রাখে না। 


তৃতীয় শর্তের সারমর্ম এই যে, নিজ ধারণা মতে কোন কাজকে সৎ কাজ মনে করে 
সেই খাতে ব্যয় করাই সওয়াব হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, বরং খাতটি শরীয়তের বিচারে 
বৈধ ও পছন্দনীয় কিনা, তা দেখাও জরুরী। যদি কেউ অটবধ খেলাধূলার জন্য স্বীয় 
সহায়-সম্পত্তি ওয়াকফ করে দেয়, তবে সে সওয়াবের পরিবর্তে আযাবের যোগ্য হবে। 
শরীয়তের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় নয়---এমন সব কাজের বেলায় এ কথাই প্রযোজ্য। 
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৭০২ তষ্চসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥। প্রথম খণ্ড 


, (২৬৭) ছে ঈমানদারগণ ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের 
জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট 
জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করোনা; কেসনা, তা তোমরা কখনও গ্রহণ করবে না; তবে 
যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও! জেনে রেখো আল্লাহ্‌ অভাবমুক্ত, গুণী । (২৬৮) 
শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। 
পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশী অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। 
আল্লাহ্‌ প্রাচুর্যময়, সুবিজ্ঞ। (২৬৯) তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে 
বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। উপদেশ তারাই গ্রহণ 
করে, যারা জ্ঞানবান। (২৭০) তোমরা যে খযনরাত বা সদ্ধযয় কর কিংবা কোন মানত 
কর, আল্লাহ নিশ্চয়ই সেসব কিছু জানেন । অন্যায়কারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। 
(২৭১) যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবে তা কতই না উত্তম । আর যদি 
খম্পরাত গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম । 
আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কিছু গোনাহ দূর করে দেবেন। আল্লাহ্‌ তোমাদের কাজ-কর্মে 
খুব খবর রাখেন। (২৭২) তাদেরকে সৎপথে আনার দায় তোমার নয়। বরং আল্লাহ্‌ 
যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। যে মাল তোমরা ব্যয় কর, তা নিজ উপকারার্থে 
কর। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করো না। তোমরা থে অর্থ ব্যয় 
করবে, তার পুরস্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না। 
(২৭৩) খয়রাত এসব লোকের জন্য, যারা জাল্লাহর পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে__জীবিকার 
সন্ধানে অন্যন্র ঘোরাফিরা করতে সক্ষম নয়। অজ্ঞ লোকেরা যাচঞা না করার কারণে 
তাদেরকে অভাবমূক্ত মনে করে। তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা 
মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তা 
আল্লাহ, তা'আলা অবশ্যই পরিজ্ঞাত। (২৭৪) যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে রান্রে এবং 
দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে । তাদের জন্য তাদের সওয়াব রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। 
তাদের কোন আশংকা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। 


ন তে 





তফঙ্গীরের সার-সংক্ষেপ 


হে ঈমানদারগণ ! স্বীয় উপাজন থেকে উত্তম বস্ত (সৎ কাজে) ব্যয় কর এবং 
তা (উত্তম বস্তু) থেকে যা আমি তোমাদের (ব্যবহারের) জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি 
এবং অকেজো বস্ত ব্যয় করতে মনস্ত করো না, অথচ (এমন বস্তুই যদি কেউ তোমা- 
দেরকে প্রাপ্যের বিনিময়ে কিংবা উপডৌকনরূপে দিতে চায়, তবে) তোমরা কখনও 
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তা নেবে না, কিন্তু চক্ষু বুঁজে (এবং খাতিরে যদি নিয়ে নাও, তবে ভিন্ন কথা) এবং 
জেনে রেখো যে, আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন, (যে, তিনি এমন অকেজো বস্তুতে সমন্তুম্ট 
হবেন, তিনি) প্রশংসার যোগ্য (অর্থাৎ সত্তা ও গুণাবলীতে স্বয়ংসম্পূর্ণ । অতএব তার 
দরবারে প্রশংসার যোগ্য বস্তুই পেশ করা দরকার )। শয়তান তোমাদিগকে অভাব- 
অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে (অর্থাৎ যদি ব্যয় কর্‌ কিংবা উত্তম বস্তু ব্যয় কর, তবে 
দরিদ্র হয়ে যাবে) এবং তোমাদের মন্দ বিষয়ের (অর্থাৎ কৃপণতার ) পরামর্শ দেয় এবং 
আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের সাথে ওয়াদা করেন (ব্যয় করলে এবং উত্তম বস্তু ব্যয় করলে) 
নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা করে দেওয়ার এবং বেশী দেওয়ার (অর্থাৎ সৎকাজে ব্যয় 
করা যেহেতু ইবাদত এবং ইবাদত গোনাহর কাফ্ফারা হয়ে যায়, তাই ব্যয় দ্বারা গোনাহ্‌ও 
মাফ হয়। আল্লাহ, তা'আলা কাউকে দুনিয়াতেই এবং পরকালে সবাইকে ব্যয়ের প্রতি- 
দান বেশী বেশী দান করবেন।) এবং আল্লাহ তা'আলা প্রাচুর্যময় (তিনি সবকিছু দিতে 
পারেন), সুবিজ্ত (নিয়ত অনুযায়ী ফল দান করেন। এসব কথা সুস্পম্ট, কিন্তু এগুলো 
সেই বুঝে, যার মধ্যে ধর্মের জ্ঞান রয়েছে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকে ইচ্ছা 
ধর্মের জ্ঞান দান করেন এবং (সত্য কথা হলো এই যে,) যাকে ধর্মের জ্ঞান দান করা 
হয় সে বিরাট কল্যাণকর বস্ত প্রাপ্ত হয়। (কেননা, জগতের কোন নিয়ামত এ নিয়া- 
মতের সমান উপকারী নয়।) বস্তুত উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা ক্তানবান (অর্থাৎ 
বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী ।) তোমরা যে কোন প্রকার ব্যয় কর কিংবা কোন রকম মানত 
কর, আল্লাহ, তা“আলা নিশ্চয়ই সবকিছু জানেন এবং অন্যায়কারীদের €(কিয়ামতে ) কোন 
সাথী (সাহায্যকারী ) হবে না। যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবুও ভাল, 
আর যদি গোপনে কর এবং (গোপনে ) অভাবগ্রস্তদেরকে দিয়ে দাও, তবে গোপনে দেওয়া 
তোমাদের জন্য আরো উত্তম এবং আল্লাহ তা'আলা (এর বরকতে ) তোমাদের কিছু 
গোনাহ্‌ও দুর করে দেবেন এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের কৃতকর্মের খুবই খবর রাখেন। 
(অনেক সাহাবী কাফিরদেরকে এ উদ্দেশে খয়রাত দিতেন যে, সস্তবত এ কৌশলে 
কিছু লোক মুসলমান হয়ে যাবে এবং রসূলুল্লাহ [সা] ও এ মতই প্রকাশ করেছিলেন । 
তাই এ আয়াতে উভয় প্রকার সম্বোধন করে বলা হচ্ছেঃ হে মুহাম্মদ [সা] তাদেরকে 
(কাফিরদেরকে) সৎপথে নিয়ে আসা আপনার দায়িত্বে ফেরয-ওয়াজিব) নয় (যে কারণে 
এত সুক্ম আয়োজন করতে হবে), কিন্তু (এটি তো ) আল্লাহ্‌ তা'আলা (র কাজ? যাকে 
ইচ্ছা, সৎপথে নিয়ে আসবেন । (আপনার কাজ শুধু হেদায়েত পৌছে দেওয়া--কেউ 
হেদায়েতে আসুক বা না আসুক । হেদায়েত পৌছানো এ নিষেধাজ্ঞার উপর নির্ভরশীল 
নয় এবং (মুসলমানরা) তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, নিজ উপকারার্থেই কর । (এ উপকা- 
রের বর্ণনা এই যে, ) তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করো না 
(সওয়াব হল দানের অবশ্যস্তাবী ফল। এ উদ্দেশ্যে যে কোন অভাবপ্রস্তের অভাব দূর 
করলে তা অজিত হয়। এমতাবস্থায় মুসলমান অভাবগ্রস্তকেই বিশেষভাবে কেন 
দেওয়া হবে?) এবং তোমরা যা কিছু ব্যয় করছ, তার সবই (অর্থাৎ এর প্রতিদান ও 
সওয়াব) পুরোপুরি তোমরা (পরকালে) পেয়ে যাবে এবং তোমাদের জন্য মোটেও হাস 
করা হবে না। (অতএব, প্রতিদানের প্রতিই তোমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত । প্রতিদান 
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সর্বাবস্থায় পাওয়া যাবে । কাজেই তোমাদের এ চিন্তা করা উচিত নয় যে, তোমাদের 
সদকা মুসলমানরাই পাবে---কাফিররা পাবে না। সদকা-খয়রাতের ) প্ররূত হকদার 
এ সকল গরীব লোক, যারা আল্লাহ্‌র পথে অর্থাৎ ধর্মের কাজে ) আবদ্ধ হয়ে গেছে (এবং 
ধর্মের কাজে বন্দী ও মশগুল হওয়ার কারণে) তারা (জীবিকার খোজে ) দেশের কোথাও 
চলাফেরা করার (স্বভাবগতভাবে ) শক্তি রাখে না এবং) অজ্ঞ লোকেরা এদেরকেই ধনী 
মনে করে তাদের যাচ্ঞা থেকে বিরত থাকার কারণে । (তবে) তোমরা তাদেরকে তাদের 
(লক্ষণ ও) গতি-প্ররৃতি দেখে চিনতে পার । ( কেননা, দারিদ্য ও উপবাসের কারণে 
তাদের মুখমণ্ডল ও শরীরে এক প্রকার দুর্বলতা অবশ্যই বিরাজ করে এবং এমনিতেও ) 
তারা মানুষকে পথ আগলিয়ে ভিক্ষা করে না---(যাতে কেউ তাদেরকে অভাবগ্রস্ত বলে 
মনে করতে পারে । অর্থাৎ তারা ভিক্ষা চায়-ই না। কেননা, যারা চেয়ে অভ্যস্ত, 
তারা অধিকাংশ সময় পথ আগলিয়েই চায়) এবং (তাদের সেবার জন্য) তোমরা যা 
ব্যয় করবে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা খুব পরিজ্ঞাত। (অন্যদেরকে দেওয়ার চাইতে তাদের সেবার 
সওয়াব অধিক দেবেন) যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে রান্তরে অথবা দিনে (অর্থাৎ 
কোন বিশেষ সময় নিদিষ্ট না করে) গোপনে ও প্রকাশ্যে অর্থাৎ কোন বিশেষ অবস্থা 
নিদিষ্ট না করে) তারা তাদের সওয়াব পাবে (কিয়ামতের দিন) স্বীয় পালনকর্তার কাছে। 
আর (সেদিন) তাদের কোন বিপদাশঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পূর্ববর্তী রুক্তে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার বর্ণনা ছিল। এখন এর সাথেই সংশ্লিষ্ট 
বিষয়াদি আলোচ্য রুকুর সাতটি আয়াতে বণিত হয়েছে। এর বিবরণ কি ঃ 
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দৃষ্টে তাসু শব্দের অর্থ করা হয়েছে ‘উৎকৃষ্ট’ । কেউ কেউ দান করার জন্য নিক্বষ্ট 


বস্তু নিয়ে আসত ; এর পরিপ্রেক্ষিতেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। কোন কোন তফসীর- 
কার শব্দের ব্যাপকতা দৃষ্টে এর অর্থ করেছেন “হালাল” । কেননা, মাল পূর্ণরূপে 


উৎকৃষ্ট তখনই হয়, যখন তা হালালও হয়। এ তফসীর অনুযায়ী আয়াতে হালালেরও ' 


তাকীদ হবে। তবে প্রথমোক্ত তফসীর অনুখায়ী অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা এও প্রমাণিত 
হয় যে, খয়রাতের মাল হালাল এবং উৎকৃষ্ট-_দু'টোই হওয়া শর্ত । মনে রাখা দরকার 
যে, আয়াতে উৎকৃষ্ট মাল দেওয়ার নির্দেশ এ ব্যক্তির জন্য, যার কাছে উৎকৃষ্ট বস্ত্র 
থাকা সত্ত্বেও মন্দ ও নিকৃষ্ট বস্তু আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে 0 
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দ্বারা বোঝা যায় যে, উৎকৃষ্ট বস্তু বিদ্যমান রয়েছে । আর! (০৩%) বাক্য 


দ্বারা বোঝা যায় যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে অকেজো জিনিস ব্যয় করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির 
কাছে মলতই উৎকৃষ্ট বস্তু নেই, সে এ নিষেধাজ্ঞার আওতাভূক্ত নয়। সে নিরুষ্ট 
বস্ত ব্যয় করলেও গ্রহণীয় হবে । 


সূরা আল-বাক্কারাহ, ৰ ৭০৫ 
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(৮০৮ ৮৮ শব্দ থেকে কোন কোন আলেম মাস'আলা চয়ন করেছেন যে, পিতা 


পুল্লের উপার্জন ভোগ করতে পারে, এটা জায়েয । কেননা, মহানবী সো) বলেন $ 
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_ তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের উপার্জনের একটি পৃত-পবিভ্র অংশ । অতএব, 
তোমরা স্থাচ্ছন্দ্ে সন্তান-সন্ততির উপার্জন ভক্ষণ কর ।---€ কুরতুবী ) 
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L527 ১শিব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ওশরী যমীনে (যে যমীনের উৎপন্ন 


শস্যের এক-দশমাংশ ইসলামী বিধান অনুযায়ী "সরকারী তহ্বিলে জমা দিতে হয়) যে 
ফসল উৎপন্ন হয়, তার এক-দশমাংশ দান করা ওয়াজিব । আয়াতের ব্যাপকতাদুজ্টে 
ইমাম আবু "হানীফা রে) বলেন যে, ওশ'রী যমীনে ফসল অল্প হোক বাবেশী হোক 
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ওশর দেওয়া ওয়াজিব । সূরা আন“আমের * ১ ৮০ [5 ৯৪৯ 18) আয়াতটি ওশর 
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ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশসুচক । 


ওশর ও “খেরাজ' ইসলামী শরীয়তের দু'টি পারিভাষিক শব্দ । এ দু'য়ের মধ্যে 
একটি বিষয় অভিন্ন । উভয়টিই ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ভূমির উপর আরোপিত 
কর । পার্থক্য এই যে, “ওশর" শুধু কর নয়, এতে আথিক ইবাদতের দিকটিই সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ ঃ যেমন--যাকাত । এ কারণেই ওশরকে “যাকাতুল-আরদ না৷ ভূমির যাকাতও 
বলা হয় । পক্ষান্তরে খেরাজ নিরেট কর । এতে ইবাদতের কোন দিক নেই । মুসল- 

মানরা ইবাদতের যোগ্য ও অনুসারী । তাই তাদের কাছ থেকে ভূমির উৎপন্ন ফসলের 
যে অংশ নেওয়া হয়, তাকে "ওশর” বলা হয় । অমুসলিমরা ইবাদতের যোগ্য নয় । 
তাই তাদের ভূমির উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে খেরাজ' বলা হয়। যাকাত ও 
ওশরের মধ্যে কার্ষগত আরও পার্থক্য এই যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও পণ্যদ্রব্যের উপর বছরান্তে 
যাকাত ওয়াজিব হয়, কিন্তু ওশরী জমিনে উৎপাদনের সাথেই ওশর ওয়াজিব হয়ে যায় । 

দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, জমিনে ফসল উৎপন্ন না হলে ওশর দিতে হয় না। 
কিন্ত পণ্যদ্রব্য ও স্বর্ণ-রৌপ্যে মুনাফা না হলেও বছরান্তে যাকাত ফরয হবে । ওশর ও 
খেরাজের বিস্তারিত মাসআলা বর্ণনার স্থান এটা নয় । ফিকহ গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কিত 
বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য । 
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৭০৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন | প্রথম খণ্ড 


যখন কারও মনে এ ধারণা জন্মে যে, দান-খয়রাত করলে ফকীর হয়ে যাবে, বিশেষত 
আল্লাহ. তা'আলার তাকীদ শুনেও স্থীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করার সাহস না হয় এবং খোদায়ী 
ওয়াদা থেকে মুখ ফিরিয়ে শয়তানী ওয়াদার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন বুঝে নেওয়া উচিত 
যে, এ প্ররোচনা শয়তানের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। এখানে এরূপ বলা ঠিক নয় 
যে, আমরা তো শয়তানের চেহারাও দেখিনি---প্ররোচনা ও নির্দেশ নেওয়া দুরের কথা। 
পক্ষান্তরে যদি মনে ধারণা জন্মে যে, সদ্কা-খয়রাত করলে গোনাহ, মাফ হবে এবং 
ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে ও বরকত হবে, তখন মনে করতে হবে, এ বিষয়টি আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে । এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আল্লাহ্‌র ভাণ্ডারে 
কোন কিছুর অভাব নেই। তিনি সবার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং নিয়ত ও 
কর্ম সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত ৷ 


A 


হেকমতের অর্থ ও ব্যাখ্যা 82108 ৬৮০ টা ০-হেকমতা শব্দটি 


কোরআন পাকে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে । প্রত্যেক জায়গায় এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন 
অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে । তফসীর বাহ্রে-মুহীতে তফসীরকারকগণের এ সম্পকিত 
প্রায় ব্রিশটি উক্তি উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে £ প্রকৃতপক্ষে এগুলো প্রায় কাছাকাছি 


উক্তি। এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই, অভিব্যক্তি পার্থক্য মান্ত্। &০৮৯শব্দটি 
r > [-এর ধাতু। এর অর্থ কোন কর্ম অথবা উক্তিকে তার গুণাবলীসহ পূর্ণ করা। 


এ কারণেই রি হযরত দাউদ (আট) সম্পকিত সূরা বাক্কারার 


পা নিব 
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---হেকমতের আসল অর্থ প্রত্যেক বস্তুকে যথাস্থানে স্থাপন করা । এর পূর্ণত্ব 
"শুধ্মাত্ৰ নবুয়তের মাধ্যমেই সাধিত হতে পারে। তাই এখানে হেকমত বলতে নবুয়ত 
বোঝান হয়েছে । ৃ 


ইমাম রাগেব ইস্পাহানী মুফরাদাতুল-কোরআনে বলেন $ হেকমত শব্দটি আল্লাহর 
জন্য ব্যবহার করা হলে এর অর্থ হবে সমগ্র বিষয়ের পুর্ণ জান এবং নির্ুত আবিষ্কার । 
অন্যের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হলে এর অর্থ হয় সৃষ্টি সম্পকিত জ্ঞান এবং 
তদনুযায়ী কর্ম । 


এ অর্থটিই বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে । কোথাও এর অর্থ নেওয়া 
হয়েছে কোরআন, কোথাও হাদীস, কোথাও বিশুদ্ধ জ্ঞান, কোথাও সৎকর্ম, কোথাও 
সত্য কথা, কোথাও সুস্থ বুদ্ধি, কোথাও ধর্মের বোধ, কোথাও মতামতের নির্ভূলিতা এবং 


সূরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ৭০৭ 


কোথাও আল্লাহ্‌র ভয় । বাতা অর্থটি স্বয়ং হাদীসে উল্লিথিত আছে । বলা হয়েছে 
4 ৪৮০০ ৯০৮) pl --অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভয়ই প্রকৃত হেকমত । 
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৪০5 5 ৬০০) (৪০০ আয়াতে হেকমতের ব্যাখ্যা সাহাবী ও তাবেতাবেয়ীগণ 
কতৃক হাদীস ও সুন্নায় বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, আলোচ্য ৯০০) ৩১৪১ 


আয়াতে পূর্ববণিত সবগুলো অর্থই বোঝানো হয়েছে ।---(বাহরে-মুহীত, ৩২০ পৃষ্ঠা, 
দ্বিতীয় খণ্ড) 


এ উক্তিই শব্দটির সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট অর্থবোধক 1১৬১ ৪০ এন ০5 


Pd LAL রা 


৫ 1৮০ 5) 21 বাক্য থেকেও এর দিকে ইশারা বোঝা যায়। কারণ, এর অর্থ 


হচ্ছে, যাকে হেকমত দেওয়া হয়েছে, তাকে প্রভূত মঙ্গল ও কল্যাণ দেওয়া হয়েছে । 
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কোন প্রকার ব্যয় বলতে সর্বপ্রকার ব্যয়ই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে; যে ব্যয়ে সব শর্তের প্রতি 
লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং যে ব্যয়ে সবগুলোর কিংবা কতকগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা 
হয়নি। উদাহরণত আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা হয়নি বরং গোনাহ্‌র কাজে ব্যয় করা হয়েছে, 
কিংবা লোক দেখানো ব্যয় করা হয়েছে অথবা ব্যয় করে অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে কিংবা 
হালাল ও উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করা হয়নি ইত্যাদি, সর্বপ্রকার ব্যয়ই এ আয়াতের অন্তভূক্ত। 
এমনিভাবে “মানত” শব্দের ব্যাপকতায় সবপ্রকার মানতই এসে গেছে। উদাহরণত 
আথিক ইবাদতের মানত । এ সাদৃশ্যের কারণেই ব্যয়ের সাথে মানতের উল্লেখ করা 
হয়েছে। পক্ষান্তরে দৈহিক ইবাদতের মানত তা আবার শর্তহীন হোক কিংবা: শর্তযুক্ত 
হোক, তা পূর্ণ করা হোক বা না করা হোক, ইত্যাদি সর্বপ্রকার মানতই আয়াতে বোঝানো 
হয়েছে । আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা সর্বপ্রকার ব্যয় ও সর্বপ্রকার মানত 
সম্পকেই পরিক্তাত। তিনি এগুলোর প্রতিদানও দেবেন । সীমা ও শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য 
রাখতে উৎসাহিত করা এবং লক্ষ্য না রাখার জন্য ভীতি-প্রদর্শন করার লক্ষ্যেই একথা 
শোনানো হয়েছে । পক্ষান্তরে যারা প্রয়োজনীয় শতাবলীর প্রতি লক্ষা রাখে না, তাদেরকে 
স্পম্টভাবে শাস্তিবাণী শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে । 


7 শা পা ডলার পা রা পা ঢে শে পালা টি A 
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বাহ্যত এ আয়াতে ফরয ও নফল সব রকম দান-খয়রাতকে অন্তভূক্ত করে বলা 
হয়েছে যে, সবপ্রকার দানের ক্ষেত্রে গোপনীয়তাই উত্তম। এতে ধর্মীয় ও জাগতিক 


৭০৮ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


উভয় প্রকার উপকারিতাই বর্তমান রয়েছে। ধর্মীয় উপকারিতা এই যে, এতে রিয়া 
তথা লোক-দেখানোর সজ্তাবনা নেই এবং দান গ্রহণকারীও লঙ্জিত হয় না। জাগতিক 
উপকারিতা এই যে, স্বীয় অর্থের পরিমাণ সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে না। 
গোপনীয়তা উত্তম হওয়ার মানে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে উত্তম হওয়া। জূতরাং অপবাদ খণ্ডন 
করা, অন্যে তা অনুসরণ করবে এরূপ আশা করা ইত্যাদি কারণে যদি কোন স্থলে প্রকাশ্যে 
দান করা উত্তম বিবেচিত হয়, তবে তা এর পরিপন্থী নয়। 


পা তা A AS Fue কি 


9 টি ৩০ (৮০০ পট গোপনে দান করার রহ গোনাহ্র কাফ্- 


ফারা সম্পর্ক নয়---শুধু এ বিষয়ে সতর্ক করার জন্য গোপনীয়তার পার্শ্বে একে 
উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ গোপন দান করার মধ্যে যদি তুমি কোন বাহ্যিক উপকার . 
না দেখ, তবে বিষণ্ন হওয়া উচিত নয়। কেননা, তোমার গোনাহ আল্লাহ্‌ মাফ করবেন। 
এটা তোমার বিরাট উপকার । 


A ASS +r 4 লা জিলা 


০৭ 2 pd ... 155 ঠা ১852৫ আয়াতে বলা হয়েছে 


যে, দান-খয়রাতে আসলে তোমাদের নিয়তও থাকে নিজেদেরই উপকার লাভ করা 
এবং বাস্তবেও এর দ্বারা বিশেষভাবে তোমাদেরই উপকার হবে । এমতাবস্থায় দান- 
খয়রাত করলে তা শুধুমাত্র মুসলমানকেই দেবে--কাফিরকে দেবে না, এ বিশেষ 
পথে এ উপকার লাভ করতে চাও কেন £ এটি অতিরিক্ত বিষয় । এর প্রতি লক্ষ্য করা 
উচিত নয়। 


এখানে আরও বুঝে নেওয়া দরকার যে, এ সদৃকা অর্থ নফল সদ্কা, যা যিম্মী 
কাফিরকেও দেওয়া জায়েয । এখানে সদকা বলতে ফরয সদকা বোঝান হয়নি । ফরয 
সদকা মুসলমান ছাড়া কাউকে দেওয়া জায়েষ নয়---€ মাযহারী ) 


মাসআলা $ দারুল-হরবের কাফিরদেরকে কোন প্রকার ' দান-খয়রাত দেওয়া 
জায়েয নয় । 


মা্স‘আলা £ যিম্মী কাফির অর্থাৎ যে দারুল-হরবের নয়, তাকে শুধু যাকাত 
ও ওশর দান করা জায়েয নয়। অন্য সব ওয়াজিব ও নফল সদ্কা দান করা জায়েয। 
আলোচ্য আয়াতে যাকাত অন্তর্ভুক্ত নয়। 


রা A “A AS ASF পাব SH. 


০৮৬০ Bol lds 8 hy এই প্রি) 


এখানে রর বলতে এ সকল লোককে বোঝান হয়েছে, যারা ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত 
থাকার কারণে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে অন্য কোন কাজ করতে পারে না। 


পানি SII 


০০০ ৩০৭ ০৮৮০] ৯) [টিন আয়াত থেকে জানা যায় 


সূরা আল-বাক্রারাহ্‌ ৭০৯ 


যে, কোন ফকীরকে যদি মূল্যবান পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়, তবে এ 
কারণে তাকে ধনী মনে করা হবেনা; বরং ফকীরই বলা হবে। এরূপ ব্যক্তিকে যাকাত 
দান করাও দুরস্ত হবে। -_-( কুরতুবী ). ্‌ 

AS VA AISI Ar 


(৭৯ ০৮৯৮৪ )৯-এতে বোঝা যায় যে, লক্ষণাদি দেখে বিচার করা 


অশুদ্ধ নয়। কাজেই যদি এমন কোন বেওয়ারিশ মৃতদেহ পাওয়া যায়, যার দেহে পৈতা 
আছে এবং সে খতনাককুতও নয়, তবে তাকে মুসলমানদের গোরস্থানে দাফন করা যাবে 
না।-- (কুরতুবী ) 


FF A Fad e ASA 


৩০০1 ৩01০ ৬১) -__-এ আয়াত থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, 


তারা পথ আগলিয়ে সওয়াল করে না। কিন্তু পথ না আগলিয়েও সওয়াল করে না---এরূপ 
বোঝা যায় না। কোন কোন তফসীরকার তাই বলেছেন । কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরকারদের 


মতে এর অর্থ এই যে, তারা মোটেই সওয়াল করে না--1৯০) 1 ১৮ ৩) 999০০ 8০০০০ (৪১ 2 
8০3 tas কারণ, তারা সওয়াল করা থেকে নিজেদেরকে পুরোপুরি নিরাপদ 
দূরত্বে রাখে ।---( কুরতুবী ) 
পাড়ে / AS AAS AAS AMS cA জপ 


3212 dsl “< 161 asi on এ সপ্তম আয়াতে এ 


সকল লোকের বিরাট তির ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বণিত হয়েছে, যারা আল্লাহর পথে ব্যয়ে 
অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তারা রাতে-দিনে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে, সবসময় ও সর্বাবস্থায় আল্লা-. 
হর পথে ব্যয় করতে থাকে । এ প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, দান-খয়রাতের জন্য কোন 
সময় নিদিষ্ট নেই, দিবারান্রিরও কোন প্রভেদ নেই। এমনিভাবে গোপন ও প্রকাশ্যে উভয় 
প্রকারে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করলে সওয়াব পাওয়া যায়। তবে শর্ত এই যে, খাটি নিয়তে 
দান করতে হবে। নাম-যশের নিয়ত থাকলে চলবে না। প্রকাশ্যে ব্যয় করার কোন প্রয়োজন 
দেখা না দেওয়া পর্যন্তই গোপনে দান করার শ্রেষ্ঠত্ব সীমাবদ্ধ । যেখানে এরূপ প্রয়োজন 
দেখা দেয়, সেখানে প্রকাশ্যে দান করাই শ্রেয়। 


ইবনে-আসাকের-এর বরাত দিয়ে রূহুল-মা'আনীতে বণিত আছে যে, হযরত আবু 
বকর সিদ্দীক রো) একবার দশ হাজার দিরহাম দিনে, দশ হাজার দিরহাম রাতে, দশ 
হাজার দিরহাম গোপনে ও দশ হাজার দিরহাম প্রকাশ্যে__এভাবে মোট চল্লিশ হাজার 
দিরহাম আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেন। কোন কোন তফসীরকার হযরত আবু বকর রো)-এর 
এ ঘটনাকে আয়াতের শানে-নযূল হিসাবে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এ আয়াতের শানে- 
নযুল সম্পরকে আরও বিভিন্ন উক্তি রয়েছে । 


49]? ad HIS 0৬9৬৩ ৫ ৪ 
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(২৭৫) যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় 
এ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই 
যে, তারা বলেছে ঃ ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদ নেওয়ারই মত! অথচ আল্লাহ্‌ তাআলা ক্রয়- 
বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার 


সুরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৭১১ 


পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার। তার 
ব্যাপার আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই দোষখে যাবে। 
তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। (২৭৬) আল্লাহ্‌ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন 
এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ, পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে। 
(২৭৭) নিশ্চয় মারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকাজ করেছে, নামায প্রতিষ্ঠিত করেছে 
এবং খাকাত দান করেছে, তাদের জন্য তাদের পুরস্কার তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। 
তাদের কোন শঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (২৭৮) হে ঈমানদারগণ, তোমরা 
আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা 
ঈমানদার হয়ে থাকে। ৭৯) অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ্‌ ও 
তাঁর রসূলের লাথে হুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে খাও । কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে 
তোমরা নিজের মুলধন পেয়ে যাবে । তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ 
তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না। (২৮০) যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাকে 
সচ্ছলতা আনা পর্যন্ত সময় দেওয়া উচিত। আর যদি ক্ষমা করে দীও, তবে তা খুবই 
উত্তম, ঘদি তোমরা উপলব্ধ কর। (২৮১) এ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহ্‌র 
কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে ! অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের 
প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না। 





তফলীরের সার-সংক্ষেপ 


যারা সুদ খায় (অর্থাৎ গ্রহণ করে), তারা (কিয়ামতের দিন কবর থেকে ) দণ্ডায়- 
মান হবে না, কিন্তু যেভাবে দণ্ডায়মান হয় এ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিস্ট 
করে দেয় (অর্থাৎ হতবৃদ্ধি মাতালের মত দণ্ডায়মান হবে )। এ শাস্তির কারণ এই যে, 
এরা (অর্থাৎ সুদখোরেরা সুদের বৈধতা প্রমাণ করার জন্য) বলেছিল ঃ ক্রয়-বিক্রয়ও 
তো সুদের মত (কেননা, এতেও মুনাফা অর্জন উদ্দেশ্য হয়ে থাকে । ক্রয়-বিক্রয় অবশ্যই 
বৈধ। কাজেই অনুরূপ যে সুদ, তাও বৈধ হওয়া উচিত)। অথচ (উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট 
ব্যবধান রয়েছে। কেননা) আল্লাহু তা“আলা (যিনি বিধি-বিধানের মালিক) ক্রয়-বিক্রয়কে 
বৈধ করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন; (এর বেশী ব্যবধান আর কি হতে পারে £) 
অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে (এ সম্পর্কে ) উপদেশ এসেছে এবং 
সে (এই সুদখোরী কুফরী বাক্য অর্থাৎ সুদকে বৈধ বলা থেকে) বিরত হয়েছে (এবং 
তাকে হারাম মনে করে সুদ গ্রহণ পরিত্যাগ করছে, তার জন্য রয়েছে সুসংবাদ )। তবে 
যা কিছু (এ নির্দেশ নাযিলের) পূর্বে (নেওয়া) হয়ে গেছে, তা তার (অর্থাৎ বাহ্যিক শরীয়তে 
তার এ তওবা কবুল হয়েছে এবং নেওয়া অর্থের মালিক সেই ) এবং তার (অভ্যন্তরীণ ) 
ব্যাপার হিহদান মনেপ্রাণে বিরত হয়েছে, না কপটতা করে তওবা করেছে, তা) 


৭১২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ . প্রথম খণ্ড 


আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল। (খাঁটি মনে তওবা করে থাকলে তা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহুণ- 
যোগ্য হবে, নতুবা না করার মতই হবে। তার প্রতি কুধারণা পোষণ করার অধিকার 
তোমাদের নেই)। এবং যারা (উল্লিখিত উপদেশ শুনেও এ উক্তি ও কর্মের দিকে) পুনরায় 
ফিরে আসে, তবে তোদের এ কাজ স্বয়ং কবীরা গোনাহ, তথা মহাপাপ হওয়ার কারণে ) 
তারা দোযখে যাবে (এবং তাদের এ উক্তি কুফরী হওয়ার কারণে ) তারা তথায় দোষখে) 
চিরকাল অবস্থান করবে । (সুদ গ্রহণে আপাত দৃষ্টিতে টাকা-পয়সা বৃদ্ধি পেতে দেখা ্‌ 
গেলেও পরিণামে ) আল্লাহ্‌ তাণআলা সুদকে নিশ্চিহ করে দেন। (কখনও ইহকালেই 
সব ধ্বংস হয়ে যায়, নতুবা পরকালে ধ্বংস হওয়া তো সুনিশ্চিত। কেননা, সেখানে এ 
কারণে শাস্তি প্রদান করা হবে। এর বিপরীতে দান-খয়রাতে আপাত দৃষ্টিতে অর্থ হাস 
পায় মনে হলেও পরিণামে ) আল্লাহ্‌ তা'আলা দানকে বধিত করেন। (কখনও ইহকালেই 
বৃদ্ধি করেন, নতুবা পরকালে বৃদ্ধি পাওয়া তো সুনিশ্চিত। কেননা, সেখানে এ কারণে 
অনেক সওয়াব পাওয়া যাবে ঃ যেমন পৃবৌন্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে )। আর আল্লাহ, 
তাআলা পছন্দ করেন না (বরং অপছন্দ করেন,) কোন অবিশ্বাসীকে, যে উপরোক্ত 
বাক্যের মত কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে এবং এমনিভাবে পছন্দ করেন না) কোন 
পাপীকে (যে উল্লিখিত কাজ অর্থাৎ সুদের অনুরূপ কবীরা গোনাহ করে )। 


নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকাজ করেছে, (বিশেষত ) নামায কায়েম 
করেছে এবং যাকাত দান করেছে, তাদের * জন্য তাদেপ্ন পালনকর্তার কাছে সওয়াব 
রয়েছে এবং (পরকালে ) তাদের কোন বিপদাশঙ্কা হবে না এবং তারা (কোন উদ্দেশ্য 
পশু হওয়ার কারণে ) দুঃখিতও হবে না। 


হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সুদের যেসব বকেয়া আছে, 
তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকে। (কেননা, আল্লাহ্‌র আনুগত্য 
করাই ঈমানের দাবী ।) অতঃপর যদি তোমরা (একে কার্যে পরিণত) না কর, তবে 
আল্লাহ্‌ ও তার রসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের বিজ্ঞপ্তি শুনে নাও (অর্থাৎ তোমাদের বিরুদ্ধে 
এ কারণে জিহাদ ঘোষণা করা হবে) এবং যদি তোমরা তওবা করে নাও, তবে তোমা- 
দের মূলধন (ফেরত) পেয়ে যাবে। (এ আইনের পর) তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার 
করতে পারবে না, তোমাদের প্রতিও অত্যাচার করা হবে না। (অর্থাৎ তোমরা মূলধনও 
ফেরত পাবে না বা দিবে না, তা হবে না) এবং যদি (খণগ্রহীতা ) অভাবগ্রস্ত হয় (এবং এ 
কারণে নিদিষ্ট মেয়াদে খণ পরিশোধ করতে না পারে,) তবে (তোকে) সময় দেওয়ার 
নির্দেশ রয়েছে, সচ্ছলতা না আসা পর্ষস্ত। (অর্থাৎ যখন সে পরিশোধ করতে সক্ষম হবে 
সে সময় পযন্ত )। এবং (সম্পূর্ণভাবে ) ক্ষমা করে দেওয়াই তোমাদের জন্য আরও 
উত্তম, যদি তোমরা (এ সওয়াব ও বিনিময় সম্পর্কে) জ্ঞানবান হও। 


(হে মুসলমানগণ,) এ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে হাযিরার 
জন্য প্রত্যাবতিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কৃতকর্ম (অর্থাৎ কৃতকর্মের ফল) 
পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না (অতএব হাযিরার 
জন্য তোমরা স্বীয় কাষকলাপ ঠিক রাখ এবং কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করো না)। 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৭১৩ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতসমূহে ‘রিবা’ অর্থাৎ সুদের অবৈধতা ও তার বিধি-বিধান সম্পকিত 
বর্ণনা শুরু হয়েছে। এ প্রশ্নটি কয়েক দিক দিয়েই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । একদিকে সুদের 
কারণে কোরআন ও সুন্নায় কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। অপরদিকে সুদ বর্তমান 
বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। সুদের কবল্‌ থেকে মুক্তিলাভ 
করার পথে ঘেসব অসুবিধা ও জটিলতা বিদ্যমান, সেগুলোর তালিকা সুদীর্ঘ। তাই বিষয়টি 
কয়েক দিক দিয়েই আলোচনা সাপেক্ষ | 

প্রথমে এ ব্যাপারে কোরআনী আয়াতের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা ও সহীহ হাদীসসমৃহের 
বক্তব্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় সুদের সংজ্ঞা নির্ধারণ 
করতে হবে এবং দেখতে হবে সুদ কোন্‌ কোন্‌ ব্যবসায়-বাণিজ্যে পরিব্যাপ্ত, এর অবৈধতা 
কোন্‌ রহস্য ও উপযোগিতার উপর ভিত্তিশীল এবং এতে কি ধরনের অনিষ্ট বিদ্যমান £ 


সুদের দ্বিতীয় দিক হচ্ছে যৌক্তিক ও অর্থনৈতিক । অর্থাৎ বাস্তবিকই কি সুদ বিশ্বের 
অর্থনৈতিক উন্নতির নিশ্চয়তা দিতে পেরেছে? একে উপেক্ষা করলে এর অবশ্যস্তাবী 
পরিণতি হিসাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সাধারণ অর্থনীতির প্রাচীর কি ধসে মাঝে, না গোটা 
ব্যাপারটাই শুধু আল্লাহ্‌ ও পরকালে অবিশ্বাসী মস্তিক্ষ সমূহের উদ্ভট ফসল? নতুবা সুদ 
ছাড়াও সকল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হতে পারে-_শুধু সমস্যার সমাধানই নয়; 
বরং বিশ্বের অর্থনৈতিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা সুদ বর্জনের উপরই নির্ভরশীল, সুই বিশ্বের 
অর্থনৈতিক অশান্তি ও অস্থিরতার মূল ও প্রধান কারণ £ 


দ্বিতীয়ত, এই আলোচনাটি একটি অর্থনৈতিক বিষয় । এর আওতায় অনেকগুলো 
মৌলিক ও আনুষঙ্গিক সুদীর্ঘ আলোচনা রয়েছে । কোরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতের তফ- 
সীর প্রসঙ্গে এসব আলোচনাও কম দীর্ঘ নয় । 


আলোচ্য ছয়টি আয়াতে দের অবৈধতা ও বিধি-বিধান বণিত হয়েছে । প্রথম 
আয়াতের প্রথম বাক্যে সুদখোরদের মন্দ পরিণতি এবং হাশরের ময়দানে তাদের লান্ছন্না ও 
ভ্রষ্টতার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা সুদ খায়, তারা দণ্ডায়মান হয় না; 
কিন্ত সেই ব্যক্তির মত, যাকে কোন শয়তান-ভ্বিন আসর করে দিশেহারা করে দেয় । 
হাদীসে বলা হয়েছে ঃ$ দণ্ডায়মান হওয়ার অর্থ হাশরের ময়দানে কবর থেকে উঠা! 
সুদখোর যখন কবর থেকে উঠবে, তখন এ পাগল বা উর মত উঠবে, যাকে কোন 
শয়তান-দ্বিন দিশেহারা করে দেয় । 

এ বাক্য থেকে জানা গেল ঘে, ভিন ও শয়তানের আসরের ফলে মানুষ অজ্ঞান 
কিংবা উন্মাদ হতে পারে। অভিজ্ত লোকদের উপর্যুপরি অভিক্ততাও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় । 
হাকীম ইবনে কাইয়্যেম জওষী রে) লিখেছেন ৪ চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকগণও স্বীকার 
করেন যে, মৃগীরোগ, মৃ্ছারোগ কিংবা পাগলামি বিভিন্ন কারণে হতে পারে। মাঝে মাঝে 
ভ্বিন ও শয়তানের আসরও এর কারণ হয়ে থাকে । যারা বিষয়টি অস্বীকার করে, তাদের 
কাছে বাহ্যিক অসস্ভাব্যতা ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ বর্তমাননেই। 

৯০-+ 


৭১৪ তফসীরে ম।'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সুদখোররা হাশরে উন্মাদ অবস্থায় উ্থিত 
হবে- কোরআন পাক সোজাসুজি একথা বলেনি, বরং পাগলামি ও অজ্তানতার বিশেষ 
একটি প্রকার উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ, শয়তান আসর করে দিশেহারা করে দিলে যেভাবে 
উঠে, সেভাবে উঠবে । এতে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে ঘে, অজ্তান ও পাগল ব্যক্তি মাঝে মাঝে 
যেমন চুপচাপ পড়ে থাকে তাদের অবস্থা তেমন হবে নাঃ তারা শয়তান কতৃক মাতাল 
করা লোকদের মত প্রলাপোক্তি ও অন্যান্য পাগলসুলভ কাণ্ড-কীতি দ্বারা পরিচিত হবে । 


সম্ভবত এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, রোগবশত অক্তান কিংবা পাগল হওয়ার 
পর চেতনা শক্তি সম্পূর্ণ লোপ পায়। এরূপ ব্যক্তিই কষ্ট কিংবা শাস্তি অনুভব করতে 
পারে না। সুদখোরদের অবস্থা এরাপ হবে না। তারা ভূতে-ধরা লোকের মত কষ্ট ও শাস্তি 
পুরোপুরিই অনুভব করবে। 


এখন দেখতে হবে যে, অপরাধ ও শান্তির মধ্যে যে মিল থাকা দরকার, তা 
এখানে আছে কিনা । আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে শাস্তি কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্র- 
দায়কে কোন অপরাধের কারণে দেওয়া হয়” তার সাথে অপরাধের অবশ্যই মিল থাকে। 
হাশরে সুদখোরদেরকে মাতাল অবস্থায় উ্থিত করার মধ্যে সম্ভবত এ বিষয়ের অভি- 
ব্যক্তি রয়েছে যে, সুদখোর টাকা-পয়সার লালসায় এমন বিভোর হয়ে পড়ে ঘে, কোন 
দরিদ্রের প্রতি তার মনে সামান্য দয়ারও উদ্রেক হয়না। এবং লজ্জা-শরম তাকে বাধা 
দিতে পারে না। সে প্রকৃতপক্ষে জীবদ্দশায় অক্তান ছিল। তাই হাশরেও তাকে এ অবস্থায় 
উঠানো হবে। অথবা এ শাস্তি দেওয়ার কারণ এই যে, সে যেহেতু দুনিয়াতে স্বীয় নিবৃ- 
দ্বিতাকে বুদ্ধির আবরণে প্রকাশ করেছে এবং ক্রয়-বিক্রয়কে সুদের অনুরূপ আখ্যা দিয়েছে, 
তাই তাকে নিরোধ করে উঠান হবে । 


| এখানে আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে সুদ খাওয়ার কথা বলা হয়েছে। 
অথচ এর অর্থ হচ্ছে সুদ গ্রহণ করা ও সুদ ব্যবহার করা খাওয়ার জন্য ব্যবহার করুক 
কিংবা পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ী অথবা আসবাবপন্ধ নির্মাণে ব্যবহার করুক । কিন্তু 
বিষয়টি ‘খাওয়া’ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ এই যে, যে বস্তু খেয়ে ফেলা হয়, তা আর 
ফেরত দেওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। অন্য রকম ব্যবহারে ফেরত দেওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে। তাই পুরোপুরি আত্মসাৎ করার কথা বোঝাতে গিয়ে ‘খেয়ে ফেলা’ শব্দ দ্বারা 
বোঝান হয় । শুধু আরবী ভাষা নয়, অধিকাংশ ভাষার সাধারণ বাকপদ্ধতিও তাই। 


এরপর দ্বিতীয় বাক্যে সুদখোরদের এ শাস্তির কারণ বণিত হয়েছে। তারা দু'ট 
অপরাধ করেছে £ এক, সুদের মাধ্যমে হারাম খেয়েছে । দুই, সুদকে হালাল মনে করেছে 
এবং যারা একে হারাম বলেছে, তাদের উত্তরে বলেছে ঃ “ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদেরই 
' অনুরূপ । সুদের মাধ্যমে যেমন মুনাফা অজিত হয়, তেমনি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেও মুনাফাই 
উদ্দেশ্য হয়ে থাকে । অতএব, সুদ হারাম হলে ক্রয়-বিক্রয়ও তো হারাম হওয়া উচিত” 
অথচ কেউ বলে না ষে, ক্রয়-বিক্রয় হারাম । এক্ষেত্রে বাহ্যত তাদের বলা উচিত ছিল যে, 
সুদও তো ক্রয়-বিক্রয়ের মতই । ক্রয়-বিক্রয় যখন হালাল তখন সুদও" হালাল হওয়া 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৭১৫ 


উচিত। কিন্তু তারা বর্ণনাভঙ্গি পাল্টিয়ে ষারা সুদকে হারাম বলতো, তাদের প্রতি এক 
প্রকার উপহাস করেছে ঘষে, তোমরা সুদকে হারাম বললে ক্রয়-বিক্রয়কেও হারাম বল। 


তৃতীয় বাক্যে আল্লাহ তা"আলা তাদের এ উক্তির জওয়াবে বলেছেন যে, এরা ক্রয়- 
বিক্রয়কে সুদের অনুরূপ ও সমতুল্য বলেছে, অথচ আল্লাহ্‌র নির্দেশের ফলে এতদুভয়ের 
মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান । কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা একটিকে হালাল এবং 
অপরটিকে হারাম করে দিয়েছেন ৷ এমতাবস্থায় উভয়টি কেমন করে সমতুল্য হতে পারে? 


এর জওয়াবে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই ষে, সুদখোরদের আপত্তি ছিল যুক্তিগত ৷ 
অর্থাৎ মুনাফা উপাজনই যখন উভয় লেনদেনের লক্ষ্য, তখন হারাম-হালালের ব্যাপারে 
উভয়াট একই রকম হওয়া উচিত। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের যুক্তিনিরভর আপত্তির 
জওয়াব যুক্তিগতভাবে পার্থক্য বর্ণনার মাধ্যমে দেন নি; বরং বিজ্তজনোচিত ভঙ্গিতে জওয়াব 
দিয়েছেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলাই সব কিছুর একমান্্ অধিপতি এবং বস্তুর লাভ-ক্ষতি 
ও ভাল-মন্দ সম্পর্কে তিনি পর্ণ ক্তান রাখেন। তিনি ঘখন একটিকে হালাল ও অপরটিকে 
হারাম করেছেন, তখন এতেই বুঝে নেওয়া খায় যে, তিনি যে বস্তুকে হারাম করেছেন, 
তার মধ্যে অবশ্যই কোন অনিষ্ট, ক্ষতি বা অপবিত্রতা রয়েছে--সাধারণ মানুষ তা 
অনুভব করুক বা নাই করুক । কেননা, সমগ্র বিশ্বব্যবস্থার পূর্ণ স্বরূপ ও লাভ-ক্ষতি 
পুরোপুরিভাবে একমান্ত্র এ মহাজ্ঞানী ও সর্বক্তই জানতে পারেন মার জ্তান থেকে পৃথিবীর 
কণা পরিমাণ বস্তুও লুক্কায়িত নয়। বিশ্বের ব্যক্তিবর্গ ও সম্প্রদায়সমূহ নিজ নিজ লাভ- 
ক্ষতি জানতে পারলেও সমগ্র বিশ্বের লাভ-লোকসান পুরোপুরিভাবে জানতে পারে না। 
কোন কোন বস্তু কোন ব্যক্তি অথবা সম্পুদায়ের পক্ষে লাভজনক হয় কিন্তু গোটা জাতি 
কিংবা গোটা দেশের জন্য তাতে ক্ষতি নিহিত থাকে । 

এরপর তৃতীয় বাক্যে বলা হয়েছে ষে, সুদ হারাম হওয়ার পূর্বে যে ব্যক্তি সুদের 
অর্থ অর্জন করেছিল, সুদ হারাম হওয়ার পর সে দি ভবিষ্যতের জন্য তওবা করে নেয় 
এবং সুদ থেকে বিরত থাকে, তবে পূর্বেকার সঞ্চিত অর্থ শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী তারই 
অধিকারভুক্ত হয়ে গেছে । পক্ষান্তরে, সে সর্বান্তকরণেই বিরত রয়েছে কি কপটতা সহকারে 
তওবা করেছে-তার এ অভ্যন্তরীণ ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল থাকবে। 


মনে-প্রাণে তওবা করে থাকলে আল্লাহ্‌র কাছে তা উপকারী হবে, অন্যথায় তা 
তওবা না করারই মত। তার প্রতি সাধারণ লোকদের খারাপ ধারণা পোষণ করা উচিত 
নয়। যে উপদেশ শুনেও উপরোক্ত উক্তি ও কার্যে পুনরায় লিপ্ত হয়, তার এ কার্ষে (সুদ 
গ্রহণ করা ) গোনাহ্‌ হওয়ার কারণে সে দোষখে যাবে এবং তার এ উক্তিতে ( অর্থাৎ সুদ 
ক্রয়-বিক্রয়েরই মত হালাল ) কুফর হওয়ার কারণে সে চিরকাল দোষখে অবস্থান করবে। 


দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং 
দান-খয়রাতকে বধিত করেন। এখানে একটি বিশেষ সামঞ্জস্যের কারণে সুদের সাথে 
দান-খয়রাতের উল্লেখ করা হয়েছে । অর্থাৎ সুদ ও খয়রাত উভয়ের স্বরূপ ঘেমন পরস্পর- 


বিরোধী, উভয়ের পরিণামও তেমনি পরস্পরবিরোধী । আর সাধারণত মারা এসব কাজ 
করে, তাদের উদ্দেশ্য এবং নিয়তও পরস্পরবিরোধী হয়ে থাকে । 


* ৭১৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


স্বরূপের বিরোধ এই যে, সদকা ও খয়রাতে কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই নিজ অর্থ- 
সম্পদ অপরকে দেওয়া হয় এবং সুদে কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই অপরের অর্থ-সম্পদ নিয়ে 
নেওয়া হয়। এ দুর্টি কাজ যারা করে, তাদের নিয়ত ও উদ্দেশ্য পরস্পরবিরোধী হওয়ার 
কারণ এই ষে, খয়রাতকারী ব্যক্তি শুধু আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তষ্টি ও পরকালীন সওয়াবের 
জন্য স্বীয় অর্থ-সম্পদ হ্রাস কিংবা নিঃশেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় । পক্ষান্তরে সুদ 
গ্রহণকারী ব্যক্তি তার বর্তমান অর্থ-সম্পদকে অবৈধভাবে বৃদ্ধি করার উদগ্র বাসনা পোষণ 
করে থাকে । পরিণতির পরস্পর বিরোধিতা কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াত থেকেই 
স্পস্ট হয়ে উঠেছে । বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা সুদ দ্বারা অজিত ধন-সম্পদ কিংবা 
তার বরকত মিটিয়ে দেন এবং খয়রাতকারীর ধন-সম্পদ কিংবা তার বরকত বাড়িয়ে 
দেন। সারকথা এই যে, ঘারা ধন-সম্পদের লোভ করে না, সম্পদ হ্রাসে সম্মত হওয়া 
সত্তেও তাদের ধন-সম্পদ কিংবা ধন-সম্পদের ফলাফল, বরকত ও উপকারিতা বেড়ে যায়। 


এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে সুদকে মেটানো আর দান-খয়রাতকে 
বধিত করার উদ্দেশ্য কি? কোন কোন তফসীরকার বলেন, এ মেটানো ও বাড়ানো 
পরকালের সাথে সম্পর্কযুক্ত । সুদখোরের ধন-সম্পদ পরকালে তার কোনই কাজে আসবে 
নাঃ বরং তা তার বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে । পক্ষান্তরে দান-খয়রাতকারীদের ধন- 
সম্পদ পরকালে তাদের জন্য চিরস্থায়ী নিয়ামত ও শান্তিলাভের উপায়-উপকরণ হবে । 
এ ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট । এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই । সাধারণ তফসীরকারগণ 
বলেন £ সুদকে মেটানো এবং দান-খয্নরাতকে বাড়ানো পরকালে তো হবেই, কিন্ত এর 
কিছু কিছু লক্ষণ দুনিয়াতেও প্রত্যক্ষ করা খায় ৷ 


যে সম্পদের সাথে সুদ মিশ্রিত হয়ে মায়, অধিকাংশ সময় সেগুলো তো ধ্বংস 
হয়ই, অধিকন্তু আগে যা ছিল, তাও সাথে নিয়ে মায়। সুদ ও জুয়ার ক্ষেত্রে প্রায় সময়ই 
এরূপ ঘটনা সংঘটিত হতে দেখা যায়। অজম্্ গূজির মালিক কোটিপতি দেখতে দেখতে 
দেউলিয়া ও ফকীরে পরিণত হয়। সুদবিহীন ব্যবসা-বাণিজ্যেও লাভ-লৌকসানের সম্ভাবনা 
থাকে এবং অনেক ব্যবসাক্ী ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্তও হয়; কিন্তু গতকাল যে কোটিপতি ছিল, 
আজ সে পথের ভিখারী, এমন ক্ষতি শুধু সুদ ও জুয়ার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে । লোক 
সমাজে অসংখ্য বর্ণনা বিবৃতি এ ব্যাপারে সুবিদিত যে, সুদের মাল তাৎক্ষণিকভাবে 
যতই প্রর্দ্ধি লাভ করুক না কেন, তা সাধারণত স্থায়ী হয় না। সন্তান-সন্ততি ও বংশধররা 
তা ভোগ করতে পারে না। প্রায়ই কোন-না-কোন বিপর্যয়ের মূখে তা ধ্বংস হয়ে যায়। 
হযরত মাণমার রে) বলেন $ আমি বুযুর্গদের মুখে শুনেছি, চল্লিশ বছর যেতে না যেতেই 
সুদখোরের ধন-সম্পদে ভাটা আরম্ভ হয়ে যায়। . 


যদি বাহ্যিক দৃষ্টিতে ধন-সম্পদের ধ্বংস দেখা নাও যায়, তবুও তার উপকারিতা, 
বরকত ও ফলাফল থেকে বঞ্চনা নিশ্চিত ও অবশ্যস্তাবী । কেননা. এটা সুস্পষ্ট যে, স্বর্ণ- 
রৌপ্য স্বয়ং উদ্দেশ্যও নয় এবং উপকারীও নয় । স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা কারও ক্ষুধাত্ষ্ণা মেটে 
না, কিংবা শীত গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার জন্য তা গায়ে জড়ানো কিংবা বিছানোও যায় 
না। তদুপরি এর উপার্জন ও সংরক্ষণে হাজারো কষ্ট স্বীকার করতে হয়। একজন 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৭১৭ 


বুদ্ধিমান ব্যক্তির মতে এত সব কষ্ট স্বীকার করার কারণ এছাড়া অন্য কিছু নয় ষে, 
স্র্ণ-রৌপ্য এমন কতগুলো বস্তু অর্জন করার উপায় ঘার সাহায্যে মানুষের জীবন সুখী ও 
স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হয় এবং সে আরাম ও সম্মানজনক জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়। মানুষ 
নিজে যে আরাম ও সম্মান অর্জন করেছে, তার সন্তান-সন্ততিও তা ভোগ করুক,» এ বাসনা 
মানুষের স্বভাবজাত । 


এগুলোই হচ্ছে ধন-সম্পদের উপকারিতা ও ফলাফল । এরই পরিপ্রেক্ষিতে একথা 
বলা ভুল হবে না যে, ষে ব্যক্তি এসব উপকারিতা ও ফলাফল লাভ করতে সক্ষম হয়, তার 
ধন-সম্পদ একদিক দিয়ে বেড়ে যায় ; যদিও চর্মচক্ষে তা কম বলে মনেহয় । পক্ষান্তরে 
যে ব্যক্তি এসব উপকারিতা ও ফলাফল কম অর্জন করে, তার ধন-সম্পদ একদিক দিয়ে 
হাস পায়; যদিও চর্মচক্ষে তা অধিক মনে হয়ে থাকে। 


একথা উপলব্ধি করে নেওয়ার পর এবার সুদের কারবারে দান-খয়রাতের ব্যাপারটি 
পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। আপনি প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারবেন যে, সুদখোরের 
ধন-সম্পদ যদিও কব্রমবধিষ্ণ দেখা খায়, কিন্তু এ বধিষ্ণৃতা পাগুরোগীর দেহ ফুলে মোটা 
হয়ে ষাওয়ারই মত। ফুলে যাওয়ার ফলে যে বধিষ্ণৃতা আসে তাও দেহেরই রৃদ্ধি, কিন্ত 
কোন সমঝদার মানুষই এ বধিষ্ণতাকে পছন্দ করতে পারে না। কেননা, সে জানে যে, 
এ বধিষ্ণৃতা মৃত্যুরই বার্তাবহ । এমনিভাবে সুদখোরের ধন-সম্পদ মতই ক্রমবর্ধমান দেখা 
যাক না কেন, সে এর উপকারিতা ও ফলাফল অর্থাৎ আরাম ও সম্মান থেকে সবর্দাই 
বঞ্চিত থাকে । 


এখানে হয়ত কারও মনে সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, আজকাল তো সুদখোরদেরই 
আধিপত্য বেশী। আরাম ও সম্মান তো দেখা যায় তাদেরই করায়ত্ত। দেখা যায়, তারাই 
প্রাসাদোপম বাড়ী-ঘরের মালিক। আরাম-আয়েশ ও ভোগ বিলাসের যাবতীয় সামগ্রীও 
তাদেরই হাতের মৃঠোয়। পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বসবাসের প্রয়োজনীয় বরং 
প্রয়োজনাতিরিক্ত আসবাবপন্রেরও তাদের অভাব নেই! নফর, চাকর এবং শান-শওকতের 
যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম তাদেরই কাছে বিদ্যমান । কিন্তু চিন্তা করলে প্রত্যেকেই বুঝতে 
পারবে ঘে, আরামের সাজ-সরঞ্জাম তো কারখানায় নিমিত এবং তা বাজারেও বিব্রয় হয়। 
স্বর্ন-রৌপ্যের বিনিময়ে তা অর্জনও করা খায় । কিন্তু যার নাম আরাম ও শান্তি, তা কোন 
কারখানায় নিমিত হয় না এবং বাজারেও বিক্রয় হয় না। তা এমন একটি রহমত, ঘা 
সরাসরি আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকেই আসে । অনেক সময় বিস্তর সরঞ্জাম সত্ত্বেও 
তা অর্জিত হয় না। একটি নিদ্রা-সুখের কথাই ধরুন। এর জন্য মনোরম বাসগৃহ নির্মাণ 
করা হায়, সুষম আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করা যায়, আসবাব-পন্ন সুদৃশ্য ও মনোহারী 
করা যায় এবং ইচ্ছামত নরম বিছানা ও খাট যোগাড় করা যায়। কিন্তু এতসব সাজ- 
সরঞ্জাম যোগাড় হলেই কি নিদ্রা অবশ্যভ্ভাবী? আপনার হয়তো এ অভিজ্ঞতা নেই কিন্তু 
হাজারো মানুষ এ প্রশ্নের উত্তরে “না” বলবে-_-খাদের কোন বিপত্তির কারণে নিদ্রা আসে 
না। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মত সম্পদশালী সভ্য দেশ সম্পর্কিত কোন কোন প্রতিবেদন 
থেকে জানা যায় যে, সেখানে শতকরা পঁচাত্তর জন মানুষ ঘুমের বটিকা ব্যবহার না 


৭১৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


করে ঘুমোতেই পারে না এবং মাঝে মাঝে বটিকাও তাদের ঘুম আনয়নে_ ব্যর্থ হয়ে যায়। 
ঘুমের সার-সরঞ্জাম আপনি বাজার থেকে কিনে আনতে পারেন। কিন্তু ঘুম কোন বাজার 
থেকে কোন মৃল্যেই কিনে আনতে পারেন না। অন্যান্য আরাম এবং সুখের অবস্থাও তাই। 


বিষয়টি বুঝে নেওয়ার পর সুদখোরদের অবস্থা পর্যালোচনা করুন। আপনি 
তাদের কাছে সবকিছু পাবেন কিন্তু আরাম ও সুখ পাবেন না। তার এক কোটিকে 
দেড় কোটি এবং দেড় কোটিকে দু'কোটি করার চিন্তায় তাদেরকে এমন বিভোর দেখা 
যাবে ঘে, খাওয়া-পরা এবং বিবি-বাচ্চাদের প্রতি লক্ষ্য করারও সময় নেই। কয়েকটি 
মিল-কারখানা চলছে, ভিনদেশ থেকে জাহাজ আসে--এসব নানাবিধ চিন্তার জাল বোনার 
মধ্যেই তাদের সকাল থেকে বিকাল এবং বিকাল থেকে সকাল হয়ে যায়। আফসোস, এ 
জ্ঞান-পাগলরা সুখের সাজ-সরঞ্জামকেই সুখ মনে করে নিয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে তারা সুখ 
থেকে অনেক দূরে পড়ে রয়েছে। 


এ হচ্ছে তাদের আরাম ও সুখের অবস্থা । এখন এদের সম্মানের অবস্থাটিও দেখে 
নিন। বলা বাহুল্য, সুদখোরেরা কঠোর প্রাণ ও নির্দয় । দরিদ্রদের দারিদ্র্য এবং স্বল্প 
পুঁজিওয়ালাদের পুঁজির স্বল্পতার সৃষোগ গ্রহণ করাই তাদের পেশা। দরিদ্রদের রক্ত চুষে 
তারা তাদের নিজেদের উদর স্ফীত করে তোলে। তাই জনগণের অন্তরে তাদের প্রতি 
ইয্যত ও সন্্রম থাকা অসম্ভব। নিজ দেশের মহাজন-ব্যবসায়ী এবং দুনিয়াজোড়া ছড়িয়ে 
থাকা ইহুদীদের ইতিহাস পাঠ করুন । তাদের সিন্দুক স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা যতই পরিপূর্ণ 
হোক না কেন, জগতের কোন কোণে এবং মানবগোম্ভীর কোন স্তরেই তাদের সম্মান নেই। 
বরং তাদের এ কর্মের অবশ্যস্তাবী পরিণতি এই ষে, দরিদ্র ও নিঃস্ব লোকদের অন্তরে তাদের 
সম্পকে প্রতিহিংসা ও যুগপৎ স্বণারই সৃষ্টি হয়। বর্তমান বিশ্বের সকল দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও 
যুদ্ধ-বিগ্রহ এ হিংসা ও ঘৃণারই বহিঃপ্রকাশ। শ্রম ও পুঁজির মধ্যকার সংগ্রামই বিশ্বে 
সমাজতান্ত্রিক মতবাদের জন্ম দিয়েছে । কম্যনিজমের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা এ হিংসা ও 
ঘৃণারই ফলশ্র্তি। ফলে সমগ্র বিশ মারামারি, কাটাকাটি ও হুদ্ধ-বিগ্রহের জাহান্নামে 
পরিণত হয়েছে । এ হচ্ছে তাদের সুখ ও সম্মানের অবস্থা । অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, 
সুদের ধন-সম্পদ সুদখোরের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জীবনকেও কথনও সুখময় করে না। 
হয় তার। ধ্বংস হয়ে যায়, না হয় এর অমজলে তারাও ধন-সম্পদের সত্যিকার ফলাফল 
ভোগে বঞ্চিত হয়। 


ইউরোপীয় সুদখোরদের দুষ্টান্ত থেকে সম্ভবত কেউ ধোঁকা খেতে পারে যে, তারা 

তো সবাই সুখী ও সমুদ্ধিশালী। তাদের বংশধররাও সম্মদ্ধিশালী হচ্ছে। কিন্তু প্রথমত, 
তাদের সমৃদ্ধির সংক্ষিপ্ত চিত্র এইমাত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে! দ্বিতীয়ত তাদের অবস্থা 
হচ্ছে এরূপ £ মনে করুন, কোন আদমখোর অন্যান্য মানুষের রক্ত চুষে নিজ দেহের 
লালন-পালন করে এবং এ জাতীয় কতিপয় আদমখোর কোন এক মহল্লায় বসতি স্থাপন 
করেছে । আপনি কাউকে এ মহল্লায় নিয়ে গিয়ে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করান। দেখা 
যাবে, তারা সবাই সুস্থ, সবল ও প্রফুল্ল । কিন্তু একজন মানবতার মঙ্গলকামী জ্ঞানী ব্যক্তি 
শুধু এ মহল্লাই দেখবে না। সে এদের বিপরীতে এসব বস্তিও দেখবে, যাদের রক্ত চুষে 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৭১৯ 


তাদেরকে অর্ধস্থৃত করে দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি আদমখোরদের মহর্লা এবং এসব বস্তির 
প্রতি লক্ষ্য করবে, সে কখনও মহল্লাবাসীদেরকে মোটাতাজা দেখে তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল 
হতে পারবে না এবং সামগ্রিক দিক দিয়ে এদের কর্মকে মানব জাতির উন্নতির উপায়ও 
বলতে পারবে নাঃ বরং একে মানবতার বিপর্যয় ও ধ্বংস বলে আখ্যায়িত করতে 
বাধ্য হবে । 


এর বিপরীতে দান-খয়রাতকারীদেরকে দেখুন । তাদেরকে কখনও ধন-সম্পর্দের 
পিছনে দিশেহারা হয়ে ঘুরতে দেখবেন না । সুখের সাজ-সরঞ্জাম মদিও তাদের কম, কিন্তু 
সাজ-সরঞ্জাম ওয়ালাদের চাইতে শান্তি, স্বস্তি এবং মানবিক স্থৈর্য তারা অনেকগুণ বেশী 
ভোগ করে থাকেন । বলা বাহুল্য, এটাই প্রকৃত সুখ ৷ দুনিয়াতে প্রত্যেকেই তাদেরকে 
সম্মান ও ভক্তির চোখে দেখে থাকে । 


পাও 72 


৩০ ১০০) ১3 ny 41 -৭০৯২মোট কথা, এ আয়াতে আল্লাহ্‌ 


তাআলা বলেছেন £ আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ করে দেন এবং দাঁন-খয়রাতকে বধিত 
করেন । এ উক্তি পরকালের দিক দিয়ে তো সম্পূর্ণ পরিক্ষারইঃ সত্যোপলব্ধির সামান্য 
চেষ্টা করলে দুনিয়ার দিক দিয়েও সুস্পষ্ট । হুযুর (সা)-এর এ উক্তির উদ্দেশ্যও তাই $ 


অর্থাৎ সুদ যদিও বৃদ্ধি পায় কিন্তু এর শেষ টা হচ্ছে ও মসনদে- 
আহমদ, ইবনে মাজাহ) ্‌ 


তে ৮5৯ 3 2 Pd 


আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ 1 ba SS ১ 40 ১ অর্থাৎ 


“আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন কাফির গোনাহগারকে পছন্দ করেন না 1” এতে ইশারা করা 
হয়েছে ঘে, খারা সুদকে হারামই মনে করে না, তারা কুফরে লিপ্ত এবং যারা হারাম 
মনে করা সত্তেও কার্যত সুদ খায়, তারা গোনাহগার, পাপাচারী । 

তৃতীয় আয়াতে নামায ও যাকাতের নির্দেশের প্রতি অনুগত সৎকর্মশীল মুমিনদের 
বিরাট পুরস্কার ও পরকালীন সুখ-শান্তি বণিত হয়েছে । পূর্ববতী আয়াতে সুদখোরদের জন্য 
জাহান্নামের শাস্তি এবং লাল্ছনার কথা উল্লিখিত হয়েছিল । তাই কোরআন পাকের সাধারণ 
রীতি অনুযায়ী এর সাথে সাথে ঈমানদার সৎকমী তথা নামাষ ও যাকাত আদায়কারীদের 
সওয়াব ও পরকালীন মর্তবা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ৪ 
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৭২০ ৃ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


চতুর্থ অর্থাৎ এই আয়াতের সারমর্ম হলো, সুদের নিষেধাক্তা অবতীর্ণ হওয়ার 
পর সুদের ঘেসব বকেয়া অর্থ কারও কাছে প্রাপ্য ছিল, এ আয়াতে সেগুলোর লেনদেনও 
হারাম করা হয়েছে । 


এর ব্যাখ্যা এই যে, সুদের অবৈধতা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আরবে ব্যাপকভাবে 
সুদী কারবারের প্রচলন ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে এর নিষেধাজ্ঞা 
অবতীর্ণ হলে মুসলমানরা যথারীতি সুদের কাজ-কারবার পরিত্যাগ করেন । কিন্তু কিছু- 
সংখ্যক লোকের বকেয়া সুদের দাবী তখনো অন্যদের. উপর অবশিষ্ট ছিল। বনী 
সাকীফ ও বনী মখযূমের মধ্যে পরস্পর সুদের কারবার বহাল ছিল এবং বনী সাকীফের 
কিছু সুদের দাবী তখনও পর্যন্ত বনী মখযুমের উপর অবশিম্ট ছিল । বনী মখযুম মুসলমান 
হওয়ার পর সুদের টাকা পরিশোধ করাকে অবৈধ মনে করতে থাকে । আবার এদিকে 
বনী সাকীফ তাদের প্রাপ্ত সুদ দাবী করতে থাকে । কারণ, তারা মুসলমান ছিল না, 
কিন্তু মুসলমানদের সাথে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ ছিল । বনী মখযুমের বক্তব্য ছিল এই 
যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর আমরা যে. হালাল উপার্জন করছি, তা সুদ পরিশোধে 
ব্যয় করবো না। 


এ মতবিরোধের ঘটনাস্থল ছিল মঙ্ধা মুকার্রমা। তখন মক্কা বিজিত হয়ে গিয়েছিল । 
রসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ থেকে মক্কার শাসক ছিলেন হযরত মু'আম রো)। অন্য রেওয়ায়েত 
মতে ইতাব ইবনে উসায়দ রো)। তিনি নির্দেশ লাভের উদ্দেশ্যে ঘটনার বিবরণ রসুলুল্লাহ 

(সা)-এর নিকট লিপিবদ্ধ করে পাঠালেন । এরই প্রেক্ষিতে কোরআন পাকের আলোচ্য 
এ আয়াত অবতীর্ণ হয় । এর সারমর্ম এই ঘে, ইসলাম গ্রহণ করার পর সুদের পূর্ববর্তী 
সব কাজ-কারবার অবিলম্বে মওকুফ করে দিতে হবে । অতীত সুদও গ্রহণ না করে শুধু 
মূলধন আদায় করতে হবে। 


এই ইসলামী আইন কার্যকর হলে মুসলমানরা তো তা মানতে বাধ্য ছিলই, 
যেসব অমুসলিম গোন্ত্র মুসলমানদের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ইসলামী আইন 
কবুল করে নিয়েছিল, তারাও এই আইন মেনে নিতে বাধ্য হল । কিন্তু এতদসত্তবেও 
রসূলুল্লাহ, সো) ঘখন বিদায়-হজ্জের ভাষণে এ আইন ঘোষণা করলেন, তখন একথাও 
প্রকাশ করলেন ঘষে, এ আইন ব্যক্তি বিশেষ, সম্পূদায় বিশেষ কিংবা মুসলমানদের আথিক 
স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করে নয়; বরং সমগ্র মানব সমাজের উন্নতি ও কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য 
রেখেই জারি করা হয়েছে । তাই আমি সবপ্রথম অ-মূসলমানদের কাছে মুসলমানদের 
প্রাপ্য বকেয়া সুদের বিরাট অংক মওকুফ করে দিচ্ছি। এখন তাদেরও নিজ নিজ 
বকেয়া সুদের অংক ছেড়ে দিতে আপত্তি থাকা উচিত নয়। তিনি এ ভাষণে বলেন ঃ 
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সূরা আল-বাক্কারাহ ৭২১ 


অর্থাৎ জাহিলিয়ত যুগে সুদের যেসব লেনদেন হয়েছে, সবগুলোর সুদ ছেড়ে 
দেওয়া হলো। এখন প্রত্যেকেই মূলধন পাবে। সুদের অতিরিক্ত অংক পাবে না। 
তোমরা সুদ আদায় করে আর কারও উপর জুলুম করতে পারবে না এবং কেউ মূলধন 
পরিশোধ করতে অস্বীকার করে তোমাদের উপর জুলুম করতে পারবে না। সর্বপ্রথম 
যে সুদ ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তা ছিল আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের প্রাপ্য সুদ । 
এ সুদের বিরাট অংক অমুসলিমদের কাছে প্রাপ্য ছিল। কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াতে 
এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত এবং বকেয়া সুদ ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ বণিত হয়েছে । 


৭1142 
মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে 481 501 আল্লাহকে ভয় কর) আদেশ দ্বারা 


আয়াতটি শুরু করা হয়েছে। এরপর আসল বিষয়ের নির্দেশ বর্ণনা করা হয়েছে। 
এবিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমেই কোরআন পাক সমগ্র বিশ্বের অন্য সকল বিধানসম্হের 
তুলনায় এক অনন্য স্বাতন্ত্ের অধিকারী । মানুষের পক্ষে পালন করা কঠিন মনে 
হয়--যখনই এরূপ কোন আইন কোরআন পাকে বর্ণনা করা হয়েছে, তখনই আগে পরে 
আল্লাহ্‌র সামনে হাষিরা, হিসাব-নিকাশ এবং পরকালের শাস্তি অথবা সওয়াবের কথা 
উল্লেখ করে মুসলমানদের অন্তর ও মন-মানসকে তা পালন করার জন্য প্রস্তুত করা 
হয়েছে এবং এরপরে নির্দেশ শুনানো হয়েছে । এ ক্ষেত্রেও অতীত সুদের অঙ্ক ছেড়ে 
দেওয়া মানবমনের পক্ষে কঠিন হতে পারত । তাই আগে 4) /2১1বলে এরপর নির্দেশ 
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I w শর শা শর্ত 
দেওয়া হয়েছে যে £ ১1) ৬০ ৩০৪ লৈ 1993 অর্থাৎ বকেয়া সুদ ছেড়ে দাও। 
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আয়াতের শেষে বলা হয়েছে $ uy 5 ~~ ০ 1-অর্থাৎ যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে 


থাক । এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য করা এবং বিরুদ্ধারণ না 
পলি টি w %$ ৯৪ 
করাই ঈমানের পরিচায়ক। নিদেশটি পালন কষ্টসাধ্য ছিল বলেই নিদেশের পূর্বে 481 154) 
এবং নির্দেশের পরে ১৬০ নি ৮4 1 যুক্ত করা হয়েছে । 
এরপর পঞ্চম আয়াতে এ নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে কঠোর শাস্তির কথা 
শুনানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যদি সুদ না ছাড়, তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তাঁর 
রসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা শুনে নাও। কুফর ছাড়া অন্য কোন রূহত্তম গোনা- 
হের কারণে কোরআন পাকে এতবড় শান্তির কথা আর উচ্চারিত হয়নি । এ আয়াতের 
শেষে বলা হয়েছে ঃ 
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অর্থাৎ যদি তোমরা তওবা করে ভবিষ্যতের জন্য বকেয়া সুদ ছেড়ে দিতে 
৯৯-- ্‌ 
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রুতসংকল্প হও, তবে তোমরা আসল মূলধন ফেরত পেয়ে যাবে ম্লধনের অতিরিক্ত 
আদায় করে তোমরা কারও উপর জুলুম করতে পার না এবং কেউ ম.লধন হ্রাস করে 
কিংবা পরিশোধে বিলম্ব করে তোমাদের উপরও জুলুম করতে পারবে না। আয়াতে 
আসল মূলধন দেওয়াকে তওবার সাথে শত্তযুন্ত করা হয়েছে অর্থাৎ যদি তোমরা তওবা 
কর এবং ভবিষ্যতে সুদ ছেড়ে দিতে কুতসংকল্প হও, তবেই তোমরা আসল মৃলধন পাবে । 


এ থেকে বাহাত বোঝা যায় যে, সুদ ছেড়ে দেওয়ার সংকল্প কর তওবা 
না করলে মূলধনও পাবে না। এ মাস‘আলার বিবরণ এই যে, দি মুসলমান হওয়া 
সত্ত্বেও সুদকে হারামই মনে না করে, পরন্ত আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক সুদ ছেড়ে 
দেওয়ার জন্য তওবা না করে, তবে এ ব্যক্তি ইসলাম থেকে খারিজ, ধর্মত্যাগী। ধর্ম- 
ত্যাগীর. ধন-সম্পদ তার মালিকানায় থাকে না। মুসলমান অবস্থায় সে যা উপার্জন 
করে, তা মুসলমান উত্তরাধিকারীরা পেয়ে যায় এবং ধর্ম ত্যাগ করার পর কাফির অবস্থায় 
ঘা উপার্জন করে, তা সরকারী ধনাগারে জমা হয় ৷ তাই সুদ ছেড়ে দেওয়ার জন্য তওবা 
না করা ঘদি হালাল মনে করার কারণে হয়, তবে আসল মূলধনও সে ফেরত পাবে 
না। পক্ষান্তরে ঘদি হারাম মনে করেও কার্ধত সুদ থেকে বিরত না হয় এবং দল গঠন করে 
ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, তবে সে বিদ্রোহী । বিদ্রোহীরও সকল সহায়- 
সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সরকারী ধনাগারে জমা, করা হয় । যখন সে তওবা করে তখন 
আবার সহায়স-সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করা. হয় । বস্তুত এ জাতীয় সুক্ষ দিকগুলোর প্রতি ইঙ্গিত 
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অর্থাৎ ষদি তওবা না কর, তবে তোমাদের মূলধনও বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে । 


এরপর ষষ্ঠ আয়াতে সুদখোরীর মানবতা বিরোধী কাণ্ডকীতির বিপরীতে পৃত- 
পবিভ্র চরিত্র এবং দরিদ্র ও নিঃস্বদের প্রতি কুপামূলক ব্যবহার শিক্ষা দিয়ে বলা হয়েছে ঃ 
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__অর্থাৎ তোমার খাতক যদি রিক্তহস্ত হয়--_খণ পরিশোধে সক্ষম না হয়, 
তবে শরীয়তের নির্দেশ এই যে, তাকে স্বাচ্ছন্দ্যশীল হওয়া পর্যন্ত সময় দেওয়া বিধেয় । 
ঘদি তাকে খণ থেকেই রেহাই দিয়ে দাও, তবে তা তোমার জন্য আরও উত্তম । 

সুদখোরদের অভ্যাস এই যে, খাতক নির্দিষ্ট সময়ে খণ পরিশোধে সক্ষম না 


হলে সুদের অংক আসলের সাথে যোগ করে চক্ররদ্ধি হারে সুদের কারবার চালায় এবং 
সুদের হারও আগের চাইতে বাড়িয়ে দেয়! 


এখানে শ্ৰেষ্ঠতম বিচারপতি আল্লাহ্‌, তা'আলা আইন প্রণয়ন করে দিয়েছেন যে, 
কোন খাতক বাস্তবিকই নিঃস্ব হলে এবং খন পরিশোধ করতে অক্ষম হলে তাকে 
অতিষ্ঠ করা জায়েয নয়; বরং তাকে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত সময় দেওয়া উচিত । সাথে 


সাথে এ ব্যাপারেও উৎসাহিত করেছেন ষে, যদি এ গরীবকে ক্ষমা করে দাও তবে তা 
তোমাদের জন্য অধিক উত্তম। 


সূরা আল্-বান্কারাহ, ৭২৩ 


এখানে ক্ষমা করাকে কোরআন পাক সদৃকা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। এতে ইঙ্গিত 
আছে যে, এ ক্ষমা প্রদর্শন তোমাদের জন্য সদ্কা হয়ে যাবে এবং বিরাট সওয়াবের 
কারণ হবে। এছাড়া আরও বলেছেন 8 ক্ষমা করা তোমাদের জন্য উত্তম। অথচ বাহ্যত 
এতে তাদের ক্ষতি। কারণ, সুদ তো ছেড়েই দেওয়া হয়েছিল, এখন মৃলধনও গেল। 
কিন্ত কোরআন পাক একে উত্তম বলেছেন এর কারণ দ্বিবিধ ৪ এক, এটা ঘে উত্তম, 
তা এ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের পর চোখের সামনে এসে যঘাবে। তখন এ সামান্য 
অর্থের বিনিময়ে জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত অজিত হবে। দুই, এতে সম্ভবত ইঞ্জিত 
রয়েছে যে, দুনিয়াতেও এ কার্ধের কল্যাণকারিতা প্রত্যক্ষ করা যাবে। অর্থাৎ তোমাদের . 
ধন-সম্পদে বরকত হবে। বরকতের স্বরূপ এই যে, অল্প ধন-সম্পদ দ্বারা আধিক 
কাজ সাধিত হবে। এর জন্য ধন-সম্পদের পরিমাণ ও সংখ্যা বেড়ে মাওয়া জরুরী নয়৷ 
চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা এই যে, খয়রাতকারীদের ধন-সম্পদে অপরিসীম বরকত হয়। তাদের : 
অল্প ধন-সম্পদ দ্বারা এত অধিকতর কাজ সাধিত হয় যে, হারাম মালের অধিকারীদের 
বিপুল পরিমাণ অর্থকড়ি দ্বারা তত কাজ সাধিত হয় না। ৃ 


বরকতহীন ধন-সম্পদের অবস্থা এই যে, যে উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়,.তা অজিত 
হয় না কিংবা উদ্দেশ্য নয়_-এমন কাজেই তা অধিক ব্যয়িত হয়ে যায়! যেমন, উষধ- 
পত্র, চিকিৎসা এবং ডাত্তপরের দর্শনী ইত্যাদি। এসব কাজে ধনীদের বিস্তর অর্থ ব্যয় 
হয়ে যায়। গরীবদের এগুলোর দরকার খুব কমই হয়ে থাকে। প্রথমত, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদেরকে সুস্থতার নিয়ামত দান করেন। ফলে চিকিৎসায় অর্থ ব্যয় করার বড় একটা 
প্রয়োজনই তাদের জন্য দেখা দেয় না। দ্বিতীয়ত, অসুস্থ হলেও মামুলী খরচেই তাদের 
জন্য সুস্থতা অজিত হয়ে যায়। এ হিসাবে নিঃস্ব খাতককে কর্জ মাফ করে দেওয়া 
বাহ্যত অলাভজনক দেখা গেলেও কোরআনের এ শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে এ একটি উপকারী ্‌ 
ও লাভজনক কাজ । 


নিঃস্ব খাতকের সাথে নম্তার শিক্ষাসম্বলিত সহীহ্‌ হাদীসসমূহের কতিপয় বাক্য 
শুনুন $ তিবরানীর এক হাদীসে আছে-_যেদিন কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ছাড়া মাথা গু'জবার 
কোন ছায়া পাবে না, সেদিন ষে ব্যক্তি স্বীয় মস্তকের উপর আল্লাহর রহমতের ছায়া কামনা 
করে, তার উচিত নিঃস্ব খাতকের সাথে নম্র ব্যবহার করা কিংবা তাকে মাফ করে দেওয়া । 


সহীহ, মুসলিমেও এ বিষয়ের হাদীস রয়েছে । মসনদে আহমদের এক হাদীসে 
আছে-_মে ব্যক্তি কোন নিঃস্ব দেনাদারকে সময় দেবে, সে প্রত্যহ দেনা পরিমাণ অর্থ সদৃকা 
করার সওয়াব পাবে। দেনার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সময় দেওয়ার জন্য হবে এ 
হিসাব। যখন দেনার মেয়াদ পূর্ণ হয়ে মায় এবং দেনাদার দেনা পরিশোধ করতে সক্ষম 
না হয়, তখন সময় দিলে প্রত্যহ দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ সদকা করার সওয়াব পাবে। 

এক হাদীসে আছে-_-ষে ব্যক্তি চায় যে, তার দোয়া কবুল হোক কিংবা বিপদ 
দুর হোক, তার উচিত নিঃস্ব দেনাদারকে সময় দেওয়া । 

এরপর শেষ আয়াতে পুনরায় কেয়ামতের ভয়, হাশরের হিসাব-নিকাশ এবং সওয়াব 
ও আযাব উল্লেখ করে সুদ সংক্রান্ত এ আয়াত সমাপ্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ 
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অর্থাৎ এ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র সামনে হাষিরার জন্য 
আনীত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৃতকর্মের পুরোপুরি প্রতিদান পাবে। 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রো) বলেনঃ অবতরণের দিক দিয়ে এটি সর্বশেষ 
আয়াত। এরপর কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। এর একন্রিশ দিন পর হুযুর সো) ওফাত 
পান। কোন কোন রেওয়ায়েতে নয় দিন পর হযরত রসুল করীম সে)-এর ওফাতের 
কথা বণিত আছে। 

এ পর্যন্ত সুদের বিধি-বিধান সম্পকিত সূরা বাঙ্কারার আয়াতসমূহের তফসীর 
বণিত হলো। সুদের অবৈধতা ও নিষেধাজ়া সম্পর্কে কোরআন পাকে সূরা বাক্কারায় সাত 
আয়াত, সূরা আলে-ইমরানে এক আয়াত ।এবং সূরা নিসায় দুটি আয়াত বণিত হয়েছে। 
সূরা রূমেও একটি আয়াত আছে, যার তফসীরে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ একেও 
সুদের অর্থে ধরেছেন এবং কেউ কেউ অন্যবিধ ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন! এভাবে 
কোরআন পাকের দশটি আয়াতে সুদের বিধি-বিধান উল্লিখিত হয়েছে। 


সুদের পূর্ণ স্বরূপ বর্ণনা করার পূর্বে সূরা আলে-ইমরান, সূরা নিসা এবং সুরা রামে 
উল্লিখিত অবশিষ্ট আয়াতসমূহের অনুবাদ এবং ব্যাখ্যাও এ স্থলে করে দেওয়া সমীচীন মনে 
হয়। তাতে সবগুলো আয়াতই এককভ্র হওয়ার ফলে সুদের স্বরাপ হাদয়ঙ্গ'ম করা সহজ হবে। 


সূরা আলে-ইমরানের ১৩শ রুকুর ১৩০তম আয়াতটি এই £ 
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অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ, তোমরা সুদ খেয়ো না দ্বিগুণ, চতুণ্তণ এবং আল্লাহ্‌কে 
ভয় কর। আশা করা বায় ঘে, তোমরা সফল হবে)” 


এ আয়াত অবতরণের একটি বিশেষ প্রেক্ষাপট রয়েছে। জাহিলিয়ত আমলের আরবে 
সুদ গ্রহণের সাধারণ রীতি ছিল এই যে, একটি নিদিষ্ট মেয়াদের জন) সুদের উপর বাকী 
দেওয়া হতো 1 মেয়াদ এসে গেলে দেনার্দার যদি দেনা শোধ করতে অক্ষম হতো, তবে 
সুদের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়ার শর্তে তাকে আরও সময় দেওয়া হতো । এমনিভাবে 
দ্বিতীয় মেয়াদেও যদি দেনা শোধ করতে অক্ষম হতো, তবে সুদের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৭২৫ 


দেওয়া হতো। সাধারণ তফসীর গ্রন্থসমূহে এবং বিশেষভাবে 'লুবাবুন্‌ কুল" গ্রন্থে মুজাহিদের 
রেওয়ায়েতক্রমে এ বিবরণ উল্লিখিত আছে । 
RE হ বিলোপ করার জন্যই এ আয়াত অবতীর্ণ 


কাব GAM 


হয়। এ কারণেই আয়াতে 8০ 25 ৬ ৮১1-- (অর্থাৎ, কয়েকগুণ অতিরিজ্ঞ ) বলে 


তাদের প্রচলিত পদ্ধতির নিন্দা এবং অপরের চরম সর্বনাশ সাধন করে স্বার্থ উদ্ধার করার 
ঘৃণ্য মানসিকতা সম্পকে হুশিয়ার করে একে হারাম করা হয়েছে । এর অর্থ এই নয় যে, 
কয়েকগুণ অতিরিক্ত না হলে সুদ হারাম হবে না। কেননা, সুরা বাক্কারা ও নিসায় যে কোন 
ধরনের সুদের অবৈধতা পরিক্ষার বণিত হয়েছেঃ কয়েকগুণ বেশী 1 নাহোক। এর 


PAL শি ABTA পার্ট 


দৃষ্টান্ত যেমন কোরআনের স্থানে স্থানে বলা হয়েছে ৪ 8415 US SGU ১ 


অর্থাৎ আমার আয়াতের বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করো না। এতে “অল্প মূল্য” বলার 
কারণ এই যে, খোদায়ী আয়াতের বিনিময়ে যদি সপ্তরাজ্যও গ্রহণ করা হয়, তবে অল্প 
মূল্যই হবে। এর অর্থ এই নয় যে, কোরআনের আয়াতের বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ 


Bre লষ্ট Faun 


করা তো হারাম, বেশী মূল্য হারাম নয়। এমনিভাবে এ আয়াতে 8৮ ৮৩০ ৬ 5 


শব্দটি তাদের লঙ্জাকর পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এটি 
অবৈধতার শর্ত নয়। 

* সুদের প্রচলিত পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করলে একথাও বলা যায় যে, সুদের অভ্যাস 
গড়ে উঠলে সুদ শুধু সুদই থাকে না, বরং অপরিহার্ষভাবে দ্বিগুণ চতুণ্তণ হয়ে ব্রমবধিত 
অস্তিত্ব পেয়ে যায়। কারণ, সুদের যে অংক সুদখোরের মালের অন্তর্ভুক্ত হয়, সে অতিরিক্ত 
অংকটিও পুনর্বার সুদেই খাটানো হয়। ফলে সুদ কয়েকগুণ রৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে যায়। পরবতাঁ 


(পা পা Ca 


সময়ে এ নিয়ম অব্যাহত থাকলে সুদের অংক ১৪০ ০০ ৮ ৮০41 অর্থাৎ কয়েক- 
গুণেরও কয়েকগুণ হয়ে যায় । এমনিভাবে প্রত্যেক সুদ পরিমাণে দ্বিগুণ চতুগুণই হয়। 


সুদ সম্পকে সূরা নিসার দু"টি আয়াত এই ঃ 
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৭২৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআঁন ॥ প্রথম খগ 


অর্থাৎ “ইহুদীদের এসব বড় বড় অপরাধের কারণে আমি অনেক পবিভ্র বস্ত-- 
যা তাদের জন্য হালাল ছিল -তাদের উপর হারাম করে দিয়েছি এবং তা এ কারণে 
যে, তারা অনেক মানুষের সুপথ প্রাপ্তির পথে অন্তরায় হয়ে যেতো এবং তা এ কারণে 
যে, তারা সুদ গ্রহণ করতো। অথচ তাদেরকে সুদ গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছিল 
এবং এ কারণে যে, তারা মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করতো | আমি তাদের 
মধ্যে যারা কাফির, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছি 1৮ 


এ দু” আয়াত থেকে জানা গেল যে, মূসা আ)-র শরীয়তেও সুদ হারাম ছিল। 
ইহুদীরা যখন এর বিরুদ্ধাচরণ করে, তখন দুনিয়্াতেও তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া 
হয় অর্থাৎ তারা জাগতিক লালসার বশবর্তী হয়ে হারাম খেতে শুরু করলে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা কতক পবন্র বস্তও তাদের জন্য হারাম করে দেন। . 


সুরা রূমের ৪র্থ রুক্র ৩৯তম আয়াতে আছে $ 
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অর্থাৎ “যে বস্ত তোমরা মানুষের ধন-সম্পদে পৌছে বেড়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দাও, তা 
আল্লাহ্‌র কাছে বাড়ে না এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনায় যাকাত দিলে যাকাত প্রদানকারী 
আল্লাহ্‌র কাছে তা বাড়িয়ে নেয় ।৮ 

কোন কোন তফসীরকার “রিবা* শব্দ এবং বেড়ে যাওয়ার অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে 
এ আয়াতকে সুদের অর্থে ধরে নিয়েছেন । তাঁরা এর ব্যাখা প্রসঙ্গে বলেন ঃ সুদ গ্রহণে 
যদিও, বাহ্যত ধন-সম্পদের রূদ্ধি দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে; কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তা বৃদ্ধি নয়। 
উদাহরণত কারও দেহ ফুলে গেলে বাহ্যত তা দেহের বৃদ্ধি বলে মনে হলেও কোন বুদ্ধি- 
মানই একে পুষ্টি ও বৃদ্ধি মনে করে আনন্দিত হয় না। বরং একে ধ্বংসের পর্বাভাসই 
মনে করে। এর বিপরীতে যাকাত ও সদকা দেওয়ার মধ্যে যদিও বাহ্যত ধন-সম্পদ হ্রাস 
পায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হ্রাস নয়, বরং ধন-সম্পদের প্ররদ্ধির কারণ । উদাহরণত কেউ 
কেউ পেটের দূষিত বস্তু বের করার জন্য জোলাপ ব্যবহার করে কিংবা শিঙ্জা লাগিয়ে দূষিত 
রক্ত বের করে নেয়। তার ফলে বাহ্যত সে ব্যক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দেহে ভারশক্তির 
অভাব অনুভূত হয়। কিন্তু অভিজ্তজনের দৃষ্টিতে এ অভাব তার বল ও শক্তিরই অগ্রদূত । 


কোন কোন তফসীরবিদ এ আয়াতকে সুদ-নিষেধাক্তার অর্থে ধরেন নি। তাদের 
মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি স্বীয় ধন-সম্পদ অপরকে আন্তরিকতা ও সদু- 
দ্েশ্য প্রণোদিত হয়ে নয়, বরং প্রতিদানে আরও বেশী পাওয়ার নিয়তে দেয়, তা বাহ্যত 
রূদ্ধিপ্রাপ্ত হলেও আল্লাহ্র কাছে তা রৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। উদাহরণত অনেক সমাজে 
বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রিতদের পক্ষ থেকে বর-কনেকে টাকা-পয়সা ও আসবাবপন্র দেওয়ার 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৭২৭ 


প্রথা প্রচলিত আছে। এগুলো উপটৌকন হিসাবে নয়, বরং প্রতিদান গ্রহণের উদ্দেশ্যেই 
দেওয়া হয়। এ দান যেহেতু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়, বরং নিজ স্থার্থে হয়ে থাকে, তাই 
আয়াতে বলা হয়েছে যে, এভাবে ধন-সম্পদ বাহ্যত ক্রমবর্ধমান হতে থাকলেও আল্লাহ্‌র 
কাছে তা বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। হা, আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য যে সব যাকাত ও সদর 
দেওয়া হয়, তাতে বাহ্যত ধন-সম্পদ হ্রাস পেলেও আল্লাহ্‌র কাছে তা দ্বিগুণ-চতুণ্ত ণ 
হয়ে যায় । ্‌ 


A ALTA AJ পাতা 


এ তফসীর অনুযায়ী উল্লিখিত আয়াতের বিষয়বস্তু __ 290 ৩০১ 5 
আয়াতের বিষয়বস্তুর অনুরূপ হয়ে যায়। এতে রসূলুল্লাহ, সো)-ফে সম্বোধন করে বলা 
হয়েছে 8 আপনি প্রতিদানে অধিক ধন-সম্পদ অর্জন করার নিয়তে কারও প্রতি অনুগ্রহ 
করবেন না। 

সূরা রুমের আলোচ্য আয়াতে বাহ্যত দ্বিতীয় ব্যাখ্যাই অগ্রগণ্য মনে হয়। প্রথম 
কারণ এই যে, সূরা রূম মক্কায় অবতীর্গ। অবশ্য, এতে যদিও প্রত্যেকটি আয়াত মন্কায় 
অবতীর্ণ হওয়া জরুরী নয়; কিন্তু অন্য প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত মন্ধায় অবতীর্ণ হওয়ার 
প্রবল ধারণা অবশ্যই জন্মে। আয়াতটি যদি মন্ধায় অবতীর্ণ হয়ে থাকে , তবে একে সুদ 
নিষেধাক্তার অর্থে ধরে নেওয়া যায় না। কেননা, সুদের নিষেধাক্তা মদীনায় অবতীর্ণ 
হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, এ আয়াতের পূর্বে উল্লিখিত বিষয়বস্ত দ্বারাও দ্বিতীয় 
ব্যাখ্যার অগ্রগণ্যতা বোঝা যায়। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে $ 
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__অৰ্থাৎ “আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য দিয়ে দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও । 
যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে, এটা তাদের জন্য উত্তম।” 


এ আয়াতে শর্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির নিয়তে ব্যয় করা হলেই 
আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করা সওয়াবের কাজ হবে। অতএব, 
_ এর পরবর্তী আয়াতে এ শর্তের ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে ষে, প্রতিদানে বেশী পাওয়ার 
নিয়তে যদি কাউকে ধন-সম্পদ দেওয়া হয়, তবে তা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য দেওয়া হলো 
না। কাজেই এর সওয়াব পাওয়া যাবে না। 


মোট কথা, সুদের অবৈধতার প্রন্নে এ আয়াতটিকে বাদ দিলেও পূর্বোল্পিখিত আরও 
অনেক আগ্নাত বর্তমান রয়েছে। তন্মধ্যে সূরা আলে-ইমরানের এক আয্াতে দ্বিগুণ- 
চতুণ্তণ সুদের অবৈধতা বণিত হয়েছে এবং অবশিম্ট সব আয়াতে সর্বাবস্থায় সুদের 
অবৈধতা ব্যক্ত হয়েছে! এ বিবরণ থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সুদ দ্বিগুণ-চতুগুণ 


৭২৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


হোক বা চক্ররৃদ্ধি হোক কিংবা একতরফা হোক সবই হারাম এবং হারামও এমন 
কঠোর যে, এর বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা 
শোনান হয়েছে । 


রিবা'র আরও কিছু ব্যাখ্যা 


আজকাল সুদ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন হয়ে দীড়িয়েছে। এ কারণে 
কোরআন ও সুন্নাতে যখন এর অবৈধতা ও নিষেধাক্তা দৃষ্টিগোচর হয় এবং এর স্বরূপ 
বোঝা ও বোঝান হয়, তখন সাধারণ মন-মানস এর অবৈধতা মেনে নিতে ইতস্তত করে 
এবং নানা রকম বাহানা সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হয়। তাই আলোচনাটিকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত 
করে এর প্রত্যেকটি দিক সম্পকে পৃথক পৃথকভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। বিষয়টির 
গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করেই এখানে এ সম্পকিত একটা ধারাবাহিক আলোচনার সন্ত্রপাত 
করা হচ্ছে । 


প্রথম $ কোরআন ও সুন্নাহতে 'রিবা"র স্বরূপ কি এবং এর প্রকার কি কি? 
দ্বিতীয় 8 রিবার অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞার রহস্য ও উপযোগিতা কি? 


তৃতীয় £ সুদ বা ‘রিবা’ যতই মন্দ হোক না কেন, এটি বর্তমান বিশ্বের অর্থনীতি ও 
বাণিজ্য নীতির প্রধান ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে । যদি কোরআনী নির্দেশ অনুযায়ী একে 
পরিত্যাগ করা হয়, তবে ব্যাংক ও বাণিজ্যনীতি কিভাবে চালু থাকবে £ 


‘রিবা’ শব্দের ব্যাখ্যা ঃ একটি বিভ্রান্তিকর ঘটনা ও উত্তর $ “রিবা আরবী ভাষার 
একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। রসূলুল্লাহ. সা)-এর নবুয়ত প্রাপ্তি এবং কোরআন অবতরণের 
পূর্বে জাহিলিয়ত যুগের আরবেও এ শব্দটি প্রচলিত ছিল। শুধু প্রচলিতই নয়, বরং 
রিবার লেনদেনও তখনকার সমাজে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছিল । সুতরাং সূরা 
নিসার আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, “রিবা শব্দ এবং এর লেনদেন তওরাতের 
আমলেও সুবিদিত ছিল এবং তওরাতেও একে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছিল । 


যে শব্দ প্রাচীনকাল থেকেই আরবে ও নিকটবতাঁ দেশসমৃহে সুবিদিত রয়েছে, যার 
লেনদেনেরও প্রচলন রয়েছে এবং যার অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করার সাথে কোরআন 
পাঁক বলে যে, মূসা (আ)-র উম্মতের জন্যও সুদ বা ‘রিবা’ হারাম করা হয়েছিল, তখন 
এটা জানা কথা যে, সেই শব্দের স্বরূপ এমন ধরনের কোন অস্পষ্ট বিষয় হতে পারে না 
যে, তাকে বুঝতে গিয়ে অহেতুক জটিলতা দেখ। দেবে । 

এ কারণেই অস্টম হিজরীতে যখন সুদ বা 'রিবা”র অবৈধতা সম্পর্কে সূরা বাক্কারার 
আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়, তখন কোথাও বণিত হয়নি যে, সাহাবায়ে-কিরাম ‘রিবা’ শব্দের 
স্বরূপ বোঝার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দিগ্ধতার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং মহানবী সো)-র 
কাছ থেকে অন্যান্য ব্যাপারের মত রিবার স্বরূপ সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন । 
বরং দেখা গেছে যে, মদ্যপানের অবৈধতা অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে যেমন সাহাবায়ে- 
কিরাম তা বাস্তবায়নে তৎপর হয়েছিলেন, তেমনি রিবার অবৈধতার বিধান নাযিল হওয়ার 
সাথে সাথেই তারা রিবার যাবতীয় লেনদেনও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অতীতকালের 


সূরা আল-বাক্কারাহ, | ৭২৯ 


কাজ-কারবারে মুসলমানদের যেসব সুদ অ-মুসলমানদের কাছে প্রাপ্য ছিল, মুসলমানরা 
তাও ছেড়ে দেন। অ-মুসলমানদের যেসব মুসলমানদের কাছে সুদ প্রাপ্য ছিল, নিষেধাজ্ঞা 
অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমানরা তা পরিশোধে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন এ মাস'আলা মক্কার 
প্রশাসকের আদালতে উপস্থিত হলে তিনি মহানবী (সা)-কে এ ব্যাপারে জিজেস করেন । 
এর ফয়সালা সূরা বাক্তারার সংশ্লিষ্ট আয়াতে আল্লাহ্‌র তরফ থেকেই অবতীর্ণ হয়। 
অর্থাৎ অতীতকালের বকেয়া সুদের লেন-দেনও অবৈধ বলে ঘোষণা করে দেওয়া হয়। 


এতে অ-মুসলমানদের পক্ষ থেকে এরূপ অভিযোগ উত্থাপনের অবকাশ ছিল যে, 
ইসলামী শরীয়তের একটি নির্দেশের কারণে তাদের এত বিপুল পরিমাণ অর্থ কেন মারা 
যাবে? এ অভিযোগ নিরসনের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ, (সা) বিদায় হজ্জের ভাষণে ঘোষণা 
করেন যে, এ নির্দেশের আওতাধীন শুধু অ-মুসলমানরাই নয়---মুসলমানরাও । উভয়ের 
ক্ষেত্রেই এ নির্দেশ সমভাবে প্রযোজ্য । সেমতে সর্বপ্রথম মহানবী সো)-র চাচা হযরত 


আব্বাস (রা)-এর বিরাট অংকের সুদ ছেড়ে দেওয়া হয়। 


মোট কথা, রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার সময় “রিবা শব্দের ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা ছিল 
না---সকলের কাছেই তার প্রকৃত অর্থ সুবিদিত ছিল। আরবরা যাকে রিবা বলতো এবং 
যার লেনদেন করতো, কোরআন তাকেই হারাম করেছিল। রসূলুল্লাহ সো) এ বিধানকে 
শুধু নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই নয়--দেশের আইন হিসাবেও জারি করেন। তবে এমন 
কতকগুলো প্রকারকেও তিনি রিবার অন্তভূক্ত করে দেন, যেগুলোকে সাধারণভাবে রিবা 
মনে করা হতো না। এসব প্রকার নিধারণের ব্যাপারেই হযরত ফারু কফে-আযম (রা)-এর 
মনে খটকা দেখা দিয়েছিল এবং এগুলোর ব্যাপারেই মুজতাহিদ ইমামগণ মতভেদ পোষণ 
করেছেন। নতুবা আরবরা যাকে রিবা বলতো, সেই আসল রিবা সম্পকে কারও কোন 
সন্দেহ ছিল না এবং কেউ এ নিয়ে ফোন মতভেদও ব্যক্ত করেন নি। 


এবার আরবে প্রচলিত “রিবা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। তফসীরবিদ ইবনে 
জারীর মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন £ জাহিলিয়ত আমলে প্রচলিত ও কোরআনে নিষিদ্ধ 
“রিবা’ হল কাউকে নিদিষ্ট মেয়াদের জন্য খণ দিয়ে মূলধনের অতিরিক্ত নিদিষ্ট পরিমাণ 
অর্থ গ্রহণ করা। আরবরা তাই করতো এবং নিদিষ্ট মেয়াদে খণ পরিশোধ করতে না 
পারলে সুদ বাড়িয়ে দেওয়ার শর্তে মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হতো। হযরত কাতাদাহ, এবং 
অন্যান্য তফসীরবিদ থেকেও এ কথাই বণিত হয়েছে।--€ তফসীরে ইবনে-জারীর, ৩য় 
খণ্ড, ৬২ পৃঃ) 

স্পেনের খ্যাতনামা তফসীরবিদ আবু হাইয়ান গারনাতী রচিত “তফসীরে-বাহ্‌রে 
মুহীত-এ'ও জাহিলিয়ত আমলে প্রচলিত রিবার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি এরূপই বণিত হয়েছে 
অর্থাৎ তারা অর্থ লগ্নি করে মুনাফা গ্রহণ করতো এবং খণের মেয়াদ যতই বেড়ে যেতো, 
ততই সুদ বাড়িয়ে দেওয়া হতো। এরাই বলতো যে, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে মুনাফা নেওয়া 
যেমন জায়েয, তেমনি অর্থ খণ দিয়ে মুনাফা নেওয়াও তদ্র-প জায়েয হওয়া উচিত। কোর- 


আন পাক একে হারাম করেছে এবং ক্রয়-বিক্রয় ও রিবার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছে । 
৯২--- 


৭৩০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


এ বিষয়বন্তই তফসীরে ইবনে কাসীর, তফসীরে কবীর ও রূহল-মা'আনী প্রভৃতি 
বিশিষ্ট তফসীর গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতের মাধ্যমে বণিত রয়েছে। 


ইবনে-আরাবী আহকামুল্-কোরআনে বলেছেন £ 
8১৪] 44 8 ১৩০০9 ৪ ৮৪) ৬৬০ ৮৬১ ৮০ 
মা ্‌ -0৮€ 141 ০০- ০১০ ৮৪৩ ৬৪ 


-_অর্থাৎ অভিধানে “রিবা” শব্দের অর্থ অতিরিস্ত। আয়াতে রিবা বলতে প্রত্যেক 


এমন অতিরিক্ত পরিমাণকে বোঝান হয়েছে যার বিপরীতে কোন বিনিময় নেই _€আহ্‌- 
কামুল-কোরআন £ ২য় খণ্ড, ১০১ পৃঃ) 


ইমাম রাধী স্বীয় তফসীরে বলেন ঃ “রিবা” দু" রকম-__্রয়-বিক্রয়ের রিবা ও খণের 
রিবা। জাহিলিয়ত যুগের আরবে দ্বিতীয় প্রকার রিবাই প্রচলিত ও সুবিদিত ছিল। 
তারা নিদিষ্ট মেয়াদের জন্য কাউকে অর্থ প্রদান করতো এবং প্রতি মাসে তার মুনাফা 
আদায় করতো। নিদিষ্ট মেয়াদে আদায় না হলে সুদের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়ার শর্তে 
মেয়াদও বাড়িয়ে দিতো। জাহিলিয়ত যুগের সেই রিবাই কোরআন হারাম করেছে। 


ইমাম জাস্সাস “আহ্কামুল-কোর আন'-এ রিবার অর্থ বর্ণনা করে বলেন £. 
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অর্থাৎ এ এমন খণ, যা নিদিষ্ট মেয়াদের জন্য এ শর্তে দেওয়া হয় যে, খাতক তাকে 
মূলধন থেকে কিছু বেশী পরিমাণ অর্থ দেবে। 


হাদীসে রসূলুল্লাহ, সো) রিবার সংজ্ঞা বর্ণনা করে বলেন £ 


3১5৪১ ৮১ )৯ ০১০৪4 _অর্থাৎ যে খণ কোন মুনাফা টানে, তা-ই রিবা। 
--(জাে সগীর) 


মোট কথা, কাউকে খণ দিয়ে তার মাধ্যমে মুনাফা গ্রহণ করাই সুদ বা রিবা। 
জাহিলিয়ত আমলে তা-ই প্রচলিত ও সুবিদিত ছিল। কোরআন পাকের উল্লিখিত আয়াত: 
একে সুস্প্টভাবে হারাম করেছে। এসব আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে সাহাবায়ে- 
কিরাম এ কারবার পরিত্যাগ করেন এবং রসূলুল্লাহ সো) আইনগত বিধি-বিধানে একে 
প্রয়োগ করেন। এতে কোনরূপ অস্পষ্টতা বা দ্ধর্থতা ছিল না এবং এ ব্যাপারে কেউ 
সন্দিগধতারও সম্মুখীন হন নি। ্‌ 


তবে নবী করীম (সো) কয়েক রকম ব্রয়-বিক্রয়কেও রিবার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 
আরবরা এগুলোকে রিবা মনে করতো না। উদাহরণত তিনি ছয়টি বস্তু সম্পর্কে নির্দেশ | 
দিয়েছেন যে, এগুলো অদল-বদল করতে হলে সমান সমান এবং হাতে হওয়া দরকার । 
কম-বেশী কিংবা বাকী হলে তাও রিবা হবে। এ ছয়টি বস্তু হচ্ছে সোনা, রূপা, গম, 
‘যব, খেজুর ও আঙুর । ত 


সূরা আল-বাস্কারাহ্‌ ৭৩১ 


আরবে কাজ-কারবারের কয়েকটি প্রকার “মুযাবানা” ও "মুহাকালা”১ নামে প্রচলিত 
ছিল। সুদের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুলুল্লাহ (সা) এগুলোকেও সুদের অন্তভু-্ত 
করে দেন ।---( ইবনে-কাসীর) 


এতে প্রণিধানযোগ্য বিষয় ছিল এই যে, বিশেষ করে উপরোক্ত ছয়টি বস্তুর মধ্যেই 
সুদ সীমাবদ্ধ, না এগুলো ছাড়া আরও কিছু বস্ত এ নিদেশের অন্তভূ স্ত হবে? হযরত 
ফারুকে-আযম রো) এ সব প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েই নিম্নোক্ত উক্তি করেছিলেন ঃ 
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অর্থাৎ সুদের আয়াত হচ্ছে কোরআন পাকের সর্বশেষ আয়াতসমূহের অন্যতম । 
এর পর্ণ বিবরণ দান করার পূর্বেই রসূলুল্লাহ, সো) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন । তাই 
এখন সতর্ক পদক্ষেপ জরুরী । সুদ তো অবশ্যই বর্জন করতে হবে, তদুপরি যেসব 
ব্যাপারে সুদের সন্দেহও হয়, সেগুলোও পরিহার করা হি ---€ আহ্কামুল-কোরআন, 
জাস্সাস, ইবনে-কাসীর ) 


ফারুকে-আযম রো)-এর উদ্দেশ্য ক্রয়-বিক্রয়ের এসব প্রকারকেও রিবার অন্তভূক্তি- 
করণ ছিল, যেগুলোকে জাহিলিয়ত যুগের আরবে সুদ মনে করা হতো না। রসূলুল্লাহ (সা) 
এগুলোকে সুদের অন্তভূক্ত করে হারাম করেছিলেন। আসল “রিবা” বা সুদ যা সমগ্র 
আরবে সুবিদিত ছিল, সাহাবায়ে কিরাম যা ত্যাগ করেছিলেন এবং রসূলুল্লাহ সো) যে 
সম্পর্কে আইন জারি করে বিদায় হজ্জের ভাষণে ঘোষণা করেছিলেন, সে সুদ সম্পর্কে 
ফারুকে-আযমের মনে কোনরূপ খটকা বা সন্দেহ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল, এরূপ 
চিন্তাও করা যায় না। কিন্তু সদের যেসব প্রকার সম্পর্কে তিনি সন্দি্ধ ছিলেন, সেগুলোর 
ব্যাপারে তিনি সমাধান প্রদান করেন যে, যেসব ব্যাপারে সুদের সন্দেহ হয়, সেগুলোকেও 
পরিত্যাগ করতে হবে । 


কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আজকাল কিছু সংখ্যক লোক, যারা পাশ্চাত্যের বাহ্যিক 
জাঁকজমক, ধনাঢ্যতা এবং বর্তমান বাণিজ্যনীতি ইত্যাদিতে সুদের প্রাধান্য বিস্তারের মোহে 
মোহগ্রস্ত, তারা ফারুকে-আযমের উপরোক্ত উক্তির ব্যাখ্যা এই বের করেছে যে, রিবার 
অর্থই অস্পষ্ট ও অব্যক্ত ছিল। কাজেই এতে গবেষণার অবকাশ রয়েছে । তাদের এ 





১. ব্ক্ষস্থিত ফলকে বৃক্ষ থেকে আহরিত ফলের বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রয় করাকে “ম্যাবানা” বলা 
হয় এবং ক্ষেতে অকর্তিত খাদ্যশস্য ; যথা-গিম, বুট ইত্যাদিকে শুকনা পরিস্কার করা খাদ্য যথা £ 
গম, বুট ইত্যাদির বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রয় করাকে “মুহাকালা' বলা হয়। যেহেতু অনুষানে কম 
বেশী হওয়ার আশংকা থাকে তাই এগুলো নিষিদ্ধ হয়েছে। 


৭৩২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


অভিমত যে ভ্রান্ত, তার যথেষ্ট প্রমাণ বণিত হয়েছে। “আহ্কামুল-কোরআন'-এ ইবনে 
আরাবী এ শ্রেণীর লোকের কঠোর সমালোচনা করেছেন, যারা ফারুকে আযমের উপরোক্ত 
উক্তির ভিত্তিতে সুদের আয়াতকে অস্পম্ট বলে অভিহিত করতে চেয়েছে। তিনি বলেন £ 
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অর্থাৎ যারা রিবার আয়াতকে অস্পম্ট বলেছে, তারা শরীয়তের অকাট্য বিষয়সমূহ 
বুঝতে সক্ষম হয়নি। কেননা, আল্লাহ, তা'আলা স্বীয় রসুলকে একটি মানবগোষ্ঠীর 
নিকট প্রেরণ করেছেন এবং তাদেরই ভাষায় প্রেরণ করেছেন। স্থীয় প্রস্থ সহজ করার 
জন্য তাদেরই ভাষায় তার অবতারণ করেছেন। তাদের ভাষায় “রিবা” শব্দের অর্থ 
অতিরিক্ত । আয়াতে এ অতিরিক্তটুকুকে বোঝানো হয়েছে, যার বিপরীতে কোন সম্পদ 
নেই বরং মেয়াদ আছে। 


ইমাম রাযী তফসীরে কবীরে বলেন, রিবা দু'রকম $ (এক) বাকী বিক্রয়ের রিবা 
এবং দেই) নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে বেশী নেওয়ার রিবা । প্রথম প্রকার জাহিলিয়ত যুগে প্রসিদ্ধ 
ও সুবিদিত ছিল। সে যুগের লোকেরা এরূপ লেনদেন করতো । দ্বিতীয় প্রকার রিবা 
সম্পর্কে হাদীসে বণিত হয়েছে যে, অমুক অমুক বস্তুর ক্রুয়-বিক্রয়ে কম-বেশী করা রিবার 
অনস্তভূক্ত । 
.. আহ্কামুল-কোরআন জাস্সাসে বলা হয়েছে £ রিবা দু’'রকম---একটি ক্রয়- 
বিক্রয়ের মধ্যে এবং অপরটি ক্রয়-বিক্রয় ছাড়া। দ্বিতীয় প্রকারই ছিল জাহিলিয়ত যুগের 
রিবা। এর সংজ্ঞা এই যে, যে খণে মেয়াদের হিসাবে কোন মুনাফা নেওয়া হয়, তা-ই 
রিবা। ইবনে-রুশদ “বিদায়াতুল-মুজতাহিদ' গ্রস্থে তা-ই লিখেছেন। তিনি এ রিবার 
অবৈধতা কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমার দ্বারা প্রমাণ করেছেন। 


ইমাম তোয়াহাভী শরহে মা'আনিউল-আসার' গ্রস্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা 
করেছেন। তিনি বলেন £ কোরআনে উল্লিখিত রিবা” দ্বারা পরিক্ষার ও সুস্পষ্টভাবে 
সে রিবাকেই বোঝান হয়েছে, যা খণের উপর নেওয়া হতো। জাহিলিয়ত যুগেও একেই 
রিবা বলা হতো। এরপর রসূল (সা)-এর বর্ণনা ও তাঁর সুন্নত থেকে অন্য প্রকার রিবার 
বিষয় জানা যায়, যা বিশেষ প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ের কম-বেশী করা কিংবা বাকী দেওয়ার 
পরিবর্তে নেওয়া হয়। এ রিবা হারাম হওয়া সম্পর্কেও অনেক সুপ্রসিদ্ধ হাদীস বণিত আছে। 
কিন্ত এ প্রকার রিবার বিস্তারিত বিবরণ না থাকার কারণে এতে কোন কোন সাহাবীর 
মনে খটকা দেখা দেয় এবং ফিকহবিদরা পরস্পরে মতভেদ করেন। (২৩২ পৃঃ, ২য় খণ্ড) 


হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ্‌ রে) ‘হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগাহ' গ্রন্থে বলেন £ “এক প্রকার 
হচ্ছে সরাসরি ও প্ররুত সুদ এবং অন্য এক প্রকার প্ররুত বা প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ ও 


সূরা আল-বাক্কারাহ, ৭৩৩ 


নির্দেশগত। সত্যিকার সুদ খণ দিয়ে বেশী নেওয়াকে বলা হয় এবং নির্দেশগত সুদ বলে 
হাদীসে বণিত সুদকে বোঝান হয় অর্থাৎ কিছু সংখ্যক বিশেষ বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় বেশী 


নেওয়া। এক হাদীসে বলা হয়েছে £ ৪৬০৯] এ 21৩১8 অর্থাৎ রিবা বা সুদ 


শুধু বাকী দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ । এর অর্থও তা-ই যে, সত্যিকার ও আসল সুদ, 
যাকে সাধারণভাবে সুদ মনে করা ও বলা হয়, তা বাকী দিয়ে মুনাফা নেওয়াকেই 
বলা হয়। এছাড়া ঘত প্রকার সুদ এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে, সবগুলো নির্দেশগত 
সুদের অন্তর্ভুক্ত । 


এ বর্ণনা থেকে ৰুয়েকটি বিষয় ফুটে উঠেছে £ প্রথমত, কোরআন অবতরণের 
পূর্বে রিবা একটি সুপরিচিত বিষয় ছিল। খণের ওপর মেয়াদের হিসাব বেশী নেওয়াকে 
রিবা বলা হতো । 


দ্বিতীয়ত, কোরআনে রিবার নিষেধাক্তা অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে সাহাবায়ে 
কিরাম তা বর্জন করেন। এর অর্থ বোঝা ও বোঝানোর ব্যাপারে কারও মনে কোনরূপ 
খটকা বা সন্দেহ দেখা দেয়নি । 


তৃতীয়ত, রসূলুল্লাহ (সা) ছয়টি বস্ত সম্পর্কে বলেছেন যে, এগুলোর পারস্পরিক 
ক্রুয়-বিক্য়ের সমান হওয়া শর্ত। কম-বেশী হলে এবং বাকী দিলে রিবা হয়ে যাবে। 
এ ছয় বস্ত হল সোনা, রূপা গম, যব, খেজুর ও আঙুর। প্র আইনের অধীনেই আরবে 
প্রচলিত "মুযাবানা ও “মুহাকালা' ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়কেও হারাম করা হয়েছে। রসুলুল্লাহ. 
(সা)-এর এ বক্তব্যের মাঝে বুঝবার ও চিন্তা-ভাবনার বিষয় ছিল এই যে, এ নির্দেশ বণিত 
ছয়টি বস্তুর সাথেই সীমাবদ্ধ থাকবে, না অন্যান্য বস্ততেও বিস্তার লাভ করবে? যদি 
তাই করে, তবে তা কোন বিধি অনুসারে? এ বিধির ব্যাপারে ফিকহ্‌বিদগণ চিন্তা-ভাবনা 
ও ইজতিহাদ করে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন । যেহেত্‌, এ বিধি স্বয়ং রসূলুলাহ্‌ (সা) 
কর্ত.ক বণিত হয়নি, তাই হযরত ফারুকে আযম (রা) আফসোস করেছেন যে, রসুলুল্লাহ, 
(সা) নিজেই এর কোন বিধি বর্ণনা করে দিলে কোনরূপ সন্দেহ বাকী থাকতো না। 
এরপর তিনি বলেছেন যে, যেখানে সুদের সন্দেহও হয়, সেখান থেকেও বেঁচে থাকা উচিত । 


চতুর্থত, জানা গেল যে, আরবে পরিচিত সুদই ছিল আসল ও সত্যিকার ‘রিবা’ 
এবং একে ফিকহ্বিদগণ ‘রিবাল-কোরআন’ বা “রিবাল-কর্জ’ নামে অভিহিত করেছেন 
অর্থাৎ খণের উপর মেয়াদের হিসাবে মুনাফা নেওয়া ৷ হাদীসে বণিত দ্বিতীয় প্রকার সুদ 
প্রথম প্রকারের সুদের সাথে যুক্ত এবং একই নির্দেশের আওতাভুক্ত । মুজতাহিদ গণের 
মধ্যে যত মতভেদ হয়েছে, সব দ্বিতীয় প্রকার সুদের মধ্যেই হয়েছে । প্রথম প্রকার সুদ 
অর্থাৎ রিবাল-কোরআন যে হারাম, এ ব্যাপারে উম্মতে-মুহাম্মদীর মধ্যে কখনো কোন 
মতভেদ হয়নি ৷ 


আজকাল যে সুদকে প্রচলিত অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভ মনে করা হয় এবং যে সুদের 
প্রশ্নটি এখানে আলোচনাধীন, সে সুদের অবৈধতা কোরআনের সাতটি আয়াত, চল্লিশটিরও 
বেশী হাদীস এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত । 


৭৩৪ ' তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


দ্বিতীয় প্রকার সুদ, যা ক্রুয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে হয়, আজকাল এর ব্যাপক প্রচলন 
নেই। কাজেই এ নিয়ে আলোচনা করারও তেমন প্রয়োজন নেই । 


: এ পর্যন্ত কোরআন ও সুম্নাহ্তে সুদের স্বরূপ কি, তা পরিক্ষার হয়ে গেছে। সুদ সংক্রান্ত 
আলোচনায় এটিই ছিল প্রথম বিষয়বস্তু । 


সুদ নিষিদ্ধকরণের তাৎপর্য ও উপযোগিতা £ এরপর দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় এই যে, 
সুদের অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা কোন্‌ রহস্য ও উপযোগিতার উপর নির্ভরশীল, এতে কি কি. 
আত্মিক অথবা অর্থনৈতিক অপকারিতা রয়েছে, যে কারণে ইসলাম একে এত বড় গোনাহ, 
সাব্যস্ত করেছে £ 


এ প্রসঙ্গে প্রথমে বুঝে নেওয়া দরকার যে, জগতের কোন সৃষ্ট বস্ত ও তার কাজ- 
কারবারই এমন নেই যে, যাতে কোন-না-কোন বৈশিষ্ট্য বা উপকারিতা নেই। সাপ, বিচ্ছু, 
বাঘ, সিংহ এমনকি সংখিয়ার মত মারাত্মক বিষের মধ্যেও মানুষের হাজারো উপকারিতা 
নিহিত রয়েছে । 


চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, ঘুষ ইত্যাদির মধ্যেও কোন-না-কোন উপকার খুঁজে বের 
করা কঠিন নয়। কিন্ত প্রত্যেক ধর্ম ও জাতির চিন্তাশীল শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায়, যে 
জিনিসের মধ্যে উপকার বেশী এবং ক্ষতি কম, তাকে উপকারী ও উত্তম মনে করা হয়। 
পক্ষান্তরে যেসব জিনিসের অনিষ্ট ও অপকারিতা বেশী এবং উপকারিতা কম, সেগুলোকে 
ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় মনে করা হয়। কোরআন পাকও সুদ ও জুয়াকে হারাম করার 
সময় দ্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, এগুলোর মধ্যে গোনাহ ও মানুষের উপকার 
দুই-ই রয়েছে, কিন্ত. গোনাহ্‌র পরিমাণ উপকারের তুলনায় অনেক বেশী। তাই এগুলোকে 
উত্তম ও উপকারী বলা যায় না, বরং ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক মনে করে এগুলো থেকে বেচে 
থাকা অপরিহার্য ।' 


‘রিবা’ অর্থাৎ সুদের অবস্থাও তদ্রপ। এতে সুদখোরের সাময়িক উপকার অবশ্যই 
দেখা যায়। কিন্তু এর জাগতিক ও পারলৌকিক মন্দ পরিণাম এ উপকারের তুলনায় 
অত্যন্ত জঘন্য । 


প্রত্যেক বস্তুর উপকার-অপকার ও লাভ-ক্ষতি তুলনা করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক বৃদ্ধি মানের 
কাছে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় হয়ে থাকে যে, যদি কোন বস্তর উপকার অস্থায়ী ও সাময়িক 
হয় এবং অপকার দীর্ঘস্থায়ী কিংবা চিরস্থায়ী হয়, তবে একে কোন বুদ্ধিমান উপকারী 
বস্তসমূহের তালিকায় গণ্য করতে পারে না। এমনিভাবে যদি কোন বস্তর উপকার ব্যক্তি- 
কেন্দ্রিক হয় এবং ক্ষতি সমগ্র জাতির ঘাড়ে চাপে, তবে একেও কোন সচেতন মানুষ 
উপকারী বলতে পারে না। চুরি ও ডাকাতিতে চোর ও ডাকাতের উপকার অনস্বীকার্য । 
কিন্তু তা সমগ্র জাতির জন্য ক্ষতিকর এবং তাদের শান্তি ও স্বস্তি বিনষ্টকারী । তাই 
কোন মানুষই চুরি-ডাকাতিকে ভাল বলে না। 


এ ভূমিকার পর সুদের প্রতি লক্ষ্য করুন। সামান্য চিত্তা করলেই বোঝা যাবে যে, 
এতে সুদখোরের সাময়িক ও অস্থায়ী উপকারের তুলনায় তার আত্মিক ও নৈতিক ক্ষতি 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ্‌ ৭৩৫ 


এত তীব্র যে, সুদ গ্রহণে অভ্যস্ত ব্যক্তি মানবতার গণ্ডির ভিতরে থাকতে পারে না। তার 
সাময়িক উপকারটিও শুধুমাত্র তার নিজস্ব ও ব্যক্তিগত উপকার । কিন্তু এর ফলে গোটা 
জাতিকে বিরাট ক্ষতি ও অর্থনৈতিক অচলাবস্থার শিকারে পরিণত হতে হয়। কিন্তু জগতের 
অবস্থা বিচিত্র বটে! এখানে কোন বস্তু একবার প্রচলিত হয়ে গেলে তার যাবতীয় অনিষ্ট- 
কারিতা যেন দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে যায় এবং শুধু তার উপকারিতাই লক্ষ্যপথে থেকে 
ঘায়---তা যতই নিরুষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী হোক নাকেন। এর ক্ষতি ও অনিম্টের প্রতি 
অধিকাংশ লোকই দৃষ্টিপাত করে না,---যদিও তা অত্যন্ত তীব্র ও ব্যাপক হয়। 


প্রথা ও প্রচলন মানব মনের জন্য একটি সুন্ষম বিষক্রিয়া, যা মানুষকে অচেতন 
করে দেয়। অনেক কম ব্যক্তিই প্রথা ও প্রচলন সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানে প্রর্ত হয়ে একথা 
বুঝতে চেস্টা করে যে, এতে উপকার কতটুকু আর ক্ষতিই বা কতটুকু? বরং কারও 
সতর্ক করার দরুন যদি ক্ষতিগুলো কারও দৃষ্টিতে ধরাও পড়ে, তবুও প্রথা ও প্রচলনের 
অনুবতিতা তাকে সঠিক পথে আসতে দেয় না। 


বর্তমান যুগে সুদ মহামারীর আকার ধারণ করেছে। সমগ্র বিশ্ব এর রাহগ্রাসে 
পতিত । এটি মানব স্বভাবের রুচিকে বিকৃত করে দিয়েছে। ফলে মানুষ তিক্তকে মিষ্ট 
মনে করতে শুরু করেছে এবং যে বিষয়টি সমগ্র মানবতার জন্য অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের, 
কারণ, তাকেই তাদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ভাবতে শুরু করেছে । আজ কোন 


চিন্তাবিদ এর বিপক্ষে আওয়াজ তুললে তাকে অপরিণামদশী অবাস্তব চিন্তাধারার লোক 
বলেই অভিহিত করা হয়! 


কিন্ত যে চিকিৎসক কোন দেশে ব্যাপকাকারে ' মহামারী ছড়িয়ে পড়তে 'এবং 
চিকিৎসা ব্যর্থ হতে দেখে মানুষকে বোঝাতে চেস্টা করে যে, এ রোগ রোগই নয়, বরং 
সুস্থতা ও সাক্ষাৎ আরাম, সে প্রকৃত অর্থে চিকিৎসকই নয় ॥ বরং মানবতার সাক্ষাৎ শু । 
পারদর্শী চিকিৎসকের কাজ এ সময়েও এ ছাড়া অন্য কিছুই নয় যে, সে মানুষকে এ রোগ 
ও তার ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত করবে এবং প্রতিকারের পন্থা বলতে থাকবে। 


আম্বিয়া আলাইহিমুস্সালাম মানব চরিন্র সংশোধনের দায়িত্ব নিয়ে আগমন করে- 
ছেন। তাঁদের কথা কেউ শুনবে ফি না--তীরা এর পরওয়া করেন নি। তাঁরা যদি মানুষের 
শোনার ও মান্য করার অপেক্ষা করতেন, তবে সারা বিশ্ব কুফর ও শিরকে পরিপূর্ণ থাকতো । 
শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
প্রচারকার্যে আদিম্ট হয়েছিলেন, তখন কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র মান্যকারী কে ছিল ? 


সুদকে যদিও বর্তমান অর্থনীতির মেরুদণ্ড মনে করা হচ্ছে, কিন্তু বাস্তব সত্য আজও 
কোন কোন পাশ্চাত্য দেশীয় পণ্ডিত স্বীকার করছেন । তাদের মতে সুদ অর্থনীতির মেরুদণ্ড 
নয়; বরং মেরুদণ্ডে সৃষ্ট এমন একটা দুষ্ট ক্ষত, যা অহরহ তাকে খেয়ে যাচ্ছে । 

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজকালকার অনেক বিচক্ষণ লোকও কোন সময় প্রথা ও 
প্রচলনের সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে এদিকে লক্ষ্য করেন না যে, সুদের অবশ্যস্তাবী 
পরিণতি কি? দীর্ঘ দিনের অভিজ্ততাও এসব 'বচক্ষণদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করে না 


৭৩৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


যে, সুদের অবশ্যস্তাবী ফলশ্তিতে সাধারণ মানুষ এবং গোটা জাতি দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক 
অচলাবস্থার শিকার হয়ে যায়। দরিদ্র আরও দরিদ্র হতে থাকে এবং গুটিকতক পৃ*জি- 
পতি জাতির অর্থ দ্বারা উপকৃত হয়ে বরং বলা উচিত যে, জাতির রক্ত শোষণ করে 
স্ফীত হতে থাকে । আশ্চর্যের বিষয়, যখন এসব বুদ্ধিজীবীর সামনে এ সত্যটি তুলে ধরা 
হয়, তখন তারা একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য আমাদেরকে পাশ্চাত্যের অর্থনীতির 
ক্ষেত্রে সুদের উপকারিতা প্রত্যক্ষ করতে উপদেশ দেন এবং দেখাতে চান যে, তারা 
সুদভিত্তিক অর্থনীতির কল্যাণেই এমন সমৃদ্ধি অর্জন করেছে । কিন্তু এর দৃষ্টান্ত এমন, 
যেমন কোন নরখাদক সম্পূদায় তাদের এ অভ্যাসের উপকারিতা দেখানোর জন্য আপনাকে 
নরখাদকদের মহল্লায় নিয়ে গেলো এবং দেখালো যে, এরা কেমন মোটা-তাজা, সবল ও 
সুস্থ। এরপর সে প্রমাণ করে যে, এদের অভ্যাস-আচরণই অনুসর ণীয় ও উত্তম আচরণ । 


কিন্ত কোন সমঝদার লোকের সাথে এ ব্যক্তির মোকাবিলা হলে দে বলবে £ 
তুমি এ নরখাদকদের ক্রিয়াকর্মের বরকত এদের মহল্লায় নয়---অন্য মহল্লায় গিয়ে দেখ। 
সেখানে দেখবে, শত শত হাজার হাজার নরকংকাল পড়ে রয়েছে । এদের রক্ত ও মাংস খেয়ে 
খেয়ে এ হিংম্্রা লালিত-পালিত হয়েছে । ইসলাম ও ইসলামী শরীয়ত কখনও এরূপ কাকে 
উপকারী বলে মেনে নিতে পারে না, যার ফলশ্নতিতে সমগ্র মানব সমাজ বিপর্যয়ের শিকার 
হয় এবং কিছুসংখ্যক লোক ও তাদের তল্লী বাহকরা সম্থদ্ধি অন করতে থাকে । 


সূদের অর্থনৈতিক অনিষ্টকারিতা £ সুদের ফলে গুটিকতক লোকের উপকার এবং 
সমগ্র মানব সম্পূদায়ের ক্ষতি হয়---এ ছাড়া সুদের মধ্যে যদি অন্য কোন দোষ নাও 
, থাকতো তবে এ দোষটিই সুদ নিষিদ্ধ ও ঘৃণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। অথচ এতে 
এ ছাড়া আরও অর্থনৈতিক অনিষ্ট এবং আত্মিক বিপর্যয় বিদ্যমান রয়েছে । 


সুদের মাধ্যমে সমগ্র জাতির বিপর্যয় ঘটিয়ে বিশেষ একটি শ্রেণীর উপকার 
কিভাবে হয়, প্রথমে তাই দেখা যাক। সুদের মহাজনী ও অধুনালুপ্ত পদ্ধতি এমন বিশ্রী 
ছিল যে, রূহত্তম মানব সমাজের ক্ষতি ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গের উপকারের বিষয়টি যে কোন 
স্থুল-বুদ্ধিসম্পনন ব্যক্তির পক্ষেও বোঝা কঠিন ছিল না। কিন্তু আজকালকার নতুন প্রেক্ষা- 
পটে যেভাবে মদকে মেশিনে পরিশোধিত করে, ডাকাতির নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার 
করে এবং ব্যভিচার ও নির্লজ্জতার নতুন নতুন কৌশল বের করে এ সবগুলোকেই 
সভ্যতার খোলস পরিয়ে দিয়েছে-যাতে এদের অভ্যন্তরীণ অনিষ্ট বাহ্যদশাঁদের দুজ্টি- 
গোচর না হয়, তেমনিভাবে সুদের জন্য ব্যক্তিগত গদির পরিবর্তে যৌথ কোম্পানী গঠন 
করেছে--যাকে ব্যাংক বলা হয় । এখন জগদ্বাসীর চোখে ধুলি দেওয়ার জন্য বলা হয় 
যে, সুদের এ আধুনিক পদ্ধতি দ্বারা সমগ্র জাতির উপকার হয় । কেননা, যে জনগণ 
নিজ টাকা দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে জানে না কিংবা স্বল্প পুঁজির কারণে করতে পারে 
না, তাদের সবার টাকা-পয়সা ব্যাংকে জমা হয়ে প্রত্যেকেই অল্প হলেও কিছু না কিছু 
মুনাফা পেয়ে যায়। বড় বড় ব্যবসায়ীরাও ব্যাংক থেকে সুদের উপর খণ নিয়ে বড় ব্যবসা 
করে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পায় । এভাবে সুদ বর্তমানে একটি কল্যাণকর বস্তুতে পরিণত 
হয়েছে এবং গোটা জাতি এর দ্বারা উপকার পাচ্ছে। 


সূরা আল-বাক্কারাহ, ৭৩৭ 


কিন্তু ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখলে এটি একটি প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। মদের 
দুর্গন্ধময় দোকানকে পরিক্ষার-পরিচ্ছন্ন হোটেলে এবং পতিতাবৃত্তির আড্ডাগুলোকে সিনেমা 
ও নৈশ ক্লাবে রূপান্তরিত করে, বিষকে প্রতিষেধক এবং ক্ষতিকরকে উপকারীরূপে দেখাবার 
প্রয়াসে এ প্রতারণাফে কাজে লাগানো হয়েছে। চক্ষক্মান ব্যক্তিদের সামনে ঘেমন একথা 
দিবালোকের মত সুস্পষ্ট যে, চরিন্রবিধ্বংসী অপরাধসম্হকে আধুনিক পোশাক পরিয়ে 
দেওয়ার ফলে যেমন এসব অপরাধের ব্যাপকতা পূর্বের চাইতে বেড়েই গেছে, তেমনি 
সুদখোরীর এ নতুন পদ্ধতি---শতকরা কয়েক টাকা সুদ জনগণের পকেটে পুরে দিয়ে 
একদিকে তা তাদেরকে এ জঘন্য অপরাধে শরীক করেছে এবং অপরদিকে নিজেদের জন্য এ 
অপরাধের অসীম ক্ষেত্র প্রস্তুত করে নিয়েছে। 


কে না জানে যে, জনগণ সেভিংস ব্যাংক ও পোস্ট অফিস থেকে যে শতকরা কয়েক 
টাকা সুদ পায়, তদ্দ্বারা কিছুতেই জীবিকা নির্বাহ করতে পারে না। তাই তারা ভরণ- 
পোষণের জন্য ফোন মজুরি কিংবা চাকুরী খুঁজতে বাধ্য । ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে প্রথমত 
তাদের দৃষ্টি যায় না। যদি ফেউ এদিকে মনোনিবেশও করে তবে গোটা জাতির পুজি 
ব্যাংকে জমা হয়ে ব্যবসা-বানিজ্য যে আকার ধারণ করেছে, তাতে কোন স্বল্প পুঁজির 
অধিকারীর পক্ষে ব্যবসায়ে প্রবেশ করা স্বপ্ব-বিলাসের পর্যায়েই থেকে যায়। কেননা, যে 
ব্যবসায়ীর বাজারে প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে এবং বড় কারবার আছে, ' ব্যাংক তাকেই বড় 
পৃজি খণ দিতে পারে। দশ লক্ষের মালিক এক কোটি খণ পেতে পারে । সেতার ব্যক্তিগত 
টাকার তুলনায় দশগুণ বেশী টাকার ব্যবসা চালাতে পারে। পক্ষান্তরে স্বল্প পুঁজির 
অধিকারী ব্যক্তির কোন প্রভাব-প্রতিপত্তিই থাকে না এবং ব্যাংকও তাকে বিশ্বাস করে 
না যে, পুঁজির দশগুণ বেশী দিয়ে দেবে। এক লাখ দূরের কথা, তার এক হাজার 
পাওয়াই কঠিন। মনে করুন, কেউ এক লাখ টাকা ব্যাংকের পুজি খাটিয়ে দশ লাখ 
টাকার ব্যবসা করে। যদি তার শতকরা এক টাকা মুনাফা হয়, তবে তার নিজস্ব এক 
লাখ টাকায় যেন শতকরা দশ টাকা মুনাফা হলো। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি শুধু 
ব্যক্তিগত টাকা দ্বারা এক লাখ টাকার ব্যবসা করে, তবে এক লাখের মুনাফা শতকরা 
এক টাকাই হবে। এ মুনাফা তার প্রয়োজনীয় খরচাদির জন্যও হয়ত যথেষ্ট নয়। 
এদিকে বাজারে বড় পুঁজিপতি যে দর ও রেয়াতসহ কাঁচামাল পায়, ছোট পুঁজিপতি তা 
পায় না। ফলে স্বল্ন পুঁজিওয়ালা পঙ্গু ও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। যদি তার কপাল মন্দ 
হয় এবং সেও কোন বড় ব্যবসায়ে প্রবেশ করে, তবে বৃহৎ পুজিপতিরা তাকে অনধিকার 
প্রবেশকারী মনে করে নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও বাজার এমন পর্যায়ে নিয়ে আসে যে, 
ক্ষুদ্র পুঁজিপতিরা আসল ও মুনাফা উভয়ই খুইয়ে বসে। ফলে বৃহৎ পুজিপতিদের মধ্যে 
ব্যবসা-বাণিজ্য সীমাবদ্ধ হয়ে গড়ে। ্‌ 


জাতির প্রতি এটা কত বড় অবিচার যে, গোটা জাতি প্রকৃত ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে 
বঞ্চিত হয়ে শুধু ব্লহৎ পুঁজিপতিদের হাতের দিকে তাকিয়ে থাকবে! তারা বখশিশ হিসেবে 
যতটুকু ইচ্ছা তাদেরকে মুনাফা দেবে । 


৯৩-_ 


৭৩৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


এর চাইতেও বড় দ্বিতীয় আর একটি ক্ষতির কবলে সারাদেশ পতিত হয়ে আছে। 
তা এইযে, উপরোক্ত অবস্থায় ব্হৎ পুরঁজিপতিরাই দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের অধিকারী হয়ে 
যায়। তারা উচ্চতর মূল্যে বিক্রয় করে স্বীয় গাঁট মজবুত করে নেয় এবং জাতির 
গাট খালি করে দেয়। তারা মূল্য বৃদ্ধি করার জন্য যখন ইচ্ছা মাল বিক্রি-বন্ধ করে 
দেয়। যদি গোটা জাতির পুজি ব্যাংকের মাধ্যমে টেনে এসব স্বার্থপরদের লালন-পালন 
না করা হতো এবং সবাই ব্যক্তিগত পুঁজি দ্বারা ব্যবসা করতে বাধ্য হতো, তবে ক্ষ্দ্র 
পুজিপতিরা এ বিপদের সম্মুখীন হতো না এবং এসব স্বার্থপর হিংজ্ররাও গোটা ব্যবসা- 
বাণিজ্যের কর্ণধার হয়ে বসতে পারতো না। ক্ষুদ্র পুঁজিপতিদের ব্যবসায়ের মুনাফা জম- 
কালো হলে অন্যরাও সাহস করত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপক হয়ে যেত। এতে করে 
প্রত্যেকের পক্ষেই কিছু কিছু লোক নিয়োগ করার সযোগ হত। এতে অনেক বেকার 
সমস্যারও সমাধান হত এবং বাণিজ্যিক মুনাফাও ব্যাপক হয়ে পড়ত । এছাড়া দ্রব্যমূল্যের 
উধ্বগতিতেও এর নিশ্চিত প্রভাব পড়ত। কেননা, পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই 
ব্যবসায়ীরা কম মুনাফা অর্জনে সম্মত হয়। এ প্রতারণামূলক কর্মপদ্ধতি গোটা জাতিকে 
মারাত্মক রোগে আক্রান্ত করে দিয়েছে এবং তাদের চিন্তাধারাকেও বিরুত করে দিয়েছে । 
ফলে তারা এ রোগকেই সুস্থতা মনে করে বসেছে। 


ব্যাংকের সুদ দ্বারা জাতির তৃতীয় অর্থনৈতিক ক্ষতিও লক্ষণীয়। যার পুজি দশ 
হাজার এবং সে ব্যাংক থেকে সুদের উপর কর্জ নিয়ে এক লাখের ব্যবসা করে, যদি 
কোথাও তার পুঁজি ডুবে যায় এবং ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সে দেউলিয়া হয়ে যায়, 
তবে চিন্তা করুন, ক্ষতির শতকরা দশ ভাগ তার নিজস্ব এবং অবশিষ্ট শতকরা নব্বই 
ভাগই গোটা জাতির হয়েছে, যাদের পুঁজি ব্যাংক থেকে নিয়ে সে ব্যবসা করেছিল । যদি 
ব্যাংক নিজেই দেউলিয়ার ক্ষতি বহন করে, তবে ব্যাংক তো জাতিরই পকেট। পরিণামে 
এ ক্ষতি জাতিরই হবে । এর সারমর্ম হলো এই যে, যতক্ষণ মুনাফা হচ্ছিল, ততক্ষণ 
সে একা ছিল মুনাফার মালিক, তাতে জাতির কোন অংশ ছিল না এবং যেই ক্ষতি 
হলো, তখন শতকরা নব্বই ভাগ ক্ষতি জাতির ঘাড়ে চেপে বসলো । 


সুদের আরও একটি অর্থনৈতিক ক্ষতি এই যে, সৃদখোর যখন অবক্ষয়ে পড়ে, 
তখন তার পুনরায় মাথা তোলার যোগ্যতা থাকে না। কেননা,্ষতি বরদাশত করার মত 
পূজি যে তার ছিলই না। ক্ষতির সময় তার উপর দ্বিগুণ বিপদ চাপে । একে তো 
নিজের মুনাফা ও পূঁজি গেল, তদুপরি ব্যাংকের খণও চেপে বসল। এ খণ পরিশোধের 
কোন উপায় তার কাছে নেই। সুদহীন ব্যবসায়ে যদি কোন সময় সমগ্র পুরজিও বিনষ্ট 
হয়ে যায়, তবে এর দ্বারা মানুষ ফকীর হয় না-খাণী হয়। 


১৯৫৪ সনে পাকিস্তানে তুলা ব্যবসায়ে কোরআনের ভাষায় “মুহাক* তথা অর- 
ক্ষয়ের বিপদ দেখা দেয় । সরকার কোটি কোটি টাকার ক্ষতি স্বীকার করে ব্যবসায়ী- 
দেরকে সামাল দেন । কিন্তু কেউ এ ব্যাপারে চিন্তা করেনি যে, এটা ছিল সুদের অশুভ 
পরিণতি ৷ তুলা ব্যবসায়ীরা এ কারবারের অধিকাংশ পুঁজি ব্যাংকের খণ থেকে নিয়োগ 
করেছিল । নিজস্ব পূঁজি ছিল নামেমাত্র । আল্লাহ্র মজিতে তুলার বাজারে এমন 


সুরা আল-বাক্কারাহ, ৭৩৯ 


মন্দা দেখা দেয় যে, দর ১২৫০০ থেকে ১০০০ টাকায় নেমে আসে। ব্যবসায়ীরা 
ব্যাংকের খণ পূর্ণ করার জন্য টাকা ফেরত দেওয়ারও যোগ্য ছিল না। তারা বাধ্য হয়ে 
তুলার বাজার বন্ধ করে দিল। সরকার ১০ এর পরিবর্তে ৯০ টাকা দরে মাল কিনে 
নিল এবং কোটি কোটি টাকার ক্ষতি স্বীকার করে ব্যবসায়ীদেরকে দেউলিয়াত্বের কবল 
থেকে উদ্ধার করে নিল। সরকারের টাকা কার ছিল £ দরিদ্র জনগণেরই । মোট-' 
কথা, ব্যাংকসমূহের কারবারের পরিক্ষার ফল এই যে, জনগণের পুঁজি দ্বারা গুটিকতক 
লোক মুনাফা উপার্জন করে এবং ক্ষতি হয়ে গেলে তা জনগণের ঘাড়েই চাপে । 


আত্মমসেবা ও জাতি হত্যার আরও একটি অপকৌশল 


সুদের মাধ্যমে সমগ্র জাতির সর্বনাশ সাধন করে কতিপয় ব্যক্তির আত্মসেবার : 
সংক্ষিপ্ত চিত্ৰ পেশ করা হলো । এর সাথে আরও একটি প্রতারণা লক্ষণীয় ৷ সুদ- 


খোররা যখন অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝতে পারল যে, কোরআনের উক্তি 481 3:৭৭ 
্‌ 5১0) অক্ষরে অক্ষরে সত্য অর্থাৎ মালের অবক্ষয় আসা অবশ্যম্ভাবী, যার ফলে 


দেউলিয়া হতে হয়, তখন এসব অবক্ষয়ের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা দু’টি 
সহযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললো । একটি বীমা, অপরটি ‘স্টক-এক্সচেঞ্জ’। কেননা, 
ব্যবসায়ে ক্ষতি হওয়ার দু'টি কারণ হতে পারে । একটি দৈব-দুবিপাক যথা, জাহাজ 
ডুবে যাওয়া, অগ্থিকাণ্ডে পুড়ে যাওয়া ইত্যাদি এবং অপরটি পণ্যদ্রব্যের দাম ক্রয়মূল্যের 
নিচে নেমে আসা ।. বিনিয়োগক্ুত পুঁজি যেহেতু নিজস্ব নয়-_জাতির যৌথ সম্পদ, 
তাই উভয় অবস্থাতে ব্যবসায়ীদের ক্ষতি কম এবং জাতির বেশী হয়। কিন্তু তারা 
এ অল্প ক্ষতির বোঝাও জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য একদিকে বীমা কোম্পানী 
খুলেছে যাতে ব্যাংকের মত সমগ্র জাতির পূঁজি নিয়োজিত থাকে । দৈব-দুবিপাকে 
স্ুদখোরদের ক্ষতি হয়ে গেলে, বীমার মাধ্যমে সমগ্র জাতির যৌথ পূঁজি থেকে তাকে 
উদ্ধার করে নেওয়া হয়। 

জনগণ মনে করে, বীমা কোলম্পানীগুলো আল্লাহ্‌র রহমত, ডুবন্ত ব্যক্তির আশ্রয়- 
স্থল। কিন্তু এদের স্বরূপ দেখলে ও বুঝলে এটা স্পম্ট হয়ে উঠবে যে, এখানেও 
প্রতারণা ছাড়া কিছুই নেই । আকস্মিক দুর্ঘটনার সময় সাহায্যের লোভ দেখিয়ে জাতির 
পঁজি সঞ্চয় করা হয়, কিন্ত এর মোটা অংকের টাকা দ্বারা বৃহৎ ব্যবসায়ীরাই উপ- 
কৃত হয়। তারা মাঝে-মাঝে নিজেই স্বীয় ক্ষয়প্রাপ্ত মোটরে অগ্নিসংযোগ করে কিংবা 
কোন কিছুর সাথে ধাক্কা লাগিয়ে ধ্বংস করে দেয় এবং বীমা কোম্পানী থেকে টাকা 
আদায় করে নতুন মোটর ক্রয় করে । শতকরা দু*-একজন গরীব হয়তো আকদ্মিক 
মৃত্যুর কারণে কিছু টাকা পেয়ে যায় । | 


অপরদিকে দর কমে যাওয়ার বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা স্টক-একস- 
চেঞ্জের বাজার গরম করেছে । এ বিশেষ প্রকার জুয়া দ্বারা গোটা জাতিকে প্রভাবান্িবিত 
করা হয়েছে, যাতে মূল্য হাসের কারণে যে ক্ষতির আশংকা রয়েছে, তাও জাতির 
ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায়। 


৭8০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


এ সংক্ষিপ্ত বণনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাংকের সুদ ও বাণিজ্য 
গোটা মানব সমাজের দারিদ্য ও আথিক দুরবস্থার কারণ । হাঁ, গুটিকতক ধনীর ধন- 
সম্পদ এর দৌলতে আরও বেড়ে যায়। জাতির ধ্বংস এবং গুটিকতক লোকের উন্নতিই 
এর ফলশুতি। এ বিরাট অনিম্ট সাধারণ সরকারসমূহের দৃষ্টি এড়ায়নি। এর 
প্রতিকারার্থে তারা বৃহৎ পঁজিপতিদের আয়করের হার বৃদ্ধি করে দিয়েছে । এমনকি, 
সবশেষ হার টাকায় সারে পনর আনা করা হয়েছে, যাতে পঁজি তাদের হাত থেকে 
স্থানান্তরিত হয়ে আবার জাতীয় তহবিলে পৌছে যায়। 

কিন্ত সবাই জানেন যে, এ আইনের ফলেই সাধারণভাবে রজার হিসাবে 
জালিয়াতি হচ্ছে এবং সরকারের কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য ও হিসাবাদি গোপন করার 

উদ্দেশ্যে অনেক পঁজি গুপ্তধনের আকারে স্থানান্তরিত হচ্ছে । 


মোটকথা, ধন-সম্পদ পুজীভূত হয়ে কয়েক ব্যক্তির হাতে আবদ্ধ হওয়া যে 
দেশের অর্থনীতির জন্য সমূহ ক্ষতির কারণ, এ সম্পর্কে সবাই পরিজ্ঞাত আছেন । এ 
কারণেই আয়করের হার বৃদ্ধি করা হয় । কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে,এ কর্মপন্থাও 
রোগ নিরাময়ে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে । রোগের আসল কারণ নির্ণয়ে ব্যর্থতাই এর 


বড় কারণ। কাজেই এ প্রতিকার যেন১১ ৯১৬ ১১১1 ৬৮৮৪3 ১ ০০৯৪ ৬১৩ 
অর্থাৎ শতকে ভিতরে রেখেই গৃহের দরজা এ'টে দেওয়ার মত হয়ে গেছে । 


ধন-সম্পদ বৃহৎ পঁজিপতিদের হাতে পু্জীভূত হওয়ার কারণ শুধু সুদের ব্যবসায় 
এবং জাতীয় সম্পদ দ্বারা একটা বিশেষ শ্রেণীর অন্যায় মুনাফাখোরী । যতদিন পর্যন্ত 
ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সুদের কারবার বন্ধ করা না হয় এবং নিজ নিজ পঁজি 
দ্বারা ব্যবসা করার নীতি প্রচলিত না করা হয়, ততদিন এ রোগের প্রতিকার অসম্ভব! 


একটি সন্দেহ ও তার উত্তর £ এ স্থানে প্রশ্ন উথ্থিত হতে পারে যে, ব্যাংকের মাধ্যমে 
গোটা জাতির পঁজি সঞ্চিত হয়ে কিছু-না-কিছু উপকার তো জনগণেরও হয়েছে ঘদিও তা খুব 
কম । অবশ্য এটা সত্য যে, বৃহৎ পঁজিপতিরা এর দ্বারা বেশী উপরুত হয়েছে । তবে 
হ্যা, যদি ব্যাংকে সম্পদ সঞ্চিত করার রীতি বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে এর ফল 
আগেকার যুগের মতই হবে অর্থাৎ জনগণের সম্পদ গুপ্তধন ও গুপ্তভাগ্ডারের আকারে 
ভূগর্ভে চলে যাবে । এতে না জনগণের উপকার হবে, না অন্য কারো । 


এর উত্তর এই যে, ইসলাম সুদ হারাম করে যেমন সমগ্র জাতির সম্পদ বিশেষ 
. বিশেষ পূজিপতির হাতে আবদ্ধ হওয়ার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, তেমনি পঁজি-করের 
আকারে যাকাত আরোপ করে প্রত্যেক ধনীকে সম্পদ স্থাবর অবস্থায় না রেখে ব্যবসা- 
বাণিজ্যে নিয়োজিত রাখতে বাধ্য করেছে । কেননা, গঁজি-করের আকারে যাকাত 
আরোপিত হওয়ার কারণে যদি কোন ব্যক্তি টাকা-পয়সা অথবা সোনা-রূপা মাটির 
নিচে পৃতে রাখে, তবে প্রতি বছর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত" যেতে যেতে তার 
মূল নিঃশেষ হয়ে যাবে । কাজেই প্রত্যেক বুদ্ধিবান ব্যক্তিই পৃজিকে ব্যবসা-বাণিজ্যে 


নিয়োজিত করে তদ্দ্বারা নিজে উপকৃত হতে, অপরের উপকার করতে এবং মুনাফা 
থেকেই যাকাত আদায় করতে বাধ্য হবে। 


সুরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ | ৭৪১ 


যাকাত একদিক দিয়ে ব্যবসায়ের উন্নতির নিশ্চয়তা দেয় ঃ এ থেকে আরও জানা 
গেল যে, যাকাত প্রদানের মধ্যে যেমন জাতির অক্ষম শ্রেণীর সাহায্য করার মত 
বিরাট উপকার নিহিত রয়েছে, তেমনি মুসলমানদের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির 
জন্যও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে এটি একটি চমৎকার প্রক্রিয়া । 
কেননা, প্রত্যেকেই যখন দেখবে যে, নগদ পুজি আবদ্ধ রাখার ফলে মুনাফা তো দুরের 
কথা, বছরান্তে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে, তখন অবশ্যই 
সেএ পুঁজি কোন ব্যবসায়ে নিয়োজিত করার জন্য সচেম্ট হবে । হারাম সুদ থেকে 
বাঁচার জন্য ব্যবসায়ের আকার-প্রকৃতি এরূপ হবে না যে, লাখো মানুষের পুঁজি দ্বারা 
শুধু এক ব্যক্তিই ব্যবসা করবে, বরং প্রত্যেকেই নিজে 'বিনিয়োগের চিন্তা করবে । 
বৃহৎ পঁজিপতিরাও যখন নিজ পঁজি দ্বারা ব্যবসা করবে, তখন ক্ষুদ্র পুঁজিপতিরা 
ব্যবসা ক্ষেত্রে এসব অসুবিধার সম্মুখীন হবে না যা ব্যাংক থেকে সুদের টাকা নিয়ে 
ব্যবসা করলে দেখা দেয় । এভাবে দেশের আনাচে-কানাচে প্রত্যন্ত এলাকাতেও ব্যবসা 
এবং বিভিন্ন-মুখী বিনিয়োগ প্রচেষ্টা ছড়িয়ে পড়বে এবং এর ফলে সর্বশ্রেণীর মানষ 
উপরুত হবে । 


সুদের আত্মিক ক্ষতি 8 এ পর্যন্ত সুদের অর্থনৈতিক ধ্বংসকারিতা বণিত হলো । 
এবার সুদের কারবার মানুষের চারিত্রিক ও আত্মিক অবস্থার উপর কিরূপ অশুভ প্রাতি- 
ক্রিয়া সৃষ্টি করে, সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। 


১. মানবচরিভ্রের সবপ্রধান গুণ হচ্ছে আত্মত্যাগ ও দানশীলতা অর্থাৎ নিজে 
কষ্ট করে হলেও অপরকে সুখী করার প্রেরণা । সুদের ব্যবসায়ের অবশ্যন্তাবী ফল- 
শ্তিতে এ প্রেরণা লোপ পায়। সুদখোর ব্যক্তি অপরের উপকার করা তো দুরের কথা, 
অপরকে নিজ চেষ্টায় ও নিজ পঁজি দ্বারা তার সমতুল্য হতে দেখলে তাও সহ্য করতে 
পারে না। 


২. সুদখোরেরা কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি দয়ার্দ, হওয়ার পরিবর্তে তার 
বিপদের সুযোগে অবৈধ মুনাফা লাভের চেষ্টায় মত থাকে । 


৩. সুদ খাওয়ার ফলশ্রুতিতে অর্থলালসা বেড়ে যায়। সে এতে এমন মত্ত হয়ে 
পড়ে যে, ভালমন্দেরও পরিচয় থাকে না এবং সুদের অশুভ পরিণামের প্রতি সে 
সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়ে । 


সদ ছাড়া কি কোন ব্যবঙ্গা চলতে পারে নাঃ সুদের স্বরূপ এবং এর জাগতিক ও 
ধর্মীয় অনিষ্টকারিতা বিস্তারিতভাবেই বণিত হয়েছে। এখন তৃতীয় আলোচ্য বিষয় হলো 
এই যে, অর্থনৈতিক ও আত্মিক অনিষ্টকারিতা এবং কোরআন ও সুন্নাহতে এ সম্পকিত 
কঠোর নিষেধাজ্ঞা জানা গেল। কিন্তু বর্তমান যুগে সুদই হচ্ছে কাজ-কারবারের প্রধান 
অবলম্বন। সারা বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্য সুদের উপরই চলছে। এ থেকে মুক্তি লাভের 
উপায় কি? বর্তমান যুগে ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক কর্জন করার অর্থ ব্যবসায়ের তল্লিতল্লা 
গুটানো। 


৭৪২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


এর জওয়াব এই যে. কোন রোগ যখন ব্যাপক হয়ে মহামারীর আকার ধারণ 
করে, তখন তার চিকিৎসা কঠিন অবশ্যই হয়ঃ কিন্তু নিষ্ফল কখনো হয় না। নিষ্ঠার 
সাথে যে কোন সংশোধন প্রচে্টাই পরিণামে সফল 'হয়। তবে এজন্যে ধৈর্য, দৃঢ়তা 
এবং সাহসিকতা অবশ্যই প্রয়োজন। কোরআন পাকেই আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন 


ABnd পা পপ পা পা 
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তোমাদের কোনরূপ সংকীর্ণতায় ফেলেন নি। তাই সুদ থেকে বেচে থাকার জন্য এমন 
কোন কার্যকর ও ফলপ্রসূ পথ অবশ্যই রয়েছে, যাতে অর্থনৈতিক ক্ষতিও নেই, অভ্যন্তরীণ 
ও বহির্বাণিজ্যের দ্বারও রুদ্ধ হয় না এবং সুদ থেকে মুক্তিও পাওয়া যায়। 


এ ব্যাপারে প্রথম কথা এই যে, ব্যাংকিং ব্যবস্থার বর্তমান পদ্ধতি দেখে বাহ্য দৃষ্টিতে 

মনে করা হয় যে, সুদের উপরই ব্যাংক নির্ভরশীল; সুদ ছাড়া ব্যাংক চলতে পারে না। 
কিন্তু এ ধারণা নিশ্চিতরূপে নির্ভূল নয়। সুদ ছাড়াও ব্যাংক ব্যবস্থা এমনিভাবে ফলপ্রসূ 
ও কার্ধকরী ভূমিকা সহকারেই কায়েম থাকতে পারে; শুধু তাই নয় বরং আরও উত্তম 
উপকারী ভূমিকা নিয়েই তা প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। তবে এর জন্য কিছুসংখ্যক 
শরীয়ত-বিশেষজ্ঞ ও কিছুসংখ্যক ব্যাংক বিশেষের পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রয়োজন । 
তাঁরা নতুনভাবে এর পদ্ধতি নির্ধারণ করলে সাফল্য দুরে নয়। শরীয়তের নিয়মানুযায়ী 
ব্যাংক পদ্ধতি প্রতিঠিত হয়ে গেলে ইনশাআল্লাহ্‌ সমগ্র বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করবে যে, এতে 
জাতির কিরূপ মজল সাধিত হয়। ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনা করার পদ্ধতি ও নীতি 
ব্যাখ্যা করার স্থান এটা নয়, তাই এ সম্পর্কে আলোচনা সংক্ষিপ্ত করতে হচ্ছে ।১ 


কিছু বাণিজ্যিক 'উদ্দেশ্যে সুদের প্রয়োজন দেখা দেয়। ব্যাংকের বর্তমান পদ্ধতি 
পরিবর্তন করে এর ব্যবস্থা করা যায়। সুদের দ্বিতীয় প্রয়োজন অসহায় দরিদ্র লোকদের 
সাময়িক অভাব পুরণ করা । এর চমৎকার প্রতিকার ইসলামেই পূর্ব থেকে যাকাত ও 
ওয়াজিব সদকার আকারে বিদ্যমান রয়েছে । কিন্ত ধর্ম ও ধর্মীয় জান সম্পর্কে অজ্ঞতা 
ও উদাসীনতা আজকাল যাকাত ব্যবস্থাকেও পঙ্গু করে দিয়েছে । অসংখ্য মুসলমান 
নামাযের মত যাকাতের ধারে-কাছেও যায় না। যারা যাকাত দেয়, তাদের মধ্যে অনেক 
বৃহৎ পুঁজিপতি হিসাব করে পূর্ণ যাকাতও প্রদান করে না। যারা সম্পূর্ণ যাকাত প্রদান 
করে, তারা শুধু যাকাত পকেট থেকে বের করতেই জানে । অথচ আল্লাহ্‌ তা'আলা 
শুধুমাত্ৰ যাকাত পকেট থেকে বের করারই নির্দেশ দেন নি--তা আদায় করারও নির্দেশ 
দিয়েছেন। প্রদত্ত যাকাত যথার্থ হকদারকে পৌছিয়ে তার অধিকারভূক্ত করে দিলেই 
যাকাত আদায় করা শুদ্ধ হতে পারে। সুতরাং চিন্তা করার বিষয় হলো, এমন মুসলমান 





১. বেশ কিছু দিন পূর্বে কয়েকজন আলেমের পরামর্শক্রমে আমি সুদবিহীন ব্যাংক-ব্যবস্থা 
সম্পফিত একটা পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করে দিয়েছিলাম। ফোন কোন ব্যাংক-বিশেষক্ত একে 
বর্তমান যুগে বাস্তবায়নযোগ্য বলেও স্বীকার করেছিলেন এবং কেউ কেউ একে শুরু করার জন্য 
উদ্যোগী ভূমিকাও গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্ত এখন পযন্ত সাধারণ ব্যবসায়ীদের আনুক্ল্য এবং. 
সরকারী মঞ্জুরস্র অভাবে চালু হতে পারেনি। 


সুরা আল-বাক্কারাহ, ৭৪৩ 


কয়জন আছে, যারা যথার্থ হকদার খুঁজে তাদের কাছে যাকাত পৌছিয়ে দিতে যত্রবান। 
মুসলমান জাতি যতই গরীব হোক, যাদের উপর যাকাত ফরয, তারা প্রত্যেকেই যদি 
পুরোপুরি যাকাত প্রদান. করে এবং বিশুদ্ধ পন্থায় স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে, তবে 
কর্জের তাগিদে সুদের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন কোন মুসলমানেরই থাকতে পারে না। 
যদি শরীয়তের বিধি অনুযায়ী ইসলামী রান্ট্র কায়েম হয়ে যায়, এর অধীনে বায়তুলমাল 
প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুসলমানদের ধন-সম্পদের যাকাত এতে জমা হয়, তবে বায়তুল- 
মাল থেকে প্রত্যেক অভানগ্রস্তেরই অভাব পূরণ করা সম্ভব। বেশী টাকার প্রয়োজন 
হলে সুদবিহীন কজও প্রদান করা যেতে পারে। এভাবে বেকার ও কর্মহীনদের ছোট 
ছোট দোকান করে দিয়ে কিংবা কোন শিল্পকর্মে নিয়োগ করেও কাজে লাগানো যায়। 
জনৈক ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ ঠিকই বলেছেন যে, মুসলমানরা যাকাত-ব্যবস্থার অনুবতী 
হয়ে গেলে তাদের মধ্যে কোন নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত লোক দেখা যাবে না। 


মোটকথা, বর্তমান যুগে সুদকে মহামারী আকারে প্রসার লাভ করতে দেখে এরূপ 
মনে করা ঠিক নয় যে, সুদের ব্যবসা বজন করা অর্থনৈতিক আত্মহত্যার নামান্তর এবং 
এ যুগের লোক সুদের ব্যবসায়ের ব্যাপারে ক্ষমার । 


হ্যা, এটা অবশ্য ঠিক যে, যতদিন সমগ্র জাতি কিংবা উল্লেখযোগ্য, দল কিংবা 
কোন ইসলামী সরকার পূর্ণ মনোযোগ সহকারে এ কাজে সংকল্পবদ্ধ না হয়, ততদিন 
দু'চার-দশজনের পক্ষে সুদ বর্জন করা কঠিন, কিন্ত ক্ষমার্থ তবুও বলা যায় না। 


আমাদের এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য দু'টি £ প্রথমত, মুসলমানদের বিভিন্ন দল ও সরকার- 
সমূহকে এদিকে আকৃষ্ট করা। কেননা, তারাই এ কাজ যথার্থভাবে করতে পারে এবং 
তাদের উদ্যোগ শুধু মুসলমানদেরকেই নয়, সারা বিশ্বকেই সুদের অভিশাপ থেকে মুক্তি 
দিতে পারে। 


দ্বিতীয়ত, কমপক্ষে সবার জ্ঞান বিশুদ্ধ হোক এবং তারা রোগকে সত্যিকার- 
ভাবেই রোগ মনে করুক। কেননা, হারামকে হালাল মনে করা দ্বিতীয় গোনাহ্‌। এটা 
সুদের গোনাহ্ব চাইতেও বড় ও মারাত্মক। তারা কমপক্ষে এ গোনাহে লিপ্ত না হোক। 
গোনাহে কিছু-না-কিছু বাহ্যিক উপকারও আছে। কিন্তু যেটা ক্তানগত ও বিশ্বাসগত 
গোনাহ, অর্থাৎ হারামকে হালাল প্রমাণিত করার চেস্টা করা, এটা প্রথম গোনাহ্‌র চাইতেও 
মারাত্মক এবং নিরর্থক । কেননা সুদকে হারাম মনে করা এবং স্বীয় গোনাহ স্বীকার 
করার মধ্যে কোন আথিক ক্ষতিও হয় না। এবং এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যও বন্ধ হয়ে 
যায় না। হ্যা, অপরাধ স্বীকার করার ফল এটা অবশ্যই যে, কোন সময় তওবা করার 
তওফীক হলে সুদ থেকে আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা করা যাবে। ্‌ 


এ উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই উপসংহারে কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করছি। এগুলো 
সুদ সম্পকিত আলোচ্য আয়াতসমূহেরই বর্ণনা । উদ্দেশ্য, গোনাহ্‌ যে গোনাহ্‌ --এ অনুভূতি 
জাগ্রত হোক, এ থেকে বেঁচে থাকার চিন্তা হোক, কমপক্ষে হারামকে হালাল করে এক 
গোনাহকে দুই গোনাহ, না করুক । বড় বড় নেক ও দ্বীনদার মুসলমান রান্রিবেলা তাহা- 
জ্জুদ ও যিকিরে অতিবাহিত করে। সকাল বেলায় যখন তারা দোকানে কিংবা কারখানায় 


৭৪৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। প্রথম খণ্ড 


পাছে, তখন এ কল্পনাও তাদের মনে জাগে না যে, তারা সুদ ও জুয়ার কাজ-কারবারে 
(সত হয়ে কিছু গোনাহ, করে চলছে । 


সুদ সম্পকে রস্লুলাহ সো)-এর বাণী 


১. রসূলে করীম (সো) ইরশাদ করেছেন $ সাতটি মারাত্মক বিষয় থেকে বেঁচে 
থাক। সাহাবায়ে-কিরাম জিজ্তেস করলেন £ ইয়া রসূলুল্লাহ সো)। সেগুলো কিঃ তিনি 
বললেন ঃ$ (১) আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে (ইবাদতে কিংবা বিশেষ বিশেষ গুণাবলীতে ) 
অন্য কাউকে অংশীদার করা, (২) যাদু করা, ৩) কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, 
(3) সুদ খাওয়া, ৫) এতীমের মাল খাওয়া, (৬) জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা 
এবং (৭) কোন সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা !---(বুখারী , মুসলিম) 


২. রসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ আমি আজ রানে দেখেছি দু’ব্যক্তি আমাকে 
বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত নিয়ে গেছে। এরপর আমরা সামনে অগ্রসর হলে একটি রক্তের 
নদী দেখলাম। নদীর মধ্যে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান। অপর এক ব্যক্তি নদীর কিনারে 
দণ্তায়মান। নদীস্থিত ব্যক্তি যখন নদী থেকে উপরে উঠতে চায়, তখন কিনারের ব্যক্তি 
তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করে। পাথরের আঘাত খেয়ে সে আবার পূর্বের জায়গায় 
চলে যায়। অতঃপর সে আবার তীরে ওঠার চেস্টা করে। কিনারের ব্যক্তি আবার তার 
সাথে একই ব্যবহার করে। মহানবী সো) বলেন £ আমি স্বীয় সঙ্গীদ্ধয়কে জিজ্ঞেস 
করলাম £ আমি এ কি ব্যাপার দেখছি? তারা বলল, রক্তের নদীতে বন্দী ব্যক্তি সুদ-. 
খোর। সে স্বীয় কার্ষের শাস্তি ভোগ করছে ।---(বুখারী) 


৩. রসূলুল্লাহ (সা) জুদগ্রহীতা ও সুদদাতা---উভয়ের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। 
কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, সুদের লেন দেনে সাক্ষ্যদাতা এবং দলীল লেখকের প্রতিও 
তিনি অভিসম্পাত করেছেন । 


সহীহ. মুসলিমের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে এরা সবাই গোনাহে সমান অংশীদার । 
কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, সাক্ষ্যদাতা ও দলীল লেখকের প্রতি অভিসম্পাত তখন 
যখন তারা জানে যে, এটা সুদের ব্যবসা । 


৪. রসূলুল্লাহ সো) ইরশাদ করেন ঃ চার ব্য্তি সম্পর্কে . আল্লাহ্‌ তা'আলা সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন যে, তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন না এবং জান্নাতের নিয়ামতের স্বাদ 
গ্রহণ করতে দেবেন না। এ চার ব্যক্তি হলঃ €১) মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি, (২) সুদ-: 
খোর, (৩) অন্যায়ভাবে এতীমের মাল ভক্ষণকারী এবং (৪) পিতামাতার অবাধ্যতা- 
কারী ।---(সুস্তাদরাক-হাকেম ) 


৫. নবী-করীম (সো) বলেন, এক দিরহাম সুদ খাওয়া সত্তর বার ব্যভিচার 
করার চাইতে বড় গোনাহ। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হারাম মাল দ্বারা যে 
মাংস গঠিত হয়, তার জন্য আগুনই যোগ্য । এরই সাথে কোন কোন রেওয়ায়েতে 
আছে, কোন মুসলমানের মানহানি করা সুদের চাইতেও কঠোর গোনাহ্‌ । ---€ মসনদে 
আহ্মদ, তিবরানী ) 
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৬. ব্যবহারযোগ্য হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রয় করতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) নিষেধ করেছেন। 
তিনি আরও বলেছেন £ কোন জনপদে যখন ব্যভিচার ও সুদের ব্যবসায় প্রসার লাভ 
করে, তখন সে জনপদ যেন আল্লাহ্‌র শাস্তিকে আমন্ত্রণ জানায়। ---(মুস্তাদরাক-হাকেম ) 


৭. রসূলে করীম (সা) বলেন £ যখন কোন সম্পুদায়ের মধ্যে সুদের লেনদেন প্রচলিত 
হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্‌ তাণআলা তাদের উপর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান 


উধ্বগতি ঘটান এবং যখন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘুষ ব্যাপক হয়ে যায়, তখন তাদের 
উপর শত্রুর ভয়ও প্রাধান্য ছায়াপাত করে। ---( মসনদে আহমদ) 


৮. রসূলে করীম (সো) বলেন £ মিরাজের রাত্রে যখন আমরা সপ্তম আকাশে 
পৌছলাম, তখন আমি উপরে বজ্ব ও বিদ্যুৎ দেখলাম। এরপর আমরা এমন এক 
সম্পূদায়ের কাছ দিয়ে গেলাম, যাদের পেট একেকটি ঘরের ন্যায় ফোলা ও বিস্তৃত ছিল। 
তাদের উদর সর্প দ্বারা ভতি ছিল। সর্গগুলো বাইরে থেকেই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। আমি 


জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞেস করলাম 8 এরা কারা? তিনি বললেন £ এরা সুদখোর। 
(মসনদে আহ্‌মদ ) 


৯. রসূলুল্লাহ সো) আওফা ইবনে মালেক রো)-কে বললেন, যেসব গোনাহ মাফ 


করা হয় না, সেগুলো থেকে বেঁচে থাক। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে যুদ্ধলব্ধ মাল চুরি করা 
ও অপরটি সুদ খাওয়া ।---( তিবরানী ) 


১০. রসূলুল্লাহ সো) বলেন ঃ যে ব্যক্তিকে তুমি কর্জ দিয়েছ, তার হাদিয়াও গ্রহণ 
করো না। সে কর্জের বিনিময়ে হাদিয়া দিতে পারেঃ এমতাবস্থায় তা সুদ হবে। এ 
কারণে তার হাদিয়া গ্রহণ করার ব্যাপারেও সাবধান হওয়া উচিত। 
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(২৮২) হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোন নিদিষ্ট সময়ের জন্য খণের আদান- 
প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভবে 
তা লিখে দেবে! লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। আল্লাহ্‌ তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, 
তার উচিত তা লিখে দেওয়া । এবং খণ গ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে যেন 
স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বেশকম না করে। 
অতঃপর খণগ্রহীতা যদি নিবৌধ হয় কিংবা দুর্বল হয় অথবা নিজের লেখার বিষয়বস্তু বলে 
দিতে অক্ষম হয়, তবে তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্পতভাবে লিখাবে। দু'জন সাক্ষী কর 
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তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে । যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পূরুষ ও দু'জন 
মহিলা । এ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর--যাতে একজন যদি ভুলে 
যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন ডাকা হয়, তখন সাক্ষীদের 
অস্বীকার করা উচিত নয়। তোমরা একে লিখতে অলসতা করো না, তা ছোট হোক কিংবা 
বড়, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। এ লিপিবদ্ধ করা আল্লাহ্‌র কাছে সুবিচারকে অধিক কায়েম 
রাখে, সাক্ষ্যকে অধিক অধিক সুষ্ঠ রাখে এবং তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার পক্ষে 
অধিক উপযুক্ত । কিন্তু যদি কারবার নগদ হয়, পরস্পরে হাতে হাতে আদান-প্রদান কর 
তবে তা না লিখলে তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ নেই। তোমরা ক্রয়-বিক্লয়ের সময় 
সাক্ষী রাথ। কোন লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত নাকরাহোক। যদি তোমরা এরূপ কর 
তবে তা তোমাদের পক্ষে পাপের বিষয় । আল্লাহকে ভয় কর। তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা 
দেন। আল্লাহ সব কিছু জানেন। ্‌ 


(২৮৩) আর তোমরা যদি প্রবাসে থাক এবং কোন লেখক না পাও, তবে বন্ধকী বস্তু 
হস্তগত রাখা উচিত। যদি একে অন্যকে বিশ্বাস করে, তবে যাকে বিশ্বাস করা হয়, তার 
উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা এবং স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করা ! তোমরা 
সাক্ষ্য গোপন করো না। যেকেউ তা গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে । তোমরা 
যাহা কর, আল্লাহ্‌ সে সম্পকে খুব জ্ঞাত। 


৯৯-৩৫-৫০৬০ 2 
তফসীরের সার-সংক্ষে প ্‌ 

হে ঈমানদারগণ ! যখন তোমরা কোন নিদিষ্ট সময়ের জন্য খণের আদান- 
প্রদান করবে (মূল্য বাকী থাকুক কিংবা যে বস্তু ক্রয় করবে, তা হাতে পাওয়ার আগে 
অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করার অবস্থায়) তখন তা (অর্থাৎ খণ আদান-প্রদানের দলীল- 
দস্তাবেজ ) লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের (পরস্পর) মধ্যে যে) কোন লেখক 
(হোক, সে) ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখবে (অর্থাৎ কারও খাতির করে বিষয়বস্তুর মধ্যে 
হেরফের করবে না) এবং লেখক লিখতে অস্বীকারও করবে না যেমন আল্লাহ্‌ তাকে 
(লেখা) শিক্ষা দান করেছেন তার উচিত লিখে দেওয়া এবং (লেখককে ) এ ব্যক্তি (বলে 
দেবে এবং) লেখাবে যার দায়িত্বে খণ ওয়াজিব থাকবে । (কেননা, দলীল-দস্তাবেজের 
সারকথা ধারের স্বীকারোক্তি । কাজেই যার দায়িত্বে ধার, তার স্বীকারোক্তিই জরুরী )। 
আর (লেখানোর সময়) সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে এবং এর খেণের) 
মধ্যে বলতে গিয়ে যেন কণামান্রও রুটি নাকরে। অতঃপর যার দায়িত্বে খণ, সে যদি 
দুর্বলবুদ্ধি (অর্থাৎ নির্বোধ কিংবা পাগল) হয় অথবা দুর্বল দেহ € অর্থাৎ অপ্রাপ্ত 
বয়স্ক কিংবা অক্ষম বদ্ধ) হয় অথবা (অন্য কোন কারণে ) নিজে বর্ণনা করার (ও 
লেখানোর ) শক্তি না রাখে (উদাহরণত সে মুক--লেখক তার ইশারা-ইজ্িত বুঝে 
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না অথবা সে ভিন্ন দেশের অধিবাসী এবং ভিন্নভাষী--লেখক তার ভাষা বুঝে না), 
তবে (এমতাবস্থায়) তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গ তভাবে লিখিয়ে দেবে এবং তোমাদের পুরুষের 
মধ্য থেকে দু’জন সাক্ষী (-ও) করে নেবে। (শরীয়ত মতে দাবী প্রমাণের আসল 
ভিন্তিই হচ্ছে সাক্ষী । দলীল-দস্তাবেজ না থাকলেও তাতে আসে যায় না। কিন্তু সাক্ষী 
ছাড়া শুধু দলীল-দস্তাবেজ এ জাতীয় ব্যাপারে ধর্তব্য নয়। স্মরণ রাখার সুবিধার্থে দলীল 
লেখা হবে। কেননা, লিখিত বিষয় দেখে ও শুনে স্বভাবতই পূর্ণ ঘটনা মনে পড়ে 
যায়। যেমন, কোরআনেই সত্বর তা বণিত হবে ঃ$ (অতঃপর যদি দু'জন পুরুষ সাক্ষী 
পাওয়া না যায়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষী নিযুক্ত হবে,) এ সাক্ষীদের 
মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা (নির্ভরযোগ্য হওয়ার কারণে) পছন্দ কর (এবং একজন 
পুরুষের স্থলে দু'জন মহিলা এ কারণে প্রস্তাব করা হয়েছে) যাতে দু'জন মহিলার মধ্যে 
কোন একজনও (সাক্ষ্যের কোন অংশ মনে করতে কিংবা বর্ণনা করতে) ভুলে গেলে 
একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয় € এবং স্মরণ করানোর পর সাক্ষ্যের বিষয়বস্ত 
পূর্ণ হয়ে যায়) এবং যখন € সাক্ষী হওয়ার জন্য) ডাকা হয়, তখন সাক্ষীদেরও 
অস্বীকার না করা উচিত। (কারণ, এভাবে স্বীয় ভাইয়ের সাহায্য হয়) এবং তোমরা 
এ (খণ)-কে বোরবার ) লিখতে বিরক্তিবোধ করো না, তা (খণের ব্যাপারে ) ছোট 
হোক কিংবা বড় হোক। এ লিপিবদ্ধ করা আল্লাহ্‌র কাছে সুবিচারকে অধিক কায়েম 
রাখে এবং সাক্ষ্যকে সুষ্ঠ রাখে এবং (লেনদেন সম্পর্কে) তোমাদের সন্দেহে পতিত না 
হওয়ার পক্ষে অধিক উপযুক্ত। € তাই লিপিবদ্ধ করাই ভাল ) কিন্তু যদি তোমরা 
নিজেদের মধ্যে কোন নগদ লেনদেন কর, তবে তা লিখলে তোমাদের উপর কোন 
অভিযোগ ( ও ক্ষতি) নেই এবং ( এতেও এতটুকু অবশ্যই করবে যে, এরূপ ) ক্রুয়- 
বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখ (সম্ভবত আগামীকাল কোন ব্যাপার হয়ে যাবে । উদাহরণত 
বিক্রেতা বলতে পারে যে, সে মূল্যই পায়নি কিংবা এ বস্ত সে বিক্রয়ই করেনি। অথবা 
ক্রেতা বলতে পারে যে,সে বিক্রীত বস্ত ফেরতদানের ক্ষমতাও নিয়েছিল কিংবা এখন 
পর্যন্ত বিক্রীত বস্ত পুরোপুরি তার হস্তগত হয়নি ) এবং (আমি পূর্বে যেমন লেখক ও 
সাক্ষীকে লেখা ও সাক্ষ্যদানে অস্বীকার করতে নিষেধ করেছি, তেমনিভাবে তোমাদেরকেও 
জোরের সাথে বলছি যে, তোমাদের পক্ষ থেকে) কোন লেখক ও সাক্ষীকে কম্ট না দেওয়া 
উচিত। (উদাহরণত নিজের কোন উপকারের জন্য তাদের উপকারে বিঘ্ন সৃষ্টি 
করা)। আল্লাহকে ভয় কর (যেসব কাজ -করতে তিনি নিষেধ করেছেন, তা করো না) 
এবং আল্লাহ তা'আলা (অর্থাৎ তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ এই যে,) তোমাদেরকে 
(প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান) শিক্ষাদান করে এবং আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী। (তিনি 
অনুগত ও অবাধ্যকেও জানেন-- প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন )। এবং যদি 
তোমরা খণের লেনদেন করার সময়) প্রবাসে থাক এবং ৫ দলীল-দস্তাবেজ লেখার জন্য 
সেখানে ) কোন লেখক না পাও, তখন (স্বস্তিলাভের উপায় ) বন্ধকী বস্তু, যা (দেনাদারের 
পক্ষ থেকে) খণদাতার অধিকারে দিয়ে দেওয়া হবে এবং যদি (এ সময়ও) একে 
অন্যকে বিশ্বাস করে (এবং অন্যকে বন্ধক রাখার প্রয়োজন মনে না করে,) তবে যাকে 
বিশ্বা করা হয় (অর্থাৎ দেনাদার) তার উচিত অন্যের প্রাপ্য (পুরোপুরি) পরিশোধ 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৭৪৯ 


করা এবং স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করা (এবং তার প্রাপ্য আত্মসাৎ না করা) 
এবং তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না' এবং যে কেউ তা গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ 
হবে এবং তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে খুব পরিজ্তাত (অতএব, কেউ গোপন 
করলে আল্লাহ্‌ তা'আলার তা জানা থাকবে । তিনি শাস্তি দেবেন )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


ধার-কর্জের ক্ষেত্রে দলীল লেখার নির্দেশ এবং সংশ্রিষ্ট বিধি ঃ আলোচ্য আয়াত- 
সমূহে লেনদেন সম্পকিত আইনের জরুরী মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছে। এক কথায় এটাকে 
চুক্তিনামা বলা যেতে পারে। এরপর সক্ষ্য-বিধির বিশেষ ধারা উল্লিখিত হয়েছে। 


আজকাল লেখালেখির যুগ । লেখাই মুখের কথার স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু 
আপনি চৌদ্দশত বছর পূর্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তখন দুনিয়ার সব কাজ-কারবার ও 
ব্যবসা-বাণিজ্য মুখে মুখেই চলতো । লেখালেখি এবং দলীল-দস্তাবেজের প্রথা-প্রচলন ছিল 
না। সর্বপ্রথম কোরআন পাক এদিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছে 8 
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যখন পরস্পরের নিদিষ্ট রি ধার-কর্জের কারবার কর, তখন তা লিখে নাও।” 


এতে প্রথম নীতি এই ব্যক্ত হয়েছে যে, ধার-কজের লেনদেনে দলীল-দস্তাবেজ 
লিপিবদ্ধ করা উচিত---যাতে ভুল-্রান্তি অথবা কোন পক্ষ থেকে অস্বীরৃতির কোন পরি- 
স্থিতির উদ্ভব হলে তখন কাজে লাগে। 


দ্বিতীয় মাস'আলা বণিত হয়েছে যে, ধার-কজের ব্যাপারে মেয়াদ অবশ্যই নিদিষ্ট 
করতে হবে। অনিদিম্ট সময়ের জন্য ধার-কজের লেনদেন জায়েয নয়। কেননা, এতে 
কলহ-বিবাদের দ্বার উন্ম্ত হয় ! এ কারণেই ফিকহবিদগণ বলেছেন £ মেয়াদও এমন 
নিদিষ্ট করতে হবে, যাতে কোনরূপ অস্পম্টতা না থাকে । মাস এবং দিন-তারিখসহ 
নিদিষ্ট করতে হবে । কোনরূপ অস্পষ্ট মেয়াদ, যেমন ‘ধান কাটার সময়’ নির্ধারিত 
করা যাবে না। কেননা, আবহাওয়ার পরিবর্তনে ধান কাটার সময় আগে-পিছে হয়ে যেতে 
পারে। যেহেতু সে যুগে লেখার ব্যাপক প্রচলন ছিল না এবং আজও ব্যাপক প্রচলনের 
পর পৃথিবীর অধিকাংশ লোক লেখা জানে না, তাই আশংকা ছিল যে, লেখক কিসের 
স্থলে কি লিখে ফেলবে! ফলে কারও ক্ষতি এবং কারও লাভ হয়ে যাবে। এ আশংকার 
কারণেই অতঃপর বলা হয়েছে ঃ 
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কোন লেখক ন্যায়সজগতভাবে লিখবে | 


এতে একদিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, লেখক কোন একপক্ষের লোক হতে 
পারবে নাঃ বরং নিরপেক্ষ হতে হবে---যাতে কারও মনে সন্দেহ বা খট্কা না থাকে। 


৭৫০ _.. তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন | প্রথম খণ্ড 


অপরদিকে লেখককে ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । অন্যের ক্ষণস্থায়ী 
উপকার করে নিজের চিরস্থায়ী ক্ষতি করা তার পক্ষে উচিত হবে না। এরপর লেখককে 
বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে এ লেখার বিদ্যা দান করেছেন। এর কৃতজ্ঞতা 
এই যে, সে লিখতে অস্বীকার করবে না । 


এরপর দলীল কোন্‌ পক্ষ থেকে লিখতে হবে সে সম্পর্কে বলা সি 8 
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Ed oe ৭ ১195 অর্থাৎ যার দায়িত্বে দেনা, সে লেখাবে । 


উদাহরণত এক ব্যক্তি সওদা কিনে মূল্য বাকী রাখলো। এখানে যার দায়িত্বে দেনা হচ্ছে, 
সে দলীলের বিষয়বস্ত লেখাবে । কেননা, এটা হবে তার পক্ষ থেকে স্বীকৃতি বা অঙ্গীকার 
পত্র । লেখানোর মধ্যেও কমবেশীর আশংকা থাকতে পারে । তাই বলা হয়েছে ঃ 
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আল্লাহকে ভয় করবে এবং দেনা বিন্দমান্রওত কম লেখাবে না। লেনদেনের ব্যাপারে 
দেনাদার ব্যক্তি কখনও নির্বোধ অথবা অক্ষম, বৃদ্ধ, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, মুক অথবা অন্য 
ভাষাভাষী হতে পারে। এ কারণে দলীলের বিষয়বস্তু বলে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নাও 
হতে পারে। তাই অতঃপর বলা হয়েছে 8 এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তার পক্ষ থেকে 
তার কোন অভিভাবক লেখাবে । পাগল ও নাবালেগের তো অভিভাবক থাকেই। তাদের 
সব কাজ-কারবার অভিভাবক দ্বারাই সম্পন্ন হয়। মৃক এবং অন্য ভাষাভাষীর অভিভাবকও 
একাজ করতে পারে। যদি তারা কাউকে উকিল নিযুক্ত করে, তাতেও চলবে । এ 
স্থলে কোরআন পাকের ‘ওলী’ শব্দটি উভয় অর্থই বোঝায় । 


সাক্ষ্য-বিধির কতিপয় জরুরী মূলনীতি £ঃ এ পর্যন্ত লেনদেনে দলীল লেখা ও লেখা- 
নোর জরুরী মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, দলীলের লেখাকেই 
যথেষ্ট মনে করবে না; বরং এতে সাক্ষীও রাখবে--যাতে কোন সময় পারস্পরিক কলহ 
দেখা দিলে আদালতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা ফয়সালা হতে পারে। এ কারণেই ফিকহ্‌- 
বিদগণ বলেছেন যে, লেখা শরীয়তসম্মত প্রমাণ নয়, তাই লেখার সমর্থনে শরীয়তসম্মত 
সাক্ষ্য বিদ্যমান না থাকলে শুধু লেখার উপর ভিত্তি করে ফয়সালা করা যায় না। 
আজকালকার সাধারণ আদালতসমূহেও এ রীতিই প্রচলিত রয়েছে । লেখার মৌখিক 
সত্যায়ন ও তৎসমর্থনে সাক্ষ্য ব্যতীত কোন ফয়সালা করা হয় না। 


সাক্ষী সংখ্যা $ এরপর সাক্ষ্য-বিধির কতিপয় জরুরী নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। 

উদাহরণত (১) সাক্ষী দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা হওয়া জরুরী । 

একা একজন পুরুষ অথবা শুধু দু'জন চারি সাধারণ লেনদেনের সাক্ষ্যের জন্য 
যথেষ্ট নয়। 


A 


সাক্ষীদের শর্তাবলী ঃ (২) সাক্ষীকে মুসলমান হতে হবে। (৩ ৩১) os" 


আজ শাল 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৭৫১ 


শব্দে এদিকেই নির্দেশ করা হয়েছে । (৩) সাক্ষীকে নির্ভরযোগ্য ‘আদিল’ হতে হবে, 
যার কথার উপর আস্থা রাখা যায় । ফাদেক ও ফাজের তর্থাৎ পাপাচারী ) হলে চলবে 


I পা পর পপ ডিপ AZ ঞ 


না। Fla ০ wry ৬/০* বাক্যে এ নির্দেশ রয়েছে। 


শরীয়তসম্মত ওর ব্যতীত লাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করা গোনাহ £ নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে যে, যখন কোন ব্যাপারে কাউকে সাক্ষী করার জন্য ডাকা হয়, তখন সে যেন আসতে 
অস্বীকার না করে । কেননা, সাক্ষ্যই হচ্ছে সত্য প্রতিষ্ঠিত করার এবং বিবাদ মেটানোর 
উপায় ও পন্থা। কাজেই একে জরুরী জাতীয় কাজ মনে করে কম্ট স্বীকার করবে ৷ 
এরপর আবার লেনদেনের দলীল লিপিবদ্ধ করার উপর জোর দিয়ে বলা হয়েছে £ লেন- 
দেন ছোট হোক কিংবা বড় হোক--সবই লিপিবদ্ধ করা দরকার । এ ব্যাপারে বিরক্তিবোধ 
করা উচিত নয় । কেননা, লেনদেন লিপিবদ্ধ করা সত্য প্রতিষ্ঠিত রাখতে, নির্ভুল 
সাক্ষ্য দিতে এবং সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকতে চমৎকাররূপে সহায়তা করে । হ্যা, যদি 
নগদ লেনদেন হয়---বাকী না হয়, তবে তা লিপিবদ্ধ না করলেও ক্ষতি নেই। তবে এ 
ব্যাপারেও কমপক্ষে সাক্ষী রাখা বাল্ছনীয় । কেননা, উভয় পক্ষের মধ্যে কোন সময় মত- 
বিরোধ দেখা দিতে পারে। উদাহরণত বিক্রেতা মূল্য প্রাপ্তি অস্বীকার করতে পারে কিংবা 
ক্রেতা বলতে পারে যে, সে ক্রীতবস্ত বুঝে পায়নি । এ মতবিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য 
কাজে লাগবে। 


সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করার ম্লনীতি ৪ আয়াতের শুরুতে লেখকদেরকে আদেশ 
দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন লিখতে ও সাক্ষী হতে অস্বীকার না করে। এমতাবস্থায় 
তাদেরকে হয়তো মানুষ বিরক্ত করে তুলতে পারতো । তাই আয়াতের শেষ ভাগে 
বলা হয়েছে ঃ | 


১৪৪১ ১ 5 ৮36 ১৮৪: £5 অর্থাৎ কোন লেখক বা সাক্ষীকে যেন ক্ষতিগ্রস্ত 


না করা হয়। অর্থাৎ নিজের উপকারের জন্য যেন ভার বিব্রত না করা হয়। এরপর 
কে GS AIS Iu তা ASDA AT A 


বলা হয়েছে ঃ ee) ১৯১ ৮৬১ lad 15-_অরথাৎ তোমরা যদি লেখক বা 
সাক্ষীকে বিব্রত কর, তবে এতে তোমাদের গোনাহ হবে । 


এতে বোঝা গেল যে, লেখক কিংবা সাক্ষীকে বিব্রত বা ক্ষতিগ্রস্ত করা হারাম । 
এ কারণেই ফকীহগণ বলেন £ লেখক যদি লেখার পারিশ্রমিক দাবী করে কিংবা সাক্ষী 
যাতায়াত খরচ চায়, তবে এটা তাদের ন্যায্য অধিকার । তা না দেওয়াও তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত 
ও বিব্রত করার শামিল এবং অবৈধ। ইসলাম বিচার ব্যবস্থায় যেমন সাক্ষীকে সাক্ষ্য 
দিতে বাধ্য করেছে এবং সাক্ষ্য গোপন করাকে কঠোর অপরাধ সাব্যস্ত করেছে, তেমনি 
এ ব্যবস্থাও করেছে, যাতে কেউ সাক্ষ্য দেওয়া থেকে গা বাঁচাতে বাধ্য না হয়। এ দ্বিমুখী 
সতর্কতার ফলেই প্রত্যেক মামলায় সত্যবাদী ও নিঃস্বার্থ সাক্ষী পাওয়া যেত এবং নিষ্পত্তি 


৭৫২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


দ্রত, সহজ ও ন্যায়ান্গ হতো। বর্তমান বিশ্ব এ কোরআনী নীতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন 
করেছে । ফলে সমগ্র বিচার ব্যবস্থা ভণ্ডুল হয়ে গেছে। ঘটনার আসল ও সত্য সাক্ষী 
পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে গেছে । প্রত্যেকেই সাক্ষ্যদান থেকে গা বাঁচাতে বাধ্য হচ্ছে। 
কারণ এই যে, যার নাম সাক্ষীদের তালিকাভূক্ত হয়ে যায়, পুলিশী ও ফৌজদারী, মোকদ্দমা 
হলে রোজই সময়ে-অসময়ে থানা পুলিশ তাদের ডেকে পাঠায় । মাঝে মাঝে কয়েক 
ঘন্টা বসিয়ে রাখে । দেওয়ানী আদালতসমূহেও সাক্ষীর সাথে অপরাধীর মত ব্যবহার 
‘করা হয় । এরপর রোজ রোজ মোকদ্দমার হাযিরা পরিবতিত হয়। তারিখের পর তারিখ 
পড়ে । বেচারা সাক্ষী নিজ কাজ-কারবার, মজুরি কিংবা প্রয়োজনীয় কাজকর্ম ছেড়ে 
আসতে. বাধ্য হয়। তান্যথা হলে পরোয়ানা জারি করে গ্রেফতার করা হয়। তাই কোন 
ভদ্র ও ব্যস্ত মানুষ কোন মামলার সাক্ষী হওয়াকে আযাব বলে মনে করে এবং যথাসাধ্য 
এ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে বাধ্য হয় তবে শুধু পেশাদার সাক্ষীই এসব ক্ষেন্রে 
পাওয়া যায়। যাদের কাছে সত্য-মিথ্যার কোন পার্থক্য নেই। কোরআন পাক এ সম্পকিত 


মৌলিক প্রয়োজনাদি গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করে এসব অনিম্টের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছে । 
আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে ঃ 


BAT 8 পা রঃ রা ১ 599টি পা পা 


০৪ ও ১৯ 401 5 - 401 (সি 488 1 [১-__-অর্থাৎ আল্লাহকে 


ভয় কর। আল্লাহ, তাণআলা তোমাদেরকে নিভূলি নীতি শিক্ষা দেন । এটা তার অনুগ্রহ | 
আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্ববিষয়ে পরিজ্তাত। এ আয়াতে অনেক বিধি-বিধান বণিত হয়েছে। 
কোন কোন ফিকহবিদ এ আয়াত থেকে বিশটি. গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা বের করেছেন । 
কোরআন পাকের সাধারণ রীতি এই যে, আইন বর্ণনা করার আগে ও পরে আল্লাহ্‌- 
ভীতি ও প্রতিদান দিবসের ভীতি স্মরণ করিয়ে মানুষের মনকে নির্দেশ পালনে উদ্দ্ধ 
করে । এই রীতি অনুযায়ী আলোচ্য আয়াত আল্লাহ্‌-ভীতি দ্বারা শেষ করা হয়েছে এবং 
বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে কোন কিছু গোপন নয় । তোমরা যদি কোন অবৈধ 
বাহানার মাধ্যমেও বিরুদ্ধাচরণ কর, তবুও আল্লাহ্‌কে ধোকা দিতে পারবে না। 


দ্বিতীয় আয়াতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বণিত হয়েছে । প্রথমত বাকীর ব্যাপারে 
যদি কেউ বিশ্বস্ততার জন্য কোন বস্তু বন্ধকে নিতে চায়, তাও করতে পারে। কিন্তু 
এতে ৯৪০ শব্দ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বন্ধকী বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া 
তার জন্য জায়েয নয় । সে শুধু খণ পরিশোধ হওয়া পর্যন্ত একে নিজের জন রাখবে । 
এর যাবতীয় মুনাফা আসল মালিকের প্রাপ্য। 


দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তি কোন বিরোধ সম্পকে বিশুদ্ধ জ্ঞান রাখে, সে সাক্ষ্য গোপন 
করতে পারবে না। যদি সে গোপন করে, তবে তার অন্তর গোনাহ্গার হবে? ‘অন্তর 
গোনাহ্গার বলার কারণ এই যে, কেউ যেন একে শুধু মুখের গোনাহ্‌ মনে না করে। 
কেননা, অন্তর থেকেই প্রথমে ইচ্ছা সৃষ্টি হয় । . তাই অন্তরের গোনাহ্‌ প্রথম । 


সুরা আল-বাঙ্কারাহ্‌ ৭৫৩ 


LE রে ৮ গর EE 








(২৮৪) যা কিছু আকাশসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে আছে, সব আল্লাহ্‌রই। 
ঘদি তোম্নরা মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, আল্লাহ্‌ তোমাদের কাছ থেকে 
তার হিসাব নেবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমী করবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি 
দেবেন। আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। 





তফঙ্ীরের সার-দংক্ষেপ 

যা কিছু আকাশসমুহে আছে এবং যা কিছু যমীনের বুকে রয়েছে, সব ( সৃষ্ট বস্তু ) 
আল্লাহরই। (যেমন, স্বয়ং আসমান এবং যমীন তাঁরই । তিনি যখন মালিক, তখন স্বীয় 
মালিকানাধীন বস্তসমূহের জন্য সর্বপ্রকার আইন রচনা করার অধিকার তাঁরই রয়েছে । 
এতে কারও কথা বলার অবকাশ নেই। উদাহরণত এক আইন এই যে,) তোমাদের 
অন্তরে যেসব (ভ্রান্ত বিশ্বাস, অশালীন চরিত্র কিংবা পাপ কাজের ইচ্ছা ও কৃতসংকল্প 
হওয়া সম্পর্ষিত ) বিষয় আছে, সেগুলোকে যদি তোমরা (মুখ ও অঙ্জ-প্রত্যজের মাধ্যমে ) 
প্রকাশ কর (উদাহরণত মুখে কুফরী বাক্য উচ্চারণ কর কিংবা অহংকার, হিংসা ইত্যাদি 
প্রকাশ কর বা যে পাপ কাজ করার ইচ্ছা ছিল, তা করেই ফেল) অথবা (মনের মধ্যেই ) 
গোপন রাখ, (উভয় অবস্থাতে) আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের কাছ থেকে তেন্যান্য পাপ- 
কাজের মত সেগুলোর ) হিসাব গ্রহণ করবেন। অনন্তর (হিসাব গ্রহণের পর কুফর ও 
শিরক ছাড়া) যাকে (ক্ষমা করার) ইচ্ছা, ক্ষমা করবেন এবং যাকে (শাস্তি দেওয়ার ) 
ইচ্ছা, শাস্তি দেবেন। আর আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়েই পরিপূর্ণ শক্তিমান। 


আন্ষঞ্িক জ্ঞাতব্য বিষয় 


প্রথম আয়াতে সাক্ষ্য প্রকাশ করার নির্দেশ ও গোপন করার নিষেধাজ্ঞা বমিত: হয়ে- 
ছিল। আলোচ্য আয়াত সেই বিষয়বস্তরই পরিশিষ্ট । এতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, 
সাক্ষ্য গোপন করা হারাম। তোমরা যদি ঘটনা জেনেও তা গোপন কর, তবে সবক্ত ও 
সর্বক্ঞানী আল্লাহ্‌ এর হিসাব গ্রহণ করবেন। এ ব্যাখ্যা হযরত ইবনে আব্বাস রো), 
ইকরামা রো), শা*বী রে) ও মুজাহিদ রে) থেকে বণিত আছে।--€ কুরতুবী ) 


৯৫০ 


৭৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


শাব্দিক ব্যাপকতার দিক দিয়ে আয়াতটি ব্যাপক এবং যাবতীয় বিশ্বাস, ইবাদত 
ও লেনদেন এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত । এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে আব্বাস রো)-র প্রসিদ্ধ উক্তি তাই। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় 
সকল সৃষ্টির যাবতীয় কাজকর্মের হিসাব গ্রহণ করবেন! যে কাজ করা হয়েছে এবং 
যে কাজের শুধু মনে মনে সংকল্প করা হয়েছে, সে সবগুলোরই হিসাব গ্রহণ করবেন। 
বোখারী ও মুসলিমে হযরত ইবনে ওমর রো)-এর ভাষ্যে বণিত আছে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বলেন, কিয়ামতের দিন মু'মিনকে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকউবতাঁ করা হবে এবং আল্লাহ্‌ 
তাকে এক এক করে সব গোনাহ্‌ স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করবেন $ এ গোনাহ্‌টি কি 
তোমার জানা আছে ? মু'মিন স্বীকার করবে । আল্লাহ. তা'আলা বলবেন $ আমি 
দ্বনিয়াতেও তোমার গোনাহ জনসমক্ষে প্রকাশ করিনি, আজও তা ক্ষমা করে দিলাম । 
অতঃপর নেক কাজের আমলনামা তার হাতে অর্পণ করা হবে। কিন্তু কাফির ও 
মুনাফিকদের পাপকাজসমূহ প্রকাশ্যে বর্ণনা করা হবে । 


অন্য এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তাআলা বলবেন ঃ আজকের 
দিনে গোপন বিষয়াদি পর্যালোচনা করা হবে এবং গোপন ভেদ প্রকাশ করা হবে। 
আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাগণ শুধু তোমাদের প্রকাশ্য গোনাহ্সমূহ লিপিবদ্ধ 
করেছে । আমি এমন সব বিষয়ও জানি, যা ফেরেশতারা জানে না। এগুলো তারা 
তোমাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ করেনি । এখন আমি বর্ণনা করছি এবং হিসাব 
নিচ্ছি। আমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করব এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেব । অতঃপর মু'মিনদেরকে 
ক্ষমা করা হবে এবং কাফিরদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। --(কুরতুবী ) 


এখানে একটি প্রশ্ন জাগে। হাদীসে রস্লুল্লাহ (সা) বলেন ঃ 
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“আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের এসব বিষয় ক্ষমা করেছেন, যা তাদের মনের 
কল্পনায় সীমাবদ্ধ থাকে---মুখে ব্যক্ত করে না অথবা কার্ষে পরিণত করে না।” 


এতে বোঝা যায় যে, মনের ইচ্ছার জন্য কোনরূপ শাস্তি দেওয়া হবে না। ইমাম 
কুরতুবী বলেন £ এ হাদীসটি জাগতিক বিধি-বিধান সম্পকিত । তালাক, ক্রীতদাস মুক্ত- 
করণ, কেনা-বেচা, দান ইত্যাদি শুধু মনে মনে ইচ্ছা করলেই হয় না, যে পর্যন্ত মুখে প্রকাশ 
কিংবা কার্ষে পরিণত করা না হয়। আয়াতে যা বলা হয়েছে, তা পারলৌকিক বিধি-বিধান 
সম্পকিত। সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ এবং হাদীসের মধ্যে বিরোধ দেখা যায় না। 


এ প্রশ্নের জওয়াবে আলেমগণ বলেন £ যে হাদীসে অন্তরের গোপন বিষয় ক্ষমা 
করার কথা বলা হয়েছে, সে হাদীসের অর্থ হচ্ছে অনিচ্ছাকৃত কুচিন্তা ও কুধারণা। 
যেগুলো কোনরূপ ইচ্ছা ছাড়াই মনে জাগরিত হয়। অনেক সময় বিপরীত ইচ্ছা করলেও 
এগুলো মনে জাগ্রত হতে থাকে। এ উম্মতের এ জাতীয় অনিচ্ছাকৃত কুধারণা ও কুমন্ত্রণা 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্ষমা করেছেন। পক্ষান্তরে আলোচ্য আয়াতে ও সব ইচ্ছা ও নিয়ত 


সূরা আল-বাক্কারাহ্‌, ৭৫৫ 


বোঝানো হয়েছে, যা মানুষ স্বেচ্ছায় অন্তরে পোষণ করে এবং তা কার্ধে পরিণত করার 
চেষ্টাও করে। এরপর ঘটনাক্রমে কিছু বাধার সম্মুখীন হওয়ার কারণে কার্যে পরিণত 
করতে পারে না। কিয়ামতের দিন এ জাতীয় ইচ্ছা ও নিয়তের হিসাব নেওয়া হবে। 
অতঃপর আল্লাহ্‌ তাআলা যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন ; যেমন 
পূর্বোল্লিখিত বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের ভাষায় ইচ্ছাকৃত 
ও অনিচ্ছাকৃত উভয় প্রকার ধারণা অন্তর্ভুক্ত । তাই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর 
সাহাবায়ে-কিরাম অত্যধিক চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন। তাঁরা ভাবতে থাকেন যে, অনিচ্ছা- 
কৃত কল্পনা ও কুচিন্তার জন্যও যদি পাকড়াও করা হয়, তবে কারো পক্ষে কি মুক্তি 
পাওয়া সম্ভব হবে? তারা এ ভাবনার কথা রসূলল্লাহ সো)-এর কাছে আর করলেন । 
তিনি বললেন £ যে নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে, তা মেনে নিতে ক্কুতসংকল্প হও এবং বল ঃ 


পানি পা na শা 


৬৮ | ১১০০ -_অর্থাৎ আমরা নির্দেশ শুনলাম ও মেনে নিলাম । সাহাবায়ে-কিরাম 


পারা ডি লট AAT হা কী পাটি তা 


তাই করলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে কোরআনের ৯ ঠা Lat) 4892 


আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা কাউকে সামর্থ্যের বাইরে কার্ষভার অর্পণ 
করেন না। 

এর সারমর্ম এই যে, অনিচ্ছারুত কুচিন্তার জন্য পাকড়াও করা হবে না। এরপর 
সাহাবায়ে-কিরাম স্বস্তি লাভ করেন। এ হাদীসটি মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে-আব্বাস 
(রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বণিত রয়েছে ।---€( কুরতুবী ) 


তফপসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে 8 আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে যেসব কাজ 
ফরয কিংবা হারাম করা হয়েছে, তন্মধ্যে কিছু মানুষের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে 
সম্পর্কযুক্ত । যেমন নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ এবং ঢুরি, জেনা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে কিছু 
কাজ মানুষের অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত । ঘেমন, ঈমান ও বিশ্বাসের যাবতীয় শাখা- 
প্রশাখা। কুফর ও শিরক সর্বাধিক হারাম ও অবৈধ। এগুলোও মানুষের অন্তরের সাথে 
সম্পৃক্ত। উত্তম চরিন্রঃ যথা-_বিনয়, ধৈর্য, অল্পে তুষ্টি, দানশীলতা ইত্যাদি । এমনিভাবে 
কুচরিন্র ঃ যেমন- হিংসা, শন্তুতা, দুনিয়া-প্রীতি, লোভ ইত্যাদি অকাট্য হারাম বিষয়গুলোর 
সম্পর্কও মানুষের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যজের সাথে নয়, বরং অন্তরের সাথে।, 


আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতে যেমন বাহ্যিক কাজ-কর্মের হিসাব 
' গ্রহণ করা হবে, তেমনিভাবে অভ্যন্তরীণ কাজ-কর্মেরও হিসাব নেওয়া হবে এবং ভুল- 
ন্রটির কারণেও পাকড়াও করা হবে। আয়াতটি সূরা বাক্কারার শেষভাগে বর্ণনা করার 
মধ্যে বিরাট রহস্য লুঙ্কায়িত রয়েছে । কেননা, সুরা বাক্কারা কোরআন পাকের সর্বাপেক্ষা 
বড় ও গুরুত্বপূর্ণ সুরা । খোদায়ী বিধি-বিধানের বিরাট অংশ এতে বিরত হয়েছে । এ 
সূরায় গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ও আনুষঙ্গিক এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নির্দেশাবলী; 
যথা__নামাষ, যাকাত, রোযা, কিসাস, হজ্জ, জিহাদ, পবিত্রতা, তালাক ইদ্দত, খুলা, 
শিশুকে দুগ্ধপান করানো, মদ ও সুদের অবৈধতা, খণ, লেনদেনের বৈধ ও অবেধ পন্থা 


৭৫৬ _ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে বণিত হয়েছে । . এ কারণেই হাদীসে এ সূরার নাম “সেনামুল- 
কোরআন" অর্থাৎ কোরআনের সর্বোচ্চ অংশ+ বলে উল্লেখ করা হয়েছে । এসব বিধি-বিধান 
পালনের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ইখলাস" বা আন্তরিক নিষ্ঠা। অর্থাৎ কোন 
কাজ করা কিংবা কোন কাজ থেকে বিরত থাকা খাঁটিভাবে আল্লাহ্‌র সন্তষ্টির জন্যই 
হতে হবে। এতে নাম-যশ অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্য শামিল থাকতে পারবে না। 


‘ইখলাস’ বা অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত সব কাজ-কর্মের বিশুদ্ধতা এরই উপর 


_- নির্ভরশীল। তাই সূরার শেষে এ আয়াতের মাধ্যমে মানুষকে হা'শিয়ার করা হয়েছে যে, 


ফরয কাজ করা এবং হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে মানুষের সামনে তো 
প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে গা বাঁচানো যায়, কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী। তার 
‘দৃষ্টিতে কোন কিছু গোপন নয়। তাই যা কিছু করবে, এ প্রত্যয়ের সাথে করবে যে, 


সর্বক্ত আল্লাহ্‌ তাআলা নি ও অভ্যন্তরীণ সব অবস্থাই লিপিবদ্ধ করছেন। কিয়ামতের 
দিন সবগুলোরই হিসাব দিতে হবে। 


কোরআন পাক মানুষের মধ্যে এ অনুভূতিই সৃষ্টি করতে চায়। তাই প্রত্যেক 

বিধি-নিষেধের শুরুতে কিংবা শেষে খোদাভীতি ও আখেরাতের চিন্তার মতো এমন একটা 

অনুভূতির সৃষ্টি করে দেয়, যা মানুষের অন্তরে অতন্দ্র প্রহরীর কাজ করতে থাকে । তাই 
মানুষ রাতের অশধারে কিংবা নির্জনেও কোন নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করতে ভয় পায় । 
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সূরা আল-বাক্কারাহ্‌ ৭৫৭ 

(২৮৫) রস্ল বিশ্বাস রাখেন এ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে, যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ 
থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি, 
তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গন্বরগণের প্রতি। তারা বলে, 
আমরা তাঁর গল্পগম্থরগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি 
এবং কবুল কুরেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা ! তোমারই 
দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (২৮৬) আল্লাহ্‌ কাউকে তাঁর সাধ্যাতীত কোন কাজের 
ভার দেন না, সে তাই পায় যা স্সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তে যা সে করে। 
হে আমাদের পালনকর্তা! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে 
অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ 
করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ। হে আমাদের প্রভো! এবং 
আমাদের দ্বারা এ বোঝা বহন করিয়ো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের 
পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের 
প্রভু। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। 





তফঙ্সীরের সার-সংক্ষেপ 

রসুল সো) বিশ্বাস রাখেন এসব as (অর্থাৎ বিষয়ের সত্যতা সম্পকে) 
যা তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে তীর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে (অর্থাৎ কোরআন ) এবং (অন্য ) 
মুমিনরাও (এ বিশ্বাস রাখে । অতঃপর কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে বিশ্বাস রাখলে কোরআনে 
বিশ্বাস রাখা বলা হবে, এর বিবরণ দান করা হয়েছে ) সবাই (রসুল ও অন্য মু'মিনগণও ) 
বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্র প্রতি (যে, তিনি বিদ্যমান আছেন; তিনি এক এবং সত্তা ও 
গুণাবলীতে সম্পূর্ণ।) এবং তার ফেরেশতাদের প্রতি এবং তার এঁশী গ্রন্থসমূহের প্রতি 
- এবং তাঁর পয়গম্থরগণের প্রতি €ষে, তাঁরা পয়গম্ধর এবং সত্যবাদী । পয়গম্বরগণের 
প্রতি বিশ্বাস রাখা এভাবে যে, তারা বলে, ) আমরা তার পয়গন্থরগণের মধ্যে কারও 
সাথে (বিশ্বাস রাখার ব্যাপারে ) পার্থক্য করি না (যে, কাউকে পয়গম্বর মনে করবো এবং 
কাউকে মনে করবো না) তারা সবাই বলে যে, আমরা (আপনার নির্দেশ ) শুনেছি 
এবং (এগুলো) সানন্দে মেনে নিয়েছি। আমরা আপনার ক্ষমা কামনা করি যে, আপনি 
আমাদের পালনকর্তা এবং আপনারই দিকে (আমাদের সবাইকে ) প্রত্যাবতন করতে হবে । 
(অর্থাৎ আমি পূর্বের আয়াতে বলেছি যে, অন্তরের গোপন বিষয়াদিরও হিসাব গ্রহণ 
করা হবে, এর অর্থ অনিচ্ছারুত বিষয়াদি নয় ঃ বরং শুধু ইচ্ছাধীন বিষয়াদি। কেননা, ) 
আল্লাহ্‌ তা'আলা কাউকে (শরীয়তের বিধি-বিধানের ) দায়িত্ব ন্যস্ত করেন না (অর্থাৎ 
এসব বিধি-বিধানকে ওয়াজিব কিংবা হারাম করেন না) কিন্তু যা তার সাধ্যের 
(ও ক্ষমতার.) মধ্যে থাকে । সে সওয়াবও তারই পায়, যা সে ইচ্ছাকৃতভাবে করে এবং 


৭৫৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


সে শাস্তিও তারই পাবে, যাসে স্বেচ্ছায় করে (এবং যা সাধ্যের'বাইরে, সে বিষয়ের দায়িত্ব 
ন্যস্ত করা হয়নি। যে বিষয়ের সাথে ইচ্ছার সম্পর্ক নাই, তার জন্য সওয়াব ও শাস্তি 
কিছুই হবে না। কু-চিন্তা সাধ্যের বাইরে। তাই তার অন্তরে জাগরিত হওয়াকে হারাম 
এবং জাগরিত হতে না দেওয়াকে ওয়াজিব করেন নি এবং এর জন্য কোন শাস্তিই 
রাখেন নি )। হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদেরকে দায়ী করবেন না, যদি আমরা 
ভুলে যাই কিংবা ভুল করি। হে আমাদের প্রভো! এবং (আমরা আরও প্রার্থনা জানাই 
যে, ) আমাদের উপর (দায়িত্ব পালনের ) এমন কোন গুরুভার (ইহকালে কিংবা পরকালে) 
অর্পণ করবেন না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন 
এবং আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই আমাদের 
অভিভাবক । অতএব, কাফির সম্পৃদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়ী করুন। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


বর্ণিত আয়াতছয়ের বিশেষ ফযীলত £ আলোচ্য আয়াত দু’ট সূরা বাক্কারার শেষ 
আয়াত। সহীহ, হাদীসসমূহে এ আয়াত দুটির বিশেষ ফযীলতের কথা বণিত আছে। 
রসুলুল্লাহ, (সা) বলেন £ কেউ রাতের বেলায় এ আয়াত দু”ট পাঠ করলে তা তার জন্য 

যথেষ্ট । 

্‌ হযরত ইবনে আব্বাস রো)-এর বর্ণনা---রসূলুজাহ. সো) বলেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা 
_ এ দুটি আয়াত জান্নাতের ভাণ্ডার থেকে অবতীর্ণ করেছেন। জগৎ সৃষ্টির দু'ই হাজার 
_ বছর পূর্বে পরম দয়ালু আল্লাহ্‌ তা‘আলা স্বহস্তে তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন । এশার নামাযের 
পর এ দু’ট আয়াত পাঠ করলে তা তাহাজ্জুদ নামাযের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। মুস্তাদ্রাক 
হাকেম ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে রসুলুলাহ্‌ সো) বলেন £৪ আল্লাহ্‌ তা'আলা এ দু'টি 
আয়াত দ্বারা সূরা বাক্কারা সমাপ্ত করেছেন। আরশের নিম্নস্িত বিশেষ ভাণ্ডার থেকে 
এ দু'টি আয়াত আমাকে দান করা হয়েছে। তোমরা বিশেষভাবে এ দু'টি আয়াত শিক্ষা 
কর এবং নিজেদের দ্রীলোক ও সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষা দাও। 


এ কারণেই হযরত ফারূুকে আযম ও আলী মুর্তজা রো) বলেন, আমাদের মতে 
যার সামান্যও বুদ্ধিক্তান আছে, সে এ দু'টি আয়াত পাঠ করা ব্যতীত নিদ্রা যাবে না। 
এ আয়াতদ্য়ের অর্থগত বৈশিষ্ট্য অনেক । তন্মধ্যে একটি উজ্জল বৈশিষ্ট্য এই যে, সূরা 
বাক্কারার অধিকাংশ বিধি-বিধান সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে । যথা 
বিশ্বাস, ইবাদত, লেনদেন, চরিব্র-সামাজিকতা ইত্যাদি । সর্বশেষ এ আয়াতদয়ের প্রথম 
আয়াতে অনুগত মু’মিনদের প্রশংসা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌ তাআলার যাবতীয় বিধান 
শিরোধার্য করে নিয়েছে এবং বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগী হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে একটি 
প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া হয়েছে, যা এ আয়াতদ্বয়ের পূর্ব বা আয়াতে সাহাবায়ে-কিরামের 
মনে দেখা দিয়েছিল । প্রশ্নটি ছিল এই ---যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল £ 
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স্রা আল-বাক্লারাহ্‌ ৭৫৯ 


“তোমাদের অন্তরে যা আছে, প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন । আয়াতের আসল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, 
তোমরা স্বেচ্ছায় যেসব কাজ করবে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার হিসাব নেবেন। অনিচ্ছাকৃত 
কুচিন্তা ও ভ্রুটি-বিচ্যুতি এর অন্তর্ভুক্তই ছিল না। কিন্তু আয়াতের ভাষা বাহ্যত 
ব্যাপক ছিল । এতে বোঝা যেতো যে, অনিচ্ছাকৃত ধারণারও হিসাব নেওয়া হবে । এ 
আয়াত শুনে সাহাবায়ে-কিরাম অস্থির হয়ে গেলেন এবং রসূল (সা)-এর কাছে আর 
করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতদিন আমরা মনে করতাম যে, আমাদের ইচ্ছাকৃত 
কাজেরই হিসাব হবে । মনে যেসব অনিচ্ছাকৃত কল্পনা আসে, সেগুলোর হিসাব হবে 
না। কিন্ত এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, প্রতিটি কল্পনারও হিসাব হবে । এতে তো 
শার্তির কবল থেকে মুক্তি পাওয়া সাংঘাতিক কঠিন মনে হয় ৷ মহানবী সো) আয়াতের 
সঠিক উদ্দেশ্য জানতেন, কিন্তু উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে 
তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলা সমীচীন মনে করলেন না, বরং ওহীর অপেক্ষায় 
রইলেন । তিনি সাহাবায়ে-কিরামকে আপাতত আদেশ দিলেন যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে 
যে নির্দেশ আসে, তা সহজ হোক কিংবা কঠিন--মূ :মিনের কাজ তো মেনে নেওয়া। এ 
ব্যাপারে বিন্দুমান্রও দ্বিধা করা উচিত নয়। সা তাআলার হি আদেশ শুনে 
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অর্থাৎ “হে আমাদের পালনকর্তা ! আমরা আপনার নির্দেশ শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি | 
হে আমাদের প্রভো ! যদি নির্দেশ পালনে আমাদের কোন ভ্রুটি বা ভূল হয়ে থাকে, তবে 
তা ক্ষমা করুন । কেননা, আমাদের সবাইকে আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে |” 


সাহাবায়ে-কিরাম রসূলুল্লাহ (সা)-এর এ নির্দেশ মত কাজ করলেন; যদিও তাঁদের 
মনে এ খটকা ছিল যে, অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও কুচিন্তা থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন । 
এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ তাআলা এ দুটি আয়াত নাযিল করেন । প্রথম আয়াতে 
মুসলমানদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে গর আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করা 
হয়েছে, যে আশ্নাত সম্পকে আহাবায়ে-কিরামের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল । প্রথম 
আয়াতাট হচ্ছে ৪ 
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অর্থাৎ রসুল বিশ্বাস রাখেন এ বিষয়ের প্রতি, যা তাঁর কাছে তাঁর প্রভুর পক্ষ 
থেকে অবতীর্ণ হয়েছে । এতে মহানবী সো)-র প্রশংসা করা হয়েছে এবং তাঁর নাম 


৭৬০ . তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড 


উল্লেখ করার পরিবর্তে ‘রসূল’ শব্দ ব্যবহার করে তাঁর সম্মান ও মহত্ব ফুটিয়ে তোলা 
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হয়েছে । এরপর বলেছেন ঃ ১১%০%০15 অর্থাৎ রসূল সো)-এর যেমন তীর প্রতি 


অবতীর্ণ ওহীর প্রতি বিশ্বাস আছে, তেমনি সাধারণ মুগ্মিনদেরও রয়েছে । এতে প্রথমে 
পূর্ণ বাক্যে রসূল (সা)-এর বিশ্বাস বণিত হয়েছে, এরপর মুর্মিনদের বিশ্বাস পৃথকভাবে 
উল্লেখ করা হয়েছে । এ বর্ণনা-ভঙ্গিতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যদিও আসল বিশ্বাসে রসূলুল্লাহ, 
(সো) ও সকল মুসলমান অভিন্ন, কিন্তু বিশ্বাসের স্তরে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে । 
রসূলুল্লাহ (সা)-এর বিশ্বাস প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও শ্রবণের ভিত্তিতে এবং অন্য মুসলমানগণের 
বিশ্বাস ‘অদৃশ্য বিশ্বাস’ এবং রসূলুল্লাহ, (সা)-কে দেখার ভিত্তিতে । | 

এরপর মহানবী সো) ও অন্য মুমিনদের অভিন্ন ও সংক্ষিপ্ত ঈমানের পূর্ণ বিবরণ 
দিয়ে বলা হয়েছে যে, এ ঈমান হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলার অস্তিত্বের প্রতি, পূর্ণতার যাবতীয় 

গুণে তার গুণান্বিত হওয়ার প্রতি, ফেরেশতাদের অস্তিত্বের প্রতি এবং i তা‘আলার 

গ্রন্থাবলী ও পয়গন্বরগণের সকলেরই. সত্য হওয়ার প্রতি । 

এরপর বলা হয়েছে যে, এ উম্মতের মু’মিনগণ পূর্ববর্তী উম্মতগণের মত আল্লাহ্‌ 
তাআলার পয়গন্বরগণের মধ্যে প্রভেদ করবে না যে, কাউকে পয়গম্বর মানবে এবং 
কাউকে মানবে না। যেমন, ইহুদীরা হযরত মুসা আ)-কে এবং খুস্টানরা হযরত 
ঈসা আ)-কে পয়গম্বর মানে, কিন্তু শেষ নবী (সো)-কে পয়গম্বর মানে না। এ উম্মতের 
প্রশংসা করে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ, তা'আলার কোন পয়গস্করকে অস্বীকার করে 
না। এরপর সাহাবায়ে-কিরামের প্রশংসা করা হয়েছে। কারণ, তাঁরা রস্লুল্লাহ্‌ সা)-এর 
নির্দেশ অনুযায়ী মুখে এ বাক্য বলেছিলেন £ 


পারা ay পাড়া ক uw টি 
০৬০ 15 3) 59188 ৩৮ ০০০ 


অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে ও সন্দেহের নিরসন করা হয়েছে, যা 
পূর্ববতী আয়াত থেকে দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল যে, অন্তরের টার ধারণার জন্য দায়ী: 
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করা হলে আযাব থেকে কিরাপে বাঁচা যাবে ! বলা হয়েছে ৪৮ 21 1 ৬৪০ 41 5435 


a 


__অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কাজের আদেশ দেন না। 
কাজেই অনিচ্ছারুতভাবে যেসব কল্পনা ও কুচিন্তা অন্তরে মাথাচাড়! দিয়ে ওঠে, এরপর 
সেগুলো কার্ধে পরিণত করা না হয়, সেসব আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে মাফ । যেসব কাজ 
ইচ্ছা করে করা হয়, শুধু সেগুলোরই হিসাব হবে। 


এর বিস্তারিত বর্ণনা এই যে, মানুষের যেসব কাজকর্ম হাত, পা, চক্ষু, মুখ ইত্যাদির 
সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোকে “বাহ্যিক কাজকর্ম” বলা হয়। এগুলো দুঃপ্রকার ঃ এক, 
ইচ্ছাধীন---যা ইচ্ছা করে করা হয়; যেমন ইচ্ছা করে কথা বলা, ইচ্ছা করে কাউকে 
প্রহার করা ইত্যাদি। দুই, অনিচ্ছাধীন, যা ইচ্ছা ছাড়াই ঘটে যায়। যেমন, এক কথা 
বলতে গিয়ে অন্য কথা বলে ফেলা অথবা কাঁপুনি রোগে অনিচ্ছাকৃতভাবে হাত নড়ে 


সূরা আল-বাক্ধারাহ ৭৬১ 


a“ 


যাওয়ার কারণে কারও ক্ষতি হয়ে যাওয়া । এখানে লক্ষণীয়, বিশেষভাবে ইচ্ছাধীন কাজ- 
কর্মেরই হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান ও শাস্তি হবে-_অনিচ্ছাকৃত কাজের আদেশ মানুষকে 
দেওয়া হয়নি এবং সেজন্য সওয়াব বা আযাব হবে না। 

এমনিভাবে যেসব কাজকর্ম মানুষের অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোও দু’- 
প্রকার। এক, ইচ্ছাধীন। যেমন, হচ্ছা করে অন্তরের কুফর ও শির্কের বিশ্বাস পোষণ 
করা কিংবা জেনে-বুঝে ইচ্ছা সহকারে নিজেকে বড় মনে করা অর্থাৎ অহংকার করা 
কিংবা মদ্যপানে কৃতসংকল্প হওয়া । দুই, অনিচ্ছাধীন । যেমন, ইচ্ছা ব্যতিরেকেই মনে 
কুধারণা আসা । এক্ষেত্রেও হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান ও শাস্তি শুধু ইচ্ছাধীন কাজের জন্যই 
হবে---অনিচ্ছাধীন কাজের জন্য নয় । 

কোরআনে বণিত এ ব্যাখ্যার ফলে সাহাবায়ে-কিরামের মানসিক উদ্বেগ দৃর হয়ে 
যায়। আয়াতের শেষে এই বিষয়বস্তুটি আরও ফুটিয়ে তোলার জন্য বলা হয়েছেঃ 
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জন্যই পাবে, যা স্বেচ্ছায় করে এবং শাস্তিও সে কাজের জন্যই পাবে যা স্বেচ্ছায় করে । 


এখানে সন্দেহ দেখা যায় যে, মাঝে মাঝে ইচ্ছা ছাড়াও মানুষের সওয়াব অথবা 
আযাব হয়, যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজ করে---য' দেখে অন্যরাও এ সৎকাজে উদ্ধৃদ্ধ হয়, 
যতদিন পর্যন্ত অন্যেরা এ সৎ কাজ করতে থাকবে, ততদিন এর সওয়াব প্রথম ব্যক্তিও 
পেতে থাকবে । এমনিভাবে, যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ প্রবর্তন করে, ভবিষ্যতে যত 
লোক এ পাপ কাজে লিপ্ত হবে, তাদের সমান পাপ প্রথম প্রচলনকারী ব্যক্তিরও হতে 
থাকবে । হাদীস দ্বারা আরও প্রমাণিত আছে ঘে, কেউ যদি নিজের সওয়াব অন্যকে 
দিতে চায়, তবে অন্য ব্যক্তি এ সওয়াব পায়। অতএব, বোঝা গেল যে, ইচ্ছা ছাড়াও মানুষের 
সওয়াব কিংবা আযাব হয় । 

এ সন্দেহ নিরসনকল্ে বলা যায় যে, প্রথমাবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে এর কাজের সওয়াব কিংবা 
আযাব হবে, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করে। অতএব, পরোক্ষভাবে এমন কোন কাজের সওয়াব 
কিংবা আযাব হওয়া এর পরিপন্থী নয়, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করেনি। উপরোক্ত দৃষ্টান্ত- 
সমূহে একথা সুস্পষ্ট যে, প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সওয়াব কিংবা আযাব হয়নি, 
বরং অন্যের মধ্যস্থতায় হয়েছে । এছাড়া মধ্যস্থতার মধ্যে তার কার্য ও ইচ্ছার প্রভাব 
অবশ্যই রয়েছে। কেননা, যে ব্যক্তি কারও উদ্ভাবিত ভাল কিংবা মন্দ পথ অবলম্বন 
করে তার মধ্যে প্রথম ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত কাজের প্রভাব থাকে; যদিও প্রথম ব্যক্তি এ 
প্রভাবের ইচ্ছা করেনি। এমনিভাবে কেউ কোন ব্যক্তিকে সওয়াব তখনই পৌছায়, যখন 
সৈ তার প্রতি কোন অনুগ্রহ করে থাকে । এ হিসাবে অপরের কাজের সওয়াব এবং 
আযষাবও প্রকৃতপক্ষে নিজের কাজেরই সওয়াব ও আযাব। 

উপসংহারে কোরআন পাক মুসলমানদেরকে একটি বিশেষ দোয়া শিক্ষা দিয়েছে । 
এতে ভুল-ভ্রান্তিবশত কোন কাজ হয়ে যাওয়ার জনা ক্ষমা প্রার্থনা করে বলা হয়েছে ঃ 
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আমাদেরকে দায়ী করো না যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি” এরপর বলা 
হয়েছে £ | 
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পাল পাপা পাপা পা পারছ পাঠি পার্ত 
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1+ 
অর্থাৎ “হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর ভারী ও কঠিন কাজের বোঝা 
অপণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের (বনী ইসরাঈলদের ) উপর অর্পণ 
করেছিলে এবং আমাদের উপর এমন ফরয কাজ আরোপ করো না, যা সম্পাদনের শক্তি 
আমাদের নেই ।” . 

এর অর্থ সেসব কঠিন কাজ-কর্ম, যা নাহি উপর আরোপিত ছিল। 
যেমন, না-পাক বস্ত্র ধৌত করলে পাক হতো না, বরং না-পাক অংশ কেটে ফেলতে 
হতো কিংবা পুড়িয়ে ফেলতে হতো এবং নিজেকে হত্যা করা ব্যতীত তাদের তওবা কবুল 
হতো না। কিংবা অর্থ এই যে, দুনিয়াতে আমাদের উপর আযাব নাযিল করো না; 
যেমন বনী ইসরাঈলের কু-কর্মের জন্য আযাব নাহিল করেছ। এসব দোয়া যে আল্লাহু 

তাআলা কবুল করেছেন, তা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মাধ্যমে প্রকাশও করেছেন। 
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